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বেদ, উপনিষদ, সংহিতা! 
মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, 
উপপুরাণ ইত্যাদি হতে 
সংগৃহিত বিবিধ বিবরণ । 


প্রসীবন। 


বাংল! ভাষায় পৌবাণিক জ্ঞান সংগ্রহের কোনো বই এ পর্যন্ত ছিল 
না। দেবদেবীর কথা, প্রাচীন ভৌগলিক তথ্য, ধর্ম পুত্তকের বিবরণ, 
পুরাতত্ব, এ্রতিহ্, প্রাচীন সংস্কৃতির কথা, বিবিধ আখ্যান, জীবতত্ 
ইত্যাদির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ পর্যস্ত সমগ্র ভাবে একখানা 
পুস্তকের মধ্যে আমরা পাই নি । স্বর্গীয় শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশষের 
'জীবনী-কোব" এবিষয়ে একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিল। বাংলা অভিধানে 
কিছু কিছু পৌরাণিক বিবরণ ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে বটে কিন্ত তা 
যত্সামান্য ও তণ্যের দিক থেকে অকিঞ্চিবকর | এই ধরণের একটা 
অভিধানের অভাব আমরা অনেক দিন থেকেই অনুভব করেছি। 
আশ] করেছিলাম আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি এই কাজে হস্তক্ষেপ 
করে এই বিশেষ অভাব দুর করবেন । প্রায় সাত জাট বৎসর আগে 
এই ছুরহ কাজে আমি হম্তক্ষেপ করি, এনং তারই ফলম্বূপ এই 
'পৌবাণিক অভিধান'। 


ইংরাজী ভাষায় 01552021 কিংব1 1১15 08010951081] [01001092091-র 
অভাব নাই। এই ধরণের অভিধানকে আদর্শ করে আমি এই 
“পীরাণিক অভিধান” লিখেছি । এই ধরণের ইংরাজী অভিধানে 
সাধারণতঃ গ্রীক, রোমান, মিশরীয়, নর্স ইত্যাদির কাহিনী সংগৃহীত 
হয়েছে, কিন্ত ভারতীয্ব পৌরাণিক কাহিনী এতে একেবারে থাকে না, 
থাকলেও দু'চারটি নামের বেশী নয়। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর 
তুলনায় এই পাশ্চাত্য পৌরাণিক কাহিনী সংখ্যায় অনেক কম। 
আমাদের সমগ্র পৌরাণিক কাহিনী সংগ্রহ করলে, রোমান, গ্রীক 
ও অন্যান্য পাশ্চাত্য কাহিনী থেকে নশ বারো গুণেরও যে বেশী হবে 
তাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় পৌরাণিক কাহিনী ও আমাদের 
পৌনাণিক কাহিনীর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই--আধুনিক ইউরোপীয় 
সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে এই পাশ্চাত্য কাহিনীর কোনে! যোগাযোগ 
নাই, কেবল প্রাচীন গল্প হিসাবেই এর এখন মুল্য আছে । আর 


আমাদের পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে প্রাণবন্ত । আমাদের দৈনন্দিন 
ধর্ম, সমাজ, কাজ ইত্যাদির সঙ্গে এর চিরকালের স্দীর্ঘ সম্বন্ধ অচ্ছেছয 
হয়ে আছে। প্রাচীনের দেবদেবী আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে 
আন্তরিক স্থান অধিকার করে আছে। তাছাড়া তুলনা করে দেখলে 
আমাদের পৌরাণিক কাহিনী বিচিএতায় ও চারিন্রিক উতকর্ষে 
বৈদ্বেশিক পৌরাণিক কাহিনীর চেয়ে অনেক উচ্চতর । 


এই পুস্তকের নাম “পৌরাণিক অভিধান” রাখা হলেও কেউ যেন 
মনে না করেন এতে কেবল অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের কথাই 
আছে । বেদ্‌ঃ উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, সমন্ত পুরাণ, সংহিতা, 
সমঘ্ত প্রাচীন চিত্র» কাহিনী ও ঘটনার সমাবেশ এই পুস্তকে আছে, 
তাছাড়া মানুষ, দেবতা, খষি, বক্ষ ,যক্ষ,অপ্নরা, গন্ধর্ব, কিন্নবগণ ইত্যাদি 
সকলেরই যথাযথ বিবরণ এই পৌব্াাণিক কাহিনীতে লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । অনেক চকরত্র বাবেদে প্রথম সুচিত হয়ে পরে রামায়ণ, 
মহাভারতের ভিতর দিসে পুরাণে এসে রূপাস্তরিত হয়েছে তার 
বিবরণ এতে পাওয়1 যায় । বেদে বরুণ, ইন্দ্র, কুদ্র' মিআবরণ, অশ্বিনী, 
ডষা, মরুত্, ক্ছর্য, অগ্নি, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি মহাভারতের যুগে এবং 
পৌরাণিক যুগে পরিিবন্তিত হয়ে কিরূপ আকার ধারণ করেছে তা এই 
সব দেবভার বিবরণে বণিত হয়েছে । রূপকের সাহায্যে যে প্রাকৃতিক 
ঘটনাগুলি বণিত হযেছে, তাও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা 
কর। হয়েছে। 


এই অভিধানকে সাধারণ অভিধানের সমগোত্র মনে করলে হয়তো 
ভুল করা হবে। অভিধানের মতো পর্যাকক্রমে অক্ষর অনুসারে 
বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ করে সাজানো! হলেও, মূলতঃ ছুইয়ের মধ্যে একট! 
পার্থক্য আছে । আমাদের প্রাচীন ধর্সগ্রন্থে, মহাকাব্যে, পুরাণে, বেবে 
ও অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থে বিবিধ বিষয়ের বিরাট সমাবেশ পাওয়া যায়, 
তারই একটা স্থসংবদ্ধ সংগ্রহ-গ্রস্থ এই বইকে বলা সেতে পারে । 
সাধারণ পাঠক গল্পের মতো! পরপর এই কাহিনীগুলি পড়ে গেলে 
কেবল গল্প পড়ার আনন্দ ও পরিতৃপ্তিই যে লাভ করবেন তা নয়, 
আমাদের প্রাচীন সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, ভূগোল, পরলোক, 
প্রাণিতত্ব, কৃষিকার্য, পশুপালন, যজ্ঞের ক্রিয়া-কর্ম, পৃজা-প্রকরণ' বিবাহ 
গ্রথা ইত্যাদি সন্বন্ধেও অনায়াসে জ্ঞানলাভে সমর্থ হবেন। তাছাড়া, 


এমন অসংখ্য ও বিচিত্র কাহিনী পৃথিবীর কোন ভাষার পুরাণে 
সংগৃহীত হয়েছে কি? 


পৌরাণিক চব্রিত্র ও কাহিনীগুলি এতই বিচিত্র, অসংখ্য এবং এতই 
বিভিন্ন যে,সে সমস্তকে একটা সামগ্জস্তের মধ্যে আনয়ন কফর। অত্যন্ত 
দুরূহ ব্যাপার । একই চিজ, বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপে প্রকটিত 
হয়েছে । আবার তাদের ঘটনার মধ্যেও আছে বিভিন্নতা। বেদে যে 
চরিত্র বা কাহিনী আছে তা বিভিন্ন পুরাণের মধ্য দিয়ে এসে অন্য ভাবে 
চিত্রিত হয়েছে । সেই জন্য অনেক স্থলে বেদের দেবতা ও দেবীর 
পুরাণে এসে যখন দেখ! দিয়েছেন তখন তাদের বূপ অন্ত । অন্য রূপ 
বা অন্য কাহিনী সম্বলিত নয়__হয়তো৷ অনেক স্থলে দেবতা বা দেবী 
হিসাবে তাদের স্থান উচ্চ বা নীচ হয়ে গিয়েছে । বিভিন্ন কাহিনীর 
মধ্যে যতই বিভিন্নতা ও অসংলগ্রতা থাকুক, আমি এই কাহিনীগুলিকে 
এমন স্থসংবদ্ধ ভাবে গ্রথিত করতে চেষ্টা করেছি, যে সেগুলি খাপছাড়া 
বা অসংলগ্ন বলে হয়তো মনে হবে না। 


বর্তযঘানকালে বাংল সাহিত্যে (পাঠে ও আলোচনাস্ব ) এই ধরণের 
একট অভিধানের বিশেষ প্রয়োজন আছে । আমাদের বিভিন্ন কাবে, 
প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে, এই সব পৌরাণিক তথ্য বা কাহিনীর 
প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সব কাব্য বা সাহিত্য বুঝতে হলে 
পৌরাণিক বিষয়ে জ্ঞান থাক? নিতাস্ত আবশ্যক । মাইকেল মধুস্থদন 
দত্তের 'মেখনাদবধ কাব্যের, পাঠোদ্ধারে পৌরাণিক জ্ঞান আবশ্যক । 
এই অভিধান সেকার্ষে “বিশেষ সহায়ক হবে। এই প্রসঙ্গে কবি 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে, ধার অনেক 
কবিতা পুরাণ প্রভৃতি থেকে উদ্ধত উক্তিতে পরিপূর্ণ । 


এই ধরণের অভিধান সংকলনে ক্রটি-বিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা 
আছে। সেইরূপ কিছু কিছু ভুলভ্রাস্তি এই পুস্তকে এসে গিয়েছে । 
এই জন্য সহদয় পাঠক-পাঠিকার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থন! করছি। 
পাঠক-পাঠিকার পত্রঘারা য্দি আমার ভ্রম-প্রমাদগুলি দেখিয়ে দেন 
এবং এই পুস্তকের উন্নতিকল্পে তাদের মতামত প্রদান করেন, তাহলে 
এব পত্রবর্তাঁ সংস্করণ অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ও কুসংস্কৃত রূপ ধারণ করতে 
পারে। 


এই পুস্তক প্রণয়নে অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমি নানা প্রকার 
সাহায্য পেয়েছি। বাণীকুমার, বিস্তু মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত হেমচন্র 
ভট্টাচার্য ও ঞ্বজেযোতি সেন মহাশয়রা এই গ্রন্থ-সম্পাদনে আমাকে 
গ্রচুর সাহায্য করেছেন । 


বিশ্ব মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকে নাম-স্থটী গ্রত্তত করে দিয়েছেন এবং 
ধ্রবজ্যোতি মেন পুস্তক সংলগ্ন ছবিগুলি একে দিয়েছেন। এদের 
কাছে আমার খণ কৃতজ্ঞচিত্রে স্বীকার করছি। 

স্বলেখা সরকার ও শ্রামণিমা সরকার এই গ্রন্থ-সম্পাদন বিষয়ে 
আমাকে নানা বিষয়ে বিশ্যে সাহায্য করেছেন। 


কলিকাত! 


গিগিিতা স্বধীরচন্দ্র সরকার 
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তপীন্বাণিন্ক অভ্িষ্ধান্ন 


অংশ 
অ 

অংশ- কশ্ঠপ মুনির পুত্র। অর্দিতির 
গর্তে এ'র জন্ম । ইনি দ্বাদশ আদিত্যের 
অন্ততম। আদিত্যর! চাক্ষুষ মন্বস্তরে 
তুষিত নামে খ্যাত ছিলেন, পরে 
বৈবন্বত মন্বস্তরে আদিত্য নামে খ্যাত 
হন। ( বিষুপুরাণ ) 

ংশুমান্__নূর্যবংশীয় সগর রাজার 
পৌত্র ও অসমপ্রের পুত্র। সগর রাজার 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র অপহরণ করে 
ধ্যানমগ্র মহধি কপিলের আশ্রমে রেখে 
যান। সগর রাজার ৬* হাজার পুত্র 
অপহৃত যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণে কপিলের 
আশ্রমে এসে কপিলকে অশ্বচোর মনে 
করে নানারূপ লাঞ্ছনা করলে কপিপের 
যোগানলে ভক্মীভূত হয়। পুত্র প্রত্যা- 
বর্তন করছে না দেখে সগর নিজের 
পৌত্র অংস্তমানকে তাদের খোঁজে 
পাঠান। ইনি পাতালে গিয়ে অ্বব- 
স্বতিতে মুনিকে সন্তষ্ট করে অশ্ব ফিরিয়ে 
এনে যজ্ঞ সমাপ্ত করেন এবং মুনির 
কাছ হতে জানতে পারেন যে, গন্ধাকে 
হবর্গ হতে আনয়ন করে গঙ্গার জলে 
সগরপুত্রগণের ভম্ম ্পর্শ করাতে 


অক্তুপন 
পারলে তারা উদ্ধারলাভ করবে। 
সগরের মৃত্যুর পপ্ন অংশুমান রাজ! 
হন। গঙ্গাকে, আনবার জন্য ইনি 
তপস্তায় রত হন; কিন্তু ইতিমধ্যেই 
তার মৃত্যু হয়। অংগুমানের পুত 
দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ। 
অক্রুর-_কৃষণের পিতৃব্য। যছুবংশে 
শ্বফন্ধের ওরসে কাশীরাজ-কন্তা গান্ধি- 
নীর গর্ভে এ*র জন্ম হয়। ইনি কৃষের 
পিতৃব্য। উগ্রসেনের এক কন্যাকে 
ইনি বিবাহ করেন এবং এ'র ছুই পুত্র 
হয়। অক্রুর এক সময়ে কংসের গৃহে 
ছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা 
করার জন্য কংস ধম্যজ্জের অনুষ্ঠান 
করেন। কংস এই যজ্ঞে কৃষ্ণ ও 
বলরামকে আনবার জন্য বৃন্দাবনে 
অক্তুরকে পাঠান ; কিন্তু ইনি কৃষ্ণের 
কাছে গিয়ে কংসের অত্যাচারের 
কাহিনী বর্ণনা করে তীর গ্রকৃত 
উদ্দেশ্্ের ইঙ্গিত দিলেন এবং কংসের 
অত্যাচার থেকে যাদবের রক্ষা করার 
জন্য কৃষ্ণকে অন্থুরোধ করলেন। পরে 
কৃষ্ণের, হাতে কংসের বিনাশ হয়। 
কষে স্ত্রী সত্যভামার পিতা সত্রা- 





| সএকম্পন 


র্‌ 


অগন্ত্য 


জিতের “স্যমস্তক" নামে মণি ছিল। এই ] বাবণ-জননী কৈকসী বা নিকষা। 


মণির সাহায্যে প্রত্যহ প্রচুর ত্বর্ণ 
উৎপন্ন হত। শতধন্বা নামে এক ব্যক্তি 
সত্াজিতকে হত্যা করে এই মণি 
হস্তগত করে । শ্যমস্তক মণির জন্য কৃষ্ণ 
শতধবাকে উৎপীড়িত করলে সে 
গোপনে এই মণি অক্রুরকে দিয়ে 
পলায়ন করে। অতঃপর কৃষ্ণ শক 
ধন্বাকে বধ করেন। এই মণির গুণে 
অক্রুর ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ অনায়াসে 
সাধন করতে পারতেন । পাগডবদের 
সধন্ধে ধৃতবাষ্ট্রেরে যথার্থ মনোভাব 
জানবার জন্য কৃষ্ণ অক্রুরকে হস্তিনাপুরে 
দৌত্যকার্ধে পাঠিয়েছিলেন। যছুবংশ 
ধ্ংসকালে অন্তরের জীবনের 
পরিসমাণ্তি ঘটে। 

অকম্পন-রাবণের সেনাপতি ও 
মাতুল। পিতা স্বমালী ও মাতা 
কেতুমালী। দগ্ডকারণ্যে রামচন্দ্রের 
হাতে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও ১৪ 
হাজার রাক্ষস নিহত হলে অকম্পন 
রাবণকে এই ছুংসংবাদ দেন। এই 
সংবাদ পেয়ে রাবণ অত্যন্ত রাগাশ্বিত 
হলে অকম্পন রাবণ্কে বলেন যে, কোন 
দেবাস্থরের এমন শক্তি নাই যে, 
তারা রামকে যুদ্ধে পরাজিত করতে 
সক্ষম হয়। রামকে মোহগ্রস্ত করে 
সীতাকে হরণ করবার প্ররোচনা ইনি 
দেণ। রাম-রাবণের যুদ্ধে অকম্পন 
হন্থমান-নিক্ষিপ্ধ বৃহৎ বৃক্ষের আঘাতে 
নিহত হন। এ'র ভগিনী কুস্তীনসী ও 


পরপর পপ 


ধৃঘাক্ষ ও প্রহস্ত এর ভ্রাতা । 

অশীস্ত্য- ইনি বেদের একজন মন্রতষ্টা 
খষি। রকৃবেদে কথিত আছে, ইনি 
মিত্র অর্থাৎ তেজোময় সুর্য ও বরুণের 
পুত্র। আদিত্য-যজ্ছে মিত্র ও বরুণ 
উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুস্তের মধ্যে শুক্র- 
পাত করেন। সেই কুম্তে পতিত 
শুক্র হতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম হয়। 
ভাগবতে অগন্ত্যকে পুলস্ত্ের পুত্র বলা 
হয়। এর অনেক নামের মধ্যে 
কয়েকটি নাম এইরপ-ইনি কুস্তে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে নাম হয় 
কলসীন্ত, কুভ্তসম্তব, ঘটোতভব, 
কুম্তযোনী, মিত্রবরুণের পুত্র বলে 
মৈত্রাবরুণি' সমুদ্র পান করেছিলেন 
বলে পীতান্ধি, বাতাপিকে বিনাশ 
করেছিলেন বলে বাতাপিদ্বীট, উর্বশীর 
জন্য উর্বশীয়, মহাতেজা বলে আগ্মেয়, 
বিশ্বকে শাসন করেছিলেন বলে 
বিন্ধ্যকূট, ক্ষুত্রাকৃতি বলে তার নাম 
মান । অগস্ত্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, 
তিনি চিরকাল কৃতদার থাকবেন, 
কিন্ত একদিন ভমণ করতে করতে 
দেখতে পেলেন, তার পিতৃপুরুষরা! এক 
গুহার ভিতর অধোমুখে লহ্মমান 
অবস্থায় অতি কষ্টে ঝুলছেন। জিজ্ঞাসা 
করে অগন্ত্য জানতে পারলেন 
বংশরক্ষা না করলে তাদের সদ্গতির 
কোন আশা নেই। অগস্ত্য আশ্বাস 
দিলেন যে, পিতৃপুরুষগণের জন্য তিনি 


'অগন্ত্য 
বংশরক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তখন 
তিনি তপোবলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর 


হুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে এক 
পরমাস্থন্বরী নারী সৃষ্টি করলেন এবং 
তাকে বিদর্ভরাজের হাতে পালন 
করার ভার দিলেন। সেই থেকে এই 
কন্যার নাম হলে! লোপামুদ্রা। কারণ, 
সমস্ত জীবের সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ জিনিস 
এই নারী *লোপ" করে নিয়েছেন। এই 
কন্যা যখন বড় হ'ল, তখন অগন্ত্য 
একে স্ত্রীকপে প্রার্থনা করলেন 3 
বিদর্তরাজ অনিচ্ছাসত্বেও লোপা- 
মুদ্রাকে তার হাতে দান করলেন। 
কিছুদির্ণ পরে লোপামুদ্রা একদিন 
খতুন্নান করে অগন্তোর কাছে এলে 
মুনি পুত্রোৎ্পাদনের জন্য একে 
আহ্বান করলেন। লোপামুদ্রা তখন 
বললেন যে, পিতৃগৃহে যেরূপ অলঙ্কার- 
ভূষিতা হয়ে শয্যায় শয়ন করতেন, 
সেইরূপ তাকে ভূষিত করতে ও 
মুনিকে ভূষিত হতে বললেন । অগন্ত্য 
তখন জানালেন যে, এইরূপ ধনরত্ 
শংগ্রহ করা তার পক্ষে অসম্ভব । 
খতুকাল গত হবার সময় হয়েছে বলে 
অগন্ত্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষায় বের 
হলেন। কিন্তু সব স্থান হতেই তিনি 
বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। 
তখন যে রাজার তাকে অর্থ দিতে 
অসমর্থ হয়েছেন, তার! তাকে দানবরাজ 
ইন্বলের কাছে যেতে বললেন। 
সেখানে অনেক ঘটনার পর ইম্বল- 


শি 
পেস্ট পপ পপ 


অগন্ত্য 
ভ্রাতা বাতাপীকে তিনি ধ্বংস করেন । 
অগন্ত্যের অলৌকিক ক্ষমত। দেখে ইন্বল 
তাকে ধনদান করলেন । এই ধনবত্ব 
নিয়ে মুনি লোপামুদ্রার কাছে উপস্থিত 
হলেন। তখন লোপামুদ্রার মনস্কামনা 
পূর্ণ হওয়ায়, তিনি অগন্ত্যের কাছ হতে 
বীর্যবান পুত্র প্রার্থনা করলেন। এর 
ফলে দৃড়স্থ্য নামে এক শক্তিশালী 
পুত্রের জন্ম হয় এবং এই পুত্রই পূর্ব- 
পুরুষদের মুক্ত করেন। পুত্রের জন্মের 
পর অগন্তা কিছুদিন আশ্রমে বাস করে 
যৌগবলে দেহত্যাগ করে নক্ষত্রলোক 
প্রাপ্ত হন। 
অগন্ত্য বিষ্ব্যপর্বতের গুরু ছিলেন। 
বিদ্ধ্যপর্বত একদিন ইচ্ছা করলেন, 
সর্ব যেমন উীদয়াস্তকালে হ্থমেরু * 
পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন, সেইরূপ 
বিদ্ধ্যপব“তও সৃর্যকে প্রদক্ষিণ করবেন। 
সুর্য এতে অসম্মত হয়ে বলেন যে, 
তিনি বিশ্বনিয়স্তার আদি পথেই 
পরিভ্রমণ করেন এবং করবেন।, 
বিদ্ধ্য ক্রোধে হঠাৎ নিজেরে দেহ 
এমনভাবে বৃদ্ধি করতে লাগলেন যে, 
কুর্যের পথ রোধ হল। তখন দেবতারা 
ভীত হয়ে অগন্ত্ের শরণাপন্ন হলেন । 
অগন্ত্য ভক্তশিষ্য বিদ্ধযের কাছে 
উপস্থিত হলে, বিদ্ধ্য অবনত মস্তকে 
তশখকে প্রণাম করলেন। অগস্ত্য 
বললেন, আমি যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না 
করি, ততক্ষণ তুমি এইরূপ মস্তক 
অবনত অবস্থায় থাক। বিদ্ধ্কে 


অগন্ত্য ৃ 
এই অবস্থায় রেখে অগন্ত্য ১লা ভাদ্র 
দৃক্ষিণাপথে যাত্রা করলেন এবং আর 
ফিরলেন না। এইরূপে দেবতারা 
বিদ্ধ্াকে দমন করলেন। এ জন্য ১লা 
ভান্র শুভযাত্রার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে 
আছে। ক্রমে সকল মাসের প্রথম 
দিনেই শুভযাত্রার পক্ষে নিষিদ্ধ হিসাবে 
পরিগণিত হয় । তাই প্রতি মাসের 
প্রথম দিনকে “অগ্ত্য-যাত্রা” বলা হয় । 

কালকেয় নামে অস্থ্রবা! বৃত্রাস্থর 
বধের পর দেবতাদের ভয়ে সমুদ্রের 
মধ্যে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করে। 
এর] রাত্রে সমুদ্র হতে উঠে দেবতাদের 
উপর অত্যাচার করত । এই অস্থরদের 
অত্যাচারে দেবতার! অগন্ত্যের শরণা- 
পন্নহন। দেবতাদের অনুরোধে 
অগন্ত্য সমুদ্রকে পান করে ফেলেন। 
সমুদ্র শোষণের পর অস্ুররা নিরাশয় 
হয়ে দেবতাদের হাতে ধ্বংস হয়। 

জনশ্রতি আছে, অগন্ত্য দক্ষিণাকাশে 
নক্ষত্রূপে চির-উজ্জ্ল হয়ে আছেন । 
তিনি শরৎকালের প্রথমে দক্ষিণাপথে 
গিয়েছিলেন বলে ভাদ্রের ১৭ কি ১৮ 
তারিখে আকাশে নক্ষত্ররূপে তীর 
আবির্ভাব ঘটে থাকে । 

ইন্দ্র একবার ব্রহ্মহত্যার পাপে 
সমুদ্রের ভিতর বাস করছিলেন, সেই 
সময় ধায়িক রাজা নহুষকে ইন্দ্রের 
অভাবে ত্বর্গের রাজা করা হয়। 
সিংহাসন অধিকার করে রাজা নহুষ 
ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে হস্তগত করতে 


অক্ষক্রীড়! 
চান। বৃহস্পতির উপদেশ অন্ছসাবে 
শচী বললেন, রাজ! নহুষ যদি সপ্তর্ষি- 
চালিত রথে আরোহণ করে তার কাছে 
আসেন্ন, তবেই তিনি তণীকে গ্রহণ 
করবেন । এই কথা অনুসারে খাষি- 
চালিত রথে রাজা নহুষ আসছিলেন। 
রথের একজন বাহক ছিলেন অগন্ত্য। 
হঠাৎ রাজার পা অগস্ত্যের দেহ স্পর্শ 
করে। এতে খষি অগন্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে 
রাজাকে র্প হও" এই অভিশাপ 
দেন। তৎক্ষণাৎ নহুষ রথ হতে 
পতিত হয়ে সর্পে পরিণত হন। 
অভিশাপগ্রস্ত নয তখন অগস্তের 
কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করেন । নহুষের 
একান্ত অন্থরোধে খধি তাঁর অভি- 
শীপকে সামান্য পৰিবতর্ন করেন। 
তারপর যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে তিনি 
আবার নিজ মৃত্তি ফিরে পান ও 
পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান। বনবাস- 
কালে রাম অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হলে 
অগন্ত্য একে বৈষ্ণবধস্থ, অক্ষয়তৃণীর ও 
নানারকম মহাস্ত্র দান করেন। 
অক্ষক্রীড়া__পাশ। খেলা । হিন্ুশান্ত্ে 
দ্যুতক্রীড়া নিষেধ আছে। মন্থু- 
সংহিতার নবম অধ্যায়ে আছে-_বরাজ। 
নিজ রাজ্য হতে দ্যুত ও সমাহবান় 
ক্রীড়া নিবারণ করবেন। এই ছুই 
খেলা রাজাদের রাজ্যনাশের কারণ । 
নলরাজ ও যুধিষ্ঠির পাশ! খেলে সর্বস্বান্ত 
হয়েছিলেন ব্রহ্ষপুরাণে কথিত আছে» 
মহাদেব এই খেলার স্থষ্টি করেন। 


অক্ষপাদ 


অগ্নি 





তিনি পার্বতীর সঙ্গে এই খেলা 
খেলতেন । 

অক্ষপার্দ-- বিখ্যাত দার্শনিক ঝষি। 
এর প্রকৃত নাম গেতম | ব্যাসদেব 
গোৌঁতম-লিখিত ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা 
করলে গৌতম ব্যসের মুখদর্শন করবেন 
না বলে প্রতিজ্ঞা করেন । ব্যাসদেব 
ক্ষম! প্রার্থনা করলে গৌতম প্রসন্ন হন, 
কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙের ভয়ে চক্ষৃদ্বার! দর্শন 
ন1 করে নিজের চরণের উপর চক্ষু স্য্টি 
করে ব্যাসের মুখদর্শন করেন । সেই 
হতে গৌতম অক্ষপাদ নামে খ্যাত। 
অক্ষয়- মন্দোদরীর গর্ভজাত রাবণের 
পুত্র। হ্চ্মান সীতাকে অন্বেষণ 
করবার জন্য লঙ্কায় প্রবেশ করে সীতার 
সঙ্গে প্নিচিত হন । পরে সীতান কাছ 
থেকে অভিজ্ঞান গ্রহণ করে ফিরবার 
সময় অশোকবন বিনষ্ট করেন। তখন 
ঝাবণ হচ্ছমানকে দমন করবার জন্য 
পাঁচজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। 
তীর সকলেই হনুমানের হস্তে নিহত 
হলে রাবণ পুত্রে অক্ষয়কে হস্মানের 
সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রেরণ করেন 
অক্ষয়ও হনুমানের হস্তে নিহত হন। 
অক্ষয্তৃতীক্বা_বৈশাখ মাসের শুরু" 
পক্ষের তৃতীয়া । কথিত আছে, এই 
দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়েছিল । 
অক্ষৌহিণী__যে সেনাদলে ১০ ৯১৩৫০ 
পাতি, ৬৫১৬১৭টি অশ্ব, ২১১৮৭০টি 
হস্তী ও ২১১৮৭* খানি রথসহ মোট 
২,১৮১৭*০ সৈন্য থাকে । 


অশ্মি--“ভার তবর্ষের তিনজন 
অগ্রগণ্য দেবের মধ্যে অগ্নি একজন 
ছিলেন । খগবেদ-সংহিতায় অগ্নি সূশ্বন্ধে 
যতগুলি সুক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য 
কোনও দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই”-_ 
(রমেশ দত) 

অগ্রিকে ২০০ সুক্তে স্তব কর! 
হয়েছে । অগ্রিরত্রিমৃত্তি- আকাশে স্থর্থ, 
অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্রি। 
পাখিব দেবতাদের মধ্যে অগ্নি প্রধান । 
অগ্্রিকে অনেক স্থলে ঘুবা যবিষ্ঠ (গ্রীক 
[7০18915005 ) বল। হয়েছে (খগ- 
বেদ)। ছুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্রিরউৎপত্তি 
হয় বলে এ'র এক নাম প্রম্থ (গ্রীক 
[০1010620905 )। অগ্নির অন্য নাম 
ভরণুয (গ্রীক চ1301011599 )। অগ্্রি 
ষঙ্ঞাগ্রি রূপেই বেশীর ভাগ পূজিত 
হয়েছেন। অগ্নি স্বৃতপৃষ্ঠ খেগবেদ ৫1৩৩), 
নীলপৃষ্ঠ, আালাকেশ (৩।১৪।১), হিরণ্য- 
কেশ, পিঙ্গলশ্বশ্র( ৫1৭1৭ ), তীক্ষদংস্রা 
হিরণ্যদস্ত ব্ূপে বণিত হয়েছেন । জুন 
নামে হাতায় করে স্বৃতাহুতি দেওয়। 
হোত বলে,ভুনু' অগ্নির মুখ বা জিহবা। 
ইনি জালাময়, মধুজিহব, সপ্তজিহব, 
ত্রিজিহব (৩।২*।২), অগ্নি দেবতাদের ও 
হব্যবাহক। অগ্নি দেব ও মানবের 
মধ্যস্থ। অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, 
সেজন্য অগ্নি পুরোহিত । অগ্রি পাখি 
দেবতাদের মধ্যে প্রধান। অগ্বিকে 
বছু পশুর সঙ্গে তুলন কর! হয়েছে 
গজনকারী বুষের ন্যায় (১1৫৮৫ ), 


অগ্নি 


গোবংস্যাতুলা, দেববাহন অসশ্থসদৃশ 
(১/৬১।৬), শ্যেন সদৃশ আকাশবিহারী 
(৭1১৫।৪),হৎসবৎ বিচরণশীল(১।৬৫।৫), 
সমুদ্র-তরন্দের ন্যায় গজনিকারী € ১।- 
৪81১২)। সমিধ, ইন্ধন ঘ্বৃত অগ্রির খা 
পানীয়। অগ্নির দীপ্তিস্ুর্যের ন্যায়,উধার 
ন্যায়, বিদ্যুতের ন্যায় । ইনি পৃথিবীর 
কেশরূপ বনকে ধ্বংস করেন। এর 
রথ উজ্জ্বল ছ্যুতিমান, হিরণ্ময় বিছ্যু- 
জ্ড়িত,_-ছুই বা ততোধিক অরুণ 
বা পিঙ্গল অশ্ব দ্বারা বাহিত (৭1৪২।২)। 
ইনি যজ্ঞসারথি। ইনি নিজের রথে 
দেবতাদের বহন করে যজ্ঞস্থানে 
উপস্থিত করেন। অগ্নি ছ্যাবা পৃথিবীর 
পুত্র। অরণিদয় অগ্নির জনক-জননী। 
শুধ্ষকাষ্ঠ অগ্নির জনক-জননী । জাত- 
মাত্রই সন্তান জনক-জননীকে ভক্ষণ 
করেন। অগ্নি জলের গর্ভ বা ভ্রণ। 
অগ্নি দ্বিজ-_আকাশে ও পৃথিবীতে 
এর জন্ম । গৃহে গৃহে অগ্থির অধিষ্ঠান 
বলে ইনি বহুজন্না। ইনি হবাবাহন 
ও দেববাহন উভয়ই । ইনি ইন্দ্রের 
মত বলশালী ও সহশ্রজিৎ। খগবেদের 
প্রথমেই অগ্নির বন্ধন! আছে (১১), 
এবং অগ্নির বন্দনা করেই খগবেদ 
সমাপ্ত হয়েছে € ১০১৯১ )। 
মহাভারতের আদিপর্বে কথিত 
আছে, এক রাক্ষস মহধি ভূগুর ভার্ষা 
পুলোমাকে বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু 
পুলোমার পিতা কন্াকে ভূগুর হস্তে 
সম্প্রদান করেন। এই কন্তা যখন 


৬ অসি 








গর্ভবতী, তখন রাক্ষস অগ্নিকে জিজ্ঞাসা 
করে, এই কন্যা কার ভার্যা? অগ্নি 
বলেন, যেহেতু পুলোমার অগ্রিসাক্ষী 
করেতৃগুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে,সেহেতু 
সে ভৃগুর ভার্ধা। এ রাক্ষস কিন্তু পূর্বে 
এই কন্যাকে মনে মনে বরণ করেছিল । 
তখন রাক্ষদ বরাহরূপে ভূগুপত্বী 
পুলোমীকে হরণ করে। হরণকালে 
পুলোমার গর্ভচ্যুত হয়ে চ্যবন ঝষির 
জন্ম হ্য়। সেই শিশুর তেজে রাক্ষস দগ্ধ 
হয়। অগ্রিরাক্ষদকে পুলোমার পরিচয় 
দিয়েছেন জানতে পেরে, মহযি ভৃগু 
অগ্রিকে 'দর্বভূক্‌ হও? বলে শাপ অভি- 
সম্পাত দেন। অগ্নি তখন আহুতি 
গ্রহণ করবেন না বলে অগ্নিহোত্র ও 
যজ্ঞ হতে অন্তহিত হন। ব্রহ্মা তখন 
অগ্নিকে বলেন, তুমি সদ1 পবিত্র এবং 
কেবলমাত্র তোমার গুহা-দেশের শিখা 
ও ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক ) শরীর 
সর্বভূক্‌ হবে এবং মুখে যে আহুতি 
দ্বেওয়া হবে, তাই দেবগণের ভাগরূপে 
গৃহীত হবে । 

মহাভারতে কথিত আছে যে, অগ্নি 
শ্বেতকী বাজার যজ্জে অতিরিক্ত হবি 
ভক্ষণ করে দুঃসাধ্য অগ্নিমান্দ্য রোগে 
পীড়িত হন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে 
রোগমুক্তি ও শক্তিসঞ্চয় করবার জন্য 
খাগুববনের সমস্ত জীবজন্ত, দৈত্যদানব* 
সর্প ইত্যার্দি ভক্ষণ করবার ইচ্ছা 
করেন) কিন্তু খাগডববন দেব-রক্ষিত 
বলে ইন্দ্র এতে বাধা দিলেন। 


অগ্রি ৭ অগ্নিজিহ্য 


অগ্নি কচ ও অজুনের সাহায্য প্রার্থনা | হুতাশ, হুতভুজ, বহ্ছি, রোহিতাশ্ব, 
করলেন | তীরা অগ্নিকে সাহায্য | ছাগরথ, সপ্তজিহ্বা। 

করতে রাজী হলেন ) কিন্তু দেবতাদের | আগ্ষিবেশ্টা-খধি বিশেষ ইনি অগ্নির 
সঙ্গে যুদ্ধ কর্পবার উপযুক্ত অস্ত্রের ূ পুত্র। ধনুবি্ার় ইনি অদ্ধিতী্ব 
অভাব জ্ঞাপন করলেন। তখন অগ্নি; ছিলেন। কৌরব ও পাগুবদের 
বরুণদেবের নিকট হতে কপিধ্বজ রথ, | অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য এ'র : মন্্শিত্ত। 
গাণীব-ধনু ও অক্ষয় তৃণীরদ্বয় অজুবনকে | দ্রোণকে ইনি আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন। 
এবং সুদর্শনচন্র ও কৌমদকী গদা | (মহাভারত--আদি ) 

কৃষ্ণকে দান করলেন । তখন কৃষ্ণ ও । অশ্িকোঁণ- পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের 
অজুর্নের সাহায্যে খাগুবদাহন হলে | মধ্যবর্তী কোণ । এ কোণের দিক্পাল 
অগ্নি তাই খেয়ে রোগমুক্ত হন । অগ্নি বলে এই দিকের নাম 

আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নানা- | অগ্নিকোণ। 
ভাবে অগ্রির উল্লেখ দেখা যায়। যেমন | আশ্মিবেশ-_মহর্ষিআত্রেয়-শিত্য অগ্রি- 
অঙ্গিরার পুত্র, সন্ধিলার প্রপৌত্র, | বেশ আযুবেদের শ্রেষ্গ্স্থ বতমানে 
সপ্তবির মধ্যে অগ্নি একজন । ব্রহ্মার | প্রচলিত চরকসংহিতা' প্রণয়ন করেন । 
জ্যেষ্ঠ পুত্র ও দক্ষকন্য। স্বাহার স্বামী এই গ্রন্থের নাম অগ্নিবেশ-সংহিত্] 
( বিষুপুরাণ )। ধর্মের রসে ও বন্ধ ন্‌ ছিল। প্রমাণ যথা--প্রতি অধ্যায়ের 
| হনেছে 


সপোস্পীশিী সপন 





ভার্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম ( মহাভারত | শেষে, ইতি অগ্নিবেশকৃততন্ত্রে চরক- 
_ অনুশাসন )। দক্ষের কন্যা স্বাহাকে | প্রতিসংস্থিতে ।' এই সংহিতা লুপ্তপ্রা় 
তিনি বিবাহ করেন এবং তাহার | হলে মহধষি চরক ইহার সংস্কার করেন। 
তিনটি পুত্র হয়--পাবক, পবমান ও | তাই র্‌ গ্রন্থের নাম চরকসংহিতা 
শুচি (বিষ্ুণপুরাণ )। এদের আবার 

পঁয় তাজিশটি পুত্র হয়। এও দেহ যথাশাত্্ অগ্নি- 
হরিবংশে তার বর্ণনা এইরকম- | দ্বার! দগ্ধ হয়েছে-_পিতৃলোক । 
কৃষ্ণবন্সীবৃত' ধূত্রপতাকা, সঙ্গে জলন্ত | অশ্িজিহরা-_অগ্নির সপ্তবিধ শিখা। 
বর্শা। অগ্নির বাহন ছাগ। এর করালী, ধামিনী, শ্বেতা, লোহিতা' 
চারটি হস্ত, লোহিতবর্ণ অশ্বচালিত রথে | নীললোহিতা, পদ্মরাগা, হুবর্ণা-_-এই 
ইনি ভ্রমণ করেন, এবং সপ্ত বস্থ এর | সপ্ত প্রকার শিখা অগ্নির সপ্ত-জিহব!। 
রথের চক্র। বিভিন্ন নামে তিনি | অশ্মিজিহব-(১) যশীরা অগ্নিরপ 
পরিচিত-_অনল, পাবক, হুতাশন, | জিহ্বা দ্বারা দ্রব্যের আস্বাদন বা ভোজন 
বৈশ্বানর, অব্জহস্ত, ধূমকেতু, তোমরধর, | করেন-_দেবতা। (২) বরাহমৃত্তি 


অগ্নিবর্ণ 
ধারণকালে বিষণ অগ্নিজিহ্ব হয়েছিলেন 
বলে বিষ্ণুকে অগ্নিজিহব বলে। 


অগ্নিপনীক্কা 
করেন। অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর আরা- 
ধনায় যাপন করবেন মনে করে বনে 


অগ্মিবর্ণ__রঘুবংশের শেষ রাজ! । | প্রস্থান করলেন। অগ্নিপ্রের কোন পুত্র 


মহারাজ মুদর্শনের পুত্র । অনেক 
বৎসর স্থশাসনের পর হৃদর্শন নিজ 
পুত্রের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে 
নিশ্চিন্ত হন। সিংহাসন লাভের পর 
অগ্রিবর্ণ স্থখভোগে মন দিয়ে স্বর! ও 
নারী আসক্তির জন্য যক্ারোগে 
আক্রান্ত হয়ে পড়েন । অবশেষে মন্ত্রীর! 
পরামর্শকরে উপবনের এক নির্জন 
স্থানে জলন্ত অগ্নির মধ্যে তাকে 
নিক্ষেপ করে তার গর্ভবতী রাণীকে 
সিংহাসনে স্থাপন করেন। 
অগ্সিকুমার--অগ্রিদেব একবার বশিষ্ঠ, 
অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি সগ্তধিদের স্ত্রী 
অরুন্ধতী প্রভৃতির সৌন্দর্যে মোহিত 
হন। অগ্নির স্ত্রী ম্বাহা শ্বামীর 
চিত্তবিকার বুঝতে পেরে অরুন্ধতী ভিন্ন 
ছয়জন খধিপত্বীর রূপ ধারণ করে তার 
সঙ্গে ছয়বার বিহার করেন । বিহারের 
পর এক হ্বর্ণকুণ্ডে অগ্নির রেতংপাত 
রক্ষিত হয়। সেই তেজোময় রেতঃ 
হতে কাতিকের জন্ম । সেজন্য তিনি 
অগ্নিক্মার নামে খ্যাত। শিব 
তারকার বধের জন্য অগ্রিতে নিজ 
বীর্য নিক্ষেপ করেন। এতে অগ্নি- 
কুমারের জন্ম হয়। 

অগ্নিথ- জন্বৃদীপের রাজা প্রিয়ব্রতের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রিয়ব্রতের সাতটি পুন্ত। 
ইনি জোষ্ঠ পুত্র অগ্নিএকে জন্ুীপ দান 


না হওয়ায় তিনি মনের দুঃখে পুক্ত 
কামনায় মন্দার পর্বতে তপন্তায় রত 
হলেন। ব্রহ্মা এর তগপন্ঠায় তুষ্ট হয়ে 
পূর্বচিত্বী নামে এক অপ্পরাকে এর 
কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অগ্মরার রূপে 
মুগ্ধ হয়ে তিনি গান্ধর্ব মতে একে 
বিবাহ করেন । ফলে, অগ্নিত্রর গুরসে 
পূর্বচিত্ীর নয়টি পুত্র হয়। পুত্রগণ বড় 
হলে অগ্নিপ্ধ আপন রাজ্য নয় পুত্রের 
মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দেহত্যাগ 
করেন। (ভাগবত, বিষ্পুরাণ 
ইত্যাদি) 

অগ্নিপুরাণ-_-সর্বপ্রথমে অগ্রিদদেবতার 
মুখ হতে নির্গত বলে এর নাম অগ্নি- 


| পুরাণ। মহামুনি বশিষ্টকে ব্রহ্মজ্ঞান 


শিক্ষা দিবার জন্ত অগ্নিদেবের মুখনিস্থত 
অষ্টাদশ মহাপুরাণের অষ্টম পুরাণ । 
প্রধানতঃ প্রলয়, স্থষ্টি, প্রকরণ ও 
অগ্রিকার্য, দেবগ্রতিষ্ঠা, নরকবর্ণনা, 
প্রায়শ্চিত্তবিধি, তীর্থাদিমাহাত্ম্য, 
জ্যোতিষ, আশ্রমবিধি, দীক্ষা, নীতি, 
পৃজাপদ্ধতি, সন্ধ্যাবিধি, খহ্বে ধ, 
আযুবে, ছন্দ, শবাহুশীসন, ব্রহ্ধজ্ঞান 
ইত্যার্দি এর প্রতিপাগ্ বিষয়। এই 
গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ১৫১৪০০.। 

অশ্নিপরীক্ষা_-(১) রাবণ বধের পর 
সীতা রাক্ষস-বাহিত শিবিকান্ন বিভী- 
ষণের সহিত রামের কাছে ফিন্তে 


অধাস্থর রি অব 
আসেন। কিন্তু অনেক দিন রাবণ- | প্রত্যাব্তনের সময় কৃষ্ণের সখারা 
পুরীতে অতিবাহিত করায় সীতার | এই অজগরের মুখকে , তুলক্রমে 
চরিত্র সন্ধে প্রজাদের এবং রাঁমচন্দ্রের | পাহাড়ের গুহা! মনে করে এর ভিতর 
মনে সন্দেহের গ্রশ্ন ওঠে। এই | প্রবেশ করে। কৃষ্ণ অঘান্থরের ছুরভি- 
অপমানের জন্ সীতা আগুনে প্রবেশ | সন্ধি বুঝতে পেরে নিজেও সবশেষে 
করে প্রাণবিসর্ন দেবেন ঠিক অজগবের মুখের মধ্যে গ্রবেশ করেন 
করেন। সকলের সম্মুখে সীতা প্রদীগ্ত ! এবং বিরাট মৃত্তি ধারণ করে 
চিতাগ্রির মধ্যে প্রবেশ করলে, অগ্নি- | অধান্ুরকে বধ করেন। 
দেব সীতাকে নিজ হস্তে ধারণ করে | অঘোর-শিবের অপর নাষ। 
অগ্রির মধ্য থেকে উঠে, তাকে রামের  অঘোরপন্থী নামে শিবের এক উপাসক 
হাতে অর্পন করেন। এই অগ্রি-। সম্প্রদায় আছে। এরা অত্যন্ত, 
পরীক্ষায় সীতার সতীত্ব প্রমাণিত ৫ অপরিষ্কার থাকে । গলিত দুর্গন্ধময় 
সকলের মনের সন্দেহ বিদূরিত হয়। | শব, এমন কি মলমৃত্র পর্যস্ত উদরস্থ 
(২) পুরাকালে ভারতবর্ষে অগ্রি- | করে । কখনও অঙঈ পরিষ্কার করে 
পরীক্ষার আর একটি প্রথা ছিল। | না। মগ্পান'করবার জন্য প্রত্যেকের 
কোন নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ | হাতে একটি করে নরকপাল থাকে । 
হলে, তার পবিত্রতা সম্বন্ধে সংশয় | নরবলি দ্বারা এরা পুজা করে। 
দুর করবার জন্য লাঙ্গলের অগ্রিতপ্ত ূ নিধিকার ও নিত্বণ্য হওয়াই এদের ধর্ম- 
লৌহশলা তাকে লেহন করতে হ'ত। | কর্মের মূলমন্ত্র। একদ1 এই সম্প্রদায়ের 
জিহবা দগ্ধ না হলে সেই নারী যে | আদি বাসস্থান বরোদ। রাজ্যে ছিল। 
যথার্থই সতী তা প্রমাণ হয়ে যেত। | এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন । 
অথাস্ুর- বকান্থুর ও পৃতনার কনিষ্ঠ | অঙ্গ- ইনি বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। 
ভ্রাতা ও কংসের সেনাপতি 1 বাল্য- | এখ্র অধিকৃত সমূহ রাজ্য এরই 
কালে কৃষ্ণ যখন নন্দালয়ে ছিলেন, | নামানুসারে খ্যাত হয়েছে। ভাগল- 
তখন কংস তাঁকে বধ করবার জন্য | পুরের উত্তরস্থিত অঙ্গদেশ রোজধানী 
বকাহ্থর ও পৃতনাকে পাঠান, কিন্ত | চম্পা )। অন্সান্ধ মহধি দীর্ঘতমার 
কৃষ্ণ উভয়কেই বধ করলেন । অধান্থর | গুরসে, বলিরাজের মহিষী স্থদেষ্ণার 
কৃষ্ণের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে | গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিগ, পু, ও নুঙ্ধ 
তাকে হত্যা করবার জন্য অজগরের | নামে পাঁচ পুত্র হয় । মহাভারতে অঙ্গ- 
রূপ ধারণ ও চার যোজন মুখব্যাদান ; দেশের নাম উল্লেখ আছে। ছূর্যোধন 
করে পথিমধ্যে পড়ে থাকে । গৃহে | কর্ণকে অঙ্গদেশের অধিপতি করে- 


১ 


ছিলেন। অস্ত্র পরীক্ষার সময় অর্জুন 
বন্ুবিষ্ার় বিশেষ নিপুণতা দেখান। 
এতে ধৃতরাষ্্র-পুত্ররা অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত 
হন এবং কর্ণকে অস্ত্যুদ্ধে পরাজিত 
করার জন্য অজ্নকে বলেন। কিন্তু 
কর্ণ রাজা নন বলে অজু্ন তার সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে অসম্মত হন। তখন 
ছুর্যোধন স্থতপুত্র কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে 
অভিষিক্ত করেন। অঙ্গের জন্ম সম্বন্ধে 
মহাভারতে এইরূপ কথিত 'আছে যে, 
জন্মান্ধ মহধি দীর্ঘতম! প্রদ্বেধী নামে 
এক হ্বন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। 
তার গভেঁগোৌতম প্রভৃতি কয়েকটি 
পুত্রের জন্মের পর ইনি স্বামীর প্রতি 
বিরূপ হন। স্ত্রীর এই ছুর্বযহারের জন্য 
দীর্ঘতম নিয়ম করেন যে, জীবিত বা 
মৃত স্বামীর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে 
কোন নারী যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে, 
তবে সে পতিতা হবে । স্বামীর এই 
কথা শুনে সী ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রদের 
স্বামীকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে বলেন । 
পুত্ররা! পিতাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলে, 
তিনি ভাসতে ভাসতে বঙিরাজের 
কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। বলিরাজ 
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে দীর্ঘতমাকে আশ্রয় 
দেন। বলিরাজের স্ত্রী হদেষ্তা তখন 
নিঃসস্তানা। বলিরাজ দীর্ঘতমাকে 
তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন 
করতে অনুরোধ করেন । অন্ধ ও 
অতিবৃদ্ধ মহধির কাছে নিজে না 
গিয়ে সুদে তার ধাত্রীকন্যাকে 


৯৩ 


অঙ্গারপর্ণ 
পাঠিয়ে দিলেন। এই শৃত্রকন্যার গর্ভে 


১১ জন খষি জন্মগ্রহণ করেন । এরপর 
রাজার নির্বন্ধে সুদে শ্বয়ং দীর্ঘতমার 
কাছে গেলে দীর্ঘতম! তার অঙম্পর্শ 
করে বলেন, তোমার পীচটি তেজস্বী 
পুত্র হবে এবং পুত্রগুলির নাম হবে 
যথাক্রমে-_-অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড, ও 
সক্ধ এবং তাদের দেশগুলিও এ সকল 
নামে খ্যাত হবে। 

অঙ্গদ--(১) কিক্ধিন্ধ্যার বানর-রাজ 
বালির রসে ও তারার গর্ভে এর 
জন্ম হ্য়। রাম বালিকে নিহত 
করলে পিতৃব্য স্থগ্রীব রাজ্যলাভ করে 
অঙ্গদকে যুবরাজ পর্দে অভিষিক্ত 
করেন। পরে বানর-সেনাদের 
অধিনায়ক হয়ে ইনি রামের স্বপক্ষে 
লঙ্কায় যুদ্ধ করতে যান এবং সম্পাতির 
নিকট হতে সীতার সন্ধান এনে দেন । 
সথগ্রীবের মৃত্যুর পর ইনি কিছ্িদ্ধ্যার 
রাজা! হন (রামায়ণ )। (২) লক্ষণের 
পুক্জম এবং হিমালয়ের নিকট আঙ্গদীর 
রাজা । (৩) গদ এবং বুহতীর পুত্র । 
অঙ্গারপর্ণ_ _কুবেরের সখা ও গন্ধর্ব- 
রাজ) অন্য নাম চিজ্ঞরথ ও দগ্ধরথ। 
ইনি ইন্দ্রের সারির কার্ধে নিযুক্ত. 
ছিলেন; এ'র একখানি বিচিত্র রথ 
ছিল, এইজন্য এর অন্য নাম হয় 
চিত্ররথ। কোন সময়ে পাগুবরা একচত্রা 
থেকে পাঞ্চালে যাচ্ছিলেন । উক্ত সময় 
সোমাশ্রয়ণ তীর্ঘে গঙ্গায় নারী-পরিবৃত 
হয়ে অঙ্গারপর্ণ জল-বিহার করছিলেন | 


'অঙ্গিয়া 


পাগুবদের এই স্থানে উপস্থিত হতে 
দেখে, অঙ্গারপর্ণ নিজের ধন্ছর্বাণ 
উত্তোলন করে অভূ্ণনের সম্মুখীন হয়ে 
সগর্বে বললেন, আমার জল-বিহারের 
সময় দেবতারাও এখানে আসতে 
সাহসী হয় না, আর তোমর] মানুষ 
হয়ে কোন সাহসে এই স্থানে এলে? 
এইরূপে অজুর্ণনের সঙ্গে বাক্বিতণ্ডা ও 
ঝগড়া হতে হতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ 
হয়ে গেল। অর্জন আগ্নেয়াস্ত্র সাহায্যে 
অঙ্গারপর্ণের রথ দগ্ধ করে দিলেন। 
সেই থেকে এ'র নাম হল দগ্ধরথ। 
এরপর অজুনের সঙ্গে এর সখ্য 
স্থাপন হয় এবং ইনি অজুিকে চাক্ষষী- 
বিচ দান করেন । (মহাভারত-আদি) 
অঙ্লিরা ত্রহ্মার মানসপুত্র এবং 
তারই মুখ হতে নিঃসৃত । ইনি কর্ম 
খষির কন্যা শ্রদ্ধাকে বিবাহ করেন। 
এর ছুই পুত্রের নাম উতথ্য ও 
বৃহস্পতি । মতাস্তরে, দক্ষ কন্যা 
স্বতিকে ইনি বিবাহ করেন। সঞ্ধি 
ও দশজন প্রজাপতির মধ্যে ইনি 
একজন । অঙ্গিরা খগবেদের বন্থ 
ক্পলোকের রচয়িতা । 

অঙ্গিরসগণ- বেদে এ'রা দেবতা ও 
মানুষের মধ্যস্থ দৈবী-পুরুষ এবং অগ্নির 
অন্গচর বলে কথিত। ভাগবতপুরাণে 
এর! অঙ্গিরা এবং অপুত্রক ক্ষত্রিয়রাজ 
রথীতর-এর স্ত্রীর পুত্রগ। বিভিন্ন 
পুরাণে ত্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয় অঙ্গিরসগণের 
উল্লেগ পাওয়া যায়। 
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অচ্যুত-নিজস্থান হতে ধার চ্যুতি বা 
ক্ষরণ নাই। ' ধিনি নিজের স্বভাব 
হতে অবিচলিত। হ্যটবস্তর সঙ্গে 
ধার সংহার হয় না। কৃষ্ণ ও বিষ্ুকে 
অচ্যুত বলা হয়। 

অজ--৫১) যিনি কাহারও গর্তে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। অন্মরহিত 
দেবতাকে অজ বলা হয়। যেমন 
রক্ষা, বিষ মহেশ্বর এই নামে খ্যাত। 
(৫২) মহারাজ রঘুর পুত্র ও রামচন্দ্রের 
পিতামহ দশরথের পিতার নাম অজ। 
শাপত্রষ্টী অগ্মর! বিদর্তরাজকন্যা ইন্দু- 
মতীর স্বয়ংবর-সন্ভায় উপস্থিত হওয়ার 
জন্য ইনি যাত্রা করলে, পথিমধ্যে এক. 
হস্তী একে আক্রমণ করে। তখন 
তিনি এই হস্তীকে নিহত করবার 
আদেশ দেন। এই হম্তীটি গুরুতর, 
আহৃত হলে, তার দেহ থেকে এক 
অপরূপ হ্ুন্দর গন্ধর্ব বেরিয়ে এসে 
জানায় ষে, সে একজন খধিকে উপহাস 
করার জন্য তশরই অভিসম্পাতে মত্ব- 
হস্তীতে পরিণত হয়েছিল । তার নাম 
প্রিয় । আজ অজ তাকে হস্তীরপ 
থেকে মুক্ত করেছেন । সেই জন্য গন্ধর্ 
অজকে “শ্মোহন” নামে একটি রাণ 
"পান করেন। এই বাণের সাহাষ্যে 
অজ হ্বয়ংবর-সভার সমস্ত রাজন্যবর্গকে 
পরাজিত করে ইন্দুমতীকে বিবাহ 
করেন। ইন্দুমতীর “গর্ভে, দশরথের: 
জন্ম হয়।.' স্ত্রীবিয়োগ হলে দশরথের 
হস্তে বাজাভার অর্পথ করে তিন্সি 


জজাতশক্র 
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তণিয়োহণ করেন। ৰ 
অজাতশব্রুঃ- উপনিষদে এই নামে 
“এক. রাজা! ছিলেন। এর রাজধানী 
ছিল বারাপসী। মহৃধি গর্গ একে 
ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিতে 
আসেন 9 কিন্তু রাজার ব্রন্গজ্ঞান দেখে 
বিস্মিত হন। এই যুগে যেসব ক্ষত্রিয় 
রাজা ব্রহ্ষজ্ঞানের চর্চা করতেন, ইনি 
তখদেরই অন্যতম । 


অজামিল-_কান্যকুক্জের একজন সদা- 


চারী ব্রাহ্মণ । শান্ত্পাঠ, পৃজা-অর্চনা, 
অতিথি ও বৃদ্ধসেবায় ইনি সময় কাটা- 
তেন। একদিন কুশ সংগ্রহ করতে 
গিয়ে অজামিল এক শৃদ্রাণী বারা 
পাকে ভোগাসক্ত অবস্থায় দেখে তার 
প্রেমীসক্ত হন এবং নিভের বিবাহিত 
স্রীকে ত্যাগ করে এই শৃত্রণীকে 
'বিধাহ করেন । এই শুদ্রাণীর গর্ডে 
তার আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
'সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ । এই 
'পুত্কে তিনি খুব ভালবাসতেন । 
'তাঁর মৃত্যুর সময় যখন যমদূতেরা 
'তণকে নরকে বহন করে নিয়ে যাবার 
জন্য অপেক্ষা করছিল, তখন তাদের 
দেখে ভীত হয়ে তিনি প্রিষ়পুত্র 
নারায়ণের নাম ধরে ডাকেন। এর 
ফলে, বিষুদুতেরা সেখানে উপস্থিত 
কয় এবং যমদৃতদের তাঁকে নিয়ে 
যেতে বাধা দেয়। স্বৃত্যুন সময় নিজে 
বারায়খ অর্থাৎ হরির নাম করায় ও 
'বিফুদূতদ্বের নিকট হতে হুরি-কীর্তন 


শোনায়, তর সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় এবং 
তিনি পাপমুক্ত হন। মৃত্যুর হস্ত 
হতে পরিত্রাণ পেয়ে জামিল তপন্যায় 
রত্হন এবং যথাসময়ে বিষ্ণলোকে 
গমন করেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে 


পরিহাস ছলেই হোক, গীতালাপের 


পরিপৃষ্ণার্থেই হোক, ভগবানের নাম 
উচ্চারণ করলেই সকল পাপবিনষ্ট হয়। 
অজমুখ- দক্ষপ্রজাপতির অন্ত নাম। 
জামাতা শিবকে অপমানের জন্য দক্ষ 
এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে 
শিব ও সতী ব্যতীত সমস্ত দেবদেবী 
নিমস্ত্রিত হয়েছিলেন। সতী বিন! 
নিমন্ত্রণেই এই ষজ্েউপস্থিত হবার জন্য 
যান করলেন । শিব তার নিকটে এসে 
পথরোধ করে দ্দাড়ালে সতী কালী, 
তার! প্রভৃতি মৃতি ধারণ করলেন । 
এতে শিব ভীত হয়ে পলায়ন করলেন। 
দৃক্ষষজ্য আরম্ভ হলে পিতা দক্ষ শিব- 
নিন্দা আরম্ভ করলেন। পতি-নিন্দা 
সহ করতে না পেরে সতী যজ্ঞস্থলে 
দেহত্যাগ করলেন । দেহত্যাগের 
পূর্বে পিতাকে বললেন, ষে মুখে পিতা 
স্বামীনিন্দা করেছেন, সেই মুখ ছাগ- 
মুখ হবে। সতীর দেহত্যাগের সংবাদ 
পেয়ে শিব অন্থচরসহ এনে যহজ নষ্ট 
করে দক্ষের মস্তক ছিন্ন করলেন। 
তারপর দক্ষপত্বীর স্তবস্ততিতে প্রসন্ন 
হয়ে শিব দক্ষের প্রাণদান করলেন 
বটে, কিন্ত সেখানে ছাগমুণ্ড সংযোঙ্গিত 


অঞ্জিত 


১৩ অনীষানী: 


৯৯ 
করে দিলেন। সেই হতেই দক্ষের বলে তাকে বিচারের ছন্য রাজাকে 


নাম অজমুখ। 

অজিত-_দেবগণ বিশেষ ।, প্রজাপতি 
্রদ্ধা সুষ্টিকার্য আরস্ত করার পূর্বে 
একাকী লমন্ত কার্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর 
নয় বলে প্রথমে জয় নামে বারে জন 
দেবতার স্থি করেন; কিন্তু ব্রদ্মার 
কথা না শুনে এরা ধ্যানে নিযুক্ত 
থেকে ব্রহ্ষার স্থ্রি-বিস্তারের ব্যাঘাত 
জন্মান। প্রজ! বৃদ্ধি না হওয়াতে ব্রন্ধা 
এদের অভিসম্পাত করেন যে, এরা 
যেন প্রতি মন্বস্তরে জন্মগ্রহণ করবেন । 
এর] সপ্ত মন্বস্তরে ক্রমে--অজিতগণ, 
তুষিতগণ, সত্যগণ, হরিগণ, বৈকুষ্ঠগণ, 
সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ নামে খ্যাত 
হয়েছিলেন ( বায়ু পুরাণ ) 
অণীমাগুব্য-_একজন মৌন থায়িক 
ত্রাণ । একদিন নিজের আশ্রমের 
দ্বারের কাছে যোগাভ্যাস করছিলেন, 
এমন সময় একদল চোর আত্ম 
গোপনের জন্য তীর আশ্রমে প্রবেশ 
করে লুকিয়ে থাকে । নগরপালর৷। 
চোর ধরতে সেই আশ্রমে উপস্থিত 
হয়। মুনি যোগাভ্যাসে এরূপ মৌন 
ছিলেন যে, নগরপালরা তকে 
চোরদের "কথা ভিজ্ঞাসা করলে 
তিনি কোন উত্তর দিতে সক্ষম হন ন|। 


আশ্রমে ফেলে রেখে লায়ন করে। 
নগরপালরা তখন ত'র আশ্রমে চুরির 
জিনিসপত্র প্রেয়ে চোরদের্র আঙ্রয়দাতা! 


| নিয়ে বায়। রাজা এই অপরাধে তখর 


প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। মাগ্ুব্যকে 
শুলে চড়ান হয়। মৌন ধ্যানমগ্র খষি 
এই বিচারের কারণ কিছুই জানতে 
পারেন নাঃ এবং খুলবিদ্ধ অবস্থায় 
বহুকাল বেঁচে থাকেন । রাজার কাছে: 
এই খবর গেলে, রাজ! নিজে উপস্থিত 
হয়ে মাগব্যের কাছে ক্ষম! প্রার্থনা, 
করেন। খষি প্রসন্ন হয়ে তাকে তার 
অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা করেন। রাজ 
খধিকে শূল থেকে নামিয়ে শূল বের 
করবার বহু চেষ্ট করেও শেষ পর্যন্ত 
অক্ষম হন। তখন তিনি শূলের বাইরের 
অংশটুকু কেটে দবেন। মাগুব্য এই শূল 
নিয়েই তীর্ঘে তীর্ঘে ভ্রমণ করতেন । 
সেই.থেকে তার নাম হয় অনীমাগ্ডবচ 
( অণী অর্থাৎ শূলের অগ্রভাগ )। 


একদিন তিনি যমের কাছে গিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন-_কোন্‌ পাপে তর 
এই শান্তি হ'ল। যম বললেন, বাঙ্গা 
কালে আপনি এক পতঙ্গের মলঘারে 
তৃণশলাক! প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন, 
সেই পাপের ফল এখন আপনাকে 
ভোগ করতে হচ্ছে। খধষি বললেন, 
লঘু পাপে আপনি আমাকে গুরুদণ্ড 


| দিয়েছেন । সর্বপ্রাণী বধের চেক্কে 
স্থযোগ বুঝে চোরেরা চুরির. জিনিসপজ 


্রাহ্মণবধ গুরুতর পাপ। আপনি শুক্স- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করবেন ।. অতঃপর 
তিনি নিয়ম করেন যে, চৌদ্দ বৎসর 
বরমের পূর্বে অজালরুত. পাপের জনচ 


অর্জুন 


১৪ অজ্জন 





কাহারও দগুডভোগ, কন্সতে হবে না। 


সেখানে আবির্াব ঘটলে তাঁকে ত্রহ্ষচর্য 


তণর শাপের ফলে যম দাসী-গর্তে | ব্রত গ্রহণ করে ১২ বৎসর বনবাসী 
বিদুররূপে অক্সগ্রহণ ক রে ন। | হতে হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে অজুনিকে 


( মহাভারত ). 

অন্ুন- তৃতীয় পাগুব। 
ক্ষেত্রে কুস্তীর গর্ভে ও ইন্দ্রের ওরসে 
অজুরনের জন্ম। প্রথমে কৃপাচার্য ও 
পরে ভ্রোণাচার্ধের নিকট ইনি অস্ত্রবিদ্ধা 
শিক্ষা করেন। এ'র ন্যায় ধনুবিদ্যায় 
পারদর্শী কেহই ছিল না। পাগুবদের 
মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা মহামনা, 
গ্যায়বান্‌ ও মিতভাধী ছিলেন । লক্ষ্য- 
ভেদ পরীক্ষায় অন একাগ্রতার বলে 
উত্তীর্ণ হয়েসকলের শ্রেষ্ঠটূপে গণ্য হন। 
কৌরবসভায় অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনকালে, 
কর্ণের সহিত তখর প্রতিদ্বন্বিতা হয় । 
অর্জুন দ্রোণাচার্ধের তুষ্টিসাধন করে 


তশখর নিকট হতে ব্রদ্ষশির নামে এক |. 


অমোঘ অস্ত্র লাভ করেন। গন্ধবরাজ 
'্মঙ্কারপর্নকে পরাজিত করে ত'ীর কাছ 
থেকে চাক্ষৃধী-বিদ্যা (যার প্রভাবে যে 
কোন বস্ত দেখ। যায় ) লাভ করেন। 
ফ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদীর ত্বয়ংবরসভায় 
চক্রমধ্যে মত্ম্য লক্ষ্যবিদ্ধ করে তিনি 
ভ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং মাতার 
'আদেশে পঞ্চভাতা মিলিতভাবে 
ক্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এর পর 
দ্রৌপদী সম্পর্কে ভ্রাভৃবিরোধনিবারণ- 
কল্পে সকলে নিয়মবন্ধ হুন যে, 
ভ্রৌপদীর সহিত বখন যে ভ্রাতা অব- 
্ছান করবেন' সে'সময়ে অন্য ভাতার 


১২* বৎসর বনবাসে গমন করতে 


পাওুর | হয়েছিল। এই বার বংসর বনবাস ও 


ভ্রমণকালে তিনি পরশুরামের সহিত 
সাক্ষাৎ করে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন । 
এই সময় তিনি নাগকন্তা উলুপী ও 
মণিপুর-রাজকন্যা চিন্রাঙ্গবাকে বিবাহ 
করেন। উলুপীর গর্ভে ইরাবান্‌ ও 
চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বক্রবাহনের জন্ম হয়। 
তারপর তিনি দঘ্বারকায় যান ও 
গ্রকষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। 
সেখানে তিনি শ্রকষ্ণের পরামর্শে তার 
ভগিনী স্ভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ 
করেন। এইবিবাহের ফলে অভিমন্থ্যর 
জন্ম হয়। 

যুধিষ্ঠির যখন শকুনি কক পাশা- 
খেলায় পরাজিত হয়ে রাজ্য হারালেন 
এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে ১৩ বৎসরের 
জন্য বনে চলে গেলেন, তখন অজ্ঞ 
কৌরবদের যুদ্ধে পরাজিত করবার জন্য 
দেবতাদের সন্তষ্ট করে নানাপ্রকার অস্ত্র- 
শস্্ সংগ্রহ করবার উদ্দেস্ট্ে হিমালয়ে 
তীর্থযাত্্া করলেন । এখানে কিরাত” 
বেশধারী মহাদেবের সঙ্গে তার যুদ্ধ 
হয়। কিন্তু কিরাতের প্রকৃত পরিচয় 
জ্ঞাত হয়ে মহাদেবকে পুজায় ও 
তপস্তায় .সন্তষ্ঠট করে তার কাছ থেকে 
সব্বশেষ্ঠ পাগুপত অস্ত্র লাভ করেন । 
তারপর ইন্ত্র, বরুণ, কুবের ও যমের 


সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং প্রত্যেকেই 
তকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র দান করেন। 
এর পর অজুর্নের পিতা ইন্দ্র পুজ্জকে 
্বর্গে নিয়ে যান। সেখানে তিনি 
কয়েক বসব গন্ধর্বরাজ চিদ্রসেনের 
নিকট নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা করেন। 
তব্গবাস-কালে উর্বশীর প্রেম প্রত্যাখ্যান 
করার জন্য উর্বশীর অভিশাপে তিনি 
এক বৎসর নপুংসক অবস্থায় অতিবাহিত 
করেন। ইন্দ্রের নিকট অস্ত্রশিক্ষার 
গুরুদক্ষিণান্ববপ তিনি নিবাতকবচ 
নামক তিন কোটি দানবকে তাদের 
লমুদ্র মধ্যস্থ ছুর্গসহ ধ্বংস করেন 
এবং পৌলোম ও কালকেয় অন্ুরদের 
বিনাশ সাধন করেন। এর জন্য 
ইন তশীকে অভেছ্য দিব্যকবচ, 
হিরঘ্নয়ী মালা, দেবদত্ত শহঙ্ঘ, দিব্য 
কিরীট এবং দিব্য বস্থ ও আভরণ 
দ্বেন। বনবাসকালে ছুর্যোধন যখন 
ষপরিবারে দ্বেতবনস্থিত সরোবরে 
গন্ধর্রাজ চিত্রসেন কর্তৃক নিগৃহীত 
হন, তখন অর্জন চিন্রসেনকে পরান্ত 
করে ছুর্যোধনকে উদ্ধার করেন। 
সিল্ধুরাজ জয়দ্রথ ভ্রৌপদীকে হরণ 
করলে ভীমের সহিত অঞ্ঞন মিলিত 
হয়ে তকে শান্তি দেন।. মংন্যরাজ 
ভবনে অজ্ঞাতবাসকালে অন বৃহস্নল!, 
নামধারী নপুংসক বেশে বিরাট- 
কন্যা উত্তনলার নৃত্য-গীত শিক্ষকরূপে 
ধক বৎসর অবস্থান করেন । অজ্ঞাত- 
ধাসের শেষাংশে ছুর্যোধন বিরাট- 
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কাজের গোধন হরণ করলে বৃহ 
বূপী অজুর্ন কৌরব-সৈন্াকে পরাস্ত 
করে গোধন উদ্ধার করেন। তখন 
অজুরনের পরিচয় পেয়ে বিরাটরাজ 
উত্তরার সঙ্গে অজুর্নের বিবাহ দিতে 
ইচ্ছুক হুন; কিন্তু শিশ্তা কন্যা সদৃশ বলে 
অজু স্বয়ং বিবাহ করতে অসমন্মত 
হন এবং নিজ পুত্র অভিমঙ্ার সন্ধে 
উত্তরার বিবাহ দেন। মহাভারতের 
যুদ্ধে তিনি কৃষ্ণকে উপদেষ্টা সারঘিরপে 
পান। পরে পাণ্ডব ও কৌরবদের 
মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধের 
প্রারস্তে অজুনি স্বজন বধে বিমুখ হলে 
কৃষ্ণ তাকে যে কুল মহাবাক্য উপদেশ 
দিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন, তাহাই 
গ্রীভগবদ্গীতা । অজুনিই কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের একজন শ্রেষ্ঠ বীর। যুদ্ধের 
দশম দিনে অজুর্ণনের সহিত যুদ্ধে ভীক্ষ 
শরশয্যা গ্রহণ করেন। দ্বাদশ দিনের 
যুদ্ধে ভগদত, চতুর্দশ দিনের যুদ্ধে 
অভিমন্যু বধের প্রতিশোধ স্বরূপ তিনি 
জয়দ্রথ বধ করেন। পঞ্চদশ দিনে 
তিনি দ্রোপাচার্কে বধ করেন। 
ষোড়শ দিনের যুদ্ধে মগধবাজ দগ্ডধার 
ও সঞ্চদশ দিনের যুদ্ধে তাঁর প্রতিঘন্বী 
শ্রেষ্টবীর কর্ণকে বধ করেন। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে নাত্যলাভের 
পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বম্ধ্যেজের সময 
যজ্ঞা্ব রক্ষার জন্য অজুরন যাত্র। করেন। 
ত্রিগর্ভ, প্রাগ জ্যোতিষপুর, সিন্ধুদেশ 
জয় করে মধিপুরে নিজপুত্র বক্রবাহনের 





হত্ে নিজ হল । তখন অভ্ূনের সী 
নাগক্ষন্যা উলুপী নাগলোক হতে 
বঞ্জীৰবন মণির সাহায্যে তশীকে 
গুনজাঁবন দান করেন। যছুবংশ 
ধ্বংসের পর অজ্ুরন দ্বারকার নারীদের 
নিয়ে ইন্্রপ্রস্থে ফিরে আসেন । পথে 
আভীর দহ্থ্যরা যাদব নারীদের লু$ন 
করে। 
দৈবশক্তি হানির ফলে তিনি দন্থ্যদের 
বাধা দিতে অক্ষম হন। 

পাণ্বগণ অর্ঞুনের পৌত্র পরী- 
ক্ষিৎকে রাজা করে মহাপ্রস্থান করেন। 
পথে লৌহিত্য সাগর তীরে অগ্নিদ্দেবের 
অনুরোধে অজু গাণ্ীব-ধহ ও অক্ষয় 
তৃণ ছুইটি নিক্ষেপকরেন। হিমালয় পার 
হয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যেতে দ্রৌপদী, 
সহদেব ও নকুলের পতনের পর 
অর্জ্জনের মৃত্যু হয়। ভীমের প্রশ্নের 
উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন, অর্জুন একদিনে 
ফক্র-সৈন্য বিনষ্ট করবার প্রতিজ্ঞা করে 
তা রক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন 
এবং অন্যান্য ধনুর্ধরদের অবজ্ঞা করতেন 
বলেই তীর পতন হয়। তার ফলে 
তখর সশরীরে স্বর্গারোহণ সম্ভব হয়নি। 
অন্জ্পনের কয়েকটি নাম ১ সর্বদেশ জয় 
কনে ধন আহরণ করার জন্য ধনঞয়, 
যুদ্ধে শক্র জয় করে আসেন বলে 
বিজস্ব, গুভ্রাশ্বঃযোজিত রথ বলে শ্বেত- 
বাহন, . ফন্তনী নক্ষত্রযোগে জন্ম 
বলে ফান্গনী, ইন্্রদত্ত কিরীটের জন্য 
'কিরীটী, যুদ্ধে বীভৎসতা পরিহার 
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রুষের মৃত্যু ও নিজের, 


করেন বলে বীভৎনু, উতর হস্তে শক 
সন্ধান করতে পারেন বলে সবাসাচী, 
শুত্র(নিষষলক্ক), তথা শুত্রবর্ণ বলে অ্জুনি 
শুভ্র, শক্রজয়ী বলে জিযু, গুড়াকেশ, 
মাতার নাম পৃথা (ও কুস্তী) বলে 
পার্থ। এঁর অক্ষয় তৃণীর, গাণ্ীব- 
ধনুক ও কপিধবজ রথ ছিল। 
অআতিকাক্স-_রাবণের অন্যতম পুত্র ॥ 
এখ্ব বিশাল দেহ ছিল বলে ইন্সি 
অতিকায় নামে অভিহিত হন। ইনি 
অস্ত্র ব্য্হারে এবং হস্তী ও অশ্ব 
চালনায় স্থদক্ষ ছিলেন। যুদ্ধে এক 
সময়ে ইনি ইন্দ্রের বস্রকে স্তস্ভিত ও. 
বরুণের পাশকে প্রতিহত করেন। 
ব্রহ্মার বরে দেবত। ও অস্থ্ররা1 একে 
বধ করতে পারতেন না। রায- 
রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসকুল ধ্বংস হওয়ায় 
ইনি যুদ্ধে নিহত হন। 

অতিবলা- বিদ্যাবিশ্ষ । বিশ্বামিত্র 
ুশাশ্বমূনির কাছে এই বিদ্যা প্রাপ্ত, 
হন। পরে তিনি নিজের আশ্রমে 
রাক্ষসের দৌরাত্য নিবারণ করবার 
জন্য যখন বামকে নিয়ে যান, তখন 
রামকে এই বিগ্া শিক্ষা দিয়ে তাড়ক। 
রাক্ষপীর অধিকৃত বনে রামকে প্রবেশ 
করান। এই বিদ্যার প্রভাবে ক্ষুধা- 
তৃষ্ণা থাকে না ও রাক্ষলর! কোন, 
অনিষ্ট করতে সক্ষম হয় না। 
অভ্রি--০১)খগবেদের যন্ধজ্রষ্ 
খবিদের অন্যতম । অথর্ববেদে এএর 
প্রাধান্য দেখা যায় । (২) ব্রদ্ধার যানস্ঃ 
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সপ্তধির মধ্যে ন্ততম। কর্দ'ম প্রজা- 
পতির কন্তা অনসুয়া এ'রম্ী। ইনি 
স্ত্রীর সহিত কোন পর্বতে পুক্রল্টাভের 
জন্য তপস্তায় রত হন। তাদের 
তপস্ঠায় গ্রীতিলাভ করে ত্্রিমৃত্তি 
উপস্থিত হয়ে তাদের অংশ হতে 
তিনটি পুত্র দান করেন। দত্তাত্রেয় - 
বিষুণ ছুর্বাস! স্শিব ও সোম ব্রন্ধা। 
€ ভাগবত, বিষুঃপুরাণ মতস্তপুরাণ )। 
(৩) মহাভারতে আছে, ব্রহ্মা প্রথমে 
যে অপ্তরদের স্টি করেন, অস্ত্র 
তাদের মধ্যে একজন । 
অথর্ববেদ-_-চতুর্থ বেদ। এই বেদ 
্র্মার উত্তর দিকের, মতাস্তরে পুর্ব 
দিকের মুখ হতে প্রকাশ হয়েছিল বলে 
প্রবাদ আছে। অনেকে এই বেদকে 
বেদ বলে গণ্য করেন নাঁ। মন্থ- 
সংহিতায় ও অমরকোষে খক্‌, সাম ও 
যজুং, এই তিন বেদের উল্লেখ আছে। 
কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ববেদ 
চতুর্থ বেদ বলে উল্লিখিত আছে। এই 
বেদ প্রধানতঃ নয় ভাগে বিভক্ত। 
এর বনু শাখার মধ্যে এখন শৌনক- 
শাখা মাত্র পাওয়া] যায়। অথর্ববেদের 
ব্রা্মণভাগের নাম গো-পথত্রাঙ্গণ। 
এতে ৭৩৪ তুক্ত ও ২৭ খণও আছে। 
এর কিয়দংশ গছ্যে ও অবশিষ্ট অংশ 
বৈর্দিক ছন্দে রচিত। 
অথর্ধাএকজন খধষি। ইনি ব্রহ্ধার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রক্ধা অথ্বাকে ব্রহ্বিদ্ঠা 
২ 


দেন । অথর্বা এই বিদ্যা অঙ্গিরার 
নিকট প্রকাশ করেন, অঙ্গিরা আবার; 
ভরঘ্বাজ বংশের সত্যবাহের কাছে ইহা 
ব্যক্ত করেন। সত্যবাহ সেই বিদ্যা 
অর্গিরসকে শিক্ষা দেন। অরথ্বা 
প্রথমে অগ্নিকে স্টি করে আধদের 
মধ্যে ষজ্ঞার্দি কাজে নিযুক্ত করেন। 
এবং ইনিই সর্ব প্রথমে যজ্াদি ক্রিয়ার 
প্রবর্তন করেন। 

অঞ্জনা-_শাপভরষ্টা অপ্মরা। বানর- 
শ্রেষ্ট কুগ্ররের কন্যা ও বানর-দলপতি 
স্থমেরুর রাজা কেশরীর সত্রী। এর 
গর্ভে ও বায়ুর খুঁরসে হনুমানের জন্ম 
হয়। হস্থমান্‌ কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র। 
ইনি পূর্বজন্মে পুঞ্জিকস্থলা নামে অপ্মরা, 
ছিলেন। (২) পশ্চিমদিকের হস্তিনী। 

অদ্দিতি-দক্ষগ্রজাপতির কন্যা ও 
মহধি কশ্যপের স্ত্রী। ইন্দ্র, বিষুঃ, সুর্য, 
্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্ধমা, ববি, পুষা, 
মিত্র" বরদমন্ত ও পর্জন্য-_এই ঘাদশ 
জন দেবতার ইনি মাতা ; এই জন্য 
ইনি দেবমাতা নামে আখ্যাতা হন। 
বামন অবতারে বিষুট এর গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্র একে সমুদ্র- 
মস্থনলক্ধ কুগুল দান করেন। পারি- 
জাত লাভের জন্য কষ ও ইন্দ্রের 
মধ্যে যে বিবাদ হয়, তা ইনি মীমাংসা 
করে দেন। এর ভগিনী দিতি হতে: 
দৈত্যদের জন্ম হয়। 


অনৃষ্ঠন্তী- বশিষ্টপুত্র শি, শির 


পত্রিকা 


১৮ 


অন্ত 


সী অনৃগততী। মহৃতি শক্তি, কল্সাফপাদ | কু একে যথেষ্ট শ্দ্ধা করতেন এবং 


রাক্ষস কতৃক নিহত হলে . অমৃশ্ত্ঠী 
গরাশরকে গ্রসব করেন। 

অস্ট্রিকা অপ্সরা অদ্রিক! ব্রহ্ষশাপে 
যমুনার জলে বাস করছিলেন । রাজা 
উপরিচরের ওরসে অদ্রিক মতম্যরাজ 
নামে এক পুত্র ও সত্যবতী নামে এক 
কন্যা প্রসব করেন। এই সত্যবতীইু 
বেদব্যাসের মাতা । | 
অধিরথ--কর্ণের পালক পিত1। ইনি 
'একজন ক্ষত্রিয় হয়েও সারথির কাজ 
করতেন বলে, ইনি সত অর্থাৎ সারথি 
নাষে পরিচিত। কুস্তী লোকভডয়ে 
তার কুমারী অবস্থাজাত পুত্র কর্ণকে 
জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন । একটি 
কাঠের সিন্দুক নদীর জলে ভাসমান 
অবস্থায় দেখে অধিরথ জল হতে উঠিয়ে 
সিন্দুক খুলে দেখেন একটি সুন্দর শিশু। 
তিনি ও তীর স্ত্রী রাধা এই শিশুকে 
সযত্বে পালন করেন। এই শিশুই 
পরে কর্ণ নামে স্রপরিচিত। অধি- 
রথের স্ত্রী রাধা কর্তৃক প্রতিপালিত 
বলে কর্ণের অন্য নাম রাধেয়। কুস্তীর 
পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণকে ইনি নিজ 
পুত্রবৎ্ পালন করেন। 
অধ্ধনারীশ্বর- শিব ও দুর্গার একক 
মৃত্তি। এই মৃত্তিতে মহেশ্বর অর্ধ দিকে 
নানী ও অপর দিকে নর। জ্রিনেত্র। 
চতুরভূজ, হন্তে পাশ, রক্তকমল, নর- 
কপাল ও শূল। 

“সনংশা--নন্দ ও যশোদার কন্যা। 


এ"্র পরামর্শ নিয়ে অনেক সময় কাজ 
করতেন। 

অনরণ্য- ইনি হ্ুর্যবংশের অযোধ্যা- 
ধিপতি রাজা। ইনি সভ্ভূতের পুত্র। 
দিখ্িজয়কালে রাবণের কাছে অনেক 
রাজা পরাজর স্বীকার করেন, কিন্ত 
অনরণ্যই বশ্ঠতা শ্বীকার না করে 
সসৈন্যে রাবণের ' সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
অগ্রসর হন । রাবণের শরাঘাতে রথভ্রই 
অনরণ্যের মৃত্যু হয়। ইনি ই্ষাকু- 
কুলে দশরথ ও রামের জন্ম এবং 
রাবণের ধ্বংসের কথা রাবণের কাছে 
ভবিষ্ঘবাণী করে ম্ব্গে যান। 
( বিষুপুরাণ ) 

অনভ্ত-_শেষনাগ। নাগদের মধ্যে 
অনস্তই সর্বপ্রধান। কক্রর গর্ভে ও 
কশ্ঠপ মুনির রসে এর জন্ম । ইনি 
তুষ্টিকে বিবাহ করেন। ইনি ভ্রাতা- 
দের অসং ব্যবহারে অসন্তষ্ট হয়ে 
তাদের ত্যাগ করে কঠোর তগপস্থ। 
করতে আরম্ত করেন। ব্রহ্মা তার 
তপন্তায় সন্তষ্ট হয়ে বর দেন এবং 
পৃথিবীকে তীর মাথার উপর এমনভাবে 
ধারণ করতে বলেন যে, যেন পৃথিবী 
বিচলিত না হয়। এই আদেশ পেয়ে 
অনস্ত রসাতলে প্রবেশ করেন এবং 
পৃথিবীকে মন্তকে ধারণ করেন। ত্রহ্ধা 
এতে সন্ধষ্ট হয়ে নাগশক্র গরুড়কে 
অনস্তদ্দেবের সখা করে দেন। অনস্ভ- 
দেবের আন্যান্ত নাম -- শেষনাগ, 





অনস্ভতের যধ্যম ফণায় শয়ন করেন। 
'অনস্ভের ছয়টি ফণা শতদলের *ন্যায় 
বিশ্বৃত হয়ে বিষুকে ছত্রের আচ্ছাদনে 
রক্ষা করে। দক্ষিণ ফণা বিষু্প 
উপাধান ও উত্তর ফণা পাদপীঠ হয়। 
বিষুপুরাণমতে ইনি বলরামের 
অবতার । 

অস্তরীক্ষ--( ১) ভৃবর্পোক, স্বর্গ ও 
পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান । গন্ধর্ব, অপ্ষারা 
ও যক্ষদের বাসস্থান। যযাতি স্বর্গ 
হতে পতিত হয়ে এই স্থানে অবস্থান 
করতেন। (২) ইনি অষ্টাবিংশ 
ব্যাস মধ্যে ভ্রয়োদশ ব্যাস। বৈবস্বত 
মন্বস্তরে দ্বাপর যুগে যারা বেদ বিভাগ 
করেন, তখীদের নাম ব্যাস। এই 
মণ্বস্তরে ২৮ জন বেদ বিভাগ করেন। 
এদের নাম--স্বযন্ত, প্রজাপতি 
উশনাঃ, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্জ' 
বশিষ্ঠ, সারম্বত, অজ্রিধামা, ভ্রিবৃষা। 
ভরঘ্বাজ, অস্তরীক্ষ, বপ্র, এয্যারুণ, 
ধনঞয়, কৃতগ্রয়, খণ, গোতম, উত্তম, 
'বেন (রাজশ্রবা ), তৃণবিন্দুঃ খক্ষ 
€বোল্মীকি), শক্তি, পরাশর, জরৎকার্‌, 
কষ্ণদৈপায়ন। 


'অনু-_শখিষ্ঠার গর্ভে রাজা যযাতির 


পুত্র। যযাঁতি ক্ক্রাচার্ষের কন্যা 
দেবযান্ীকে বিবাহ করেন। দানবকন্যা 
শমিষ্ঠা দেবযানীর পরিচারিকাছিলেন। 
দে্যানীর অজ্ঞাতসারে রাজার গুরসে 


১৯ 





ঝান্থকি, গোনস। কালিকাপুরাণ-মতে 
প্রলন্ান্তে নারায়ণ লক্মীর সহিত 


শমিষ্ঠার তিনটি পুত্র হয়। বাজ 
যযাতিকে এই জন্য শ্রক্রশাপে 


অকালে জরাগ্রন্ত হতে হয়? কিন্তু 


পরে শুক্রাচার্ধের আগেশে তিনি 


পুত্রদের মধ্যে একজনের দেহে এ 
জরা সংক্রামিত করবার ও যৌবন 


ভোগ করবার অধিকার পান। সমস্ত 


পুত্রের মধ্যে শমিষ্ঠার গর্ভজাত পুজ 


পুরুই পিতার জরাভার গ্রহণ করে। 


এই জন্যযযাতি অন্য পুত্রদের অভিশাপ 


দেন। তার শাপে অনু পুরার্ষিত 


হন, ও তখর সন্তান যৌবনলাভেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তিনি 
অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াহীন হন। শেষে 


ঘযাতি নিজের জর! নিজেই নিজকে 
পুত্র পুরুকেই রাজ্য দান করেন। 

অন্ধক-ইনি ও এ'র স্ত্রী দুই জনেই 
অন্ধ ছিলেন। অন্ধক নিজে বৈশ্ত এবং 
তার স্ত্রী শৃদ্র-কন্ত।। সরযূ নদী-তীরে 
এক আশ্রমে এরা ছুইজনে বাস 
করতেন । একদিন রাজা দশরখ মৃগয়। 
করতে সেই নদীর তীরে এসে 
পড়েন। অন্ধকমুনির একমাত্র পুত্র সিন্ধু 
সেই সময়ে (রাজ্রে) কলসীতে জল 
ভরছিল। দশরথ কলসীতে জলপূর্ণ 
হবার শবকে ভুলক্রমে হরিণ মনে 
করে শবভেদী বাণ নিক্ষেপ করে 
সিন্ধকে বধ করেন। পরে ইনি 
দ্শরথকে শাপ দেন যে, পুত্রশোকে 
কাতর হয়ে রাজাকে স্ৃত্যুবরণ করতে 
হবে। পুত্রশোকে কাতর হয়ে অন্ধকমুনি 


রি 










ও তশীর স্ত্রী জলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্ঘন 
করেন। 
অন্ধক--দৈত্র নাম। কশ্তুপের 


রসে ও দিতির গর্ভে এই দৈত্য 
জন্মগ্রহণ করে। দিতির সমস্ত পুত্রকে 
দেবতার] হত্যা করেন। সে কারণ 
দিতি কশ্পের কাছে দেবতাদের 
অবধ্য এক পুত্র গ্রার্থন! করেন। কশ্ঠপ 
সম্মত হয়ে দিতিকে আলিঙ্গন করায় 
তীর আঙ্গুল হতে এক পুত্রের জন্ম 
হয়। এই পুত্রের এক হাজার 
হাত, ছুই হাজার চক্ষু ও ছুই হাজার 
পদ ছিল। অন্ধ না হলেও অহঙ্কারে 
মত্ব হয়ে অদ্ষের মত চলত বলে একে 
অদ্ধক বলা হত। ত্রিলোকের সমস্ত 
প্রাণী অন্ধকের অত্যাচারে ও উপভ্রবে 
অস্থির হলে, দেবতারা নারদের 
সাহায্য প্রার্থনা] করেন। তখন 
একদিন নারদ সাধারণের অগম্য 
মন্দারপর্বতের দেবভোগ্য মন্দার 
পুষ্পমাল গলায় ধারণ করে অন্ধকের 
ভবনে যান। মালার সৌনর্ধে মুগ্ 
হয়ে অন্ধক উহ] সংগ্রহ করবার জন্যে 
মন্দার পর্বতে যায়। তখন সেখানে 
মহাদেব উমার সহিত আমোদ- 
প্রমোদে রত ছিলেন) এমন সময় 


অন্ধককে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে মহাদেব | 


করেন। মহাদেবের 
হয় । (হরিবংশ ) 





এই পরাক্রমশালী দৈত্যকেও করুণ 
ভয় করে চলতেন। একবার 
পাগ্ডবদের সঙ্গে বাস করবার পময় 
এই ত্য কষ্ণকে আক্রমণ করার 
ভস্ সসৈম্তে হস্তিনাপুর আক্রমণ করে । 
ভীম ও অ্ভুন এই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে পরাজিত হন। শেষে কর্ণপুত্র 
বৃষকেত্রু, একে পরাজিত ও বন্দী করে 
কৃষ্ণের সম্মুখে আনয়ন করেন। কৃষ্ণের 
উপদেশে এর মনে ধর্মভাব জাগে ও 
তপশ্যা করবার জন্তে বনে গমন 
করে। (মহাভারত ) 

অনমসুষ্বা-(১) মহধি অত্রির ত্রী। 
দক্ষপ্রজাপতি ও প্রস্থৃতির কন্যা । 
তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসথয়াশুনা, তাই 
তার নাম হয়েছিল অনন্থয়া । একদিন 
অনস্থয়ার সতীত্ব পরীক্ষা করবার জন্য 
ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বর ব্রাঙ্মণ-অতিথি 
বেশে তার কুটীরে উপস্থিত হন। 
অতিথি সংকারের উদ্যোগ করবার 
আগেই ত্রাঙ্ষণবেশধারী এই তিন 
দেবতা তাকে জানালেন যে, পুত্ররূণে 
তারের সেবার ব্যবস্থা করতে হবে, 
নইলে তারা আতিথ্যগ্রহণ করবেন 
না। অনন্থয়া তিন অতিথির দেহে 
স্বামীর পাদোদক ছিটিয়ে দিয়ে 
বললেন, “বালো ভব”; তখন 
বাৎসল্য হেতু তার স্তন দিয়ে ছুধের 
ধার! প্রবাহিত হল। সেই স্তন্য পান 
করে এই তিন দেবতা পরম পরিতৃপ্ত 
হলেন। তার এই অপূর্ব মহিমা দেখে 


অক্বোমুখী 
ভ্রিমৃত্তি বর দিতে চাইলেন, অনন্ুয়া 
ব্রহ্মা, বিষুট ও মহেশ্বরকে পুত্ররূপে 
কামনা করেন। সতীর এই ইচ্ছা পূর্ণ 
হল। তিনি তিন গুত্রের জননী হলেন। 
ব্রন্বার অংশে. সোম, মহ্শ্বরের অংশে 
ছুর্বাসা, বিষুদর অংশে দতাত্রেয়। 
বনবাসকালে বাম সীতা ও লক্ষণকে 
নিয়ে চিত্রকুটে অব্রিমূনির আশ্রমে 
অতিথি হন। অনস্ুয়া তখন অতি 
বৃদ্ধা। জরাপ্রযুক্ত তার সর্বশরীর 
শিথিল। পতির পথ-গামিনী হয়ে 
অনস্থয়। কঠোর তপস্তা করেছিলেন 
এবং পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ 
করেছিলেন। সীতার বিনয়ে ও মধুর 
বাক্যে সন্ধষ্ হয়ে অনস্ুয়া সীতাকে 
দিব্য বরণাল্য, রত্বীভরণ, অঙ্গরাগ ও 
গন্ধান্ললেপন দান করলেন । এইগুলির 
বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ব্যবহৃত হলেও 
নিয়ত অক্লান থাকত । (২) কথমুনির 
কন্যা শকুস্তলা যে সময়ে কথ্থমুনির 
আশ্রমে ছিলেন, সে সময়ে এই 
অনম্থয়। শকুস্তলার প্রধানা সহচরী 
ছিলেন । 

অক্কোমুখী-_রামায়ণে বিত -এক 
বাক্ষপী। সীতাহরণের পর রাম ও 
লক্ষ্মণ যখন ত্রৌঞ্চারণ্যে সীতান্বেষণে 
ব্যস্ত, তখন এই বাক্ষসী লক্ষণের কাছে. 
প্রেম নিবেদন করে। লক্ষণ একে 
বিতাড়িত করেন। 

অনল _পুরাকালে দেবতার বারবার 
ছনরদের নিকট পরাভূত হুন। 
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বিশেষতঃ তারকাস্থরের কাছে 
পরাজিত হয়ে এ'রা ব্রহ্মার শরণাপন্ধ 
হন। তখন ব্রহ্মা বললেন, ধ্যান্মগ্ন 
মহাদেবের ওরসে যে পুত্র জন্মাবে, 
সেই হবে দেব-সেনাপতি, তিনিই 
তারকান্থরকে শাস্তি দিতে পারবেন । 
শিবের ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্য কন্দ্প 
হিমালয়ে উপস্থিত হলেন । পুষ্প- 
ধন্ুতে আকর্ণ টক্কার দিয়ে কন্দর্প বাণ 
নিক্ষেপ করলেন। সেই পুষ্পবাণের 
আঘাতে শিবের ধ্যান ভঙ্গ হল এব' 
তার ক্রোধাপ্নিতে কন্দর্প ভন্মীভূত 
হলেন। সেই হতে কন্দর্প অঙ্গহীন বা 
অনঙ্গ নামে পদ্ধিচিত। ইনি কামদেব, 
মদন, কন্দর্প' পঞ্চশর প্রভৃতি বনু নামে 
পরিচিত । 

অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রথযুয়ের- 
গুত্র। ইনি দৈত্যরাজ বাশের কন্যা 
উধাকে বিবাহ করেন। একদিন 
কৈলাস পর্বতে শিবের সঙ্গে পার্বতীর 
ক্রীড়ারত অবস্থা দেখে, উষা স্বামী 
সহবাসের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। 
তার মনোভাব বুঝতে পেরে পার্বতী , 
বলেন যে, স্বপ্নে যাকে তুমি দেখবে, 
সেই তোমার ম্বামী হবে। উবা 
অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে পতিত্বে বরণ 
করেন এবং দ্বারকা! হতে অনিরুদ্ধকে 
নিজের গৃহে আনবার জন্য সখী 
চিত্রলেখাকে প্রেরণ করেন । দ্বারকায় 
নারদের সহি ত সাক্ষাৎ হওয়ায় 
চিত্রলেখা নারদের পরামর্শে অংস্তপুরে 


অপর্ণা ২২ 


অন্দরা 


প্রবেশ করে নারদ-প্রদত্ত তামসীবিদ্যা | ভগিনী কঠিন তপস্যা করতে আরস্ত 
প্রভাবে সকলকে মোহাচ্ছন্ন করে। করেন। একপর্ণা গাছের কেবলমাত্র 


অনিরুদ্ধকে নিয়ে পলায়ন করলেন। 
তারপর চিত্রলেখার সহিত অনিরুদ্ধ 
বাণের রাজধানী শোণিতপুরে প্রবেশ 
করে গোপনে গন্ধরবমতে উধাকে বিবাহ 
করেন। এই বিবাহের কথা জানতে 
পেরে দৈত্যরাজ বাণ অনিরুদ্ধকে বন্দী 
করেন। নারদ এই সংবাদ কৃষ্ণ ও 
বলরামকে জানান । তখন কষ ও 
বলরাম শোণিতপুর আক্রমণ করে 
বাণকে পরাজিত করেন এবং 
অনিরুদ্ধকে মুক্ত করেন । তখন বাণ 
এই বিবাহে সম্মতি দেন। পরে 
তর দ্বারকায় গমন করেন | যছুবংশ 
ধ্বংসের সময় অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয়। 

অপর্ণা__হিমালয়ের স্ত্রী মেনকা হতে 
অপর্ণার জন্ম । অপর্ণা শিবকে স্বামীরূপে 
পাবার জন্য কঠোর অপশ্তায় রত হলে 
তীর মাত মেনকা দুঃখিত হয়ে 
“উ--মা” ( অর্থাৎ হে পার্বতী, তপস্তা 
কোরো না), এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে 
পাবতীকে নিষেধ করেন। সেই হতে 
অপর্ণার অন্য নাম উমা। শিবের 
আরাধনার সময় উমা অনাহারে 
থাকতেন, এমন কি গলিত-পত্রও 
ভক্ষণ করতেন না; সেই জন্য তার 
আর একটি নাম অপর্ণা। হরিবংশে 
আছে, হিমালয়ের ওুঁরসে ও মেনকার 
গর্ভে অপর্ণা, একপর্ণা ও একপটলা 
নামে তিনটি কন্যা হয়। এই তিন 


একটি পত্র খেতেন; সেই জন্য তখার 


নাম এ্রকপর্ণা। একপটলা প্রত 
একটি পটল! খেতেন, এইজন্য তরু 
নাম একপটলা। আর অপর্ণা একটি. 


পত্রও খেতেন না, সেই জন্য তার: 
নাম.অপর্ণা। শিবের সঙ্গে অপর্ণার, 
বিবাহ্‌ হয় । অদ্িত দেবল একপর্ণাকে 
বিবাহ করেন। একপটলার বিবাহ 
হয় জৈগীষব্যের সঙ্গে । 
অগ্দসর-_অপ. (জল) হতে এর! 
উতপন্ধ হয়েছিল বলে এদের নাম 
অগ্সর1। দেবান্থরের সমুদ্রমন্থন সময়ে 
এর! সমুদ্রের ভিতর হতে অসংখ্য 
পরিচারিকার সঙ্গে ওঠে। দেবদানব 
কেউই এদের গ্রহণ করল না, সেই জন 
এর! সাধারণ ত্ত্রীরপে গণ্য হল। 
মন্থলংহিতায় এরা সঞ্চমন্থ স্& বলে 
উল্লিখিত আছে। এরা সংখ্যায় 
৬* কোটি। কামদেব অপ্দারাদের 
অধিপতি ছিলেন। এর! নৃতাকলা- 
দিতে পারদশিনী। রামায়ণ, মহা" 
ভারতে অগ্মরাদের আমর গন্ধবদের 
স্্রীরপে দেখতে পাই। এরা ইন্দ্র- 
সভায় গায়িক1 ও নর্তকীরূপে গন্ধবৃ- 
দের সহিত নৃত্য ও সঙ্গীতে যোগদান 
করে। দেবতারা এদের নানাভাবে 
নান। কাজে নিযুক্ত করতেন। পাছে 
কোন মুনি বা ধষি কঠোর তপন্তাবলে 
দেবতাদের চেয়েও ক্ষমতাশালী হয়ে 


অধতান্র 


ওঠেন, এই ভয়ে দেবতারা কখন কখন 
মুনিশ্খধিদের প্রলুষ করে তপস্যা ভঙ্গ 
করবার জন্য অপ্ষরাদের পাঠিয়ে 
দিতেন। যেমন বিশ্বামিত্রের পো- 
ভঙ্গের জন্য মেনকাকে পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল, যার ফলে শকুস্তলার জন্ম 
হয়। অঞ্চারাদের সৌন্দর্য ও যৌন- 
আবেদনেয় কথা সব সময়ে বিশেষ- 
ভাবে বল! হয়েছে । অপ্রারা মায়া- 
রূপিণী, সেইজন্য নিজেদের দেহের 
পরিবর্তন করতে পারত; তার' প্রায়ই 
মত্যলোকে এসে নানাভাবে মানুষদের 
সাহায্য করত। অথববেদে আছে, 
এর পাশা খেলতে খুব ভালবাসত 
এবং উক্ত ক্রীড়ায় বিশেষ স্থনিপুণ 
ছিল। অপ্লরাদের মধ্যে উর্বশী, মেনকা, 
রস্তা, তিলোত্বমা, দ্বৃতাচী, স্ুকেশী, 
মঞ্ুঘোষা, অলম্বৃযা, বিদ্যুৎপর্ণা, সুবাহু, 
স্থপ্রিয়া, সরসা, পঞ্জিকস্থলা, বিশ্বাচী 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এর] ন্বর্গের 
্বাধীনা নারী। 
অবতার- দেবতারা সময়ে সময়ে 
মনুষ্যমূত্তি পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে 
আগমন করেন, অথব! আবির্ভ.ত হন। 
স্বয়ং ভগবান (পূর্ণব্র্ম) বা তীর 
অংশে জীবদেহে পূর্ণাবতার বা 
অংশাবতার রূপে ধরাধামে অবতরণ 
করেন এবং অধর্মের নাশ, ধর্মসংস্থাপন 
এবং জ্ীীবোদ্ধার করেন। 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় এবং শতপথ 
ব্রাক্মণে আমরা অবতারতত্বের বিবরণ 
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অবতার: 


দেখতে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজা 
পতি বা! ক্রন্মা শৃকর, কৃর্ম ও মৎ্স্ক 
অবতারে পৃথিবী-স্থষ্টি বা রক্ষা করেন। 
পৃথিবীর রক্গক হিসাবে বিষুঃ অনেক- 
বার অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন । 
ছুক্কৃুত-দমনের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের 
জন্য তকে বারংবার জন্মাতে হয়েছে । 
তাই গীতার শ্রীকঞ্ণচ বলে ছে ন-- 
“বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্”। মহাভারতের 
যুগে বিষুঃ যখন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে, 
পরিগণিত হলেন, তখন অবতার বলে 
তখর প্রকাশ আরম্ভ হল। এরপর, 
পুরাণের যুগেই বিষণ দশ অবতারে; 
পূর্ণ প্রকাশপ্হলেন। এই দশ 
অবধতারের নাম-মৎ্্য, কুর্ম, বরাহ, 
| নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্্র 
কৃষ্ণ) বুদ্ধ ও কন্ধি। নিয়ে দশ 
৷ অবতারের বর্ণনা দেওয়া হল £-_ 

(১) মৎস্য অবতার--জলপ্লাবনে 
বিবস্বত মন্ুকে রক্ষা করবার জন্য 
ভগবান মস্ত অবতারবপ গ্রহণ 
করেন। এই মতন্য মানবজাতির জন্ম- 
দাতা । একটি ক্ষুদ্র মৎস্য মন্থর নিকট 
এসে আশ্রয় .প্রার্থনা করে। তিনি 
এই মত্ম্থাকে যত্বের সঙ্গে রক্ষা করতে 
লাগলেন ; পরে সে এত ভ্রুত বধিত 
হতে লাগল যে, .সমুত্রে তাকে স্থাপন 
করতে হল। মন্গ এ'র ঈশ্বরত্ব বুঝতে 
পেরে ভগবানের অবতার বিষণ বলে 
পূজা করলেন। ভগবান তখন মনকে 
আসন্ন প্লাবনের কথা জানালেন । 


অবতার 


প্লাবন উপস্থিত হলে খধিগণ ও অন্যান্য 
জিনিসের বীজ সঙ্গে মনকে নিয়ে 
একটা নৌকায় উঠলেন। তখন মংস্থয- 
বূপে বিষু। প্রকাণ্ড শিও-ধারী হয়ে 
উপস্থিত হলেন। এই নৌকাকে সর্প- 
প্জ্কু দিয়ে শিও"এর সহিত বীধা হল 
'এবং পরে ক্রমে ক্রমে প্রাবনের জল 
কমে গেল। এই অবতারে বিষণ দৈত্য 
হয়গ্রীবকে বধ করে বেদ উদ্ধার 
করেন। 

(২) কৃর্-প্রাবনে যে সকল 
'আবশ্বকীয় দ্রব্য নিমজ্জিত হয়েছিল, 
তা উদ্ধারের জন্য সত্যযুগে বিষু কৃর্ম- 
অবতার রূপে পৃথিবীতে আবিভভ্ত হন। 
ছুপ্ধ-সাগরের নীচে তিনি নিজেকে 
স্থাপন করেন এবং তার পিঠকে 
অন্দার পর্বতের কেন্দ্রে করেন। সর্প- 
বাজ বাহ্থকীকে তিনি এই পর্বতের 
চারিদিকে বেন করে দেন। ছুই দলে 
বিভক্ত হয়ে দেব ও দানবর1 সর্পের 
ছুই অংশ রজ্ছুবূপে ধারণ করে সমুদ্র 
মন্থন করতে থাকেন এবং মস্থনকালে 
ঈপ্সিত দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হন। 

(৩) বরাহ--্দা নব হিরণ্যা্ষ 
সমুদ্রের নীচে পৃথিবীকে নিয়ে যায়। 
পৃথিবী উদ্ধারের জন্য বিষুট বরাহ 
অআঅবতারদ্ধপ ধারণ করেন। এক 
হাজার বৎসর যুদ্ধের পর এই দ্ানবকে 
হত্যা করে তিনি পৃথিবীকে উত্তোলন 
করেন। 

(৪) নৃসিংহ--দানব হিরণ্যকশিপুর 


চু] 


অবতার 


অত্যাচার হতে পৃথিবীকে উদ্ধার 
করবার জন্য বিষু, হসিংহ মুতি ধার 
করেন। হিরণ্যকশিপু ত্রক্মার বরে 
অজেয় হয়েছিল। সে দেবতা, মানুষ 
এবং জন্তর অবধ্য ছিল। হিরণ্যকশিপুর 
পুত্র প্রহলাদ অত্যন্ত বিষুণভক্ত ছিলেন । 
সেই জন্য পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে হত্যা 
করতে চেষ্টা করে। কিন্ত হিরণ্য- 
কশিপু এতে অকৃতকার্য হয়। পুত্র 
প্রহলাদকে হিরণ্যকশিপু প্রশ্ন করে 
যে, পুত্রের আরাধ্য দেবতা ঝিষুঃ সর্বত্র 
সববিষয়ে বিদ্যমান আছেন কিনা! । 
উত্তরে পুত্র জানালেন যে তিনি সব্ধত্র 
বিদ্যমান আছেন। পিতার সম্মুখস্থ 
প্রন্তরস্তত্তেও দেবতা বিদ্যমান আছেন-- 
এই কথা পুত্রের কাছ থেকে জানতে 
পেরে হিরণ্যকশিপু সেই স্তিন্তে 
পদাঘাত করলেন। তৎক্ষণাৎ হরিভক্ত 
প্রহনাদকে রক্ষা করার জন্ত এবং 
নিজের শক্তি প্রমাণিত করার জন্য, 
নুসিংহ অবতাররূপে বিষু সেই স্তস্ত 
হতে বেরিয়ে এসে হিব্রণ্যকশিপুকে 
ছিন্নভিন্ন করে দিলেন । ভগবানের 
এই চার অবতাররূপ সত্যযুগে 


প্রকটিত হয়। 


(4) বামন-_ত্রেতাধুগে দৈত্যরাজ 
বলি নানা প্রকার কঠোর অপন্তার 
ফলে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিনটি 
পৃথিবীর উপর নিজের আধিপত্য 
বিস্তার করে। এর ফলে ঘেবতারা 
সর্বপ্রকার ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হন। 


অবতার 


তাই দেবতাদের রক্ষা করার জন্ত 
বিষ বামন রূপে কশ্বাপ ও অ্দিতির 
পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই 
বামন বলির কাছে গিয়ে মাত্র তিনবার 
পদক্ষেপে করার জন্য যে পরিমাণ 
ভূমির প্রয়োজন তাহা প্রার্থনা করেন। 
বলি তথাস্ত বলে বামনকে বিদায় 
দ্বেন। বিষ্ণুরূপী এই বামন তখন 
পৃথিবীতে এক পদ ও স্বর্গে অপর পদ 
স্থাপন করেন এবং বলির প্রতি 
কৃতজ্ঞত1 প্রকাশের জন্য তৃতীয় 
পদক্ষেপে বিরত হন। সেকারণ 


পাতালরাজ্য বলির অধিকারে থেকে 
যায়। 


(৬) পরশুরাম--পরশুরাম ত্রেতা- 
যুগে জন্সগ্রহণ করেছিলেন। ইনি 
ছিলেন ব্রাহ্মণ জমদগ্নীর পুত্র । উদ্ধত 
ক্ষত্রিয়দের হস্ত হতে ব্রাহ্মণদের রক্ষার 
জন্ত তার জন্ম হয়েছিল । (পরশুরাম 
রষ্টব্য)। 

(৭) রামচন্দ্র-_হূর্যবংশের রাঁজ। 
দশরথের পুত্র রামচন্দ্র । বিষুও রামচন্দ্র 
রূপে জন্মগ্রহণ করে রাক্ষস-রাজ 
রাবণকে ধ্বংস করেন। . 

৮) কষ কষ্ণকে বিষ্ণুর পূর্ণ 
অবতার রূপে স্বীকার কর! হয় । 

€৯) বুদ্ধ--বুদ্ধাবতারে ভগবান 
জীবক্ষয়কর হিংসানিরোধ করেছিলেন। 

€১) কলি-কলিযুগের অস্তে 
ভগবান বিষু সম্ভলগ্রামে বিষ্ুষশা 
নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রী সথমতীর গর্ভে 





৮ 





ভিন, 


কন্ধি অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হবেন। শ্বেত অশ্বের উপর আরোহণ 
করে ধূমকেতুর ন্যায় জলস্ত উন্মুক্ত 
তরবারি হস্তে উপস্থিত হয়ে দু্ধতদের 
দমন করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। 
অভম্বা_ভগবতীর মুততি বিশেষ। 
ইনি সিংহবাহিনী ও অষ্টভূজা। 
অস্থরর] খখন দেবতাদের অত্যাচার 
করতে আরম্ভ করে, তখন ভগবতী 
এই রূপ ধারণ করে দানবদের ধ্বংস 
করে দেবতাদের অভয় দেন। সেই 
জন্য এই দেবীর নাম অভয়া । 
অভিমন্যু--অজুনি ও কৃষ্ণের ভগিনী 
সুভদ্রার পুত্র। নিভাঁক ও মহ্থামান 
(ক্রোধী বা তেজন্বী ) বলে তার নাম 
অভিমন্থ্য। অল্প বয়সেই অভিমন্থ্য 
পিতা অুর্নের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা 
করে অস্ত্রবিশারদ হন। মংস্যদেশের 
রাজা বিরাটের কন্ত। উত্তরার সহিত 
অভিমন্থ্যর বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের সময় এ'র বয়স ছিল মাত্র ষোল 
বৎসর । সেই যুদ্ধে অভিমন্্য অসংখ্য 
কুরুসেনা বিনাশ করেন এবং ভীম্মের 
রথধ্বজ ছেদন করেন। যুদ্ধের ত্রয়োদশ 
দিনে দ্রোণাচার্য অভেগ্য চত্রব্যুহ রচন! 
করেন। অজু তখন সংশঞ্কদের 
সহিত যুদ্ধে অন্যত্র নিযুক্ত ছিলেন । 
অভিমন্থ্য চক্রব্যহের প্রবেশ-প্রণালী 
জানতেন, কিন্তু নিগর্মের উপায় 
জানতেন না। ভ্ত্রোণকে বাধা দেবার 
কোন উপায় নাই দেখে যুধিঠির 


অমরকণ্টক 

অভিমন্থ্যকে চত্রব্যহ ভেদ করতে 
বলেন এবং অভিমনযুকে রক্ষা করবেন 
বলে আশ্বাসও দেন। এই আশ্বাসে 
অভিমন্গ্য ব্যুহ মধ্যে প্রবেশ করেন। 
শল্যপুত্র কগ্মরথ, কর্ণের এক ভ্রাতা 
ও ছুর্যোধনের পুত্র লক্ষণ তার হাতে 
নিহত হৃন। অন্তান্য মহাঁরধীরাও 
পরান্ত হন। তখন মহাদেবের বরে 
বলীয়ান জয়দ্রথ ব্যহমুখ রুদ্ধ করে 
পাণ্ডবপক্ষকে প্রতিহত করেন । দ্রোণ 
কপ, কর্ণ, অশ্বখামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম] 
-_-এই ছয় রথী অভিমন্কে বেষ্টন 
করেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল ও আরো 
অনেক রাজ! অভিমন্্যর হাতে নিহত 
হন। অবশেষে জ্রোণ, কপ, কর্ণ 
অশ্বখামা, ছুর্যোধন ও শকুনি-_-একে 
একে তীর অস্ত্রশক্প ও রথ ধ্বংস করেন 
এবং ছুঃশীসনের পুত্র তার মস্তকে 
গদাঘাত করেন। এই ভাবে সকলে 
চিলে অন্যায় যুদ্ধে তাকে নিহত 
করেন। অভিমন্থ্যর মৃত্যুকালে উত্তরা 
গর্ভবতী ছিলেন। অভিমন্থ্যর মৃত্যুর 
পর পরীক্ষিতের জন্ম হয়। ভারত- 
যুদ্ধে পাগুবদের সমস্ত পুত্র নিহত হলে 
একমাত্র পরীক্ষিংই পাগডবদের বংশ 
রক্ষা করেন। (মহাভারত) 
অমরকণ্টক-_বিদ্ধ্য পর্বতের পূর্ব- 
দিকের সমতলভূি $ হিন্দুদের বিখ্যাত 
তীর্ঘস্থান। 

অমরাবতী- ইন্দ্রের আলয় ও রাজ- 
ধানী। এই নগর বিশ্বকর্মা নির্মাণ 





১৬৬ 


অন্বরীষ 


করেন। ন্থুমের পর্বতের উপর ইহ! 
দেবতাদের বাসভূমি। এখানে শোক; 
তাপ, জরা, মৃত্যু কিছুই নাই। এখানে 
নন্দনকনিন, পারিজাত বৃক্ষ, সবরতী 
গাভী, অঞ্ষারা ইত্যাদি আছে। 
নন্দনকাননে মন্দার, পরিজাত, 
সস্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন--এই 
পাঁচটিংবুক্ষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। অলক- 
নন্দা নদী এই অমরাবতীর ভিতর 
দিয়ে প্রবাহিত হয়। অপ্ষরা ও 
গন্ধর্বরা নাচে ও গানে দেব-নগরীকে 
ভূষিত করে রেখেছে। 
অমাবন্ডু__উর্বশীর গর্ভজাত পুরুরবাব 
পুত্র। এরা সাত ভাই-_আমু' অমা- 
বন্ধ, বিশ্বায়ু, শ্রুতীয়ু, দৃড়ায়ু বনাযু$ 
এবং শতাযু। (হ্রিবংশ) 
অন্বরীষ- ইনি বিষুভক্ত স্ুর্যবংশীয় 
রাজা নাভাসের পুত্র। বিষ্ণু সন্তষ্ট 
হয়ে একে সুদর্শন চক্র দ্রান করেন। 
একবার রাঁজা বর্ধব্যাপী ব্রত উদযাপন 
করে ও তিন দিন উপবাসী থেকে 
ঘ্বাদশী তিথিতে পারণে বসবেন, এমন 
সময় দুর্বাদা এসে আহার্য প্রার্থন। 
করলেন । পরে দুবাসা স্নানে গেলেন 
কিন্ত আর ফিরলেন ন। দেখে সমাগত 
ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে রাজা 
ভোজনে বসলেন এবং মাত্র বিষু- 
পাদোদক পান করলেন। এমন সমক্ষে 
ছুর্বাসা নদী হত্তে ফিরে এসে সমস্ত 
ঘটন1 জেনে মহা! ক্রুদ্ধ হয়ে জট ছিন্ন 
করে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। সেই 
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টা প্রকাও উগ্রদেবতারূপে আবিভূর্তি 
হয়ে অন্বরীষকে বিনাশ করতে গেল। 
সেই সময়েই বিষুঃর সুদর্শন চক্র সেখানে 
এসে উগ্রদেবতাকে ভম্মীভূত করে 
দুর্বাসাকে বধ করবার জন্যে ধাবিত 
হল। ছুর্বাসা নিরুপায় হয়ে ত্রিভৃবনে 
কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের 
কাছে গেলেন। তিনি অন্বরীষের 
কাছে যেতে বললেন। অবশেষে 
ছুবাসা অশ্বরীষের শরণাপন্ন হয়ে রক্ষা 
পেলেন। তারপরে অন্বরীষ পুত্রর্দের 
রাজ্য দান করে অরণ্যে তপস্যা করতে 
চলে গেলেন । (ভাগবত) 

অমোঘা- মহবি শান্তনু স্ত্রী। পরম 
রূপলাবণ্যবত্তী অমোধঘা' ব্রহ্মপুত্র নদের 
প্রসবিতা। স্য্টিকর্তা ব্রহ্মা একবার 
পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে শাস্তক্থর 
আশ্রমে উপস্থিত হন এবং স্ত্রী 
অমোঘার রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হন। 
সেই সময়ে শান্তন্ছ অন্স্থানে গিয়ে- 
ছিলেন। স্বামীর অন্পস্থিতির স্থযোগে 
ব্রদ্ধা অমোঘার সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। 
কিন্ত এতে অমোঘ রুষ্ট হয়ে যেমন 
ব্রহ্মাকে অভিশাপ দিতে যাবেন, অমনি 
ব্রহ্ম তার বীর্য আশ্রমে স্থলিত করে 
প্রস্থান করলেন। স্বামী ফিরে এলে 
অমোঘ ত্রদ্ধার এই আচরণ স্বামীর 
কাছে বিবৃত করলেন। কিন্তু শাস্তন্ 
সব গুনে মত প্রকাশ করলেন যে, 
তিনি এতে স্ত্রীর উপর অসম্ত্টই 
হয়েছেন। যাহোক, তেজ প্রভাবে 


নি ০ পা শে পিশীশাীশশীীশশীশ্ীিশীশী শী সা 





১) 
অমোঘার গভসঞ্চার হল এবং কাল- 
ক্রমে ব্রক্মার মত জলরাশি সমেত এক 
পুত্র জন্মাল। শাস্তনু সেই জল একটি. 
কুণ্ডের মধ্যে রেখে দিলেন, এবং ক্রমে 
ক্রমে সেই জল বৃদ্ধি পেয়ে এক নদের: 
হ্ষ্টি হল? সেই নদের নাম বদ্বপুত্র |. 
(কালিকাপুরাণ ) 
অন্1-কাশীরাজের প্রথমা কন্তা।। 
এ'র ছুই ভগিনী, অস্থিকা ও অন্বালিক'। 
স্বয়ংবরূসভা হতে ভীম্ম তার বৈমাত্রেয়, 
ভ্রাত৷ বিচিত্রবীর্ষের বিবাহের জন্য এই' 
তিন কন্তাকে হরণ করে আনেন। কিন্তু. 
অন্বা ভীম্মের কাছে নিবেদন করেন 
যে, তিনি পূর্বেই শান্বরাজকে মনে 
মনে পত্তিত্বে বরণ করেছেন। ভীম্ম 
আর দ্বিরুক্তি না করে অগ্বাকে শাবের 
কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তন্বা- 
অপহৃত হয়েছিলেন বলে শান্ব তাকে 
আর বিবাহ করতে রাজী হলেন ন। 
অস্ব! তখন ভীম্মের বাল্যগুরু পরশ্তু- 
রামের শরণ নিলেন। গুরু পরস্তরাম 
আদেশ দিলেও ভীম্ম কিছুতেই অস্বার 
পাণিগ্রহণে সম্মত হলেন না। গুরুর 
কথ অমান্য করাতে গুরুশিষ্তে ঘোর তর 
যুদ্ধ হল এবং এর ফলে পরশুরাম 
পরাজিত হলেন। তখন অস্বা ভীম্ম- 
বধের জন্য দৃঢসহ্বল্প হয়ে মহাদেবের, 
তপস্তা করেন। তার তপস্ায় প্রীত 
হয়ে মহাদেব বর দিলেন যে, “তুমি 
জন্মাস্তরে দ্রুপদ গৃহে ব্লীবরূপে জন্মগ্রহণ, 
করে ভীম্-বধের কারণ হবে।” এই 


অশ্বিকা 


বর পেয়ে অন্থ! চিতাগ্সির মধ্যে প্রাণ- | ভীষণ ট্ত্যকে বধ করেন। 


ত্যাগ করেন। পরজন্মে-অস্থা প্রথমে 
প্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী হয়ে জন্মান 
পরে এক দানবের বরে পুরুষ হন। 
"ভীম্ম-বধের জন্য অর্জন কৃষ্ণের পরামর্শে 
এই শিখণ্তীকে সম্মুখে রেখে ভীম্মের 
প্রতি শর নিক্ষেপ করেন। ভীম্মের 
প্রতিজ্ঞা ছিল নপুংসক দেখলে ধন্ত্রক 
ধরবেন না । নপুংসক শিখণ্ডতীকে দেখে 
তিনি ধনুক ত্যাগ করেন এবং অজুর্ণনের 
শরে মৃতকল্প হয়ে শরশয্যায় থেকে 
ইচ্ছামৃত্যুতে প্রাণত্যাগ করেন। 
অন্িকা_€ ১) কাশীরাজের মধ্যমণ 
কন্যা । এর জ্যেষ্ঠ ভগিনীর নাম স্ব! 
ও কনিষ্ঠ ভগিনীর নাম অন্বালিক1। 
'ভীম্ম এই তিন ভগিনীকেই স্বয়ংবর- 
সভা হতে হরণ করে নিয়ে যান এবং 
তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ষের 
সঙ্গে এর বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য 
সুন্দরী স্ত্র-লাভে কামাসক্ত হয়ে সাত 
'বংসর পরে যক্মারোগে মারা যান। 
তখন অগ্বিকা শাশুড়ী সত্যবতীর 
আদেশে ব্যাসের সঙ্গে সহবাস করেন । 
“এই সহবাসের ফলে তার এক অন্বপুত্র 
 জন্মে। এই পুত্রের নামই ধতরাষ্র। 
অদ্বিকা শেষ জীবনে কনিষ্ঠ ভগিনী 
অন্বালিকার সঙ্গে তপশ্িনীর ন্যায় 
এীবনযাপন করেন । 

৫২) আগ্যাশক্তি ভগবতীর এক 
নাম অিকা, ইনি শিবের স্ত্রী। এই 
নামে ইনি শুভ-নিশুভ্ত নামে দুই 


৮ 


টি 


নি 
এই 
যুদ্ধের ব্যাপারই চণ্ডী বা দ্েবী- 
মাহাজ্যে বণিত আছে। ৃ 
অম্বাদিকা_কাশীরাজের ক নিষ্ঠা 
কন্যা। ভীম্ম ন্বয়ংবরসভায় সমস্ত 
রাজাকে পরাজিত করে অন্য দুই 
ভগিনীর সঙ্গে এই কন্তাকে হরণ করে 
নিয়ে"যান। ভীম্মের বিমাতা সত্যবতীর 
পুত্র বিচিত্রবীর্ষের সঙ্গে অগ্থিক!? ও 
অন্বালিকার বিবাহ হয়। কিন্ত সাত 
বৎসর পরে তার. স্বামীর ক্ষয়রোগে 
মৃত্যু হলে, শাস্তহ্ছর বংশধারা অক্ষুণ্ন 
রাখবার জন্য শ্বাশুড়ী সত্যবতী 
অন্বালিকাকে মহধি ব্যাসের ওরসে পুত্র 
উৎপাদন করতে উপদেশ দেন। তার 
ফলে এক পাওুবর্ণ পুত্র জন্মে। এর 
নাম পাওু। 
অস্বৃত-_নুধা, পীধুষ ও জীবন-বারি, যা 
দেবতার! পান'করে অমর হয়েছেন। 
মনে হয়, হোমের সময় যে সব জিনিস 
অর্পণ করা হোত তাদের এই নাম 
ছিল। বিশেষতঃ সোমরসকেই অমৃত 
বলা হোত। অমৃতের নির্'র এবং 
পীযূষ নামেও এই সোমরস খ্যাত ছিল। 
মহাভারতে অস্বতের উৎপত্তি 
সন্বদ্ধে কথিত আছে যে, অন্নরদের সঙ্গে 
ক্রমাগত যুদ্ধ করে দেবতার! তাদের 
শক্তি হারিয়ে ফেলেন । সেই জন্ত তীর' 
বিষ্ণুর কাছে গিয়ে শক্তি ও অমরত্ব 
লাভ প্রার্থনা! করেন। বিষু দেবতাদের 
উপদেশ দেন যে, সমুদ্রমন্থন করে 
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এই অমৃতকে সংগ্রহ কর । বিষুঃ নিজে 
'কুর্মরূপ ধারণ করে অস্বতমস্থনে সাহায্য 
করেন | মন্দারপর্বতকে মস্থনদণ্ড ও 
বাস্থকী সর্পকে যছনরজ্ছুরূপে ব্যুবহার 
করে সমুদ্রগ্ড থেকে অমৃত 
ওঠে। 

পুরাণে অন্ত সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা 
আছে-_পৃথুরাজার উপদেশ অন্থসারে 
ধরিজআ্রীকে গাভীরূপা ও ইন্দ্রকে বৎস 
করে দেবতাদের বারা হিরশ্বয় পাত্রে 
দুগ্ধ দোহন করা হলে, তা হতে অম্বৃত 
উৎপন্ন হয়। দুর্বাসার অভিশাপে 
এই অমৃত সমুদ্রগরভে পতিত হয়। 
পরে ইন্দ্র দুর্বাসার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে 
বিষু্র কাছে যান। তখন বিষুর নিজে 
কৃর্মবপ ধারণ করেন এবং মন্দার- 
পর্বতকে মন্থনর্দণ্ড ও বান্থকীকে মস্থন- 
রজ্কু করে সমুদ্রমন্থন করা হলে, তা 
হতে অমৃত: এরাবত হৃস্তী, উচ্ৈঃশ্রবা 
অশ্ব প্রভৃতি উখিত হয় । ও 

বাম ও মত্ম্তপুরাণে আছে-__ 
দেব ও অস্থরের সমুদ্রমস্থনের ফলে 
অমৃত উখিত হয়। এই সঙ্গে দবি, 
সরা, সোম, লক্গমী, অশখ, কৌস্তভ, 
পারিজাত এবং শেষে কালকুট উঠল। 
তারপর উঠলেন ধন্বস্তরী। অহথরদের 
বিভ্রান্ত করার জন্য বিষণ মোহিন। 
বেশে এই অমৃত দেবতাদের মধ্যে 
বিতরণ করলেন। রাহুকে অমৃত 
গ্রহণ করতে দেখা গেলে তার মন্তক 
খণ্ডিত হয়। এইরূপে পরাজিত হয়ে 


অনিষইনেমা 


অস্থররা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম 
করে দেয়। রি: 
অরিষ্ট--৫১) অন্থর বিশেষ ; বলি- 
রাজের ওুরসে এর জন্ম। অরিষ্ট 
রাজা কংসের প্রিয়পান্র ছিল। কৃষ্ণকে 
বধ করবার জন্য কংস একে নন্দালয়ে- 
প্রেরণ করেন। তখন এই অস্থর বুষভের 
রূপ ধারণ করে গোপিনীদের সঙ্গে 
কৃষ্ণ যেখানে ক্রীড়া করছিলেন সেখানে 
উপস্থিত হয়। গোপিনীরা অত্যন্ত. 
ভীত হওয়াতে কৃষ্ণ একে বধ করবেন 
বলেস্থির করেন। তখন এই অস্কুর, 
কৃষ্ণকে নিকটে পেয়ে আব্রমণ করতে 
উদ্ধত হলে, স্ক্ এর শৃঙ্গ ধারণ করে, 
পীড়ন করেন এবং বাম শৃঙ্গ উৎপাটন 
করে বধ করলেন । € হরিবংশ, বিষু- 
পুরাণ ) (২) বৈবন্বত-মনর পুত্র, এর. 
নাম নাভাগ। 
অবিষ্টনেমা-__মহাভারতোক্ত খাবি ।. 
জনৈক হৈহয়-রাজকুমার মৃগ-ভ্রমে এ'র 
পুত্রকে হত্যা করেন। পরে ভ্রম. 
অবগত হয়ে অন্থতপ্ত চিত্তে তিনি 
মুনিপুত্রের পিতার অনুসন্ধান করতে 
করতে মহঘি অরিষ্টনেমার আশ্রমে 
উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সেই মুনিপুত্র 
জীবিত হয়ে আছেন। রাজার প্রশ্নের 


1 
। উত্তরে খষি বললেন, তার! স্বধর্মের 


অনুষ্ঠান করেন, ত্রাক্ষণদের, যাতে 
মঙ্গল হয় তাই বলেন, অতিথি সেবা! 
ও খধিদ্ের সংসর্গে বাস করেন বলে: 
তাদের ম্ৃত্যুভয় নেই। 


'হিউানাথ ০ যাগ 
পপ পপির টোল টি শু পপসিেশ 
অরিষ্টদেছি--(১) যক্ষবিশেই | ইনি | ছিলেন। নিয়ফিত তপশ্চ্যা ফলে এর 


বিনতার গভে” বঙ্কুপের ওরসজাত | আধ্যাক্মিক শক্তি বিশেষভাবে বর্ধিত 
পুঞ্জে। প্রতি মানে নর্যরথে এক এক | হয়েছিল। পতিভক্তি ও পাতিব্রতোর 
আদিত্য, খধি, গন্ধর্ব, অপ্পারা, যক্ষ, | ইনি আদর্শ ছিলেন। মহাভারতের 
নাগ, রাক্ষস ও এক সর্প নিষ্বে ভ্রমণ ] অন্গশাসন পর্বে লিখিত আছে-_পতি- 
করতেন। পৌধ মাসে স্র্যরথে অধিষ্ঠিত | সেবারপ ধর্মপথ যে নারী অনুসরণ 
থাকতেন- আদিত্য, ভগ, খষি ক্রতু, | করেন, তিনি অরুদ্ধতীর মত স্বগেও 
গন্ধর্ব উর্ণায়ুং অপ্নরা পূর্বচিত্তি, যক্ষ পুজিতা হন। আকাশে নক্ষত্ররূপে 
অরিষ্টনেমি, নাগ কর্কোটক এবং | বশিষ্ঠাদি সপ্তধিমগ্ডলে বশিষ্ঠের পাশে 
রাক্ষস স্বর্জ। খধি স্ভব করেন, গন্ধর্ব | অরুন্ধতী বিরাজ করেন। ধারা সপ্তষি 
গান করেন, অগ্দর! নৃত্য করে, রাক্ষস | মণ্ডলে অরুতন্ধতীকে দেখতে না পান, 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, নাগ অশ্ব | তাঁদের আয়ু শেষ হয়েছে বলে প্রতিপন্ন 
সঙ্জিত করে এবং ষক্ষ লাগাম লাগায় । | হয়। বিবাহের কুশপ্ডিকাকালে যন্ত্র 
সকল শুভ কার্ষের স্বস্তিবচনে অরিষ্ট- | উচ্চারণের সময় নববধূকে অরুন্ধতী 








নেমির নাম-কীর্তন কর] হয়ে থাকে । | নক্ষত্র দেখান হয়। 

২) জনৈক গপ্রজাপতি__ইনি | অরুণ__মহধি কশ্ঠপের রসে ও্ত্রী 
দক্ষের ৪টি কন্যা বিবাহ করেন । বিনতার গর্ভে ভিম্ব্ূপে এর জন্ম হয়; 
অযোধ্যা--সরযু নদীর তীরে অবস্থিত | ইনি:গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি 
উত্ত4 কোশলরাজ্যের রাজধানী এবং | স্র্যের সারখিরপে সপ্ত অশ্বযুক্ত রথ 
দিল'প, রঘু; রামচন্দ্রার্দি সুর্যবংশীয় | চালন! করেন। প্রস্তুত ডিম বতদিনেও 
রাজাদের জন্মভূমি । প্রাচীন অযোধ্যা | বিদীর্ণ হচ্ছে না অথচ সপত্বী কদর 
৪৮ ক্রোশ দীর্ঘ ও ৮ ক্রোশ প্রস্থ ছিল। ; সাস্তনরা দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে 
অযোনিসভ্ভবা_0১) অযোনি হতে | দেখে, বিনতা অকালেই উক্ত ডিম 
সম্ভব অর্থাৎ উৎপন্ন যার1। পাঞ্চালরাজ | বিদীর্ণ করে ফেলেন । এই 
দ্রপদের অন্থষ্ঠিত পুত্রেগ্রিষজ্ঞকালে | ডিম হতে উরুহীন অবস্থায় অরুণ 
যজ্জীয় অগ্নি হতে জন্ম হয়েছিল বলে | জন্মগ্রহণ করেন। তাই তার নাম 
দ্রৌপদীকে অযোনিসম্ভবা বলা হয়। | অন্ধরু বাঁ উরুহীন। অর্ধপুষ্ট অরুণ 
(২) শীতা, অগন্ত্য, ফ্রোণ। নির্গত হয়ে মাতাকে অভিসম্পাত দেন £ 
অরুহ্ধতী--কর্দম প্রজাপতির রসে | পাঁচশত বৎসর তিনি সপত্বী কক্তর 
দেবাছুতির গর্ভে এর জন্ম । ইনি | দালী থাকবেন এবং যদি অসময়ে অপর 
বশিষ্ঠের পত্ধী। ইনি অতীব বিছুষী | অণ্ড না ভাঙেন, তবে সেই অগ্ুজাত 
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সঙীন তাকে দাধীস্ব খেকে উদ্ধার 
করবেন। রামায়ণের হতে অরুণের 
পত্রী স্তেনীর সম্পার্টি ও জটায়ু দাষে 
বই পুত্র হয। 

অরুপা--কশ্বপ পত্বী ও দক্ষের কন্ত। 
কপিলা হতে অরুণা, রমা, তিলোত্তমা 
প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন । 
অজর্ক--(১) সত্যযুগে দশ নামে 
একজন মহান্থুর জোর করে তৃগুমুনির 
স্ত্রীকে অপহরণ করলে, মুনির শাপে 
অষ্টপদ বিশিইই অতি তীক্ষ দস্ত ও 
ভয়ঙ্কর আরুতি ধারণ করে অলর্ক 
কীট নামে খ্যাত হয়। একবার 
পরশুরাম পরিশ্রাস্ত হয়ে নিজের শিষ্য 
কর্ণের কোলে যখন মস্তক স্থাপন করে 
নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় এই 
অলর্ক-কীট রুক্তপান করবার জগ্য 
কর্ণের উরুদেশ ভেদ করে উপরে 
উঠতে থাকে । গুরুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে 
কর্ণ সেই কীটকে বিনাশ বা দূরে 
নিক্ষেপ করতে সাহস করলেন না। 
ধের্যের সঙ্গে কীটের দংশন-বেদন! 
সহ করতে লাগলেন, পাছে 
পরগ্তরামের নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরে 
কর্ণের উরু হতে রক্ত পরশুরামের 
গাত্রে লাগায় তার নিদ্রাঙ্গ হল এবং 
কর্ণকে রক্তপাতের কারণ জিজাসা 
করলেন। কর্ণের উক্তি গুনে 
পরশুরাম কীটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কর। মাত্র কীট প্রাণত্যাগ করে অস্থ্র- 
মৃত্তি ধারণ করে মুক্তিলাভ করল। 


অহাভাগত-লান্তি ) 

€২) চঞ্বংশীয় প্রতরন বাজার 
পুত্র। এ মাতা মদ্দালসা অতি 
ধর্ষপরারণা ও তত্বদ্ণিনী নারী 
ছিলেন। ইনি পুত্রকে ব্রহ্নবিষ্যা শিক্ষা 
দেন। কথিত আছে রাক্ষসদের 
হাত হতে ইনি কাশীরাজ্য নিজের 
অধীনে এনে মঙ্গস্তের বানোপখোগী 
করেন। যোগাভাস দ্বারা সকল 
রিপুজয় করে ইনি “ঘাগবলে দেহ- 
ত্যাগ করেন। 
অলকা--হিমালয় প্তের উপর 
অলকানন্দা নদীর রে কুবেরের 
রাজধানী | »গন্ধর্দেব বাসস্থান । 
অলকানন্দা_গঙ্রোলীর ক্যা 
গঙ্গার চার ধারর গ্ধ্যে ূ 
অন্য তিনটি ধারার নাং ্তীকে বধ 
ভদ্রা। অলকানন্াা তখব 
দিক প্রবাহিণী ও সাত তব জ্রোণকে 
হয়ে সমুত্রে পড়ছে। 'মা হতঃ+ 
অলন্সনী-_সমুদ্রমস্থন রে বজ্ধেন, 
জ্যেষ্ঠ! ভগিনী অলম্মী “হলে ইতি 
রক্তকমলে ভূষিত। হয়ে সং 
আবির্ভ্তা হন। দেবান্থরের . 
কেহই তাকে বিবাহ করতে রাজী ৭। 
হওয়ায় দুঃসহ নামে একজন মহাতপা 
মুনি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন এবং 
পরে একে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 
এ*র বস্ত্র কষ্ণবর্ণ, ইনি দ্বিতুজা, হাতে 
ঝশঢা, লৌহ-অলঙ্কারে ভূষিত, 
গদভারুঢা। ইনি দুভণগ্যের দেবী 


€ 





অলম্ুষ 
এবং এ'র সর্বাঙ্গে কাকরের চন্দন লিগ্ত। 
অলম্ভৃুষ-_জটানুর রাক্ষসের পুত্র। 
কুস্তীপুত্রগণ জটানুরকে বধ করাতে 
পাগুবদের প্রতি অলম্থুষের জাতক্রোধ 
ছিল। ছুর্যোধনের আদেশে এই 
রাক্ষস কুরুক্ষেত্রে ঘটোধকচের সহিত 
যুদ্ধ করে। ঘটোৎকচ বহুক্ষণ এর 


সহিত যুদ্ধ করে অবশেষে মায়াযুদ্ধে, 
একে পরাস্ত করে খড়গাঘাতে এর 


মস্তক ছেদন করে। 
--একজন অগ্কারা। কশ্থাপের 
স্ত্রী প্রধার গর্ভে এর জন্ম হয়। রাজা 
তণবিন্দুর সঙ্গে এর বিবাহ হয়। 
বিশালরাজ৷ এর পুত্র । 
পোম্মলাঘুধ-_বক রাক্ষসের ভাই । ভীম 
(২) এর আত্মীয় কিমীর এবং হিড়্ 
দক্ষের ৪টি কর্ঠুচিল। এই হত্যাকাণ্ডের 
অযোধ্যা__সব্ণের জন্য এই রাক্ষস বহু 
উত্তর কোশলর ভারত যুদ্ধে দুর্যোধনের 
দিলীপ, রঘু, হয় এবং ঘোরতর যুদ্ধে 
রাজাদের জন্মভূ ঘটোখ্কচের হস্তে 
৪৮ ক্রোশ দীর্ঘ ও. 


সম্ভব জ'*া্ষের পুত্র । এর মাতা ছিলেন 
- ষপীচার্ষের ভগিনী কণী। জন্মমাত্রই 
নবজাতক উচ্চৈশশ্রবা অশ্বের মতো 
হ্রেষা রব করেছিলেন বলে, ইনি 
অশ্বখাম! নামে অভিহিত হন। ইনি 
পিতা ভ্লোণের কাছে অস্ত্রবিদ্ভা শিক্ষা 
করেন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে গুঞ্ক 
অস্ত্রের প্রয়োগে ইনি সিদ্ধহস্ত হন। 


৮৮৯ 


অশ্বখামা 
পিতার কাছ থেকে নারায়ণ প্রত 
নারায়ণান্তর এবং ক্রহ্মশির অস্ত্রলাভ 
করেন। পাগ্ুবদদের বনবারকালে' 
অশ্বখাম। দ্বারকায় গিয়ে যুদ্ধে অজেয়, 
হবার অভিপ্রায় ব্রন্মশির অস্ত্রের 
বিনিময়ে কৃষ্ণের কাছ থেকে হুদর্শন- 
চক্র প্রার্থনা করেন) কিন্ত হদর্শন 
উত্তোলন করতে অক্ষম হওয়ায় তাকে: 
নতশিরে প্রত্যাবর্তন করতে হয়? 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বখাম! পিতা 
দ্রোণের সঙ্গে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন 
করেন। ধৃষ্টছ্যয় কতৃক দ্রোণ[চার্ষের 
নিধনের পর ক্ুদ্ধ অশ্বখাম] পাগুবদের 
সংহার করবার জন্য নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ 
করেন ; কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে সকলে 
রথ, অস্ত্রার্দি ত্যাগ করে অস্ত্রের দিকে 
পিছন করে দাড়ালে এই অস্ত্র বিফল 
হয়। ছুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্ব- 
খামা তার কাছে গিয়ে পাওবদের 
বিনাশ করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
হতাবশিষ্ট কুরুসৈন্তের সেনাপতি হুন। 
মাতুল কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে সঙ্গে নিয়ে 
রাত্রে গুপ্তভাবে পাগ্ব শিবিরে প্রবেশ 
করে ধ্ৃষ্ট্য্,। উত্তমৌজা, যুধামন্থ্, 
শিখণ্ডী ও 'ভ্রীপদীর পাঁচ পুত্র এবং 
পাগ্ডব শিবিরের সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব 
নিধন করেন। এই সময় পঞ্চপাগব, কৃষ্ণ 
ও সাত্যকি সেখানে না থাকায় তীর 
এই গুধহত্যার হাত থেকে রক্ষা পান। 
পুত্রশোকে ভ্রোপদি প্রায়োপবেশন 
আরম্ভ করেন এবং ভীমকে বলেন, 


অখখাম। ৩ অন্দর 


অন্থখামাকে নিহত করে তার মন্তকের 
সহজাত মণি না পেলে প্রায়োপবেশন 
ত্যাগ করবেন না। তখন ভীম অঙ্থ- 
খামাকে হত্যা করবার জন্য যেরিয়ে 
পড়েন। অভি ও যুধিষ্ঠির তীর 
অনুগমন করেন । তার! গঙ্জাতীরে এসে 
দেখেন যে' অশ্বখাম ব্যাল ও অন্যান্য 
খধিদের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে 
আছেন। পাগবগণ কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়ে এদের বিনষ্ট করবার জন্য অশ্বখাম। 
ব্রক্ষশির অস্ত্র প্রয়োগের ইচ্ছা করে 
একটি ঈষীকা (€কাশভৃণ) নিক্ষেপ 
করলেন। আত্মরক্ষার্থে অর্জনও 
বরন্ধশির অস্ত্র মোচন করলেন। ছুই 
অস্ত্রে প্রলয়ের আশঙ্কায় নারদ ও 
ব্যাসদেব ছুই অগ্নিরাশির মধ্যে দাড়িয়ে 
পরস্পরকে অস্ত্র প্রত্যাহার করতে 
বললেন । ব্রম্মচর্য পালনের জন্য 
অন্ন তার অস্ত্র প্রতিহাবে সমর্থ 
হলেন, কিন্তু সদ1 সৎপথে না থাকার 
জন্য অশ্বখাম তারঅস্ত্র সংবরণে অসমর্থ 
হয়ে সেইঅস্ত্র অজ্বনের পুত্রবধূ উত্তরার 
গর্ভে নিক্ষেপ করেন। ফলে গর্ভস্থ 
শিশুর মৃত্যু হয়, কিন্তু পরে কৃষ্ণ 
যোগবলে শিশুকে আবার জীবিত 
করেন। এইরপে অশ্বখাম! পরাজয় 
স্বীকার করে পাগুবদের মণি দান করে 
বনগমন করেন। ভীম দভ্রোপদীকে 
সেই মণি দান করে শোক ত্যাগ 
করতে বলেন। দ্রৌপদীর অঙস্গরোধে 
যুধিষ্ঠির সেই মণি মন্তকে ধারণ করেন। 


১০ 


(২) অশ্বখামা--কুরুক্ষেত যুদ্ধে 
পাগডব পক্ষের মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার 
অশ্থখামা নামে একটি হম্তী ছিল। 
অজেয় দ্রোণাচার্ধকে নিরম্ঘ ও মুদ্ধে 
বিরত করতে না পারলে কিছুতেই 
তাকে বধ করা যাবে না জেনে ক 
পাগুবদের উপদেশ দিলেন যে, তারা 
উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করুন যে, স্রোণেন 
প্রিষপুত্র অশ্বখামা হত হয়েছে। 
সকলেই এই কথা উচ্চকণ্ে প্রচার 
করলেও দ্রোণ কিছুতেই বিশ্বাস করতে 
পারলেন না। তিনি বল্লেন সত্যবাদী 
যুধিষ্টির যদি অশ্বতামার মৃত্যু-সংবাদ 
তাকে বলেন,*তবেই তিনি বিশ্বাস 
করবেন। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এই 
মিথ্যাকথা! বলতে রাজী হলেন ন1। 
ভীম পদাঘাতে ইন্দ্রবর্মার হম্তীকে বধ 
করলেন। তখন কৃষ্চের প্ররোচনায় 
এবং ভীমের সমর্থনে যুধিষ্ঠির ভ্রোণকে 
উচ্চৈস্বরে বললেন, “অশ্বখাম। হুতঃ" 
আর অন্ফুটত্বরে ধীরে ধারে বল্পেন, 
“ইতি গজঃ?। যুদ্ধের কোলাহলে “ইতি 
গজঃ শব্খটি দ্রোণের কানে অশ্রুত রয়ে 
গেল। পুত্রের মৃত্যু হয়েছে জেনে 
প্রোণ অন্ত্রত্যাগ করে যোগস্থ হয়ে 
প্রাণত্যাগ করেন এবং ক্রপদপুত্র 
ধষ্টছ্যয় খড়গাঘাতে দ্রোণের শিরশ্ছ্দে 
করেন। এই মিথ্যাভাষণের ফলে 
যুধিষ্ঠিরের যে রথ সর্বদা ভূমি হতে 
চার আঙুল উপরে অবস্থান করত 
তা ভূমিষ্পর্শ করে এবং মহাণ্ুস্থানের 


অশযেধ 


৩৪ 


অস্থিনী 





পর যুধিষ্টিরকে নরকদর্শন করতে | শ্বীকার করাতে পারলে রাজচক্রবর্তী 


হয়। 


অশ্বমেধ--প্রাচীন ভারতে সকল 
যজ্জের মধ্যে অশ্বমেধ প্রধান | ভারতে 
শ্রেষ্ঠ রাজারা নানাপ্রকার কামনায়,_ 
যেমন পুত্র কামনায় ব! বাজচক্রবর্ত 
হয়ে সার্বভৌমত্ব ্রতিষ্ঠ। করবার জন্য-_ 
এই যজ্জয করতেন। 
যজ্ঞ করবার পর অতি সুলক্ষণযুক্ত 
অশ্ব, যা দেখতে মেঘের ন্যায় কষ্ণবর্ণ, 
যার মুখ স্বর্ণের তুল্য, ছুই পার্শে অর্ধ- 
চন্দ্রাকার চিহ্ু-অস্কিত, পুচ্ছ বিদ্যুতের 
স্টায় প্রভাযুক্ত, উদর কুন্দস্ুলের হ্যায় 
শ্বেতবর্ণ, হবিতবর্ণ চরণ, কর্ণ সিন্দুরের 
হ্যায় রক্তিম, জিহবা প্রজ্জলিত অগ্নির 
হ্যায়, চক্ষু সর্ষের ন্যায় তেজস্কর, বেগ- 
বান ও সর্বাঙ্গ স্গন্ধযুক্ত, তার কপালে 
জয়পত্র বন্ধন করে ছেড়ে দেওয়! 


নিরানব্বইটি 


উপাধিলাভে সমর্থ হতেন। এক 
বৎসর পরে এই অশ্ব ফিরে এলে 
শান্্রাহথুসারে যজের সমস্ত কাজ আরভ 
হোত। যুপব্ধ অশ্থটি শান্ত্রমতে 
ক্রাক্মণগণ বধ করতেন । ব্াত্রে রাজ- 
পত্ধীগণ অশ্বের মৃতদেহ রক্ষা! করতেন। 
অশ্বের বক্ষঃস্থলের মেধ অগ্নিদগ্ধ করে 


“্যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা দগ্জাবসার ধূম 


আন্রাণ করতেন । অশ্বদেহের অন্যান্ত 
অংশ অগ্নিতে আছুতি দিয়ে হোম কর! 
হোত । যজ্শেষে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণ 
এবং নিমন্ত্রিত নৃপতি ও অন্ঠান্ বর্ণের 
লোকদের যথাযোগ্য উপহার দিয়ে 
বিদায় দেওয়া হোত। এই যজ্ঞের 
ফলে সর্বপ্রকার পাপক্ষয়, ঘর্গ ও 
মোক্ষলাভ হোত। শত অশ্বমেধকারী 
রাজা ইন্দ্রত্বলাভ করতেন। সেই জন্তে 


হোত। এই অশ্থের রক্ষণাবেক্ষণের । ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু ৷ রামচন্দ্র 
জন্য রাজারা সসৈন্তে অশ্বের অন্ুগমন | ও যুধিষ্ঠির দুই জনেই অশ্বমেধযজ্ঞ 
করতেন । এক বৎসরকাল এই অশ্ব | করেছিলেন । 

পৃথিবীর চারিদিকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করত। : অশ্বিনী--ন ক্ষ ত্রবিশেষ। দক্ষ- 
এর অগ্রগতি কোন বিরুদ্ধপন্ষীয় রাজা | প্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের স্ত্রী। এই 
রোধ করতে এলে প্রমাণ হোত যে, | নক্ষত্রের আকৃতি অশ্বের মস্তকের 
তিনি অশ্বাধিকারীর সার্বভৌমত্ব ন্তায়। এই জন্য এর নাম অশ্বিনী । 
স্বীকার করেন না। তখন যুদ্ধে শক্তি- ; এই নক্ষত্র আশ্বিন মাসের পৃর্ণিমাতে 


পরীল্ণ হোত। অশ্ব ভিন্ন রাজ্যে 
প্রবেশ কুলে সেই দেশের রাজাকে 
যুদ্ধ করতে হোত কিংবা বস্তা স্বীকার 
করতে হোত। এইবুপে অশ্বের 
অধিকারী অন্য সমস্ত রাজাকে বশ্ঠতা 


অবস্থান করে বলে, এই মাসের নাম 
আশ্বিন। চন্দ্রের সাতাশ জন স্ত্রীর 
মধ্যে ইনি প্রথমা । চন্দ্রমগুলে যে 
সাতাশটি নক্ষত্র বর্তমান, তার মধ্যে 
অশ্বস্তকারৃতি প্রথম নক্ষত্রটি অশ্বিনী । 


'সশ্বক 

অম্মক-_হূর্যবংশীয় রাজা। পুত্রাণে 
কখিত আছে, স্র্যবংণীয় সৌদাসের 
সী মদয়স্তী সাত বৎসর গর্ভধারণ করে 
একদিন অত্যন্ত অধীর! হয়ে তীক্ষ অশ্ম 
(প্রস্তর ) দ্বারা মিজের গর্ভপাত 
করাতে উদরস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। 


এই জন্য এই বালক অশ্বক নামে 
অভিহিত । র 

অশ্বিনীকুমার-_স্বর্গবৈষ্য। বিশ্বকর্মার 
কন্যার নাম সংজ্ঞা।ঃ সংজ্ঞার সঙ্গে 


সুর্যের বিবাহ হয়। কিন্তু সর্ষের প্রথথর 
তেজ সহা করতে অসমর্থ হয়ে, তিনি 
নিজের শরীর থেকে ছায়া নামক এক 
নারীকে নির্গত করে স্বামীর কাছে 
রেখে চলে গেলেন। বিশ্বকর্মী পতি- 
সেবায় বিরত হয়ে চলে আসার জন্যে 
কন্যাকে ভঙ্সনা করলেন এবং কন্যাকে 
শ্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে 
আদেশ দিলেন। সংজ্ঞা স্বামীগৃহে 
ফিরে না গিয়ে অশ্বিনীরূপ ধারণ করে 
উত্তর-কুরুবর্ষে ভ্রমণ করতে লাগলেন । 
এই সংবাদ পেয়ে সুর্য অশ্বরূপে উত্তর- 
কুরুবর্ষে গিয়ে অশ্বিনীরূপা সংজ্ঞার 
দঙ্গে মিলিত হন। এর ফলে হ্ৃর্যের 
ওরসে অশ্থিনীরূপা সংজ্ঞার গর্ভে 
অশ্বিনী ও রেবনস্ত নামে ছুই যমজ 
পুত্রের জন্ম হম়্। এখ্রাই অশ্থিনী- 
কুমার নামে খ্যাত ্বর্গবৈদ্ভ। পাু- 
পত্বী মান্্রীর কামনায় নকুল ও সহদেব 
নামে এদের ওুরসজাত ছুই পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে। এরা একই রকম 
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অশ্বলেন 
দেখতে ও সর্যদা একসঙ্গে থাকতেন । 
এই ভ্রাতৃঘয় পরম সৌন্ধর্ষের অধিকারী . 
ও চিকিৎসাবিষ্ঠায় অদ্বিতীয় পারদর্শী । 
এরা “চিকিৎসা সারতন্ত্র নামে 
একখানি গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন। অশ্থিনী- 
কুমারদ্বয়ের প্রকৃত বিবরণ সম্বর্ধে বিস্তর 
মতভেদ আছে। নিরুত্তকার যস্কের 
মতে এক্স ইন্জর ওহুর্য) বেদে এ'রা 
(১) পৃথিবী ও স্বর্গ, (২) দিবা ও রাত্রি 
(৩) হুর্য ও চন্দ্র (৪) বিবন্বান ও 
কারণুযুর যমজ পুত্র (৫) আকাশের পুত্র 
(৬) সিন্ধুগর্ভ সত (৭) দক্ষ সন্ভৃত 
(৮) নুযাত্মাজ্তার স্বামী বলে উক্ত 
হয়েছেন । এরা স্ববর্ণরথে দিনে 
তিনবার. ও রাত্রে তিনবার জগৎ 
ভ্রমণ করেন। 

অশ্বসেন-তক্ষকের পুত্র, নাগ 
বিশেষ। খাওবদাহনকালে তক্ষক-পদ্ধী 
অশ্বসেনকে গলাধঃকরণ করে বাইরে 
আসবার চেষ্টা করলে, অর্জন তার 
শিরশ্ছেদ করেন। তখন ইন্দ্র বায়ু 
বর্ষণ করে অঙ্ঞ্নকে মোহাচ্ছন্ন করলে 
সেই স্থযোগে অস্বসেন মুক্ত হয়। 
অগ্নি, কৃষ্ণ ও অজুর্ন তাকে অভিশাপ 
দেন যে, সে নিরাশ্রয় হবে।- কর্ণাজনের 


| যুদ্ধের সময় মাতৃহত্যাকারী অঙ্গুপিকে 


বধ করবার জন্য অশ্বসেন সর্পবাণ 
রূপে কর্ণের অজ্ঞাতে তার তৃণে প্রবেশ 
করে। কর্ণ এই বাণরূপ অশ্বসেনকে 
নিক্ষেপ করলে, সর্বজ শ্রী পায়ের 
চাপে অজুনের রখ এক হাত নিম্নাভি- 


জশ্বপতি 


মুখী করার ফলে অুননের বিখ্যাত 
বর্ণকিরীট দগ্ধ হয়। অশ্বসেন কর্ণের 
কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে 
পুনর্বার় বাণরূপে ব্যবহৃত হবার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করে। কর্ণ এক বাণ ছুইবার 
নিক্ষেপ করতে ও অন্তের সাহায্যে 
জয়ী হতে অসম্মত হওয়ায়, অশ্বসেন 
নিজেই অর্ভনকে মারবার জন্ত ধাবিত 
হয়। তখন কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জন 
তাকে হত্যা করেন। (মহাভারত-_. 
আদি ও কর্ণ) 

অশ্বপতি--মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে 
এক পরম ধার়িক রাজ! বাস করতেন । 
এই রাজ! সম্ভানলাভের জন্য সাবিত্রীকে 
আরাধনা! করেন। সাবিত্রীদেবীর বরে 
ইনি এক কন্ঠারত্ব লাভ করেন এবং 
এই কন্যার নাম রাখেন সাবিভ্রী। 
ছ্যমংসেনের পুত্র সত্যবানের সহিত 
সাবিত্রীর বিবাহ হম়্। সত্যবান 
অকালে প্রাণত্যাগ করলে, সাবিত্রী 
তীর সতীত্বের মহিমায় স্বামীকে যমালয় 
হতে ফিরিয়ে আনেন। (মহাভারত 
--বন) 

ভষ্টতারিণী-ভগবতীর অষ্ট-মু্তি_ 
তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্া, কালী, 
সান্বতী, কামেশ্বরী ও চামুণ্ডা। 
অষ্টদ্বিক্পাল- আট দিকের পালন- 
কর্তা । ইন্দ্র-_পূর্ব দিকের, অক্রি--অগ্নি 
কোণের, যম--দক্ষিণ দিকের, নিখতি 
»-নৈর্ধতকোণের, বরুণ- পশ্চিমের, 
মরুৎ--বাযুকোণের, কুবের--উত্তরের 
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অষ্টাবক্র 


এবং ঈশ--ঈশানকোণের অধিকারী । 
অষ্ট্দিগগজ - পূর্বাদি অষ্ট দিকের 
রক্ষক ৮টি হস্তী। ইহাদের নাম_- 
এরাবত, পুণুরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, 
পুষ্পদস্ত, সার্বভৌম, স্থপ্রাতিক। 
অষ্ুনাগ--অনস্ত,' বান্থকি, পদ্প 
মহাপন্ন, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ-_ 


এই অষ্ট প্রকার সর্প । 


অষ্টুনাক্িকা_ ছুর্গার অষ্ট-শক্তি-_ 
উগ্রচণ্তা, গ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চগ্ডনায়িকা। 
অতিচগ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্বতী। 
অষ্টদশ পুরাঁণ-__-যথাক্রমে ইহাদের 
নাম- ব্রহ্মা, পদ্ম, বিষ, বাফু। ভাগবত, 
নারদীয়, মার্কগেয়, অগ্নি, ভবি্, ব্রন্ধ- 
বৈবর্ত, লিন, বরাহ, স্বন্ধ, বামন, করম, 
মত্য্য, গরুড়, বরঙ্গাগ্ড। 
অষ্টাবক্র-_বিখ্যাত মহধি ও সংহিতা 
কার । মহধি উদ্দালকের কহোড় নামে 
এক শিষ্য ছিল। তিনি কহোড়ের সঙ্গে 
নিজ কন্তা স্বমতির বিবাহ দেন। 
স্থমতির অন্ত নাম সুজাতা । গর্ভবতী 
হলে গর্ভস্থ বালক শ্রুতি ছারা সর্ববেদজ্ঞ 
হয়ে ওঠে। সেই গর্ভস্থ অবস্থায় শিশু 
একদিন পিতা কহোড়ের বেদপাঠ 
অশুদ্ধ বলায় কহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে 
অভিশাপ দেন ষে, ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই 
যখন তার স্বভাব এত বক্র, তখন 
ভূষিষ্ঠ হলে তার দেহের অষ্টস্থান বক্র. 
হবে। গর্ভস্থ শিশু যথাসময়ে, 
বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মালে তার নাম হয় 
অষ্টাবন্র। 


অষ্টাবক্র 


অষ্টাবক্রের জন্মের পূর্বেই অর্থাভাবে 
কহোড় জনকরাজার কাছে অর্থপাহাধ্য 
প্রার্থনা করেন। সেখানে বকুণ-পুত্র 
মূভাপপ্তিত বন্দীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে 
কহোড় পরান্ত হন ও সর্তান্যায়ী বন্দী 
তাকে জলে নিমজ্জিত করেন। বার 
বৎসর বয়সে অষ্টাবক্র স্থ জাতার 
নিকট পিতার দুরবস্থার বিবরণ শুনে 
তার মাতুল শ্বেতকেতুর সহিত জনক- 
রাজার সভায় গিয়ে, তর্কে বন্দীকে 
পরাজিত ক'রে জলমগ্ন পিতাকে উদ্ধার 
করেন। তখন কহোড সন্তষ্ট হয়ে 
অষ্টাবত্রকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করতে 
আদেশ করেন । তার ফলে তিনি নদী 
থেকে অবক্র এবং স্বাভাবিক স্থন্দর 
দেহে ভাখত হন। সেই কারণে এই 
নদীর নাম হয় সমঙগা। বদান্ত-খধির 
কন্ঠা স্বপ্রভার রূপে মুগ্ধ হয়ে অষ্টাবন্র 
তার পাণি-প্রার্থনা করেন। বদান্ত 
তাকে হিমালয় ও কুণের ভবনাদ্দির 
পরে এক বনে জনৈকা বৃদ্ধা তপস্থিনীর 
সঙ্গে দেখা করে আসতে বলেন। 
অষ্টাবক্র যথাকালে সেই বৃদ্ধার নিকট 
উপস্থিত হন। বৃদ্ধা তাকে বিধিমতে 
পরিচর্যা করে প্রতি রাত্রে নানাভাবে 
তার সংযম পরীক্ষা করেন। অবশেষে 
তার জিতেন্দ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে 
উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে 
আত্মপ্রকাশ করেন ও মহযি বধান্তের 
অচ্থরোধে অ্টাবক্রকে পরীক্ষা, 
করছিলেন বলে জানান। অবশেষে 
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বধান্ত তুষ্ট হয়ে কন্তা! স্বপ্রভার সঙ্গে 
অষ্টাবক্রের বিবাহ দেন। অষ্টাবন্র 
জনক রাজাকে মোক্ষজনক যে উপদেশ 
সমূহ দেন, তার নামই 'আষ্টাবক্র 
সংহিতা । 

অষ্টুক-_ মহারাজ যধাতির দৌহিত্র । 
মহ্ষি বিশ্বাখিত্রের শুঁরূসে ও যযাতির 
কন্তা মাধবীর গর্ভে এ'র জন্ম হয়। 
ইনি একজন পুণ্যবান রাজা । যযাতি 
পুরুকে বাজ্যভার দান করে বানপ্রস্থে 
গেলেন এবং কিছুকাল পর ব্বর্গে গমন 
করলেন। কোন্‌ তপস্তার বলে তিনি 
বর্গ আসতে সমর্থ হয়েছেন, তা ইন্দ্র 
যযাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে 
যযাতি বললেন, _কেহই তার সমকক্ষ 
তপাচুষ্ঠান করতে সক্ষম হয় নাই। 
এই উক্তি অত্যত্ত অহঙ্কারপূর্ণ ও অন্য 
সকলের অবমাননাস্থচক মনে করে 
ইন্দ্র যযাতিকে স্বর্গভ্রষ্ট করলেন । স্র্গ- 
ভ্রষ্ট হয়ে পতিত হবার সময় যযাতির 
নিজের দৌহিত্র অষ্টকের সঙ্গে ও 
অষ্টকের বন্ধু প্রত, বন্থমান ও 
শিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অষ্টক 
যযাতিকে অন্তরিক্ষের বা দিব্যের যে 
কোন স্থান দিতে চাইলেন) প্রতর্দন 
অস্তরিক্ষের বা স্বর্গের যে কোন স্থান 
দিতে চাইলেন, বন্থমান এবং শিবিও 
অনুরূপ বললেন। কিন্তু যাতি বললেন 
তোমাদের ত্যাগ করে আমি একলা 
স্বর্গে যার না, কর্মফলে আমরা স্বর্গ 
জয় করেছি। এইরূপে অষ্টক, প্রতর্দন 





অষ্টবন 

বস্থমান ও শিবির সহিত ষযাতি হ্বর্গে 
গেলেন। 

অষ্টবন্্--ধর্মের উরসে ও দক্ষকন্তা 
বস্থর গর্ভে ধর, গ্রুব, সোম, অনল, 
অনিল, সাবিত্র, প্রত্যুষ, প্রভাস--এই 
অষ্টবস্থর জন্ম হয় । অন্ত মতে-_দ্রোণ, 
প্রাণ, গ্রুব অর্ক, অগ্নি দোষ, বাস্ত ও 
বিভাবস্থ (বিষুঃপুরাণ) | মহাভারতের 
মতে--বহুরূপ, ত্র্যম্থক, সাবিজ্তর, 
হথরেশ্ব বর জয়ম্ত,। পিনাকী ও 
অপরাজিত । 

অস্তি--কবিরাজ জরাসন্ধের অস্তি 
ও প্রাপ্তি নামে ছুই কন্তা ছিল। 
উহ্বারা ছুইজন মখুরাপতি কংসের 
্ত্রী। 

অন্থুর--বেদের প্রাচীনতম অংশে 
অস্থর অর্থে দেবতা $ তুলনা পারসীক 
আবেস্তার 'আহুর'। দেবতা হিসাবে 
ইন্দ্র, অগ্নি এবং বরুণকে অস্থুর বল! 
হোত। পরে এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে 
পরিবতিত হয়-_যার] দেবতার সহিত 
বিরৌধ করে, যারা সমুদ্রমস্থনে 
উত্থিত স্থুধা পায় নাই, তাদেরই অস্থর 
বলে। বেদের পরবর্তা অংশে অর্থাৎ 
খকবেদের শেষে এবং অথর্ববেদে যারা 
দেবতা-বিরোধী, যাদের সুধা নাই-- 
এই অর্থেই এখন ব্যবহার হয়। এতরেয় 
ব্রাঙ্মণে আছে যে, প্রজাপতির নিঃশ্বাস 
একবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সেই 
প্রাণবন্ত নিঃশ্বাস হতে অস্থরদের সৃটি 
হয় । শতপথ ত্রাক্ষণেও অসহ্রদের জন্ম 


৩৮ 


অসমঞ্জ 


সন্বদ্ধে এই একই কথা লেখা আছে। 
বিষুঃপুরাণ মতে ব্রম্ধার জজ্ঘা হতে 
অস্থরদের জন্ম। দেব-শক্রদের এই 
নামে অভিহিত কর] হয়। এর! পূজা ও 
ষাগযজ্জের অনুষ্ঠান ধ্বংস করত। 
অস্থরদের তিনটি ইন্দ্র ছিল_হিরণ্য- 
কশিপুং বলি ও প্রহলাদ (মংশ্াপুরাণ)। 
ভারা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতীক এবং 
তামসে পরিপূর্ণ ( ব্রহ্ষাওপুরাণ )। যে 
সব অস্থর দেবতাদের সহিত যুদ্ধে 
নিহত হোত, তারা পৃথিবীতে 
মন্থস্তরূপে জন্মগ্রহণ করে নানাপ্রকার 
বিপদ স্যট্টি করত (ব্রদ্ষাগুপুরাণ )। 
এই শ্রেণীতে পড়ে দৈত্য, দানব এবং 
কম্তাপের বংশধররা $ কিন্তু পুলন্ত্যের 
বংশধর রাক্ষপদের বোঝার না। 

অসমর্জ--অযোধ্যার ন্নাজ। সগরের 
জ্যে্টপুত্র । সগরের জ্যেষ্টা মহিষী 
বিদর্ভরাজ কন! কেশিন্নী, এবং কনিষ্ঠা 
মহিষী কশ্তপের কন্যা ও গরুড়ের 
ভগিনী স্থমতি। পুত্র কামনায় সগর 
ছুই পত্বীর সহিত হিমালয়ে শতবর্ষ 
তপস্যা করলে, মহবি ভৃগুর বরে 
কেশিনীর গর্ভে অসমণ্ড নামে এক পুত্র 
ও স্থমতির গর্ভে বাট হাজার পুত্র হয় । 
কালক্রমে অসমঞ্জ অত্যন্ত পাপচারী 
ও দুরাত্মা হয়ে উঠল, পিতা তখকে 
নির্বাসিত করেন । সগরের যজ্ঞান্বের 
অন্বেষণে তার বাট হাজার পুজ্জ যখন 
কপিলমুণির ক্রোধে ভম্ম হয়, তখন 
অসমঞ্ধের পুত্র অংগুমান কপিলমুনিকে 


অলিতদেবল 


সম্ধষট করে যজ্ঞাখ ফিরিয়ে আনেন । 
অংগ্মানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের 
পুত্র ভগীরখ । 
অসিতর্দেবল- সর ত্বতী তীরস্থ 
আদিত্যতীর্ঘবাসী গারস্থ্-ধর্মী তপন্থী। 
একদা! ভিক্ষু জৈগীষব্য মুনি দেবলের 
আশ্রমে এসে সেখানে যোগনিরত 
হয়ে বাস করতে থাকলেন । তিনি 
কেবলমাত্র ভেজনকালে উপস্থিত 
হতেন। একদিন দেবল জৈগীষব্যকে 
দেখতে না পেয়ে ভাবলেন, দীর্ঘকাল 
এ'র সেবা করা সত্বেও ইনি আমার 
সঙ্গে আলাপ করেন নি। অবশেষে 
একটি কলস নিয়ে তিনি আকাশচারী 
হয়ে মহাসমুদ্রে এসে দেখলেন, জৈগীষব্য 
সার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। 
আশ্রমে ফিরে এসেও দেখলেন, 
জৈগীষব্য পূর্ববৎ বসে আছেন । তখন 
দেবল অস্তরীক্ষ, পিতৃলোক, ষমলোক, 
সুর্যলোক প্রভৃতি সকল হনে ভ্রমণ 
করে জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন। 
অবশেষে জৈগীষব্য ব্রহ্মলোকে অস্তহিত 
হলে, দেবল তার অল্প তপন্যার গ্রভাবে 
সেখানে যেতে অক্ষম হন। পরে 
আশ্রমে ফিরে এসে দেবল জৈগীষব্যের 
কাছে মোক্ষধর্ম গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ 
করেন। মহধি অসিতদেবল হিমালয়- 
পত্বী মেনকার অগ্তম] কন্তা একপর্ণাকে 
বিবাহ করেন। ইনি “অসিতদেবল" 
'দেবল' 'অসিত'--এই তিন নামে 
খ্যাত । 


৩৪ 


অসিতলোগা 


অনিরীী- বীরণ প্রজাপতির কন্তা ও 
দক্ষের স্্রী। এর অন্ধ নাম বৈরণী। 
প্রজা-্থটির জন্য দক্ষ অসির্ীর গর্ভে 
প্রথমে হ্ষশ্ব নামে পাচ হাজার পুত্রের 
জন্মদ্দান করেন। কিন্তু তীর! সকলেই 
নারদের উপদেশে সঙ্গ্যাসী হন। 
দ্বিতীয়বারে তার গর্ভে শবলাশ্ব ঞভূতি 
নামে এক হাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
কিন্ত পুনরায় তীরাও নারদের 
উপদেশে সন্গযাসী হন। তৃতীয় বারে 
তাঁর গর্ভে ৬* কন্যা জন্মে। তাদের 
মধ্যে ধর্ম ১০টি, কশ্কুপ ১৩টি, চন্জু 
২৭টি, অরিষ্টনেয়ী ৪টি, বহুপুত ২টি, 
অঙ্গিরস ২টি, এবং কৃশান্খ ২টিকে 
বিবাহ করেন। (হরিবংশ ও 
বিস্ুপুরাণ ) 

অনসিতলোমা-দা নব বিশেষ। 
কশ্ঠাপের রসে ও তার সতী দস্র গর্ভে 
এর জন্ম । মহিষাঙ্থরের সঙ্গে যুদ্ধের 
সময় অসিতলোম। দেবীর পহিত যুদ্ধ 
করে এবং ব্রদ্ধার বরে এই যুদ্ধে জয়ী 
হয়। এর পরে এই মানব যুদ্ধে 
বরণকেও পরাজিত করে। যখন 
অসিতলোম। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন 
দ্বেবতার! ভয়ে শিবের শরণাপন্ন হন। 
কিন্তু এট সহজসাধ্য কাজ নয় বলে, 
তিনি দেবতাদের বিষ্ণুর কাছে নিয়ে 
যান। বিষুণ এই দানবকে পরাস্ত 
করবার জন্ত একটি স্্রীরত্ব স্যতি করেন। 
বিষ্ুর শরীর হতে অাদশতুজা 


অহল্যা 

মহালক্ষী অবিভূর্ত হয়ে একে বিনাশ 
করেন । € দেবীভাগবত ) 
অক্ল্যা-ত্রন্ধার মানসী কন্যা ও 
শতানন্দের জননী | 'হল' শব্দের একটি 
অর্থা কদর্ধত। | সকল প্রকার হল্য বা 
বিরূপতাশুন্যা অদ্বিতীয়! স্থন্দরী বলে 
সত্যযুগে ত্র! তার স্থষ্ট মানসপুত্রীকে 
অহল্যা নাম দিয়েছিলেন। ব্রন্ধা 
অহ্ল্যাকে বহুদিনের জন্য গৌতম 
খধির কাছে রেখে যান। সংযতচিত্ত 
গৌতম অতি ঘত্বসহকারে তার রক্ষণা- 
বেক্ষণ করে তাকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক 
অরন্থায় ব্রহ্মার নিকট ফিরিয়ে দেন। 


ব্রহ্ম এতে সন্তপষ্ট হয়ে গৌতমের হাতে 


অহল্যাকে দান করেন । ইনি গৌতম 
খষির স্ত্রী ও ধর্মপত্বী। গৌতমের 
সঙ্গে অহল্যার বিবাহ হওয়ায় ইন্দ্র 
ঈর্যাখধিত হয়েওঠেন | কারণ তিনি 
মনে করেছিলেন, এই অপূর্ব সুন্দরী 
নারী তারই প্রাপ্য । একদিন গৌতম 
্বান করবার জন্য আশ্রম থেকে অন্যত্র 
চলে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের 
রূপ ধারণ করে আঅহ্ল্যার কাছে 
উপস্থিত হন এবং তার সঙ্গম প্রার্থনা 
করেন। অহ্ল্যা দেবরাজকে চিনতে 
পেরেও সেই সময় কামার্ত ছিলেন বলে 
দুর্মতিবশে তার দ্বারা কামন। পরিতৃপ্ত 
করেন। ইন্দ্র সেই স্থান ত্যাগ করবার 
পূর্বেই গৌতম উপস্থিত হন। ইন্্রকে 
দেখে ক্কুদ্ধ গৌতম অভিশাপ দেন যে, 
ইন্্র নপুংসক হবেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র 


আগমনী 


অণ্ড খসে পড়ে। ইন্দ্র অতঃপর 
পিতৃদেবগণের নিকট নিজের ছুদশা 
জানালে, তারা মেষাণ্ড উৎপাটিত 
করে ইন্দ্রের দেহে সংযুক্ত করেন। 
অতপর তিনি অহল্যাকে অভিশাপ 
দেন যে, তুমি রূপযৌবনসম্পন্না, কিন্তু 
তোমার মন অস্থির ; সুতরাং জগতে 


তুমিই কেবল একমাত্র রূপবর্তী থাকবে 


না। সহ্ন্ম বংসর তোমাকে এখানে 
অদৃশ্ঠ অবস্থায় বাযুতুক্‌ হয়ে অনাহারে 
অন্থতপ্ত হ্বদয়ে জীবনযাপন করতে 
হবে। একদিন যখন রামচন্ত্র এই 
গভীর অরণ্যে আসবেন, তখন সেই 
আতিখিসংকার করে তুমি পাপমুক্ত 
হবে। তারপর একদিন রাম গৌতমের 
আশ্রমে এলে তার আগমনের 
ফলে অহল্যা সর্বপাপমুক্তা হন । 

বেদের ভান্তকার কুমারিলভট্ের 
মতে অহল্যা-ইন্দ্র উপাখ্যান একটি 
রূপকমাত্র | ইন্দ্র সুর্যের এবং অহল্যা 
রাত্রির রূপকমাত্র। ন্ুর্যোদয়ে রাত্রি 
অনৃশ্ঠ হয়। এই কাহিনী অবলম্বন করে 
উপাখ্যানটি কল্পিত হয়। মতান্তরে, 
অহল্যা উবার দপক। দিনে ইন্ত্রূপী 
সুর্যের উদয়ে, উ্া অসূর্যম্পস্তা হয় । 
অহ্ল্যা পঞ্চ প্রাতঃম্মরণীয়া কন্ঠায়_ 
অন্ততম। । 


০) ৃ 
আশ্মমনী-গিরিরাজ হিমালয় ও 
তার স্ত্রীমেনকার কন্তা উমা বা পার্বতী 
বিবাহের পর স্বামীর ( শিবের ) ঘরে 


স্আরের 


শিয়েছিলেন। তাঁকে আনবার জন্য 
এই বিষয় নিয়ে অনেক বাঙালী কবি 
'গীত রচল্লা করেছেন। প্রতি বৎসর 
দুর্গাপূজার সময় এই আগমনী গান 
গেয়ে লোকের যনে উদ্দীপনা জাগিয়ে 
তোলা হয়। আগমনী বাংলাদেশের 
একটি বিশিষ্ট গান । 
আগ্নেষ-০) দেবসেনাপতি 
কাত্তিকেয় অগ্নিসভ্ভুত বলে অগ্নিজ ও 
আগ্নের় নামে অভিহিত হতেন। 
(২) অগ্নিসভভূত অঙ্গিরারা আগ্রেয় নামে 
খ্যাত ছিলেন । 
আগ্মেক়ীক্ত্র_অগ্রির পুত্র অগ্নিবেশ্তকে 
ভরদ্বাজ প্রদত্ত অস্ত্র। অগ্নিবেশ্ত এই 
অস্ত্র দ্রোণকে দিয়েছিলেন এবং 
দ্রোণের কাছ থেকে অন এই অস্ত 
লাভ করেন। 
আদিপুরাণ-_প্রথম পুরাণ, যাকে 
সাধারণত, ব্রহ্মপুবাণ বলা হয়। 
আদ্দিত্য-অদিতির পুত্রগণ। অগ্িতির 
গর্ভে কশ্ঠপের ওগুরসে বিবস্বান, অর্ধমা, 
পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, 
বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম 
-_-এই বারোজন আদিত্যের জন্ম হ্য়। 
কালিকাপুরাণে বিধাতার স্থলে সোম। 
খকৃবেদে একস্থানে আদিত্য-সংখ্যা ৬। 
খথা-মিজ্র, অর্ধমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও 
শু | স্থানাস্তর়ে ৭ এবং অন্তত ৮ 
(দখ! যায়। তৈত্তিরিয়ে__মিত্র, বরুণ, 
শ্ধাতা, অর্ধমা, অংগ, ভগ, ইন্দ্র ও 
“বিবস্বাম-এই আট জন আধিত্য। 


৪১ 


আছেষী 


শতপথ ব্রাঙ্মণে বারোজন আদিত্য 
বারে! মাসের প্রতীকন্বরূপ উল্লিখিত 
আছে। পুরাণে আছে-হুর্ষের স্ত্রী 
সংজ্ঞা ত্বামীর তেজ সহা করতে না 
পেরে পিতাকে জানালে বিশ্বকর্ম! 
আদিত্যকে বারো খণ্ডে ভাগ করে 
সুর্যের তেজ হাস করেন। এই বারো 
ভাগে বিভক্ত সুর্য বারো নাযে বারো 
মাসে উদ্দিত হন। সেই থেকে তূর্য 
বৈশাখে তপন, 'জ্যোষ্ে ইন্দ্র, আষাড়ে 
রবি, শ্রাবণে গভন্তি, ভাদ্রে যম, 
আশ্বিনে হিরপ্যরেতা, কাত্তিকে 
দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র, পৌষে বিষ, 
মাঘে অকণ, ফাল্ধনে সুর্য এবং চৈত্র 
বেদজ্ঞ নামে উদ্দিত হন। 
আদ্বাশক্তি__-মহাদেবের স্ত্রী দুর্গার 
অন্য নাম। 

আত্রেফী--খধিকন্তা। মহাকশি 
বাল্সীকির শিষ্য, ইনি বাল্মীকির কাছে 
বেদ-.বদাঙ্গ প্রভৃতি পাঠ করেন। 
কিন্তু পরে যখন বাল্মীকি সীতা দেবীর 
পুত্র লব-কুশের শিক্ষাদানে সব সময় 
কাটাতে লাগলেন, তখন জ্ঞানলাভের 
আর স্থযোগ না পেয়ে আত্রেয়ী 
বান্মীকির আশ্রম ত্যাগ করে উপযুক্ত 
গুরু খুজতে লাগলেন এবং মহামুনি 
অগক্য্ের কাছে গিয়ে তার শিশ্তা 
হলেন। খাধষি আত্রেয়ীকে অত্যন্ত 
যত্বে শিক্ষা দিলেন এবং পরে আত্রেয়ী 
অদ্বিতীয়া বিদুষীরূপে খ্যাতিলাভ 
করেন । 


আর্বাবর্ত 


আর্ধাবর্ত-. পূর্ব-মুদ্র; পশ্চিম-সমুদ্র, 
হিমালয় ও বিদ্ধ্যপর্বত--এই চতুঃ- 


সীমার মধ্যবর্তী ভূভাগ। 

আকস্মান- পূর্বে ইনি একজন খধি 
ছিলেন । এক সময়ে ঘোরতর তপন্তায় 
নিযুক্ত থাকাকালীন নারায়ণ খষির 
সম্মুখে এসে জানালেন যে, তিনি তার 
তপস্যায় সন্ধষ্ট হয়েছেন এবং এর জন্ত 
তাঁকে বর দেবেন। খধি এই বর 
প্রার্থনা করলেন যে, নারায়ণের স্ত্রী যেন 
তীর স্ত্রী হয়। নারায়ণ 'এই বর প্রদান 
করে জানালেনষে, পরজন্মে ( ঘাপরে ) 
লক্ষ্মীকে তিনি পাবেন। কিন্তু তাকে 
ক্লীব হয়ে জন্মাতে হবে। পরে দ্বাপর 
যুগে লক্ষ্মী (রাধিকা ) বুষভাহুরাজার 
কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এইসম্ব 
কৃষেরও জন্ম হোল। রাধিকার সঙ্গে 
আয়ানের বিবাহ হয়। একদিন শাক্ত 
আয়ান কালীপৃজায্ব রত ছিলেন, এমন 
সময় কৃষ্ণ রাধিকার সহিত বনমধ্যে 
বিহার করছিলেন_এই সংবাদ 
আম্মানের ভগিনী কুটিল! দেয়। তখন 
আয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে রাধিকাকে মারতে 
অগ্রসর হলেন । এতে রাধিকা অত্যন্ত 
ভীত হওয়ায় কৃষ্ণ কালী মৃত্তি ধারণ 
করলেন এবং রাধিক1 কালীর পদতলে 
পুষ্পাগ্তলি প্রদান করতে লাগলেন। 
এই দৃশ্তঠ দেখে কালীভক্ত আয়ান 


রাধিকার উপর সন্ত হয়ে কুটিলাকে 


বিস্তর তিরস্কার করলেন । 
আয়ানের মৃত্যু হয়। 


এরপর 





৪২ আরুণি 


আক্মোদ্ধৌম্য--মহধি আয়োব- 
ধোম্য একজন আদর্শ খবি ও গুরু 
ভার বে, উপমন্থ্য ও আরুণি নাষে 
তিন ন্জন বিখ্যত ছাত্র ছিল। 
আয়োদধোম্য শিষ্তদের গুরুভক্তি 
পরীক্ষ/ করবার জন্য তাদের নানা 
প্রকার ক্লেশ দিতেন। শি্তুদের 


'গুরুভক্তি দর্শন করে ও বিবিধ ঘিস্তাক 


পারদশা করে গুরু এদের গৃহে ফিরে 


যাবার অন্থুমতি দেন। (মহাভারত )' 


আয্ুর্বেদ_চি কি « সা শাস্ত্র। ইহা 
অথর্ববেদের অন্তর্গত । কারণবুহ মতে 


ইহা খকৃবেদের উপবেদ, একে পঞ্চম- 


বেদ বল। হয়। প্রজাপতি চার বেধ 
হতে স্বতন্ত্র পঙ্কমশবেদ নামে অভিহিত, 


আযুর্বেদ রচন। করে সূর্যকে প্রদান: 
করেন। হূর্যও এক ত্বত্ত সংহিতা রচনা 
করে উভ্ব গ্রন্থ ধন্বস্তরি অশ্বিনী- 
কুমারঘয় ' প্রভৃতি ১৬ জন শিষ্বকে 
অধ্যয়ন করান। এ! প্রত্যেকে 
আবার এক এক খানি চিকিৎসাশাস্ত 
রচনা করেন। পরবর্তী পত্তিতেরা এই 
তন্ত্রসিন্ধু মন্থন করে নানা জ্ঞানরত্ব 
উদ্ধার করেন। শল্য, শলাকা, কায 

চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, 
অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র বাজীকরণতন্ 
এই আটভাগে আফূর্ষেদশাস্ত্র বিভক্ত। 

আরুণি-এক ত্রাঙ্ছণকুমার। 
পূর্বোক্লিখিত আয়োদধৌম্য নামক 
খধির শিষ্য । আরুণি সদা গুরুর 
আদেশ সবত্বে পালন করতেন? 


আরণ্যক 


একদিন মহধি আরুণিকে ক্ষেত্রের জল 
নির্শমনস্থানে আল বীধতে. আদেশ 
দিলেন। আল বাধতে অসমর্থ হয়ে 
আরুণি আলের মধ্যে শয়ন করে 
নিজের শরীর দিয়ে জলমোত রোধ 
করলে। এদিকে গুরু শিল্ক প্রত্যা- 
গমনে বিলম্ব দেখে আরুণিকে ডাকতে 
লাগলেন এবং তথায় উপস্থিত হলেন । 
গুরুর সন্ধানে আরুণি আল হতে উঠে 
এসে বললেন- আমি জলপ্রবাহ 
রোধে অসমর্থ হয়ে শয়ন করে জল 
রোধ করছিলাম । আয়োদখধোম্য এই 
কথা শ্রবণে গ্রীত হয়ে তখন বললেন, 
তৃমি কেদার খণ্ড (ক্ষেত্রের আল ) 
ভেদ করে উঠেছ বলে তোমার নাম 
উদ্দালক হোল এবং আমার আজ্ঞা 
পালন করেছ বলে সমস্ত বেদ ও 
ধর্মশাস্ত্র সর্বদা! তোমার কঃস্থ থাকবে। 
€ মহাভারত ) 

আরণ্যক--বেদের উপসংহার ভাগ 
্রাঙ্মণ। এই ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগ 
আরণ্যক । ব্র্গচর্য গ্রহণে অরণ্যাশ্রমে 
বাস করবার সময় গুরুর কাছে ষে 
উপদেশ ও শিক্ষা লাভ হোত, 
আরণ্যকে তা লিপিবদ্ধ হয়। অরণ্যা- 
শ্রমে এর' উৎপত্তি বলে এর নাম 
আরণ্যক । যজ্ঞা্দি ধর্মাহ্থষ্ঠানের জন্য 
যেমন ব্রাঙ্গণখণ্ডের প্রয়োজন, বান- 
প্রস্থাবলম্বীর জন্ক সেইরূপ আরণ্যকের 


প্রয়োজন । আরণ্যকের সংখ্যা চার--. 


বৃহৎ, তৈত্তিরীয়, এতরেয় এবং কৌশি- 


৪৩ 


আস্তিক 
তকী। উপনিষদ্বের সঙ্গে আরণ্যকের 
নিকট সম্বন্ধ । সেই জন্য এদের অনেক. 
সময় বৃহদারণ্যক উপনিষদ, তৈত্তিরীক়- 
উপনিষদ, এঁতরেয় উপনিষদ, 
কৌশীতকী উপনিষদ বল! হয়। 
আশ্রম- ত্রাঙ্ষণদের জীবনযাজ্জার' 
চারিটি অবস্থা । ক্রহ্ষচর্য, গাহ্‌স্থা, বান-. 
প্রস্থ, ও সন্ন্যাস। ব্রক্ষচর্য-_ছাত্রাবস্থাঃ, 
গুরুগৃহ বাস, গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন ও. 
শিক্ষা । গাহ্‌স্থ্-_গৃহী সংসারী হয়ে' 
বিবাহিত অবস্থায় সংসারধর্ম পালন 
করা, পৃজার্চনা, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি 
করা। বানগ্রস্থ--৫* বৎসরের পর' 
সংসারের কাজ শেষ করে বন গমন ।' 
সর্বপ্রকার ছুঃখকষ্ট সহ করে ফলাহার, 
ভগবৎপুজা ও চিন্তায় অতিবাহিত 
করা। সন্নযাস--সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে' 
ভ্রমণ ও ভিক্ষান্পে দিনাতিপাত করা। 
সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে যুক্ত হয়ে' 
ভগবানের হাতে জীবন সমর্পণ । 
আস্তিক-_ভরৎকারু মুনিও তার পত্ী 
নাগরাজ বাস্থুকির ভগিনী জরৎকারুর' 
বা মনসাদেবীর সম্ভান। এক মাতা 
নাগরাজ বাহুকির ভগিনী । জরৎকার 
মুনির নিদ্রাঙ্গ করে অপ্রিয় হওয়ায় 


(তিনি তখর গর্ভবতী পত্বীকে ত্যাগ 


করে যাবার সময় গর্ভস্থ সম্ভতানকে 
লক্ষ্য করে বলেছিলেন- -“অস্ত্যয়ং 
্ভসে গর্ভঘ্তব,” ইত্যার্দি। “অস্তি 
পদাদদি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, 
সেই জন্য এর নাম আতন্তিক | অভুনের: 


আকুতি ৪8 ইঙ্গবাক 
পৌত্র এবং অভিমন্থ্যর পুত্র মহারাজ | প্রভৃতি লিখিত কল্পস্থজাদি অপৌরুষেয়। 
পরীক্ষিৎ-এর ব্রহ্থশাপে তক্ষক দংশনে ূ আপস্তস্ভ--একজন খধি। যখন দিতি 
মৃত্যু হওয়ায় তর পুত্র জনমেজয় | নিজের স্বামী কশ্ঠপের নিকট ইন্্রহস্তা+ 
স্পসত্্র করে নাগবংশ নিমূ্ল করতে : পুত্র" প্রার্থনা করেন, তখন কশুপ 
চান। বান্গকী এই ঘটনা ভগ্নীর | আপন্তস্ত দ্বারা পুত্রেট্টি যজ্জ করতে 
সাহাযো আস্তিককে জানান । আস্তিক ূ বলায় অপস্তস্ত বেদ-বিধান অনুসারে 
যজ্ঞস্থানে গিয়ে জনমেজয়কে সন্তষ্ট | কার্য সম্পয্প করেন। পুর্ণাহুতির সময় 
করে মাতৃশাপে বিলুপ্তপ্রায় সর্পকৃলক্ষে ; ইনি বলেছিন, ইন্তরহস্তা অমিততেজা 
বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেন। | পুত্র জন্মগ্রহণ করুক । ( অগ্নিপুরাণ ) 
আস্তিকের নাম স্মরণ করলে সর্পভয় ৷ আম্মু- চক্র বংশে ররাজা। পিতা 
দূর হয়। | পুরুরবা, মাতা! উর্বশী। ইনি চ্যবন 
আকুতি- মগ হইতে শতরূপার গর্ভে! খষির আশ্রমে প্রতিপালিত হন। 
প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ দামে ছুই পুত্র! এ'র নহুষ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়। 
ও আকুতি ও প্রস্থতি নামে ছুই কন্ঠা | রাজকন্যা প্রভাকে ইনি বিবাহ 
জম্মে। মহষি রুচির স্ত্রী আকুতি দক্ষিণা | করেন। 

নামে এক কন্তা, যজ্ঞ নামে এক পুত্রের | আহুক--প্রাচীন ভোজ রাজবংশের 
জন্ম দেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ) একজন পরাক্রান্ত ও চরিত্রবান রাজা । 
আগ্মিমাঠর- মহষি বাস্কল খগ.; যে সময় কৃষ্ণ জরাঁসদ্ধ জামাতা কংসকে 
বেদের প্রথম চার শাখাকে চার ভাগে ; নিহত করেন, উক্ত সময় জরাসন্ 
বিভক্ত করে বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, | কুষ্ণকে নিহত করার জন্যযুদ্ধের উদ্যোগ 
যাজ্ববন্ধ্য ও পরাশর নামে নিজের চার | করলে, আহুক তাহার পক্ষ গ্রহণ 
জন শিহ্কে অধ্যয়ন করান । করেন । বলদেবের সঙ্গে আহুকের যুদ্ধ 
আপস্তস্ত--অষ্টাদশ ধর্মশাস্ত্রকারের | হয় এবং এর ফলে আহুক পরাজিত 
মধ্যে ইনি অন্যতম । এ'র লিখিত | হন। তারপর -ভীম্মকের সঙ্গে যুদ্ধেও 
আপন্তস্ভ সংহিতা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। | তিনি পরাজিত হন। আহুকের পত্বীর 
এই গ্রন্থে কেবল প্রায়শ্চিতবিধি| নামকাশ্ঠা। 

সবিস্তারে লেখা আছে। ইনি কল্পনথত্র 
সংকলন করেছিলেন । কেহ কেহ 
কল্পস্ত্রকে বেদের সমপর্যায় জ্ঞান করে 
'থাকেন। অনেকের মতে বৌধায়ন, 
আপস্তস্ড। আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন 


ই 
ইক্ষবাকু-_হূর্যবংশীয় রাজাদের আদি- 
পুরুষ । বৈবস্বত মন্গুর পুত্র এবং 
হাচবার সময় তের্থাৎ ক্ষুৎ) মঙ্গুর 
নাসিকা থেকে উৎপর। ইনি 





অধোধ্যার বাজা। ইনি বিকুক্ষি, 
নিমি, দগ্ডক ইত্যাদি একশত পুজের 
পিতা । এদের যধ্যে পঁচিশ জন 
পশ্চিমদেশ, তিন জন মধ্যদেশ «এবং 
অবশিষ্টরা অন্যান্য দশ শাসন করত। 
এপ নাম হতে এই বংশের নাম হয় 
ইক্ষণাকু বংশ। কুর্যবংশের ইনি 
স্থাপয়িতা ॥ এই বংশ শাস্তন্ত পর্বস্ত 
বিস্তৃত হয়েছিল । এই ইক্ষণাকু বংশেই 
রামচন্দ্রের জন্ম হয়। একদিন ইঙ্ষযাকু 
বিকুক্ষিকে পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
শশক মাংস আনতে বললেন। পুত্র 
মুগয়। করে শশক মাংস সংগ্রহ করেন 
বটে, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধিত হওয়ায় 
তিনি সেই মাংস ভক্ষণ কবে ফেলেন। 
এতে পিত৷ অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে বিকুক্ষিকে 


রাজ্য হতে বিতাড়িত করেন। | 


কিছুকাল পরে ইক্ষ্মাকুর মৃত্যু হলে, 
বিকুক্ষিই রাঁজা হন। 

ইড়া__মন্ধ প্রজা-হৃষ্টির মানসে এক 
পাকযন্ত্র তৈরী করেন। তিনি যজ্ঞের 
জন্য ঘি, মাখন ও আমিক্ষা জলে 
নিক্ষেপ করেন এবং এর ফলে এক 
বৎসরের মধ্যে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ 
করে। বালিক! জল হতে উত্থিত হলে 
পর, মিত্র-বরুণ তাঁর কাছে এসে 
জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কে? এর 
উত্তরে কন্তা বলেন, আমি মন্গুর কন্তা । 
তখন মিত্র-বকুণ বলেন, তুমি আমার । 
কন্তা তখন কোন উত্তর না দিয়ে মন্্ুর 


বলেন যে, আমি আপনার কন্তা, 
আপনার ঘি, মাখন ও আমিক্ষা হইতে 
আমার জন্ম । আমাকে যজ্ঞে অর্পণ 
করুন। মঙ্ু তাকে দিয়ে কঠোর যজ্ঞের 
অন্থষ্ঠান করলেন । ( শতপ ব্রাহ্মণ ) 
ইন্দুমতী-_বিদর্ভের রাজ ভোজের 
কন্া এবং সুর্যবংশের রাজা রঘুর পুত্র 
অজের স্ত্রী। স্বয়ংবর সভায় অন্তান্ত 
রাজাকে উপেক্ষা করে ইনি রাজা 
অজের গলায় মাল্যপদান করেন। 
অন্ঠান্ত রাজার] ঈর্ষান্বিত হয়ে অজকে 
আক্রমণ করেন কিন্তু অন্জ সন্মোহন 
অস্ত্রেরে সাহায্যে সকলকে পরাজিত 
করেন। ইন্দুম্তীর গর্ভে রাম, লক্ষণ 
প্রভৃতির পিতা দশরথ জন্মগ্রহণ করেন 
একদিন ইন্দুমতী উদ্যানে ভ্রমণ 
করছিলেন, এমন সময় শুন্য-পথগামী 
নারদের বীণা-চ্যুত হয়ে পারিজাত 
মাল্য তার দেহের উপর পতিত হয়। 
উক্ত মাল্যের ম্পর্শমাত্রেই ইন্দুমতী 
প্রাণত্যাগ করেন এবং অপ্দরার মুত 
ধারণ করে স্বর্গে প্রস্থান করেন। 
পুরাকালে তৃণবিন্দু নামে এক 
খাধষির কঠোর তপস্তায় ভীত হয়ে 
ইন্দ্র হরিণী নামে এক অন্সরাকে তার 
তপোভঙ্গ করতে পাঠান। মুনির 
তপোভঙ্গ করতে গিয়ে তার কোপে 
পড়ে মনুস্ত-যোনীতে জন্মগ্রহণ করে 
বিদর্ভরাজ গৃহে হ্রিণী ইন্দুমৃতি 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে 


কাছে যান। মন্থর প্রশ্নের উত্তরে ইড়া | অগ্নরার অন্নয়ে সন্ভধ্ হয়ে মুনি 


ইন 


৪৬ 


ই 


বলেছিলেন, স্বর্গীয় কুহ্য স্পর্শনে | রামায়ণে উল্লেখ 'আছে, অমৃত 


তার শাপ-মৃক্তি হবে। 
ইজ্-খগবেদের প্রধান দেবতা! । 
বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান 
প্রথম । বৈদিক দেবতাদের মধ্যে 
ইন্দ্রই প্রধান যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শক্তি- 
লম্পন্ন। কিন্তু পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ ও 
মহেশ্বর-এই ভিন শক্তির তিনি 
অধীন। অপর সকল দেবতার উপর 
ইনি কর্তৃত্ব করেন বলে ইনি দেবরাজ 
নামে বিখ্যাত। ইনি স্বয়ভু নন। 
খগ বেদের ছুইটি সৃক্তে (৩৪৮, 
৪১৮) তার জন্মের বিবরণ আছে। 
তিনি যাতৃগর্ত থেকেই মাতার পার্শ্ব 
ভেদ করে জন্মাবার চেষ্টা করেন। 
জন্মগ্রহণ করেই তিনি আকাশকে 
উজ্জ্বল করেন (৩1৪৪৪ )। তিনি 
জন্নমাবধিই যোদ্ধা তে1৫১৮, ৫1৩০।৫, 
৮1৪৫18) ও শক্রদমনকারী (১০।১১৩।9 
ও অজেয় (১০।১৩৩।২ )। তার জন্ম- 
সময়ে ভয়ে পর্বত, আকাশ, পৃথিবী 
প্রকম্পিত হয়েছিল (81১৭২ ) এবং 
দেবগণ ভীত হয়েছিলেন । তর মাতা 
অদ্দিতি। দেবগণ তশীকে রাক্ষস বধের 
জন্য সৃষ্টি করেন (৩৪৯1৯ )। পুকুষ- 
কুক্তে (১০৯০।১৩) ইন্দ্র ও অগ্নি 
পুরুষের মূখ হতে উৎপন্ন বল! হয়েছে। 
তিনি গ্ভাবাপৃথিবীর পুত্র ও জনক 
দুই-ই €১০1৫৪।৩)। তখর পিতা গ্যো 
ও ত্বষ্টা। অধ্ি ও পৃষা তর ভ্রাতা । 
'তখর স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী ও শচী। 


নিয়ে দেবাস্থরের যুদ্ধে অক্থরগণ নিহত 
ও পরাজিত হলে ইন্দ্রের বিমাতা 
অস্থর-জননী দিতি কশ্বুপের কাছে 
ইন্দ্রকে হত্য! করতে পারে এমন 
সন্তান প্রার্থনা করেন। কশ্ঠপ বলেন, 
দিতি যর্দি এক সহম্র বংসর শুটি হয়ে 
থাহকন, তবে প্রাধিত পুত্র লাভ 
করবেন। নয়শত নব্বই বৎসর তপস্থা 
করার পর একদিন মধ্যাহ্ে দিতি 
মাথার দিকে পা ও পায়ের দিকে 
মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছেন দেখে, ইন্দ্র 
তকে অশ্চি জ্ঞানে তখর উদরে 
প্রবেশ করে বজ্দ্বারা গর্ভ সপ্য খণ্ড 
করেন। গভস্থ শিশু কেদে ওঠায় 
ইন্দ্র “মা রুদ' “মা রদ" (কেঁদো না) 
বলে শিশুকে কেটে ফেলেন। পরে 
সেই শিশু যখন সপ্তমৃত্তি ধরে জন্ম গ্রহণ 
করে, তখন তাদের নাম হয় মারুত 
এবং এই বূপেই তশরা সপ্তলোকে 
বিচরণ করতে থাকেন । 

ইন্দ্রের বর্ণ কেশ শ্মশ্র অশ্ব রথ 
সবই হরি বা পিক্গলবর্ণ। তখর ছুই 
দীর্ঘ হত্ত, তখর অন্ত বস, ধহর্বাণ 
অঙ্কুশ । ইন্দ্র সহম্রাক্ষ__সহস্ত্র সহন্র 
নক্ষত্রে বিভূষিত আকাশই ইন্ত্র। 
এছাড়। তিনি প্রকাণ্ড কাটা ও জাল 
দ্বারা শত্রুদের জড়িত করতেন । 

সোমরস তার প্রিয় পানীয় । ইন্দ্র 
জন্মিয়াই তার মাতা অদিতির স্তনে 
সোম দর্শন করেন (৩৪৮৩ )। তিনি 
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পিতা ত্থষ্টার দোম বরপূর্বক পান | ভার দেবকাক ত্ষ্ঠা ইন্দের জন্য লৌহ 


করেন (৪1১৮1৩,| সোযরস পান 
করতে করতে তখর উদর স্ফীত হয়েছে 
এবং দাড়িতে জট বেধেছে । স্বোমরস 
রাখবার ঘটের নামই হয়েছিল 
ইন্ডোদর | 
হুদ (৩।৩৬/৮)। তিনি এক চুমুকে 
ত্রিশ হুদ সোমরস পান করেন 
€ ৮৬৬৪ )। সোমপানে উত্তেজিত 
হয়ে তিনি মহাযোদ্ধা, বৃত্রহা। সোম 
হতেই ইন্দ্রের উৎপত্তি (৯৯৬৫ )। 
বাষুষগ্ডলের দেবতারূপে আবহাওয়ার 
ও বৃষ্টিপাতের উপর তীঘ প্রভূত 
আধিপত্য ছিল। বিদ্যুৎ ও বজ্র 
সাহায্যে তিনি অনাবৃহি ৪ অঙি- 
বৃষ্টি ঘটাতেন। হস্তে বজ্জ থাকলেও 
রথে আরোহণ কবে তীর-ধন্নক ও 
বর্শার সাহায্যে তিনি যুদ্ধ করতেন। 
তিনি বহুভোজী ও চির-যুবা। 

ইন্দ্রের বর্ণনা খগ.বেদের চতুর্থাংশ 
(২৫০ স্ুক্ত ) জুড়ে আছে। অন্যান্য 
দেবতার সঙ্গে আরও ৫০টি সুক্তে 
ইন্ছের বর্ণনা! দেখা যায়। ইন 
প্রাকৃতিক ব্যাপারে অধিষ্ঠাতা 
দেবতা, অন্তরিক্ষের প্রধান দেবতা 
এবং তিনি প্রধানতঃ ঝড়-বজ্রেরও 
দেবতা । তিনি অনাবুষ্টি ও অন্ধকার- 
্ূপ অস্থুরকে বিনাশ করেন। বুত্র বা 
ব্যাপক মেঘকে তিনি বজ্কাঘাতে 
বিদীর্ণ করেন। তিনি জলকে প্রমুক্ত 
করেন; তিনি আলোক বিজয় করেন। 


ইন্দ্রের উদর সোমরসের | অন্থর | 


ও প্রস্তর দিয়ে তীক্ষ বছুন্থচীমুখ ও 
হিরখ্যবর্ণ বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। 
ইন্দ্রের শরীর প্রকাণ্ড শক্তি প্রচুর, 
তিনি বজ্জবাহু। তিনি সর ও 
তিনি হিরপয় রথারঢ ও 
মনোরথ। হরিত্বর্ণ শত সহন্ত স্্যচক্ষ 
অশ্ব তার রথ বহন করে (81৪৬৩ 
৬৪৭১৮) ইন্ত্রের রথ ও অশ্ব 
খভূগণের নিমিত। ইন্দ্র খন সোম” 
পানোন্বত হয়ে বস্ত্র নিয়ে মরুৎগণের 
সাহায্যে অনাবৃষ্টির অস্থ্র অহি-বৃত্রকে 
আক্রমণ করেন, তখন আকাশ ও 
পৃথিবী প্রকম্পিত হয় (১৮০১১ )। 
জলবে।ধকারী বৃত্রকে তিনি বজ্জে 
বিচ্ছিন্ন কবেদেন। ইন্দ্র বজ্ঞাঘাতে 
পর্ব বিদীর্ণ করে বন্দী জলকে 
গোষ্ঠবদ্ধ গাভীগণেব ন্যায় বিমুক্ত 
করেন। পবতে ও মেঘে যে দৈত্যদের 
বস, তাদের পঞ্লাজিত করে ইন্দ্র 
জলকে মুক্তি গেন। 

ইন্মেব *ল" রাক্ষদ। অস্থর, 
দৈত্য, অশ্ি “ উরণ, বিশ্ববূপ, অবুর্দ, 
বল প্রতি দীনব। ইন্দ্র অহিকে 
অপস্যত করলেই আকাশে সুর্য, 
দীপ্মান হন। তিনি উষাকে 
প্রকাশিত করেন। তখন অন্ধকার 
গোষ্ট হইতে মুক্ত গাভীগুলির গ্ায় 
সথর্যাকিরণ বহির্গত হয়। এজন্য তির্নি 
গোপতি। শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে 
ইন্দ্ত্লাভ হয়। সেই কারণ ইন্দ্রের নাষ 
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ইন 





শতমুখ, শতত্রতু ওশতমন্য। শত অশ্ব- 
মেধ বজ্জের ফলে পাছে কেউ ইহ্তরত্ব- 
লাভ করে, এই ভয়ে ইন্দ্র তপন্থীদের 
তপস্যা ও সাধনায় নান] বিজ সথষটি 
করতেন। এই ছিল তার আত্মরক্ষার 
একটি প্রধান উপায় । ইন্দ্র অস্থরদের 
চিরশক্র। অন্রদের অত্যাচার হতে 
রক্ষা লাভের জন্য এবং স্বর্গরাজ্য যাতে 
অস্থরদের হস্তগত না হয় সে জগ্য, 
তিনি তাদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে 
তাদের বিনাশ করতেন ॥ কিন্ত এদের 
হস্তে তিনি পরাস্তও হয়েছিলেন । 
এইরূপে অন্থরদের প্রধান- বৃত্ত, 
নমুচি, বল, জত্ত, অহি, চুমুরি, ধৃনি, 
পিপন, শরষ্ণ প্রভৃতিগণ তীর হাতে 
নিধনগ্রাঞ্চ হয় । এই জন্য ইন্জ বৃত্রহা, 
বৃত্রত্ন, নমুচিন্থ্দন, জন্ভভেদী, জন্ত- 
ভে্দন, বলরিপুং বলভিদ" বলভেদন, 
বলারাতি, পুরুুত, পাকশাসন প্রভৃতি 
বিভিন্ন নামে খ্যাত। ইনি অঙ্থরপুরী 
ধ্বংস করার জন্য পুরন্দর নামেও 
পরিচিত। মেঘ বাহন বলে এ'র নাম 
মেঘবাহন, বারিবর্ষণ করেন বলে ইনি 
বুষা। প্রধান অস্ত্রস্বরূপ বজ্রকে ধারণ 
করেন বলে, এর নাম গোত্রভিন, 
বন্ী, আখগুল। এ'র অশ্বগণ হরিদ্বর্ণ 
বলে, এর নাম হরিহম্ব, হরিদশ্ব। 
ইনি পৃর্বকোণের শাসক, স্বর্গরাজ্যের 
রাজা । বেদে এ'র যে সব বিশেষত্বের 
কথা উল্লেখ আছে, তার সবই 
পৌরাণিক যুগেও বর্তমান ছিল। 


ররর এরপর 


এখানেও তিনি বনজ ও বিদ্যুতের 
নিক্ষেপক। ্্‌ 

একবার তিনি বৃন্ান্থর কতৃক 
পরাজিত হয়ে দ্বর্গরাজ্য থেকে 
বিতাড়িত হয়েছিলেন । পরে দধীচির: 
অস্থিনিমিত বস্ত্র দ্বারা বৃত্রান্থরকে 
নিহত করে স্বর্গরাজ্য জয় ,করেন। 
পরবর্তীকালে তার দোমরস পানের 
মাত্রা বর্ধিত হয় এবং ইন্দরিয়াসক্কিও, 
প্রবল হয়। 

কথিত আছে যে, একদা স্ুন্দ ও. 
উপনুন্দ ব্রহ্মার উদ্দেশে দারুণ তপপ্য। 
করে। তখন ত্রহ্মা তাদের বর দেন যে, 
তাদের পরস্পরের হাতে ভিন্ন কাহারও, 
মৃত্যু হবে না। ব্রহ্ধার আদেশে বিশ্ব- 
কর্মী তাদের নিহত করবার জন্য 
তিলোত্বম। নামে এক অপরূপ সুন্দরী 
নারীর স্থ্টি করেন। সমস্ত প্রাণীর 
সবচেয়ে সুন্দর অঙ্গ তিল তিল করে 
নিয়ে এই নারীমৃতি স্থষ্টি হয়েছিল 
বলে এই নারীর নাম হস্ব 
তিলোত্তমা । ব্রহ্মার আদেশে 
তিলোতম৷ স্ুন্দ ও উপহন্দকে প্রলু্ধ 
করতে যাবার পূর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ 
করে। তিলোত্মাকে দেখবার 
জন্য তার গমনপথের অনুসরণে ত্রন্ধার 
চার দিকে চারটি মুখ নির্গত হয়, এই 
ঘটন! হতেই তিনি চতুমূ্থ হন। 
ইন্দ্রের স্হত্র নয়ন হল এবং শিব স্থির 
হয়ে ছিলেন বলে তার নাম হয় স্থাণু । 
তারপর স্থরা-পানমত্ত সুন্দ-উপন্থন্দের 


ইজ 

কাছে তিলোত্তম1 উপস্থিত হলে, তাকে 
লাভ করার জন্য পরস্পর পরম্পর়ের 
সন্গে/্ধি করে নিহত হয়। মহাভারতে 
উল্লেখ আছে ত্বে, “গীতম মুনির 
অন্নপস্থিতিতে ইন্দ্র স্তার কূপ ধারণ করে 
স্ত্রী অহল্যার সতীত্বনাশ করেন বলে 
মুনির শাপে তার সমন্ত দেহে সহমত 
যোনি-চিহ্ু প্রকাশ পায়। ইন্দ্রের 
অন্থুনয়-বিনয়ে গৌতম এ চিহুগুলি 
লোচন-চিহ্ছে পরিণ৩ করেন। এই 
জন্য ইন্দ্রের আর এক নাম সহ্ত্রাক্ষ বা 
নেত্রযোনি। রামায়ণের কাহিনী 
অনুসারে গোৌতমের গলাপে ইন্দ্রের অপ্ত 
খসে পড়েঃ পরে অশ্বিনীকুমারঘ্বয় 
মেষাণ্ড সংযোগে ইন্দ্রের পুরুষত্ব 
ফিবিয়ে আনেন । রামায়ণে কথিত 
আছে যে, রাবণ স্বর্গে গিয়ে ত্বর্গরাজ্য 
অধিকারের জন্য ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ 
করেন। বাবণ-পুত্র মেঘনাদ কর্তৃক 
পরাজিত ইন্দ্র লঙ্কায় নীত হন। এই 
জন্য মেঘনাদ ইন্রজিৎ নামে স্থপারিচিত। 
্র্গা ইন্দ্রের মুক্তি প্রার্থনা করলে 
ইন্্রজি২ অমরত্তবের বিনিময়ে ইন্দ্রের 
মুক্তি দিতে স্বীকৃত হন। কিন্ত ব্রহ্মা তা 
প্রত্যাখ্যান করায় ইন্দ্রজিৎ বর প্রার্থনা! 
করেন যে, অগ্রিপৃজা করলে অগ্নি হতে 
তার জন্য অশ্খ সমেত রথ উখিত হবে 
এবং সেই রথে আরোহণ করে যুদ্ধ- 
যাত্রা করলে ইন্দ্রজিৎ অবধ্য হবেন । 
অভীষ্ট বরের বিনিময়ে ব্রন্ধ! ইন্দ্রকে 


যুক্ত করেন এবং বলেন যে, অহল্যার 
৪ 


ই? ঞ্ 
সতীত্ব নাশের জন্যই ইজের এই 
ছুর্গতি। 

তৈতিরীয় রাহ্মণে কধিত আছে যে, 
ইন্দ্র যৌন-আবেদনে আর হয়ে অন্থান 
সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করে উন্ত্রাণীকে 
বিবাহ করেন । অন্যান্ত গ্রন্থে আছে 
তিনি ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করেন এবং 
শাপ হতে রক্ষা পাবার জন্য ইন্জাণীর 
পিতা পুলোমাকে হত্যা করেন। 

মহাভারতে কথিত আছে যে, 
তৃতীয় পাগ্ডব অজু এ'র গুরসে কুন্তীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং অজুর্নের 
জন্যই তিনি কর্ণের কবচ ও কুগুল 
অন্তায়ভাবে সংগ্রহ করে তার পৰ্বিবর্তে 
অব্যর্থ শক্তি-অদ্ঘ দান করেন । 

একবার তিনি খষি দুর্বাসার প্রদত্ত 
মালা প্রত্যাখ্যান করায় ক্রুদ্ধ খাহি 
অভিশাপ দেন যে, তার সমস্ত রাজা 

ংস হবে। ইন্দ্র দৈত্যদের দ্বারা 

সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে এমন ছুর্দশাগ্রন্ত 
হন যে, সামান্য গবপ্যতের জন্যও তাকে 
ভিক্ষা! করতে হয়। 

পুরাণে কৃষ্ণের সঙ্গে তার বিরোধি- 
তার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় । ব্রজ- 
বাসীরা এক সময়ে ইন্দ্রের উপাসপক 
ছিল। গ্রকৃষণের চেষ্টায় তারা ইন্দ্রের 
উপাসন! ত্যাগ করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে 
প্রচণ্ড ঝড়বুষ্টি স্থঙ্টি করে তাদের দেশ 
প্রাবিত করতে থাকেন। তখন কৃ 
আঙ্গুলে গোবর্ধনপর্বত ধারণ করে 
ব্রজবাসীদের রক্ষা করেন। একবার: 


ইন্তরকীল 
কফ তার শ্রী লতাভামার অন্থরোধে 
ইন্দ্রের পারিজাত বৃক্ষ কেড়ে নেন। 
তখন ইঙ্দ্রানীর প্ররোচনায় অন্যান্য 
দ্বেরতাদের সঙ্গে ইন্দ্র কষ্চকে আক্রমণ 
করেন। এই যুদ্ধের ফলে ইন্জ পরাজিত 
হন।. পরে কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্জের সন্ভাব 
স্থাপিত হয়। 

ইন্দ্রের পুত্রের নাম- জয়ন্ত | জয়ন্ত 
ব্যতীত ইন্পু্র__বালী ও অজুন। 
কন্যা জয়স্তী। এর নগরীর নাম-_ 
'অমরাবতী | উদ্যান-'নন্দন | প্রমোদ- 
পুরী-_বৈজয়স্ত । অশ্ব_উচৈঃশ্রব]। 
হস্তী- এরাবত। রখ__বিসান। রথ- 
চালক-_মাতলি। তরবারি--পারদ্ধ। 
ধন্থ- ইন্দ্রচাপ। অস্ত্র বজ্। 

এইরূপ মত প্রচলিত আছে ষে,. 
স্বগরাজ্যের যিনি অধিপতি হতেন, 
তিনিই “ইন্দ্র উপাধি লাভ করতেন। 
ইনি আদিত্যগণের অন্যতম । ইনি 
সংবর্ত, পুষ্ষর প্রভৃতি মেঘের অধীশ্বর 
বলে মর্ত্যের রাজন্যবর্গ ও খষিগণ শস্য 
ও অস্নের প্রাচুর্য কামনায় ইন্দ্রের অর্চনা 
করতেন । বেদোক্ত ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, 
বায়ু নামাস্তর মাত্র। 
ইক্দকীল-_হিমালয়স্থ মন্দরপর্বত। 
মতাস্তরে মহেন্দ্রপর্ত। এই পর্বতে 
নানা রকম মণিমুক্তা থাকত । এখানে 
'অজুন তপস্তা করেন এবং কিরাতরূপী 
অহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে সন্ত 
করেন। 

ইজ্্রজিশ_রাধণের অন্যতম পুত্র । 


ইজি 


প্রধান মহ্ষী কফ তার হ্বী সত্যভাষার অছুরোধে ] প্রধানা যহিষী মন্দোরীর গর্ভে একর 
জন্ম । এ'র অন্য নাম মেঘনাদ । জন্ম" 
কালে মেঘ গর্জনের মত গভীরখখঝে 
ক্রন্দন করেছিলেন বলে এ'র এই নাম 
হয়। মহামায়ার পূজা করে মেঘনাদ 
মায়াবল লাভ করেন। ইনি অগ্নিষ্টোম 
অশ্বমেধ, বাজন্য়, গোমেধ, বৈষব 
প্রভৃতি সপ্তবজ্ঞ সম্পন্ন করেন ও দুঃসাধ্য 
"মহেশ্বর যজ্ঞ করে পশুপতির নিকট বর 
লাভ করেন। ইনি কামচারী 
আকাশগামী শ্তন্দন, তামসী মায়া, 
অক্ষয় তৃণীর ও শক্রনাশক অন্ত্রসমূহ 
লাভ করে ছুরধর্ধ হন। দিথিজয় করবার 
সময় রাবণ পুত্রসহ ইন্দ্রকে জয় করবার 
জন্য ত্বর্গে যান; সেই সময়ে মেঘনাদ 
ইন্জপুত্র জয়স্তকে পরাজিত করেন এবং 
শিবের বরে মায়] গ্রভাবে অদৃশ্য থেকে, 
ইন্রকে মায়াতে আচ্ছন্ন, শরজালে 
অবলন্গ এবং বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে 
আসেন । দেবতার! ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রের 
মুক্তি-ভিক্ষা করতে আসেন। ব্রহ্ম 
মেঘনাদকে ইন্দ্রজিৎ আখ্যা দেন। 
ইন্দ্রের মুক্তির বিনিমন্ষে ইন্দ্রজিৎ 
অমরত্ব প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা উক্ত বর 
দিতে অস্বীকার করে অন্য বর প্রার্থন। 
করতে বলায়, ইন্ত্রজিৎ প্রার্থনা করেন 
যে, যখন আমি যথাবিধি অগ্নির পৃজ। 
করে যুদ্ধযাত্রা করব, তখন আমার 
জন্য অগ্নি থেকে অশ্ব সমেত রথ উত্থিত 
হবে, সেই রথে যতক্ষণ অবস্থান করব, 
ততক্ষণ আমি যেন অমর হই। আঅঙ্মি 


ইনত্রপ্রস্থ ৫১ | ইন্জধ্বজ 
পুজার জপ ও হোম অসমাপ্ত রেখে | খা্বপ্রস্থে বাণ করতে বলেন। 
মুদ্ধযাত্রী করলেই আমি বধ্য হব। | পাগুবের] সম্মত হয়ে খাগুবপ্রস্থকে 
ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ব্রক্ষা এই । বানোপযোগী করে বিরাট শহরে পরিণত 
বরেই স্বীকৃত হন। | । করেন। এই শহরকে তীরা বহু সৌধ, 
রামচন্দ্র বানর সৈন্যের সাহায্যে । পরিখা-প্রাকার বেষ্টিত ও'উপবন- 
লক্কায় প্রবেশ করলে, ইন্দরজিৎ প্রথমেই ! সরোবর শোভিত করেন এবং এই শহর 
অঙ্গদ হন্তে পরাজিত হন। এতে তিনি । ইন্দপ্স্থ নামে খ্যাত হয়। 
জুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং ৷ ইন্দ্রপ্রস্থ-_(২) খাগুবারণ্যের মধ্যে 
রাম-লক্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন। | একটি নগর । কথিত আছে দেবতাব! 
শেষ পর্যস্ত গরুড়ের কৃপায় এরা উভয়েই | ইন্দরপ্স্থ স্থাপনা করেন। এই স্থানে 
রক্ষা পান। এরপর কুস্তকর্ণ, অতিকায়, | পূর্বকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পুজা করতেন, 
ত্রিশির1 প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হলে, : সেই থেকে এর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ । এই 
ইন্দ্রজিৎ পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ্‌ স্থানে মৃত্যু হলে বিষ্তুতুল্য হয় । বর্তমান 
হয়ে রাম-লম্ণকে পরাজিত ও অজ্ঞান | দিল্লীর মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। এখন 
করেন; কিস্ক হন্ছমান ওষধ এনে | সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখা যায়। 
তাদের সঞ্তীবিত করেন। এরপর : ইক্দ্রধবজ-_দেবান্রের যুদ্ধে পীড়িত 
তিনি যুদ্ধস্থলে মায়া-সীতা৷ প্রদর্শন | দেবতারা ব্রন্ধার স্তব করেন। ব্রা তুষ্ট 
করে কৌশলে রামকে পরাজিত ৰ হয়ে বললেন, ক্ষীরোদ সাগরে গিষ্সে 
করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু রাম এই ৰ নারায়ণের স্তব করলে দেবতার! 
চাতুরী বুঝতে পারায় তার কৌশল | একটা ধ্বজ পাবেন। এই ধ্বজ 
ব্যর্থ হয়। তখন ইন্দ্রজিৎ নিকুভ্িলা ৰ বংশদণ্ডে যুক্ত ও ইন্দ্রের দ্বার! পূজিত 
"যজ্ঞ করে অজেয় হবার সঙ্কল্প করেন)! হনে অন্থুর নাশে সাহায্য করবে। 
কিন্ত লক্ষ্মণ তার যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন : নারায়ণ দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে 
হবার পূর্বেই নিরস্ত্র অবস্থায় অন্যায়- | সেই ধ্বজ দ্বিলেন। তার সাহায্যে 
ভাবে আক্রমণ করে তাঁকে বধ করেন । | দেবতার অস্রদের পরাস্ত করলেন। 
ইন্দপ্রস্থ_-0১) দিল্লীর নিকটবর্তী | নারায়ণ আরো বলেছিলেন, যে রাজ! 
শহর । যুধিষ্ঠিরের রাজধানী । বর্তমান | ইন্দ্রধ্বজের পূজা করবে, তীর বাজ্য 
দিল্লীতে ইনজপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ দেখতে | শন্তপূর্ণ হবে সেখানে প্রজা বৃদ্ধি 
পাওয়া যায়। পাগুবরা দ্রৌপদীকে | পাবে এবং প্রজারা নীরোগ হবে | 
লাভ করে হন্তিনাপুরে আসবার | ভান্র মাসে গুর দ্বাদশীতে রাজ্যের 
পুর ধরাই তাদের অর্ধরাজ্য দিয়ে | বিশ্বশান্তি ও প্রজাবৃদ্ধির কামনায় 


ইন্ছ্যয় ৫২ ইন্বর্মা 


রাজার! পুর্বে ইন্দ্রের প্রীত্যর্থ এই (২) রাজা তৈজসের পুত্র। ইনি 
ধ্জা বিধিমত পৃজা1 করে প্রোথিত | সব সময় ভগবানের তপন্তায় রত 
করতেন । পরে বৈধানুষ্ঠানসহ এ ধ্বজা | থাকতেন। এক সময় তগন্তায় রত 
বিসর্জন দেওয়া হত। থাকা কালে অগন্ত্য তার আশুমে 
ইজ্দদ্যুল্---€১) ইনি সৃূর্যবংশীয় অবস্তি | উপস্থিত হন। তীারকোনরূপ 
বা উজ্জয়িনীর রাজা । একদিন তিনি 1 অভ্যর্থনা না করায় কুদ্ধ অগস্ত্যের 
বিষ্পুজা করতে মনস্থ করেন; কিন্তু | অভিশাপে রাজা হস্তীতে পরিণত হুন। 
আরাধনার মনোমত স্থান খুজে ন! | পরজন্মে ইনি যুখপতিরূপে জন্মগ্রহণ 
পেয়ে অবশেষে পুরুযোত্বমক্ষেত্রে এসে | করেন। 

পৃজা করেন এবং যজ্ঞশেষে এক বিষ্ণু ইন্দ্রধনু__বনবাস কালে এই ধন মহর্ষি 
মন্দির নির্মাণ করেন? কিন্তু কি মৃত্তি ; অগন্ত্য রামকে উপহার প্রদান করেন। 
স্থাপন করবেন, তা স্থির করতে অসমর্থ | এই অন্তর দিয়ে রাম রাবণকে নিধন 
হন। বিষ্ণু তীকে স্বপ্নে তীর সনাতনী | করেন। রাম-রাবণ যুদ্ধকালে মাতলি 
মৃত্তিই প্রতিষ্ঠা করতে বলেন এবং | ঘ্বারা ইন্দ্র এক ইন্্রধ্থ পঠিয়ে দেন । 
আরও বলেন যে, অগ্য প্রাতঃকালে : ইক্দ্রপ্রমতি _খগবেদের একজন, 
সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখবে, একটা | আচার্য ঃ ইনি খধি পৈলের ছাত্র। 
প্রকাণ্ড কাঠ ভেসে যাচ্ছে। এই কাঠ | পৈল খগ.বেদকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
হতে আমার মূত্তি প্রস্তত করবে । ; করে এক অংশ ইন্দ্রপ্রমতিকে অধ্যাম্বন 
প্রভাতে ইন্দ্রদ্যু়্ সমুদ্রতীরে এক | করান। ইন্্রপ্রমতি তার সংহিতার 
ভাসমান কাঠ পেয়ে স্বহস্তে কুঠার | এক অংশ নিজের পুত্র মাওুকেয়কে 
দিয়ে কাঠ কাটতে লাগলেন । এমন । অধ্যায়ন করান। এর পুত্র মাগুক্য। 
সময় ছদ্মবেশে বিট ও বিশ্বকর্মা; ইক্দ্প্রমিতি-বশিষ্ঠ হতে স্বতাচী 
এলেন। বিষু বল্লেন, এই মুত্তি তৈরী ) অপ্মরার গর্ভে কপিঞ্জল জন্মগ্রহণ 
করার কাজ তার ঘ্বারা সম্পন্ন হবে | করে। এই কপিঞগ্ুলের অন্ত নাম 
কিনা সন্দেহ । তার সঙ্গে একজন : ত্রিমৃত্তি ও ইন্্রপ্রমিতি। পৃথু-কন্া 
কুশলী শিল্পী আছেন, তিনি বিষুর | হতে ইন্্রপ্রমিতির ভত্র নামে এক পুত্র 
প্রতিমুততি তৈরী করে দিতে পারবেন । | হয়। (লিঙ্গপুরাণ ) 

ইন্জ্ছ্যুয় রাজী হয়ে ছদ্মবেশী শিল্পীকে | ইক্্রসেন--০)নল ওদময়স্তীর পুত্র। 
কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রার মৃত্তি তৈরী | (২)যুধিষ্টিরের সারঘি। €৩) পরীক্ষিতের 
করে দিতে বল্পেন। এইরূপে এ তিন- : পুন্র। 

সুক্তি তৈরী হল। | ইন্দ্রবর্মী-_মালবরাজ ইন্ত্রবর্মা 


পাস 


ইস্্রলোক 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন 
করেন।, তীর অশ্বখামা নামে এক 
হস্তী ছিল। ভীম অশ্বখাম! নামে এই 
হস্তীকে বধ করে' প্রোণকে যুদ্ধ ত্যাগ 
ফরবার জন্য, অশ্বখামা হত, বলে 
জানান । নিজের পুত্র অশ্বখামা মৃত 
মনে করে ড্রোণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের 
নিকট এই কথার সত্যত। নির্ণয় করতে 
যান। কৃষ্ণাদির পরামর্শ মত যুদ্ধিষ্টির 
উচ্চৈ্বরে 'অশ্বখামা হতঃ? এবং 
মহুম্বরে ইতি গজ' উচ্চারণ করেন । 
ইক্দরলোক-_ইন্দ্রের অমরাবতী; স্বর্গ। 
ইক্দ্রসাবর্ণি--চতুদ্শ অর্থাৎ শেষ 
মন্গু। 

 ইত্দ্রসেনা-(১ নল ও দময়স্তীর 
কন্যা, (২) মহধি মুদগলের স্ত্রী। ইনি 
বারাঙ্গনা ছিলেন। মহধি মুদগল 
একবার বুষযোজিত রথে আরোহণ 
করে শক্র জয় করবার জন্ত বাহির 
হন। তথন তার স্ত্রী ইন্দ্রসেন' তার 
সারথী হয়ে শক্রদের পরাজিত করে 
বহু গাভী সংগ্রহ করেন (খগ বেদ) 
ইক্দ্রাণী-_ইন্দরের স্ত্রী জয়স্ত ও জয়স্তীর 
মাতা। একে শচী বা এন্দ্রী বলা 
হয়। খগংবেদে এর নাম কয়েকবার 
উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে ষে, 
স্বীকুলে ইনিই বিশেষ ভাগ্যবতী । 
কারণ এর স্বামীর কখনও বার্ধক্য- 
জনিত মৃত্যু হবে না। তৈত্তিরীয়- 
ব্রাহ্গণে কথিত আছে যে, সমবেত 
করেকটি রাজকুমারীর মধ্য হতে ইজ 


৫৩ 


ইব্কাবান: 
এ'কেই স্ত্রী বলে মনোনীত করেন । 
কারণ, এর মধ্যে যৌন-আবেদন ছিল 
বেশী। রামায়ণ ও পুরাণে ইনি দৈত্য 
পুলোমার কন্যা । ইন্দ্র এ'র সতীত্ব নষ্ 
করেন এবং তার শাপ হতে নিজেকে 
রক্ষা করার জন্য এ'র পিতাকে হত্যা 
করেন। মহাভারতের মতে রাজা 
নহুষ এ র রূপে মুগ্ধ হন এবং অনেক 
কষ্টে ইনি নহুষের হাত থেকে পরিত্রাণ 
পান। দেবীদের মধ্যে ইন্দ্রাণীর স্থান 
খুব উচ্চে নয়। 
ইন্দ্রান্ুজ__পৌরাণিক মতে ইন্দ্রের 
জন্মের পর কশ্তরপের গুরসে অর্দিতির 
গর্ভে বামনাবতারের জন্ম হয়। ইনি 
ইন্দ্রের কনিষ্ঠ, সেই জন্যে এর নাম 
ইন্দ্রানজ | 
ইরা-_দক্ষের ষাট জন কন্যার মধ্যে 
ইর! প্রভৃতি তিন জন কশপের স্ত্রী 
ছিলেন। ইরা! তৃণ, বৃক্ষলত ও গুলা 
প্রভৃতি প্রসব করেন। 
ইরাবান-অঙ্ঞুনের এ ক পুঝ, 
যুধিষ্ঠির ও দ্রোপদী যখন এক সময়ে 
গোপনে একাসনে ছিলেন, তখন 
অজু'ন সহস! সেই দৃশ্ঠ দর্শন করে 
বারো বৎসর বনবাসে থাকেন । তৎ- 
কালে অজু্নি একদিন গঙ্গান্ানে 


'নামলে এরাবত কুলজাত কৌরব্য 


নামক নাগের কন্তা উলুপী তার কাছে 
আত্মসমর্পণ করেন। অজু্ন এবং 
উলুগীর পুত্র ইরাবান। 

মতাস্তরে, অজুণনের ওুরসে নাগ- 


ইল ৫ , ইলা 





ইরাবানের জন্ম হয়। এরাবত-কন্তার | এজন্য ইল মহাছুঃখিত হয়ে হৰুপার্বতীর 
পূর্বপতিগরুড় কর্তৃক নিহত হন। তখন | সাধ্যসাধন! করতে লাগলেন । মহাদেব 
নাগরাজ বংশরক্ষার জন্য চিস্তিত হয়ে | সস্তষ্ট হয়ে বললেন'তুমি পুরুষত্ব ব্যাতীত 
তার বিধবা কন্যাকে অজুরনের হস্তে | অন্য বর চাও। তখন রাজ! পার্বতীর 
স্প্রদান করেন। তখন সেই কন্যার | নিকট গেলেন। পার্বতী বললেন, 
গর্ডে ইরাবানের জন্ম হয় । জদ্মের পর | মহাদেব তোমাকে অর্ধবর দিয়েছেন 
ইরাবান নাগলোকে জননী কতৃ্ক:| অপর অর্ধবর আমি দিচ্ছি। ইল 
পালিত হন। অজ্জুনের প্রতি বিদ্বেষ ! বললেন, তবে যেন আমি এক মাস 
বশতঃ এর পিতৃব্য অশ্বসেন একে ! পুরুষ ও এক মাস নারী বপ ধারণ 
ত্যাগ করেন। সথুরলোকে অস্ত্রশিক্ষা- | করতে পারি । বর-প্রাপ্তির পর স্ত্রীবপে 
কালে ইরাবান অজূর্নের কাছে গিয়ে | ইল এক দিন ভ্রমণ করতে করতে 
আত্মপরিচয় দান করেন এবং অজু | চন্দ্রের পুত্র তপস্যারত বুধের সঙ্গে 
যুহ্ধকালে তাঁকে পাওবদের সাহায্য | মিলিত হন । রূপেমুগ্ধ হয়ে বুধ নারী- 
করতে বলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টম | রূপী ইলের গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন 
দিনে শকুনির ছয় ভ্রাতা গজ, গবাক্ষ, : করেন। এই পুত্রের নাম পুরুরব!। 
বৃষক, চর্মবান, আজক ও শুককে ! পরে রাজা ইল চ্যবন, বশিষ্ট প্রভৃতি 
ইরাবান হত্যা করেন ও বু কৌরব | খধিদের দ্বারা মহাদেবের তুষ্টি সাধনে 
সৈন্য ধংস করেন। অবশেষে কৌরব । এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাতে 
পক্ষের অলঘুষ নামে এক রাক্ষসের মহাদেব সন্তষ্ট হন এবং তাকে শ্রীর্প 
হাতে ইরাবানের মৃতু হয়। ৷ হতে নিষ্কৃতি দেন। রাজা ইলের পুরুষ 
_বাহনীক দেশের কদনপ্রজা- | অবস্থার পুত্র শশবিনু। 
পতিরপুত্র। ইনি একদা! মৃগয়ায় বহু পণ্ড : ইলবিলাতৃণবিন্দু ও অঞ্চারা 
বধ করতে করতে কান্তিকেয়ের জন্ম- ; অলম্ুযার কন্যা । যক্ষরাজ কুবেরের 
স্থান ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং | মাতা ও বিশ্রবা মুনির স্ত্রী। একর 
সেই স্থানে মহাদেব ও উমাকে ! সন্তান বলে কুবেরের অন্ত নাম 
ক্রীড়ারত দেখতে পান । দেবীর মনো- ; এলবিল। কোথাও তাকে পুলস্তের স্ত্রী 
রঞঙ্জনের জন্য মহাদেব তখন স্ত্রীবূপে । ও বিশ্রাবের মাতা বলে উল্লেখ আছে। 
খেল! করছিলেন এবং তীর ইচ্ছাক্রমে | ইলা-_বৈবন্বত মন্ুর কন্া, বুধের পত্রী 
অরণ্যের সমস্ত পুরুষ জন্ত বা! পুংবাচক | ও পুরুরবার মাতা1। মনন মিত্রাবরুণের; 
বৃক্ষ সত্ব প্রাপ্ত হয়) হৃতরাং রাজা | উপাসনা করে একটি সন্তান প্রার্থনা 


রাজ এরাবতের বিধবা কন্যার গর্ভে | ইলও এখানে এসে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। 
ূ 


পপ পা শা পো শী মস পপ পা 


ইবল 


করেন ; কিন্ত আরাধনার ক্রটিবশতঃ 
পুত্রের পরিবর্তে কন্তা হয়। এই 
কল্তার পাম ই৮।| ইনি পরে বির 
বরে পুরুষত্ব লাভ করে ন্মছ্াক়' নামে 
খ্যাত হন। পরে মহাদেবের অভিশপ্ত 
কুমার বনে প্রবেশ করে আবার 
স্বীভাবাপর হন। এর পুরোহিত 
বশিষ্ঠ শিবের উপাসনা করলে ইনি 
একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ হয়ে 
থাকবার বর পান। (ইড়া দেখ) 
ইন্থল-এক জন অস্থর। সিংহি- 
কার গর্ভে ও বিপ্রচিত্তির গুরসে এব 
জন্মা। ইন্বলের অন্যতম ভ্রাতা বাতাপি। 
কনিষ্ঠ বাতাপি এক তপন্থী ত্রাহ্মণের 
কাছে পুত্রের জন্য বর প্রার্থনা করেনঃ 
কিন্তু বর না পাওয়ায় রাগামিত 
হয়ে ব্রাহ্মণ হত্যায় নিযুক্ত হন। ইন্ধল 
ব্রাহ্মণের কপ ধরে সংস্কৃত বাক্য বলে 
শাদ্ধের ছলে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে 
আনত । বাতাপি মেষরূপ ধারণ করত 
এবং ইল তাকে ব্রাহ্মণদের সম্মুখে 
কেটে রম্ধন করে নিমন্ত্রিতদের 
খাওয়াত। ভোজন শেষ হলে ইন্বল 
উচ্চৈংস্ববে বাতাপিকে ডাকা মাত্র 
বাতাপি মেষের রব করে ব্রাহ্মণদের 
পাকাশয় ভেদ কবে নির্গত হত। 
এইরূপে বহু ব্রাহ্মণ হত্যার পর এক 
পিন দেবতারা অগন্তয ইত্যাদি মুনিদের 
সঙ্গে ইঘলের অতিথি হঙ্লেন। ইন্বল 
পূর্বের ন্যায় মেষরূপী বাতাপিকে কেটে 
রন্ধন করে অগন্যাকে আহার করতে 


৫৫ র্যা 


দিল। অগন্ত্য সমস্ত মাংস একাই 
আহার করলেন। তারপর ইল যখন 
বাতাপিকে ডাকতে লাগল, তখন 
সমুদ্রশোষক অগন্ত্য বামুনিঃসরণ করে 
হেসে উত্তর দিলেন যে, বাতাপি তার 
উদরে জীর্ণ হয়ে যমালয়ে গিয়েছে । 
ক্রুদ্ধ ইন্বল অগন্ত্যকে আক্রমণ করতে 
গিয়ে তার কোপানলে ভম্মীভূত হয়। 
( রামায়ণ ও মহাভারত ) 
ইলাবৃত--€১) স্থানের নাম । এখানে 
অভিশপ্ত স্ত্রীরূুগী ইল (অর্থাৎ ইলা) 
বুধের সঙ্গে বাস করতেন, সেই জন্য 
এই স্থানের নাম ইলাবৃত। ইহা 
কৈলাসের নিকটবর্তাঁ। (২) জন্বীপের 
নববর্ষের চতুর্থ বর্ষ। এর উত্তরে নীল 
পর্বত, দক্ষিণে নিষধ পর্বত, পশ্চিমে 
মাল্যবান পর্বত ও পুর্বে গন্ধমাদন 
পর্বত। ইহ1 মেরু পবৰ্ত (স্থমেক ) 
বেষ্টন করে আছে। 


জী 
ঈশান--একাদশ রুদ্রের . অন্ততম'। 
শিবের অষ্টমৃত্তির মধ্যে স্ুর্যমূত্তি। 
ঈশ্বান কোণ পূর্ব ও উত্তর দিকের 
মধ্যবত্তা কোণ । 
ঈশানী-_মহেশ্বরী, ছুর্গা, সতীর অন্য 
নাম ঈশানী। 
ঈশান কোণ-_পূর্ব ও উত্তর দিকের 
মধ্যবতাঁ কোণ। এই কোণের অধি- 
পতি শিব। 
ঈর্ষা _দক্ষের কন্যা ও কশ্ঠপের 
অয়োদশ স্ত্রীর অন্যতমা। 


ক্র ৫৬ উগ্রমেন 
| উ করে সতী উগ্রচণ্ার কূপানিয়ে কোটি 


উগ্র--(১) শিবের অষ্টমৃত্তির বামুমৃতি। 
£শিবের অষ্মৃতি-ক্ষিতি € পৃথিবী ) 
স্বৃতি সর্ব ; অপ (জল) মৃত্তি ভব? তেজ 
(অপি) মৃতি রুদ্র ; মরুৎ বোযু) মৃতি 
উগ্র) ব্যোম (আকাশ) মৃত্তি ভীম। 
যজমান  মৃত্তি (পশ্ডপতি)7 চন্দ্র মৃত 
€ মহাদেব ), সুর্য মৃতি ( ঈশান )। 
(২) বরাহ কল্পের একাদশ দ্বাপরে 
মহাদেব গঙ্গাঘারে উগ্র নামে অবতীর্ণ 
হন এবং লম্োদর, লম্বাক্ষ, ল্ঘদেশ ও 
গ্রলম্বক নামে তার চার পুজ্রজন্মে। 
তারা সকলেই মাহেশ্বর-যোগে পারদর্শী 
দিলেন। €৩) দেবাস্থুর যুদ্ধে স্বন্ম 
দ্বেবসেনাপতি পদে বৃত হলে, মাতৃকা 
জটাধরা তার সাহায্যার্থে উগ্র প্রভৃতি 
সহচরকে প্রেরণ করেছিলেন। 
€৪) মহিষান্থরের একজন সেনাপতি। 
€৫) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম । 

উগ্রচণ্ডা_ভগবতীর মুক্তি বিশেষ। 
এর অষ্টাদশ হ্স্ত। আশ্বিন মাসের 
ক্ুষ্ধা নবর্মীতে কোটি-যোগিনীর সঙ্গে 
অষ্টাদশ-ভূজসমন্থিতা দেবী প্রথমে 
'আবিভূর্তী হয়ে মহি্যাক্থরের প্রথম 
সুত্তি বিনষ্ট করেন। এই মুক্তি ধারণ 
করে সতী নিজের পিত1 দক্ষের বস 
খবংস করেছিলেন। দরক্গ-যজ্ঞে যখন 
পতিনিন্দা সহ করতে না পেরে সতী 
রাগে ও অপমানে দেহত্যাগ করেন, 
তখন শিব তার সমস্ত অস্থচরসহ দক্ষ- 
বযজ পণ্ড করতে আসেন। দেহত্যাগ 


সিসির ইটিভি ১ উল ই টি ই ই 
ই 


যোগিনীসহ শিবের সঙ্গে মিলিত হন 
ওদক্ষমজ্ঞ নষ্ট করেন। (কালিকাপুরাণ) 
উগ্রতারা_-ভগবতীর মৃত্তি ভেদ । 
অন্য নাম মাতঙ্গী। শুভ নিশুস্ত নামে 
দৈত্য্বয়ের উৎপাতে দেবতারা ব্যাতি- 
ব্যস্ত হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে 
মাউঙ্গমুনির আশ্রমে এসে ভগবতীর 
আরাধনা আরম্ভ করেন। আরা- 
ধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী মাতঙ্গমুনির স্ত্ী 
মাতঙ্গীর বূপ ধারণ করে দেবতাদের 
কাছে এলেন এবং তাঁদের সবে তুষ্ট 
হয়ে মুনিপত্বীর শরীর হতে এক দিব্য 
মৃতি পরিগ্রহ করলেন । এই মৃত্তিরচার 
হাত ও গলায় মুণ্ডমালা। এই মুত্তিই 
উগ্রতারা। যাঁতঙ্গীর শরীর হতে 
উৎপন্ন বলে ভগবতীর এই উগ্রতারা 
মুতিকে যাতঙ্গী বলা হয়। 

উগ্রসেন_-০) যছুবংশীয় রাজা 
আন্ধকের পুত্র ও কংসের পিতা । 
আহ্কের স্ত্রী কাশ্টার গর্ডে দেবক ও 
উগ্রসেন নামে ছুই পুত্র জন্মে। দেবকের 
চার পুত্র ও সাত কন্তা। এই সাত 
কন্যার বিবাহ হয় বস্থদেবের সঙ্গে। এই 
সাত কন্যার মধ্যে দেবকী সর্বজোষ্ঠা। 
দেবকীর গর্ভে ও বন্থদেবের খসে 
কৃষ্ণের জন্ম হয়। উগ্রসেনের নয় পুত্র 
ও পাঁচ কন্যা । এই নয় পুত্রের মধ্যে 
কংস সরজ্যেষ্ট। কংস উগ্রসেনের 
ক্ষেত্রজ পুত্র । ইনি রাজ্যলোভী নি 
পু কংস কতৃক নিগৃহীত হয়ে 


উচৈষশ্রবা ৃ্‌ 

সিংহাসন চ্যুত' ও কারারুদ্ধ হন। 
পরধতাঁকালে রুষ্ণ বলদেবের সাহায্যে 
কংসবধ করে এ “কে উদ্ধার করেন এবং 
মধুরার সিং ংহাসনে অভিষিক্ত করেন। 
ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। যদ্ুকুলের 
ধ্বংল ইনি স্বচক্ষে দেখে যান। 
€২) পরীক্ষিতেক এক পুত্র, জনমেজয়ের 
ভ্রাতা । . (৩) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের 
অন্যতম । 

উচ্চৈঃশ্রব1_দেবাহ্থরের সমুদ্র মন্থন 
কালে সমুদ্র হতে শ্বেত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা 
উদ্ভূত হয়। এই শ্বেতবর্ণ অশ্ব ইন্দ্রের 
অশ্ব। এই অশ্ব অম্বত পান করত এবং 
অশ্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত 
হৃত। 

উজ্জম্মিনী--আধুনিক উজ্জ যি নী। 
বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। প্রাচীন 
হিন্দু ভৌগোলিকর] এই স্থান হতে সব 
রকম ভৌগলিক গণনা করতেন । 
উতস্ক-_মহর্ধি আয়োন-ধীম্ের বেদ 
নামে একজন শিষ্য ছিল। উক্ত বেদের 
শিশ্তগণের মধ্যে একজনের নাম উতন্ক। 
গুরুভক্তির জন্য উতদ্কের অত্যস্ত খ্যাতি 
ছিল। একদিন বেদ যাজন কার্ষের 
জন্য স্থানাস্তরে যাবার সময় উতদ্কের 
'উপর গৃহের সমস্ত ভার দিয়ে গেলেনখ, 
উক্ত সময়ে একদিন আশ্রমের নারীরা 
উতঙ্কর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 
গুরুপত্বী খতুমতী হয়েছেন, আসতএব 
খতু যাতে নিক্ষল না হয়, তাকে তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। উতন্ক এই অসম্গত 


৭ 


অন্গুরোধ প্রত্যাখান করলেন। কারণ 
গুরু তাকে ঈদৃূশ কোন অকার্ধ করবার 
আদেশ দেন নাই। গুরু আশ্রমে 
প্রত্যাগমনের পর এই ঘটন! শুনে 
শিষ্বের প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হলেন এবং 
তাকে আশীর্বাদ করে ম্বগ্ুহে ফিরে 
গিয়ে গৃহী হতে বললেন । অতঃপর 
উতঙ্ক গুরুকে তার অভীষ্ট দক্ষিণ! 
দিতে চাইলেন। গুরু তখন এই 
দক্ষিণ! দান স্থগিত রাখতে বললেন; 
কিন্তু শিষ্য আবার দক্ষিণীর কথা বলায় 
গুরু বললেন, তার স্ত্রী শিস্কের কাছে যা 
চাইবেন, তুছি হবে গুরুদক্ষিণ। 
উতঙ্ক গুরুপত্বীর কাছে গেলে গুরুপত্বী 
উতঙ্ককে রাজা পৌষের ক্ষত্রিয়া-পত্বীর 
দুইটি কুগুল চেয়ে আনতে বললেন । 
কারণ, চারদিন পরে যে পুণ্যকব্রত 
হবে, তাতে গুরুপত্বী এ কুগুলহয় ধারণ 
করে ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করতে 
ইচ্ছ| করেন। 

কুগুল আনবার যাত্রাপথে উতস্ক 
প্রকাণ্ড বুষারূঢ এক মহাকায় পুরুষকে 
দেখতে পেলেন। সেই পুরুষ উতস্ককে 
বুষের পু্ীষ ভক্ষণ করতে বলায়, উতঙ্ক 
অনিচ্ছা! গ্রকাশ করেন। তখন তিনি 
উতস্ককে পুরর্বার উক্ত অধথাগ্য, ভক্ষণ 
করতে বলেন এবং জানান এেঁ 
উতক্বেঘ উপাধ্যায়ও পূর্বে ইহা! গলাধ:- 
করণ করেছেন। তখন উতঙ্ক বৃষের 
মলমৃত্র' খেয়ে, সত্বর আচমন করে রাজা 
পৌস্তের নিকট গিয়ে, রানীর কুণ্ডল 


উতক্ক 


প্রার্থনা করলেন। রাজা উতঙ্ককে 
রানীর কাছে গিয়ে উক্ত প্রার্থনা 
জানাতে বললেন। কিন্ত উতঞ্ক 
মহিধীকে খুজে পেলেন না। তখন 
পৌষ্য বললেন যে, সম্ভবতঃ অগুচি 
থাকার দরুন রানীকে দেখতে পাওনি। 
তখন উতন্কের মনে হল, তিনি যথাঁ- 
সম্ভব শীঘ্র আসবার জন্যেই দ্লাড়িয়েই 
আচমন করেছিলেন, সেঞ্ন্ত এতে 
এই দোষ এসেছে । তখন তিনি পূর্বাস্য 
হয়ে ভাল করে আচমন করে অস্তঃপুরে 
গিয়ে রানীকে দেখতে পেলেন ও 
অভীষ্ট কুগুল লাভ করলেন। রানী 
তাকে উপদেশ দিলেন যে, নাগরাজ 
তক্ষক এই কুগুল ছুইটির প্রার্থী, উতঙ্ক 
যেন যথাপস্ভব সাবধানতা অবলম্বন 
করেন কুগুল ছুটি নিয়ে যাবার 
জন্য । 

রাজা পৌষ্য উতক্কের সংকারের 
অভিলাষে অন্নের ব্যবস্থ' করলেন বটে 
কিন্তু অন্ন শীতল ও তাতে কেশ থাকায় 
উতন্ক রাজাকে অশুচি অন্ন দেওয়ার 
জন্য অন্ধ হবার অভিশাপ দিলেন । 
রাজাও নিদের্ণেষ অন্নের দোষ দেওয়া 
হয়েছে মনে করে উতঙ্ককে নিঃসন্তান 
হবার অভিশাপ দিলেন। উতঙ্ক 
বললেন, অশুচি অন্নদাতার অভিশাপ 
দেওয়া অন্ুচিত। বাজা অন্ন পরীক্ষা 
করে সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, অন্ন 
হয়ত কোন মুক্তকেশী স্ত্রী এনেছে, 
তাই এতে কেশ পড়েছে । তখন রাজা 


৫৮ উতহা 


ক্ষম প্রর্থনা করায় উতঙ্ক বললেন যে, 
অন্বত্বলাভের পর রাজা খুনর্বার দৃষ্টি 
ফিরে পাবেন কিন্তু অন্নের দোষ 
ত্বীকার করার জন্য রাজার শাপ নিক্ষল 
হবে। এই বল্ল উতঙ্ক কুগুল নিয়ে 
চলে যান। পথেক্সান করবার সময় 
উতস্ক যখন কুগ্ুল ছুটি ভখিতে 
রেখেছেন তখন এক নগ্ন ক্ষপণক 
(দিগন্বর সন্যাসী) সেই ছুটি নিয়ে 
পলায়ন করে । ক্নান শেষে উতঙ্ক দৌড়ে 
ক্ষপণককে ধরলেন বটে, কিন্ত সে 
তক্ষকের রূপ ধারণ করে সহসা আবি- 
ভূ্তি এক গর্তের মধ্য দিয়ে নাগ- 
লোকে চলে গেল। উতস্ক দণ্ডকাষ্ঠ 
দিয়ে গর্ত খু'ড়তে অকৃতকার্য হওয়ার 
ইন্দ্রের আদেশে বজ্র দগ্ডকাষ্ঠে অধিষ্ঠিত 
হয়ে গর্ত বড় করে 'নাগলোক গধনের 
পথ করে দিল। নাগলোকে গিয়ে 
কুণ্ডল ফিরে পাবার জনা উতস্ক 
নাগদের স্তব করতে লাগলেন । তিনি 
দেখলেন, দুই স্ত্রী শাদা ও কালো 
শুতে! দিয়ে তাতে কাঁপড বুনছে এবং 
ছয় কুমার দ্বাদশ অর (পাখি) যুক্ত 
একটি চাকা ঘোরাচ্ছে। তাছাড়' 
একজন স্বদর্শন পুরুষ এবং একটি অস্বও 
সেখানে রয়েছে । এদের স্তব করলে 
সেই পুকষ উতন্ককে বর প্প্রার্থন! 
করতে বলায় উতন্ক নাগর্দের বশীভূত 
করতে চাইলেন। তখন সেই পুরুষ 
উতস্ককে অশ্বের গুহাদেশে ফুৎকার 
দিতে বললেন। আদেশ পালন কয়! 


উতথ্য 
মাত্র অশ্বের সমস্ত ইন্দরিয়ঘার থেকে 


সধৃম অগ্নিশিখা নাগলোক ব্যাপ্ত করল 


এবং ভীত তক্ষক উতঙ্ককে কুগুলঘ্বয় 
প্রত্যার্পণ করলেন। সেইদিনই আবার 
উপাধ্যায়ানীর পুণ্যকত্রতের দিন। 
তখন সেই পুরুষের কথামত এ অশ্ে 
আরোহণ করে উতস্ক যাত্রা করলেন । 
গুরুপত্ী স্নানান্তে কেশ-সংস্কার করতে 
করতে উতস্কের বিলম্বাতিশয্যে তাঁকে 
শাপ দেবার উপক্রম করছিলেন ) 
কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই উতঙ্ক সেখানে 
উপস্থিত হয়ে তকে কুগুল দান 
করলেন। পরে গুরুর কাছে তার 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করায় গুরু 
বললেন, বস্ববয়নকারী ছুই স্ত্রী হলেন 
ধাত] ও বিধাতা, কৃষ্ণ ও শ্বেত ত্যত্র 
রাত্রি ও দিন। ছয় কুমার ছয় খতু, 
চক্র সবৎসর, দ্বাদশ অর দ্বাদশ মাস, 
পুরুষ ইন্দ্র এবং অশ্ব অগ্নি। যাবার 
পথে বৃষারূঢ পুরুষ, এগাবত-আরোহী 
ইন্্, বৃষের পুরীষ অমৃত ! নাগলোকে 
উতন্ক নিরাপদ ছিলেন, কারণ, ইন্ত্ 
উপাধ্যায়ের সখা, তীর অনুগ্রহেই 
কুণ্ডল আন। সম্ভব হয়েছে । তারপর 
গুরু তকে স্বগৃহে যেতে বললেন। 
অতঃপর উতন্ক হস্তিনাপুরে গিয়ে 
রাজা জনমেজয়কে তক্ষকের উপর 
প্রতিশোধ নেবার জন্য সর্পসত্রের 
অঙুষ্ঠান করতে পরামর্শ দেন। 

উতথ্য-_এ'র পিতা অঙ্গিরা, মাতা 
শ্রদ্ধা। ইনি একজন ধীশক্তিসম্পন্ন 


প্রাচীন খধি। এন স্ত্রীর নাম মমতা 
এবং কনিষ্টভ্াত। দেবগুরু বৃহস্পতি | 
মমতার গর্ভজাত সম্তান দীর্ঘতম? ধি' 
পিতৃব্য বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হন। 
উত্তর-ইনি মত্ম্তরাজ বিরাটের, 
কনিষ্ঠ পুত্র । অন্য নাম ভূমিঞ্য় |, 
জ্যেষ্ট ভ্রাতার নাম শঙ্খ । বিরাট-গৃহে 
পাগুবদের অজ্ঞাতবাসকালে দুর্যোধন, 
বিরাট রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের" 
গোধন হবরণের জন্য স্শর্মা এবং 
উত্তরাঞ্চলের গোধন হরণের জন্য ভীম্ম, 
প্রোণ প্রভৃতিকে পাঠান । স্থুশর্মীকে 
বাধা দিতে গিয়ে বিরাট বন্দী হন 
এবং যুধিষ্টিরের আদেশে ভীম 
স্থশর্মীকে পরাজিত করে বিরাটরাজ 
ও তশীর গোধন উদ্ধার করেন । 
উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধে উত্তর বৃহন্নলারপ্পী 
অজুনকে সারথী করে যুদ্ধে অগ্রসর 
হন, কিন্তু কুরুসৈন্যর সমাবেশ দেখে 
পলায়ন করেন। তখন অর্জন আত্ম- 
পরিচয় দিয়ে উত্তরকে আশ্বস্ত করে 
তখীকেই সারথি নিযুক্ত করে কৌরবদের 
পরাজিত করেন ও গোধন উদ্ধার 
করেন । যুদ্ধশেষে উত্তর বিরাটরাজের 
কাছে অজুনের পুত্র অভিমন্থ্যর সঙ্গে 
নিজ ভগিনী উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব 
করেন। বিরাটরাজ অভিমন্ত্যর সহিত 
উত্তরার বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের প্রথম দিনেই উত্তর শল্যের 
হাতে. নিহত হন । 

উত্তম--রাজা. উত্তানপাদ ও রানী 


উত্তমৌজা ৬০ 


হুরুচির পুত্র। অন্য বানী স্থনীতির পুগ্ 
এব । সুরুচি রাজার প্রিয়তম! মহিষী। 
তিনি স্থনীতি ও এঞবকে অবজ্ঞা 
করতেন । এই কারণে ঞব বনে গিয়ে 
কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্ষপদ্ লাভ করেন। 
একদিন মুগয়্াকালে উত্তম বনমধ্যে 
যক্ষকতৃক নিহত হন। উত্তমের 
মা স্ুরুচিরও পুজ্বের অনুসন্ধানকালে 
অরণ্যের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ঘটে । 
উত্তমৌজা।_-কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাগুব 
পক্ষীয় পাধাল-পতি দ্রুপদের অন্যতম 
পুক্্র উত্তমৌজা | কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ- 
শেষে রাক্ত্রিকালে পাগুব-শিবিরে 
নিদ্রিত অবস্থায় ইনি অশ্বখামার হাতে 
নিহত হন । €মহাভারত-কর্ণ ) 
উত্তরকুরু _জন্বৃীপের বর্ষ বিশেষ। 
কুরুবর্ষ। মহাভারত-মতে সুমেরুর 
উত্তর ও নীলপর্বতের দক্ষিণপার্থে 
উত্তরকুরু অবস্থিত । 

উত্তরা-ইনি মত্ম্তরাজ বিরাটের 
স্ত্রী হুদেষ্ার ম্দর্শনা কন্যা এবং 
অজু-নপুত্র অভিমঙগার দ্্বী। পাগুবদের 
বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে বৃহন্নলা 
নামে ক্লীববেশী অন্ন উত্তরাকে 
স্বৃতা-গীতাদি কলাবিদ্ভা শিক্ষা! দিতেন। 
উত্তর-গোগৃহ হরণকালে উত্তরার 
অচগরোধে পরাজিত কৌরব রাজাদের 


উদ্ধব 


হাতে উত্তরাকে সম্প্রদান করতে চান, 
কিন্তু কন্তাস্থানীয়া শিল্ঠার পাণিগ্রহণে 
অসম্মত অঙ্ভ্জন নিজ পুত্র অভিমন্থ্যর 
সহিত উত্তরার বিবাহ দেন। কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরী কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে 
যখন অভিমন্্য নিহত হন, তখন উত্তরা 
অন্তঃসত্বা। অশ্বখামার মণি হরণ" 
কালে..অশ্বখাম! ও অজুণি পরস্পরের 
প্রতি ব্রঙ্গশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। 
নারদ ও ব্যাসের অস্থরোধে অজু 
আপন অস্ত্র সবরণ করেন ১ অশ্গথাম। 
অস্ত্র সংবরণে অসমর্থ হয়ে সেটি পাগুব 
নারীদের গর্ভে নিক্ষেপ করেন। পরে 
উত্তরা স্বৃত পুত্র প্রসব করলে, কৃষ্ণ 
যোগবলে তার ভীবনদান করেন । 
এই সন্তানের নাম হয় পরীক্ষিৎ | মহা- 
প্রস্থানকালে পাগুবরা পরীক্ষিংকে 
রাজ্যভার দিয়ে যান। 

উদ্ধব_ শ্রীকফের সখ! ও তার পরম 
ভক্ত। ইনি সত্যকের পুত্র । উদ্ধব 
বৃহস্পতির শিষ্য এবং বুষ্ণিবংশীয়দের 
মন্ত্রী ছিলেন । শ্রীরুষণ উদ্ধবকে গভীর 
তত্বজ্ঞান, মুক্তজীব, সাধু লক্ষণ ও ভক্তি 
লক্ষণ প্রভৃতি সাধুসঙ্গের মহিমা, 
কর্মাচুষ্ঠান ও কম্মত্যাগ এবং ভক্তিযোগ 
সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শ্রীকষ্ণ উদ্ববকে 
একবার বদরিকাশ্রমে গিয়ে বল 


গাত্র হতে উত্তরার জন্য উত্তরের দ্বারা | পরিধান করে ফলমূল আহারে জীবন- 


অন্ভুন কৌরদের লু্বস্্াদি অপহরণ ! 
করিয়ে আনেন । যুদ্ধশেষে অজ্নের | নন্দাকে দেখে পাপমুক্ত 
পরিচয় পেয়ে বিরাটরাজ অভূরণনের | 


যাপন করতে বলেন এবং অলক" 
হতে 
বলেন। উদ্ধব বদর্রিকাশ্রমে গিক্ষে 


উদ্দালক 


৬১ উপর; 
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ধ্যান ও ধোগ দ্বারা হিরা 
করেন। 

উদ্দালক- একজন বিখ্যাত খষি। 
এ'র প্রকৃত নাম আরুণি। ইনি গুরু 
আয়োদধৌমের বরে উদ্দালক নামে 
খ্যাত হন। এঁর পুত্রের নাম 
শ্বেতকেতু। একদিন শ্বেতুকেতু তার 
পিতার কাছে বসেছিলেন, এমন 
সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে তাদের 
সম্মুখেই তর মাতাকে যৌন আবেদন 
জানায় এবং বলপূর্বক তার হস্ত ধারণ 
করে নিষ্কে যায়। এতে শ্বেতকেতু 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠাতে, তীর পিতা 
উদ্দালক পুত্রকে বলেন যে, “হে পুত্র! 
ক্রুন্ধ হয়ো না, এই সনাতন ধর্ম, 
গাভীদের ন্তায় স্ত্রীরাও অরক্ষিত] ।' 
শ্বেতকেতু এই বাক্য অস্বীকার করেন 
এবং তিনি স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্যজীবন 
সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, 
নারী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ 
ত্যাগ করবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা 
স্কে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত 
হবে, তার] উভয়েই ভ্রণহৃত্য।র পাপে 
নিমগ্ন হবে। 


উত্তীনপাদ্র- হয়ব মনু ও শত-। 


রূপার পুত্র। ইনি গ্রবের পিতা! । 
এর ছুই স্ত্রী স্্নীতি ও সুরুন্ডি। 
স্বনীতির গর্ভে ধরব, কীতিমান, 
আযুক্মীন ও বন্গু এবং স্ুরুচির গর্ভে 
উত্তম জন্মগ্রহণ করে । রাজা স্থুরুচির 
অত্যন্ত অন্ুরক্ত ছিলেন। 


তারই] 


প্ররোচনার তিনি সুনীতি ও প্রকে 
বনবাসে পাঠান $ কিন্তু পরে অহথতগ্ত, 
হয়ে ধবের হাতে সমূহ বাজ্যভার 
দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করের্। এই 
ধব অদ্বিতীয় বিষুভক্ত ছিলেন। 
উপপ্লব্য-_মতস্যরাজোের অস্তর্গত, 
নগর । কুরুক্ষেত্র যুহ্ধের উদ্‌যোগকালে 
অজ্ঞাতবাসের শেষে পাগ্ডবগণ এখানে. 
ছিলেন । | 

উপমন্ত্ু-মহধষি আয়োদধোৌমোর, 
শিশ্ত। গুরুভক্তির জন্ ইনি বিখ্যাত ।, 
উপমঙ্্য গুরুর গোচারণ করতেন । 
একদিন শিহাকে বেশ হাষ্পুষ্ট হতে 
দেখে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি 
আহার করে এমন স্থল হয়েছ। শিল্কু 
উত্তর দিল, সে ভিন্বান্নে জীবন নির্বাহ 
করে। গুরুকে নিবেদন না করে 
ভিক্ষান্ন ভোজন অনুচিত বলায়, 
উপম্চ্য ভিক্ষাত্রব্য গুরুকে দিতে 
থাকেন। তথাপি তাকে পুষ্ট হতে 
দেখে গুরু একদিন প্রশ্ন করলেন যে, 
সমস্ত ভিক্ষাদ্রব্য গুরুকে দেওয়া সবেও 
সেকি আহার করে? শিষ্য জানালেন 
যে, সমস্ত ভিক্ষান্ন গুরুকে দেবার পর 
সে পুনর্বার ভিক্ষা,করে এবং দ্বিতীক্ব 
বারের ভিক্ষান্নে ক্ষুধা নিবারণ করে । 
গুরু এ কাজে তাকে নিষেধ করে 
বলেন, দুই বার ভিক্ষা করায় তোমার 
লোভ বৃদ্ধি পায় ও অন্য ভিক্ষাজীবী- 
দেরও এতে ক্ষতি হয়, অতএব তুমি 
এ থেকে নিবৃত্ত হও। অতঃপর উপমন্থ্য 


উপমন্থ্য 


একবার মাত্র ভিক্ষা করে গুরুকে 
ভিক্ষালন্ধ সামগ্রী দিতে লাগলেন। 
পরে গুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন 
যে, তোমাকে এখনও বেশ স্ুলই দেখা 
যাচ্ছে; এখন তুমি কি আহার কর.? 
উত্তরে উপমন্গ্য বলে যে' সে আশ্রমের 
গাভীর দুগ্ধ পান করে। বিন! 
অন্থমতিতে ছুধ খাওয়া অন্যায় বলে 
গুরু তাকে একাজ করতেও নিষেধ 
করলেন। এর পরেও শিষ্যকে স্থুলকায় 
দেখে গুরু পুনর্বার কারণ জিজ্ঞাসা 
করায় উপমন্চ্যু বললে যে, দুগ্ধ 
পানাস্তে গোবংসর! যে ফেন উদ্গার 
করে, সে তাই পান করে। গুরু 
বললেন, এই গোবৎসরা তোমার প্রতি 
দয়াপরবশ হয়ে প্রচুর ফেন উদ্গার 
করে। এতে তাদের পুষ্টির ব্যাঘাত 
ঘটে; সুতরাং ইহা অন্ভুচিত। গুরুর 
সকল নিষেধ পালন করেও সে 
যথারীতি গরু চরাতে লাগল। একপ্িন 
ক্ষুধায় কাতর হয়ে উপগমঙ্গ্য অর্কপত্র 
€(আকন্দপাতা) আহার করে এবং সেই 
তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীব্র বস্ত খেয়ে, 
অন্ধ হয়ে ভ্রমণরত অবস্থায় এক কৃপের 
মধ্যে পতিত হয়। উপমন্থ্যর প্রত্যা- 
“বর্তনের বিলম্ব দেখে ধৌম্য সশিশ্ব 
'তখকে খুজতে বেরোলেন। ধৌম্যের 
'আহ্বান শুনতে পেয়ে কৃপের মধ্য 
থেকে উপমন্ছা আপন অবস্থা গুরুকে 
'জানালেন। তখন ধৌম্য উপমঙ্্যকে 
এদেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারছয়ের স্তব করতে 
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উপবেদ 
বললেন। উপমন্থ্যর স্তবে অশ্বিনী 
কুমারঘ্বয় আবিভূ্তি হয়ে তাকে পিষ্টক 
খেতে দিলে সে গুরুকে নিবেদন না 
করে তা,খেতে অস্বীকার করে । তখন 
অশ্বিনীকুমারঘ্বয় তার গুরুভক্তিতে প্রীত 
হয়ে বলেন যে, তোমার গুরুর দস্ত 
কৃষ্ণ লৌহ্ময় ও তোমার দত্ত হিরগ্নয় 
হবে, তুমি চক্ষুম্মান হবে এবং শ্রেয়ো 
লাভ করবে। চক্ষুলাভ করে গুরুকে 
সমস্ত বৃত্বাস্ত বিবৃতি করার পর গুরু 
বললেন, সকল বেদ ও ধর্মশাস্্ব তামার 
আয়ত্ব হবে। গুরুগৃহে এইরূপ পরীক্ষা 
দেবার পর উপমন্্য নিজ গৃহে গমন 
করেন। (মহাভারত ) 
উপকীচক-মত্শ্তরাজ বিরাটের 
শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের ভ্রাতা । 
এর] সংখ্যায় একশ পাচজন। ভ্রৌপরীর 
লাঞ্ছনার জন্য কীচক ভীমের হাতে 
নিহত হলে এর! কীচকের মৃতদেহ 
শ্বশানে নিয়ে যাবার সময় দ্রৌপদীকে 
দেখতে পেয়ে তাকেও কীচকের সঙ্গে 
দাহ কররার জন্য বন্ধন করে নিয়ে 
যায়। দ্রৌপদীর আর্তনান্দে ভীম 
শ্মশানে গিয়ে এক বুক্ষ উতপাটন করে 
একশ পাঁচজন উপকীচককে নিহত 
করেন। | 
উপবেদ- বেদের চেয়ে এর স্থান 
নিম্লে। শ্রুতির সঙ্গে এর কোন যোগ 
নাই। এই বেদ সাধারণতঃ বিজ্ঞান- 
বিষয়ক গ্রন্থ । সকল বেদেরই উপবেদ 
আছে। খগ.বেদের উপবেদ আমূর্বেদ, 


উপহৃন্দ ৬৩ উপরিচরবন্থ 
যন্ূর্বেদের ধনুর্বেদ, সামবেদের গন্ধরব- | পূজা করতেন ও পরের দিন ইন্ধ্বজা 
বেদ এবং অথর্ববেদের স্থাপতাবেদ। | উত্তোলন করতেন। সেই থেকে 


উপস্থন্দ--দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর 
বংশজাত নিকুন্তের অন্কতম পুত্র । এর 
জোট ভ্রাতার নাম হ্ন্দ। ত্রি্লোক 
বিজয় কামনার এর] ছুই ভাই বিষ্ধ্য- 
পর্বতে কঠোর তপন্তায় রত হয়। 
তপন্তায় তুষ্ট হয়ে ব্রন্ধা এদের বর দেন 
যে, ভ্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম হতে এদের 
কোন ভয় থাকবে না। এদের 
পরস্পরের হাতে ছাড়া কোথাও এদের 
স্বতুয নেই । তখন এরা ত্রিভুবন বিজয় 
করে আশ্রমবাপী তপন্বীদের উপর 
নানারূপ অত্যাচার করতে থাকে । 
উৎ্পীড়িতদের ও খধিগণের অনুরোধে 
ব্রহ্মার আদেশ মত বিশ্বকর্মী তিলোত্তমা 
নামে এক পরযাহ্থন্দরী নারী সি 
করেন। ব্রহ্মার আদেশে এই নারী 
স্ন্দ-উপন্থন্দের কাছে যায়। তিলো- 
ত্বমার ৰপে মুগ্ধ হয়ে তাকে লাভ 
করবার জন্য দুই ভাই পবম্পরের সঙ্গে 
যুদ্ধে লিপ হয়ে উভয়েই নিহত হয়। 

উপরিচরবস্ত্র- -পুরুবংশজাত চেদি- 
দেশের রাজা। ইন্দ্রবংশীয় কৃতি রাজার 
পুর । ইন্দ্রের সঙ্গে এ'র বন্ধুত্ব হওয়াতে 
ইন্দ্র একে স্কটিকময় বিমান, বৈজয়স্তী- 
মাল! এবং যষ্টি উপহার দিয়েছিলেন । 
ইনি ইন্দ্রধত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ 
করতেন বলে এ'র রাম উপরিচর | 
উপরিচর অগ্রহায়ণ মাসে উত্সব করে 
ইজদণ্ভ যি রাজপুরীতে এনে ইন্্র- 


এই উৎসব প্রচলিত হয়। এখ্র পাচ 
পুত্র বিভিন্ন দেশে রাজ্যস্থাপন করেন। 
এ'র রাজধানীর নিকটবর্তী শক্তিমতী 
নামে একটি নদী ছিল। রাজা 
কোলাহল নামে এক পর্বত বিদীর্ণ 
করলে শক্তিমতী সেই বিদীর্ণ পথ দিয়ে 
বহির্গত হন। এই পর্বতের এক পুত্র 
ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শক্তি- 
মতী পুত্র-কন্যাকে রাজার হন্তে অর্পণ 
করেন। রাজ! সেই পুত্রকে সেনাপতি 
ও কন্যা গিরিকাকে মহিঙী করেন। 
একদা পিতৃুলোকদের আদেশে বাজা 
সুগয়া করতে বাহির হন, কিন্তু 
মৃগয়াকালে তিনি খতুল্সাতা সুন্দরী 
মহিধী গিরিকার স্মরণে কামাবিষ্ট 
হন এবং তার স্থলিত-শুক্র এক শ্রেন- 
পক্ষীর দ্বারা রানীরকাছে প্রেরণ করেনু। 
পথে অন্য এক শ্রেনের আক্রমণে সেই 
শুক্র যমুনার জলে পতিত হয়। ব্রঙ্গ- 
শাপে মত্সী-বপিণী আদ্রিকা নামে এক 
অপ্সরা সেই শুক্র গ্রহণ করে গিণী 
হয়, এবং দশ মাস পরে ধীবরের জালে 
ধৃত হয়। মৎসীর উদরে এক পুত্র ও 
কন্ঠা পেয়ে ধীবর রাজার কাছে যায় 
এবং অগ্মরাও শাপমুক্ত হয়। উপরিচর 
পুত্রকে গ্রহণ করেন ও কন্যাকে ধীবরের 
হাতেই দান করেন। পুত্রের নাম 
হয় মত্ম্যরাজ। তিনি পরে এক 
ধামিক রাজা হয়েছিলেন । কন্তার 


উর্ব ৬৪ . ডিবশা 


নাম সত্যবতী, কিন্তু মৎম্তজীবীন্দের | পাওয়! যায় শতপতত্রাঙ্গণে। একদিন 
কাছে থাকার জন্য তার নাম হয়| ইন্ত্রভায় নৃত্যকালে আহত রাজ 
'মংন্তগন্ধ।' | একদিন যখন এই কম্া | পুরুরবার সৌনর্ধে মুখ হয়ে তার দিকে 
যমুনায় নৌক1 চালনায় রত ছিল, তখন | দৃষ্টিপাত করলে উর্বশীর নৃত্যের তাল 
পরাশর মুনি তার কাছে পুত্র কামন1 | ভঙ্গ হয়। ফলে ইন্দ্রের শাপে উর্বশীকে 
করেন। পরাশরের প্রার্থনা পূরণ : মর্ত্যে বাস করতে হয়। অভিশপ্তা 
করার মতস্তগন্ধার দেহ কুগন্ধময় হয় ৷ উবশী মর্ত্যে এসে পুরুরবার স্ত্রী হতে 
এবং তার নাম হয় 'গন্ধব তী” | সঙ্গর্ভ | ( চাইলেন, কিন্ত সর্ত হল--দিনে তিন- 
ধারণ করে সত্যবতী যমুনার দ্বীপের [ বার পুরুরবা উবশিকে আলিঙ্গন করতে, 
মধ্যে যে পুত্র প্রসব করেন, তাঁর নাম | পারবেন বটে, তবে উর্বশীর ইচ্ছার 
রুষ্ছৈপায়ন বেদব্যস। (মহাভারত) বিরদ্ধে পুরুরবা তার লঙ্গে শয়ন 
উর্ব--পাগুববংশীয় পুরঞ্য়ের পুত্র। | করতে পারবেন না। তাছাড়া 
মহধ্ধি উর্ব কঠোর তপন্তা করেছিলেন ূ পুরুরবাকে যেন কোন দিন নগ্ন অবস্থায় 

| 

র 

র 





এবং ব্রহ্জার সমান গুণযুক্ত ও তেজন্বী : দেখবার স্থযোগ উর্বশীর না হয়। এই 
ছিলেন। একবার তিনি তাঁর উরুতে | প্রতিশ্রুতি দেবার পর পুরুরবাঁ উর্বশীকে 
হুতাসন প্রবিষ্ট কবে তপন্তার নিবিষ্ট । স্ত্রাৰপে পান। এইরূপে তারা বন্থ 
ছিলেন। তখন হঠীং তার উরু ভেদ | বধ একসঙ্গে কাটান। বহু ব্য গত 
করে এক অনল উখিত হয়। এর ূ হবার পর গন্ধর্বর1 ্বর্গে উর্শীর অভাব 
নাম উর্ব অনল। ব্রদ্ধা এই অনলকে . অনুভব করতে থাকে । কি উপায়ে 
সমুদ্রে স্থাপন করেন । ৷ উর্বশীকে ফিরিয়ে আনা যায়, সেই 
উর্বশী-0) অপরূপ রূপলাবগ্যময়ী । ৃ বিষয়ে তারা চিস্তাকুল হয়ে পড়ে। 
সের অগ্দরা। এই অগ্চারার জন্ম: ৷ অতঃপর একদিন তার! ব্রান্রে গোপনে 
সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। কারে! ' এসে উর্বশীর শব্যার সঙ্গে দুইটি মেষ- 
মতে উর্বশী নারায়ণের উরু ভেদ করে ! শাবক বেঁধে রেখে যায়। তারপর 
বহির্গত হন, তাই তার নাম উর্বশী। ৰ গন্ধবরা ছুইটি মেষশাবকের মধ্যে 
আবার কখিত আছে, সমুদ্রমস্থনের সময় | একটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। উর্বশী 
সমুদ্র হতে উিত অপ্মরাদের মধ্যে উ্₹- | নিদ্রিত রাজকে মেষশাবক উদ্ধারের 
শীও অন্যতমূ। উবশী সাতজন মনুর স্যস্্রি | জন্য অন্থরোধ করেন। নিজের শয্যায় 
একথাও প্রচলিত আছে । খগবেদে | পুরুরবা তখন. নগ্র অবস্থায় ছিলেন। 
উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনী গ্রচ্ছন্নভাবে উর্বশীর অনুরোধে বিচলিত হয়ে তিনি 
পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনী : ত্রস্তপদে চোর ধরতে বেরিয়ে যাবার 


উর্বঙগী | ৬৫ . উবইী- 
উপক্রম করলে, গন্ধর্বর1 এই স্থযোগে | সহিত বাসকরাই তখুর একমাত্র কাযা 
বঙ্জপাতের ব্যবস্থা করে তারই উজ্দ্বল | ছিল, অতএব তিনি তাই প্রার্থনা 
আলোকে রাজ্প্রসাদ আলোকিত | করলেন। তখন গন্ধর্বর! একটি 
করে দিল। এবং এই আলোকে | প্রজ্জলিত পাত্র এনে পুরুরবাকে 
রাজার নগ্ৰীবস্থা দেখে উর্বশী তক্ষণাৎ | বললেন, “এই অগ্নি গ্রহণ করুন এবং 
শাপমুক্ত হয়ে অদৃশ্য হলেন । বেদের বিধান অঙ্গুসারে একে তিন 
উর্বশীর শোকে ও ছুঃখে জর্জরিত | ভাগে বিভক্ত করুন, তবেই আপনার 
হয়ে পুরুরবা উর্বশীকে পুনরায় পাবার | অভীষ্ট পূর্ণ হবে।” সেই থেকে উ্বশ্গ 
জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করে ক্ষীণ হতে | ও পুক্ুরবা! অবিচ্ছিন্ন হয়ে গন্বরবলোকে 
ক্ষীণতর হয়ে পড়লেন । অবশেষে কুরু- | বাস করতে লাগলেন। তখদের 
ক্ষেত্রের নিকটে চারজন হংসী দেহ- | ভলবাসা চিরস্থায়ী হয়ে রইল। এই 
ধারী অপ্সরীর সঙ্গে স্বানরতা। উর্বশীকে | আখ্যানটি শতপৎব্াঙ্মণে ও পুরাণে 
তিনি দেখতে পেলেন । উর্বশীকে বার | পাওয়া যায়। 
বার গৃহে ফিরে আসবার জন্য পুরুরবা ; (২) বেদের মতে মিত্রাবরুণ 
অঙ্ছরোধ করলেন, কিন্তু পুরুরবার ; আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। 
আকুল ক্রন্দনে উর্বশীর মন বিচলিত ! সেখানে অপ্সরা উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ 
হোল না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের হওয়ায় ওদের রেতঃপাত হৃয়। রেতের 
পর উর্বশী এই সর্তে রাজী হোলেন যে, | যে ভাগ কুস্তে পড়ে, সে ভাগ হতে 
বং্পরের শেষ রাত্রে পুরুবরা এলে | বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। এতে এই 
তীর সঙ্গে উর্বশী শধ্যাগ্রহণ করবেন ; ছুই দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে 
এবং তাতেই তাদের পুত্রসন্তান হবে । | অভিশাপ দেন যে, তকে পৃথিবীতে 
বত্রান্তে পুরুরব1 ফিরে এলে উর্বশী | নির্বাসিত হতে হবে। এখানে এসে 
তাকে প্রথম পুত্র আযুকে দান | উর্বশী পুরুবার-স্ত্রী হন। 
করলেন। এইভাবে তাদের বাংসরিক (৩) দিব্যান্ত্র ও নানা অস্ত্রশস্ত্র 
মিলন চলতে লাগল । এর ফলে প্রতি লশভ ও হৃত্য-গীতাদি বিদ্যাশিক্ষার জন্য 
বৎসরেই উর্ধশী রাজাকে একটি একটি | যখন অজুনি ইন্দ্রলোকে গমন করেন, 
করে পাচটি সম্তান দান করলেন। সেই সময় ইন্দ্রের অন্থজ্ঞায় উর্বশী 
কোন কোন মতে সম্ভতানের সংখ্যা অজুবনের সঙ্গ কামনা করেন । উধীর 
সাতটি । একদিন উর্বশী পুরুরবাকে | গর্ভে ও পুরুরবার রসে, আয়ু জন্ম- 
হ্বানালেন যে গন্ধর্বরা তকে তখীর | গ্রহণ করে! তখরই প্রপৌন্র পুরু। 


প্রাধিত যে কোন বর দেবেন। উর্বশীর | তাই উর্বশী পৌরবংশের মাঅ। 
৫ 


উর্বশী 


৬ 


উমা 


অজুনি তখখকে জননীর ন্তায় ভক্তি ও ৰ ভীত হয়ে তাতে বিদ্ব জন্মাবার জন্য 


সম্মান করেন | উর্বশী বলেন, তখীকে 
গুরুস্থানীয়া মনে করা অনুচিত। 


| 
ৃ 


কারণ, অপ্রারা কোন নিয়মাধীন | 


নয়। তখন অজু বলেন, উর্বশী 
মাতৃবং পুজনীয়! এবং তিনি পুভ্রবৎ 
রক্ষণীয়। এইরূপে অজজুর্নি কতৃর্ক 
প্রত্যাখ্যাতা হবার পর ক্রুদ্ধ হয়ে 
উর্বশী তাকে অভিশাপ দেন যে, তিনি 
সম্মানহীন নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদের 
মধ্যে বিচরণ করবেন। এই অভি- 
শাপের ফলে বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাস- 
কালে অর্জুন বৃহন্নলা নামে নর্তকের 
ছদ্মবেশে ধারণ করেন ও এই অভিশাপ 
তর বরম্বরূপ হয়। 

(3) মহাকবি কালিদাসের “বিক্রম- 
উর্বশী” নাটকে উল্লিখিত আছে যে, 
কেশী দৈত্য উর্শীকে হরণ করলে 
পুরুববা তাঁর কবল থেকে উর্বশীকে 
উদ্ধার করেন ও উভয়ে পরস্পরের 
প্রণয়াপক্ত হন। ম্বর্গে অভিনয়কালে 
ভুলক্রমে পুরুবার নাম উল্লেখ করে 
ফেলায় শাপগ্রস্তা হয়ে উর্বশী খত্যে 
পুরুরবর স্ত্রী হন। পুত্র-মুখ দর্শনের 
পর উর্শীর শাপমোচন হয়। পরে 
নারদের বরে উর্বশী ও পুরুরবার মিলন 
চিরস্থায়ী হয়। 

(৫) পন্ম পুরাণের বিবরণ এইবূপ-_ 
পুরাকালে কোন সময়ে বিষণ ধর্মপুত্র 
হয়ে গন্ধমাদন পর্বতে তপস্া 


কয়েকজন অপ্মরার সঙ্গে বসম্ত ও 
কামদেবকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। 
এই, অগ্গরার] _ বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গ 
করতে অক্ষম হয়। তখন কামদ্দেব 
অপ্পরাদের উরু থেকে উর্বশীকে সৃষ্টি 
করলেন। উর্বশী বিষ্ুর তপোভঙ্গ 


করতে পারায় ইন্দ্র সন্তষ্ট হয়ে ও তীর 


রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে গ্রহণ করতে 
চাইলেন । উর্বশী তাতে সম্মত হলেন । 
কিন্তু পরে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে 
গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় 
উর্বশী গুদের প্রত্যাখ্যান করেন। 
তখন ওদের অভিশাপে উব্শী মনুষা- 
ভোগ্যা হয়ে পুরুরবার স্ত্রী হন। 

উমা মহাদেবের স্ত্রী এবং হিমালয় ও. 
স্থমেরু-দুহিতা মেনক1 বা মেনার কন্তা ; 
এ'র অন্ত নাম পাবতী । পৃরজন্মে ইনি 
দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষের মুখে 
স্বামীর নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে 
হিখালয়-রাজের গৃহে জন্মগ্রহথ করেন 
এবং মহাঁদেবকে পতিরূপে পাবার 
জন্য কঠোর তপস্তা করেন। কখনও 
তিনি নিদারুণ গ্রীন্মে, কখনও ভীষণ 
ঠাণ্ডা জলে স্নান করে শিবের চিন্তা 
করতেন। শেষে গলিত পত্র পর্যন্ত না 
খেয়ে অপর্ণা সেজে শিব-সাধনা করতে 
থাকেন। উমার কঠোর তপন্তা দেখে 
তশর মা কন্যাকে বলেছিলেন, উ 
(হে পার্বতি) মা (না)--তপস্তা কোরো 


কর্ছিলেন। ইন্দ্র তখর উগ্র তপস্তায় | না। এই জন্যই এ'র নাম হয় উমা। 


উলুগী 

তারকাহ্থরের উৎপাতে ইজ্জাদি 
দেবগণ উত্যক্ত হয়ে ব্রদ্ষার শরণাপন্ন 
হলেন। ব্রহ্ম বললেন, মহাদেবের 
পুত্রে কাদ্িকেয়প্ন হস্তে এই তারকা- 
স্থরের মৃত্যু হবে। .পস কারণ, যাতে 
মহাদেবের পুত্র উৎপাদনের অভিলাষ 
জন্মে, তার চেষ্টা করা দরকার । 
পধস্ত দেবতাদের কৌশলে হর- 
পার্বতীর ধিলিন হয়, এবং কাত্তিকেয় 
জন্মগ্রহণ ধরে তারকান্থর বধ করেন। 

একদা ইণি স্বামীসহ হিমালয়ে 
বিহারে রত ছিলেন, এতদ্‌কালে 
কুবেরের- কুটি উত্তরদিকে পতিত 
হওয়ায় কুবের একাক্ষিপঙগল হয়ে যান। 

একদিন মহাদেব স্ত্রী সেজে একর 
সঙ্গে ক্রীড়ারত ছিলেন। তখন উক্ত 
বনের সমূহ প্রাণী মহাদেবের ইচ্ছা- 
নুসারে স্ত্রীরূপে বপান্তরিত হয় । মুগয়] 
করতে করঠে রাজা! ইল দৈবক্রমে 
উক্তস্থানে গিয়া উপস্থিত হলে ইলা 
হয়ে যান।* (রামায়ণ ) 
উলুপী-_ গরাবত-কুলজাত কৌরন্া 


নাগের কন্যা । যুধিষ্ঠিরের আদেশ) - 
সারবে অন্ন বারো বৎসর 
বনবাসে থাকেন। বনবাসের সময় 


অন্ন একধিন গঙ্গায় নান করতে 
নামলে নাগরাঁজ-কন্যা উলুপী কামা- 
তুর হয়ে একে আকর্ষণ করে 
পাতালে নাগ-ভবনে নিয়ে যান ও 
অজু'নের কাছে আত্মনিবেদন করেন । 


১৬৭ 


শেষ' 


উলুক 

বরক্মচর্ধের নিয়ম কেবলযাঁজ্জ ভ্রৌপদীর 
জনে, অতএব উলুগীর সহিত মিলিত 
হলে তার ধর্ম ন্ট হবে না। সেখানে 
তর বিবাহ হয়। উলুপীর মনের 
কামনা সিদ্ধ হলে, তিনি অঙ্ঞ্নকে 
বর দিলেন যে, তিনি জলে অজেয় 
হবেন এবং ষমস্ত জলচর জীব 
তখার বশীভূত হবে। অঙ্জুনের ওরসে 
উলুগীর গর্ভে ইরাবান্‌ নানে এক 
পুত্রের জন্ম হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
শেষে ঘুধিষ্টির অশ্বমেধ যজ্ঞাহুষ্ঠান 
করতে ব্রতী হন। অজুন এই 
যজ্ঞাশ্থের রক্ষক হয়ে নানা দেশে যুদ্ধ 
করে মণিপুরে শপস্থিত হলে, চিত্রাঙ্গদা 
ও অজুনের ওরসজাত পুত্র ব্রবাহন 
যজ্ঞাশ্ব হরণ করেন এবং পিতাকে 
অভ্যর্থনা করতে আসেন। নিজ 
পুত্রকে যুদ্ধসঙ্জায় সজ্জিত হয়ে আসতে 
না দেখে অজু অত্যন্ত বিরক্ত হন। 
তখন উলুগীর প্ররোচনায় বন্রবাহন 
পিতার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। 
উলুগীর মায়াতে অজু পুত্রহস্তে 
শরাঘাতে অচেতন হন। তখন উলুপী 
নাগলোক থেকে সঞ্ীবন-মণি এনে 
বজ্রবাহনকে সেটি অজুঞনের বক্ষে 
রাখতে বলেন এবং তারই প্রভাবে 
অজু আবার নবজীবন লাভ করেন। 

( মহ।ভারত-__আদি )। 
উল্ৃুক-ইনি ছুর্যোধনের মাতুল 
শকুনির পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 


উলুপী অজুনকে বলেন যে, অজ্বনের | আসন্ন হলে ছুর্যোধন উলুককে 


উদীনর ৬৮ উপনিষদ 


পাগুবদের কাছে দূত হিসাবে প্রেরণ | প্রাণনাশ করা অধর্ম। যে ধর্ম অন্য 
করেন। উলুক পাগব-শিবিরে গিয়ে | ধর্মের প্রতিবন্ধক, সে ধর্ম ধর্মই নয়। 
ছুর্যোধনের সকল কথা জানালে, তার | রাজা এই ধর্মতত্ব শুনে কপোত ছাড়া 
উত্তরে অন্ন বললেন- ছুর্যোধন যে | তীহবর নিকট অন্যান্য যে আহার্য 
গধিত বাক্য বলেছেন কাল সৈন্যদের | আছে, যেষন--গরু, মহিষ ইত্যার্ষি 
সম্মুখে গাণ্ডীবের সাহায্যে আমি তার | শ্ঠেনকে গ্রহণ করতে বলেন। শ্টেন 
প্রত্যুত্তর দেব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের | তখন.কপোতের পরিবর্তে কপোতের 
অষ্টাদশ দিনে উলুক সহদেবের ভল্পের সমান ওজনে মাংস রাজার দেহ হতে 





আঘাতে নিহত হন । (মহাভারত ) | কেটে দিতে বলে। রাজা তুলাদণ্ডের 
উন্ীনর-ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা || এক দিকে কপোতকে স্থাপন করে 
ইনি মহারাজ যযাতির কন্যা মাধবীর | ও অন্য দ্দিকে নিজের শরীর থেকে 
গর্ভে শিবি নামে এক পুত্র উৎপাদন | মাংস কেটে দিতে থাকেন। কিন্ত 
করেন। উশীনর নানা যজ্ঞ করে | ক্রমাগত মাংস দিয়েও দেখা যায় যে, 
ইন্দ্রের চেয়েও শরেষ্টত্ব লাভ করেন।”! কপোতের সনান হয় না । তখন রাজ 
এ'র ধর্মবল পরীক্ষা করার জন্য ইন্দ্র; নিজেই তুলাদণ্ডের অন্য পিকে উঠে 
শেন পক্ষিরপে আর অগ্নিদেব | বসেন। তখন ইন্দ্র ও অগ্নি পক্ষি- 
কপোতরূপে এ'র কাছে আসেন । শ্েন । বেশ ত্যাগ করে উনীনরকে আশীর্বাদ 
দ্বার * আক্রাস্ত হয়ে কপোত উ্বীনরের | করে বলেন যে, তোমার কীর্তি জগতে 
উরুদেশে আশ্রয় নেয়। কপোতকে ! অক্ষয় হণ্ে থাকবে । €মহাভারত-_ 
অনুসরণ করে শ্ঠেনরূপী ইন্দ্র উশীনরের | আদি ও বন)। 

কাছে এসে তার-'ভক্ষ্য কপোতকে | উপনিষদ- উপনিষদ বেদের শিরো- 
তার আশ্রয় থেকে মুক্ত করে দিতে | ভাগ। এই জন্য এর নাম বেদাস্ত। 
বলেন । উশীনর তার উত্তরে বলেন যে, ; উপনিষদ বিভিন্ন খধি কতৃর্ক কথিত 
শরণাগত ও ভীতকে আশ্রয় দেওয়! | হয়েছে। এদের সংখ্যা অনেক । তার 
তার ধর্ম। হেন উত্তর দেয় যে, : মধ্যে কৌশীতকী, তরে, ছান্দাগ্য, 
সকল প্রাণীই আহারের জন্য জন্মাচ্ছে, | কেন, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি বারোখানি 
আহারের জন্য বৃদ্ধি হচ্ছে, আহার : প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলে গণ্য। এদের 
করেই. জীবনধারণ করছে । এই | মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে। বেদের 
ক্ষ্যবত্ত থেকে বঞ্চিত হলে, ক্ষুধায় | সংহিতা ও ত্রাক্ণভাগ নিয়ে কর্মকাণ্ড 
আমার ও আমার পুত্রকন্যার প্রাণনাশ | আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ড। 
হবে। একজনের জন্য এতগুলি এতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় 





উপপুরাধ ৬৯ উ্ৃদেতা 
প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের আধ্যা- | এই পুত্রের নামই কাক্ষিবং। 
ত্বিক জ্ঞানে পূর্ণ । | পিতার দিক হতে এই সম্ভান ক্ষত্রিয় 
প্রধান ১২ খানি উপনিষদের | ছিল, কিন্তু দীর্ঘতমার দিক থেকে! 
নাম- খগ.বেদীয় - ৬১) এতরেয, (২) | ছিল ত্রাহ্মণ। 
কৌশীতকী; দামবেদীয়_-(৩) উ 
ছান্দোগ্য, (8) কেন ) কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় | উধ্বরেতা-যান্ব বীর্য উধ্বগত 
--€৫) তৈত্তিরীয়, (৬) কঠ, (৭) শ্বেতা- | হয়েছে, অথব] যার কখনও রেতংস্থলন 
শ্বতর ? শুরু যজুবেদীয়--(৮) বৃহদা | হয় না, যার রেত উধর্ব অর্থাৎ অধঃ- 
রণ্যক, (৯) ঈশ, (১০) প্রশ্নৎ 0১১) | পতিত হয় না। আম্মলিত বীর্য। 
মৃণ্ডক, (১২) মাওুক্য। অবশিষ্ট সবই | নৈষ্টিক ব্রদ্মচারী । 
অথর্ববেদীয় | 0১) মহাদেব, শিব । দক্ষযজ্ঞে 
উপপুরাণ-_অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ।, সতী দেহত্যাগ করে মহাদেব রেত: 
নানা মুনি রচিত। যথা__আধি, | উধ্বগত করাতে উধ্বরেতা নাম প্রাপ্ত 
সৃসিংহ, বাধু। শিবধর্ম, দুর্বাসাঃ, নারদ, | হন। 
নন্দিকেশ্বর, উশন:, কপিল, বকণ, শান্ব, | (২) রাজ শাস্তন্ধ সত্যবতীর রূপ- 
কালিকা, মহেশ্বর, পন্ম, দেব, পরাশর, | লাবণো মোহিত হয়ে সত্যবতীকে 
মরীচি, ভাস্কর । মতাস্তরে-_-নন্দি- | বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে; 
কেশ্বর, পদ্ম ও দেব পুরাণ স্থলে বামন, | সত্যবতীর পিতা দাসরাজ শাস্তস্থর 
দ্মাড ও ভার্গব পুরাণ। মতাস্তরে | জ্যেষটপুত্র ভীম্ম বর্তমান থাকায়, তার 
বাষু, বামন, ব্রহ্মা, মারীচি ও ভার্গব | কন্ঠার গর্ভজাত পুত্র রাজ্যের অধিকার 
স্বলে মানব, মন্দিকেশ্বর, আর্দিত্য, লাভে অসমর্থ হবে বলে শাস্তন্থকে 
ভাগবত *ও বশিষ্ঠ। কন্যাদান করতে অনম্মতি প্রকাশ 
উশিজ _খগ.বেদে কাক্ষিবতের মাতা ; করেন। কিন্ত শাস্তম্-পুত্র ভীম্ম আর 
বলে উল্লিখিত হয়েছে। উশিজ | বিবাহ করবেন না বলে প্রাতিজা করে 
কলিঙ্গ বাজমহিষীর ধাত্রী। পুত্রলাভের | চিরনকুমার ব্রহ্মচারী হাতে উর্ব- 
আশায় রাজা স্ত্রীকে দীর্ঘ তমা | .রতা বলে বিখ্যাত হন। 
খধির আলিঙ্গন গ্রহণ করতে বলেন, তে) মুনি বিশেষ; যেমন সনক, 
কিন্ত রাণী নিজের পরিবর্তে তার | সনন্দ, সপাতন, সনৎকুমার খধিগণ 
ধাত্রীকে খধির কাছে পাঠিয়ে দেন। | ইত্যাদি । 
খধি এই পরিবর্তন জানতে পেরেও (৪) মহাভারতে অষ্টাশীতি সহ 
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উদ্নিলা ৩ উষা 


উধ্বরেত1 খধির উল্লেখ আছে।: ইন্দ্রের কাছ থেকে বেদ্ত্ত লাভ করে' 
উন্নিলা-মিথিলার রাজ! জনকের | শেষ পর্যস্ত সফল হন এবং উধাকে 
কনিষ্ঠা কন্যা ও সীতার ভগিনী । ! লাভ করেন। কিন্তু অন্যান্যরা, সর্ষের 
লক্ষণের সহিত এ'র বিবাহ হয়। এ'র | অনুর্চর বলে প্রীতি-কামনায় উধাকে 
গর্ভে অঙদ ও চন্দ্রকেতু নামে লক্ষণের | প্রতিগ্রহ করেন না বটে, কিন্তু সুর্য 
দুই পুত্র জন্মে। সীতা ক্ষেত্রশোধন | উষাকে বরণ করে নেন। 

কালে হলমুখ থেকে উত্ভূতা, কিন্ত; (২) প্রহ্লাদের পৌত্র শোশিত- 
উরসজাত নন। উঞ্জিলাই জনকের | খুরের. রাজা বাণাস্থরের রূপবতী কন্যা 
গুরসজাত কন্যা । "ছিলেন উধা। উষা পার্বতীর শাপভষ্টা 
উষা€১) খগ-বেদের কুড়িটি হ্ক্তে | পারিপার্থিকা। একদিন উধা পার্বতীকে 
ইনি স্ততিলাভ করেছেন। ইনি | মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করতে দেখে 
জ্যোতির্বসনা। স্বর্ণকন্। ও আদিত্যদেব | নিজেও নিজের স্বামীর সহিত এরূপ 
ভগিনী । ইনি চির-যৌবনা ও সকল ূ ক্রীড়! করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
সৌন্দর্যের আধার । উবা প্রাত:- | এতে পার্বতী সন্তষ্ট হয়ে বর দেন, 
কালের দেবতা । বেদোক্ত উধা ] স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তির সহিত তুষি 
প্রজাপতির কন্যা । প্রজাপতি রাজা | সম্ভোগ করবে, সেই তোমার 
সোমের (চন্দ্র) সহিত কন্যার বিবাহ : স্বামী হবে। পাব্তীর কথাঙ্ছযায়ী 
দিবার সংকল্প করেন, কিন্তু বিবাহের : এক ব্যক্তি স্বপ্নে উষাকে সম্ভোগ 
সংবাদ পেয়ে দেবগণের মধ্যে অগ্নি, ৰ করেন। ' উষার সখী চিত্রলেখা 
সুর্য, ইন্দ্র ও অশ্থবিনীঘয় উধার | খছলোকের চিত্র অঙ্কন করে উষাকে 
পাণিপ্রার্থী হন। এই পাচজন দেখান। তার মধ্যে কৃষ্ণের পৌত্র, 
শক্তিশালী দেবতা কন্যার পাণিপ্রার্থী ৰ অনিরুদ্ধের চিত্রই স্বপ্রদৃষ্ট ব্যক্তি বলে 
হওয়ায়, প্রজাপতিগণ ঘোষণা করেন | উ্ধা চিনতে পারেন । চিত্রলেখার 
যে, অন্ত আকাশ-পথ অন্ধাবনে : সাহায্যে উবা দ্বারক1 হতে 'অনিরুদ্ধকে 
ধিনি কৃতকার্য হবেন এবং ধিনি | নিপ্রিতাবস্থায় হরণ করে আপনার গৃহে 
সঙ্গে সঙ্গে যত বেশী স্বরচিত 'বেদ- ; আনয়ন করেন এবং পরে গন্ধবমতে 
সুক্ত উচ্চারণ করতে পারবেন, তারই | অনিরুদ্ধ উধাকে বিবাহ করেন। 
হাতে উ্ধাকে সমর্পণ করা হবে। এই | প্রাসাদে অনিরদ্ধের অন্যায় আগমন 
পথের কথা শুনে অগ্নি, ইন্দ্র ও সুর্য | অবগত হয়ে, উার পিতা বাণাস্বর 
আজীবন অগ্রসর হন, কিন্তু তাদের | তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেন এবং 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন অশ্বিনীঘ্ঘয় | বন্দী করে রাখেন। এই সংবাদ জ্ঞাত, 





উর্ব 


হয়ে কৃষ্ণবলরাম ও প্রছ্যুয় অনিরুদ্ধকে 
সাহাধ্য করতে এলেন। ভীষণ যুদ্ধ 
আরম্ত হল। বাণের পক্ষে ছিলেন 
মহাদেব ও হন্দ। খহাদেবের সাহীয্য 
সত্বেও বাণ পরাজিত হন। পরাজয়ের 
পর অনিরুদ্ধ উষার সহিত দ্বারকায় 
নীত হন। (বিষ্তপুরাণ ) 
উর্ব- পুরগয়ের পুত্র উর্ব। মহর্ষি উব 
সব সময়ে কঠোর তপস্যায় রত থাক- 
তেন। দেবতার! তশীর বংশলোপ 
হবে এই আশঙ্কা করে তখকে বিবাহ 
করতে অন্গবোধ করেন, কিন্তু তিনি 
বিবাহ না করেই' অগ্নিতে উরু-মস্থন 
করত গর্ব নামে এব পুত্রের জন্মপান 
কবেনণ। ( হরিবংশ ) 

৬. 
থাকৃ-__যা দিয়ে দেবগণের স্ভতি করা 
হয়। বেদের অন্তর্গত ত্রিবিধ মন্ত্রের 
অন্যতম | অন্য ছুই_-যজু ও সাম। 
ধাক্ষ_-পবত বিশেষ। এই পব্তের 
মধ্য দিয়া নর্মদা নদী প্রবাহিত 
হয়েছে । বর্তমান বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ- 
পৃবংশ পুবাকালে 'খক্ষ”, 'খক্ষবান' 
ইত্যাদ্দি নামে অভিহিত হোত। 
ধক্ষরাজ--ভন্বুকরাজ জান্ববান ; 
শ্রীকষের স্ত্রী জান্ববতীর পিতা । 
খাগ.বেদ-চারিটি বেদের মধ্যে 
প্রাচীনতম বেদ; 
প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ । প্রাচীন যুগে গুরু- 
শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হয়ে ইহা প্রচারিত 
হোত বলে এর অন্য নাম “ক্ুতি? | 


রর 


ণ১ 


| উপূ্ত পাচ শাখা 


খগবেদ 


খগবেদে ১*.৫৮ৎ খকু আছে; কিন্ত 
বর্তমানে ১৬৩ খক্‌ লোপ পেয়েছে। 
খগবেদ প্রথমতঃ শাকল খষি কতক 
অধীত হয়েছিল; এইবপে বাস্কল, 
অশ্বলায়ন, শঙ্খায়ন ও মও্ঁক নামক 
চারজন খষি খগংবেদ পরে পরে 
অভ্যাস করলে এর পাঁচশাখার উদ্ভব 
হয়। যথা__শাকল, বাম্ধল, আশ্ব- 
লায়ন, শাঙ্ায়ন এরং মাক | অর্থাং 
গংবেদ যতবারই নৃতন খষির দ্বারা 
অভ্যস্ত ও চচিত হয়েছে, ততবারই 
এর বিভিন্ন নৃতৃন শাখার উদ্ভব 
হয়েছে। এ কারণ, প্রতিবারই মূলের 
সঙ্গে গ্রভেদও» ঘটেছে অল্পবিস্তর | 
ব্যতীত, 
খগবেদের এ তরেয়ী, কৌধিতকী, 
শৈশিরী, পৈঙ্গী প্রভৃতি বহুপ্রকার 
উপশাখা আছে। খগবেদে ত্রাঙ্গণ 
নীমে ছুই প্রধান বিভাগ আছে-_ 
এ্তরেয় ও কৌধিতকী বা শাঙ্ায়ন। 
এতরেয় আট পঞ্জিকায় এবং প্রতি 
পঞ্জিকা পাঁচ অধ্যায়ে, প্রতি অধ্যায় 
ন্যনাধিক সাত কাণ্ডে (সর্ব 
সমেত ২৮৫ কাণ্ড) বিভক্ত । খগ 
বেদের অন) অংশ এখবরেয় আরণ্যক । 
এ অংশ আঠারো অধ্যায়ে ও 
পাচ আরণ্যকে বিভক্ত | খগ বেদের 


ইহ! জগতের | মন্ত্রগুলি অগ্নি, ইন্দ্র, ুর্য, বরুণ, উষ1 


অশ্বিনীঘ্বয়, পৃথিবী, মরুৎ্, রুদ্র, যম 
ও সোম- প্রভৃতিদের স্তবস্ততিতে 
পরিপূর্ণ। এই সকল স্তবস্তরতি ও 


খচীক 


মন্তর্বারা আর্ধর দেবতাদের উদ্দেশে 
যাগধজ্ করে অভীষ্ প্রার্থনা করতেন । 
খচীক-_ভূগু মুনির পুত্র। পাঠীস্তরে, 
উর্ব খধির পুত্র বলেও কথিত। 
গাধির কন্যা! সত্যবতীর সঙ্গে এর 
বিবাহ হয়। এইী স্ত্রীর গর্ভে খচীকের 
তিন পুত্র হয়-_জমদগ্রি, শুনঃশেফ, 
গুনঃপুচ্ছ। ( হরিবংশ )। ক্ষত্তিয়দের 
বিনাশ করার জন্য “অলৌকিক উপায়ে 
সমস্ত ধঙ্ছবেদ খচীক শিক্ষা করেন। 
নিজের বংশরক্ষা করবার জন্য মহারাজ 
কুশিকের পুত্র গাধির কন্ঠাকে খচীক 
বিবাহ করেন। গাধির কোন পুত্র না 
হওয়ায় এবং তীর স্ত্রী খুব দুঃখিত হও- 
য়ায়, খচীক নিজের স্ত্রী ও শাশুড়ীর পুত্র 
হবার জন্য ত্রান্ম ও ক্ষাত্র--ছুই প্রকার 
যজ্ঞের পায়স তৈরী করেন। গাধি- 
রাজের স্ত্রী সুপুব্ধ লাভের আশায় 'ত্রান্ধ 
পায়স খান এবং কন্যা (খচীকের স্ত্রী) 
আহার করেন ক্ষাত্র-পায়স। অবশেষে 
খচীকের স্ত্রী পায়সের প্রভাব জ্ঞাত 
হয়ে, যাতে তার পুত্র ক্ষত্রিয়ত্ব না 
পেয়ে পৌত্র পায়, তার জন্য স্বামীর 
কাছে বর চান। এই পায়সের 
প্রভাবে খচীকের স্ত্রীর জমদরগ্রি নামে 
এক পুত্র হয়, আর জমদগ্রির ওরসে 
জন্মলাভ করেন পরশুরাম । পরশুরাম 
নিজের পিতামহর বরাহ্সারে ক্ষত্রিয় 
ধর্মাবলম্বী হয়ে সমগ্র ধনুর্বেদ আয়ত্ত 
করেন। অপর দিকে গাধীরাজের স্ত্রী 
পায়সের প্রভাবে ব্রন্দতেজসম্পন্ন 


৭২ খতুপণ 





বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র প্রসব করেন। 
বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার ফলে 
্রাহ্মণত্ব লাভ করেন । ( মহাভারত-_- 
অনুশাসন ) 
খতধবজ- ইনি শক্রজিতের পুত্র। 
এক সময়ে দৈত্য পাতালকেতু গালব 
ঝষির আশ্রমে উৎপাত করে। সেই 
সময় গন্ধররাজ বিশ্বাবস্থ গালবকে 
কুবলয় নামক একটি অশ্ব দান করেন। 
মহযি গালব সেই অশ্ব খতধ্বজকে 
দেন। ইতঃপূর্বে পাতালকেতু বিশ্বা- 
বহ্থর কন্ত। মদালসাকে হরণ করেছিল। 
ধতধবজ এই অশ্বে আরোহণ করে 
পাতালকেতুকে পরাজিত করেন ও 
মদালসাকে উদ্ধার করে বিবাহ 
করেন। 

তুপর্ণ--ইনি ুর্যবংশীয় অযোধ্যা- 
রাজ অযুতাশ্বের পুত্র । অক্ষক্রীড়া ও 
গণনা-বিদ্যায় এর অসাধারণ কৃতিত্ব 
ছিল। কলির কোপে রাজ্য হারিয়ে 
কলিগ্রন্ত নলরাজ1 “বাহক” পরিচয়ে 
সারথিরপে এর আশ্রয়ে ছিলেন । 
নলকে পুনঃপ্রাপ্ত হবার আশায় দময়ন্তী 
যখন মিথ্যা স্বরং্বরের ঘোষণ1 করেন, 
তখন মাত্র একদিন পূর্বে খতুপণ 
এ সংবাদ পান। খতুপর্ণের অনুরোধে 
“বাহুক'রূপী নল একদিনেই তাকে 
অযোধ্যা হতে বিদর্ভে নিম্বে যেতে 
সমর্থ হন। পথিমধ্যে নল খতুপর্ণকে 
অশ্বহৃদয় (€ অশ্বচালনা-বিচ্যা ) শিক্ষা 
দ্বেন ও পরিবর্তে খতুপর্ণের নিকট হুতে 


খত্বিক ৭৩ 





অক্ষহৃদয় (পাশীখেলার বিস্যা) ও 
গণনা-বিদ্য। শিক্ষা করেন। বিদরভে 
নলদময়ন্তীর মিলন হয়। খতুপর্ 

ংবর সভার ব্)াপ।র মিথ্যা জানতে 
পেরে ক্ষু্ন হলেও, নলের পরিচয় 
পেয়ে ও দময়স্তীর সঙ্গে তার 
পুনমিলন দেখে আনন্দিত হন। 
খতৃপর্ণেব প্রদত্ত বিদ্যার প্রভাবেই নল 
কলির হাত থেকে মুক্তি ও পুষ্কবেব 


হাত থেকে রাজ্যোদ্ধার করেন। 
€ মহাভাবত-_-বন ) 
খাত্বিক-যজ্ঞকাষে চারজন মুখ্য 


পুরোহিত নিযুক্ত হন-_ হোতা, অধ্বযু 


ব্রহ্মা ও উদগাতা৷ | এদের প্রত্যোকেব | 


অধীনে তিনজন কবে দ্বাদশ জন 
খত্বিক নিযুক্ত থাকেন। এদৈব কেহ 
উচ্চৈঃন্বরে খক্মন্ত্ব উচ্চারণ করে 
দেবতাব আবাহন বা প্রশংসাদি 
করতেন, কেহ যজ্জের জিনিস প্রস্তত 
করতেন, কেহ "দেবতার উদ্দেশে 
আহুি দিতেন, কেহ ৭। সামমন্ত 
গান কবে দেবতাব স্তুতি করতেন । 
খাভু-_-(১) দেবগণ বিশেষ। সতীর 
দেহত্যাগেব পর প্রমথগণ দক্ষের যজ্ঞ 
নষ্ট করলে, দক্ষের পুরোহিত ভূগু 
মন্থবলে অগ্রিনুণ্ড হতে খভু নামক 
সৈন্যদের সৃষ্টি করেন। এরা সতীব 
অন্থচরদের বিতাডিত কবে। খভৃগণ 
বৈবন্বত মন্বস্তবের দেবতা । 

(২) খগবেদে খতভগণ অত্যন্ত 
কর্মকুশল ; এরা ইন্দ্রের রথ ও অশ্ব্দের 


কর] হয়েছে__ভৃগুড ও দক্ষ। 
প্রাচীন গ্রন্থে গৌতম, কথ, বাজ্মীকি, 


এই অন্ত ইন্ত 
সন্ত হয়ে এদের পিতামাতাদের 
পুনরযৌবন দেন। মেক্সমূলার বৈদিক 
খতুর সঙ্গে গ্রীক্দের প্রাচীন দেবতা 
অফিয়সের (0:99) তুলনা 
করেছেন । 

(৩) পুরাণ মতে খু ত্রদ্ধাব পুত্র, 
ইনি স্তপোবলে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ 
করেছিলেন । পুলন্ত্য-পুত নিদাঘ এব 
শিষ্য । 
খষি--কবি ও মন্্রষ্টা মুনি । পরমার্থ 
তত্বে যিনি সম্যক দৃষ্টি রাখেন, তিনিই 
খধি। যিনি জ্ঞানমাগে গমন করে 
সংসাব অতিক্রম করেছেন, তিনিই 
খাষি। পুরান.মতে যা হতে বিদ্যা, 
সঙ্য, তপঃ ও শ্রতি সম্যক বপে 
শিক্াাপত হয়--তিনিই খষি। 

এবর। ইশ্বর অদ্বিষ্টঃ (এদের 
কাছে বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। 
এবা সা৩ ঞন খষি, সপ্তষি ব। 
প্রজাপতি নামে খ্যাত। এরা 
ব্রহ্মা র মানসপুত্রও। শতপৎব্রাহ্ধণে 
এদের নাম এইকপ উল্লেখ আছে__ 
গোৌওম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিক্র, জমদ্নি 
বশিষ্ট, কশ্টাপ ও অন্রি। মহাভাবতে 
এদের নাম_মবরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, 
কৃতৃ অত্র, পুলস্ত্য 9 বশিষ্ঠ। বাযু 
পুরাণে ভৃগুর নাম যোগ করা হয়েছে। 
বিষুকপুরাণে আরো দুইটি নাম যোগ 
অন্যান্য 


বি 
শোভাম্বিত করত। 


খব্যমূক ৭8 খযাশ্ল 


এ'দের অখ্যাত কর! হয়েছে। প্রথ- | কাবেরী নদী এই স্থান হতে উৎপন্ন 
মোক্ত সপ্তধি আকাশে সাতটি তারকা- । হয়েছে । এখানে মাতঙমুনির আশ্রম 
রূপে অবস্থিত আছেন । জ্যোতিধিগ্যায় | ছিল,। হুগ্রীব বালীর ভয়ে এই পর্বতে 
এই সগ্তুষিমগুল 31696 2621 নামক | বাম করতেন। রাবণ সীতাকে হরণ 
নক্ষত্রপুঞ্ে অবস্থিত। খবি সাত ৷ করার পর রাম লক্ষ্মণ কবন্ধ দানবকে 
প্রকার-_শ্রতধি যেমন স্থুশ্রত; কাণ্ডষি | শাপমুক্ত করলে, তিনি রাম লক্ষ্ণকে 
যেমন জৈমিনি ; পরমধি মেমন পৈল, | খস্তমুক পর্বতে গিয়ে বানরদের সাহাধ্য 
মহধি যেমন ব্যাস, রাজি যেমন । গ্রহণ করতে বলেন। রাম "লক্ষণ 
বিশখ্বামিত্র ও জনক? ব্রদ্ষধি। খস্ঠমূকে গিয়ে স্থগ্রীবের সঙ্গে শিত্রতা 
যেমন বশিষ্ঠ; দেবি যেমন নারদ, | স্থাপন ও বালী বধ করেন । (রামায়ণ' 
অস্ত্রি, মরিচী, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, পুলহ, | _-অবণ্য) 

ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ট, গ্রচেত, ভরত, ধাষ্যশৃজ-_কশ্ঠপ-তনয় বিভাগ্ক মুনির 
তুদ্বুরু, কনদাপি । প্রত্যেক যন্ব্তরে | পুত্র ও দশরথের জামাতা । বিভাগকের 
সপ্তধিদের নাম আছে। এই ৷ ওুরসে ছ্বাদশার্দিত্যের অন্যতম ভগের 
প্রসঙ্গে আরও বিশ প্রকার খধির ! কন্যা মৃগরূপিণী স্বর্ণমুরখখীর গর্ভে 
উল্লেখ পাওয়। যায়। যেমন-_ | খধ্যশূঙ্গ মুনির জন্ম । একদিন বিভাগ্ক 
বৈখানস, বালখিল্য, মবীচি,! মুনি দীর্ঘকাল তপন্তায় শ্রান্ত হয়ে 
সংপ্রক্ষাল, অশ্রু, আকাশনিলয়, | কোন হ্রদে শানরত ছিলেন। সেই 
অনবকাশিক, দত্তোলুখল, অশয্যা, | সময় স্বর্গের অপ্দরা উর্বশীকে দেখে 
পত্রাহার, উন্মজ্জক, গাত্রশযযা,বাধুভক্ষ, | কামাবিষ্ট হন এবং জলমধ্যে রেতংপাঁত 
জলাহার, আব্রপট্টবাস, স্থপ্ডিলশায়ী, | করেন। এক তৃষিতা হরিণী সেই 
উধববাস, ওপোনিষ্ট, পঞ্চতপাঙ্গি৩, | 'রেতঃ মিিত জলপান করাতে গঞ্ভিণী 
সঘপ। মহাভারণতেও এই প্রকার | হয়ে খত্যশূঙ্গকে প্রসব করে। এই হরিণী 
খধির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা-__ | একজন শাপত্রষ্টা দেবকন্তা । হত্রণীর 
ফলাহারী, মূলাহারী, স্বৃতপায়ী, ! গর্ভজাত বলে এই মুনির মত্তকে 
সোমবায়ব্য প্রভৃতি । ' একটি শৃঙ্গ ছিল। ইনি কৌশিকী* 
খাঙ্যমুক-__খন্য (মুগ) সেখানে মৃক, নদীর তীরে পিতার ঘপোবনে 
(নীরব )। যেখানে হরিণ নির্ভয়ে | একেবারে নিঃসঙ্গভাবে প্রতিপালিত 
বিচরণ করে। দক্ষিণদেশীয় পৰত। । হন ও তপোবনে বাস করে ত্রহ্ষচর্য, 
পৃর্ঘাট ও নীলগিরি পব তশ্রেণীর ) তপস্তা ও বেদ অধ্যয়নে কালাতিপাত 


খ্শৃ্ 


ঙ 


€ খক্ষযজা 


করেন।' তিনি ভোগন্থুখ ও নারী | খাক্ষরজা--বালী ও শুগ্রীবের জনক। 


সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন । 
রাজ! দশবাথর বন্ধু অঙ্গদেশের রাজা 
লোমপাদ একবার ব্রাঙ্ধণ ও পুরো- 
হিতের প্রতি অসখ্ ব্যবহাব করাতে 
ব্রাহ্মণরা তাকে ত্যাগ করেন ও ইন্দ্র 
জলবর্ণে বিরত হন। ফলে প্রজাদের 
দুর্দশা উপস্থিত হয়। জনৈক মুনিব 
পরামর্শে রাজা প্রায়শ্চিত্ত করে 
মুনিদের প্রসন্ন করেন ও খম্যশূঙ্গকে 
রাজ্যে আনয়ন করে বৃষ্টিপাত ঘটবার 
চেষ্টা করেন । মন্ত্রীদের পবামর্শে চিত্তো- 
ন্নাদক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বারাঙ্গনাদের 
একে প্রলোভিত করবার জন্য পাঠান 
হয়। পিতা বিভাগ্তকেব অনুপস্থিতিতে 
বাবাঙ্গনারা নানা উপায়ে খধ্যশৃঙ্গকে 
মোহিত ও প্রলুন্ধ করে। পরে 
বারাঙ্গনাদের সঙ্গে তিনি অঙগদেশে 
প্রবেশ করা মাত্র রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
হয়। রাজা লোমপাদ খম্যশৃঙ্গকে 
আর্থ্যা্দি দিয়ে যথারীতি সংকার 
করেন ও পালিতকন্তা শান্তার সঙ্গে 
বিবাহ দেন। এই কন্যা দশরধের 
ওরসজাত। এরপর খস্যশঙ্গ অঙ্গদেশেই 
বাস করতে থাকেন। দশরথ পুত্র 
কামনায় যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন, 
তখন মহবি বশিষ্ঠ ও মন্ত্রী কুমন্ত্ে? 
পরামর্শ অনুযায়ী খস্তশঙ্গকৈ যজ্ঞের 
প্রধান পুরোহিত পদে বরণ করেন এবং 
তিনি পুত্রেষ্টি যজ্জের অনুষ্ঠান করে 
দশরথের পুত্র কামন! সার্থক করেন । 


পল পপর. পপর 


ূ 


স্থমেরু পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রদ্মার শত 
যৌজন বিস্তৃত দিব্য-সভা বসতো । 
এখানে একদিন যোগাভ্যাসের সময় 
তার নেত্র হতে যে অশ্রবিন্দু পতিত 
হয়; তা থেকে খক্ষরজা নামে এক 
বানরের জন্ম হয় । এই বানর ব্রন্মার 
আদেশে ফলমূলাদি খেয়ে স্থমের 
পর্বতে বাস করত। একদিন স্থমেরু 
পবর্তের উত্তব শিখবে এক নির্মল 
সরোবরে নিজের প্রতিবিষ্ব দেখে সে 
ভাবলে! যে, নিশ্চয়ই অন্য কোন 
বানর-শক্র তাকে অপমান করছে। এই 
ভেবে সেলাফপ্দিয়ে জলে পড়ে আবার 
উঠলে! । এই অবগাহনের ফলে সে 
এক পরম! সুন্দরী নাবীতে বপাস্তর্িত 
হ'ল। এই স্ুন্দরীকে দেখে ইন্দ্র ও 
সুর্য দু'জনেই উত্তেজিত হলেন। তখন 
ইন্দ্র তার চিকুরে রেতঃংপাত করলে 
তা থেকে বালীর জন্ম হয়। অতঃপর 
সুর্য এর গ্রীবায় বেতঃপাত করলে 
সুগ্রীবের জন্ম হয়। পবর্দিন বানর- 
বপ ফিরে পেয়ে খক্ষরজা তার দুই 
পুত্র নিয়ে ব্রন্ধার কাছে যায়। ব্রন্ধা 
তুষ্ট হয়ে এক দেবদূতের সাহায্যে 
তাদের কিক্ষিন্ব্যায় রাজপদে অভিষিক্ত 
করবার জন্যে পাঠিয়ে দেন। ব্রহ্মার 
আজ্ঞায় খক্ষরজ] পৃথিবীর সমঘ্ত বানর 
কুলের অধিপতি হ'ল । এই খক্ষরজা 
একাধারে বালী ও স্ুগ্রীবের পিতা ও 
জননী । 


খাবভ 


খাষভ--(১) হিমালয়ের উত্তরে 
কৈলাসের নিকট এক পর্বত বিশেষ। 
তৎকালের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, 
এখানে . বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, 
সন্ধিনী, হবর্ণকরণী ইত্যাদি ওষধি 
পাওয়া যষেত। 

(২) অগ্নিত্রের পুত্র নাভির ওরসে 
মেরুদেবীর গর্ভে মহাত্মা খষভের জন্ম 
হয়। ইনি পরমহংস ত্রতের পথ- 
প্রদর্শক । এর এক শত পুত্র ছিল। 
তাদের মধ্যে একাশী জন বৈরাগ্য 
অবলগ্গন করেন ও অবশিষ্ট পুত্র ভরত 
প্রমুখ নয়জন ভারতের নয়টি দ্বীপের 
অধীশ্বর হন। 

এ 
একচক্রা_জতুগৃহ দাহের পর 
পাগডবরা মাতা কুস্তীর সঙ্গে একচক্রা 
নগরে আশ্রয় নেন। এই স্থানেই 
ভীমের হাতে বকান্থর নিহত হয়। 
ইহার বর্তমান নাম আরা নগর। 
€ মহাভারত-_আদি ) 
একজটা-_উগ্রতারার অন্য নাম। 
চার হাত, কৃষ্ণবর্ণ, মুণ্ডমালা বিভূষিত, 
ছুই দক্ষিণ হন্তে খড়গা ও ইন্দীবর | 
বাম হস্তে কত্রী ও খর্পর, মাথায় গগন- 
স্প্শী এক জটা ও গলায় মুণ্ডমালা, 
বুকে সর্পহার রস্কবর্ণ চোখ, কটিদেশে 
ব্যান্রর্ম ও কলো বন্্। বাম পদ 
শবহৃদয়ে ও দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ে 
স্থাপিত। এ'র অষ্ট যোগিনী আছে। 
শ্ম্ত-নিশুভ নির্যাতিত দেবতাদের 


৭৬ 


পপ রি 
সপে পাপ পপ টি এ টি রিট 


একলব! 


প্রাণরক্ষার জন্ত ইনি হিমালয়ে 
মাতঙ্গীর কারকোষ হতে উদ্ভৃতা হন। 
( কলিকাপুরাণ ) ৃ 
একপর্ণ৭_শৈলরাজ হিমালয় ও তার 
স্ত্রী মেনকার কনা।। এই কন্যা একটি 
মাত্র পর্ণ (পাতা! ব। পান) খেয়ে কঠোর 
তপস্যা করতেন । এইজন্য এর নাম 


একপর্ণা। ইনি অসিতদেবলের স্ত্ী। 


এ্রকপটলা _-মেনকার গভ'জাত 
হিমালয়-কন্যা অপর্ণার সহোদরা। ইনি 
জৈগীবব্যের স্ত্রী। একটিমাত্র পটল 
পুষ্প (পারুল ) ভক্ষণ করে তপস্যা 
করার জন্য এ'র এইনাম হয়। 
একদুত্ত--গণেশ । গণেশের এই 
নামের কতকগুলি কারণ আছে। 
কারণগুলি যথাক্রমে এই যে, (১) যুদ্ধ 
কালে পরশুরাম কুঠারাঘাতে গণেশের 
একঠি দন্ত ভগ্ন করেন । (২) পাশা 
খেলার জন্য পাঞ্চির প্রয়োজন হওয়ায় 
রাবণ গণেশের এক দস্ত উতৎপাটিত 
করেন । (৩) একবার রাবণ কৈলাসে 
শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ বরতে গিয়ে 
মন্দির দ্বারে গণেশের কাছে বাধা 
পেয়ে গণেশের একটি দস্ত খণ্ডিত 
করেন। আবার কথিত আছে যে, 
কাততিকের সঙ্গে যুদ্ধক্রীড়ায় গণেশের 
একটি দস্ত চুর্ণিত হয়। 

একলব্য- নিষাদরাজ হিরণ্যধন্ছর 
পুত্র ও দ্রোর্ণীচার্ষের শিষ্য । অদ্বিতীয় 
ধুর্ধারী ও আদর্শ গুরুভক্ত একলব্য 
একবার দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্া শিক্ষা 


একজব্য পণ. একা 


করতে এলে নীচন্ধাতি বলে দ্রোণ | গমন করেন। একলব্য গুরু প্রোণকে: 
তাকে প্রত্যাধ্যান করেন। তখন | ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে 
দুঃখিত মদে একলব্য বনে গিয়ে: ঈলাড়ালেন। দ্রোণ বললেন, যথার্থই 
দ্রোণের মৃশ্মর মুর্তি নির্মাণ করে এবং ৃ যদি তুমি আমার শিষ্য হও» তবে 
তাকেই গুরুরূপে কল্পনা করে যোগবলে। আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও । একলব্য 
ধ্গুধিগ্যা শিক্ষালাভ করতে থাকেন । | আনন্দিত হয়ে জানালেন 'যে গুরুকে 
গুরুভক্তির প্রসাদে একলব্য ধন্ুধিদ্যার | অদেয় তার কিছুই নেই । তখন আচার্য 
নিপুণতায় অজু্ন প্রমুখ দ্রোণের | ভ্রোণ একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্থুলী: 
শিষ্তগণ অপেক্ষা অধিক অস্ত্রকুশলী হয়ে ূ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ যাচঞা। করেন।, 
ওঠেন। একদিন কুরুপাগুবগণ মুগয়ায় | একলব্য প্রফুল্পমুখে অকাতরে উক্ত 
গেলে, তদের সারমেয় ঘুরতে ঘুরতে | অঙ্গুলী ছেদন করে দ্রোণকে উপহার 
একলব্যের কাছে এসে তার কৃষ্ণবর্ণ, ; দেন । একলব্যের শর নিক্ষেপের দক্ষতা 
মলিনবসন ও মৃগচর্জাৃত জটাধারী | নষ্ট করে ধনুধিদ্যায় অজু্নের শ্রেষ্ঠত্ব 
রূপ দর্শনে চীংকার করায় একলব্য ূ রক্ষাই এই প্রার্থনার উদ্দেশ্টে ছিল। 
একত্রে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করে | অতঃপর একলব্য অন্য অঙ্গুলি দ্বারা 
সারমেয়র স্বর সংরোধ করেন । সেই শরবর্ষণ করে দেখান যে, তার দক্ষতা 
শরদ্বারা রুদ্বমুখ কুকুরটি রাজকুমারদের | অনেক হাস পেয়েছে । অজুন তার 
কাছে গেলে, তারা কুকুরের মুখে শর . ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এবং দ্রোণাচার্য 
প্রয়োগের কৌশল দেখে বিশ্মিত হয়ে ৷ আর্ধ-শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ অঙ্কন রাখার জন্য, 
একলব্যের কাছে উপস্থিত হন ও তাঁকে | অনার্য একলব্যের প্রতিভার বিনাশ- 
দ্রোণাচার্ধের শিশ্ বলে জানতে পেরে । সাধন করেছিলেন । 

তাঁর কথা দ্রোণকে জানান। অঙ্জুনি ৷ একাক্ষ--বনবাসকালে চিত্রকৃট 
দ্রোণকে গোপনে বলেন, আপনি | পরতে একদা জয়স্ত নামে একটি কাক 
গ্রীত ইয়ে আমাকে বলেছিলেন যে, । চঞ্চুপুট দ্বারা নিদ্রিতা সীতার কুচদেশে 
আপনার অন্য কোন শিষ্ত আমার | আঘাত করলে রাম ইষীকাল্ত্র দ্বারা, 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না, কিন্তু একলব্য ! কাকের চোখ ছুইটি উংপাটিত করেন। 
আমাকেও অতিক্রম করেছে । এই; প্রাণ ভয়ে কাক নান! দেবতার নিকট 
কথা শ্রবণ করার পর দ্রোণ বললেন, | আশ্রয় প্রার্থনা করে, কিন্ত দেবতার! 
তিনি নিষাদপুত্র একলব্যকে ূ কোন আশ্রয় দিতে অসমর্থ হয়। 
অস্ত্রাশক্ষা. দেননি। পরে তিনি । দেবতাদের পরামর্শে কাক রামের 
অজুনের সঙ্গে একলব্যের কাছে | শরণাগত হয়। কাকের দুরবস্থা 











একাম্্ী ৭৮ এলাবৃতবর্ষ 
দ্বেখে সীতা এর দীবনরক্ষার জন্য | দেবাহ্থরের সমূত্রমস্থন কালে অন্যান্য 
রামকে অনুরোধ কর়েন। তখন | দ্রব্যের সহিত এরাবত হম্তীর উদ্ভব 
রাম একে. একটিমাত্র চক্ষু দান: হয়। ইন্দ্র নিজের বাহন রূপে এই 
করেন । | ধীরাবতকে গ্রহণ করেন+ ইরাবং, 
একাপ্ী-_অব্যর্থ মহাত্ত্। কর্ণ ইন্দ্রকে ূ অর্থাৎ ভল হতে উদ্ভূত-_এই থেকে 
নিজের করচ দিয়ে অজুণিকে বধ । এর নাম এ্রাবত হয়েছে। কথিত 
করবার জন্য এই অন্ত্র ইন্দ্রের কাছ | আছে, ভগীরথের তপন্তায় মর্ত্যলোকে 
থেকে পান এবং সধত্বে রক্ষা করেন। গঙ্গার আ্োতোধারা শিবজটা হতে 
কিন্তু ঘটোংকচের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে & | যখন প্রবাহিত হতে থাকে, তখন 
অস্ত্র তিনি ঘটৌতকচের প্রতি নিক্ষেপ । এরাবত আপন শক্তিতে মত্ত হয়ে 
করেন। ( ১হাভারত ) | গঙ্গাপ্রবাহকে ধারণ করতে অগ্রসর 
এাকদশতন্ু-ধিনি একাদশবার | হয়) কিন্ত গঙ্গার প্রচণ্ড বেগ সহা 
ভিন্ন ভিন্ন মুর্তপরিগ্রহ করেছিলেন ; | করতে না পেরে ভেসে যায়। পরে 
মহাদেব । “তাই তাকে একাদশতঙ্থ বা! গঙ্গীর কৃপায় সে আবার রক্ষা 
একাদশ রুদ্র বল! হয়। মহাদেব | পায়। 
একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিধারণ করে] (২) এক: শরীর চতুর্দন্তী শ্বেত- 
একাদশ রুদ্র নাষে খ্যাত হন । যথা-- | হস্তী। হস্তীদের রাজা! এরাবত এক- 
অজ, একপাদ, অহিত্ুপনু+ পিনাকী, : জন দিকপাল । 
অপরাজিত, ত্রযান্থক: মহেশ্বর, বৃষাকপি, : এলবিল- বিশ্রবা মুনির অপর নাম। 
শড়ু, হর, ঈশ্বর | এ ৷ এর স্্ীর নাম ইলবিলা। 

এ ৷ এঁলারৃতবর্ষ-_জুদ্বীপের এক অংশ। 
এতরেয়-_খগ.বেদের শাখা বিশেষ! | জন্ুবীপের রাজ অগ্লীজের নাভি, কিং- 
মহিদাস এওরেয় নামক এক খধি এই : পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরিগ্য়, 


শাখার প্রবর্তক । ইতরার পুত্র বলে । কুরু ভদ্রান্থ ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র 
এই খধির নাম এতরেয়। এতরেয় জন্মে। পরে তিনি জন্থদ্বীপকে নয় ভাগে 
মুনির দ্বারা প্রণীত বলে ইহার নাম ৰ ভাগ করে এ নয় পুত্রকে দান করেন। 
এতরেয় হয়েছে । এতরেয় শাখায় । তাদের অধিকৃত দেশ নিজেদের নাম 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণ, এতবেয় আরণ্যক ও ; । অনুসারে 'বর্ধ' বলে খ্যাত হয়। যেমন 
এতরেয় উপনিষৎ পাওয়া যায় । ৷ জন্ৃ্ীপ, নাভিবর্ষ, কিং ংপুরুষবর্ষ,হরিবর্ষ, 
এক্দ্রিলা বৃত্রাহরের স্ত্রী। ৃ ইহযাবৃতবধ, রম্যকবর্, হিরণুয়বর্ষ, কুরু- 
এঁরাবত-দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী। : বর্ষ, াশবর্ষ ও কেতৃমালবর্ষ। জদ্ু- 





ওঘবতী ৭৯ ওঘবতী 
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দ্বীপের অন্তর্গত ইলাবৃতবর্ধ মধাভাগে | তখকে ডাকতে লাগলেন । ব্রাহ্মণের 
অবস্থিত । বাহুপাশে আবদ্ধ ওঘবতী নিজেকে 

ও উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে স্বামীর আহ্বানে নিরুত্তর 
ওঘবতী-- ইনি নৃশরাজের পিতামহ রইলেন। তখন ক্রান্ধণ কুটারের 
ওঘবানের কন্যা । এর সঙ্গে অগ্নি- | ভিতর থেকে বললেন, আমি অর্িথি 
দেবের শ্ররসে মাহিম্মতী নগরীর | ব্রাহ্মণ, তোমার গৃহে এসেছি, তোমার 
ইক্ষাকুবংশীয় রাজকন্যা! স্বদর্শনার গর্ভ- । শ্রী আমার প্রার্থন। পূরণ করছেন । 
জাত পুত্র স্বদর্শনের বিবাহ হয়। | এ অবস্থায় তোমার যা উচিত মনে 
হদর্শন জ্ীসহ কুরুক্ষেত্রে বাস করতে | হয়, তুমি তাই করতে পার । অতিথি- 
থাকেন এবং গারস্থ্যাশ্রমেই মৃত্যু জয় | সকার ব্রত পালনে বিমুখ হলে 
করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি স্থরর্শনকে বধ করবার জন্য তখর 
ওঘবতীকে বলেন যে, তিনি যেন | পাশ্চাতে লৌহমুগরধারী মৃত্যু 
অঠিথি সংকারে যত্ব নেন। এমন কি, ! অদৃশ্টভাবে অপেক্ষা করছিল। 
প্রয়োজন হলে আত্মদান করতেও যেন ; অন্িথিব কথায় বিন্মিত সুদর্শন ঈর্ধা 
কুঁঠিত না হন। স্বামী-গুহে অনুপস্থিত ! ও ক্রোপ ত্যাগ করে বললেন যে, 
থাকলেও যেন অতিথি সৎকারের ! আপনার অভীপ্গ। পূর্ণ হোক, আমার 
কোন ক্রটি না হয়। কারণ, জগতে | প্রাণ-পত্বী ও সর্ব আমি অতিথিকে 
অতিথিই সবাপেক্ষা শ্রেষ্টব্ক্তি। | দান করতে পাবি। আমি সত 
একদিন স্থদর্শনের অনুপস্থিতিতে [ বলছি, এই সত্য দ্বারা দেবতার! 
স্বয়ং ধর্ম ব্রা্ধণের বেশে ওঘবতীর | আমাকে পালন অথবা দহন করুন। 
আতিথ্য গ্রহণ করেন। ওঘবতী তাকে | তখন ত্রাঙ্ষণবেশী ধর্ম কুটীর থেকে 
অভ্যর্থন। করে তীর প্রয়োজন সন্বন্ধে । বেরিয়ে এসে আত্মপরিচয় দিয়ে 
জানতে চাইলে, ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম তাকেই | বললেন যে, তিনি স্থদর্শনকে পরীক্ষা 
প্রার্থনা করে বসেন । ওঘবতী তাকে | করতে এসেছিলেন । ছিদ্রান্গন্ধিত্ছ 
অন্যান্য অভীষ্ট বস্তর প্রলোভন | মৃত্যুকে স্থদর্শন জয় করেছেন। ওঘবতী, 
দেখালেন বটে, কিন্ত ব্রাহ্মণ তাতে , দর্শন ও তার নিঞ্জেকে নিজের 
অসম্মত হলেন। তখন পতি-আজ্ঞা | ক্ষমতায় রক্ষা করতে সমর্থা এবং 
স্মরণ করে সলজ্জভাবে “তাই হোক” | তিনি যা বলবেন, তার অন্যথা ' হবে 
বলে ত্রাঙ্গণের সঙ্গে সহান্তে ওঘবতী ; শা। এই ক্রহ্ধবাদিনী নিজ তপন্তার 
অন্য গৃহে গমন করণেন। দর্শন ূ প্রভাবে অর্ধ-শরীর দ্বার] ওঘবতী 
ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে বারংবার | নদীরূপে লোকপাবন এবং অর্ধ-শরীরে 
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স্পর্গনের অন্থগমন করবেন | নুদর্শন | এবং তাদের মধ্যে এক ক্রাক্ষণী তীর 
এর “সঙ্গে সশরীরে শাশ্বত সনাতন | উরুদেশের গর্ভ গোপন করণেন। 
লোক পাঁবেন। ন্ুদর্শন মৃত্যুকে ৰ ক্ষত্রিয়রা জানতে পেরে সেই গর্ভ নষ্ট 
পরাভূত, বীর্যবলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম | কুর্তি এলেন। তখন সেই ব্রান্মণীর 
ও গারস্থ্যধর্ম দ্বারা কাম ক্রোধ জয়; উরু ভেদ করে এক দীপ্রিমান পুত্র 
করতে সমর্থ হয়েছেন। অতঃপর ৃ জন্মগ্রহণ করল। তীর তেজে 
দেবরাজ ইন্দ্র শ্বেতবর্ণ সহস্র অশ্-। ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ হয়ে গেলেন। তখন 
যোজিত রথে স্বদর্শন ও ওঘবতীকে ':অন্ুগ্রহপ্রার্থী ক্ষত্রিয়দের ব্রাঙ্মণী 
তুলে নিলেন। (মহাভারত ) ৰ বললেন যে, তোমরা আমার উরুজাত 
ওম্‌-অ (বিষুঃ)4উ (মহেশ্বর )+ | পুত্র ওর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষত্রিয়দের 
ম্‌ ত্রহ্া)। ইহা বেদের সনাতন ৰ প্রার্থনায় 'র্ব তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে 
বীজ। ঈশ্বরের প্রার্থনা, আশীর্বাদের | দিলেন। তারপর পিতৃগণের মৃত্যুর 
বাকা । ইহা এত পবিত্র যে, উচ্চা- | প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি ঘোর 
রণের সময় কেহই যেন না শুনতে ! তপশ্তা করতে লাগলেন । ওর্বকে 
পায়। কোন প্রার্থনার প্রারস্তে, । সর্বলৌক বিনাশে উদ্যত দেখে পিতৃগণ 
পৃজা-অর্চনার প্রারস্তে কিংবা কোন | তাকে ক্রোধ সংবরণ করতে বললেন । 
পুস্তকের প্রথমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । | তারা ব্বর্গারোহণে উহন্থক ছিলেন, 
৩] কিন্ত আত্মহত্যায় ব্বর্গলাভ সম্ভব নয় 
উর্ব_ভৃগুবংশীয় একজন খধি। পুরা- । বিবেচনায়, ্েচ্ছায় ক্ষত্রিয়দের হাতে 
কালে রুতবীর্ধ নামে এক রাজা তার মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানালেন । 
তূুবংশীয় পুরোহিতদের প্রচুর ধন ; ৩খন পিতৃগণের অস্থরোধে গর্ব সমুদ্ধে, 
দান করেন। মৃত্যুর পর তার বংশধর | তীর ক্রোধাগ্রি নিক্ষেপ করেন । সেই 
ক্ষত্রিয়দের অর্থাভাব হওয়ায় তার! | ক্রোধ ঘোটকীর মন্তকরূপে ( বড়বা ). 
ভার্গবদের কাছে অর্থ-প্রার্থী হন। | অগ্নি উদ্গার করে সমুদ্রজল পান 
ভার্গবরা কেউ ভূগর্ে ধন লুকিয়ে | করে। ( মহাভারত-_আদি ) 
রাখলেন, কেউ ব্রাহ্মণদের দান ক 
করলেন, কেউ ক্ষত্রিয়দেরও দিলেন। | কচ-_বৃহস্পতির পুত্র। ভ্রিলোকের 
একজন ক্ষত্রিয় ভার্গবদের গৃহ খনন | এরশ্র্য আহরণের জন্য যখন দেবাহ্থরের 
করে ধন দেখতে পাওয়ায় সকলে ক্রুদ্ধ | বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন দেবতার' 
ইয়ে ভারগবদের বধ করলেন। ভার্গব- | বৃহস্পতিকে ও অঙ্থরেরা শুক্রাচার্যকে 
নারীরা ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয় নিলেন | পৌরোহিত্যে বরণ করেন। দেবতা- 


০, স্পা শিস, 
পর এ পপ 


কচ ৮১ 


কচ 


ঞ 





দের হাতে যুদ্ধে নিহত অস্ুরদের 
শুত্রাচার্ধ সপ্তীবনী-বিদ্যাবলে পুন্জাঁবিত 
করতেন। এই বিদ্যা সম্যকভাবে 
অধিগত না! থাকায়, বুহম্পতি মৃচ্ত 
দেব-সৈম্তদের জীবননানে অক্ষম 
হলেন । দেবতারা তখন বৃহস্পতি-পুন্র 
কচকে শুক্রাচার্ষের সমীপস্থ হয়ে, তার 
প্রিয় কন্তা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করে এই 
সৃতসপ্ীবনী-বিছ্যা অর্জন করতে 
বল্লেন। কচ সহশ্র বংসরের জন্য 
শুক্রাচার্ষের শি্যত্ব গ্রহণ করলেন । 


| করতে হলে তার মৃত্যু অনিবার্ধ, কারণ 


তার উদর বিদীর্ণ না হলে কচ 
পুনজাঁবিত হবে না। শুক্রাচার্ধের এই 
উক্তির পর দেবযানী তাকে বললেন 
ষে, তাদের উভয়ের মৃত্যুই তীর কাছে 
কষ্টদায়ক এবং তশদের মধ্যে কাকে। 
মৃত্যু হলে ত'রও মৃত্যু অনিবার্ধ। তখন 
শুক্রাচার্য কচকে সপ্ীবনী-বিদ্যা দান- 
করে বললেন যে, তুমি পুত্ররূপে 
আমার উদর থেকে নিক্রাস্ত হয়ে 
আমাকে সম্ত্রীবনী মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত 


গুরু ও গুরুকন্যার সেবারত কচ পূর্ণ | করো। কচ শুক্রের দেহ ভেদ করে 


ব্রহ্ষচর্য পালন করতে লাগলেন। 
» কিন্তু ঘটনাচক্রে দেবযানী ক্রমে বূপ- 


নির্গত হয়ে নবলব্ধ সঞ্জীবনী-বিদ্যার 
প্রভাবে শুক্রচার্যকে পুনজাঁবিত করেন। 


বান কচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। সহমতর বৎসর পরে কচ স্বর্গলোকে 
সুদীর্ঘ পাঁচশ বৎসর পরে, দানবর! | প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় জানালে 


কচের অভিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে, গোচারণ- 


দেবযানী তখকে প্রেম নিবেদন কৰে 


কালে তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করে | বিবাহ করতে চান। কচ বললেন যে, 


সারমেয়ের আহার্ধে ব্যবহার করে। 
দেবঘানীর অন্গনয়ে শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী- 
বিছ্ার প্রভাবে কচকে জীবিত 


করেনঃ সারমেয়দের শরীর ভেদ । 


করে কচ ফিরে আসেন। এর পর 
দানবর] দ্বিতীয়বার কচকে হত্যা 
করেঃ এবং শুক্রাচার্য পুনর্বার তাকে 
জীবিত করেন। তৃতীয়বারে 
দানবর কচকে ভক্ম করে সেই 
ভম্মমিশ্রিত “হুরা” শুক্রাচার্যকে 
পান করায়। দেবযানী পুনরায় 
কচের জীবন প্রার্থনা করলে, শুক্রাচার্য 


জানান যে, কচকে পুনজাঁবিত, 


৬ 


দেবযানী তার গুরু-কন্যা, তাকে বিবাহ 
করা তখর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । 
দেবযানী তথাপি কচকে বিবাহের জন্য 
অনুরোধ করলেন। তখন কচ এই 
কথাই বললেন, তোখার যেখানে 
উৎপত্তি, শুক্রাচার্ধের সেই দেহের 
মধ্যে আমিও বাস করেছি, ধর্মতঃ 
তুমি আমার ভগিনী, সে জন্য এ বিবাহ 
তপম্তব। দেবযানী তখন কুদ্ধ হয়ে 
অভিশাপ দিলেন যে, কচের লব্ধ 
সঞ্জীবনী-বিদ্যা ফলবতী হবে না। 
তাতে কচও দেবযানীকে অভিশাপ 
দিয়ে বললেন, তোমার অস্তরের 


কর্কোটক 
কামনাও সিদ্ধ হবে না। কোন ব্রাহ্মণ 
খরণ্ধিপুত্র তোমাকে বিবাহ করবেন না। 


তোমার অভিশাপে আমার পক্ষে এই 
বিদ্য। নিক্ষল হলেও আমি যাকে এই 
বিদ্যা! দান করব, তার বিদ্যা ফলবতী 
হবে। এই বলে কচ দেবলোকে 


কর্দম 


করেছি। আপনার ' শরীর বিবর্ণ 
হওয়াতে আপনার দেহস্থিত শত্রু কলি 
আপনাকে আর চিনতে পারবে না, 
বিশেষতঃ আমার বিষের জালাম় 
আপনার শরীরস্থ কলি নিজাঁব হয়ে 
থাকবে । কর্কোটক নলকে অযোধ্যার 


প্রস্থান করলেন। 


কর্কোটক-মহর্ষি কশ্পের প্রসে ও : 
কদ্রর গর্ভে এক হাজার নাগ জন্মগ্রহণ 
করে। তার মধ্যে কর্কোটক একটি 
প্রধান সর্প । একদ1 কর্কোটক দেবধি 
নার?কে বঞ্চনা করে । এতে নারদ 
ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন যে, যে পর্যস্ত 
না রাজা নল এসে অন্থাত্র নিয়ে যান, 
সে প্স্ত তাকে অরণ্যে বাম করতে 
হবে। তারপর সে শাপমুক্ত হবে । 
রাজা নল কলির কোপে পড়ে রাজত্ব 
হারান এবং নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে 
এই বনে এসে উপস্থিত হন। তখন 
ইহ অগ্মিতে দগ্ধ হচ্ছিল। অগ্নির মধ্য 
হতে কর্কোটকের চীৎকার শুনতে 
পেয়ে নল তাকে আগুন থেকে উদ্ধার 
করলেন। শাপমুক্ত হয়ে কর্কোটক 
নলের কাছে নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে : সুতির সহিত কদর্মের বিবাহ দেন। 
নলকে দংশন করল। কর্কোটকের | কর্ম দেবহুতিকে বিবাহ করে স্থখে 
ংশনে নলের শরীর একেবারে বিবর্ণ; জীবনযাপন করতে থাকেন। নয়টি 
হয়ে গেল। নল কর্কোটকের এই | কন্যা জন্মাবার পর কর্দ'ম সংসার ত্যাগ 
ব্যবহারে বিম্বিত হয়ে এর কারণ | করে যোগাভ্যাসের জন্য অবরণ্যাশ্রমে 
জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে কর্কোটক | যাওয়া স্থির করেন। এতে তখর স্ত্রী 
বললে যে, আমি অকৃতজ্ঞ নই, দংশন | অত্যন্ত চিন্তিত হওয়াতে কদর্ম বলেন 
করে আমি আপনার উপকারই ; যে, তিনি তাকে হরির মত পুত্র দান 


রাজা খতুপর্ণের আশ্রয়ে থাকতে 
অনুরোধ ক'রে তার কাছে অক্ষক্রীড়া 
শিখতে বললে, কারণ, অক্ষক্রীড় পার- 
 দুশী হলে কলি দূরে পলায়ন করবে । 


কদর্ম- (৬১) একজন প্রজাপতি । 
্র্ধার পুত্র । ইনি স্বায়ভূব মন্থর কন্তা। 
দেবহুতিকে বিবাহ করেন। এব 
গভে অতি বিখ্যাত কপিলমুনি" 
নামক পুত্র ও কলা, অরুন্ধতী প্রভৃতি 
নামক নয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । 
সরস্বতী নদীর তীরে ইনি দশ 
হাজার বৎসর শ্রীহরির তপস্যা করেন। 
তপস্যার ফলে হরি তার কাছে 
আবিভূ্ত হলে, তিনি হরির কাছে 
উপযুক্ত স্ত্রী প্রার্থনা করেন। হরি 
দেবহুতিকে স্ত্রীপে গ্রহণ করতে 
বলেন। অতঃপর মনু তর কন্যা দেব- 





করবেন । ফলে কপিলমুনির জন্ম হুয়। 
কপিলের জন্মের পর কন্যাদের বিবাহ 
দিয়ে কর্দঘ সংসার ত্যাগ করেন। 
( শ্রমস্তাগবত ) ৮ 
€২) পুলকের ওএসে ক্ষমার গর্ভে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে 
অর্গিরার কন্তা সিনিবালিকে বিবাহ 
করেন। সিনিবালি পরে সোম বা 


উ্ব ভাগ সম্পূর্ণ ও নিয্ভাগ অসম্পূর্ণ 
এক লস্ভান রয়েছে। সেই সন্তান 
অসম্পূর্ণ অঙ্গের জন্য বিনতাকে দায়ী 
করে বললে যে, এজন্য তোমাকে পাঁচ 
শত বৎসর কক্রর দাসী হয়ে থাকতে 
হবে। অন্য ডিম্বটি অসময়ে না ভাঙলে 
তার থেকে নির্গত সম্ভান তোমার 
দাসীত্ব মোচন করবে--এই বলে সেই 
চন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামী কর্দমকে | পন্তান আকাশে উঠে অরুণ-রূপে 
ত্যাগ করে চন্দ্রের ভজনা করেন। এই । হুর্যের সারথি হল। একদিন উচ্টৈঃ- 
জন্য কমি অত্রিকন্যা শ্রুতিকে বিবাহ | শ্রবার বর্ণ নিয়ে ক্র ও বিনতীর মধ্যে 
করেন । তার গে শছ্খপাদ নামে এক | তক হয়। বিনতা বললেন, অশ্বের 
পুত্র ও কাখ্যা নামে এক কন্া জন্মগ্রহণ | পুচ্ছ শ্বেত; কক্ত বললেন, অশ্বের পুচ্ছ 
করে। স্বায়ভুব মন্থুর পুর প্রিয়ব্রত | কষ । স্থির হল, পরদিন তারা 
কাম্যাকে বিবাহ করেন ( লিঙ্গপুরাণ, ূ অশ্বটিকে ভাল করে দেখবেন এবং 
মার্কণেয় পুরাণ ও হরিবংশ ) । যার কথা মিথ্যা হবে, তিনি সপত্বীর 
কত্র-_সর্প জননী। ইনি দক্রাজের ! দাসী হবেন। কন্ত তখর সর্প পুত্রদের 
কন্যা ও কশ্যপ খাষির স্ত্রী। পুরাকালে | ডেকে উচ্চৈঃশরবার পুচ্ছলগ্ন হতে 
দক্ষ প্রজাপতির কক্র ও বিনতা৷ নামে | বললেন, যাতে অশ্বের পুচ্ছলোম 
ছুই কন্যা ছিল। তখরা ছুজনেই | কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়। যে-সকল সর্প 
মহর্ধি কশ্তপের ধর্মপত্থী। কণ্তপ | মাতার কথায় অসম্মত হয়েছিল, কন্রু 
তাদের বর দিতে চাইলে কন বলশালী | তাদের জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট 
ইন নাগপুত্র ও বিনতা কক্রপুত্র | হবার অভিশাপ দেন। পরদিন দূর 
অপেক্ষা বলশালী ও তেজস্বী ছুই পুত্র | হতে উভয়ে অশ্ব দেখতে গেলেন । 
প্রার্থনা করলেন। যথাকালে কশ্ঠপের | অশ্বের পুচ্ছ কষ্ণবর্ণ দেখে বিনতা কদর 
বনে কন সহশ্র ও বিনতা৷ ছুইটি ডিম্ব | দাসীত্ব গ্রহণ করলেন। এই সময়ে 
প্রসব করলেন | পাঁচশ বৎসর পরে | 1ব্নতার দ্বিতীয় ভিম্ হতে গরুড়ের 
কনর প্রত্যেক ডিম্ব হতে নাগপুত্ররা | জন্স হল | কক্রর আদেশে গরুড় 
নির্গত হল 9 কিন্ত বিনতার ভিম্ব থেকে | সর্পদের পিঠে বহন করতে বাধ্য 
কিছ না হওয়ায় তিনি একটি ডিজ্ব | হলে একদিন মাতাকে এর কারণ 
অসময়ে ভেঙে দেখলেন যে, দেহের | জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, 


ত্র 


কপট উপায়ে বিনতা কন্রর দাসী 
হতে বাধ্য হয়েছেন । তখন গরুড় 


সর্পদের কাছে মাতার মুক্তির উপায় 
জানতে চাইলে তারা বললে যে যদি 
নিজের শক্তিবলে সে অমৃত আনতে 
পারে, তবে তার মা মুক্তি পাবে। 
গরুড় অমৃত আনয়নের জন্য যাত্র! 
করলেন | মাতার পরামর্শ অন্থ্যায়ী 
পথের ভঙক্ষ্য হিসাবে সমুদ্র প্রান্তের 
নিষাদদের ভক্ষণ করলেন। তাতেও 
তৃপ্ত না হয়ে পিতা কশ্টপের পরামর্শ 
মত গজ-কচ্ছপরূপী বিভাবস্থু ও 
স্বপ্রতীক নামে আত্মকলহরত 
ছুই ভ্রাতাকে ভক্ষণ করে দেবলোকে 
উপস্থিত হলেন। সেথানে দেব তাগণের 
সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে জয়ী হয়ে অমৃত হরণ 
করলেন। গরুড় নিজে অমৃত পানের 
লোভ সংবরণ করায়, বিষু্র বরে তিনি 


৮৪ 


কর্ণ 


এবং এখন থেকে যেন তাদের 
কথা মত তার মাতার মুক্তি হয়। 
সপ্পদের ম্বানকালে ইন্দ্র অসৃত অপহরণ 
কনুলেন। সর্পগণ অমৃত না পেয়ে কুশ 
লেহন করতে লাগল । এর ফলে 
তাদের জ্বিহবা দ্বিধা বিভক্ত হল, 
আর বিনতার দাসীত্বও মোচন 
হলল। (শ্রীমদ্ভাগবত, মত্শ্যপুরাণ ) 
কর্ণ_ ইনি ফদুশ্রেষ্ঠ শুরের কন্যা এবং 
তার পিভৃঘসার পুত্র কুস্তিভোজের 
পালিত! কন্তা পৃথা ব1 কুস্তীর পুত্র। 
এর আদি নায় বস্থষেণ। পরে ইনি 
নিজের অঙ্গ কর্তন করে ইন্দ্রকে কবচ ও 
কুগুল দান করায় কর্ণ নামে খ্যাত 
হন। একদা খষি দুর্বাসা অতিথিরূপে 
গৃহে এলে কুস্তী তার পরিচর্যা করেন। 
এতে দুর্বাসা তুষ্ট হয়ে কুস্তীকে একটি 
মন্্ শিখিয়ে দেন--যার বলে কুস্তী 


অজর ও অমর এবং বিষ্ণুর রথধ্বজে ূ যে দেবতাকে আহ্বান করবেন, তার 
অধিষ্ঠান করেন। ইন্দ্র গরুড়ের সঙ্গে | প্রসাদে তশর পুত্রলাভ হবে | কৌতু- 
সখ্যস্াপন করে অমৃত প্রার্থনা! করেন । | হল বশে কুস্তরী সধকে আহ্বান করলেন। 
গরুড় বললেন, বিশেষ উদ্দেশ্য তিনি ৰ সূর্য এসে বললেন যে, তোমার আহ্বান 
অমৃত নিয়ে খাচ্ছেন । যেখানে তিনি | বুথা হবে না, আমার সহিত মিলনের 
অম্বত স্থাপন করধেন, ইন্দ্র সেখান । ফলে তোমার পৃত্রলাভ হবে এবং তুমি 
থেকে অমৃত হরণ করতে পারেন । ইন্দ্র | কুমারীই থাকবে । ফলে, কবচ কুগুল- 
বর দিতে চাইলে গরুড় এই বর প্রার্থনা ৃ ধারী কর্ণের জন্ম হল। কলস্কের ভয়ে 
করলেন ষে, সর্পগণ যেন তীর ভক্ষ্য : কুস্তী একটি পাত্রের মধ্যে পুত্রকে রেখে 
হয়। তারপর সর্পদের কাছে এসে গরুড় | জলে ভাসিয়ে দিলেন। ন্তবংশীয় 
জানালেন, তিনি অন্ত এনে কুশের | অধিরথ ও তীর স্ত্রী রাধা সেই শিশুকে 
উপর স্থাপন করছেন) সর্পগণ | উদ্ধার করে বনস্থষেণ নাম দিয়ে পালন 
যেন ম্রানাস্তে অন্তত ভক্ষণ করে | করেন। রাধা কর্তৃক প্রতিপালিত 


রা পপ পল পপি পা 


কর্প 


নাম রাধেয়। 





৮৫ কর্ণ 
বলে বন্থষেণের অপর | সৃতপুত্র বলে স্রোণ ক্রদ্ষান্ত্র শিক্ষা! দিতে 
পরে পাওুর সঙ্গে | অসম্মত হন। তখন ত্রাঙ্মণ-পরিচয়ে 


কুস্তীর বিবাহ হয় ও যুধিষ্টিরাদির 
জন্ম হয়; স্ুতর।ং কর্ণ পাগডবদের 
ভ্রাতা । কর্ণের হুতু/র পর এই সন্বন্ধ 
প্রকাশ পায়। দ্রোণাচার্ষের কাছে 
নানা দেশের রাজপুত্রদের সঙ্গে কর্ণও 
অন্ত্রশিক্ষা করেন । অস্ত্রশিক্ষ প্রদর্শন- 
কালে কর্ণ অজু্নের প্রর্দশিত সমন্ত 
অস্ত্রকৌশল দেখান এবং অজু্নকে 
ঘবন্বযুদ্ধে আহ্বান করেন । পাগুবরা 
অজ্ঞাতকুলশীল কর্ণের পরিচয় না পেয়ে 
যুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন । 
অঙ্গনের প্রাতি ঈর্ধাপরায়ণ ছুরোধন 
কর্ণের বিক্রম দেখে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব 
স্তাপন করেন। প্রত্যাখ্যানের জন্য 
কর্ণ বিমর্ষ ও লজ্জিত হওয়াতে ুধোধন 
কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজপদে অভিষেক 
করেন । 

কিছুকাল পরে দ্রৌপদীর স্বয়্ংবর- 
সভায় লক্ষ্যভেদের জন্য ধঙ্গ উত্তোলন 
করলে দ্রৌপদী স্ৃতপুত্রকে বরণ করতে 
অসম্মত হন। তখন কর্ণ ধন্গ ত্যাগ করেন। 
অজুনি লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে 
লাভ করলে উপস্থিত রাজগণের সহিত 
পাগুবদের যুদ্ধ হয়, তাঁতে কর্ণ অজুর্নের 


কাছে পরাস্ত হন। হস্তিনাপুরের' 
দ্যুতসভায় কর্ণ দ্রৌপদীর প্রত্যাখ্যানের 
প্রতিশোধ নেন। 


একদিন কর্ণ দ্রোণাচার্ষের কাছে 
্রন্ষাস্ত্র শিক্ষা করতে চাইলেন, কিন্ত 


কর্ণ পরশুরামের কাছে দিব্যান্্ 


প্রয়োগের কৌশল শেখেন। একদিন 
পরশুরাম কর্ণের উরুতে মস্তক বেখে 
নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় অজুর্নের 
হিতকামী ইন্দ্র এক বিকট কীটের রূপ 
ধারণপূর্বক কর্ণের উরু বিদীর্ণ করেন । 
গুরুর নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় কর্ণ অসহা 
যন্ত্রণ। সহ করতে লাগলেন । পরশুরাম 
নিদ্রাভঙ্গের পর শিষ্বের সহিষুুতা দেখে 
বলেন যে, ব্রাঙ্ণের এত সহিষ্ণুতা 
সম্ভব নয়, অতএব তিনি কর্ণের সত্য 
পরিচয় জানতে চান। কর্ণের কাছে 
তার যথার্থ পরিচয় জ্ঞাত হন। 
এতে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে এই শাপ 
দেন যে, কপট উপায়ে তর নিকট 
হতে ব্রন্মাত্্ শিক্ষা করাব জন্য 
কার্ষকালে কর্ণ তা বিশ্বত হবেন। 
কারণ, বেদমন্ত্যুক্ত অস্ত্র অক্রাহ্ধণের 
কাছে স্থায়ী হয় না। একবার পরশ্ু- 
রামের কাছে অস্ত্রাভ্যাস কালে অসাব- 
ধানতাবশতঃ এক ব্রাঙ্গণের হোম-ধেনু 
হত্যা করার জন্য ব্রাঙ্গণ কর্ণকৈ অভি- 
শাপ দেন যে, যুদ্ধকালে তশীর মহাভয় 
উপস্থিত হবে এবং রখচক্র পৃথিবী গ্রাস 
করবে, আর যে প্রতিদ্বন্দীকে তিনি 
পরাজিত করতে সচেষ্ট হবেন .তখরই 
হস্তে কর্ণের মৃত্যু হবে। 

পরশুরামের নিকট অগ্্রবিদ্যাশিক্ষা- 
কালে একবার কলিম্গরাজের কন্তার 


কর্ণ ৮৬ কর্ণ 


ংবর উপলক্ষ্যে কর্ণের সহিত মহা | যা চাওয়া হবে, তিনি তাই দান 
রাজ জরাসন্ধের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জরাসম্ধ | করবেন । কর্ণের দানশীলতা পরীক্ষা 
সন্ধষ্ট হয়ে কর্ণকে মালিনী নগর দান | করবার জন্য কৃষ্ণ ছৃন্সবেশী ব্রাহ্মণরূণপে 
করেন। কর্ণের পুত্র বূষকেতুর মাংস ভক্ষণ করতে 

ছুর্যোধনের একজন প্রধান পরামর্শ | চান। কর্ণ অক্লান বদনে নিজ পুত্র 
দাতা ছিলেন কর্ণ। জতুগৃহ দাহের | বধ করে ত'ীকে আহার করতে দেন। 
পরামর্শদাতাদের মধ্যে কর্ণ অন্ততম। | এই দানশীলতার পরিচয় পেয়ে কৃ 
বনবাসকালে ত্বৈতবনে অবস্থানের | বৃষকেতুকে পুনজাঁবন দান করেন। এরই 
সময় পাওবদের ছুদশা-দর্শন অভিলাষে : ব্রতপালন কালে অঙ্জুনের হিতাকাজ্ী 
কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে ছুর্যোধন | ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপে কর্ণের সহজাত 
সপরিবারে সেখানে যান। সেখানে | কবচ ও কুওল্ প্রার্থনা করেন। 
গদ্বর্বরাজ চিত্রসেনের হাতে কৌরবর! | পুর্বাহ্ন সুর্য কর্ণকে সতর্ক করে দিলেও 
পরাজিত হন। তখন কর্ণ তখদের ; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কর্ণ প্রতিজ্ঞারক্ষা করাই 
রক্ষা করতে অসমর্থ হন | গন্বর্ব-হৃন্তে ! স্থির করেন। তবে হ্র্যের পরামর্শে 
সপরিবারে বন্দী হলে অজুর্ন ছুর্যোধন- | অজুরনবধের জন্য ইন্দ্রের কাছে তিনি 
দের মুক্ত করেন। এর পর কর্ণ; একাণ্ী শক্তি প্রার্থনা করেন। ইন্দ্র 
দিথিজয়ে যান্রা করেন ও ছুরোধনকে তাকে উক্ত শক্তি দিয়ে বলেন যে, 
বলেন যে, পাগুবরা বাজহুয়যজ্ঞ । এই শক্তি অত্যন্ত বিপদকালে মাত্র 
উপলক্ষ্যে যে সকল দেশ জয় করেছেন, | একজনকে বধ ক'রে পুনরায় তার 
স্কা তিনি একাই জয় করতে পারেন। | কাছেই ফিরে যাবে । কবচ ও কুগুল 
দিখিজয়ে নানা দেশ জঁয় করে কর্ণ | দেওয়ায় তার নাম হোল বৈকর্তন ও 
গ্রভৃত ধন সংগ্রহ করেন । কর্ণের স্ত্রীর | কর্ণ। কর্ণের এই শক্তি কুরুক্ষেত্র 
নমে পল্মাবতী। কৃষ্ণসেন, বৃষকেতু, | যুদ্ধের চতুদশি দিবসে ঘটোংকচ বধেই 
চিন্রসেন প্রভৃতি তশর পুত্র। ছুর্যোধনের ূ লোপ পায়। 
বৈষ্ণবধজ্ঞ কালে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন ূ কুরুন্দেত্র যুদ্ধের প্রান্ধালে কৃষ্ণ 
ষে, অজুনিকে বধ না করা পর্যন্ত তিনি ূ কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তীর জন্ম- 
পার্দ-প্রক্ষালন বা জলগ্রহণ করবেন । ূ । বিবরণ জানিয়ে বলেন যে, তিনি 
ন1। পরে আম্মরব্রত অবলম্বন করে | পাণ্ডবদের অগ্রজ এবং ধর্মান্ুসারে 
প্রতিজ্ঞা করেন যে, অঙ্ঞন নিহত না ূ পাতুরই পুত্র; অতএব তিনিই বরাজত্ব- 
হওয়া পর্যস্ত তিনি এই ব্রত পালনের | ভার গ্রহণ করে পঞ্চপাণ্ডর ও 
লময়ে কোন প্রার্থী এলে তখর নিকট | দ্রৌপদীর সেবা লাভ করে বসবাস: 


৮৭ 


কর্ণ কর্ণ 
করুন। কর্ণ এই অন্চরোধ প্রত্যাখ্যান | কর্ণ বিচলিত হন না, পরস্ত শৈশবে 
করেন। কারণ, তিনি কুস্তী কর্তৃক | তাকে পরিত্যাগের জন্য তিনি কুস্তীকে 
পরিত্যক্ত এবং অধিরথ ও রাধার | 


তিরস্কার করেন এবং এ কথাও বলেন 
স্মেহ-যত্রে পালি হয়েছেন বলে 


অধিরথকেই পিত, হিসাবে গণ্য 
করেন। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও 


তিনি এই সম্বন্ধ মিথ্যায় পর্যবসিত | 


হতে দেবেন না। দুর্যোধনের আশ্রয়ে 
তিনি রাজ্য ভোগ করছেন এবং 
তখরই ভরসাতে দূর্যোধন এই যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। মৃত্যু ও বন্ধন ভয়ে 
বা লোভের বশবর্তা হয়ে ছুর্যোধনের 
সঙ্গে তিনি মিথ্যাচরণ করতে অক্ষম । 
এই আলোচনার বিষয় যুধিষ্টিরের 
নিকট গোপন রাখতে কর্ণ কৃষ্ণকে 
অন্থরোধ করেন। কারণ, কর্ণকে 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে জানলে যুধিষ্ঠির 
কখনই রাজ্য গ্রহণ করবেন না এবং 
কর্ণ রাজ্যলাভ করলে দুর্যোধনকেই 
"দান করবেন। অতএব কৃষ্তাজুন 


সহায়ে যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করুন এবং | 


কুরুক্ষেত্রে নিহত যোদ্ধাগণ স্বর্গলাভে 
সমর্থ হউক--তিনি এটাই চান। 
একদিন সন্ধ্যাকলে কর্ণ যখন 
গঙ্গাতীরে জপে রত ছিলেন, তখন 
পাও্ব-মাতা' কুস্তী পাগডবদের প্রাণরক্ষা 
কামনায় কর্ণকে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে 
রাজগ্রহণের কথা উত্থাপন করেন। 
কর্ণের পিতা হৃর্যও দৈববাণী করে 
কর্ণকে কুস্তীর অভিলাষ পূর্ণ করতে 
বলেন। মাতা-পিতার অনুরোধেও 


যে, কুস্তী তর নিজের হিতের জন্যই 
এই উপদেশ দিচ্ছেন । এতদ্ব্যতীত 
একথাও বলতে তিনি কুগ্ঠীত হন 
না যে, এক্ষণে কৌরবপক্ষ ত্যাগ 
করলে লোকে তশীকে বলবে যে, 
কুষ্ণানের মিলিত শক্তির ভীতিতেই 
কর্ণ একাজে ব্রতী হয়েছেন । অন্যান্য 
সকল বিষয় বাদ দিলেও, কেবলমাত্র 
ছুর্যোধনের প্রতি রুতজ্ঞতা হেতু তীর 
পক্ষে কৌরবপক্ষ পরিত্যাগ অসম্ভব । 
পরিশেষে কর্ণ কুস্তীকে আরও বলেন 
যে, অজুনি ভিন্ন কোন পাগুবকেই 
তিনি যুদ্ধে হত্যা করবেন না। অজু 
বা কর্ণকে নিয়ে কুস্তী পঞ্চপুত্রের 
জননীই থাকবেন। কর্ণ কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে তার এই প্রতিজ্ঞা পালন 
করেন। 

যুদ্ধের প্রাক্কালে ভীন্ম কবচ-কুগ্ডল- 
হীন কর্ণকে গধিত, নীচ ও পরশুরাম 
কর্তৃক অভিশপ্ত বলে অর্ধতথ গণন! 
করেন। এতে কর্ণকুদ্ধ হয়ে ভীম্মের 
জীবিতকালে যুদ্ধ করবেন না বলেই 
প্রতিজ্ঞা করেন । 

ভীম্মের শরশয্যায় অবস্থানকালে 
কর্ণ তর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভীম্ম 
তখকে বলেন যে, তিনি তখর জন্ম- 
বৃত্বাস্ত অবগত আছেন, এবং সেই 
কারণেই তিনি তশখর আপন ভ্রাতা 


কর্ণ ৮৮ কণা? 


সত 
পরপর পার এপ 


পাগুবদের পক্ষে কর্ণকে যোগ দিতে ূ ও দাতা; অন্যদিকে তেমনি ছিলেন" 
বলেছিলেন। কিস্তু একথা শ্রবণান্তে | আত্মস্তরী, কোপনস্বভাব, প্রতিহিংসা- 
কর্ণ জানান যে, তিনি কোনমতেই | পরায়ণ ও পাপমতি। এই ছুই পরম্পর- 
ছুর্যোধনের় পক্ষ ত্যাগ করবেন । বিরোধী কর্মের অপূর্ব সংমিশ্রণে কর্ণ 
না। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে কর্ণ ৰ চরিত্র অদ্ভুত বৈচিত্র্যমন্ন ও বৈশিষ্ট্য- 
অন্য ছয়জন মহারথের সঙ্গে মিলিত | পূর্ণ । (€ মহাভারতে ) 
হয়ে অন্যায় যুদ্ধে অজু্ন-পুত্র | কর্ণিক--ধৃতরাষ্ট্রের এক ত্রাঙ্মণ মন্ত্রী । 
অভিমন্ত্কে বধ করেন। ষোড়শ | ইনি ধৃতরাষ্কে সর্বদাই পাগবদের 
দিনে দ্রোণের মৃত্যুর পর কর্ণ সেনাপতি | বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন । শক্রকে 
হন। অজু্ন ব্যতীত সকল পাগুবই | যে কোন উপায়ে ধ্বংস করাই ছিল 
কর্ণকতূঁক তখন পরাজিত,কিস্তুকুস্তীর | তার রাজনৈতিক মত । 
কাছে প্রতিশ্রুত থাকায় তিনি তাদের | কতি-মহধি বিশ্বামিত্রের পুত্র । ইনি 
কারুকেই বধ করেন নি। এই যুদ্ধে] মহধির গুরসে শীলাবতীর গর্ভে জন্ম- 
মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করেন | গ্রহণ করেন । কতি কর্তৃক কাত্যায়ন 
ও কর্ণের সহিত কলহ ক'রে তার মনো- | বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বল ক্ষুপ্ন করতে সচেষ্ট হন। যুদ্ধকালে | কণাদ_বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা 
পরশুরাম ও ব্রাঙ্ষণের অভিশাপ অন্গ- | মুনি। এর অপর নাম উলুক। এই 
যায়ী কর্ণ দিব্যাপ্্ সকল বিশ্বাত হন | জন্য বৈশেষিক দর্শনের আর এক নাম 
এবং মেরদিনী তার রথচন্র গ্রাস করে। | ওুলুক্য দ্শন। ইনি তওুলকণা খেয়ে 
রথচক্র উদ্ধারকালে অঞ্জলিক বাণে ; জীবনধারণ করতেন বলে কণাদ 
অজু্ন কর্ণের শিরশ্ছেদে করেন | নামে পরিচিত। ইনি পরমাণুবাদী ; 
ও কর্ণের দেহস্থ তেজ হৃর্ধমগ্ডলে | এর মতে জীবনের কঠোরতাই 
প্রবেশ করে। খধিদ্ের আধ্যাত্মিক উন্নতির মৃূলন্ুত্র | 
কর্ণের চরিত্রে একত্রে নীচতা ও | মহষি কণা বিশেষ” নামে এক 
মহত্ব ছুয়েরই অপূর্ব সমাবেশ দেখা | অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেছেন, 
যায়। জতুগৃহ দাহ' পাগুবদের লাঞ্ছনা, | এই জন্য ত'র দর্শনের নাম বৈশেষিক | 
পাশা খেলা ইত্যার্দি কুপরামর্শের মূলে | কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ আর 
ছিলেন কর্ণ। অপর দিকে রাজ্য- | চারটি অভাব পদার্থ_মোট দশটি। 
লোভেও তিনি কৌরবপক্ষ ত্যাগ | ভাবপদার্থ ছয়টি হল- ভ্ব্য, গুণ, কর্ম, 
করেন নি। একদিকে তিনি যেমন | সামান্য, বিশেষ ও সমবায় । অভাব- 
ছিলেন ধর্মশীল, প্রতিশ্রতিপালক, মহৎ | পদার্থ চারটি হল--প্রাগভাব, ধ্বংসা- 


কন্দর্প ৮৯ কন্দর্প 


ভাব, অন্তোসন্তভাব ও অত্যন্তাভাব । | রত হন। দেবতাদের অস্থরোধে কন্দ্প 
কণাদই সর্বপ্রথম পরমাগুবাদ প্রচার | মহাদেবের মনে কামের ভাব উদ্রেকের 
করেন ! তিনি বলেন, একমাত্র পরমাণু ! জন্য বাণ নিক্ষেপ করে তপোভক্গের 
সতস্বপ্ূপ নিত্যপদার্থ, তার আর*কারণ | চেষ্টা করেন। এতে মহাদেব ক্রুদ্ধ 
নেই। সমস্ত জড়পদার৫থই পরমাণুর ; হয়ে তীর তৃতীয় নেত্রের অগ্রিবর্ষণে 

ংযোগে উৎপন্ন হয়েছে, বিশেষ বিশেষ ; কন্দর্পকে ভশ্ম করেন । পরে দেবতা- 
প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি | দ্বের প্রার্থনায় মহাদেব বর দেন যে, 
'পদ্ার্থ আছে, তারই শক্তিতে ভিন্ন | কন্দর্প অশরীরী হয়েও পূর্বের মত. 
ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলে প্রতীতি | মানবদের উপর আধিপত্য বিস্তার 
হয়। তিনি প্রথমে দেখান তেজ ও ; করতে সক্ষম হবে। মতান্তরে লিখিত 
আলোক-_একই মূল পদার্থের বিভিন্ন আছে, স্বামীবিয়োগের পর স্ত্রী রতি 
অবস্থা । অনেকের মতে কণাদই মহাদেবের শরণাপন্ন হলে, তিনি বর 
পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পরমাশুবাদ প্রচার । দেন যে, বিষণ কৃষ্ণ-রূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। কণাদ-দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ ঈ করলে তার ওরসে কন্দর্পের পুনর্জন্ম 
দেখা! যায় না, সেই জন্য অনেকে : হবে। নে কারণ, কৃষ্ণের ওুরসে 
কণাদকে নাস্তিক বলে থাকেন।  : কুক্সিণীর গভে ইনি আবার জন্মগ্রহণ 
কন্দর্প-__কামদেবের অন্যনাম । ইনি ূ করেন এবং প্রদ্যুয় নামে পরিচিত হন। 
প্রেম ও কামের দেবতা । এর জন্ম] স্বর্গের অপ্সরাদের ইনি অধিপতি । 
সম্বন্ধে নানা মত আছে--€১) এতরেয় | এর হাতে পুষ্পের তীরধ থাকে। 
ব্রাঙ্ণের মতে ইনি ধর্মের পুত্র। | মানবের অন্তঃকরণে কামভাবের 
(২) হরিবংশ অনুসারে ইনি লক্ষ্মীর পুত্র। । উদ্রেক করাই কন্র্পের কাজ এই 
€৩) অন্য মতে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র । ূ জন্য এ'র নাম মনোজ ও ভবজ। 
(৪) ইনি জল হতে উৎপন্ন বলে এর | মহাদেব একে ভন্ম করাতে এর নাম 
নাম ইবজা। (৫) ইনি আত্মভূ, সেই | হয় অনঙ্গ। সুন্দর রূপের জন্য ইনি 
জন্য একে অজ বলা হয়। পুরাণের | অভিবূপ। ব্রহ্াকে সন্দীপিত করে- 
মতে এর স্ত্রীর নাম রতি। দক্ষ- | ছিলেন বলে কন্দর্প। কন্দপের অস্ত 
যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে, মহাদেব ! তীরধনুকের নাম কুহ্মায়ুধ | পুষ্প- 
গভীর তগপন্তায় মগ্ন হন। অপর । শোভিত ধনু বলে এর নাম পুষ্পবাণ 
দিকে হিমালয়-গৃহে সতী পার্বতীরূপে । বা পুষ্পশর। এর পুষ্পরচিত পঞ্চশরের 
জন্মগ্রহণ ক'রে মহাদ্বকে পতিরূপে | নাম_সন্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, 
লাভ করবার জন্য কঠোর তপন্তায় | তাপন ও স্তস্তন। ইনি ভ্রিলোকের 
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কথ 


মন মন্থন করেন বলে এর নাম মন্মথ | 
কথ-ইনি একজন প্রাচীন খবি। 
পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র এবং 
মেথাতিথির পিতা। ইশি কগ্ গোত্রীয়- 
গণের আদি পুরুষ, শুরু যজুর্বেদের 
স্বতিকার এবং শুরু যন্তূর্বেদীয় কাশাখা 
প্রণয়ন করেন। যালিনী নদীর তীরে 


৬9০ 


কন্যাকুক্জ 


করেন। প্রয়োচার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ 
হয়ে কও তার সঙ্গে বছকাল বসবাস 
করেন। পরে প্রায় শতবর্ষ অতীত 
হবার প্র মূনি একদিন সন্ধ্যা-বন্দনার 
উদ্যোগ করলে, প্রশ্নোচা তাকে 
পরিহাস করে শতবর্ষ পরে সন্ধ্যা- 
বন্দনার কথা উল্লেখ করেন। তখন 


এ'র আশ্রম ছিল। ইনি অপ্সরা | তিনি গজের অধোগতির কথা চিন্তা 


মেনকার গর্ভজাত পরিত্যক্তা কন্তার ৷ 


পালক-পিতা। বিশ্বামিত্রের কঠোর 
তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র 
তপোভঙ্গের জন্য অপ্নর। মেনকার বসন ূ 
বাযুদ্বারা অপহরণ করলে, তাকে দেখে 
মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তার সঙ্গে মিলিত 
হন। ফলে, মেনকার একটি কন্যা হয়। 
সগ্যোজাত কন্যাকে নদী তীরে নিক্ষেপ 
করে মেনক] ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। 
জনহীন স্থানে শকুস্তপক্ষী সেই সচ্যো- 
জাত কন্যাকে রক্ষা করতে থাকে। 
মহধি কথ নান করতে গিয়ে, যেই 
কন্যাকে দেখে, নিজের কন্যার মত 
লালন-পালন করতে থাকেন ও জাত- 





করে স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় ত্যাগ করে 
আবার তপস্যায় রত হন। এদিকে 
প্রশ্নোচা সেই গর্ভ বৃক্ষোপরি মোচন 
করেন। তা হতে একটি কন্যা জন্ম- 
গ্রহণ করে । বুক্ষদের রাজ! সোম সেই 
প্রস্থত কন্যা মারিষাকে প্রতিপালন করে 
প্রচেতা নামে দশ ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহ 
দেন। ( বিষুপুরাণ, শ্রীমন্ভাগবত ) 

কন্যাকুব্জ-_কুশ নামে এক ধর্মাত্মা 
রাজার কুশনাভ নামে এক পুত্র ছিল । 
কুশনাভের স্ত্রী ঘ্বতাচীর গর্ভে এক শত 
কন্যা জন্মগ্রহণ করে। একদিন উদ্যানে 
এই কন্যাদের নৃত্যগীতকালে বায়ু 
এ দের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বলেন যে, 


কর্মাদি সংস্কার সম্পাদন করেন। | তোমরা আমার শ্রী হু । কন্তার! 
শকুন্তপক্ষী কতৃকিরক্ষিত হয়েছিল বলে | অবজ্ঞাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
মুনি এই কন্যার নাম রাখেন শকুস্তল] । | করায় বায়ু দ্ধ হরে এদের সর্বাঙগ 
ক্ডুঁ__মহধি কথের পুত্র। ইনি কঠোর | ভগ্ন করে দেন এবং তারই ফলে এপ্রা 
তপস্তার গুণে মহধি পর্যায়ে উন্নীত । কুজ্া হন। কুশনাভ তখন কম্পিল্যা- 
হন। কত গোমতীর তীরে কঠোর | নগরীর রাজা ব্রন্ধদত্ের সঙ্গে 
তপন্তায় রত হলে, ইন্দ্র ভীত হয়ে! এই একশত কন্যার বিবাহ দেন। 
প্রশ্নোচা নামে এক হ্থন্দরী অগ্মরাকে ব্রহ্মদত্ত কন্যাদের পাণিম্পর্শ করতেই 
তার তপোভঙ্ক করবার জন্য প্রেরণ | তাদের কুক্জতা দুর হয়ে তারা পূর্বরূপ 


কন্দলী 


৯১ কপালী 


ফিরে পান। এই কন্তাদের স্থাপিত | জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে, খধি এক- 


নগরীর নাম কান্যকুক্জ | (রামায়ণ ) 
কন্দজী--বদ্ধার পৌত্রী, ওর্ব খধির 
জানুস্তবা কন্যা ও হুূর্বাসা মুনির স্ত্রী। 
ব্রহ্মার জান্ধ হতে জন্মগ্রহণ করেন বলে 
এর নাম কন্দলী। ইনি অত্যন্ত কলহ্‌- 
প্রিয়া ছিলেন। মহধি ওর্ব ছুর্বাসার 
হাতে একৈ সম্প্রদান করেন। ইনি 
দুর্বাসাকে অনুরোধ করেন যে, দুর্বাসা 
যেন কন্যার শত অপরাধ ক্ষমা করেন। 
দুর্বাসা শতাধিকবার এঁর দোষ ক্ষমা 
করে অবশেষে বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে শাপ 
দিলেন, “ভম্ম হও ।” কনলী জন্মাস্তরে 
আর কারো স্ত্রী হন নি। তিনি কন্দলী 
(কলাগাছ ) রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
(্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ )। 

কবন্ধ- এক মহাকায় দণ্ডকারণ্যবাসী 
রাক্ষস। সেশ্রী নামক দানবের 
পুত্র) এবং তার নাষ ধন্থ। এই 
রাক্ষসের বর্ণনার আছে সে, সে মুণ্ড- 
গ্রীবাহীন কবন্ধ, তার উদরে মুখ এবং 
তাতে একটিমাত্র জলম্তভ চোখ অগ্নি- 
শিখার মত বর্তমান । তার যোজন 
প্রাণ দীর্ঘ হত্তের সাহায্যে সে সর্বদা 
বিবিধ পশুপক্ষী হত্যা করে ভক্ষণ করে 
এবং রাক্ষসরূপে বনবাসী খধিদের 
ভীতি প্রদর্শন করে । একদিন স্থুলশিরা 
খধির সংগৃহীত ফলমূল অপহরণ করায় 
উক্ত খষির অভিশাপে সে এই কদাকার 
রূপে পরিণত হয়। এই রাক্ষদ নাকি 
পূর্বে রূপবান ছিল। শাপ মোচনের 


দিন তাকে বলেন যে, রামচন্দ্র যেদিন 
তার বাহুচ্ছেদন করে বিজন বনে 
তাকে দগ্ধ করবেন, সেইদিন সে পূর্ব- 
রূপে বূপাস্তরিত হবে.॥ সে তখন 
কঠোর তপস্যায় ব্রদ্ধাকে সন্তষ্ট করে 
দীর্ঘায়ু হবার বরলাভে গবিত হয়ে 
ইন্দ্রের সন্ধে যুদ্ধে রত হয়। ইঙ্ছের 
বজ্রাঘাতে তার ছুই উরু ও মস্তক 
শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন' 
তার ভ্হুনয়ে, জীবন ধারণের উপায়- 
স্বরূপ ইন্দ্র তার যোজন প্রমাণ ছুই বাহু 
এবং উদরে তীক্ষ দত্ত ও মুখ স্থাপন 
করেন এবং বলেন যে, রাম-লম্ণ তার 
বাহুচ্ছেদন করলে তবে তার ত্বর্গলাভ, 
হবে। সীতার অগ্বেষণকালে মতঙ্গা- 
শরমের কাছে এক নিবিড় বনের মধ্যে 
কবন্ধ-কর্তৃক রাম-লম্ত্ণ আক্রান্ত হলে, 
তার! খড়গাঘাতে তার একমাত্র বল ছুই 
বাহু ছেদন করেন। ভূপতিত কবদ্ধ 
তাদের পরিচয় পেয়ে তার শরীর 
অগ্নিতে সংকার করতে অনুরোধ করে। 
রাম-লক্ষ্ণ কতৃর্ক অগ্নি-সৎকারের পর 
কবন্ধ তার পূর্বরূপ ফিরে পায় ও রাম- 
লগ্মণকে খত্যমৃক পর্বতে গিয়ে সীতার 
উদ্ধারের জন্য ন্ুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা 
স্থাপন করতে পরামর্শ দেয় ও সেই- 
স্থানে যাওয়ার উত্তম পথনিদেশি দিয়ে 
হতস-সংযোজিত রথে দিব্যবসনভূষণে 
শোভিত হয়ে পুধ্যলোকে প্রস্থান করে। 
কপাঙ্লী ব্রহ্মার সঙ্গে বিবাদ করে 


কস্ক ৯২ কলমত 


মহাদেব নখাগ্র দিয়ে তার একটি মন্তক | বিরাট রাজগুহে বসবাস করতে 
ছেদন করেন এবং এই ছিন্নমুণ্ড তার ! থাকেন। (২) উগ্রসেনের চতুর্থ পুত্র 
হত্ত-লপ্র হয়ে থাকে। সেই জন্য ও কংসের সহোদর । ইনি একজন 
তিনি কপালী নামে খ্যাত (বামন-. বিখরাত মহারখীছিলেন। কংস নিহত 
পুরাণ )। (২) ভগবতা৷ সর্বদ! ব্রঙ্গার হোলে এবং জরাসন্কু যথুরা অবরোধ 
কপাল ধারণ করেন বলে, অথবা | করলে, ইনি অসাধারণ বীরত্ব ও 
জগৎপালন করেন বলে কপালী | সাহসের পরিচয় দেন। ইনি ভ্রোপদীর 
নামে অভিহিতা হন । ( দেবীপুরাণ ) | সয়ম্বর সভায় ও যুধিষ্ঠিরের রাজন্ুয়ে ও 
কন্ক-_-0১) যৃধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা র অশ্বমেধে নিমন্ত্রিত হন । € হবরিবংশ, 
ছুর্যোধনের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত ; মহাভারত 9) 

হয়ে দীর্ঘ বারো! বংসর বনবাস ও এক | কমলা সমুদ্রমস্থনে অপ্ররাদের উদ্ভব 
বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে বাধ্য হন। | হবার পর চতুদিক আলোকিত করে 
অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীসহ পঞ্চ- ; বিছুতমালার মত দেবী কমল! সমুদ্র- 
পাগুব মত্স্যরাজ বিরাটের প্রাসাদে ; গর্ভ হতে উখিত হন। ইন্দ্র তাকে 


নিজেদের প্রকৃত নাম গোপন করে 
ছদ্মনামে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন। 
যুধিষ্ঠির নামগ্রহণ করেন কম্ক এবং 
পরিচয় দেন যে তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রিয় 
সখা ও দ্যুতক্রীড়ায় নিপুণ । সবর 


বিনষ্ট হওয়ায় তিনি বিবাট রাজগৃহে 
মতস্যরাজের 


আশ্রয়লাভ করেন। 
কাছে তিনি এই প্রার্থনা করেন যে, 
দ্যুতক্রীড়ায় নীচ লোকের সঙ্গে যেন 








অভ্যর্থনা] করে উৎকৃষ্ট আসনে বসান। 
পৃথিবী তাকে অভিষেকোপযোগী সর্ব- 
প্রকার ওষধি দান করেন। অতঃপর 
খধিরা একে অভিষেক করেন এবং 
দেবী কমল গন্ধার্ব, সিদ্ধ, অস্থর, যক্ষ 


| ও অন্যান্য জীবের মধ্যে নিজের অন্থুরূপ 


আশ্রয় না পেয়ে দেবশ্রেষ্ঠ মুকুন্দকেই 
বরণ করেন। ( শ্রীমৎভাগবত ) 
কন্স_ পুরাণ মতে আমাদের ৪৩২ 


তার বিবাদ না হয় এবং ক্রীড়ায় | কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক আহোরাত্র । 


পরাজিত ব্যক্তি যেন তার ধনরত্ব 


আটক রাখতে না পারে । ক্ক শব্খের 
অর্থ ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ ? স্থৃতরাৎ 
উক্ত নাম গ্রহণে তিনি সত্যকথাই 
বলেছেন। ভীম বল্লভ, অর্জুন বুহন্নলা, 
নকুল গ্রপ্থিক, সহদেব তস্ত্রিপাল ও 
দ্রৌপদী সৈরিদ্বীী নাম গ্রহণ করে 


৪,৩২৯,০০৯,০৬০ বসবে ত্রহ্মার এক 
দিন ও এই পরিমাণ কালে ব্রহ্মার এক 
রাত্রি হয়। দিনে ব্রদ্মাণ্ড স্ষ্টি হয় ও 
বিদ্যমান থাকে এবং রাত্রিতে তা 
লয় প্রাপ্ত হয়। এই স্থষ্টি ও লয়কে 
কল্প বল! হয়। 

কল্সসুত্র- বেদাঙ্গ গ্ন্থ। বৈদিক যজ- 


কল্পতরু 


কর্ম সামাজিক জীবন বা লোকব্যবহার 


ক্রমে ক্রমে এমনই জটিল ও বন্ুবিস্তূত 
হয়ে ওঠে যে এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের 
ব্যবস্থাগুলিকে ব্রদ্ধাণার্দি গ্রস্থ হতে 
সংক্ষিপ্ত করে একত্র করবার প্রয়োজন 
হয় এবং স্থত্রাকারে রচিত হয়। এই 
সংক্ষিপ্তসারকে কল্পনুত্র বল] হয়। 
কল্পতরু- কক্নাস্তস্থায়ী তরু । সমুদ্র- 
মন্থন হতে উখিত এই বৃক্ষ কল্পাস্ত হলে 
পুনরায় সমুদ্রগর্তে নিমজ্জিত হয়। এই 
জন্য এর নাম কল্পতরু । অভীষ্টদায়ক 
বুক্ষ। কল্পতরুর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা 
করলেই তাতে অভীষ্ট লাভ হয়। 
কলা--0১) মহধি মরীচির স্ত্রী। মহষি 
কমের রসে মন্ু-কন্যা দেবহুতির 
গর্তে এর জন্ম । ইনি মহধি কশ্ঠপ ও 
পূর্নিমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন । 
( ভাগবত ) (২) বিভীষণের কন্যা । 
€৩) একজন অগ্দর]। 

কলাবতি- রাধিকার মাতা । ইনি 
কান্যকুক্জ দেশের রাজকন্যা । কথিত 
আছে যে, যজ্ঞকুণ্ড হতে ইনি উৎপন্ন 
হন। এর সঙ্গে বুষভাঙগরাজের বিবাহ 


৩ 


কলিযুগ 

দ্বাপরের অবসানে ্্ধার পৃষ্টদেশ হতে 
অধর্মের হ্ঙি হয়। অধর্মের স্ত্রীর নাম 
মিথ্যা । মিথ্যার গর্ভে ও অধর্মের রসে 
দস্ত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
দত্ত নিজ ভগিনী মায়াকে বিবাহ 
করেন এবং তাদের লোভ নামে এক 
পুত্র জন্মে। লোভ নিজের ভগিনী 
নিবৃতিকে বিবাহ করেন এবং তাদের 
ক্রোধ নামে এক পুত্র ও হিংসা! নামে 
এক কন্তা হয়। ক্রোধ নিজ ভগিনী 
হিংসাকে বিবাহ করেন । তাদের কলি 
নামে এক পুত্র হয় । ইনি অতি কৃষ্ণবর্ণ 
তৈলাভিসিক্ত,বিকট-বদন, লোলজিহ্ব, 
পৃতিগন্ধাশব পুর্ণ। কলি নিজের ভগিনী 
দিরুক্তিকে বিবাহ করে ভয় নামে এক 
পুত্র এবং মৃত্যু নামে এক কন্যার জন্ম 
দেন। কলির অত্যাচরে নিষাদরাজ 
নল রাজ্যত্রষ্ট হয়ে স্ত্রী দময়স্তীসহ 
অশেষ ছুঃখকষ্ট ভোগ করেন । 

কলিযুগ্ব--চারিযুগের শেষ যুগ। 
কলি এর অধিষ্ঠাতাঁ। ১২০০ দিব্য 
বখ্সর অর্থা২ ১২০০ ৯ ৩৬০ -৪৭ 
৩২,০০০ বৎসর এর পরিমাণ । ৩১০১ 


সস ০. ৮ পর 


হয়। রাধিকা এর গর্ভে জন্মগ্রহণ ্ষ্ট পূর্বান্ধে এই যুগের আরম হয়েছে । 
করেন। কলিযুগ অধর্মের যুগ । এই যুগে ধর্ম 
কলি- যুগপ্রবর্তক দেবতা । এর : মাত্র একচতুর্থাংশ থাকবে। এই যুগে 
নামানুসারে বর্তমান যুগের নাম | ত্রিপাদ পাপ ও 'একপাদ পুণ্য। এই 
কলিষুগ । ৪, ৩২,০০* বৎসর পর্যস্ত | যুগের শেষে ভগবান বিষুঃ কন্ধীরূপে 
পৃথিবী এই দেবতার অধিকারে | জন্মগ্রহণ করে দুড়্তের বিনাশ করে 
থাকবে। এই যুগের শেষে ভগবান | ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। তারপর 
বিষুট কন্ধীরূপে আবিভূর্তি হবেন। | সত্যযুগের আরম্ভ হবে। 


কন্ধী ৯৪ কলাযপাদ 


কন্ধী_বিষুল্প দশ অবতারের শেষ | মুনির পুত্র শক্তি.র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও 
অবতার । বর্তমান কলিযুগের শেষে | তিনি শক্তিকে পথ ছেড়ে দিতে 
বিষু কন্ধীরূপে জন্মগ্রহণ করে কলিকে | বলেন। বশিষ্ট-পুত্র রাজাকে পথ ছেড়ে 
বিনাশ করলে আবার সত্যযুগের | দিত্তে অস্বীকার করে বলেন যে, 
আবির্ভাব হবে । কন্ধী আগমন করবেন : ত্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজাদের 
ছুই পক্ষযুকত শ্বেত বর্ণের অশ্বে | সনাতন ধর্ম। এই কথা শুনে রাজা 
আহৌরণ করে এবং জলন্ত ধূমকেতুর | তাকে কষাঘাত করেন। তখন শক্তি, 
মত এক হাতে তলোয়ার আর অন্য | ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে নরমাংসভোজী 
হাতে চক্র নিয়ে। তারপর ইনি বর্ণা- | রাক্ষদ হবার অভিসম্পাত দেন। 
শ্রম ধর্ম স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়ে, | রাজা রাক্ষসে পরিণত হয়ে বনে গমন 
্নেচ্ছ ও বিধরমঁদ্র অসি হস্তে নিমূলি | করেন এবং একদিন শক্তিকে দেখা 
করবেন এবং অশ্বমেধবজ্ঞ করে দক্ষিণা- : মাত্রই বধ করে ভক্ষণ করেন। পরি- 
স্বরূপ সমস্ত পৃথিরী ব্রাহ্মণদের দান ; শেষে বশিষ্ঠের শত পুত্রের সকলকেই 
করবেন । তখন পৃথিবী ধ্বংস হবে ও (তিনি ভক্ষণ করে ফেলেন । একদিন 
ইনি অন্তর্ধান করবেন। পুরাণ মতে ূ পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে দেখে 
ইনি শম্তলগ্রাম নিবাসী বিষুযশ! নামে | তাকেও আহার করতে গেলে, বশিষ্ঠ 
্রাহ্মণের গৃহে স্থমতির গর্ভে পুত্রবূপে | কল্মাষপাদের গাত্রে মন্ত্পূত জলসিঞ্চন 
চৈত্র মাসে শুক্লা ঘ্াদশী তিথিতে | করে তাঁকে শাপমুক্ত করেন এবং 
জন্মগ্রহণ করবেন ( কন্বীপুরাণ ) । ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন করতে বলেন 
কলিঙ্গ__বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। | এবং সেই সঙ্গে ব্রাঙ্ষণদের অপমান 
ইনি বলিরাজের স্ত্রী সথদেষ্ণার গর্ভে ও | করতেও নিষেধ করেন | কল্মাষপাদ 
মহধি দীর্ঘতমার ওুরসে জন্মগ্রহণ | তখন পিতৃখণ থেকে মুক্ত হবার জন্য 
করেন। এ র অধিকৃত রাজ্য কলিক্গ | বশিষ্টের নিকট এক পুত্র কামনা 
নামে খ্যাত। উড়িস্তার দক্ষিণ হতে | করেন। অতঃপর রাজা অযোধ্যা- 
ভ্রাবিড়ের উত্তর পর্যস্ত উপকূল ভূভাগ | পুরিতে ফিরে আসেন । বশিষ্ঠের 
কলিঙ্গ নামে অভিহিত । সঙ্গে সংগমের ফলে রাজমহিষী গর্ভবতী 
কল্সাষপাদ- ইক্ষ্ণাকুবংশীয় রাজা। | হন। কিন্তু দ্বাদশ বৎসরেরও যখন 
স্থদাস রাজার পুত্র বলে এর অপর | সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, তখন মহিষী 
নাম সৌদাস। মহাভারতের বর্ণনা | পাষাণখণ্ড দ্বারা নিজের উদর বিদীর্ণ 
অশ্ুসারে এই মৃগয্াসক্ত রাজা! একদিন | করে এক পুত্র প্রসব করেন। এই 
য়া থেকে প্রত্যাব্ত নের-পথে বশিষ্ঠ | পুত্রের নাম অশ্বক | বিষুপুরাণে 








কল্পাফপাদ . ৯৫ 


এইবূপ কাহিনী লিপিব্ধ আছে। 
যথা_রাজা সৌদাস মৃগয়া করতে 
গিয়ে এক বাক্ষম বধ করেন। উক্ত 
রাক্ষসের মৃত্যুর প্রতিশোধ এহণের 
জন্য রাক্ষসের ভ্র।তা নিজরূপ পরিবর্তন- 
পূর্বক রাজা সৌদাসের পাচক হয়। 


কণ্তপ 
্্ীর সঙ্গে রতিকর্মে রত হবে, তখনই 
তার মৃত্যু অবশ্থস্তাবী। বারে! বংসর 
পরে বশিষ্টের শাপ হতে মুক্ত হয়ে 
তিনি তার স্ত্রী দময়ন্তীর কাছে ফিরে 
যান বটে, কিন্তু পূর্ব-অভিশাপ ম্মরণ 
করে স্ত্রীসহবাসে বিরত থাকেন। 


একদিন বশিষ্ঠ রাজার প্রাসাদে অতিথি ; কিছুকাল পরে বশিষ্ঠ রাজ! সৌদাসের 


হলে, পাচকরূপী রাক্ষস মুনিকে নর- 


অন্থমতিক্রমে রাণীর গভপঞ্চার 


মাংস রন্ধন করে আহার করতে দেয়। | করেন । তিনি সাত বৎসর গর্ড- 


দিব্যজ্ঞানে তা জ্ঞাত হয়ে, বশিষ্ট | ধারণ করে থাকেন । 


রাজাকে রাক্ষম হবার অভিসম্পাত 
প্রদান করেন। বিনাদোষে এইরূপে 


ূ 
অভিশপ্ত হওয়ায় রাজাও বশিষ্ঠকে | 


অভিসম্পাত দেবার জন্য জলগ্রহণ 
করেন, কিন্তু রাণী দময়ন্তী এসে রাজাকে 
এই অভিসম্পাত দানে নিষেধ করেন। 


তখন রাজা মন্ত্রপূত জল নিজের 


পায়ের উপর নিক্ষেপ করেন । 
এই জলের স্পর্শে তার পদঘ্য় কল্সষ 
(মলিন ব] কুষ্ণবর্ণ) হয়ে যায়। সেই 
থেকে এ'র নাম হয় কল্মাষপাদ। বশিষ্ঠ 
পরে নিজের ভ্রম উপলব্ধি করে, 


তার অভিশাপ বারো বৎসর পর্যস্ত 
রাজা রাক্ষপভাবাপন্ন 


স্থায়ী করেন। 
হয়ে প্রতিদিন বনে মনুষ্য ভক্ষণ 
ক'রে দিনাতিপাত করতে থাকেন । 
একদিন এক ব্রাহ্মণ যখন তীর স্ত্রীর 
সঙ্গে রতিক্রিয়ায় রত ছিলেন, তখন 
তিনি তাকে ভক্ষণ করে ফেলেন। 
এই কারণে, ব্রাহ্মণের স্ত্রী রাক্ষরূপী 
বাজাকে শাপ দেন যে, যখনই সে 











যথাসময়ে 
সন্তান প্রসব ন1 হওয়ায়, বশিষ্ঠ এক 
অশ্ম (পাথর ) দিয়ে গে আঘাত 
করার ফলে এক পুত্রের জম্ম হয়। এই 
জন্যই এই পুত্রের নাম হয় অশ্বক। 

কশ্টপ-_ ইনি বিখ্যাত প্রজাপতি 
খষি। দেবদৈত্য প্রভৃতির জনক। 
শুরু যজুবে'দ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতা 
মতে ইনি হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্ম! হতে জন্ম 
লাভ করেন। লিঙ্গপুরাণ মতে ব্রহ্মার 
মানসপুত্র । অন্যান্য পুরাণ অহ্ুসারে 
ইনি মরীচির তপোবলে সমৃৎপন্ন ও 
ব্রহ্মার মানসপুত্র। শ্রীমস্ভাগবত মতে 
এ"র জন্ম মরীচির গুরসে ও স্ত্রী কলার 
গভে। ইনি দক্ষ প্রজাপতির তেরোটি 
কন্তাকে বিবাহ করেন। এই কন্তারাই 
সমস্ত লোকের জননী $ কারণ এরাই 
এই জগৎ প্রসব করেছিলেন । জগৎ- 
প্রসবিনী এই ত্রয়োদশ কন্তার নাম-- 
অদ্দিতি, দিতি, দহ, কাষ্ঠা, অরিষ্টা 
স্ুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাত্রা, 
সুরভি, সরমা ও তিমি । এই ত্রয়োদশ 


কম্ঠপ 


৯৬ 


কংস 


দক্ষকন্ হতে ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতির | কী, মুগী, মুগমন্দাঃ হরী, ভদ্রমদা, 
তেরটি জাতির উদ্ভব হয়। অদিতি | মাতঙ্গী, শার্দ.লী, শ্মেতা, সরভী, 
হতে দেবগণ, দিতি হতে দৈত্যগণ, দঙ্ু ৃ স্থরসা, কক্র, মন্গুয্য, পবিত্র ফল সকল । 


হতে দানবগণ, কাষ্ঠা হতে অশ্বাদি ূ ঘস্-_ভোজবংশীর রাজা । 


পশুগণ, অরিষ্ঠা হতে গন্ধবগণ, স্ুুরসা 
হতে রাক্ষসকুল, ইল! হতে বুক্ষ-উত্ভিদ- 
সমূহ, মুনি হতে অপরাগণ, ক্রোধবশা 
হতে পিশাচকুল, তাত্রা হতে পক্ষীসমূহ 
স্থরভি হতে গো-মহিষাদি চতুষ্পদ 
জন্ত, সরম। হতে শ্বাপদ্সমূহ এবং তিথি 
হতে জলজন্ত প্রসব করেন। অবশ্ঠ 
বিভিন্ন পুরাণে এ বিষয় মতাস্তর আছে। 

রামায়ণ মতে ইনি ব্রহ্মপুত্র মরীচির 


ইনি 


| মথুরার রাজা উগ্রসনের ক্ষেত্রজপুত্র 


ও মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা এবং 
শ্রীকষ্ণের মাতুল। হরিবংশে কংসের 
জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে- এক সময়ে 
উগ্রসেনের খতুস্বাতা স্ত্রীকে দেখে 
সৌভপতি ক্রমিল অত্যন্ত কামাতুর 
হয়ে পড়েন এবং স্ত্রীর পরিচয় পেয়ে 
উগ্রসেনের মূর্তি ধারণ করে তার সঙ্গে 
সঙ্গম করেন। কিন্তু পরে স্ত্রীর সন্দেহ 


তনয়। এর তপন্যায় তুষ্ট হয়ে বিষু | হওয়ায় “কস্য ত্বং বলে এর পরিচয় 


বামনরূপে এর পুত্রত্ব স্বীকার করেন। 
ইনি প্রজাপতি দক্ষের ৮টি কন্যার 
পাণিগ্রহণ করেন । এদের নাম-- 
অদিতি, দিতি, দন্ু, কলকা, তাআ, 


জিজ্ঞাসা করেন । প্রকৃত পরিচয় পেয়ে 
ভ্রমিলকে তিনি তীব্র তিরস্কার করলে 
দ্রমিল উত্তরে বলেন যে অনেক 
মানব-শ্্বী ব্যভিচার করেই দেব সদৃশ 


ক্রোধবশী, মন্থু ও অলক। | বিবাহের | পুত্র উৎপাদন করেছেন, অতএব এতে 
পর কশ্ঠপ খ্ট্রীদের বলেন, এখন 


তোমরা আমার তুল্য ত্রিলোকের 
প্রজাপতি পুত্র গ্রসব কর | অরিতি, 
দিতি, দ্ধ ও কালকা এতে সম্মত 


হলে এরা যথাক্রমে কশ্যপকে কয়টি: 


পুত্র দান করেন-__অষ্টবন্থ' দ্বাদ" 
আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল 


অশ্বনীকুমার ; ৩৩ টি দেবতা; দৈত্য 


সকল; অশ্বগ্রীব ; নরক ও কালক। 
যে চারজন স্ত্রী পুত্র গ্রসবে সম্মত 
হোল না, তারা এই সকল প্রাণীর 


পপ পপ সপ 


জননী-_ক্রোথী, ভাষা, পুতনা, ধৃতরাষ্ট | কালে তিনি দৈববাণী শুনতে পান 


কোন দোষ হতে পারে না। এরপর 
দ্রমিল আরও বলেন যে, তুমি আমাকে 
“কস্ত ত্বং' বলে প্রশ্ন করেছিলেন, সে 
কারণ তোমার 'কংস' নামে এক শক্র- 
বিজয়ী পুত্র হবে। কংস মগধরাজ 
জরাসন্ধের ছুই কন্য। অস্তি ও প্রান্তিকে 
বিবাহ করেন। জরাসদ্ধের সহায়তায় 
উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে ইনি 
নিজে রাজা হন। এই সময় তার 
ভগিনী দেবকীর সঙ্গে বন্থদেবের 
বিবাহ্‌ হয়। বিবাহে উপস্থিত থাকা- 


কংস 


যে, দ্বেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান 
কংসকে বধ করবে । কংস এই দৈব- 
বাণী গুনে বহ্র্দেব ও দেবকীকে কারা- 
রুদ্ধ করে রাখেদ | কারাগারে এদৈবু- 
পর পর যে সাতটি সম্তান হম্ব, তাদের 
সকলকেই কংস হত্যা করেন । ভান্্র- 
মাসের কষ্ণাষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রে 
কুষ্ণ নামে অষ্টম পুত্রের জন্ম হয়। বংশ 
লোপের ভীতিতে বহ্ছদেব তৎক্ষণাৎ 
কষ্ণকে গোকুলে গোপরাজ নন্দের ঘরে 
রেখে আসেন । সেই রাত্রেই নন্দের 
স্ত্রী যশোদার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ 
করে $ সেই কন্তাই স্বস্ং যোগমায়!। 
যোগমায়ার মায়াতে সেই রাত্রে 
গোকুলের সকলেই অচেতন অবস্থায় 
ছিল। সেইজন্য সন্তান পরিবর্তনে 
কোন বাধা বা অস্থবিধা ছিল না। 
বহ্থদেব কৃষ্ণকে যশোদার ঘরে রেখে, 
তার সগ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে মথুর্রায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। কস তখন প্রস্ত- 
বের উপর নিক্ষেপ করে এই কন্যাকে 
হত্যা করতে আদেশ দেন, কিস্ত এই 
কন্যা নিক্ষিপ্ত অবস্থা হতে আকাশে 
উখিত হবার সময় ভবিষ্তদ্বাণী করে 
যান যে, কংসের হত্যাকারী গোকুলে 
জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর বস্থুদেব ও 
দেবকী কারামুক্ত হন। কুষ্ণকে অন্থ- 
সন্ধান করে হত্যা করার জন্য কংস 
চতুর্দিকে চর পাঠান, কিন্ত সকল 
চরই কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হক্ব । এরপর 


গঁ 


৯৭ 


কপিল. 


কৃষককে মধুরায় আনয়ন করেন। এই 
যজ্ঞাুষ্ঠানের পূর্বে কংসের মন্পযোদ্ধারা 
কৃষ্ণ কক নিহত হয়। এতে কংস 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছুই ভ্রাতা কৃ ও 
বলরামকে নির্বাসিত করার আদেশ - 
দেন। এতদব্যতীত নন্দকে বন্দী এবং 
উগ্রসেন ও বন্থদেবকে হত্যা করার 
আদেশও দেন । এই আদেশ শ্রবণমাত্র 
কুষ্ণচ কংসকে আক্রমণ করেন এবহ 
সিংহাসন হতে নিক্ষেপ করে নিহত 
করেন। কংসের আট ভ্রাত। বাধ! 
দিতে এলে বলরাম কর্তৃক নিহত 
হন। (্রীমন্তাগবত, বিষুপুরাণ, মৎস্য 
পুরাণ ) ্ 
কংসবতি--কংসের ভগিনী ও উপগ্র- 
সেনের কন্যা । বন্থেবের কনিষ্টভ্রাতার 
সহিত এর বিবাহ হয়। 

কম্বাধু- প্রহ্লাদের মাতা, র্যজা 
হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী। ইনি ভল্তান্থরের 
কন্যা । অন্য নাম কমল]। এর গর্ভে 
চারিটি পুত্র হয়_হলাদ, অনুহলাদ, 
সংহলাদ ও প্রহলাদ। প্রহলাদ সর্বকনিষ্ঠ ॥ 
কপিঞ্জল- অপ্দর' ঘ্বতাচীর গর্ভে ও 
বশিষ্টের গুরসে এর জন্ম হয়। ইনি 
ত্রিমৃত্তি ও ইন্দরপ্রমতি নামে অভিহিত 
হন। ইনি পৈলের শিষ্য ও বাস্কলীর 
সতীর্ঘ। পৈল খকৃবেদ ছুই ভাগে 


বিভক্ত করে ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্বলীকে 


শ্রবণ করান (ভাগবৎ ও বিষুপুরাণ ১ 


। কপিল- বিখ্যাত খষি। ইনি সাংখ্য- 
ংস ধনু-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে কৌশলে | দর্শন-প্রণেতা। 


কর্দম প্রজাপতির 


কপিল ৯৮ কঠোপনিষদ 
তোর ররর ররর রারারা রানার 2875 
ওরসে দেবছুতির গর্ভে এর অন্ম হয়। | মুনি ক্রদ্ধ হয়ে তার ঘাট সহস্র সম্ভানকে 
ইনি পঞ্চবিংশতি তত্বাত্ুক সাংখ্যশাম্ম : ভম্ম করেন। অতঃপর সগর রাজার 
প্রণে তা এবং সাংখ্যদর্শনে নিরীশ্বর- | পৌত্র অংশুমান পাতালে গমন করত 
বাদ প্রচার করেন । এই দর্শনে ঈশ্বরের | মুনিকে সন্ত করে অশ্ব আনয়ন করেন। 
সত্তা অস্বীকার করা হয়েছে। সেই সময়ে কপিল অংশ্মানকে বলেন 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবের কথা | যে, জাহবীর জলম্পর্শে সগর-সন্তানেরা 
স্পষ্ট ভাবে সাংখ্যদর্শনে লেখা আছে। উদ্ধার হবে। পরে সগরবংশের ভগীরথ 
ভার “তে জগৎ জড়-প্রক্কতি হতে : স্বর্গ হতে গঙ্গাকে আনয়ন করে পূর্ব- 
উদ্তুত। সাংখ্যমতে প্ররুতি অনাদি, পুরুষদের উদ্ধার করেন । 

প্রকৃতির ন্তায় পুরুষও (আম্মা) অনাদি। ! কপিলা_দক্ষ প্রজাপতির ষাট জন 
আত্মা স্ট্টি করে না, সে ত্রষ্টা মাত্র। | কন্যার অন্যতমা | মহষি কশ্তপের সঙ্গে 
মাঙ্গষের কর্মফল অনুসারে আত্মা | এর বিবাহ হয়। ইনি তিলোব্তমা, 
দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন | রস্তা প্রভাতি কন্তা ও অতিবাহু, হাহা, 
কমক্ষয় হয়, তখন আত্মা আর দেহীস্তরে গো ও গন্ধর্ব প্রভৃতি বহুজনের 
প্রবেশ করে না। এই দর্শনের মতে ] জননী । 

বস্ত মাত্রই সৎ। সং হতেই যে সং-এএ | কমলযো নি--অতীতকালের শেষে 
উৎপত্তি, ইহাই এই দর্শনে প্রতিপন্ন ৰ ত্রিজগত তমেোময় ও বিরাট সমুদ্রে 
হয়েছে। ইনি মাতাকে সাংখ্যতত্ব, । পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ে দেবতা, 
পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ, অষ্টাঙ্গযৌগ, খাবি, স্থাবর, জঙ্গম, কিছুই ছিল ন1। 
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ভক্তিযোগ, কলা, জ্ঞানযৌগ ইত্যাদি | একমাত্র নারায়ণ শেষ শয়নে নিদ্রাভি- 
শিক্ষা দেন। একা গ্রচিত্তে তপস্তার জন্য | ভূত হয়েছিলেন । সেই সময় তার 
কপিল পৃথিবীর নিপ্নভাগ পাতালে | সহ মন্তক, সহম্্ নয়ন, সহত্র চরণ ও 
আশ্রম স্থাপন করেন। একবার ! সহত্র বাহু ছিল। এই অবস্থায় কিছু- 
সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান | কাল অবস্থান করার পরঃ তার নাভি 
করলে, ইন্দ্র রাক্ষসের বেশে তথায় | হতে শত যোজন বিস্তীর্ণ এক পদ্ম 
আগমনপূর্বক যজ্ঞাশ্ব হরণ করে | উৎপন্ন হয় এবং এই কমল-মধ্যে 
পাতালে তপোনিমগ্ন কপিলের আশ্রমে | হিরণ্যগর্ড ব্রন্ধ৷ উৎপন্ন হন। এজন্য ব্রদ্মার 
রেখে যান। সগরের ষাট হাজার সম্ভান | অপর নাম কমলযোনি। (কুর্মপুরাণ ) 
যজ্ঞাখব অন্বেষণে পাতালে এসে মুনির | কঠোপনিষদ- ঈশ্বর সমন্ধে তর্ক- 
নিকট অশ্বকে দেখে; তাকেই অঙ্ব- বিতর্ক পুর্ণ এই উপনিষদ ছুই 
অপহরণকারী মনে করে আক্রমণ করে। | অধ্যায়ে সমাঞ্ধ । প্রথম অধ্যায়ে 


ককুংস্থ 


নচিকেতা ও তার পিতা বিশ্বর্জিৎ 
সংবাদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যম ও 
নচিকেতা সংবাদ । 

এই উপনিপদে পিতৃসত্য রক্ষার 
জন্য নচিকে তার যমালয়ে গমন, যমের 
নিকট আত্মুজ্ঞান শ্রবণ প্রার্থনা, ধমের 
আত্মতত্ব ব্যাথা, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজ- 
নীয়ৃতা, আত্মার একত্, পরমাত্মার 
সর্বব্যাপক তা, যোগবিধি ইত্যাদি 
সগ্ন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে । 
ককুতস্ছ_ হর্যবংশীয় পুরপ্তয় নামক 
রাজা । মঙগুর পুত্র ইক্ষাকু, ইক্ষাকুর 
'পুত্র শশাদ এবং শশাদের পুত পুরগীয় । 
এই পুরঞ্য় ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত 
হয়েছিলেন । বিষুণপুরাণে কথিত আছে 
যে, ত্রতাযুগে যখন দেবাস্থরের মধ্যে 
যুদ্ধ শারস্ত হয়, তখন দেবতার 
অস্থরদের হৃন্তে পরাজিত হয়ে বিষ্ণুর 
কাছে সাহাঘ্যপ্রাথা হন। বিষু 
দেবতাদের পুরঞয়ের সাহায্য গ্রহণ 
করতে বলায়, দেবতারা উক্ত রাজার 


৪৪ 





কছোড় 

দেবতাদের রক্ষা করেন। সেই থেকে 
পুব্রপ্রয় রাজার নাম হয় ককুৎস্থ, আর 
দৈত্যপুরী জয় করেছিলেন ব'লে নাম 
হয় পুরঞ্জয়। (শ্রীমস্তাগবত ) 

কছোড়-একজন মুনি। ইনি 
উদ্দালক খধির শিষ্য ও অষ্টাবক্র খষির 
পিতা । উদ্ধালক নিজ কন্তা সুজা-চার 
সঙ্গে কহোড়ের বিবাহ দেন। সুজাতা 
গর্ভবতী হলে, গর্ভস্থ বালক গর্ভে 
থেকেই সমূহ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। 
গর্ভবাসকালেই পুত্র একদিন পিতা 
কহোড়ের বেদপাঠে ক্রাটি দেখিয়ে 
দেন। সেইজন্য ক্রুদ্ধ হায় কহোড় 
নিজ পুত্রের দেহ আট জায়গায় 
বক্র হবে বলে অভিসম্পাত দেন। 
তার ফলে অষ্টাবক্র মুনির জন্ম 
হয় । গজের দশম মাসে স্থজাতা 
তার স্বামীকে বলেন যে, তার]! নিঃন্য, 
সন্তানপালন' করবার উপযুক্ত অর্থ 
তাদের নেই। সেজন্য কহোড় জনক 
বাজার কাছে ধনপ্রাথা হয়ে উপস্থিত 


কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কথ! | হন। সেখানে জনক বাজার সভা- 


ব্যক্ত করেন। পুরঞয় বলেন যে, যদি 
দেবরাজ ইন্দ্র তার বাহন হন, তবেই 
তিনি পৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হবেন। 
প্রথমে ইন্দ্র লক্জায় এ প্রস্তাবে অসম্মত 


হন, কিন্তু পরে বিষুর অম্থুরোধে : 


সম্মত হন | রাজা তখন মহাবৃষরূপী 


পণ্ডিত বন্দী তর্কে কহোড়কে পরাস্ত 
করে জলে নিমজ্জিত করে রাখেন। 
জন্মের পর অগ্টাবক্র পিতার বিষয় 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকেন। বার বংসর 
পরে কোন এক ঘটনায় অষ্টাবক্র 
পিঙার পূর্ব-বিবরণ তার কাছে জ্ঞাত 


ইন্দ্রের ককুদে (ষখড়ের ঝু*টিতে) | হন। তখন তিনি আবার এক সভায় 
আরোহণ করে যুদ্ধে গমন করেন, | বন্দকে ওর্কে পরাঘ্ত করে পূর্বের 


এবং অন্থরদের বিনাশ 


করে | সমস্ত পরাজিতদের সমভিব্যাহারে 


কাত্যায়ন 


পিতাকেও মুক্ত করে আনেন । 

কাত্যাক্মন- একজন মুনি । মহ্ষি 
কাত্যের পুত্র। মহিষাস্থর এ'র শিষ্য। 
রৌদ্রাশ্থের তপোভঙ্গ করায় মহর্ষি শাপ 
দেন যে, সে নারী-হসন্তে নিহত হবে। 
এর ফলে, ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রত্যেকের 
দেহে হতে পৃথক পৃথক তেজ-বহির্গত 
হয়ে যে দেবী স্থষ্ট হন, তখরই নাম 


কাতিকেস্ক 


ইন্দ্র দেখেন যে, কেশী দানব প্রজা- 
পতির কন্যা দেবসেনাকে হরণ করতে 
চেষ্টা করছে। ইন্দ্র উক্ত দানবের হাত 


হতে তাকে রক্ষা করে ব্রহ্মার কাছে 


নিয়ে যান। ক্রক্ষা তাকে দেখে বলেন 
যে, এক মহা-বিক্রমশালী পুরুষ এই 
কন্তার পতি হবেন, আরতিনিই হবেন 
দেবসনাপতি। দক্ষকন্তা স্বাহা অগ্নিকে 


হয় কত্যায়নী, কারণ মুনি কাত্যায়ন (কামনা করতেন। একদিন অগ্নি 
কর্তৃকইনি পৃজিতা হন। কোলিকা ও ; সপ্তধিদের পত্বীগণকে দেখে কামাতুর 
বামণপুরাণ ) হয়ে পড়েন। স্বাহা মহষি অঙ্গিরার 
কাত্যাগ্মনী-_-ভগবতীর মৃত্তিবিশেষ। | স্ত্রী শিবার রূপ ধারণপূর্বক অগ্নির কাছে 
মহ্ষি কাত্যায়ন এই দেবীর প্রথম অর্চনা র এসে সহবাস করেন এবং অগ্রির শুক্র 
করেন বলে এর নাম কাত্যায়নী। ; নিয়েগরুড়পক্ষিণী হয়ে এক কাঞ্চন কুণ্ডে 
দেবতার! নিজ নিজ দেহের তেজ: নিক্ষেপ করেন। এতেও তৃপ্ত না হয়ে 
দ্বারা এই দেবীকে স্থট্টি করেন। র তিনি সপ্তধিদের প্রত্যেকের শ্রীর রূপ 
মহিষান্ুর নিজের সৈন্য ও সেনাপতিসহ ূ ধারণ করে পূর্বের মত অগ্নির সঙ্গে 
এই দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে ! মিলিত হন। কেবলমাত্র বশিষ্টের স্ত্রী 
সদলবলে নিহত হন । দশভূজা সিংহ- | অরুন্ধতীর তপস্তার প্রভাবে স্বাহা 
বাহিনী দেবী আখ্বিনের কষ্তা চতুর্দশীতে | তার রূপ ধারণ করতে অক্ষম হন। 
হষ্ট হন ও শুরু সপ্তমী, অষ্টমী ও ৰ এইভাবে স্বাহ। ষষ্টবার কাঞ্চন কুণ্ডে 
নবমীতে কাত্যায়নের পৃ নিয়ে | অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করেন। সেই 
দশমীতে মহিষান্থরকে বধ করেন। | সম্মিলিত শুক্র থেকে স্বন্দ, অর্থাৎ 
বাংলায় ও বাংলার বাহিরে যে; কাতিকেয়র জন্ম হয়। তার ছয়টি 
দুর্গাপূজা হয়, তা এই দেবীরই পূজা ।  মন্তক, একটি গ্রীবা এবং একটি উদর 
কাত্তিকেয়- মহাদেব ও পার্বস্ীর | হয়। কাতিকেয়র জন্মের পর সগুধিরা 
পুত্র। দেবতাদের সহিত যুদ্ধে দানবর! | তাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করেন। তারা 
নর্বদা জয়ী হয় দেখে, ইন্দ্র একজন | ভাবলেন যে তীদের স্ত্রীরাই স্বন্দের 
উপযুক্ত সেনাপতির অনুসন্ধান করতে | জননী ; কিন্তু স্বাহা বারংবার বললেন 
থাকেন। একদিন মানস পর্বতে | যে, স্বন্দই তার পুত্র। মহামুনি বিশ্বা- 
সতীকঠের আর্তনাদ শুনে নিকটে গিয়ে | মিত্র প্রকৃতি ঘটনা জ্ঞাত ছিলেন, কিন্ত 


কার্তিকের 


১৬৪১ 


কার্তবীর্য 


সপ্তধিরা তার কথ! বিশ্বাস করলেন | রক্ষা করেন। ( মহাভারত ) 
না। খন্দের বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে দেবতারা ্রদ্ধবৈবর্তপুরাণে কত্তিকেম্বর জন্ম 


এঁকে বধ করবা জন ইন্দ্রকে বললেন 
কারণ, এর অমিত বল তাদের অসহৃ। 
কিন্তু ইন্দ্র এই কার্ধে সাহসী হলেন না। 
তখন দেবতারা একে মারবার জন্য 
লোক-মাতাদের (শিবের অনুচরী-_ 
মাতৃকা ) প্রেরণ করলেন । কিন্তু তারা 
গিয়ে বালককে নিজেদের পুত্রজ্ঞান 
করে তাদের স্তন্তপান করালেন। 
পরে ক্কন্দকে পরাজিত করবার 
জন্য ইন্দ্র সদলবলে অগ্রসরহলেন, কিন্ত 
অগ্রিপুত্র স্বদ্ধ মুখ-নির্গত অগ্রিশিখায় 
দ্বেবসৈম্দের দগ্ধ করে ফেললেন । 
তখন ইন্দ্র বর নিক্ষেপ করলে, 





সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কান্তিকেয় 
মহাদেবের তেজে জন্মগ্রহণ করেন। 
পার্বতীর সহিত বিহারকালে মহাদেবের 
তেজ পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী 
এই তেজ ধারণ করতে না পেয়ে 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন । অগ্নি ভয়ে 
এই তেজ শরবনে ত্যাগ কবেন। 
শরবনে পতিত এই বীর্য একটি সুন্দর 
বালকের স্থষ্টি করে। কৃত্তিকার1 এই 
বালককে দেখে শ্তন্তপান করিয়ে 
লালন-পালন ক্রেন। পার্বতী 
দেবতাদের কাছ থেকে এই বিষয় জ্ঞাত 
হয়ে কাততিকেয়কে নিজের কাছে নিয়ে 


কাঙিকেয়র দক্ষিণ পার্খ বিদীর্ণ হয়ে | আসেন। 

বিশাখ নামে (কাত্িিকেয়র অপর | কাক্ষীবতী- রাজর্ষি কাক্ষীবানের 
নাম) এক কাঞ্চনবর্ণ যুবার আবি- | কন্যা । পুরুবংশীয় রাজ ব্যুধিতাশ্ের 
ভাব হ'ল। তখন দেবরাজ ভীত হয়ে |স্ত্রী। এর অন্য নাম ভত্রা। দৈবক্রমে 
কাত্তিকেয়কে দ্েবসেনাপঠ পদে | এর স্বামী যক্ত্ারোগে আক্রান্ত হয়ে 
বরণ করলেন। রুদ্রকে অগ্নি বল | দেহত্যাগ করেন । তখন পতিপরায়ণ। 
হয়, সেজন্য কত্তিকেয় মহাদেবের পুত্র । | স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করে 
মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ করে | বিলাপ করতে থাকেন। উক্ত সময় 
এই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন । স্বন্দ | আকাশবাণী হয় যে, তুমি গৃহে ফিরে 
দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত হবার পর | যাও, তোমাকে বর প্রদ্দান করছি 3 
ইন্দ্র এর হাতে সকল দেবসেনাকে । আমি তোমাতে সন্তান উৎপাদন 
লমর্পণ করেন। তারপর দেবাস্থরের | করব। তুমি খতু-্নাতা হয়ে নিজের 
বুদ্ধে কাতিক সেনাপতি রূপে যুদ্ধে | শয্যায় শয়ন করবে । যথাকালে 'শবের 
অগ্রসর 'হন। প্রায় সমস্ত দানবই তার | রসে কাক্ষীবতীর গর্ভে সাত সাতটি 
শরাঘাতে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধশেষে সমস্ত | সন্তান জন্মগ্রহণ করে। (মহাভারত ) 
বানবকে নিহত করে তিনি দেবতাদের | কার্তবীর্ষ-_-কৃতবীর্যবাজের পুত্র। ইনি 


কার্ডবার্য 


নর্মদা-তীরবর্তী হৈহয়রাজ্যের রাজা। 
এর আর একটি নাম অন্্ঞন। 
মাহিম্মতী নগরী হৈহয়রাজ্যের রাজ- 
ধানী ছিল। পিতা কৃতবীর্ষের নামানু- ূ 
সারে এর নাম হয় কার্তবীর্য এবং 
কার্ভবীর্যাজুন নামেই ইনি সমধিক 
পরিচিত। দত্বাত্রে় মুনির বরে 
কার্তবীর্য সতম্ম বাহু লাভ করেন। 
একবার দিখ্িজয় কালে রাবণ হৈহয় 
রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে নর্মদাতীরে 
শিবপূজজায় রত হন। অদ্বরে জল- 
ক্রীড়ীরত কাতনীধাছু্ন সহ বাহু 
দিয়ে নর্মদার জল রুদ্ধ করায় রাবণের 
পৃজার ব্যাঘাত হয়। তখন ক্রুদ্ধ রাবণ 
কাতিবীর্কে আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু 
তার ভস্তে রাবণ পরাজিত ওনন্দী হন। 
রাবণের পিতামহ স্ব্গন্ত পুলক্ঞোর 
অনুরোধে কার্তবীর্য রাবণকে মুক্তি 
প্রদানপূর্বক তার সঙ্গে সখাতা স্থাপন 
করেন। 

একবার মুগয়াকালে ক্ষুংপিপাসা- 
ক্লান্ত কার্তবীধ জমদগ্রি ধর্ষর আশ্রমে 
উপস্থিত হন। জমদরগ্রি তীর দৈবশক্তি- 
সম্পন্না কপিল নামে কাদদেছুর 
গ্রভীবে কার্তবীধেব্ সমস্ত সৈন্যবেৰ 
প্রচুর আহীার্য বস্ত দিয়ে পরিতৃপ্ত 
করেন। কার্তবীর্য জমদগ্রির কাছে 
এই কামধেন্থু প্রর্থনা করলে, খধি এই 
গাভী দান করতে অসম্মত হন | তখন 
রাজা বলপূর্বক সেই কামধেনু হরণ 
করতে গেলে কপিল দৈবশক্তিপ্রভাবে 


টি 
পপর পপ 


১৬২ 


কাক্গীবান 


প্রভৃত সৈন্য ও অস্থ স্থ্টি করে সসৈন্ 
কার্তবীর্যকে পরান্ত করে। পরাজিত 
কার্তবীর্ধ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। পরে আবার কার্তবীর্ষের 
আক্রমণে জমদগ্রি নিহত হন। 
কপিলাও যুদ্ধক্ষেত্র হতে ব্রহ্ধলোকে 
প্রস্থান করে। উক্ত সময় জমদগ্নির 
পু পরশুরাম গৃহে অন্পস্থিত ছিলেন। 
পরশুরাম গৃহে করে 
পিতার মৃত্যুর কারণ শুনে প্রতিজ্া 
করেন যে, কার্তবীর্কে তিনি নিহত 
করবেন । দত্তাত্রেরর বরে সহম্স বাহুর 
অধিকারী হওয়া সত্বেও তিনি 
পরশুরামের কুঠারে নিহত হন ও তার 
সহন বানু কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়। এর 
পর পরশুরাম একবিংশ বার পৃথিবী 
নিঃক্ষত্রিয় করেন । 

কাক্ষীবান-_বলিরাজার প্রা সথদেষ্ 
হতে মহসি দীর্ঘতমার 'ঈরসে এঙ্, বঙ্গ, 
কলিঙ্গ, পু, ও স্থঙ্গ নামে পাচ পুত্র 
জন্মে এবং সুদেষ্ার দাসীর গর্ভে দীর্ঘ- 
তমার গুরসে কাক্ষীবান নামে এক 
পুত্র হয়। বলিরাজ্ঞা সন্তান উৎপাদনের 
জন্য মহিষী স্্দেষ্তাকে মহষি দীর্ঘ তমার 
সমীপস্থ হতে বলেন। ম্ুুদেষ্ণা অন্ধ 
বৃদ্ধ দীর্ঘতমার কাছে নিজে না গিয়ে, 
তার ধাত্রীকন্যাকে পাঠিয়ে দেন । এই 
শৃদ্রকন্তারগর্তে কাক্ষীবান প্রভৃতি এগার 
জন খষি উৎপন্ন হন। তারপর রাজার 
নিবন্ধে হুদেষ্ঞা স্বয়ং যান। দীর্ঘতমী' 
সুদেষ্ণার অঙ্গ স্পর্শ করলে অঙ্গ, বঙ্গ 


এ ০০ 
গত্যাবতন 


কাগুষি ১৯৩ কামদেকক 


পুত্র এবং হবিবংশে লক্ষ্মীর পুত্র মাস্বী 
বলে উল্লিখিত (মায়! সত শ্রীনন্দন )। 


কলিন, পু, ও স্থান্বের জন্ম হয় এবং 
তাদের এই নামেই পঞ্চ দেশ স্থাপিত 
হয়। কাক্গীবান দীর্ঘকাল তপন্তা | শ্রীমন্তাগবত ও ব্রন্ষবৈবর্ত পুরাণে 
করে ত্রাহ্মণত্ব গ্রাঞ্ধ হন । কাক্ষীবাহনর | আছে, সতী দেহত্যাগ করে হিমালয়ের 
অনেক পুত্র হয়। তার! কৌন্মা্ড ও ৰ কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করে 
গৌতম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য 
কাগুর্বি-:বদভাগ বিশেষের মীমাং ূ তপস্যা আরম্ভ করেন । এই অময় 
সক খষি। যেমন, কর্মকাণ্ডের মীমাংসক | মহাদেব হিমালয়ে তপস্তায় নিযুক্ত 
জৈমিনি, ব্র্ধকাণ্ডের মীমাংসক বেদ- ূ ছিলেন। পাবতী সে কথা জ্ঞাত 
ব্যাস, তেমনি ভক্তিকাণ্ডের মীমাংসক ূ হয়ে প্রতিধিন তার পুজা করতে 
শাগ্ডল্য। | থাকেন। ইন্দ্র তা অবগত হয়ে কাম- 
কামদেব- প্রেমের দেবতা | কামের | .দবকে সেখানে গিয়ে মহাদেবের 
জন্ম সম্বন্ধে অথ্ববেদে দেখা যায় যে, | তপস্তা ভঙ্গ করতে বলেন। বুক্ষমূলে 
সেখানে কাম অর্থে যৌনাকাজ্ষা | উপবিষ্ট মহশদেবের উপর পুষ্পশর 
নহে-_-সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলাকাজ্ষা। নিক্ষেপ করতেই জ্রুদ্ধ মহাদেবের 
কাম সেখানে শ্রেষ্ঠ দেবতা বা শর্ট ৃ ললাটস্ তৃতীয় নেত্রের অগ্নিতে কাম- 
বলে পৃজিত হয়েছেন । বিভিন্ন ূ দেব ভক্মীভত হন। পরে মহাদেব 
পুরাণে কাম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ | অন্কৃতপ্ত হয়ে কামদেবকে রুষের পুত্র 
পাওয়| ঘায়। মহস্যপুরাণে আছে, র প্রছ্যয়রূপে জন্মগ্রহণ করতে বলেন,। 
ব্রঙ্গার হৃদয় হতে কামদেবের জন্ম । | প্রচ্যয়ের পুত্র অনিরুদ্ধ * কন্যা তৃষ্ণা। 
র্বা নিজে 'তার শরে জর্জরিত হয়ে ৰ রতি অর্থা২ আকাঙ্ষার দেবী কাম- 
নিজ কন্য। শতরূপাকে গ্রহণ করেন $ | দেবের স্ত্রী। কামদেবের না সি কা 
এই ভন্য ব্রদ্মা কামদেবের উপর ভ্রুদ্ধ ূ সুচান্ ;) উরু, কটি ও জঙ্গঘ! সবৃত্ত $ 
হয়ে অভিশাপ দেন যে, তিনি মহাদেব | কেশ নীল ও কুঞ্চিত ১ বক্ষ ম্ুবিশাল, 
কর্তৃক ভন্মীভূত হবেন । পরে কাম- এবং চক্ষু, মুখ, পদতল ও নখ আরক্ত- 
দ্রেবের কাতর প্রার্থনীয় প্রসন্ন হয়ে ূ বর্ণ; গাত্রে বকুলের সৌরভ । মকব 
ব্রন্মা বলেন ফে, কাম প্রথমে শ্রীরষে'র বাহন, ইনি পুষ্পময় পঞ্চশর ও 








পুত্ররপে ও পরে ভরতবংশে জন্মগ্রহণ | কন্বম-কম্মূকে শোভিত । রামদেবের 
করবেন । তারপরে বিচ্ভাধরদের পিতা | নামের বিবরণ এইরূপ--ত্রহ্মা ও 
হবেন ও সর্বশেষে দেবত্বলাভ করবেন। | এন্যান্য মুনিদের চিত্র মথিত করিতে 
তৈত্তিরীয় ত্রাক্গণে কাম ধর্ম ও শ্রদ্ধার | ছিলেন বলে এর নাম মন্মথ। 


কামধেনু 


জগতের সমত্ত লোককে মত্ত করতেন 
বলে ইনি “মদন” নামে অভিহিত । 
মহাদেবের দর্প চূর্ণ করেছিলেন বলে 
এর অপর নাম “কন্দর্প'। মহাদেব 
কৃ ভম্মে পরিণত হওয়ায় এ'র নাম 
'অনঙ্গ'। ইনি 'অভিরূপ'” অর্থাৎ সুন্দর । 
অন্ত দাম “কলকেলী" কারণ তিনি 
উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক, শৃঙ্গারযোনি। 
কামদেবের তীন্ন ও ধন্গুকের নাম 
কুহুমাযুধ, ও পু্পশর”। পতাকা হতে 
এর নাঘ হয়েছে মকরকেতু । 
হস্তে পুষ্প আছে বলে এ'র নাম 
পুজ্পকেতন' | এতদ্ব্যতীত এর 
আরো নাম আছে, যথা--আজ, 
অনন্যজ, ইন্ম, কঞ্তন, কিহ্কিন, মদ, রুম, 
রমণ, ম্মর, মনোজ, দর্পক, দীপক, 
মার, মধুদীপ। 

কামধেন্ু-_যে গাভী ইচ্ছা পুরণ 
করে। এই গাভীর কাছে যা৷ প্রার্থনা 
করা যায়, তাই পাওয়া যায়। প্রজা- 
পতি কশ্ঠপের ওঁরসে দক্ষকন্তা স্থরভির 
গর্ভে রোহিণীর জন্ম হয়। 
হতে রোহিণীর ক্ষেত্রে কামধেন্থুর 
উতপত্তি। বশিষ্টের 'দবলা” কামধেম্ঠ 
ছিল। রাজা বিশ্বামিত্র একে গ্রহণ 
_ করবার চেষ্টা করে অবশেষে পরাজিত 
হন। 

কামাক্ষ্যা-কা লিকারদ্দেবীর অন্য 
নাম। ইনি দশমহাবিষ্ঠার অন্যতম । 
দক্ষষজ্ে সতী দেহত্যাগ করলে, বিষুঃ 
নুর্শনচক্র ছ্বারা তার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড 


১০৪ 


হিপ 


কালকেয় 


করেন। সতীর যোনীমগ্ডল কামাক্ষ্যায় 
নিক্ষিপ্ত হওয়ায় এস্থান একটি মহা 
তীর্থস্থানে পরিণত হয়। কামাক্ষ) 
এক্ান্ন পীঠের অন্যতম । 

কালকা- কশ্ঠপের স্ত্রী। রামায়ণ ও 
মহাভারত মতে ইনি দক্ষের কন্যা, 
কিন্ধ বিষুণপুরাণ মতে ইনি গুর ভগিনী 
এবং পুলোমা দানব বৈশ্যানরের 
কন্তা। কশ্তপের সঙ্গে এদের ছুই- 
জনেরই বিবাহ হয় এবং ফলে এদের 
৬০,০০০ দ্ানবপুত্র জন্ম গ্রহণ করে, এই 
পুত্রের বলা হোত পৌলম এবং 
কালঞ্য়। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও 
ছুণস্ত ছিল। মহাভারত মতে কঠিন 
তপস্যা ও পুজার জন্য কালকা দেবতার 
এই বরলাভ করেন যে, কোন প্রকার 
গর্ভযন্ত্রণা না পেয়েই এর সম্ভান 
প্রসব হবে। তার এই সন্তানদের 
বল! হত কালকেয়। 
কালকেতু-জনৈক ব্যাধপুত্র । ইনি 
ইন্্রপুত্র নীলাম্বর নামেও পরিচিত। 
মহাদেবের শাপে ব]াধরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

কালকেয্ব কালকেয় নামক দানব- 
গণ। এরা বৃত্রান্থরের অন্নচর | কশ্ঠপ 


1 ও কালকার সম্তান। ইন্রবৃত্রান্থরকে 
(বধ করবার পর, তার অনুচর কাল- 


কেয়র। প্রাণভয়ে সমুদ্রের তলদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু রাত্রিকালে 
মধ্যে মধ্যে উখিত হয়ে আশ্রমে এসে 
আশ্রমবাসীদের বিনাশ করত। তখন 


কালনেমি 


দেবতারা এই উতশীডনের প্রাতিকার- 


করে বৈকুণে নাবায়ণের শরণাপন্ন হন । 
নারায়ণের পরামর্শে দেবতারা মহর্ষি 
অগন্তের কাছে এসে তাঁকে সমুদ্র 
পান কবতে অনুরোধ করেন । অগন্ত্য 


১০৫ 


কালপুরুষ 


করবেন, তা মনে মনেস্থির করেন। 
ওষধির জন্য হনুমান গন্ধমাদনপর্বতে 
গেলে, কালনেমিও রাক্ষসের বেশে 
সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজেব আশ্রমে 
হন্ুমানকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু *হমান 


সমুদ্র পান করার পর দেবতারা ণ তার আতিথ্য গ্রহণ না করে নিকটবর্তী 
অনায়াসে কালকেয়দের বিনাশ করতে ; জলাশয়ে ন্রান করতে যান। জলে 


সমর্থ হন। 


নামবার সঙ্গে সঙ্গেই এক নক্রর 


মহাভারতে উল্লিখিত আছে, | (কুম্তীর ) হম্থমানের পা আক্রমণ 


কালকা নামে এক মহাস্থরী বহু সহস্র 
বংসর তপন্তা করবার পর ব্রহ্ম।র কাছে 
বর লাভ কবে যে তার কালকেয় 
নামক পুত্রগণ দেব-রাক্ষস-নাগদের 
অবধ্য হবে এবং ব্রন্ধানিমিত হিরণ্য- 





করে। তারপর হনুমান উক্ত নক্রকে 
হত্যা করেন । এই কুস্তীর দক্ষ কর্তৃক 
অভিশপ্ত এক অপ্সরা | হনুমানের হাতে 
নিহত হয়ে সে মুক্তিলাভ করে এবং 
নিজের ত্ববপ ফিরে পেয়ে হচ্চুমানকে 


পুর নামে দিব্যনগবে বাস করবে। | | কালনেমি সম্বদ্ধে সাবধান করে দেয়। 


দেবলোকে অন্মশিক্ষার পর ইক্জের | হন্থমান কালনেমির প্রকৃত বিবরণ 
অন্থুরোধে গুকদক্ষিণাস্বপ অজুন রৌদ্র] জ্ঞাত হয়ে কালনেমিকে ধরে সজোরে 
নামে খ্যাত পাশুপত অন্সের প্রয়োগে । শূন্যে নিক্ষেপ করেন। নিক্ষিপ্ত কাল- 


এই অক্ুরদের বিন** করেন। | নেমির দেহ তীরবেগে ঘুরতে ঘুরতে 
( মহাভারত-বনপর্ব )  রাবণের সিংহাসনের উপর এসে 


কালনেমি_-৫১) রাবণের মাতুল পতিত হয়। 

শক্তিশেলে হতচেতন লক্ষ্ণকে পুন- (২) একজন দানব-_পুরাকালে 
জীবন দান করার জন্য হহ্গমান | কালনেমি দেবান্থরের যুদ্ধে বিজয়ী হয়। 
গন্ধমাদনপর্বত হতে ওষধি আনতে | শেষে বিষু চক্র দ্বারা এর মস্তক ছেদন 
গেলে, বাবণ মাতুল কালনেমিকে পথি- করেন । 

যধ্যে হন্ধমানকে নিহত করার জন্য (৩) এক রাক্ষস, বিষুণ কতৃক 
পাঠান এবং তার পুরস্কারম্ববপ ৷ বিতাডিত হয়ে রাবণের মাতামহ 
মাতুলকে অর্ধেক লঙ্কারাজ্য দান | হুমালীর সহিত পাতালে গিয়ে বস- 
করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। | বাস করে। 

হস্থমানকে নিহত করার পূর্বেই কাল- | কালপুরুষ-ইনি ব্রদ্ধার পৌত্র ও 
লেমি লঙ্কার কোন্‌ অর্ধাংশ গ্রহণ || হুর্যের পুত্র ।.যমের অন্য নাম। একদিন 


কালভৈরব ১০৬ কালযবন 


ইনি তাপস বেশে রামের নিকট | মুণ্ড পতিত হয়েছিল, সেই স্থানের 
উপস্থিত হন এবং নিভৃতম্থানে নিজ- | নাম কপালমোচন । 

মৃ্তি ধারণ করে রামকে বৈকুঠে | কালযবন-_যবনরাজ। ইনি মহর্ষি 
প্রত্যাগমনের জন্য ব্রহ্মার অনুরোধ | গার্গার ওুরসে ও গোপালী নায়ী 
জানান । নিভৃতে কথ! বলার সময় শাপ-ভ্রষ্টা এক অপ্দরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
তিনি রামকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান | করেন। পুত্র কামনায় গার্গ্য বারো 
যে, তাদের আলাপেব সময় সম্মুখে যে! বতসগর যাবৎ কেবলমাত্র লৌহচুর্ণ 
উপস্থিত হবে, তাকেই বাম বর্জন : আহার করে এবং কঠোর তপশ্যায় 
করবেন । উক্ত সময় লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক ; নিরত থেকে মহাদেবের আরাধন। 
হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন ; এমন সময় | করেন। এই আরাধনার ফলে 
দ্বাগা রামের সহিত সাক্ষাৎ করতে ' যাদবদের প্রবল শত্রু কালযবনের জন্ম 
আসেন । দুর্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণ ' হয়। জন্মের পর এক অপুত্রক যবন- 
রামকে দুর্বাসপার আগমন সংবাদ দেন। : রাজ একে পালন করেন এবং উক্ত 
কালপুরুষের সঙ্গে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ! যবনরাজের মৃত্যুর পর কালমবন বাজ! 
অন্ুপারে রাম লক্ষমণকে বর্জন করতে ' হন ? মগধরাজ জরাসন্ধ পরাক্রাস্ত রাজা 
বাধ্য হন। লক্ষণ সরযু নদীর তীরে , কাঁলযবনকে যাদবদের বিকদ্ধে যুদ্ধে 
যোগাবলগগনপূর্বক দীর্ঘদিন স্থির হয়ে । নিয়োগ করেন। যাদবর1 ভরাসন্ধ ও 
থাকেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তার ! কালযবনের ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীরুষ্ণের 
সাধনায় মুগ্ধ ও সন্ধষ্ট হয়ে, লক্ষম্মণকে । পরামর্শে মথুরা ত্যাগ করে ছ্বারকায় 
সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যান। গমন করে। কৃষ্ণ জানতেন যে, 
কালভৈরব-_শিবের এক জন! যাদবরাঁ কালঘবনকে যুদ্ধে পরাজিত 
অনুচর । মহাদেব আপনার অংশ হতে ৰ করতে সমর্থ হবে না। তাই কাল- 
কালভৈরবকে সৃষ্টি করে কাশীধাম ' যবনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ভন্য কৃষ্ণ 
রক্ষার ভার এর উপরন্যস্ত করেন। : নিজেই মথুরায় উপস্থিত হন। কাল- 
দুষ্টমতি লোকেদের শান্তি দেওয়াই এর | বন কৃষ্ণের সম্মুখীন হলে, কৃষ্ণ 
একমাত্র কাজ ছিল। ত্রদ্া নিজ; পলায়নের ছল করে হিমালয়ের গুহায় 
কন্ঠাভিগমন পাপ করার জন্য কাশীতে ' নিদ্রিত রাজা মুচ্ুকুন্দের কাছে উপস্থিত 
শিবতত্বজ্ঞান লাভের জন্য আসেন। হন। কালযবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করে 
মহাদেবের আদেশে কালভৈরব ব্রদ্ধার সেই গুহায় উপস্থিত হয়ে ভুলক্রমে 
এন মুখ ছেদন করেন। সেই হতে ' নিত্রিত মুচুকুন্দকেই কৃষ্ণ মনে করে 
ব্রহ্মা চতুমূ্থ। কাশীর যে. স্থানে এই ; পদাঘাত করেন । পদ্দাঘাতে নিন্রাভঙ্গ- 


স্পেস পপ শশী শি 


কালিকাপুরাণ 


হওয়] মাত্র মুচুকুন্দ কালফবনের দিকে 
দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গেই সে" ভন্ম 
হয়ে যায়। (হব্বিবংশ) 
কালিকাপুরাণ_আ ঠা রো খা নি 
উপপুরাণের মধ্যে অন্যতম । দেবীর 
ভিন্ন ভিন্ন মৃতি ; যথা--গিরিজা, দেবী, 
ভদ্রকালী, কালী, মহামায়। প্রভৃতির 
পূজা এই পুরাণে লিখিত আছে। 
আগ্ভাশক্তির পুজা এই পুরাণের 
প্রতিপাগ্য বিষয় । 

কালীয়-বিষধর সর্পরাজ। গরুড়ের 
সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ও গরুড়ের 
ভরে সমুদ্র ত্যাগ করে কালীয় হুদে 
আশ্রয় নেয়। গরুড় কালীখর প্রতীক্ষায় 
তীরে অপেক্ষারত থাকত ও ক্ষুধা 
হলে মত্ম্রা শিকার করে ক্ষুনিবৃত্তি 
করওত। এই অতাাচার বন্ধ করার 
জন্য ততীরস্থ সীভরি খধির শাপে এ 
জল বিষাক্ত হয়ে ও্য ৬ গরুড়ের 
অপেয় হয়। অন্যদিকে এই কালীয়র 
ভয়ে কেহ এই হুদে মান করতে “ক্ষম 
হ' ৩ না। তার মুখ থেকে ক্রমাগ ত অগ্নি 
ও ধু নির্গত হ'ত। তীরবর্তী সমূহ 
দেশ তার ভয়ে জনশূন্য হয়ে যায়। 
একদিন তৃষ্ণার্ত রাখালরা ও তাদের 
গাভীগুলি এই হ্রদের জলপান করে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন গ্রকুষ্ণ এই 
কালীয় হনে ঝখপ দেন। সহ্শ্র ফণায় 
কালীয় তাকে বেষ্টন করলে শ্রী 
অনায়াসে তার ফণার উপর উঠে 
দাড়ান এবং মে তখন রক্ত বমন“করতে 


১০৭ 


সী সস পার 


কাঙী 
করতে শ্ররুষ্ণের কাছে প্রাণভিক্ষা 
করতে থাকে । কৃষ্ণ কালীয়কে 


হুদ ত্যাগ করে সমুদ্রে যেতে আদেশ 
দেন এবং বলেন যে* তোমার মাথার, 
উপর আমার পদচিহু দেখস্ গরুড় 
আর তোমাকে আক্রমণ করবে না। 
কালী_দশমহাবিগ্ভার মধ্যে প্রথম 
মহাবিছ্য। | শক্তি-উপাসকব। কালীকে 
আগ্যাশক্তি বলে উপাসনা করেন।, 
এর চারিটি হাত আছে। ছুই দক্ষিণ 
হস্তে খটঙ্গ ও চন্দ্রহাস, আর ছুই 
বাম হৃত্তে চর্ম ও পাশ । গলায় নরমুণ্ড। 
দেহ ধ্যাপ্রর্মে আবৃত। দীঘ্বস্তী, 
রক্তচক্ষু, বিস্তৃত মুখ ও স্থুল কর্ণ। এর, 
বাহন কবন্ধ ( মস্তক বিহান শব )। 
দেবান্থবের যুদ্ধে বিশেষ তই শুভ" 
নিশুভ্তের সহিত যুদ্দে। দেবতারা 
পরাজিত হয়ে ন্বর্গ হতে বিতাড়িত 
হন ও দেবী অদ্যাশক্তি ভগব তীর ত্য 
করতে থাকেন। তথন দেবীর শরীর- 
কোষ হতে অপর এক দেবী আবিভূতা 
হন। সেই দেবী কৌষিকী নামে 
খ্যাত। দেবী 'কীধিকী শরীর হতে 
নিশ্বগন্ত গলে, ভগবতী দেবী কৃষবর্ণ 
ধারণ করেন এবং সেই থেকে ইনি 
কালিকা বা কালী নামে পরিচিতা। 
এরপরে দেবী পুনরায় মনোহর রূপ 
ধারণ করেন। শুস্ত-নিশুভ্তের ছুই 
সেনাপতি চণ্ড ও মৃণ্ড এই স্থন্দর মৃত্তির' 
বিষয় শুভাসৃরকে জানান । তখন 
শুষ্তান্থর দেবীকে তার নিজের সম্মুখে 


কালী 


'আনয়নের জন্য স্থগ্রীব নামে এক 
দুতকে প্রেরণ করেন। দূত দেবীর 
সম্মুখে এসে শুভ্ত বা নিশুস্তের সতী 
হবার জন্য তাকে আহ্বান করেন। 
দ্বতের উত্তরে দেবী বলেন যে, তিনি 
প্রতিজ্ঞ করেছেন, যে তাকে যুদ্ধে 
পরাজিত করবে, তিনি তাকে পতিত 
বরণ করবেন। দূতমুখে এই গবিত- 
, ঘাক্য শ্রবণ করে শুন্ত প্রথমে ধূুমলোচন 
নামে এক সেনাপতিকে পাঠালেন 
দেবীকে কেশাকর্ষণ করে তার সম্মুখে 
আনতে । তার সম্মুখে এলে দেবী 
সাঙ্চর ধূত্রলোচনকে ভঙ্মীভূত করে 
ফেলেন। শুস্ত এতে আরও ক্রুদ্ধ 
হয়ে চণ্ড ও মুণ্ডকে দেবীর বিরুদ্ধে 
পাঠিয়ে দেন। হিমালয়ের শিখরে 
সিংহবাহনী দেবীকে আক্রমণ করলে, 
তার ললাট থেকে নরমুগমাল্যভূষিতা, 
কফরালবদনা, কৃষ্ণবর্ণা এক দেবী 
বেরিয়ে আসেন। তার ভিহব। 
লেলিহান, মাংস শু, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ। 
এই মহাভয়ঙ্করী দেবীমৃত্তিকে চণ্ড ও 
মুণ্ড চেলা-চামুণ্ডাসহ আক্রমণ করে। 
দেবী অসি ও খড়গাঘাতে তাদের 
নিহত করেন। চগ্ু-মুণগ্ডকে নিহত 
করেছিলেন বলে এই দেবীর নাম হয় 
চামুণ্ডা। অতঃপর দেবী চগ্ু-মুণ্ডের 
ছিন্ন মস্তক কৌধিকী দেবীকে উপহার 
দিয়ে, তাকে শুস্ত ও নিশুস্তকে বধ বরতে 
বলেন। দেবী কালী (পাবতী ) ও 
চত্তিকা (কৌধিকী ) শুস্ত-নিশুস্তের 


১০৮ 


কাশ্ঠপ 


সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই ভীষণ 
দেবাস্বরের যুদ্ধে দেবীঘ্বয়কে সাহায্য 
করবার জন্য ব্রহ্মা, শঙ্কর, কাত্তিকেয় 
ও বিষ্ণুর শরীর হতে পৃথক পৃথক্‌ 
শক্তিগণ আবিভূতি হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হন। এই যুদ্ধে দেবীরা সমস্ত অস্থরকে 
নিধম করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

কাশ্টপ- (১) মহারাজ দশরথের 
অন্যতম ত্রাক্ষণ মন্ত্রী । (২) জনৈক মুনি) 
এর পুত্র বিভাগুক, বিভাগুকের পুত্র 
খষাশূঙ্গ। (৩) কশ্ঠপের পুত্র মহধি কাশ্যপ 
একজন যোগপরায়ণ খধি ছিলেন । 
(৪) বিষবিদ্যায় পারদরশাঁ এক ব্রাহ্মণ 
চিকিংসক। অভিমন্থ্যু-উত্তরার পুত্র 
মহারাজ পরীক্ষিং একদিন মৃগয়া 
করতে গিয়ে একটি মুগকে বানবিদ্ধ 
করে তার অনুসরণ করেন এবং গভীর 
বনের ভিতর মৌনব্রতধারী শমীক 
নামে এক মুনিকে দেখতে পান। এই 
মুগ সন্ন্ধে জিজ্ঞাসা করায় পরীক্ষিং 
মুনির কাছ থেকে কোন উত্তর পান 
না। ত্রুদ্ধ হয়ে রাজা মুনির গলায় 
এক মৃত সর্প স্থাপন করে নিজ 
প্রাসাদে' ফিরে আসেন । তপোরত 
মুনির পুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিতের হস্তে 
পিতার এই অপমানের কথা শ্রবণ 
করে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেনযে, 
এই পাপী রাজ] মৃগয়ার দিন হতে 
সাত রাত্রির মধ্যে মহাবিষধর তক্ষক 
নাগ কর্তৃক দংশিত হয়ে মারা যাবে। 
শমীক এই কথা শ্রবণাস্তে পুত্রকে 








কাশীরাভ 


ভত্পন! করে বলেন যে, পরীক্ষিংকে 
শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই, কারণ 
পরীক্ষিৎ মুনির মৌনব্রতের কথা 
অবগত ছিলেন ন1। পুত্র তার শাপ 
প্রত্যাহার করলেন না বটে, কিন্তু 
পরীক্ষিংকে তার আসন্ন বিপদের কথা 
ব্যাক্তি ক'রে আত্মরক্ষা করতে 
বললেন. সপ্তম দিবসে কাশ্ঠটপ নামে 
এক ব্রহ্ষণ পরীক্ষিতের বিষ-চিকিৎসার 
জন্য রাজার নিকট গমনকালে পথে 
ত্রাঙ্ষণ বেশধারী তক্ষকের সঙ্গে 
কাশ্যপের সাক্ষাৎ হয়। কাশ্ঠপের 
অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে, তাঁকে পরীক্ষা 
করবার জন্য তক্ষক এক বটবুক্ষ দংশন 
ক'রে কাশ্ঠপকে সেই বৃক্ষ রক্ষা করতে 
বলেন। তক্ষক-দংশনে সঙ্গে সঙ্গে 
বটবৃক্ষ দগ্ধ হলেও, কাশ্যপের মন্ত্রবলে 
সে আবার সজীবত্ব লাভ করে। 
ব্রাহ্মণের এই অসাধারণ শক্তি দর্শনে 
তক্ষক তাকে বললেন ০ রাজারনিকট 
হতে যে এশখর্য তিনি আশা করেন, 
তাহ1 অপেক্ষা অধিক ধনৈশ্র্য আমি 
দান করব, আপনি গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করুন। কাশ্ঠপ ধ্যানযোগে জ্ঞাত হন 
যে পরীক্ষিতের আয়ু শেষ হয়ে 
এসেছে । তাই তক্ষকের কাছ থেকে 
অভীষ্ট ধন গ্রহণ করে তিনি অগত্যা 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন । 

কাশীরাজ- চন্দ্রবংশীয় রাজা কাঁশের 
অন্যতম পুত্র কাশিরাজের দীর্ঘতম! 
নামে পুত্র হয়। দীর্ঘতমার পুত্র 


১০৯ 


বিজ 


স্স্তরী । কাশিরাজের কন্যা গদ্ধিণীকে 
যছু বংশের রাজ শ্বকন্ধ বিবাহ করেন ।, 
গাদ্ধিণীর গর্ভে অক্রুরেন জন্ম। 
কাশিরাঁজ তীর বন্ধু পৌত্ডিক বান্থ- 
দেবকে সাহাধ্য করতে গিয়ে কৃষ্ণ 
কতৃক নিহত হন। (বিষু্পুরাণ ) 
কাশ্যা--কাশীরাজের কন্যা কাশ্ঠ। 
কুরুবংশের রাজা জনমেজয়ের স্ত্রী, 
ছিলেন। এর আর একটি নাম 
বন্থষ্ঠটম1। কাশ্টা হতে চন্দ্রাপীড় 
হুর্যাগীড় নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
জনমেডয় অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে। 
স্বীকে সংযতা হয়ে থাকতে বলেন । 
কিন্ত ইতিমধ্যেই ইন্দ্র গোপনে বন্থ- 
ট্রমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেন। 
এতে যজ্ঞে বিস্ব উপস্থিত হয়। জনমে- 
জয় স্ত্রীকে ত্যাগ করতে .কৃতসন্বল্প হলে, 
বিশ্বাবন্্র পরামর্শে স্ত্রীকে গ্রহণ 
করেন। ( হরিবংশ ) 
কিন্নর-_-€১) কুৎসিত নর। কিন্র' 
ছুই প্রকারের ঃ এক প্রকারের শরীর 
মান্গষের মত এবং মুখ অগ্রর তুল্য 
আর এক প্রকারের শরীর অশ্বের ন্যায় 
আর মুখ মানুষের তুল্য । এদের অন্য 
নাম কিংপুরুষ। দেবযোনি বিশেষ । 
এদের রাজা কুবের। এরা স্বর্গের 
গায়ক | ব্রহ্মার ছায়! হতে এর উৎপন্ন 
হয়েছে । কৈলাসে এর! বিচরণ করে । 
(শ্রীমন্ভাগবতপুরাণ ) 

(২) কশ্যপ ও অবি্ই হতে এদের 
জম্ম। চিত্ররথ এদের শাসনকর্তা 


কিন্পুরুষ 


হিমালয়ে এদের বাসস্থান ছিল। 
$ মত্ম্যপুরাণ ) 

(৩) এরা অশ্বমুখের সম্ভান এবং 

অনেক 'গণে' বিভক্ত । এদের অবয়ব 
অর্ধমন্থধারৃতি এবং অর্ধ-মশ্বারৃতি | 
সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্য এর! প্রসিদ্ধ । 
€ বাযুপুরাণ ) 
'কিল্পুরুষ-(১) কুৎসিত পুরুষ__ 
দেবশোনি বিশেষ । এক শ্রেণীর বর্গের 
অধিবাসী । কিন্নরদের মত ত্রন্জার ছায়া 
. হতে এদের জন্ম । কৈলাস পর্বতে এরা 
বিচরণ করত। কুবের এদের 
অধিপ(ত। €শ্রীমন্তাগব ত) 

(২) জদ্ুদ্বীপের অস্তর্গত হেমকুট 
পবত দ্বার! বেষ্টিত একটি দেশ। 
কিমিন্দম--মহর্ষি কিমিন্মম মুগরূপ 
ধারণ করে নিজের শরীর সহিত বিহার 
করছিলেন, এমন সময় রাজা পাও 
সগভ্রমে তাকে নিহত করেন। এই 
অপর[ধে মুনির শাপে রাজা পাণু 
মাত্রীর সঙ্গে বিহার কালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। (মহাভারত ) 
কিরীটা--€১) অজুর্নের অন্য নাম। 
দীনবৰ সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র অুনকে 
সধপ্রঙ এক কিরীট (মুকুট ) দিয়ে 
ছিলেন । 

(২: দেবাহ্থরের যুদ্ধে দেবসনাপতি 
স্বন্দকে সাহায্য করবার জন্য যক্ষগণ যে 


১৯০ 


কীচক 


হিড়ম্বের বন্ধু | এই রাক্ষস কাম্যক বনে 
বসবাস করত। দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত 
পাগুবরা এই বনে বাস করবার জন্তু 
প্রবেশ করলে, কিমীঁর মায়া বিস্তার 
করে এদের পথ বোধ করে, কিন্তু 
ভীম ভীষণ যুদ্ধ করে এই রাক্ষসকে 
নিহত করেন। ( মহাভারত-বন ) 
কিরাত--( ১) ভারতের পূর্বদিকস্থ 
পারবত্য ও অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসী 
অনার্য জাতি । রামায়ণে বধিত আছে, 
এর দ্বীপবাসী, অদঞ্ধ মাংস ভক্ষণ 
করে। পবতগুহাভ্যন্তরে ও পর্বতগাত্রে 
এদের বাসস্থান ছিল। 

(২) শিবের রূপান্তর । পাওুপুত্ 
অঙ্কে পরীক্ষা করবার জন্য কিরাত 
মুতি ধারণ করে শিব অজুনের সঙ্গে 
যুদ্ধ করেছিলেন । ( মহাভারত ? লিঙ্গ- 
পুরাণ ) 
কিছ্িদ্ধ্যাঁ_মহীশূরের উত্তরে পম্পার 
নিকট বানররাজ বালীর রাজ্য। 
রাজধানীর নামও কিক্বিন্ধ্যা। 
কীচক-_মতন্তরাজ বিরাটের শ্টালক 
ও প্রধান সেনাপতি । বিরাটের স্ত্রী 
সথদেষ্াা কীচকের ভগিনী । অজ্ঞাত- 
বাসকালে ছদ্মবেশী পাগুবরা দ্রৌপদী- 
সহ বিরাট ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
দ্রৌপদী সৈরিদ্বী নামে পরিচিতা হন। 
ইনি পরিচারিকার কর্ম এবং ভীম বল্পভ 


সব অঙ্গগর প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে | নামে পাচকের কর্ম গ্রহণ করেন। 


জনৈক অনুচরের নাম কিরীটা। 
কিমমীর--বকরাক্ষসের ভ্রাতা এবং 


| 


সৈরিম্ধীর রূপে মুগ্ধ, কামাবিষ্ট কীচক 
তার পাণিগ্রহণে প্রলুন্ধ হলে, তিনি 


কুঙর 
স্বপণার সঙ্গে কীচককে প্রত্যাখ্যান 
করেন। 
একদিন মগ্য আনয়নের অছিলায় 
দ্রৌপদ্দীকে কীঢকের গৃহে প্রেরণ 
করেন। তখন কীচন্চ ভ্রৌপদীর উপর 
হস্তক্ষেপের চেষ্টা করলে, তিনি 
কীচককে ধাক। দিয়ে ফেলে দেন ও 
ফ্রুতবেগে বিরাট-রাজসভায় গিয়ে 
উপস্থিত হন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীচক 
এসে সর্বসমক্ষে দ্রৌপদ্দীর কেশাকর্ষণ- 
পূর্বক তাকে পদাঘাত করেন । সভাস্থ 
'ছল্মবেশী পাগুবরা আত্মপ্রকীশের 
ভয়ে কীচককে কিছু বলেন না। 


রাত্রে দ্রৌপদী গোপনে ভীমের 
নিকট গিয়ে এই অপমানের 
প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে 


উত্তেজিত করেন । ভীমের পরামর্শমত 
দ্রৌপদী কীচককে সন্ধ্যাকালে নৃত্য- 
শালায় তীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য 
আহ্বান করেন। রাত্রে কীচক নৃত্য- 
শালায় উপস্থিত হদে, (দ্রীপদীর 
প্রতীক্ষারত থাকাকালীন ভীমের হস্তে 
নিহত হন। কীচককে 'হত্যা করে 
ভীম তার হাত, পা, মাথা সমস্ত 
দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে 
তাঁকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। 
€ মহাভারত ) 

কুগ্তর-(১) বানর রাজ। ইনি 
কেশরী বানরের স্ত্রী অঞ্জনার পিতা 
ও মহাবীর হনুমানের মাতামহ। 
€ রামায়ণ ) 


১১১ 


কুন্তী 
(২) কষ্টপ-্ত্রী কন্তর গর্ভজাত 


কীচকের অনুনয়ে সুদে! | অন্যতম নাগ € মহাভারত ) 


কুৎস--একজন গোত্র-প্রবর্তক খষি। 
ইনি অনেক খক্‌ মন্ত্রের রচয্িতা। ইনি 
ইন্ত্র কতৃক নান! প্রকারে নির্যাতিত 
হয়েছিলেন: কিন্ত একবার কুংস তার 
শক্র শুষ কতৃক কৃূপে নিপাতিত হয়ে 
ছিলেন। এই সময় কুংসের স্তবে ইন্দ্র 
সন্তষ্ট হয়ে শুষ্চকে বিনাশ করে একে 
উদ্ধার করেন। ইন্দ্র একে একবার 
তার প্রাসাদে নিয়ে যান এবং এদের 
ছুই জনের মধ্যে চেহারার এমন সাদৃশ্য 
ছিল যে, ইন্দ্রের স্ত্রী শচী তার স্বামীকে 
চিনতে পারেনু নি। 

কুস্তী_পাগুবদের জননী । যছুবংশীয় 
রাজ! শূরের কন্যা ও ্রীকুষ্ণের পিতা 
বন্্দেবের ভশ্মী। এর প্ররুত নাম 
পৃথা। রাঁজা শুর তার পিতৃধলার পুত্র 
নিঃসন্তান কুত্তিভোজকে এই কন্যা 
দান করেন। পালক-পিতার নামাঙ্গ- 
সারে এর অপর নাম হয় কুস্তী। এক 
সময়ে মহযি দুরবাসা অতিথিরূপে গৃহে 
এলে কুস্তী তাঁকে পরিচর্যায় সন্তুষ্ট 
করেন। তখন দুর্বাদা তাকে একটি 
অমোঘ মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলেন যে, 
এই মন্ত্রের প্রভাবে কুস্তী যে দেবতাকে 
স্বরণ করবেন, সেই দেবতাই তার 
সমীপস্থ হবেন এবং তখর প্রসাদে 
ুস্তীর পুত্রলাভ হবে। কৌতুহলবশে 
কুস্তী স্থর্কে আহ্বান করেন এবং 
তাহার. সঙ্গে মিলনের ফলে দেব- 


কস্তী 


৩১৭ 


কুম্তী 





কুমারের ন্যায় তিনি এক পুত্রলাভ 
করেন, এবং কুর্ষের বরে কুমারীই 
থেকে যান। এই পুত্রই সহজাত 
কবচ-কুগডুলধারী কর্ণ। কিন্ত কলঙ্কের 
ভয়ে কুস্তী তার এই পুত্রকে একটি 
পাত্রে স্থাপন করে জলে ভাসিয়ে 
দেন। 
স্ত্রী রাধা এই সন্তান বস্থষেণ নাম 
দিয়ে পুত্রবৎ লালনপালন করেন। 
রাজ! কুস্তিভোজ তার পালিতা'- 
কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংবরঅভা 
আহ্বান করলে, কুস্তী পাও্রাজের 
গলে মাল্যদান করেন। মদ্ররাজ 
শল্যের ভগিনী মাদ্রীকেও পাও বিবাহ 
করেন। অতপর পাও দুই স্ত্রীর সহিত 
বনে গমন করত ম্বগয়ায় রত হন। 
পা্ড বনে বিচরণকালে মৈথুন-রত 
এক মুগদম্পতিকে শরবিদ্ধ করেন। 
আহত মৃগ ভূপতিত হয়ে বলে যে, 
সে কিমিন্দম মুনি, পুত্র কামনায় মৃগরূপ 
ধারণ করে স্ত্রীর সহিত সংগম-রত 
ছিল। তিনি পাকে অভিশাপ দিয়ে 
বলেন যে, তিনি যে ব্রাহ্মণ, পা তা 
অজ্ঞাত ছিলেন, সে কারণ ব্রদ্ষহত্যার 
পাপ হতে তিনি পরিস্রাণ পাবেন, 
কিন্তু স্ত্রীসংগমকালেই তর মৃত্যু হবে। 
পাও এই অভিশাপের ফলে পুত্র 
উৎপাদন অসম্ভব মনে করে ছুই স্ত্রীকে 
নিয়ে ইন্দ্রিয়ণমন ক'রে সন্ত্রীক তপন্তা- 
বত হন। কিন্তু যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও 


স্তবংধীয় অধিরথ ও তার | 


থেকে মুক্ত হলেও পুআোৎপাদন ও 
ও শ্রাদ্ধ বারা পিতৃ-বণ থেকে পাও মুক্ত 
হতে সক্ষম হন না। তিনি খবিদের, 
নিকট পিতৃ-খণ থেকে মুক্ত হবার উপায় 
জিজ্ঞাসা করায় তার] তাকে বলেন 
যে, পাওুর দেবতুল্য পুত্র হবে। তখন 
পাণ্ড নির্জনে কুস্তীকে সম্ভানলাভের 
জন্য চেষ্টিত হতে বলেন। কারণ, 
আপংকালে স্ত্রীলোক উত্তম বর্ণের 
পুরুষ বা দেবতা হতে পুভ্রলাভ 
করতে পারে। কুস্তী উপমা প্রদর্শন- 
পূর্বক বলেন যে, রাজা ব্যুষিতাশ্ব 
যক্মারোগে প্রাণত্যাগ করলে তার 
মহিষী ভদ্রা মৃত পতি-সংগমে পুত্রবতী 
হয়েছিলেন। পাও্ডও তপঃ প্রভাবে. 
কুস্তীর গর্ভে মানসপুত্র উৎপাদন 
করতে পারেন। পাত তার অক্ষমতা 
জানিয়ে কুস্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন 
করতে অনুনয় করেন। কুস্তী তখন 
ছুবাপার বরের বৃত্বান্ত জানিয়ে 
পুনর্বার বলেন যে, পার অনুমতি 
পেলে তিনি মন্ত্রবলে যেকোন দেবত। 
বাত্রাঙ্ষণকে আহ্বান করে পুত্রলাভ 
করতে পারতেন। অবশ্য দেবতার 
কাছে সন্ত পুত্রলাভ হবে এবং ব্রাহ্মণের 
কাছে বিলম্ব হবে। পাও তখন 
ধর্মকে আহ্বান করবার জন্য কুস্তীকে. 
অঙ্গরোধ করেন । 

পাও্র অনুমতি লাভ করে কুস্তী 
ধর্মকে আহ্বান করেন এবং শতশুঙ্গ 


তপস্া ঘবারা দেব, খধি ও মনুস্ত-খণ | পর্বতে ধর্মের সহিত কুস্তীর সংগমের, 


বুসতী 


রস কহ সম সপ আশ 
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,. কুন 


পপ আপ পপ পন টিটি 


ফলে যুষিষ্ঠিরের জন্ম হয়। পরে পাওুর | ও অজুনকে ছবন্দযুদ্ধে আহ্বান করেন 
ইচ্ছান্ুক্রমে কুস্তী, বায়ু ও ইন্দ্রকে | কর্ণকে দেখে বুস্তী মৃছিত হয়ে পড়েন। 
আহ্বান কবে ভীম ও অর্জুনকে লাভ | 


করেন। মাত্র স্বয্নং কুস্তীকে কিছু 
বলতে সাহস করতেন না। তিনি 
পাত্ুকে দিয়ে অন্থরোধ করিয়ে কুস্তীর 
কাছ থেকে পুত্রলাভের মন্ত্রলাভ করেন 
ও অশ্বিনীকুমারঘ্বয়কে ম্মরণ করে নকুল 
ও সহ্দেব নামে যমজ পুজ্রের জননী 
হন। কুস্তী মাদ্রীকে কোন এক 
দেবতাকে স্মরণ করতে বলেন, কিন্ত 
মাদ্রী যুগল দেবতা আহ্বান করায় 
কুস্তী নিজেকে প্রতারিত মনে করেন 
এবং পাণ্ুর অনুরোধেও মান্্রীকে 
পুনর্বার মন্ত্র দিতে অস্বীকৃত হন । 
একদা বসম্তকালে পাও মাত্রীকে 
দেখে সংযম হারিয়ে, তার নিষেধ 
সত্বেও তাকে সবলে গ্রহণ করেন এবং 
সংগমকালে পূর্ববতাঁ শাপের ফলে 
পার প্রাণবিয়োগ ঘটে । স্বামী- 
বিয়োগ ব্যথায় কুস্তী ও মাত্রী উভয়েই 


সহম্ৃতা হতে চান; কিন্তু মাদ্রী শেষ; 


পর্যস্ত আপন পুত্রের ভার কুস্তীর 
হাতে অর্পণ করে পতির সহগমন 
কামনায় প্রাণত্যাগ করেন। কুস্তী 
পুত্রগণসহ হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন । 

ধতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে দ্রোণাচার্ষের 
কাছে পাগ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত 
হলে পর, সকলে যখন রাজসভায় 
অন্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনরত ছিলেন, তখন 
অকন্মাৎ কর্ণ রজভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে 


৮ 


পাগুবদের শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্যাঘিত 
ছুর্যোধন তাদের বিনাশ কামনায় খন 
বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করে তাদের 
দগ্ধ করে বিনাশ করতে চান, তখন 
পঞ্চপাগুবের সঙ্গে কুস্তীও ছিলেন। 
তারা সকলেই ুড়ঙগ-পথে জতুগৃহ' 
থেকে পলায়ন করে একচক্রা! নগরীতে 
এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন । সেখানে কুস্তীর ইচ্ছায় ভীম 
বকরাক্ষসের হাত হতে নগরবাসীদের 
উদ্ধার করেন। কুস্তীর পরামর্শে 
পাওডবর] পাঞ্চাল দৈশে গমন করেন 
এবং ব্রাহ্ধণের ছদ্মবেশে ভার্গব নামে 
এক কুস্তকারের গৃহে আশ্রয় নেন। 
সেখানে ন্ব়'বরসভায় অজুনি লক্ষ্যভেদ 
করে দ্রৌপদদীকে লাভ করার পর 
কুস্তকারগৃহে এসে যখন কুস্ত।কে জানান 
যে, তিনি ভিক্ষা করে এনেছেন তখন 
কুটীরের মধ্য থেকে কুস্তী ভ্রৌপদীকে 
দর্শন না করেই বলেন যে, “তোমার। 
সকলে মিলে একে ভোগ কর'। পরে 
নিজের ভূল জ্ঞাত হয়ে কুস্তী অপ্রতিভ 
হন) কিন্তু পঞ্চপাও্ব মাতৃ-আজ্ঞ) 
পালনার্থ ভ্রোপদীকে বিবাহ করেন। 
এ৩ঃপর এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ায় 


খ্বতরাষ্ট্রের আদেশে কুস্তীসহ পাগুবর। 


হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
ইন্রপ্রস্থ নগরী নির্মাণ করে সেখানে 
বসবাস করতে থাকেন। দুযুতক্রীড়ায় 


কুস্তী ১১৪ বুস্তী 


পরাজিত পাগুবগণ প্রতিজান্সারে যুদ্ধান্তে পাগুবগণ যখন নিহত 
বনবাসে গেলে, কুস্তী বিছুরের | আত্মীয়দের সৎকার করেন, তখন 
আশ্রয়ে অবস্থান করেন। কুরু- | কুস্তী পুত্রের কাছে কর্ণের জন্মরহস্থ 
ক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্‌বোগকালে স্ধির [প্রকাশ করে তীর উদ্দেশে তর্পন 
গন্য কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে এসে কুস্তীর সহিত | করতে অস্থুরোধ করেন। যুধিষ্ঠির 
সাক্ষাৎ করেন। কুস্তী কৃষ্ণকে পুত্রদের ' তখন অভিশাপ দেন যে, স্ত্রীজাতি 
নিজ প্রাণের মায়! ত্যাগ করে । কোন বিষয়কেই গোপন করে রাখতে 
বিক্রমাজিত রাজ্যভোগ এবং যুধিষ্টির | সক্ষম হবে না। কুস্তী তখন কর্ণের 
কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রাজ্যোদ্ধারের । সহিত পাওবদের মিলন ঘটাতে অক্ষম 
উপায় অবলম্বন করতে বলেন । তাদের; হয়েছিলেন বলে বিলাপ করেন। 
জননী হয়ে কুস্তী পরদত্ত অক্পে জীবন- যুধিষ্টিরের রাজ্যলাভ ও অশ্বমেধযজ্ঞের 
ধারণ করতে চান না।, পর ধৃতবাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে কুস্তীও 
যুদ্ধের প্রাকালে কু্তী কর্ণের পাগুব- ; বাজধি শতযুপের আশ্রমে গমন 
বিছেষে সন্ত্রস্ত হয়ে, পুত্রর্ণের প্রতি | করেন। পুত্রদের অস্থরোধ উপেক্ষা 
ন্মেহবশে গঙ্গা পীরে জপনিরত কর্ণকে | করে কুভ্তী বলেন যে, পুত্রদের কষ্ট 
তার জন্মবৃত্বান্ত জানিয়ে, তাকে । দেখেই তিনি তাদের যুদ্ধে উত্তেজিত 
পাগুবপক্ষ গুহণ করতে অন্গরোধ ও | করেছিলেন। স্বামীর রাজত্বে তিনি 
প্ররোচিত করেন। কর্ণ সববৃত্তান্ত ; প্রভূত স্থুখভোগ করেছেন, অতএব 
জ্ঞাত হয়ে নিজের যশ ও কীতি বিনষ্ট : এক্ষণে পুভ্রদের বিজিত রাজ্যভোগ 
হধার ভয়ে কুন্তীকে তিরস্কার করে ; করার স্পৃহা! তার নাই। পাগুবগণ 
তার অন্যায় ও অসংগত অন্গরোধ রক্ষা | শতযুপের আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও কুস্তীকে 
করতে অস্বীকার করেন। কুস্তী কর্ণের | দেখতে আসেন। তারপরে কুস্তী 
হিতচিস্তা না করে, কেবলমাত্র নিজের র মাসান্তর আহার গ্রহণ করে কঠোর 
ও পাণ্বদের মঙ্গলের জন্যই যে ঈদৃশ | তপস্যায় রত হন। এই সময় বনমধ্যে 
অন্থুরোধ করছেন তা বলেন। কর্ণ দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র ও এান্ধারীর সঙ্গে 
দুর্যোধনের নিকট অঙ্গীকারচ্যুত হতে | কুস্তীরও দেহত্যাগ ঘটে। 
অস্বীকৃত হন। তবে যুদ্ধে অজুনি ভিন্ন | কুস্তী মহাভারতের একজন মনস্বিনী 
অন্ত চার ভাতাকে তিনি মুক্তি দেবার | নারী । তিনি দৃঢচরিত্রা, তেজস্ষিনী 
প্রতিশ্রুতি দেন । কুস্তী কর্ণকে আশীর্বাদ | ও আদর্শ জননী। ধার্তরাষ্রদের 
ক'রে তার প্রতিজ্ঞার কথ! দ্বিতীয়বার | হিংসা-ছেষের বিরুদ্ধে তিনি কোনরূপ 
স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রস্থান করেন। প্রতিবাদ না করে পুত্রের সতর্ক ও 


পপ পাস্তা টিসি 
স্পা আশ সপ 


চুদ্তিভোজ ১১৫ কুরলাঙ্ব 


অহিংস হতে পরামর্শ দিতেন এবং- | তপশ্ার ফলে ব্রদ্ধার বরে দেব, দানব, 
পুত্রদের নিরুৎসাহ হতে দেখলে : যম, গন্ধর্ নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য 
যথোচিত বাস্খে তীদের উৎসাহিত | হয়। সে বালুকার মধ্যে লুকিয়ে 
করতেন। লোকাপবা? ভয়ে কর্ণকে*। থেকে আশ্রমে এসে উপদ্রব করত। 
ত্যাগ করলেও, তিশি কর্ণের প্রতি | উতন্কের কঠোর তপন্থায়তুষ্ট হয়ে পূর্বে 
শ্রেহণীল! ছিলেন । কর্ণাজুনের ঘচ্বে | বিষু তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, তার 
তিনি স্সেহ ও স্বার্থের দোলায় বহু ; যোগবল অবলম্বনপূর্বক কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে 
মনোকষ্ট পেয়েছেন। বধ করবেন । পরে ধুঙ্ধুর উপদ্রবে 
কুস্তিভোজ-_একজন রাজা । যচুশ্রেষ্ঠ | অতিষ্ঠ হয়ে, উতন্কের অস্থরোধে বিষু 
শৃরষেনের পিতৃঘসার পুত্র। শুরষেন ; কুবলাশ্বের দেহে প্রবেশ করেন এবং 
তার কন্যা! পৃথাকে নিংসস্তান কুস্তি- | কুবলাশ্ব একুশ হাজার পুত্র ও সৈন্য 
ভোজকে দান করেন! তাই পৃথার | নিয়ে ধুদ্ধু-বধে যাত্রাকরেন। সপ্তাহকাল 
নাম কুন্তী হয়। ইনি স্বশ্বংবরসভা ) বালুকী-সমুদ্রের চতুর্দিক খনন করুবার 
আহ্বান করে পাণুর সহিত কুস্তীর পর নিত্্রিত দানবতিক দেখা যায়। সে 
বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুস্সি- ৷ উঠে সুখনিস্থত অগ্নিতে কুবলাশ্বের 
ভোজ পাগুবপক্ষে যোগদান করে পুত্রদের দগ্ধ করে। কুবলাশ্ব যোগ- 
যুদ্ধে নিহত হন ( মহাভারত-আদি )। শক্তির প্রভাবে ধুস্ধর মৃখায়ি নির্বাপিত 
কুবলাশ্ব_-০১) ইক্ষ্মীকুবংশীয় রাজা | করে ব্রদ্ধীস্্র দিয়ে তাকে বধ করে 
বৃহদখ্ের পুত্র । বৃহদশ্ব বনগমনে ইচ্ছা] | ধুদ্ধুমার নামে বিখ্যাত হন। (মহা 
প্রকাশ করলে মহর্ষি উতক্ক তাকে | ভারত-_বনপর্ব ) 

নিরত করে বলেন যে, তার আশ্রমের (২) শক্রজিৎ বাজার পুত্র ; প্রকৃত 
কাছে মকুপ্রদেশে উজ্জ্ালক নামে এক ' নীম খতধবজ। কুবলয় নামে অশ্ে 
বালু-সামুদ্রের মধ্যে মধুকেটভের পুত্র ৰ আরোহণ করে ভ্রমণ করতেন বলে 
ুন্ধু বাস করে। বালুমধ্যে নিদ্রিত ; এ র এই নাম হয়। ইনি গন্ধর্বরাজ 
দানব বৎসব্্ন্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে | বিশ্বাবস্থর কন্যা মদালসাকে পাতাল 
সপ্তাহকাল ভূমিকম্প হয়, ন্ুর্যের মার্গ | হতে এনে বিবাহ করেন এবং দানব 
পর্যন্ত ধূলি ওড়ে, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিশিখা ও | শাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাতু- 
ধূম নির্গত হয়। এই দানবকে হত্যা | বধের প্রতিশোধ নেবার জন্য তপন্বী- 
করলে রাজার অক্ষয়কীর্তি লাভ হবে । | বেশে র্জধানীর নিকট এসে বাস 
বুহদশ্ব ভীর পুত্রকে এই কার্ধের জন্য | করতে থাকে । একদিন সে চাতুরী 
নির্দেশ দিয়ে বনগমন করেন। ধুন্ধু | করে প্রাসাদে রটনা করে যে, কুবলাশ্ব 





কুবের ১১৬ 


শিকার করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন । 


ক্্জা 
তপস্যাকালে দেবাৎ দেবী কদ্রাণীকে 


এই সংবাদ শ্রবণাস্তে মদালস। শোকে 
প্রাণত্যাগ করেন । কুবলাশ্ব কিছুর্দিন 
পরে ফিরে এসে মদালসার শোকে 
মুহমান হয়ে পড়েন। এদিকে 
মদালসা পাতালে এক নাগ বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে কুবলাশ্ব 
পাতালে উপস্থিত হয়ে বিরহিণী 
মদালসার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। 
(মাকগ্ডেয়পুরাণ ) 

কুবের- ধনাধিপতি যক্ষরাজ | ব্রদ্ধাধি 
পুলন্ত্যের পৌত্র এবং পৌলন্ত্য বা 
বিশ্রবার ও ভরদ্বাজ-কন্তা দেববর্ণিনীর 
পুত্র । বিশ্রুবার পুত্র বলেএ'র আর এক 
নাম বৈশ্রবণ। কুবের মহাবনে গিয়ে 
দবিসহম্র বংসর তপন্যা করে ব্রহ্গার 
নিকট বরলাভ করেন যে, তিনি অমর 
ও উত্তর দিগন্তের দিকপাল এবং 
ধনাধিপতি হবেন । দেবতাদের সমান 
মর্যাদা দিয়ে ব্রহ্মা একে একটি পুষ্পক 
রথ দান করেন। কিন্ত ব্রহ্মা তার 
আবাসস্থান নিদেশি না করায়, নিজ 
পিতাকে তিনি বাসস্থান নিদেশি করতে 
বলেন। বিশরবা বিশ্বকর্মী নিমিত 
ভ্রিকুঠশিখরস্থ লঙ্কাপুরীতে কুবেবের 
বাসস্থান স্থির করে দেন। কুবেরের 
বৈমাত্রের ভ্রাত। রাবণ লঙ্কাপুরী 
অধিকার করতে চাইলে কুবের পিতৃ. 
উপদেশে লঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক কৈলাসে 
প্রস্থান করেন । সেইখানেই তার বাস- 
স্থান স্থির হয়। কুবের একদা হিমালয়ে 


দর্শন করেন, ফলে তীর দক্ষিণ চক্ষু 
দগ্ধ ও বাম চক্ষু ধূলিকলুধিত ও পিঙ্নল- 
বর্ণ ধারণ করে। তারপর বহুবর্ষব্যাপী 
কঠোর তপস্তায় মহেশ্বর প্রীত হয়ে 
তীর সঙ্গে সখাস্থাপন করেন ও এক 
চক্ষু নষ্ট ও অপর চক্ষু পিল বলে তার 


' নামকরণ করেন একপিঙ্গল। বাবণ 


শক্তিশালী হয়ে সকলের উপর অত্যা- 
চার করতে স্বর করায়, কুবের দৃতমূখে 
রাবণকে দুষ্র্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে ধর্মী 
চরণ করতে নিদেশি দেন। রাবণ 
তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে কুবেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ! করেন ও যুদ্ধে তীকে পরাজিত 
করে জয়চিহম্বরপ তার পুষ্পক রথ 
হরণ করেন। 

কুবের সমস্ত ধনের প্রদাতা ও 
অধ্যক্ষ । তিনি যক্ষ ও কিন্নরগণের 
অধিপতি ও দশ দিকপালের অন্যতম | 
এ'র দেহের গঠন অতি কুৎসিত ছিল 
বলে নাম হয় কুবের। এর তিনটি 
পাও আটটি দাত ছিল। কুবেরের 
স্রীর নাম আহতি। এ'র ছুই পুত্র 
নলকুবের ও মণিগ্রীব এবং এক কন্তা 
মীনাক্ষী। ইনি বিভিন্ন নামে পরি- 
চিত-ধনপতি, যক্ষরাজ, বৈশ্রবণ, 
রাক্ষসেন্্র, রত্ুগর্ত, কিন্নরেশ, পৌলম্তা, 
দিকূপাল। কুবেরের উদ্যান চৈদ্ররথ; 
বাসস্থান কৈলাস; পুরী অলকা; 
রথ পুষ্পক । 
কুকজা- মথুরা! রাজবংশের পরিচারিকঃ 


কুমার 


(অন্থলেপন-বাহিকা)। কৃষ্ণ ও বলরাম 
যখন অক্রুরের সহিত কংশের ধন্ুষজ্ঞ 
উপলক্ষে যথুরায় গমন করেন, তখন 
পথিমধ্যে কুক্জার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ 
হয়। তখন কৃষ্ণ অন্পেপন চাইলে 
কুজা কষ্ণকে অনুলেপন দেন। কুকার 
ব্যবহারে সন্তষ্ট হয়ে কৃষ্ণ কুরূপা কুক্জার 
বক্র পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপনপূর্বক তাকে 
অচিরাং স্বাভাবিক খজু ও স্থরূপা করে 
দেন। (শ্রীবস্তাগবত ) 


কুমার-দবসেনাপতি কার্তিকের 
অন্য নাম। ব্রঙ্গার বরে তারকাহ্থর 
দেবতাদের ন্বর্গরাজ্য অধিকার করে। 
দেবতার! তখন ব্রহ্মার কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা করলে ব্রহ্গ। বলেন য়ে, মহা 
দেবের রসে কাতিকেয় জন্মগ্রহণ 
করলে ঠিনি তারকান্থুরকে বধ 
করতে সমর্থ হবেন। অতএব যাতে 
মহাদেবের সম্ভান উৎপাদনের প্রবৃত্তি 
হয়, “সঞ্ন্য ব্রহ্ম! দেবতাদের সচেষ্ট 
“হতে বলেন। তখন দেবতারা কৌশলে 
হরগৌরীকে পরিণয়সৃত্রে আবদ্ধ 
করেন। এই মিলনকার্ধের সংঘটনে 
মহাদেবের নেত্রাগ্রসিতে মদন ভনম্ম হন। 
এই বিবাহের ফলেই কাতিকেয়র জন্ম 
হয়। অতঃপর কাতিক দেবসেনাপতি 
হয়ে তারকাহ্থরকে নিহত করেন। 
ফলে, দেবতার! হ্বর্গরাজ্যের পুন- 
রধিকার লাভ করেন । (কাতিকেয় 
দেখ )। | 


একুস্তী বা! কুস্তযোনী _কুস্ত মহধি 


১১৭ 


সস 


অগন্ত্যের অন্য নাম। অপ্সরা উবশীকে 
দর্শনপূর্বক বরুণ কুস্ত-মধ্যে রেতঃপাত 
করেন। পরে সেই কুস্তে মিত্রও 
রেতংপাত করেন। এই রেতঃ হতে 
অগস্ত্য ও বশিষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। 
কুম্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অগন্তা 


কু্তযোনী নামে অভিহিত হন । 


কুস্তকর্ণ-_ছুর্স্ত রাক্ষস । রাবণের 
মধ্যম ভ্রাতা । বিশ্রবা মুনির ওরসে 
ক্মালী রাক্ষসের কন্য' কৈকসীর 
( নিকষ] ) গর্ভে এ*র জন্ম হয়। জন্ম- 
গ্রহণের অবাবহিত পরেই সে ক্ষুধার্ত 
হয়ে কুন্নিবৃত্তির জন্য সহস্র প্রজা ভক্ষণ 
করে ফেলায়, ইন্্রী একে বজ্বাঘাত 
করেন। ভ্রাতাদের সঙ্গে কুস্তকর্ণও 
গোকর্ণ আশ্রমে উগ্র তপস্তায় ব্রহ্মাকে 
তুষ্ট করে অমরত্ব বর যাঁচঞা করেন। 
ব্রহ্মা এই বর প্রদানে অসম্মত হন 
এবং বর না দিয়েই অদৃশ্য হন। 
দেবতারা ও ব্রহ্মাকে বলেন যে, কুস্তকর্ণ 
সাতটি অপ্মরা, ইন্দ্রের দশটি অন্ুচর 
এবং বহু খষি ও মনুষ্য ভক্ষণ করেছে। 
বরপ্রাপ্থির ফলে সে ভ্রিভৃবন গ্রাস 
করবে । অপরদিকে আবার কুস্তকর্ণের 
কঠোর তপস্তায় পৃথিবী এমন উত্তপ্ত 
হয়ে ওঠে যে, মনে হয় সমজ্ঞ পৃথিবী 
যেঁন অগ্নিদ্ধ হয়ে ভশ্মে পরিণত হবে। 
তখন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য 
্রঙ্গা তার স্ত্রী সরস্বতীকে কুস্তকর্পণের 
কঠে স্থান গ্রহণ করতে বললেন এবং 
একথাও বললেন যে, আবার যখন সে 


কুস্তকর্ণ * ১১৮ কুস্তীনসী 


০ শা আপ 


বর প্রার্থনা করবে, তখন সরশ্বতীই | পার বিদীর্ণ করে, রামের কাছে, 
যেন কর হয়ে উত্তর দেন। ব্রন্ধা: প্রত্যাবর্তন করে। তখন কুস্তকর্ণ এক 
তারপর আবার কুম্তকর্ণের প্রার্থনা : মুদগর নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন: 
জানতে চাইলে, কুস্তকর্ণের সরম্বতী- |. এবং লক্ষণের বাধা অতিক্রম করে 
চালিত ক হতে উত্তর আসে--অনস্ত | রামের সমীপস্থ হন। রামের বাণে 
জীবনের পরিবর্তে অনন্ত নিদ্রা । তার গদা হস্তচ্যুত হয় এবং শরাঘাতে 
“তথাস্ত' বলে বর্ষা অনুষ্ঠ হবার পর, | সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হওয়ার ফলে, 
চৈতন্যলাভ করে কুস্তকর্ণ প্রকৃত ব্যাপার | ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ কুত্তকর্ণ নিবিচারে 
জ্ঞাত হয় এবং বহু অঙ্গুনয়-বিনয়পূর্বক | বনস্থলীর বনু বানর ও ভলুক ভক্ষণ 
পুনরায় ব্রহ্মার নিকট হতে ছয় | করতে থাকেন । রাম পরে বায়ব্যান্্ে 
মাসাস্তে একদিন নিদ্রাভঙ্গের বর পান : গদাসহ কুস্তকর্ণের বাহু বিচ্ছিন্ন করেন । 
কিন্ত অকালে নিদ্রাভঙ্গ হলে মৃত্যু | রুন্তকর্ণ তখন অপর হস্তে উৎপাটিত 
হবার ভয় থেকে মায়। রাবণ কুস্ত- | তালবৃক্ষ নিয়ে অগ্রসর হলে, রাম 
কর্ণের নিদ্রার জন্য ছুই যোজন দীর্ঘ ও | এন্দ্রান্্ে সেই ভস্য ও অর্ধচন্্র বাণে তার 
এক যোজন বিস্তুত এক বিচিত্র ভবন এ পদদ্বয় ছেদন করেন এবং অবশেষে 
্রন্তন কবে দেন। সেখানে ছয় | ধন্দরশরে কুস্তকর্ণের মস্তক ছেদনপর্বক 


মাঁসান্ছে নিদ্রাভঙ্গের পর কুস্তকর্ণ প্রচুর ূ তাঁকে বধ করেন। 
পান ও ভোজন করতেন । | কস্তকর্ণ দৈ্ারাভ বলির দৌতিতী 
রাম-বাবণের যৃদ্ধে লঙ্কা বীরশন্া ৃ বজমালাকে বিনাভ করেন | বজহালার 
হয়ে পড়লে, রাবণ বহু অগ্তচর পাণিয়ে গর্ভে কস্ত ও নিকৃস্ত নামে এর ছুই 
ও সহম্র হস্তীদ্বারা ধর্ষণ করে | পুত্র হয়। 
অকালে পণ্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করান। | কুক্তীনসী- (৫১) রাক্ষল বিশেষ। 
কম্তকর্ণ রাবণের এই কুকর্মের জন্য ; রাক্ষস স্মালী ও গন্ধবাঁ কেতৃমতীর 
তাকে তি্রঙ্কার করলেও, সসৈনো | কন্তা ও রাবণ-মাতা কৈকসীর ভগিনী | 
রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্র/ করেন । বহু (২) রাক্ষস মাল্যবানের কন্যা 
বানরকে নিধন করে, গিরিশঙ্গের | অনলা এবং বিশ্বাবস্তর কন্যা কুস্তীনসী 
আঘাতে ক্গ্রীবকে সংজ্ঞাহীন করে, | সম্পর্কে রাবণের ভগিনী । রাবণ 
তিনি তাকে লঙ্কায় ধরে নিয়ে যান। | দিখ্বিজয়ে যাত্রা করলে, নিপ্রিত কুস্তকর্ণ' 
রাজপথের শীতল বায়ুস্পর্শে চৈতন্যলাভ | ও তপস্যারত বিভীষণের অনুপস্থিতির 
করে স্ুগ্রীব সহসা নখ-দন্তের সাহায্যে | স্থযোগে মধু দৈত্য একে হরণ করে 
কুম্তকর্ণের নাসা-কর্ণ ছেদন ও পদাঘাতে | নিয়ে যায়। রাবণ মধু দৈত্যকে শাস্তি, . 


কুম্তাও 


দিতে গেলে, কুস্তীনসী তার চরণে 


পতিত হয়ে আপন স্বামীকে হত্যা 
করতে নিরম্ত করেন ও তার মধ্যস্থতায় 
রাবণ ও মধু দৈত্যের মধ্যে সম্ভার 
স্থাপিত হয়। কুস্তীনসীর গর্ভে লবণা- 
স্থরের জন্ম হয়। শক্রপ্ন কর্তৃক লবণা- 
স্থর নিহত হয়। 

(৩) গন্ধররাজ অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী। 
অঙ্গারপর্ণ চিত্ররথ নামে বিখ্যাত। এক- 
চক্রা নগরী থেকে পার্ধাল যাত্রার 
পথে গঙ্গান্নানরত অঙ্গারপর্ণের সহিত 
অজুনের কলহ ও যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে 
পরাজিত ও বন্দী গন্ধর্বরাঁজের মুক্তির 
জন্য কুভ্তীনসী যুধিষ্ঠিরকে অন্থনয় করে 
স্বামীকে উদ্ধার করেন । চিত্ঞব্ৰথ সন্ধষ্ট 
হয়ে ৬্জুনিকে মায়াযুদ্ধ শিক্ষা দেন। 
অজুনের নিকট পরাজিত হলে চিত্ররথ 
তার বিচিত্র রথখানি দগ্ধ করে নিজের 
নাম পরিবর্তন করে দগ্ধরথ রাখেন । 
(মহাভার ত-বনপর্ব )। 
কুস্তাণ্ড- একজন অস্ুর। দৈত্যরাঁজ 
বাণান্তরের মন্ত্রী। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্দ 
বাণকন্া উধার প্রমাকাজ্কী হয়ে বাণ- 
পুর বা শোণি৬পুরে উপস্থিত হলে, 
রাজা বাণ তাকে হতা। করতে কতসঙ্কল্প 
হন, কিন্তু কুম্তাণ্ড একে নিবৃত্ত করেন। 
পরে বাণ কৃষ্ণ করুক নিহত হলে 
কুম্তাগুই এই রাজ্যের অধিপতি হন। 
কুর্ম_-ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার । 
দেব ও অন্ুররা অমু হলাভের আশায় 
মন্দার পর্ব তকে মন্থনদণ্ড করে ক্ষীরোদ 


১১৯ 


কুরুক্ষেত্র 


মমুদ্র মন্থন করেন, কিন্ত এ পর্বত 


নিরাধার হওয়ায় জলমগ্ন হয়। তখন 
বিষ কুর্মরূপে মন্দার পর্বতকে পৃষ্টৌপরি 
ধারণ করেন। 


কুরু- চন্দ্রবংশীয় রাজ! । ইনি মহারাজ 
ংবরণ ও সুর্যকন্তা তপতীর পুত্র । কুরু 
অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন এবং 
বহু বৎসর কুরুজাঙ্গল নামক স্থানে 
কঠোর তপস্যা করেন। এইজদ্থ উক্ত 
স্বান কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। 
কুরুর নামানুসারেই এই বংশের নাম 
হয় কৌরব বংশ । কুরুর পাচ পুত্র। 
যথাক্রমে পুত্রগণের নাম--অবিক্ষিত, 
অবিষ্যৎ্, চৈত্ররখ, মুনি ও জন্মেজয়। 
ধৃতরাষ্ট্র ও পাও দুইজনই এরা কুরু- 
বংশজাত এবং কৌরব হিসাবে খ্যাত। 
সাধারণতঃ, ছুষৌপনাদিকে কৌরব ও 
তাদের পক্ষকে বরুপক্ষ বলা হয়। 
কুরুক্ষেত্র-কুরপাগুবের রণভমি । 
এই স্থান থানেশ্বরের দক্ষিণ-পূর্বে 
অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র চিরকালই 
“ধর্মক্ষেত্র' হিসাবে খ্যাত | “জাবাল 
উপনিষদ” ও “শতপথ ভ্রাক্ষণে” ইহা 
দেবতাদের যজ্জস্থান বলে উল্লিখিত 
হয়েছে । কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম 
সমস্তপঞ্চক। পরশুরাম একুশ বার 
পৃথিবী নিংক্ষত্রিয় করে এই স্থানে 
পিতৃ-তর্পণ করেছিলেন । ছুত্যাধনাদির 
পূর্বপুরুষ বিখ্যাত কুরুরাজ এই স্থানে 
হল চালন করে এই বরলাভ করেন যে, 
যে ব্যক্তি এইস্থলে তপস্যা করবে অথবা 


কুশ ১২০ 


কুশনাভ 


যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবে, সে স্বর্গে গমন | শিশুকে শিশুঘাতক পৃতনাদির হস্ত 
করবে। তদবধি এই স্থানের নাম হয় | হতে বক্ষা করেছিলেন বলে জোষ্ের 
ুরুক্ষেত্র। মহাভারতে বর্ধিত আছে, | নাম কুপ ও কনিষ্ঠের নাম লব। 
পুরাকালে রাজধি কুরু এই স্থান সব্দা ! বাল্মীকি এই ছুই ভ্রাতাকে নানা 
কধণ করেন দেখে ইন্দ্র একদিন এর বিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন ও এদের 
কারণ সন্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করেন | উত্তরে | স্ুর-তান-লয় সহযোগে রামায়ণ গানে 
কুরু বলেন, এই ক্ষেত্রে যে মার] যাবে ! স্থশিক্ষিত করেন । রামের অশ্বমেধ 
সে পাপবিমুক্ত হয়ে পুণ্যলোকে গমন ; য্জসভায় বাল্মীকি এই ছুই ভ্রাতার 
করবে। তখন একদিন দেবতার] | সহিত উপস্থিত হন। রাম নিজের 
ইন্দ্রকে বলেন যে, তিনি রাজবি কুরুকে : পুত্রদের চিনতে পেরে সঁতাকে 
বর দিয়ে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত ! সেখানে আনয়ন করেন। যজ্ঞসভাক় 
করুন। কারণ, মানুষ যদি কূক্ক্ষেত্রে | সীতা অন্তহিত] হলে রাম কুশকে 
মার! গেলেই স্বর্গে যেতে পারে, তবে ; কুশাবতী নগরী ও লবকে শ্রাবস্তী 
দেবতারা আর যঙ্ঞভাগ পাবেন ন1। | নগরীর রাজা করেন । অবশেষে 
ইন্দ্র তখন কুরুর কাছে গিয়ে তাকে রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কুশ অধোধ্যার 
আর পরিশ্রম করতে নিষেধ করে এই 1 সিংহাসন অধিরোহণ করেন । 

কথাই বলেন যে, যে লোক এখানে ূ কুশনাভ- মহারাজা কুশের পুত্র এখং 
উপবাস করে প্রাণত্যাগ করবে বা ূ বিশ্বামিজ্রের পিতামহ | প্রাচীনকালে 
যুদ্ধে নিহত হবে, সেই লোকই | প্রজাপতি ব্রদ্ধার কুশ নামে এক 


পপ শক সপ পপ পাপ পপর 


ক্বগগমন করবে। কুরু তখন তাতেই 


পরাক্রাস্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । কুশের 


সম্মত হন। কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র নামে | ওরনে রাণী বৈদভীর গর্ভজাত চার 


বিখ্যাত; কারণ এ স্থলে কুরু সন্ন্যাস- 
ধর্ম গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত 
করেন। 

কুশ-_কুশ ও লব রামচন্দ্রের যমজপুত্র । 
লোকাপবাদভয়ে রাম বাম্মীকির 


পুত্রের মধ্য কুশনাভ অন্যতম । কুশনাভ 
মহোদয় নামে এক নগর পতিষ্ঠা 
করেন। বাজা কুশনাভের ঘ্বতাচী 
নামে এক অপ্দরার গর্ভে একশত পরম 
লাবণ্যবতী কন্তা জন্মগ্রহণ করেন | এই 


আশ্রমে সীতাকে গর্ভাবস্থায় নিবাসিতা | কন্যাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে একদিন পবন- 
করলে, এই ছুই যমজপুত্র তপোবনে | দেব এদের পাণি প্রার্থনা করেন কিন্তু 


জন্মগ্রহণ করেন। 
কুশগুচ্ছের অগ্রভাগ ও অধোভাগ দ্বারা 


মহধি বাল্মীকি | পিতার অমতে কন্যার] শ্বয়ংবর1 হতে 


অসম্মত হওয়ায় ক্রুদ্ধ পবনদেব তাদের 


রচিত রঙ্গা-বন্ধনে সগ্যোজাত দুই | সর্বাঙ্গ ভগ্ন ও বিকৃত করে দেন।' 


কুশধবজ 


১২১ 


কতবীর্ষ 


পরিশেষে কন্যাদের অঙুনয়ে পবনদেব | কুশিক - যহধি বিশ্বামিত্র ও গাধি- 
তুষ্ট হয়ে বলেন যে, যদ্দি কাম্পিল্যা । রাজের পিতা । গাধিব পুত্র বিশ্বামিত্রে 


নগবের রাজা ভ্রন্দদত্তের সঙ্গে এই শত 
কন্যার বিবাহ হয়, তবেই কন্তাক 


ত্রাঙ্মণত্ব সঞ্চারিত হয়েছিল । একবার 
বিখ্যাত চ্যবন খধি জানতে পারেন যে 


পূর্বন্প প্রাপ্ত হবে। ধর্মপরায়ণ রাজ! ; কুশিক বংশ হতে তার বংশে ক্ষত্রিয় 


্রক্মদত্ত রাজকন্যাদের শাপবৃত্বাস্ত জ্ঞাত 
হয়ে তাদের বিবাহ করেন । ব্রহ্মদত্ের 
স্পর্শে কন্তারা পূর্বের রূপ ফিরে পান। 
যে স্থানে কন্যার! পবনের শাপে কুক্জ 
হয়েছিলেন, সেই স্কানের নাম হয় 
কন্ঠাবক্জ-_বর্তমান কনৌজ। (রামায়ণ) 
কুশধ্বজ-_-€১) ইনি বিথিলার রাজা 
জনকের ভ্রাতা এবং সীতার থুল্লতাত। 
কুশধবজের দুই কন্যা মাগুবী ও শ্রুত- 
কীি যথাক্রমে দশরথ-পুত্র ভরত ও 
শএন্রকে বিবাহ করেন। সাংকাশ্ট। 
রাছ্যের রাজা স্থধন্া যুদ্ধে রাজা জনক 
কতৃক নিহত হলে কুশধ্বজ সেই 
রাজ্যের বানা হন। কুশধ্বজের 
“পূর্বপুরুষ নিমি $ নিমির পুর মিথি। 
এই মিথি হতে তার অধিকৃত রাজ্যের 
নাম হয় মিথিলা । যিথিব পুত্র জনক 
হতে পরবতা সমস্ত রাজাই জনক 
নামে অভিহিত হন। (রামায়ণ) 

(২) দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কুশ- 
ধ্বজ। কুশ্ধ্বজের কন্যা বেদবতী। 
বেদবতভীকে রাবণ অপমান করলে 
তিনি তাকে শাপ দিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ 
করেন । কুশধ্বজকে শুস্তদৈত্য রাত্রি 
কালে বধ করেন। ( রামায়ণ--উত্তর- 
কাণ্ড) 





( কুৎস-_একজন তৃগুবংশীয় 


সঞ্চারিত হবে। এই ক্ষত্রিয়ত্ব নিজের 

ংশে সঞ্চারিত হওয়৷ উচিত নয় মনে 
করে তিনি রাজ কুশিকের বংশ নাশ 
করতে সচেষ্ট হন, কিন্তু তার সমস্ত 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গাধিরাজ কন্যাকে 
চ্যবনবংশীয় খচীক মুনির সঙ্গে বিবাহ 
দেন। এই বিবাহের ফলে খটীকের 
জমদগ্নি নামে পুত্র হয়। জমদগ্রির পুন 
পরশুরাম | ( মহাভার ত-অন্থশাসন ) 
গোত্র 
প্রবর্তক খধি | ইনি অনেক খকৃমদ্বের 
বচয়িতা। একবার কৃ্স তার শক্র 
শুক কতৃকি কৃপমণ্যে নিক্ষিপ্ত হন, 
কিন্তু ইন্দ্র এ*র স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শুর্ঝকে 
হত্য। করে কুৎ্সকে উদ্ধার করেন । 
কুতবীর্য -চন্দ্রবংশের রাজা কণকের 
পুত্র । কণকের চার পুত্র। যথা-- 
রুতবীর্য, কৃতমৌজা, কৃতবর্, ও 
কৃতাগ্নরি। কৃতবীর্য অত্যন্ত উচ্ছত্খল 
প্রকৃতিসম্পর্ন ছিলেন। ইনি মহধি 
জমদগ্রিকে নিহত করেন। জমঘগ্রি- 
পুত্র পরশুরাম রুতবীের পুত্র 
কার্ডবীর্যাজনকে পরাস্ত করে ও 
হৈহয়বংশের বহুজনকে বধ ক'রে 
শেষে কার্তরীধাজুনিকে নিহত করেন । 
(মহাভারত ) 


কৃতবর্ধা ১২২ কপ 


কৃতবর্মা_ভোজবংকয় কৌরবপক্গীয় | বেদাধ্যয়নে তেমন ছিল না। ধনু. 
যোদ্ধা। ইনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে | ধিদ্যায় শরদ্ধানের অসাধারণ অন্থরাগ ও 
কৌরবপক্ষীয় অবশিষ্ট বীরদের অন্যতম। ; কৃতিত্ব দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে জানপদী 
পাগুব-শিবিরে নিদ্রিত পাগ্ডব বীরদের | নাম এক অপ্পরাকে তাঁর নিকট 
ধখন অশ্বখামা হত্যা করেন, তখন | প্রেরণ করেন। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে 
কৃপাচার্ধের সহিত রুতবর্মা শিবিরের | শরদ্বানের হস্ত হতে ধন্বীণ চ্যুত হয় 
দ্বার রক্ষা করেন। ইনি অভিমন্ু ! এবং কামবশে রেতংপাত ঘটে । সেই 
বধের সপ্তরধীর অন্যতম । যছুবংশ : রেত একটি শরস্তস্তে পতিত হয়ে 
ধ্বংসের সময় সাত্যকি কৃতবর্মার দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং তা থেকেই 
শিরশ্ছেদ করেন। (মহাভারত) একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ 
রুত্তিকা_€১) সপ্তধির মধ্যে বশিষ্টের করে। রাজা শান্তন্ এদের দেখতে 
স্ত্রী অরুন্ধতী ভিন্ন অবশিষ্ট ছয়জন পেয়ে কপা করে সম্ভতানের মত পালন 
খধির গ্রকে 'কত্তিকা" বলা হয়। ' করতে থাকেন এবং সেই জন্যই পুত্রের 
কত্তিকারা একদিন প্রাতে গঙ্গান্সান । নাম হয় রুপ ও কন্যার নাম হয় কপী। 
করতে গিয়ে অগ্রি সেবন করেন ।  শরদান্‌ তপোবলে এদের জন্ম- 
সেই অগ্নির তেজে তারা গর্ভবতী | বৃত্তান্ত জ্ঞাত হূয়ে রাক্ভবনে আসেন 
হন। পরে ভারা সকলেই :সই তেজ এবং কপকে শিক্ষা ছারা ধনর্বেদে 
হিমালয়ের শিখরে পরিত্যাগ করেন । পারশী করেন । কূপ নিজের পিতার 
সেই মিলিত তঞ৬ঃপুঞ্ত হতে কুমারের ন্যায় ধন্ুধিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হন। 
€কার্তিকেয়র ) জন্ম হয়। | পরে রুপ কুরুপাগুবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে 

(২) দক্ষের ৬০ জন কন্যার মধ্যে ূ থাকেন ও রুপাচার্য নামে পরিচিত 
কৃত্তিক] প্রভৃতি ২৭ জন চন্ধের স্ত্র | হলেন। মহাভারত-যুদ্ধে ইনি কৌরব- 
ছিলেন । চন্দ্র যা রোগাক্রান্ত ছিলেন . পক্ষে যোগদান করেন । অভিমন্থ্যবধের 
বলে তাদের গর্ভে “কান সন্তান হয় সঞ্তরঘীর মধ্যে কপাচার অন্যতম। 
নাই। (কাপিকাপুরাণ ) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি কৃতিত্বের সহিত 

(৩) ব্রদ্মার গুরসে সাবিত্বীর গর্ভে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে অবশিষ্ট কৌরব- 
কুত্তিক! প্রভৃতি ছয় জন জন্মগ্রহণ পক্ষীয়দের ভিনভনের ৮ধো ইনি 
করেম। (ব্রন্ষবৈবর্তপুরাণ ) একজন । যুদ্ধশেষে অশ্বামা যখন 
রুপ--খধি গৌ ৬মের পুত্র। গৌতমের । পাগুবপক্ষীয় বীরদের নিশীথে স্ুগ্ধ 
শরদ্ধান নামে এক পুত্র ছিল। শর- : অবস্থায় হত্যা করেন, তখন কৃতবর্মার 
বানের ধনুবিছ্যায় যেমন অনুরাগ ছিল, । সঙ্গে ইনিও শিবির-ঘারে ছিলেন। 


কপী 
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যুদ্ধশেষে পাগবরা একৈ সাদরে গ্রহণ 
করেন। পাওবদের মহাপ্রস্থানকালে 
কূপ পরীক্ষিতের শিক্ষক নিযুক্ত হন । 
কূপ চিরজীবীদের অন্যতম | 
রুগী-_মহধি শরদ্বানের কন্যা ও কপা- 
চার্ষের ভগিনী । ইনি এবং এপ্র ভ্রাতা 
রুপ শরম্তস্তে স্থলিত শরঘ্ানের রেতঃ 
হতে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তস্থ এদের 
রুপা করে প্রতিপালন করেছিলেন 
বলে এঁদের নাম হয় রুপ ও কুগী। 
দ্রোণাচার্য ক্রপীকে বিবাহ করেন । 
দড্রোণের এরসে ও কৃপীর গর্ভে অশ্বখাম। 
জন্মগ্রহণ করেন । 

রুম্ত_বিঝুর অষ্টম অবতার | মথরার 
রাকা উগ্রসেনের পুত্র কংশ অতি দ্ুদর্ণস্ত 
ছিলেন। বড হয়ে তিনি পিতা 
উগ্রসেনকে রাঁজাচ্যত ও নির্বাসিত 
করে নিজেই রাজা হন। কংশ 
ব্ুষ্ণিবংশীয় বন্তদেবের সঙ্গে নিজের 
ভগিনী দেবনীর বিবাহ ০ শ। বিবাত- 
কালে দৈববাণী হয় যে, দেবকীর অষ্টম 
গতের সন্তান কংশকে নিহত করবে। 
এই দৈববাণীতে ভীত হয়ে কংশ দেবকী 
ও বস্থদেবকে কারারুদ্ধ করে রাখেন । 
কারাগারে দেবকী ও বস্থদ্বের ছয়টি 
সন্তান হয়, কিন্ত সব কয়টিকেই কংশ্‌ 
হত্যা করে। সপ্তম সন্তান যখন গর্ভে, 
তখন জানা যায় যে, এই সন্তান স্থলক্ষণ- 
যুক্ত। রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপেই 


ইনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন বলে | যোগমায়া, 


রোহিণীর গর্ভে প্রেরণ করেন । জয্মের 
পর এই সস্তানের নাম হল বলরাম ।: 
কংশ অবশ্য সংবাদ পান যে, সপ্তম 
সম্ভতানের পর দেবকীর গর্ভপাত, 
হয়েছে । দেবকীর অষ্টমবার গর্ভধারণ- 
কালে কংশ কারাগারে আরে! কঠোর" 
রক্ষাবাবস্থা অবলম্বন করেন । জন্মরাত্রে 
বহুদেবের সম্মধে ভগবান এসে বলেন 
যে, আজ দেবকীর গর্ভে যে পুত্র জন্ম- 
গ্রহণ করনে, তা গোপালক নন্দের সী 
যশোদীকে দিয়ে, যশোদার সহ্যোজাত 
কন্যা দেবকীকে এনে দেবে । মধ্যরাত্রে 
মভামায়ার মায়াতে মথরার সকলেই 
অট্চতন্য ভিলেন । ভাত্ররুষ্ণাঈমী 
তিথিতে ক্রষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই 
বন্গদেন কৌশলে কারাগার হতে অষ্টম 
সম্মান কুষ্ণকে নিয়ে নন্দগৃহের উদ্দেশে, 
যন করেন । শেষনাগ পথপ্রদর্শক 
হিসাবে সাহাযা করে এবং যমুনার 
জলও গন্য তয়ে যায়। বন্তদেব 
অনায়াসে যমুনা অতিক্রম করে 
যশোদার অজ্ঞাতসারে সম্মান 
পরিবর্তন করে, কারাগারে দেবকীকে 
যশোদার কন্যাকে দিয়ে যান। কংশ 
এই কন্যার জন্মের সংবাদ পেয়ে 
কন্যাকে পাথরের উপর নিক্ষেপ করে 
তা। করতে চেষ্টা করেন, কিন্ত 
শিশুকন্তা এই বলে আকাশে 
অদৃশ্য হয়ে যায় যে" “আমি 
তোমাকে যে সস্তান 


বিষ্ক একৈ বহ্থদেবের দ্বিতীয়! স্ত্রী) হত্যা করবে সে জন্মগ্রহণ করে 
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জীবিত আছে এবং শনৈঃ শনৈঃ | দেশে ভীষণ বৃষ্টি ও জলপ্লাবনের টি 
প্রা হচ্ছে।” করেন। তখন কৃষ্ণ আঙ্গুলের উপর 
_ বহ্থদেব বলরামকে নন্দালয়ে প্রেরণ | সাত দিন ধরে গোবর্ধনপর্বত ধারণ 
করে, একত্রে উভয় ভ্রাতার শিক্ষার | করে,ইন্্রকে পরাভূত করে গোপগণের 
ব্যবস্থা করেন। পুত্রের বিপদাশঙ্থায় | গোধন ও দেশরক্ষা করেন । 
বহদেব নন্দকে মথুরা ভ্যাগ করে অবশেষে কংশ কৃষ্চবলরাষকে 
গোকুলে গমনের নিদেশি দেন। নন্দ | নিমন্ত্রণ করবার জন্য অক্তুরকে পাঠান । 
কষ ও বলরামকে নিয়ে গোকুলে । অক্রুরক্ুষ্ণকে কংশের নিমন্ত্রণ ও গুপ্ত 
প্রস্থান করেন। অভিসন্ধির কথা জানান। কৃষ্ণ ও 
ংশ তার ভবিষ্যৎ হত্যাকারীর | বলরাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে মথুরায় 
অন্গসগ্ধান করা অসম্ভব দেখে মথ্রার | চলে যান। 
সমত্ত শিশুদের হত্যা করার আদেশ মথরায় ছুই ভাই ক্রীড়াক্ষেত্রে 
দেন। পুতন] রাক্ষসীর সাহাঘ্যে কংশ | প্রবেশ করলে কংশ দুইজন মল্লযোদ্ধাকে 
অসংখ্য শিশুকে নিহত করেন। | এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বললেন। 
পুতনার বিধাক্ত শুন পান করলেই | তাদের গোপন অভিসদ্ধি ছিল যে, 
শিশুর! মুত্যুমুখে পতিত হ'ত? কিন্ত তারা কষ্চ-বলরামকে পরাজিত করে 
কৃষ্ণ এই পুতনার স্তন এমন কঠোর- | হত্যা করবে। কংশ গোপনে একটি 
ভাবে পান করেন যে, বন্বণায় পুতনা ] হস্তীকে নিযুক্ত করেন এই ছুরভিসন্ধি 
ততক্ষণাত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কংশ ৰ নিয়ে যে, যেন প্রয়োজন হলে হস্তাটি 
এইবার বুঝতে পারেন যে, কৃষ্ণই তার | এদের উভয়কেই পদদলিত করতে 
প্রধান শত্রু ; সেইজন্য নান1! উপায়ে ূ পারে। মল্পযোদ্ধারা কৃষ্ণ-বলরাম 
কৃষ্কে হত্যা করবার চেষ্টা করতে | কতৃর্ক পরাজিত ও নিহত হয় এবং 
থাকেন। কংশ-নিয়োজিত বক, অথ, ৃ হস্তীটিও তাদের হস্তে নিহত হয়। 
অরিষ্ট প্রভৃতি দানবরা কৃষ্ণের হাতে | তারপর কংশের রক্ষীদের হত্যা করে 
বিনষ্ট হয়। এই সময়ে কৃষ্ণ কালীয়- | কৃষ্ণ কংশকে নিহত করেন ও কারা রুদ্ধ 
নাগকে দমন করে কালিন্দীর জল | উগরসেনকে মুক্ত করে মথুরার সিংহাসনে 
বিষমুক্ত করেন। কৃষ্ণের পরামর্শে | প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পর কৃষ্ণ-বলরাম 


গোপগণ ইন্দ্রের পৃজা ত্যাগ করে, | মথুরায় পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে 
তাদের গোধনের আশ্রয়দাতা গোবর্ধন-। থাকেন। তদনস্তর সান্দীপনি নামে 
গিরির পূজা করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে | এক বেদজ্জের কাছে কষ শাস্ত্র অধ্যয়ন 


গোবর্ধপর্বত নিমজ্জিত করবার অন্য | করেন। সেইখানে তিনি পঞ্চজন 
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নামে সুমুদ্রচর ঠৈত্যকে বধ করে 
পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন। 

ঘারকায় বিদর্ভরাজ ভীম্মক-কন্যা 
রুক্সিণী কৃষ্ণকে মনে মনে পতিত্বে ধরণ 
করে চরমুখে কৃষ্ণের নিকট সে সংবাদ 
পাঠান। কৃষ্ণ রুক্সিণীকে বিবাহের 
প্রস্তাব করলে বিদর্ভরাজ ভীম্মক তার 
পুত্র রুক্পীর অমতে এই বিবাহে অসম্মত 
হন । কুষ্₹-বলরাম ন্বয়ংবর-সভায় 
উপস্থিত হয়ে তৎকালীন প্রথান্থযায়ী 
রুঝ্সিণীকে হরণ করেন । কুঝ্িণী রাজা 
শিশুপালের বাগত্বা ছিলেন । শিশু- 
পাল ঈধাঙ্থিত হয়ে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ 
করেন। কিন্তু পরিশেষে পরাজিত 
হয়ে স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন । রুক্সিণীর 
গর্ভে কৃষ্ণের প্রছ্ন্ন প্রমুখ দশ জন পুত্র 
ও চারুমতি নামে এক কন্তা হয়। 
রুক্সিণী ভিন্ন কৃষ্ণের জাম্ববতী, সুশীলা, 
সত্যভামা ও লম্ষ্ণা নামে চারটি 
প্রাধানা শ্ এবং .শল হাজার 
অপ্রধানা স্ত্রী ছিলেন। 

একবার সত্যভামার সহিত স্বর্গে 
ভ্রমণকালে সমুদ্্রমস্থনোখিত পরিজাত 
বৃক্ষ কৃষ্ণ নিয়ে আসেন। এই বৃক্ষের 
অধিকরিণী ছিলেন ইন্দ্রের ত্র 
শচীদেবী। স্ত্রীর জিনিস উদ্ধারের 
অন্য ইন্দ্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন 
বটে, কিন্তু কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত 
হন। কৃষের এই কাহিনী হরিবংশ 
ও ভাগবতে বিস্ত তভাবে বণ্নিত 
আছে। 
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কৃষ্ণ পাগবদের মাতুলপুত্র। ুস্থী 
কৃষ্ণের পিতৃঘসা। ভ্রৌপদীর শ্বয়ংবর- 
সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। এই 
স্বয়ংবর-সভাতেই পাগুবর্দের সহিত 
কৃষ্ণের প্রথম আলাপ-পরিচয় ও 
সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। নিজের অসামান্ত 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পরিচয়ের স্থুন্্ 
থেকেই পাগুবর। কৃষের অন্তরঙ্গ হয়ে 
ওঠেন। পাওবরা ন্যায়তঃ দ্রোপদী'কে 
লাভ করেছেন, এই অভিমত ব্যক্ত. 
করে রুষ্ণ সমবেত রাজাদের পাণ্ডবদের 
সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিবৃত্ত করেন। 
কৃষ্ণের পরক্ষমর্শক্রমেই বনবাসকালে 
অজুণন তাঁর ভগিনী স্থভদ্রাকে হরণ 
করে বিবাহ করেন। স্বভদ্রার 
বিবাহোপলক্ষে কৃ ইন্্রপ্রস্থে কিছুকাল 
বাস করেন। এই সময় অগ্নির অগ্্রি- 
মান্দ্য দূর করবার জন্য তারই প্রার্থনায় 
রুষ্ণাজুন ইন্দ্রের বাধা সত্বেও খাগুববন 
দাহন করেন। অগ্নি এই কাজের ভন্া 
কৃষ্ণকে একটি চক্র ওকৌমোদকী নামে 
গদ] দান করেন । 

মগধরাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণের মহাপরা- 
ক্রান্ত শত্রু ছিলেন । তার ভয়ে কষকে 
মথুরা ত্যাগ করে রৈবতক পর্বতের 
নিকট কুশস্থলীতে আশ্রয় নিতে হয় । 
যুধিষ্ঠিরের রাজনুয়যজ্জের পূর্বে কৃষ্ণ 





ভীম ও অজুন ছদ্মবেশে মগধে যান 


ও সেখানে কৃষের পরামর্শীন্ুযায়ী 
ভীম মঞ্যুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করেন । 
যুধিষ্টিরের রাজন্ুযযজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 


১২৬ ক্ষ 


স্ব 
হিসাবে ভীন্ম কুষকে অর্ধ্য দান করায় | কৃষের দশকোটি দুরধর্ধ নারায়ণী সেনা 
কুষের পিতৃঘসার পুত্র চেদিরাজ | ও অপর দিকে তিনি স্বয়ং নিরস্ত্র ও 


শিগুপাল ঈর্ধাধিত হয়ে কৃষ্ণের নিন্দা ূ যুদ্ধবিমুখ-এই ছুই পক্ষের মধ্যে 
করেন। পূর্বে কৃষ্ণ শিশুপালের শত | নির্বাচনের জন্য বয়:কনিষ্ট বলে আগে 


অপরাধ মার্জনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
ছিলেন। এইবার তিনি চক্রদ্বার] 
শিশুপালের শিরশ্ছেদ করেন । পাগুব- 
“কৌরবদের অক্ষক্রীড়া সভায় কৃষ্ণ 
অনুপস্থিত ছিলেন । তখন তিনি 
শীন্বরাজের সৌভনগর বিনষ্ট করতে 
বান্ত ছিলেন। দৃতক্রীড়া সভায় 
বন্ধ হরণকালে দ্রৌপদী লজ্জা থেকে 
ত্রাণ পাবার জন্য কৃষ্ণ, বিষুঃ ও হরিকে 
ডাকেন ; তখন স্বয়ং ধর্ম নানা বর্ণের 
ব্স্বের বপধারণ করে তাকে আবৃত 


করেন । 
যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরুপাগুব উভয়- 


পক্ষই সাহাধ্যপ্রার্থী হয়ে দ্বারকায় 
কৃষ্ণের নিকট আসেন । কুষ্খ তখন 
নিত্রিত ছিলেন । প্রথমে ছুর্যোধন 
রুষ্জের শিয়রে একটি 'উংকষ্ট আসনে 
এসে বসেন ও পরে অজুন এসে কৃষ্ণের 
পাদদেশে যুক্ত করে অপেক্ষা করতে 
থাকেন। কুষ্ণ জাগ্রত হয়ে প্রথমে 
অজুন ও পরেছুর্যোধনকে দেখেন এবং 
উভয় কর্তৃক নিজনিজ পক্ষে যোগদান 
করতে অন্থরদ্ধ হন। কৃষ্ণ তখন 
বললেন যে, যর্দিও ছুর্যোধন আগে 


এসেছেন, তবু অজুকেই তিনি আগে | ভিন্ন সম্পরন হ'ত ন]। 


দেখেছেন। অতএব উভয়পক্ষকেই 
তিনি সাহায্য করবেন। এক দ্দিকে 





অজ্নিকেই বেছেনিতে বললেন তিনি। 
অজুণন কৃষ্ণকেই বরণকরলেন ওছুর্যোধন 
নারায়ণী সেনা নিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে 
পাঁ্ুবদের অন্গরোধে কৃষ্ণ একবার 
শাস্তির দৌত্য করেন, কিন্তু তা নিক্ষল 
হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অজ্জুনের 
সারথ্য গ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে 
তিনি অঙ্জ্জনকে যে উপদেপ দিয়েছিলেন 
তাই “ভগবদ্গীতা”। এই যুদ্ধেতিনি 
বন্ধুভাবে পরাধর্শ দিয়ে পাগবদের 
জয়ে সাহায্য করেন। দ্রোণ-বধের 
জন্য যুধিষ্ঠীরকে মিথ্যাভাষণের পরামর্শ 
ও অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের 
পরামর্শ দিতে তিনি কুগ্ঠীত হন 
নি। কুরুক্ষেত্র-ুদ্ধে অস্ত্রধারণ না 
করবার প্রতিজ্ঞা! সত্বেও তৃতীয় দিনের 
যুদ্ধে ভীম্মের পরাক্রম দেখে তিনি 
স্বয়ং স্থদর্শনচক্র হস্তে ভীম্মকে বধ 
করতে অগ্রসর হন। ভীম্ম সানন্দে 
তাকে অভ্যর্থনা করেন এবং অজু 
সাহ্ছনয়ে তাকে নিবৃত্ত করেন । ভগ- 
দত্বের বৈষ্ণবাস্্র নিবারণ করে তিনি 
অজুবনের প্রাণরক্ষা করেন। জয়রথ, 
দ্রোণ ও কর্ণবধ কৃষের সাহায্য 
অশ্বথামা 
ব্রন্মশির নিক্ষেপে উত্তরার 
গর্ভস্থ সম্ভান পরীক্ষিংকে নিহত 


কফ 


করলে, কৃষ্ণ তাকে পুনরুজ্জীবিত 

করেন। 

কুরুদ্দেত্র-য্দ্ধের শেষে যুদ্ধাক্ষেত্র 
দর্শন করে গ্রান্ধারী কৃষকে অভিশ্মাপ 
দেন যে, এই জ্ঞাতিক্ষয়কর যুদ্ধ 
নিবারণে সমর্থ হয়েও যখন কৃষ্ণ তা 
নিবারণ করেন নি, তখন এই 'যুদ্ধের 
হুত্রিশ বৎসর পরে যছুবংশ ধ্বংস হবে 
ও রুষ্ণের অপঘাত মৃত্যু ঘটবে । 

যুদ্ধে জয়লাভের পর কৃষ্ণ দ্বারকায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। পরে যুধিষ্টিরের 
অশ্বমেধ যজ্ঞে তিপি পুনরায় হস্তিনা- 
পুরে আসেন ও যজ্ঞান্তে আবার 
স্বারকায় ফিরে যান। 

একবার বিশ্বামিত্র, কথ ও নারদ- 
মুশি ঘ্বারকায় .গলে যাদবগণ কুবুদ্ধি- 
বশতঃ কষ্ণপুত্র শাহ্বকে স্ত্রা-বেশে সজ্জিত 
করে খধিদের কাছে নিয়ে গিয়ে 
বলেন যে ইনি বক্র স্ত্রী, এর কি 
সম্তান হবে। মুনিরা প্রত'রণা ধরতে 
পেরে ভ্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে 
শান্থ এক লৌহমুষল প্রসব করবে, 
যদ্দার। যছুবংশ ধ্বংস হবে । পরদ্দিন 
'শাঞ্ধ মুষল প্রসব করেন এবং যাদবগণ 
'সেই মুষল চূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করেন। কৃষ্ণ। বলরায, উগ্রসেন 
প্রভৃতি যাদবশরেষ্ঠগণ কঠোরভাবে 
নগরে স্রাপান নিষিদ্ধ করেন। ক্রমে 
চতুর্দিকে নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখে 
কষ সকলকে সমুদ্রতীরগ্ প্রভাসতীর্ঘে 
ধগিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য 





১২৭ 


অনিল সপ পা সরস 


পুজা করতে বলেন ও মাত্র একদিনের 
ন্ত হরাপানের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করেন। সেখানে প্রচুর হ্থরাপানে 
উন্মত্ত যাদবগণ পরস্পরের সহিত কলহে 
প্রবৃতত হন। ক্রমে উত্তেজিত সাত্যকি 
কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করায় সকলে 
পাঁনপাত্রের আঘাতে সাত্যকি ও 
কষপুত্র প্রদুমকে কৃষ্ণের সম্ুখেই 
হত্যা করেন। তখন কৃষ্ণ একমু্ি 
তৃণ হাতে নিতেই সেই তৃণ লৌহ-" 
মুষলে পরিবতিত হ'ল এবং তন্ার' 
বহু যাদবকে হত্যা করলেন। সেখানে 
কার লমন্ত তৃণই মুষলে রূপান্তরিত 
হওয়ায় তদ্বারা যাদবগণ পরস্পরকে 
হত্য! করে যছুধংশ ধ্বংস করেন । কৃষ্ণ 


। বল্রাম ধণবাসা হবার সঙ্কল্প করে 


সারথি দারুককে অভুর্নের কাছে 
সংবাদ জানিয়ে পাঠান। _ ইতিমধ্যে 
বলরাম দেহত্যাগ করেন এবংদুর থেকে 
ভূমিতে উপবিষ্ট কুষ্ণকে মৃগন্রমে এক 
ব্যাধ পাঁদমূলে শরবিদ্ধ করায় তার মৃত্য 
হয়। হস্তিনাপুরে সংবাদ পেয়ে অজুন 
ঘ্বারকায় এসে কৃষ্ণ প্রভৃতির সংকার 
করেন ও যাদব-রমণীদেরনিয়ে হৃস্তিনা- 
পুরে আসেন । দ্বারক] সমুত্রগর্ভে লীন 
হয়। পথিমধ্যে অনেক যাদব রমণী 
দ্থ্য কতৃকি অপহৃতা হয় এবং কৃষ্ণ- 
বিহীন অঙ্জুন তার প্রতিকারে অসমর্থ 
হন। মহাভারতে কৃষ্ণের স্থান অতি 
উচ্চে। তিনি বিষ্ণুর অবতার । ইনি 
যছুবংশের রাজা না হয়েও সর্বেসর্বা 


কৃফা ১২৮ কৃষফ্ন্বপায়ন 


চালক ছিলেন। নানা প্রক্ষিপ্ত ও | ধৈপায়ন-ঘবীপ হয়েচে অয়ন ( আশ্রম্ব ) 
অলৌকিক ঘটনায় রুষ্ণচরিত্র জটিলতা | যার। কারণ ব্যাসদেব স্বীপে জন্ম- 
প্রাঞ্ধ হয়েছে । শ্রীষত্তগবদগীতায় কৃষ্ণ | গ্রহণ করেছিলেন । কুরুবংশীয় চে্দি- 
বলেছেন যে, যখন ধর্মের গ্লানি ও | ব্লাজ উপরিচরবন্থ মুগয়াকালে তার 
অধর্মের অত্যু্খান হয় তখন আমি | বূপবতী স্ত্রী গিরিকাকে স্মরণ করে 
নিজেকে স্যটি করি । সাধুদের পরি- | কামাতুর হয়ে ্থলিত শুক্র এক শ্েন- 
ত্রাণ দুড়তের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের | পক্ষীর সাহায্যে স্ত্রীর নিকট প্রেরণ 
জন্য আমি যুগে যুগে আবিভূ্তি হই । |;করেন। পথে অন্য এক শ্তেনের 
তার ধর্মরাজ্য স্থাপনের অন্তরায় ছিলেন | আক্রমণে উক্ত শুক্র যমুনার . জলে 
শক্তিশালী রাজা জরাসন্ধ ও শিশু- ূ নিপতিত হয়। অভ্রিকা নামে মতস্- 
পাল। এদের দুইজনকে নিহত করে রূপিণী খধি-শাপপগ্রস্তা এক অপ্সরা সেই 
রুষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে কৌরবদের বিনাশের ; শুক্র গ্রহণে গর্ভবতী হয় এবং ধীবর 
জন্ত পাগুবপক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধে! কতৃক ধৃত হয়ে এক পুত্রও এক কন্যার 
ইনি অজুনের সারথি হন এবং যুদ্ধের | জন্মদানপূর্বক শাপমুক্ত হয়ে আকাশ- 
প্রারস্তে গীতার দার্শনিক তত্ব ব্যাখ্যা ! পথে অন্তহিত হয়। এই কন্যা ধীবর' 
করেন । বৈষ্ণব মতে শ্রীরুষ্ণ ঈশ্বররূপে : কর্তৃক পালিতা হয় এবং তাহার গাত্তে 
কল্পিত হয়েছেন। তিনি পরমাত্মা ূ মতন্তের গন্ধ থাকায় নাম রাখা হয় 
ও রাধা তার হলাদিনী-শক্তি। ভক্ত ৰ মত্ম্তগন্ধা। এই কন্যা ধীবরের খেয়্।- 
হচ্ছেন জীবাত্মা। নৈরিক পধি রুষ্ণ, ৰ নৌকা পারঙঈ্পার করত। একদিন 
মহাভারতের রাজনীতিক ও যোদ্ধা! | পরাশর মুনি নদী পারাপারের সময় 
রুষ্ণ, গীতার দার্শনিক রুষ্ণ, বৈষ্ণবদের এই কন্যাকে নৌকা চালন1 করতে 
প্রেমাম্পদ রূষ্ণচ ও পৌরাণিক কুষ্ণ | দেখে, তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গম 
মিলে এক অবতারের স্থ্টি হয়েছে । ূ প্রার্থনা করেন। উন্মুক্ত নদীবক্ষে এই 
রুষ্তা_দ্রৌপদীর অন্য নাম। রাজ! ' কার্ষে রত হওয়া মংস্তগন্ধা লজ্জা 
ক্রপদ দ্রোণ কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় ' বোধ করলে, পরাশর নদীমধ্যে 
দ্রোণকে বধ করবার জন্য তিনি একটা | কুজ ঝটিকা স্থ্টি করেন। অতঃপর 
যজ্জম করেন। এ যজ্ঞ হতে বৃষ্টছ্যয় | পরাশর সত্যবতীর (মত্স্যগন্ধা! ) 
নামে এক পুত্র এবং কৃষ্ণা নামে এক | গর্ভসঞ্কার করেন এবং তপোবলে তার 
কন্যা জন্মে; এই কন্তাই ভ্রৌপদী | গাত্রের ম্স্গন্ধ দূর করে সুগন্ধযুক্ত 
(দ্রৌপদী দেখ; ভাগবত ও মহাভারত) |] করেন। যংস্যগন্ধা যমুনার হ্বীপে 
কৃষ্ণছৈপাস্বন--ব্যাসদেবের নাম। ূ এক পুত্র প্রসব করেন। হ্বীপে জাত, 


কৃফদেপার়ন 


বলে এই পুত্রের নাম হস্ব হৈপায়ন 
এবং কৃষ্ণবর্ণ বলে তার নাম কৃষ্ণ। 

ধীবররা এই ম্স্াকন্তাকে দাসরাজ 
বস্থর হস্তে অর্পণ করেন । ইনি কন্তাকে 
প্রতিপালন করে এর দশম রাখলেন 
স্ত্যবতী। 

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার মাতা সত্যবতীর 
আদেশে তপন্যায় রত হনও পরে বেদ 
বিভক্ত করে “ব্যাস' (বিভাগ-কর্তা ) 
নামে বিখ্যাত হন । ইনি মহাভারতের 
রচয়িতা। পুত্র শুক ও বৈশম্পায়ন 
প্রভৃতিকে ইনি বেদ ও মহাভারত 
অধ্যায়ন করান। ইনি আঠারোখানি 
পুরাণ এবং আঠারোখানি উপপুরাণ 
রচনা করেন। 

মহারাজ শাস্তন্থ দ্ৈপায়ন-জননী 
দাসরাজপালিতা৷ সত্যবতীর রূপে মুগ্$ 
হয়ে একে বিবাহ করেন। 

ব্যাসদেব সত্যবতী ও শাস্তন্গুর 
পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষের বৈপিত্রেয 
ভ্রাতা । শাস্তন্থ থেকে জন্মেজয়ের 
রাজত্বকাল পর্যস্ত সাতপুরুষকাল ইনি 


নান! সছৃপদেশ দান করেন। ইনি 
মহাজ্ঞানী, মহীযোগী, সর্বশাস্ত্রবিশারদ 
ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ। 
দ্রৌপদীর বিবাহের বিধান ইনিই 
দিয়েছিলেন। কুষ্ণবর্ণ বলে এ'র নাম 
ছিল কৃ্ণ। পিঙ্গল জটা-শমশ্রুসম্পন্ন 
 ব্যাসের চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত ছিল । 


৯২৯ 


শির ক ৮ 


: ককৃফদৈপায়ন 
চলে যান ও যাবার সমস্ব মাতাকে 
বলেন যে, তিনি তাকে ন্মরণ করলেই 
উপস্থিত হবেন । বৈপিক্েব-ভ্রাতা 
বিচিত্রবীর্ষের অকালম্ৃত্যুর পর, মাত! 
সত্যবতীর অনুরোধে কেবল ধর্ম- 
পালনের জন্য ইনি বিচিত্রবীর্ষের ছুই 
স্ত্রী অন্বিকা ও অন্বালিকার গর্ভে ছুই 
পুত্র (ধৃতরাষ্ট্রী ও পাণ্ডু) উৎপাদন 
করেন। শয়নগৃহে ব্যাসদেবের ভীষণ 
রূপ-দর্শনে অ্থিক1 চক্ষু মুদ্রিত করেন $ 
ফলে ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং অপর এক দিন শয়নগৃহে 
ঘৈপায়নকে দেখে অস্বালিকা একেবারে 
পাত্বর্ণ হয়ে যান» সে কারণ, তার 
পুত্র 'পাও্ড' পাঙুবর্ণ হন। এতে 
সতাবতী দুঃখিত হয়ে অস্বিকাকে 
পুনর্বার ধ্যাসের নিকট গমন করতে 
বলেন। অস্বিকা খষির রূপ ও 
গন্ধের ভয়ে নিজে তাঁর সমীপস্থ না 
হয়ে এক স্থন্দবী পরিচারিকাকে 
নিজের বসনভূষণে সজ্জিত করে প্রেরণ 


। করেন। এই দাসীর গর্ভে বিদুরের 
বর্তমান ছিলেন ও এ বংশের সকলকে ' 


জন্ম হয়। অপরের ক্ষেত্রে উত্পাদিত 
এই পুত্রদ্দের সহিত ব্যাসের কোনরূপ 
আত্মীয়ত। ছিল না। ব্যাসের বরে 
সপ্য় দিব্যচক্ষু লাভ করে ধৃতরাষ্ট্রকে 
বুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যথাযথ বিবরণ দেন। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ইনি কুরু-পাগ্ডব 
রমণীদের চক্ষুর সমক্ষে জাহুবী থেকে 
উত্থিত মৃত আত্মীয়ন্বজনদের প্রত্যক্ষ 


ূ ইনি জন্মগ্রহণের পর পরাশরের সঙ্গে] করান। জ্ঞাতিবধের পাপক্ষালনের 


ক 


কেকস 


জন্ক ইনি যুধিষ্টিরকে অশ্বমেধ-যজ 
করতে উপদেশ দেন । 

“মহাভারত' রচয়িতারূপে তিনি 
বিখ্যাতণ অষ্টাদশপুরাণের স্থষ্টিকর্তা 
রূপেও তিনি খ্যাত । বেদ-বিভাগ- 
কর্তা বলে তিনি 'বেদব্যাস' নামে 
পরিচিত । 


কেকত্- চন্দ্রবংশীয় রাজা । এর কন্তা। : 


কৈকেয়ীর সঙ্গে স্যবতশীয় দশরথের 
বিবাহ হয়। (রামায়ণ ) 
কেতুঁ-এক দানব। দানব বিপ্র- 


চিত্তির ওরসে ও পিংহিকার গর্ভে এর 
এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রাহু। 
সমুদ্রমন্থনকালে দেবতার ছন্মবেশে এই | 


জন্ম । 


দানব অন্যান্য (দবতাদের সহিত 
অম্ৃতপানে প্রবৃত্ত হয়। কে অমৃত 
পৌছবার পূর্বেই সুর্য ও চন্দ্র একে 
দানব বলে চিনতে পেরে এর 
উপস্থিতি অন্ঠান্ত দেবতাদের জ্ঞাত 
করান । তখন বিষ চত্রদ্ধারা কেতুর 
ছুই বাহু ও মন্তক ছেদন করেন ? কিন্ত 
সামান্যমাত্র অমৃত পান করায় এই 
দানব অমর হয় এবং. ছিন্ন-মস্তক হয়েও 
বিনষ্ট হয় না। এই দানবের মন্তক- 
ভাগের নাম রাহ ও দেহভাগের নাম 
কেতু বলে অভিহিত হয়। চন্দ্র ও 
সূর্যের প্রতি ক্রোধবশতঃ গ্রহণের 
সময় রাহু চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে। 
হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহ ও কেতু গ্রহ- 
মধ্যে পরিগণিত। উভয়েই অশুভ গ্রহ । 
কেতুধর্মা-ত্রিগর্তদেশীয় রাজকুমার । 


১৩০ 


কেশরী 
যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করে 
অজুরনকে অশ্ব-রক্ষার জন্য প্রেরণ 
করেন। সেই সময় জ্যেষ্ট ভ্রাত। 
'সুর্যধর্মার আদেশে কেতুধর্মী সমস্ত 
অশ্বকে আবদ্ধ করেন। এই জন্য যে. 
যুদ্ধ হয় তাতে অজুরনের হস্তে ছুই 
জনই নিহত হন। (মহাভারত ) 
কেতৃমতি-__গদ্ধবীঁয় হ্ন্দরী। কেতু- 
মতি, বস্থধা ও নর্মদ|! নামে তিন 
কন্তাকে মাল্যবান, স্থমালী ও মালী 
নামে তিন ভাতা বিবাহ করে। 
সুমালী হতে কেতুমতির গর্ভে প্রহস্ত, 
আকম্পন, বিকট, কালিকা মুখ, ধুত্রাক্ষ, 
। দণ্ড স্পার্খ স্বংহবাি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ 
. নামে দশ পুত্র এবং কুস্তনসী, কৈকসী, 
পুষ্পোষকটা1 ও বাকা নানে চার কন্যা 
জন্মগ্রহণ করে। (রামায়ণ__উত্তর1) 
কেতৃমান-_-(১) কলিজদেশের রাজা 
শ্রতায়ুর পুত্র কেতৃমান কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে ভীমের হাতে নিহত হন । (মহা 
ভারত-_ভীম্ম )। (২) কশ্তাপের অন্য- 
তমা স্ত্রী ও দক্ষের অন্যতমা কন্যা দশ্থুর 
গর্ভে যে সকল দানব জন্মগ্রহণ করে, 
তন্মপ্যে কেতুমান অন্যতম | 

( মহাভারত-_ আদি ) 
কেশব--কেশী নামক দানবকে বধ 
করেছিলেন বলে গ্রীক কেশব নামে 
বিখ্যাত হন । (ক্রহ্গবৈবর্তপুর্াণ ) 
কেশরী-বানররাজ। পুথ্ধিকাস্থ্লী 
নামে অক্ষর এর রূপে মোহিত হয়ে 
একে বিবাহ করে। এ অঞ্সরা কোন. 


পপ সাত পেপে শা 


সা, পপ ভা অপ ১০ সপ 


উজ 
রোমানা পপ 


কেশিনী 
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কৈষেযী 


খধির শাপে বানরীরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল | কুশ্বীশ্ব--রাজধি কথা দক্ষেব জয় ও 
এবং কেশরীর সঙ্গে বিবাহ হবার পর | স্থপ্রভা নামে ছুই কন্যাকে বিবাহ 


এর নাম হয় অস্না। কেশবীর ক্ষেত্রে 


করেন। তীর প্রথম স্ত্রী জয় মহা- 


অঞ্রনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়1*] তেজন্বী মন্ত্রবপ পঞ্চাশটি পুত্র প্রসব 
হনুমান স্থুগ্রীবের অধীনে রামকে ! করেন এবং স্থপ্রভার গর্ভে সংহার 
সাহায্য কররার জন্য লঙ্কীয় রাবণের ; নামে শান্ত্রবূপ পঞ্চাশটি পুত্র জন্মগ্রহণ 


সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। (রামায়ণ) 


করে। এর] জ্স্তকাস্ত্র নামে গ্রসিদ্ধ। 


কেশিনী--০১) সগররাজার অন্যতমা | (রামায়ণ) 
্রী। ইনি বিদর্তরাজের কন্যা । এর | ঠককেয়ী-_কেকয়-রাজকন্যা। অযো- 


গর্ভে অসমপ্রের জন্ম হয়। 


(২) নলরাজার স্ত্রী দময়্তীর : 


পরিচারিক]। এর সাহায্যে দীর্ঘ 
বনবাসের পর নলের সহিত দময়স্তীর 
মিলন হয়। ( মহাভারত--বন ) 
€৩) কশ্থাপের অন্যতম কন্য!। 
দক্ষের অন্যতম] কন্যা ও কশ্ঠপের খ্ী 
কপিলার গর্ভে এর জন্ম হয়। 

(৪) বিশ্রবা মুনির অন্যতম! স্ত্রী 
কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুস্তকর্ণ, শূর্পনখা 
ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগব ত) 
কেশী-কংশের অন্থুচর কেশী দানব। 
শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করবার জন্য কংশ 
একে বুন্দীবনে পাঠালে সে অশ্বরূপ 
ধারণ করে গোপগণের উপর নানারূপ 
অত্যাচার আরম্ত করে। তাদের 
গাভীর বধ করে মাংস ভক্ষণে 
প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণ তার কাছে গেলে 
সে কৃষ্ণকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। 
তখন কষ্চ তার মুখের মধ্যে বিশাল 
বাহু প্রবেশ করিয়ে, শ্বাসরোধ করে 
» কেশীকে হত্যা করেন। 


ধ্যার রাজা দশরথের মধ্যম স্ত্রী ও 
ভরত-জননী | দেবাস্থুরের যুদ্ধে আহত 
হয়ে কৈকেয়ীর সেবায় সত্বর আরোগ্য- 
লাভ করায়, রাজ] দশরথ তাঁকে একই 
সময়ে ছুইটি বরদানে প্রতিশ্রুত হন। 


৷ কিন্ত কোন অভাখ ন৷ থাকায়, কৈকেয়ী 


পরে বর গ্রহণ করবেন বলে ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। দশরথ যখন জোট্টপুত্র 
রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে 
নিজে রাজ্যভার থেকে বিদায় গ্রহণ 
করবেন বলে স্থির করেন, তখন দাসী 
মন্থরার কু-পরামর্শে ও প্ররোচনায় 


 কৈকেক়ী পূর্বপ্রতিশ্রত সেই ছুই বর 
প্রার্থনা করেন। 


এক বরে তিনি 
রামের চৌদ বংসর বনবাস এবং অপর 
বরে ভরতের সিংহাসন গ্রহণ প্রার্থনা 
। করেন। এই দুই বর ব্যতীত অন্য 
কোন বর চাইবার জন্য, অনুয়োধ 
করলে, দশরথের সমস্ত কাকুতি-মিমতি 
ব্যর্থ হয়। কৈকেয়ী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে 
বলেন যে, এই বর তীর চাই-ই, 
অন্যথায় তিনি আত্মহত্যা কর়বেন। 


কৈকদী  কৈটভ 
রাম বিমাতার মুখে এই কথ শ্রবণ | এসেছ, কিন্তু প্রদোষকালে উপস্থিত 
মান্রই পিতুসত্য রক্ষার জন্য বনগমন | হয়েছ ব'লে তোমার পুত্রগণ রাক্ষস 
করেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ তার | হবে। কৈকসীর অন্থনয়ে শেষ পর্যস্ত 
অন্থগামী হন। ভরত তখন মাতুলা- ; তিনি বলেন যে, কার কনিষ্ঠ পুত্র 
লয়ে। দশরথের পুত্রশোকে মৃত্যু ধামিক হবে। যথাসময়ে বিশ্রবার 
হয়। ভরত অযোধ্যায় উপস্থিত | রসে কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুস্তকর্ণ, 
হতেই পটপরিবর্তন হয়? তিনি স্থির | শূর্পণখা ও বিভীষণের জন্ম হয়। 

করেন যে, রামকে ফিরিয়ে আনবেন. | কৈটভ-_প্রল়-সমূদ্রে বিষণ যখন 
এবং মাতা কৈকেয়ীকে এজন্য যথেষ্ট ! অনস্তনাগের দেহের উপর যোগনিদ্রায় 
ভৎ্খসনা করেন। কৈকেয়ী তখন | মগ্ন ছিলেন, তখন তার নাভিপদ্মে ত্রহ্ধা 
উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি কত | উৎপন্ন হন। বিষণ কর্ণমল হতে ছুই 
বড় অন্যায় করেছেন। তিনিও ভরতের | অস্থর নির্গত হয়ে কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল 
অস্থগমন করেন রামকে ফিরিয়ে | অবস্থায় বাস করতে থাকে । বঙ্গ 
আনার জন্য । (রামায়ণ ) ূ এদের দু'জনের মধ্যে বায়ু চালনা 
কৈকসী--রাবণাদির মাতা । রাক্ষস- | করে জীবনের সঞ্ধার করেন । 
রাজ সুমালীর গুরসে ও তার শ্রী) এদের একজনের শরীর কোমল 
কেতৃমতীর গর্ভে কৈকসীর জন্ম হয়। বলে নাম হয় মধু ও অপরের 
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এর অন্য নাম নিকষা। 
স্থমালী তার কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্য- 


লোকে এসে কুবেরের ধনৈশ্বর্ধ দেখে ! 


কুবেরের পিতা বিশ্রবা মুণিকে পতিত্বে 
বরণ করতে বলেন। কৈকসী তগন্তা- 
রত বিশ্রধার কাছে গিয়ে অধোমুখে 
মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে অস্কন করতে 
থাকেন। বিশ্ব তার পরিচয় ও 
আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে, 
তিনি ত্বার পরিচয় দিয়ে মুনিকে 
তপোবলে তার আগমনের উদস্ঠ 
জেনে নিতে বলেন। বিশ্রবা তখন 
ধ্যানে তার উপস্থিতির উদ্দেশ জ্ঞাত 
হয়ে বলেন যে, তুমি পুঞ্ লাভের উদ্দেশ্তে 


একবার | শরীরের গঠন কঠিন বলে নাম হয় 


কৈটভ। এই ছুই দানব বলদীপ্ত 
হয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে। 
হহ্ষা সন্তস্ত হয়ে পদ্মনাল কম্পিত 
করে বিষুণকে জাগরিত করেন । বিষুঃ 
দুই দানবকে স্বাগত জানিয়ে তাদের 
সঙ্গে যুদ্ধে প্রবুত্ত হন; কিন্তু সহশ্র বৎসর 
যুদ্ধ করেও তারা ক্লান্ত হন না। তখন 
তারা বিষ্ণুর উপর গ্রীত হয়ে তাকে বর 
প্রার্থনা করতে বলে। বিষণ বলেন 
লোকহিতার্থে আমি এই বর চাই যে, 
তোমরা আমার বধ্য হও। এই বাক্য 
শ্রবণান্তে মধু ও কৈটভ বলে যে, তুমি 
অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং 


এই বর দান কর, আনর] যেন 
তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করি । বিষুঃ 
*“তথাস্ত” বলে স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও 
অনাবৃত স্থান না 'পয়ে, আপন 
অনাবৃত জান্ুর উপর দধু ও কৈটভের 
মস্তক ন্ুদর্শনচক্রে ছিন্ন করেন। এই 
ছুই দৈত্যের শরীর-নিংস্যত মেদ সাগর- 
জল আবৃত করে পৃথিবীর স্তি করে। 
সেইজন্য পৃথিবীর নাম হয় মেদিনী। 
টৈলাস--পর্বত। মহাদেব 
কুবেরের বাসস্থান । মানস সরোবরের 
উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত হিমালযের 
চূড়া । 

কোজাগর--শর্কালে দুর্গাপূজার 
পর যে পৃণিমায় লক্মীপূজা! হয়, তাঁকে 
কোজাগরী পুধিমা বলে। “কো 
জাগতাঁ” হতে এই কথার উৎপত্তি 
অর্থাং কে জেগে আছে। পুরাণের 
মতে এদিন রাত্রে লক্মীদেবী এসে 
বলেন, কে জেগে আছ, আজ আমি 
তোমাকে ধন দেব। এইজন্য কোজা- 
গরী পুণিমার রাত্রিতে জাগরণের প্রথা 
আছে। 

কোশজ- কাশীর উত্তরে অযোধা! 
প্রদেশের সন্গিহিত সমস্ত ভূ-ভাগ। 
কোশল রাজ্য 'উত্তর' ও “দক্ষিণ নামে, 
দুই ভাগে বিভক্ত | রামের রাজধানী 
অযোধ্যার নাম দক্ষিণ কোশল এবং 
অযোধ্যাব উত্তর প্রদেশের নাম উত্তর 
কোশল । ইক্ষাকুবংশীয় রাজার রাজ্য। 
কৌন্তেয্স-_যুধিষ্টিরাদি কৃস্তী পুত্রদের 





ও 
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সকলকেই বলা হয়। এতদ্বাতীত 
অজ্জরনকেও বিশেষভাবে কৌন্তেয্র বলা 
হয়। 
কৌমোদকী--অন্ি-প্রদত্ত কৃষ্ণের 
গদ1। খাওনদাহন কালে অগ্নি বরুণের 
নিকট হতে যাঞা ক'রে কৃষ্ণাজুণিকে 
যে সকল অস্ত্র দেন, তন্মধ্যে কষ্ণকে 
কৌমোদকী গদা ও স্থদর্শনচত্র দান 
করেন। 

কৌরব- ধৃতরাষ্ট্র ও পা্_ছুইজনই 
কুরুবংশজাত, সেই জন্য এই দুজনই 
কৌরব। কিন্তু সাধারণতঃ ছুযোধনদের 
বংশকেই কৌরব এবং তদের পক্ষকে 
কুরুপক্ষ বল! হয়ে থীঁকে । 
কৌরব্য-€১) কশ্তুপের অন্যতমা' স্ত্রী 
ও দুক্ষকন্য। ক্রু হতে যে সকল নাগ 
জন্মগ্রহণ করে, কৌবব্য তাদের মধ্যে 
অন্যতম। (মহাঁভারত--আদি )। 
(২) বশিষ্ঠ-বংশীয় মহধি কৌরব্য 
একজন গোত্র-গ্রবর্তক খধি ছিলেন ।' 
কৌশল্যা_অযোধ্যার রাজা দশরথের 
প্রধান! স্ত্রী রামের জননী । ইনি 
কোশালাধিপতির কন্যা । দীর্ঘকাল 
নিঃসস্তান থাকায় দশরথ পুত্রেসিষজ্ঞ 
করেন এবং তারই ফলে কৌশল্যার 
গর্ভে রামের জন্ম হয় । তিনি চিরনআর, 
মধুরত্বভাবা ও ন্রেহশীলা! ছিলেন । 
তার ধৈর্যের চরম পরীক্ষ। হয় পুত্র 
রামের বনবাসকালে । তিনি প্রথমে 
পুত্রকে বনগমনে নিবৃত করতে চেষ্টা 
করেন, কিন্তু পিতৃসত্যপালনে নিষ্ঠা 


কৌশিক 


১৪৪ কোশিক 





ও অপূর্ব ধর্মগ্রাণত৷ দর্শনে তিনি 
পুত্রবিরহ-ছুঃখতুচ্ছ করে বামকে সম্মতি 
দেন ও আশীর্বাদ করেন। চৌদ্দ বৎসর 
পরে রাম অধোধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
করলে অশ্বমেধযজ্ঞের পর কৌশল্যার 
মৃত্যু হয়। (রামায়ণ ) 

কৌশিক--0১) একজন তপন্থী 
ব্রাঙ্মণ। ইনি একদিন বৃক্ষের তলদেশে 
উপবেশনপূর্বক শাস্্রপাঠে রত থাকা- 
কালীন এক বলাক1 স্ত্রৌনবক) এপ্র 
মন্তকোপরী পুরীষ ত্যাগকরে । তিনি 
তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উধের্ব দৃষ্টিপাত করা৷ 
মাত্র উক্ত বলাকা ভন্মীভূত হয়। 
কৌশিক নিজের কৃতকর্মের জন্য অতিশয় 
দুঃখিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় ভিক্ষার 
জন্য এক গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হ্য়। 
কর্মব্যস্ত গৃহিণী তাকে একটু অপেক্ষা 
করতে বলেন। কিন্তু সেই সময় গৃহ- 
প্রত্যাগত শান্ত ও ক্ষুধার্ত স্বামীকে দেখে 
সাধবী স্ত্রী ভিক্ষাদান না করেই স্বামীর 
সেবায় রত হন। অতঃপর ভিক্ষার্থী 
ত্রাহ্মণকে ম্মরণ করে উক্ত নারী লঙ্ভিত 
হয়ে ভিক্ষা দিতে যান। কৌশিক 
ভিক্ষাদানে এই বিলম্ব দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হয়েছিলেন । তখন গৃহিণী বলেন যে, 
স্বামীই আমার পরম দেবতা, সেইজন্য 
তাঁকেই আমি সর্বাগ্রে সেবা করেছি । 


গৃহিণী তাকে বললেন যে, পতিসেবাই 
তার শ্রেষ্ট ধর্ম | তাই তিনি এই ধর্মের 
ফলে বলাকার মৃত্যু সংবাদ জানতে 
পেরেছেন বটে, কিন্তু তিনি মথার্থরূপে 
ধর্মের মর্ম জানতে পাবেন নি। 
মান্ুয়ের ক্রোধই তার পরম শক্র-- 
যিনি অক্রোধ ও মোহহীন-_-দ্রেবতারা 


. তাকেই যথার্থ ত্রাহ্ণ মনে করেন। 





উত্তরে কৌশিক বলেন যে, তুমি স্বামীকে : 


শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে ব্রাহ্মণকে অপমান 
করলে, কিন্ত ব্রাহ্মণ যে পৃথিবী দ্ধ 


এরপর গৃহিণী কৌশিককে মিথিলা- 


বাসী ধর্মব্যাধের কাছে গিয়ে ধর্মশিক্ষা 
করতে নিদেশি দেন। তখন কৌশিক 
ধর্মব্যাধের কাছে গিয়ে ধর্মোপদেশ 
ও পিতামাতার সেবার ফল সম্বন্ধে 
উপদেশ প্রাপ্ত হন। তারপর গৃহে 
ফিরে গিয়ে কৌশিক পিতামাতার 
সেবায় নিযুক্ত হন। € মহাভারত-- 
বনপর্ব ) 

(২) জনৈক ব্রাঙ্মণ-তপন্বী। 
গ্রামের 'কাছে নদীর নিকট বাস 
করতেন । সদা সত্য বলার প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন বলে তিনি সত্যবাদী 
নামে বিখ্যাত হন। একদ। দক্যর 
ভয়ে কতিপয় ব্যক্তি তার তপোবনে 
আশ্রয় নেয়। তাদের সন্ধানে দক্থ্যরা 
কৌশিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে 
যে, তিনি কয়েকজন লোককে এদিকে 
আসতে দেখেছেন কিনা? কৌশিক 
তখন প্রতিজ্ঞানুসারে বলেন যে, সেই 
লোকেরা এই বনে আশ্রয় নিয়েছে । 
তখন দস্থ্যদল সেই ব্যক্তিদের খুজে 


করতে সক্ষম তা কি তুমি জান? তখন | তাদের হত্যা করে। ধর্মের হুম্্মতত্ 


কৌশিকী 
জানার জন্ত কৌশিক নরকে গিষে- 





ছিলেন। ( মহাভারত ) 
কৌশিকী--উমার দেহসভূতা দেবী- 
বিশেষ। ইনি শরিফের আদেশে 


যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
বস্থদেব কতৃক যশোদার কাছ থেকে 
অপহৃত হয়ে কংস হস্তে নিহত হবার 
জন্গ নীত হলে, কংসের হাত 
হতে চ্যুত হয়ে আকাশমার্গে উঠে 
ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কংসের হত্যা- 
কারী জন্মগ্রহণ করেছে। ইনি ইন্দ্র 
কতৃক পূজিত হয়ে বিদ্ধ্যাচলে বিদ্ধা- 
বাসিনীবূপে স্থাপিত হন। 

মাকপ্ডেয় পুরাণ মতে ইনি শুস্ত- 
নিশুচ্কের যুদ্ধকালে কাত্যায়নীর শরীর 
হতে বহির্গত হন। কোষ হতে 
নির্গত হওয়ায় এখর নাম হয় কৌশিকী। 
নিশুস্ত হিমালয়ে এর রূপ দেখে মুগ্ধ 
হয়ে বিবাহেরপ্রস্তাব করেন। কৌশিকী 
বলেন_যে আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী 
হবে তাকে আমি বিবাহ করবো । 
এই ঘটনা অবলম্বন করে, শুভ্ত-নিশুভ্তর 
সঙ্গে কৌশিকীর ভীষণ যুদ্ধ আরস্ত হয়। 
কৌশিকী নিজের দেহ হতে মাতৃকাদের 
স্টি করেন এবং এ যুদ্ধে শুভ্ত-নিশ্ু্ত 
অন্থচরসহ নিহত হয়। 


কৌস্তভ-_সমুদ্রমস্থনের সময় উিত : 


উজ্জল মণি। বিষু ও কৃষ্ণ এই মণি 
বক্ষে ধারণ করতেন । 
ক্রুতু-একজন "প্রজাপতি । ইনি 


একজন মহৃষি এবং ব্রহ্মার মানসপুজ্ * 


১৩৫ 


বলে সর্বত্র পৃজিত। এর সী দক্ষকন্তা- 
সন্গতি। কয়েকটি পুরাণ মতে ইনি 
ব্রহ্মার কোন না কোন অঙ্গ হতে 
উৎপন্ন হয়েছিলেন । মহাভারত মতে 


'এখ্র স্ত্রী সম্মতি বালখিল্য নামে ঘাট 


হাজার পুত্রের জন্ম দেন। মহধি ক্রুতু 
যজ্ঞার্দি কাজে ও বিষম বিপদের সময় 
অন্যান্য খষিদের সঙ্গে উপস্থিত হতেন । 
ক্রোধ-_ লোভের পুত্র । ইনি নিজের 
ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। 
পুত্রের নাম কলি ও কন্যার নাম 
ছুরুক্তি। (ভাগবত ) 
ক্রোধবশ।- দক্ষের কন্তা । প্রজাপতি 
কশ্পের স্ত্রী। ক্রোধবশার গর্ভে ও 
কশ্ঠপের গুরসে ক্রোধবশ নামে পুনত্রগণ 
ও জলচর মাংসাশী পক্ষী প্রভৃতি 
জন্মগ্রহণ করে । 

ক্ষমা--দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। দক্ষের 
চব্বিশটি কন্যার মধ্যে ইনি একটি। ইনি 
প্রজাপতি পুলহের স্ত্রী। এ'র 'গীর্ভ 
ও পুলহের ওঁরসে কর্ম, চার্ববীর শু 
সহিষুণ নামা তিন পুত্র হয়। ( গরুড়, 


। কুর্ম ও মার্কগেয় পুরাণ ) 


খ 


খগম--তপোবলসম্পনন এক সত্যবাদী 
'অপস্বথী। সহন্রপাদ নামে এক খষি- 
পুত্রের সঙ্গে এ'র বন্ধুত্ব ছিল। এই 
বন্ধু উপহাস করে একবার তৃণনিশিত 
এক কৃন্তিম সর্প তৈরী করে খগমকে 
ভয় দেখান এবং তাতে তিনি মৃছিত 


খটাঙ্গ : ১৩৬ খাগতবদাহ 


হয়ে পড়েন। পরে জ্ঞানলাভ করে | রাম, সীতা ও লক্ষণের বনবাসকালে 
সহম্রপাদকে শাপ দেন যে, সে বিষহীন | পঞ্চবটাতে কামাতুরা শূর্পণখার 
ভূওভরূপে (ঢোঁড়া) পরিণত হবে ।  দুবিনীত ও অবৈধ আচরণের ফলে 
পরে বন্ধুর কাতরতায় ও অনুনয়ে তুষ্ট লক্ষণ খল্ভাদ্ধার! শূর্পণখার নাসা ও কর্ণ 
হয়ে.খগম বর দেন যে, প্রমতি-পুত্র : ছেদন করেন । শূর্পণখার এই দুর্দশায় 
রুরু মুনির দর্শনে সে শাপমুক্ত হবে । : ক্রুদ্ধ হয়ে খর তার সেনাপতি দূষণের 
রুরু কর্তৃক শাপমুক্ত হয়ে ইনি আবার ৰ অধীনে এক রাক্ষসবাহিনী পাঠান বাম 
সশরীর প্রাপ্ত হন । শ্লক্ণকে বিনাশ করতে । যুদ্ধে রামের 
খট্টাঙ্গ-_ নূর্ধবংশের রাজা । ইনি | হাতেসসৈন্যদূষণ নিহত হয় । অতঃপর 
দিলীপ নামেও খ্যাত ছিলেন । দেব- ! খরও রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে 
দানবের যুদ্ধে ইনি দেবতাদের সাহাষ্য | নিহত হয়। (রামায়ণ-_অরণ্য ) 
করেন। সন্তষ্ট হয়ে দেবতারা একে ! খসা_-কশ্টপের অন্যতমা৷ স্ত্রী ও দক্ষের 
কোন বর প্রার্থনা করতে বলেন। । কন্তা। খসা' হতে যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি 
তখন খট্রাঙ্গ নিজের পরমায়ু কত | জন্মগ্রহণ করে । ( অগ্নিপুরাণ ) 
জানতে চান। দেবতারা উত্তরে তার | খ্যাতি-_মহধি ভৃগুর স্ত্রী। ইনি দক্ষ 
পরমায়ু আর মুহূর্তমাত্র বলায়, তিনি | প্রজাপতির কন্তা। এর সঙ্গে ব্রদ্ধার 
সমস্ত কাজ ত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ ; মানস-পুত্র ভূগুর বিবাহ হয় । খ্যাতির 
আনন্দিত মনে বিষু্কে ধ্যান করতে | গর্ভে লক্ষ্মী নামে কন্যা এবং ধাতু ও 
করতে দেহত্যাগ করেন। (বিষুৎপুরাণ) | বিধাতৃ নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
খর- এক রাক্ষস। এর অন্য ভ্রাতার | | € বিষুপুরাণ ) 

নাম দূষণ । এর! পাবণের বৈমাত্রেয় । খাগুবদ্দাহ_পাওুবগণ যমুনাতীর্ 
ভাই। হুমালী রাক্ষসের কন্যা রাকার খাগুবপ্রস্থে ধৃতরাষ্ট্রের অহ্থমতিক্রমে 
সহিত বিশ্রবার বিবাহ হয়। রাকার ; ইন্জপ্রস্থ নগর স্থাপন করে বসবাস 
গর্ভে খরের জন্ম হয়। খরের পুত্রের ! করতে থাকেন। একদিন কৃষ্ণা 
নাম মকরাক্ষ। রাবণের অনবধানতার : যমুনায় জলবিহারের পরে যমুনাতীরস্থ 
ফলে ভগিনী শুর্পণথার স্বামী নিহত | খাগুববনের সন্লিকটে পানভোজনে 
হলে, বিধবা ভগিনীকে খরের তত্বা- | রত ছিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশে 
বধানে রাখা হয়। রাবণের আদেশে | অগ্নি তাদের কাছে এসে খাগুববন 
খর চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের প্রতৃ | দঞ্ধ করার জন্য তাহাদের সাহাষ্যা- 
এবং শুর্পথখার রক্ষক ও আজ্ঞাবহ | ভিলাধী হলেন। শ্বেতকি রাজার 
হয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে থাকে । | জে দ্বাদশ বৎসর স্বতপান করায় 


৯. স্পপসস্পচ 





তার অগ্রিমান্দ্য হয়। ত্রহ্ধা তাকে 
বলেন যে খাগববন দগ্ধ করে 
সেখানকার প্রেণীদর মেদ ভক্ষণ 


করলে তার অজীর্ণ রোগ দূর হবে।* 


খাগডুববন ইন্দ্রের প্রিয় ছিল। অগ্নি 
এর আগে সাতবার এই বন দগ্ধ 
করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সহম্র সহ 
হস্তী শুগ্ড ও নাগগণ মস্তক সাহাযো 
জলসেচন করার ফলে তিন্নি বার্থ হন । 
রুষ্ণাজুনি অগ্নির সাহায্য করতে সম্মত 
হন, কিন্তু তীরা নিবস্্ম বলে অগ্নি 
বরণের নিকট থেকে অজুনিকেগাও্ীব 
ধনু, অক্ষয় তৃণ ও কপিধ্বজ রথ এবং 
কষ্ণকে কৌমোদকী গদ] ও স্থদর্শন চক্র 
দান করেন। সশন্্র কষ্ণাজূ্ন ইন্দ্রের 
প্রতিকূলতা সত্বেও খাগুবণন দহুন 
করতে সাহায্য করে অগ্রিকে তপ্ত 
করেন। পনের দ্রিন ধরে অগ্নি এই 
খাগুববন দগ্ধ করেন । সেখানকার 
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সম্ত্রীক শতবর্ষ তপস্যা করে মহধি 
ভূগুর নিকট হতে বর লাভ করেন যে, 
এক স্ত্রীর বংশধর এক পুত্র হবে এবং 
অন্যের হবে কীতিমান যাট হাজার 
পুত্র। কেশিনী অসমঞ্জ নামে এক 
পুত্রের জন্ম দেন এবং ন্মতি-প্রশ্থত 
একটি তৃষ্বাকার পিগু হতে ঘাট হাজার 
পুত্রের জন্ম হয়। পুত্ররা সকলে 
বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, সগররাজা অশ্বমেধযজ্ 
করতে উদ্যত হন। যজ্ঞাশ্ব বহির্গত 
হলে ইন্দ্র রাক্ষসরূপে ধারণ করে অশ্বটি 
অপহরণ করেন । সগরের আদেশে 
তার যাট হাজার পুঞ্র সবত্র অনুসন্ধান 
করেও যখন অশ্বের কোন সন্ধান পেল 
না, তখন তার। ধরিত্রীকে খনন 
করতে লাগল । তাতেও অশ্ের সন্ধান 
না পাওয়ায় বিফল মনোরথ হয়ে 
তার! সগরের কাছে প্রত্যাবর্তন 
সগর ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরবার 





সমপ্ত জংবের মধ্যে ময় নামক দানব, ূ পৃথিবী খনন করতে বললেন । তখন 


তক্ষক নাগের পুত্র অশ্বসেন ও চারিটি 
মাত্র শাঙ্গক পক্ষী রক্ষা পায়। 
€ মহাভারত ) 


গাঁ 


পা্া_(১) পুরাকালে আযাধ্যায় সগর 
নামে এক রাজা ছিলেন। বিদর্ভরাঙ- 
কন্তা কেশিনী ছিলেন তীর জোষ্ঠা রানী 
এবং কশ্টপের কন্যা ও গরুড়ের ভগিনী 
স্থমতি ছিলেন কনিষ্ঠা রানী। পুক্র- 
লাভের উদ্দেস্টে তিনি হিমালয়ে 


সগর-পুত্রগণ বহু কণ্ঠে পৃথিবী খনন 
করে পাতালে কপিলরূপী বাস্থদেবের 
আশ্রমে গিয়ে অশ্বটি দেখতে পেয়ে 
তাঁকে অশ্বাপহারক মনে করে শাস্তি 
দিতে গেল। তাতে কপিল স্ক্রোধ 
হুংকার দিতে ফাট হাজারসগর-সম্তান 
ভম্মীভূত হয়ে যায়। পুন্রদের 
প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব দেখে সগর তার 
পৌত্র অংশুমানকে অশ্ব ও তীর 
পুত্রদের অসন্ধানে পাঠান । কপিল- 
মুনির আশ্রমে তিনি পিতৃব্যদের 
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ভন্মস্বপ ও যজ্ঞাশ্বের সন্ধান পান। | জট! থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করে বিন্দু 
তিনি পিভূব্যদের ধ্বংসের বিবরণ জ্ঞাত | সরোবরে ত্যাগ করেন। গন্স। তখন 
হন এবং আরো জ্ঞাত হন যে, স্বর্গ | পশ্চিমে হলাদ্দিনী, পাবনী, নলিনী, 
হতে গঙ্গাবতরণকালে গঙ্গার জল এই | পূর্বে সুচক্ষু, সীতা, সিন্ধু ও ভাগীরথের 
ভস্মের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে | পশ্চাতে এক শ্রোত--এই সাতটি 
ত্তার পুনরুজ্জীবিত হয়ে ্বর্গে যাবেন । । স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকেন। গঙ্গার 
অতঃপর অংশুমান অযোধ্যা হতে ; গতিপথে জহু,মুনির আশ্রম ও যজ্ঞের 
অশ্ব এনে যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। সগর- ৷ উপকরণার্দি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় 
রাজা গর্সা আনয়নের উপায় চিন্তা কুচ জহ্‌,তার সমস্ত জল পান করে 
করতে লাগলেন, কিন্তু ত্রিশ সহমত ফেলেন। তখন দেবতার পুনর্বার 
বৎসর রাজত্বের পরও তিনি উক্ত টড তপস্যা প্রভাবে জঙহ্ুমূনিকে সন্তষ্ 
সাফলা অজন করতে সক্ষম হন না| | করায় তিনি কর্ণদ্বার1 গঙ্গাকে মুক্ত 
ূ 


ূ 


তার পৌত্র অংশুমান 'ও অংস্তমানের | করেন। সেই থেকে গঙ্গা জহু,মূনির 
পুত্র দিলীপও এই কার্ধে অরুতকার্য | কন্যা জাহুবী নামে খ্যাত। অতঃপর 
হন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ নানা | সহজ দরল গতিতে গঙ্গা সমুদ্র অন্ভি- 
প্রকার কঠোর তপস্তার ছারা ব্রদ্মাকে | মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। সমুদ্রে 
সন্তষ্ট করে স্বর্গ হতেগঙ্গাকে পৃথিবীতে | পতিত হওয়ার পর ভগীরথকে অন্গগমন 
আনয়নের অনুমতি পান; কিন্তু গঙ্গার | করে পাতালে প্রবেশের পর সগরের 
অবতরণকালে তাকে ধারণ করবার | যাট হাজার সন্তানের ভক্মরাশি প্লাবিত 
ক্ষমতা একমাত্র মহাদেব ছাড়া আর | করে গঙ্গা তাদের মুক্তি আনয়ন 
পৃথিবীতে কাহারও তো ছিল না। | করেন। ব্রদ্জার বরে গঞ্গা ভগীরথের 
ভগ্গীরথ কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে | জো্ঠ দুহিতা ও তার নাম ভাগীরথী 
সন্তই করে, মন্তকোপরি গঙ্গার | হয়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন 
আোত ধারণে তাকে সম্মত করান । | পথে প্রবাহিত বলে গঙ্গার অপর নাম 
বর্ষার আদেশে গঙ্গা ভীষণ বেগে | ত্রিপথগা। 

শিবের মন্তকে পতিত হয়ে ত্তাকে (২) দেবধষি নারদ নান! রাগ- 
পাতালে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট | রাগিণীষুক্ত সঙ্গীতে অভিজ্ঞ; কিন্তু তার 
হন। এতে মহাদেবক্ুদ্ধহয়ে তার জট | ক্রটির জন্য সঙ্গীতের তাল ভঙ্গ হয়ে, 
জালের মধো গঙ্গাকে অবরুদ্ধ করেন। | যায়। নারদ নিজের অনভিজ্ঞতা 
ভগ্গীরধ তখন পুনরায় তগন্ঠাত্বারা | বুঝতে পারেন না। তাই নারদের 
মহাদেবকে সন্তষ্ট করলে" মহাদেব ; গর্ব খর্ব করবার জন্য বাগ-রাগিনীবা, 
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বিকলাঙ্গ নরনারীর আকারে পথে | বিষুকে গ্রহণ করলেন। সেই দ্রবীভূত : 
পড়ে থাকে। নারদ এই পথে গমন-  বিষুই গঙ্গা! নামে খ্যাত। তার পরে 
কালে তাদের এই বিকলাঙ্গতার কারণ | ব্রদ্ধার কমগুলু হতে গলা, কেমন করে 
জিজ্ঞাসা করে নিজের অনভিজ্ঞতা ও! মর্ত্যে নেমে এলেন, সে কাহিনী নিয়ে 
ত্রুটির কথাই জানতে পারেন। তিনি! প্রদত্ত হ'ল। 

তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কি উপায়ে | €৩) পর্বতরাজ হিমালয় ও তীর স্থী 
তোমাদের বিকলাঙ্গতা দুর হবে? | স্থমের-ছুহিত! মেনকার ছুই কন্যা উম! 
উত্তরে তারা দেবধিকে জানায় যে, ূ ও গঙ্গা। কোন বিশেষ কারণে 
ৰ 





মহাদেব স্বয়ং এসে সঙ্গীত শোনালে ; দেবতারা হিমালয়ের নিকট হতে 
তারা, আবার তাদের পূর্ব-দেহ ফিরে | গঙ্গাকে ভিক্ষা করে নেন। এই গঙ্গায় 
পাবে । তখন নারদ মহাদেবের নিকট | মহাদেবের বীর্য নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্ত গা 
এই কথা জ্ঞাপন করেন। মহাদেব | তা ধারণ করতে অসমর্থ হওয়ায় 
এতে সম্মত হন, কিন্তু তিনি বলেন ৰ হিমালয় পর্বতের পার্থে শরবনে 
যে, তীর সঙ্গীতের জন্য প্ররুত শ্রোতা ! মহাদেব তা নিক্ষেগ করেন। দেবতা 
চাই। তা না হলে তিনি সঙ্গীত- । ও খধিবা এই পেতঃরক্ষার জন্য ছয়টি 
চর্চা করবেন ন1। নারদ অবগত হলেন | কৃত্তিকাকে প্রেরণ করেন। কৃত্তিকারা 
যে, তিনি প্ররুত শ্রোত! হবার উপযুক্ত | এই রেতঃ পান করে গর্ভধারণ কবে, 
নন। তখন মহাদেবকে প্ররুত ূ গর্ভস্থ জণকে পোষণ করতে থাকেন ও 
শ্রোতার নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি | তীর] ছয়টি পুত্র প্রসব করেন। ছয় 
রক্ষা ও বিষ্ণুর নাম করেন। তপক্তার | পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র এক হয়ে যায়। 
পুণ্যবলে নারদ মহাদেবের সঙ্গীত | এই পুত্র কত্তিকাগণ কতৃক পালিত হন 
শোনবার জন্য ত্রদ্মা ও বিষুরকে নিয়ে | ও এ'র নাম হয় কাত্তিকেয়। নিজের 
আসেন । মহাদেবের সঙ্গীত কিছুকাল গর্ভ নিক্ষেপের পর গা ত্রহ্মার 
শ্রবণ করার পর বাগ-বরাগিণীরা সুস্থত1 | কমগুলুতে স্থান গ্রহণ করেন। সগর- 
প্রাপ্ত হয়, কিন্ত ব্রত্ধা মহাদেব কতৃক | বংশীয় ভগীরথ পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের 
সঙ্গীতের প্ররুত মর্ম গ্রহণ করতে | জন্য ব্রক্মাকে তগন্তায় সন্তষ্ট ক'রে 
অসমর্থ হন। বিষু তার সঙ্গীতের | গঞ্নাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন। 

মর্ম কিছুটা! গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, | (৫৪) গঙ্গা কুরুরাজ শাস্তঙর, স্ত্রী 
সে কারণ তিনি দ্রবীভূত হয়ে গেলেন । | ও দেবব্রত ভীম্মের মাতা । একবার 
্র্ধ! সঙ্গীতে একাগ্র হতে পারেন নি, | মহষি বশিষ্ঠের শাপে মহাতেজা 
জন্য তিনি তার কমগুলুতে ভ্রবীভূত ] বন্ধগণের পক্ষে মানবরূপে জয্গ্রহণ- 


গজ 


১৪৪ 


গা 





করা.অনিবার্ধ হয়ে উঠলে তারা গঙ্গার 
কাছে তাদের জন্ম ও মুক্তির জন্য 
প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা পূরণ 
করবার জন্য গঙ্গা অপূর্ব নারীমৃ্তিতে 
রাজ শান্তছকে আকৃষ্ট করে তীর 
অন্ুনয়ে এক সর্তাধীনে শান্তচ্ছকে 
পতিত্বে বরণ করেন। সর্ত এই ছিল 
যে, রাজ! শাস্তচ গঙ্গার কোন কার্ধে 
বাধা দিলে সেই মুহূর্তেই গঙ্গ৷ তার 
নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করবেন । 


এই সর্তে গঙ্গ। শান্তর স্ত্রী হয়ে সাত 


পুত্রের জননী হন এবং জন্মমাত্রই 
প্রত্যেকটিকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ 
করেন; কিন্ত অষ্টম পুত্র গ্রসব হতেই 
শান্তন্ছ এই পুত্রের প্রাণবধে বাধ! 
দেন। বাজার এই নিয়মভঙ্গের 
অপরাধে গঙ্গা! বিদায় নিলেন ও 
বিদায়কালে তাঁর আত্মপরিচয় ও 
কর্মের হেতু জানিয়ে রাজ-আজ্ঞায় নব- 
জাত শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং 
বংসর পরে রাজোচিত শিক্ষ। দিয়ে 
পুত্রকে শাস্তন্ুর হন্তে অপপণ করেন। 
গঙ্গার এই পুত্র দেবব্রত ভীশ্ম নামে 
জগতে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন ।- 
( মহাভারত--আদি ) 

(৫) একবার গঙ্গা সোমবংশীয় 
রাজ। জহ্‌তকে পতিরূপে বরণ করার 
জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু জহ্‌.বু এতে 
মত ছিল না । সে কারণ, গঙ্গা জহর 
যজ্ঞস্থল জলে প্লাবিত করেন। রাজা 
জু, এতে ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে গলাধঃ- 


করণ করে ফেলেন। তখন মহৃধির! 
গঙ্গাকে তার কন্তারূপে স্থির করে 
দেওয়ায় তিনি গঙ্গাকে মুক্তি 
গেন। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় 
জাহুবী। (হরিবুংশ ) 

(৬) গঙ্গার জন্ম বিষ্ণুর দেহ থেকে 


হয়। তিনি কিছুর ্ত্ী। বিষুর তিন 
স্ত্রীর নাম যথাক্রমে- লক্ষ্মী, সরস্বতী ও 


গঙ্গা । এক সময়ে বিষণ গঙ্গার প্রতি 
বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এতে 
লক্্ী বিষুকে ক্ষমা করলেও সরস্বতী 
তা সহ করতে অক্ষম হন। ফলে 
গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে বিরোধ ও 
কলহের সৃষ্টি হয়। সরস্বতী গন্গীকে 
শাপ দেন যে, তুমি নদীরূপে পরিণত 
হও । গঙ্গাও সর্বতীকে অনুরূপ শাপ 
দেন। (ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ) 

(৭) একবার গলা শ্রীকষেের 
প্রেমাভিলাধিণী হন। শ্রীকৃষ্ণও গঙ্গার 
প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন । রাধা এতে 
ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন ও 
গঙ্থীকে গণ্ষে পান করতে উদ্যত 
হন। গঙ্গা ত1 জ্ঞাত হয়ে শ্রীকষের 
চরণে আশ্রয় নেন। এতে সমস্ত পৃথিবী 
জলশূন্য হবার উপক্রম হয়। তখন 
দেবগণ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কৃ 
তখন গঙ্গাকে তার নখাগ্র হতে 
নিক্তাস্ত করে দেন। সেই থেকে গঙ্গার 
নাম হয় বিষুপদদী। পরে ক্রক্ধার 
অন্থরোধে কৃষ্ণ গঙ্জগাকে গন্ধর্ব মতে 
বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ) 


গা 


১৪১ 


গারগী 


শ্রজাজ_(১১-_ভীষ্ম ও কাতিকেয়। তিনি যোষণা করেল হে ভার দোষ 


শাস্তনুর রসে ও গঙ্গার গর্ভজাত 
দ্বেবত্রত ভীম্ম । 

(২) অগ্নিতে শিববীর্য নিক্ষিপ্ত 
হলে অগ্নি তা সহ্‌ করতে না পেরে 
গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। তা হতে 
কাতিকের জন্ম হয়। সেই জন্য 
কাঙ্ডিকের একনাম গহ্গাজাত। 
ণার্জাধর_ গঙ্গাকে নিজ মন্তকে ধারণ 
করেছিলেন বলে শিবের অন্য নাম 
গঙ্গাধর | পিতৃপুরুষের মুক্তির জন্য 
ভগীরথ স্বর্গ হতে ব্রহ্মার কৃপায় গঙ্গাকে 
আনবার অনুমতি পেলেন, কিন্ত 
গঙ্গাকে ধারণ করবার ক্ষমতা এক 
মহাদেব ছাড়া আর কাহার ছিল 
না। তাই ভগগীরথের কঠোর তপন্তায় 


গৃহে স্থবর্ণমণ্ডিত শৃগযুক্ত সহন্্র গাভী 
বর্তমান। এই যজ্জরসভার মধ্যে যিনি 
শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও ব্রদ্দিষ্ঠ তিনি এই সহত্র 


গাভী গ্রহণের অধিকারী হবেন। 


মহধি যাজ্ঞবন্ধ্য জনক বাজার দান 
গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেন। 
কারণ, তিনিই শ্রেষ্ঠ বেদজ খষি। 
তখন রাজপুরোহিত অশ্বল প্রমুখ 
খধিগণ তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন 


এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে 


যাজ্ঞবন্ধ্কে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে 
পরীক্ষা করতে থাকেন। এই সমস্ত 
পরীক্ষায় যাজ্ঞবন্ধাঁ সঠিক উত্তর দিয়ে 
সকলকে নিরুত্তর করে দেন। 

তারপর গাগী যাজ্ঞবন্ক্যের সহিত 


মহাদেব তার মাথায় গঙ্গাকে ধারণ ৰ বিচার করতে আরম্ভ করেন । বাঁজ- 


করেন। 

গদ্ব-_ইনি যদুবংশীয় বীর। কৃষ্ণের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 

শীশর্শ-_বৈদিক যুগের একজন বিদুষী 
খবিকন্া। ইনি গর্গমুনির কন্যা । 
বেদের অনেক স্থস্ত ও মন্ত্রের রচয়িতা 
এই ব্রহ্গবাদিনী গাগা । যিথিলার 
রাজা জনক একবার এক বিরাট যজ্ঞের 
আয়োজন করেন ও শ্রেষ্ট ত্রা্মণদের 
এই যজ্জঞে নিমন্ত্রণ করেন। যজ্ঞ প্রায় 
শেষ'হয়ে এলে, দক্ষিণা দেবার সময় 
রাজা জনক স্থির করলেন যে, এই' 
সুযোগে সর্বশেষট ব্রদ্ষিষ্ঠ ও বেদজ্ঞ কে 


| সভায় গাগা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ত্রহ্মজ্ঞানী 


যাজ্ঞবন্ধ্যকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে 
জজরিত করে তোলেন । তখন গাগা 
উত্তেজনাবশে স্থঙ্ম হতে হৃঙ্মতর প্রশ্ন 
করতে থাকেন এবং বৈদিক অন্ন 
শাসন লঙ্ঘন করে যাজ্ঞবন্ধ্যকে প্রশ্ন 
করেন। যাজ্ঞবন্ধ্য এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
কাজের জন্য ক্রোধে আত্মহার। হয়ে 
গাগীকে প্রশ্ন করা বন্ধ করতে বলেন, 


ূ শতুব1 বেদ্বিধি অন্তায়ভাবে অতিষ্রম 


করার অপরাধে তৎক্ষণাৎ গার্গার 
মাথা খ'সে পড়বে--একথাও জানান । 
এর পরেও গার্গা ছুইটি প্রশ্থ করেন। 


তিনি তা জেনে নেবেন। সেইজন্য | দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল-_ আকাশ কি কারণে 


গর্গ্য 


ওতগ্রোত হয়ে আছে। এই প্রশ্নের 
উত্তর যাজ্ঞবন্ধ্য সহজেই দিতে সক্ষম 
হন। তিনি বলেন যে, সেই অনাদি 
অনন্ত অক্ষয় পুরুষের সঙ্গে আকাশ 
গুতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। 
যাজ্ঞবন্ধ্যের শেষ্ঠত্ প্রমাণ হয়, কিন্ত 
গার্গা যে বেদবিছ্যা ও ব্রদ্গবিষ্যার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি 
প্রাচীন ভারতের একজন মহীয়সী, 
শক্তিমতী ও ব্রহ্ধবাদিনী নারী বলে 
পরিগণিত হন। 

শীর্গ্য- বৃহস্পতির বংশজাত এক মুনি 
বিতথের পুত্র । ইনি শিবের আরাধনা 
করে চৌধটি অঙ্গ জ্যোতিষাদিতে 
জ্ঞান লাভ করেন। ইনি যাদ্বগণের 
কুলগুরুৰপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ'র 
পুত্র গার ও কন্যা গাগা । ( ভাগবত ) 
বিষুপুরাণ মতে গর্গ্য হতে শিনির জন্ম 
হয়। এই শিনি হতে গার্গ্য ও শৈশ্য 
নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ত্রা্ষণরা 
জন্মগ্রহণ করে । 

পার্গ্-মহাতপা মহধি। ইনি 
অন্ধক ও বুষিদের গুরু ছিলেন । 
্র্ষচ্য ব্রত অবলম্বন করায় স্ত্রীর সঙ্গে 
সহবাদ করতেন না; চিরকাল উধ্ব- 
বেতা হয়ে কালক্ষেপ করতেন । ইনি 
বুষিদের কুলগুরু ছিলেন এবং এ 
বংশেই রিবাহ করেন। একবার 
তীর শ্তালক গার্গ্যের পুরুষত্ব পরীক্ষার 
অন্য তার পুরুষাঙ্গ চালন! করলে তার 
ঘ-ব্রতত্বের জন্য রেতহ্ধলন হয় 


১৪২ 


গজকচ্ছল 


না। তখন তাঁকে নপুংলক অপবাদ 
দেওয়া হয়। এতে গার্গ্য অত্যন্ত 
রাগাস্বিত হয়ে পুত্র কামনার 
মহাদেবকে তুষ্ট করবার জন্য বারো 
বৎসর লৌহচূর্ণ খেয়ে ঘোরতর তগন্যায় 
রত হন। এর তপন্তায় সম্ত্ 
হয়ে মহাদেব বলেন যে, বুঝি ও 
“ন্ধক ধ্বংসকারী অজেয় এক মহা" 
তেজা পুত্র তুমি শীপ্রই লাভ করবে। 
এরপর একজন যবনরাজা গার্গ্যের 
বরলাভের কথা জ্ঞাত হয়ে গোপালী 
নামে এক অপ্গরাকে তার সঙ্গে 
মিলিত করে দেন। তখন গোপালীর 
গর্ভে অন্ধক ও বুষ্দের প্রবল শক্র 
কালযবন নামক এক মহাতেজা 
পুত্রের জন্ম হয়। কালযবন কালক্রমে 
বয়ঃপ্রাপ্ হলে এবং যবনরাজের 
মৃত্যু হলে পর নিজে রাজা হন। 
(হরিবংশ ) 

পাঁজকচ্ছপ-_-বিভাবস্থ নামে একজন 
কোপনন্বভাব মহর্ষি ছিলেন। তার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্ুপ্রতীক ধন বিভাগের 
জন্য বার বার জ্যেষ্টভ্রাতাকে অনুরোধ 
করায় বিভীবস্থ বিরক্ত হয়ে কনিষ্ট 
ভ্রাতাকে শাপ দেন__ততুমি হন্তী হও: । 
সপ্রতীকও জোষ্ঠটকে শাপ দেন, “তুমি 
কচ্ছপ হও । তারপর বহুকাল ধরে 
এক সরোবরে এই ছুই ভ্রাতা পরম্পর 
যুদ্ধে রত হয়। অস্ত আনয়নের জন্য 
যখন গরুড় যাত্রা করেন, তখন পিতার 
পরামর্শে তিনি গজকচ্ছপকে এক 


গজানুর 


১৪৩ গগেশ' . 


জি ররর নিরিনিরিট টির নার 5 
তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্দে নিয়ে গিয়ে | _বারে! জন, ৫৯) রুদ্র_-এগারো৷ জন। 


ভোজন করেন। 

খীজান্ুর--এক বিশালকায় দূর 
অহ্থর। 
একবার নারদকে তার যোগ্য সম্মান 
প্রদর্শন না করে, তাকে অতিক্রম করে 
চলে যান। এই ছুধিনীত আচরণের 
ব্য নারদের অভিশাপে রাজা পরজন্মে 
গজাকার দানব হয়ে জন্মগ্রহণ করেন 
ও দ্রেবদেষী হন। এই দানবের 
অত্যাচারে সকলে পীড়িত হয়ে পড়লে 
শিব এই গজান্বরকে বধ ক'রে এর 
চর্ম নিজের বসনরূপে ব্যবহার করেন। 
€ স্বন্দপুরাণ ) 


মহেশ নামে এক রাজা 





এদের স্থান অবঙ্ক দেবতাদের চেয়ে 
নিয়ন্তরে। 

গণেশ- দেবতা বিশেষ। শিব ও 
পার্বতীর পুত্র। গণেশ সিদ্ধিদাতা। 
সকল কর্মের প্রান্তে গণেশের পৃজ। 
করা হয়। খর্বারৃতি দেহ, জ্তিনয়ন, 
চারি হস্ত এবং হৃস্তীর ন্যায় মন্তক। 
এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে চক্র, তৃতীয় 
হস্তে গদা ও চতুর্থ হস্তে পল্ম। মৃষিক 
এ'র বাহন। কারণ, এই মৃষিক বৃষ- 
রূপধারী ধর্মের অবতার ; মহাবল ও 
পূজা-সিদ্ধির অনুকূল | গণেশ মঙ্গল ও 
সিদ্ধির জনক বলে সকল দেবতার 


শীণ-_প্রমথগণ,শিবের অঙ্থচর ওশ্িবের ৃ আগে পুজিত হন। দক্ষষজ্ঞে পিতৃমুখে 


ভৃত্যগণ। শিব ও পার্বতীর অন্ুচরদের 


“গণ” বল] হয়। অনেক সময়ে শিবের 
বাহন নন্দীকে গণদের কর্তা বলা 
হয়েছে। এই গণর1 সর্বদা শিব ও 
গণেশের কঠোর শাসনে থাকত। 
অন্যায় আচরণ করলে গণদের কৈলাস 
হতে পৃথিবীতে নির্বাসিত করা হ'ত। 
শাণদেবতা মিলিত দেবতা । এই 
দেবতাদের শ্রেণী বিভাগ আছে। 
'এ'রা সাধারণতঃ নয় ভাগে বিভক্ত। 
€১)আদিত্য-__বারে! জন, (২) বিশ্ব বা 
বিশ্বদেব--দশ জন, (৩) বন্থ-__আট 
জন, €৪) তুষিত--ছত্ত্রিশ জন, €৫) 
'আভাম্বর- চৌধট্টি জন, (৬) বায়ু বা 
'অনিল-উনপঞ্চাশ জন, (৭) মহা- 





পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ 
করে হিমালয়ের কনা পার্বতীরূপে 
মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও 
মহাদেবের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
বহু বৎসর সন্ভান ন। হওয়ায় পার্বতী 
বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে পুণ্যকত্রত অনুষ্ঠান 
করেন। এক বৎসর পুণ্যকব্রত করার 
পর বিষুঃ,গ্রীত হয়ে পার্বতীকে পুত্র- 
লাভের বর দেন। যথাসময়ে বিষুঃর 
বরে পার্বতীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
দেবতারা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ইতাদি 
নকল স্থান হতে নবজাত শিশুকে 
দেখার জন্য উপস্থিত হন। অন্যান্য 
দেবতার সঙ্গে শনিও আঁসেন। শনির স্ত্রী 
শনিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি 


, বাজিক__দুই শত কুড়ি জন, (৮) সাধ্য | যার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, তারই 


গণেশ 
বিনাশ হবে। সেই শাপ ম্মরণ করে শনি 
এই নবজাতকের দিকে দৃষ্টিপাত না 
করে অধোমুখে ছিলেন, কিন্ত পার্বতী 
শনিকে তার পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত 
করতে বারংবার অনুরোধ করেন। 
উত্তরে শনি বলেন যে, আমি চিত্র- 
রথের কন্যাকে বিবাহ করি। একদিন 
আমার স্ত্রী খতুন্মান করে আমার জঙ্গর্ম 
প্রার্থনা করে, কিন্তু তখন আমি এমনই 
ধ্যানমগ্ন ছিলাম যে, স্ত্রীর কথায় 
কর্ণপাত করি নি। ফলে খত বিফলে 
যাওয়ায় আমার স্ত্রী আমাকে শাপ দেন 
ষে* আমি যার দিকে দৃষ্টিপাত করব 
তৎক্ষণাৎ সে ধ্বংসগ্রাপ্ধ হবে। 


১৪৪ 


গণেশ 
(২) ব্রদ্ধবৈবর্ত পুরাণ মতে শিবের 
প্রতি কশ্তপের অতিশাপের ফলে 
গণেশের মুগুচ্ছেদ হয়। একবার সূর্য 


 মালী ও স্মালী নামে ছুই শিবভক্তকে 


বধ করতে উদ্যত হলে শিব সূর্যকে 
ত্রিশূলাঘাত করেন। এই আঘাতের 
ফলে সুর্য চেতনাহীন হন। এর ফলে 


সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে 


এবং চারিদিকে হাহাকার পড়ে ষায়। 
সূর্যের পিতা মহধি কশ্ঠপ পুত্রকে 
হতচেতন অবস্থায় দেখে শিবকে 
অভিশাপ দেন যে, তার পুত্রের মন্তক 
ছিন্ন হবে। এই অভিশাপের ফলে 
গণেশ নিজের মুণ্ড হারান ও ইন্দ্রের 


সমস্ত বিবরণ শুনেও পার্বতী শনিকে 
তার নবজাতকের দিকে একবার দৃষ্টি- | স্থাপন করে দেওয়া হয় । 

পাত করতে বলেন। শনি শিশুর দিকে !  ব্রহ্বৈবর্ত পুরাণে গণেশের একটি 
দৃষ্টিপাত করা মান্র শিশুর মুণ্ড দেহচ্যুত | দাত সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্বাত্ত আছে__ 
হয়। এই সংবাদ বিষ্ণুর কাছে যাওয়া ; পরশুরাম ত্রিসস্তবার পৃথিবীকে 
মাত্র তিনি এর ব্যবস্থা করতে এগিয়ে | নিঃক্ষত্রিয় করে মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
আসেন। প্রথমে পথিমধ্যে একটি ; করবার জন্য কৈলাসে আসেন । তখন 
নিদ্রিত হস্তী দেখে স্ুুদর্শনচক্রের | শিব ও পার্বতী অস্তঃপুরে নিদ্রিত 
সাহায্যে তার মস্তক কেটে নিয়ে | ছিলেন। গণেশ ঘ্বাররক্ষক হয়ে 
আসেন এবং গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত | পরশুরামকে ভিতরে প্রবেশ করতে 
করে দেন। গণেশ যাতে এই | বাধা দেন। বাধা দেওয়ায় গণেশ 
জন্য সকলের কাছে অনাদূত না হন, | ও পরস্তামের মধ্যে ভীষণ -যুদ্ধ হয়। 
সেজন্য দেবতারা নিয়ম করেন যে, | পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের 
প্রথমে গণেশের পুজা না হলে তার | একটি দাত সমূলে উৎপাটিত হয়। 
কেহই কোন পুজা গ্রহণ করবেন না। | তাই গণেশকে একদস্ত বলা হয়। 
তাই প্রত্যেক দেবকার্ধে ও পিভৃ- | (৩)স্বন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে এই- 
কার্ধেও প্রথমে গণেশ পূজিত হন। | রূপ উপাখ্যান আছে যে, সিম্মুর নামে 


। এরাবত হস্তীর মস্তক তার মস্তকোপরি 


গণেশ ১৪৫ গদ্ধযাহন 


এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে অষ্টষ মাসে | গণেশকে পুতি নামক এক কন্তাকে 
প্রবেশ করে গণেশের মস্তক কর্তন | বিবাহ করতে হয়। 
করে। এতে বালকের জীবননাশ (.. ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থের লিপি- 
হয় না। জন্মগ্রহণ কম্মার পর নারদ | কারের অভাবে চিত্তিত হয়ে ব্রদ্ধার 
এর কারণ জিজ্ঞাসা! করে, গণেশ এই | ৰ কাছে যান। ব্রহ্ষা ব্যাসদেবকে 
বিবরণ জানান । তখন নারদ তাকে : গণেশের শরণাপন্ন হতে বলেন । গণেশ 
নিজেই নিজের মণ্তক সংগ্রহ করতে | মহাভারতের লেখক হতে রাজী হন 
বলেন। বালক তখন আপন তেজে | এক শর্তে । শর্তটি হচ্ছে--তিনি যখন 
গজান্নরের মাথা কেটে নিজের দেহে । মহাভারত লিখতে আরম্ভ করবেন, 
যোগ করেন। সেই হতে গণেশের [তখন লেখার আর কোন বিরতি 
নাম হয় গজানন। ূ ঘটতে দেওয়া! হবে না। ব্যাসদেবও 
গণেশ-জন্মেরে আর একটি : গণেশকে এই প্রতিজ্ঞাবন্ধ করিয়ে নেন 
উপাখ্যান এই ষে, পার্বতীর দিব্য ষে, কোন শ্লোক লেখার পূর্বে তার 
গাত্র-মল থেকে গণেশের ভ্রন্স হয়। | সম্পূর্ণ অর্থ গণেশক্ষে ভাল করে বুঝে 
মহাদেব পার্বতীকে প্রীত করবার | তবে লিখতে হবে । এতে ব্যাপদেবের 
জন্য একটি গজমস্তক এপ্র মস্তকহীন | স্বিধাই হয়। তিনি দুরহ শ্সোক স্থ্টি 
দেহে সহগ্রিষ্ট করেন। মহাদেবের | করে গণেশের লেখায় মাঝে মাঝে 
করুণায় ইনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে ূ দেরী করিয়ে দিতেন এবং সেই 
ওঠেন এবং মাতা পার্ব তীকে প্রদক্ষিণ ! অবসন্দে নূতন নৃতন শ্লোক তৈরী 
করে পাদবন্দন! ছারা আপন মহিমা ; করে “ফলতেন। এই ভাবে সমগ্র 
ও পরম জ্ঞান-ভক্তি প্রকাশ করেন । | মহাভারত লিখিত হয়। 
পার্বতী ও মহাদেবের বরে ইনি গণের | গদ্দাধর- বিষু্র অন্য নাখ। গণান্থর 
অধিপতি, বিস্ব-বিনাশক ও সর্বসিদ্ধি- | বিষণ কতূ্কি নিহত হওয়ায় বিশ্বকর্মা 
দাত] রূপে গণ্য হন। : তার হাড় সংগ্রহ করে আছ্যগদ। নির্মাণ 
গণেশ .সর্ববা তিপন্তায় মগ্ন | করে বিষুদকে প্রদান করেন । বিষু্ এ 
থাকতেন। তুলসী একে পতিরূপে | আছ্গদ। দিয়ে হেতি প্রমুখ রাক্ষসদের 
পাবার জন্য আকাঙ্খা করেন ; কিন্তু | ।ইণাশ করে গদাধর নাষে প্রখ্যাত 
গণেশ তাকে প্রত্যাগ্র্যান ক'রে তার | হন। ( অগ্রিপুরাণ ) 
বিকল-চিত্ের জন্ত দানব-পত্থী ইবেন | গন্ধমাদ্রন-_হিমালয়ে সবণ্ময় খযভ- 
বলে অভিশাপ দেক্স। এর প্রত্যুত্তরে | পর্বত ও কৈলাসপর্বতের মধ্যস্থিত 
তুলসী দেবীর অভিশাপে বিবাহ-বিরত | দীন্তিমান উষধিপর্বত। এই পর্বতের 


উপ 











শন্ধর্ব 


১৪৬ 


গন্ধ 


শীর্ষদেশে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, | সর্বপ্রকার উৎসবে এরা যোগদান 


সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী--এই চার প্রকার 
মহোৌষধি জন্মগ্রহণকরত। হস্ুমান রাম- 
রাবণের যুদ্ধকালে দুইবার ওঁধধিপর্বত 
উৎপাটন করে আনেন । প্রথমবার 
উধধির গন্ধ আস্রাণ করে রাম-লক্্ণ 
শল্য-মুক্ত হন ও বানরের সুস্থ হয়। 


পরে লক্ষ্মণ বাবণের শক্তিশেলে মৃতপ্রায় 


হলে হনুমান ওধধি চিনতে না পেরে 
উধধি-শৃঙ্গ তুলে নিয়ে আসেন। এই 
উষধি মুতকল্পকে জীবন দান করে। 
উধধি-বৃক্ষের গন্ধ সকলকে মত্ত করে 
বলে এই পর্বতের নাম গন্ধমাদন। 
€ রামায়ণ ) 

পান্ধর্ব-স্থগীয় গায়ক । দেবযোনি 
বিশেষ । এদের বাসস্থান গুহকলোক ও 
বিচ্যাধরলোকের মধ্যে। এর] অতিশয় 
রূপবান, স্বর্গলোকে এদের চেয়ে স্ন্বর 
আর কেউ নেই। বৈদিক যুগে গন্ধবর! 
ছিল ন্বর্গের উচ্চশ্রেণীর উপদেবতা 3 
কিন্তু এর! পরে সংখঠায় বর্ধিত হয়ে 
নিয়শ্রেণীর দেবতায় পরিণত হয়। এ 
ছাড়া, এন ওঁষধি বিষয়েও বিশেষ 
অভিজ্ঞ এবং দেবতাদের বিশ্বস্ত 
অন্ুচরও ছিল.। এরা সোমরসের 


ডা 
লি শা 


করত এবং অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়ও 
ছিল। 

এদের মধ্যে নরনারীর অবাধ 
মেলামেশা ছিল এবং তাবস্থার 
পরিণতিতে স্ত্রীলোকের প্রতি এদের 
বিশেষ আসক্তি ছিল। পুরাণে গন্ধরব- 
দের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন বিবরণ 
পাওয়া যায়। বেদের পরবর্তী যুগে 
অপ্গরার] এদের স্ত্রীরপে ব৷ সঙ্গিনী রূপে 


বাস করত। ইন্দ্রসভায় অপ্সরাদের 


ৰ 





সাথে এর! স্বর্গের গায়ক হিসাবে 
যোগদান করত। অস্তরীক্ষে সচ্ছন্দ- 
গতিতে ও আনন্দে এর! বিচরণ করতে 
সক্ষম ছিল। কখনও কখনও স্বন্দরী 
নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্বরা 
পৃথিবীতে অবরোহণ করত । তাদের 
নাম হতেই গান্ধর্-বিবাহের প্রথ! এই 
মত্যলোকে প্রচলিত হয়। নারী ও 
পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে যে 
বিবাহ হয়, তাই গান্ধর্ব-বিবাহ। 
কারণ, বাষু দেবতাই এই বিবাহের 
একমাত্র সাক্ষী এবং উপকরণ 
বিষুপুরাণের মতে এরা ব্রহ্মার 
কাস্তি থেকে জন্মগ্রহ্থ করছে। 


রক্ষাকর্তা ও প্রত্ততকারক | সোমরস | অন্য মতে কশ্তপের ছুই স্ত্রী মুনি ও 


সকল প্রকার ব্যাধিমুক্ত করতে সক্ষম 
হ'ত বলে এদের স্বীয় বৈষ্ক বলা 
হ'ত। এর' সর্ষের অগ্ব-চালন। করত 
এবং অগ্বরি ও বরুণের দাস ছিল। 
গ্লায়ক ও বাদক হিসাবেও দেবতাদের 


প্রধার গর্ভে ষোলটি ও দশটি গন্বর্বের 
জন্ম হয়। হরিবংশ মতে স্বারোচিধ 
মন্বস্তরে অরিষ্ঠার গর্ভে গন্ধর্ব জন্মগ্রহণ 
করে। গন্ধ্বরেই দ্ধশালী নগরী ও 
প্রাসাদ ছিল। হাহা, হন, চিত্ররথ, 


গন্ধবষেদ 


১৪৭ 


খায় 


হস, বিশ্ববাযু, সোমায়ু, তুম্বুরু, নন্দি | এই বর দান করে রশ্থান করেন। 


প্রভৃতি বিখ্যাত গন্ধর্ব। 
গন্ধর্বেদ--সঙ্গীতশান্্ গন্ধববে? 
নামে কথিত হয্ধে থাকে এবং সঙ্গীত- 
বিদ্যাকে গন্ধর্ববিষ্ঠা বঙ্। হয়ে থাকে। 
পান্ধরবলোক--গুহকলোকের উপরে 
ও বিগ্যাধরলোকের নিচে অবস্থিত 
একটি স্থান। এই স্থানে দেবগায়ক 
গন্ধর্বব! বাস করে। 
শাহ্ধবভী-_মংস্তগন্ধা, ব্যাসের মাতা । 


অগ্নির বরে গন পৃথিবীর উপর নিজের 
আধিপত্য বিস্তাপ্ধ করতে থাকেন। 
দিন দিন তিনি ধর্মনিষ্ঠ হতে থাকেন । 
এর পর তিনি এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন। গয়ের যজ্ঞফলে যে একটি 
বটবুক্ষ চিরজীবী হয়, ত। অক্ষয়বট 
নামে প্রসিদ্ধ । 

(৩) বিখ্যাত বিষুভক্ত অন্থর | 
এর নামাহ্ছসারেই গয়াতীর্ঘের নাম- 


এ'র অন্ক নাম সত্যবতী। মহাভারতে | করণ হয়েছে । বিষ্ণুর নিকট হতে 
কণিত আছে, ধীবরকন্তা মত্স্তগন্জী | বরলাভের জন্য অন্থর গয় কঠোর 
পিতার আদেশে নদীতে নৌকা পারা | তপন্তায় রত হয়। এর কঠোর 


পার করত। একদিন পরাশর মুনি 
নদী পার হবার সময় মংস্যগন্ধ:কে 
দেখে কামাতুর হন এবং মংস্যগন্ধার 
গায়ের ছুর্গন্ধে তাকে গ্রহণ করতে না 
পরে তপোবলের সাহায্যে স্থুগন্ধাযুক্তা 
করেন। সেই থেকে এর নাম হয় 
গন্ধবতী। 
।শায্ব-€১) লুগ্রীবের বানর অন্থুচর 1 
সথগ্রীবের আহ্বানে ইনি অসংখ্য বানর 
সেনার সহিত সীতার অন্বেষণে 
কিন্বিদ্ধ্যায় উপস্থিত হন। (রামায়ণ) 
(২) একজন ধামিক রাজা-_রাজা 
অমূর্তরয়ের পুত্র । ইনি শতবর্ষ পর্যস্ত 
কবল আহ্ৃতি-অবশিষ্ট খেয়ে অগ্নির 
উপাসনা করতেন । এতে অগ্নি সন্ত 
হয়ে গয়কে বর দিতে চান । গয় বর 
প্রার্থনা করেন, তিনি যেন বেদ অধ্যয়ন 
করবার অধিকার পান অগ্নি তাকে 


| 


: 


রঃ 
] 
ৰ 








'পন্যায় দেবতার! ভীত হয়ে পড়েন, 
পাছে তাদের নিজ নিজ অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হতে হয়। তখন দেবতার! 
্রহ্মার কাছে গিয়ে এর একটা বিধান 
প্রার্থনা করেন। ঠিক হয় যে, গয়কে 
একটি বর দান করে' তপস্যা হতে 
বিরত করানে।। গয় রাজ্য'ও এশ্বর্য না 
চেয়ে বললে, আমার শরীর যেন ব্রাহ্মণ, 
'ীর্থশীলা, দেবতা মন্ত্র, যোগী প্রভৃতি 
সমস্ত পবিত্র পদার্থ থেকেও পবিত্র 
হয়। বরলাভ করে এর দেহ “দবতা, 
ব্রাহ্মণ, যোগী, কমা ও ধমীদের চেয়েও 
পবিভ্রতম হয়। 'এর পবিত্র দেহ দর্শন 
মাঞ্জ সকলে বেকুণ্ঠে গমন করতে 
থাকে, ফলে দেশ জনশূন্য হয়ে যায়'। 
যমপুরীতে যাবার লোকের অভাব 
ঘটে। যম এই বিবরণ বিষুকে জ্ঞাপন 
করলে, দেবতারা গয়ান্থরকে নিশ্চল 


গরুড় গরুড় 


করবার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকেন। | কপট উপায়ে দাসী করে রাখেন বলে 
একদিন দেবতারা গয়াস্ুরের কাছে | গরুড় সর্পদের প্রধানতম শত্র। ইনি 
গিয়ে তার শরীর ভিক্ষা করেন। . অর্ধপক্ষী ও অর্ধমানব। শ্বেতবর্ণ মুখ, 
গয়ানহ্ছর সম্মত হওয়ায় এক প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ পক্ষ ও স্বর্ণাভ দেহ। পক্ষীর 
শিলা তার উপর স্থাপন করে দেবতারা , ন্যায় চঞ্চু ও নখর | এর পুত্রের নাম 
সেই শিলার উপর অবস্থান করেন। ! সম্পাতি। মাতা বিনতাকে কক্তর 
এতেও গয়াহ্থর নিশ্চল না হওয়ায় : দাসীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য গকুড় 
বিষুঃ তার বক্ষোপরি স্থাপিত শিলায় স্বর্গ হতে অস্বত আনয়নের জন্য গমন 
আসীন হন। তখন গয়াস্থুর সমূহ' করেন । যাত্রাপথে ক্ষধিত হয়ে পড়ায় 
ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে নিশ্চল অবস্থায়! পিতা কশ্পের কাছে ভক্ষ্যদ্রব্য 
দেবতাদের বলে যে, তার সঙ্গে এ : প্রার্থনা করেন । তখন পিতা দূরে এক 


১৪৮ 


কৌশলের কোন আবশ্তক ছিল না; 


কারণ, সে কখনো দেবগণের অবাধ্য 
হয়নি । দেবতার] গয়্ান্থরের বিনয়ে 
অত্যন্ত সন্তষ্ট হয়ে তাকে বর প্রদানে 
সম্মত হন। তখন গয়াস্থর এই বর 
প্রার্থনা! করে যে, যে পর্যস্ত চন্দ্র, স্্য 
বা পৃথিবী থাকবে, সে পধন্ত দেবতারা 
তার বুকের উপর স্থাপিত থাকবেন । 
এইরূপে গয়া' অতি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রে 
পরিণত হয় । 

গরুড়-খধি কশ্তপ ও তার স্তর 
বিনতার পুত্রঃ পক্ষিরাজ ও বিষ্ণুর 
বাহন । কশ্টাপ-পত্বী বিনতা যে অগুছয় 
প্রসব করেছিলেন, তার একটি অকালে 
ভগ্ন হওয়ায় নিয়াঙ্গহীন অরুণের জন্ম 
হয়। অপর ডিম্ব অসময্ে ভগ্ন না হয়ে 
যথাসময়ে সন্তান জন্মগ্রহণের জন্য 
অপেক্ষারত থাকায়, ব্থ শত বৎসর 
পরে উক্ত অগ্ড হতে গরুড়ের জন্ম হয় । 
নাগজননী বিষমাতা কক্র এ*র মাতাকে 








পর সপ সা শপ 


। শাখাটি ধারণ কনে পিতা 


জলাশয়ে যুদ্ধরত ছুই ভাই বিভাবস্ক 
ও  স্থপ্রতীক-_যার! পরম্পরের 
অভিশাপে গজকচ্ছপে পরিণত হয়েছে, 
তাদের দেখিয়ে আহার করতে বলেন। 
পিতার আদেশে গরুড় ছুই ভাইকে 
ছুই নখে ধারণপৃর্ক এক বটবৃক্ষ- 
শাখায় গিয়ে বসেন। এদের ভারে 
বটবৃক্ষের শাখা ভগ্ন হয় । উক্ত শাখায় 
তখন তপস্যারত অঙ্কুলিপ্রমাণ বালখিল্য 
খবিরা অধোমুখে লম্বমান ছিলেন। 
ভূমিতে পতিত হলে আহত খধিদের 
অতিশাপের ভয়ে গরুড় ওষ্ঠদ্বার! 
কশ্ঠপের 
নিকট উড়ে গিয়ে উপদেশ চান। 
কশ্ঠপের অনুরোধে বালখিল্য খযিগণ 
শাখা ত্যাগ করে অন্ত্র গমন করেন । 
কশ্ঠপের পরামর্শে এক নির্জন পবতে 
গরুড় সেই শাখা নিক্ষেপ করে অপর 
এক পর্বতশৃঙ্গে বসে গজকচ্ছপকে ভক্ষণ 
করেন । আহারে তৃগ্ঠ হয়ে গরুড় বখন 


গরুড় 
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গরুড় 


2৯৯৬৯ 
হ্বগের দিকে অগ্রসর হন, তখন সশস্ত্র | ফিরে চান। গরুড় তখন বলেন যে, 


দেবগণ গরুড়কে বাধা দিতে আসেন 
এবং তাকে দেখে ভয়ে পরস্পরকেই 
অস্্াঘাত করে বসেন। অস্বতরক্ষক 
বিশ্বকর্মা গরুড়ের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত 
হয়ে ভূপতিত হন। গরুড় দেবতাদের 
পরাজিত করে স্বর্ণময় ক্ষুদ্র দেহ ধারণ 
করে অমৃতের কক্ষে প্রবেশ করেন। 
সেখানে অগ্নিবেষিত হয়ে অমৃত ছিল 
ও তার নিকট একটি ঘুর্ণামান ক্ষুরচত্র 
পথ রুদ্ধ করে ছিল। গরুড় সংকুচিত 
দেহে চক্রের তারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ 
করেন এবং অমৃত রক্ষার জন্য যে ছুই 
ভীষণ সর্প চক্রের নিয়ে ছিল, তাদের 
বধ করে অমৃত নিয়ে আকাশ-পথে 
বিষ্ণুর সমীপস্থ হন। অমৃত পানের 
লোভ সংবরণ করায় বিষ্ণু প্রীত হয়ে 
গরুড়কে বর দিতে চাইলে গরুড় অমৃত 
পান না করেই অমবত্ব প্রার্থনা! করেন 
ও বিষ্ণুর রথের উপরে খাকার 
অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। বিষ তথাস্ত 
বলায় গরুড়ও বিষুধকে তার নিকট বর 
প্রার্থনা করতে বলেন। বিষুঃ তখন 
গরুড়কে তার বাহন হ'তে ও তার 
রখধবজে অধিষ্ঠান করতে বলেন। 


বিশেষ কারণে তিনি অমুত নিয়ে 
যাচ্ছেন, যেখানে অমৃত রাখা হবে 


সেখান থেকে ইন্দ্র ইচ্ছা করলে উহা 


অপহরণ করতে পারেন। তখন ইন্দ্র 
তাকে বর দিতে চাইলে গরুড় সর্প- 
গণকে তার ভক্ষ্যরূপে প্রার্থনা করেন। 
গরুড় অতঃপর বিনতা ও সর্পদের 
কাছে অম্বত আনয়নের সংবাদ দিয়ে 
কুশের উপর অমৃত স্থাপন করে সর্পদের 
স্নান করে আসতে বলেন এবং মাতার 
মুক্তি প্রার্থনা করেন। সর্পগণ বিনতাকে 
মুক্তি দিয়ে নান. কঙ্ধতৈ গেলে ইন্দ্র 
অমৃত হরণ করেন এবং সর্পগণ ফিরে 
এসে অমৃত না! পেয়ে কুশ লেহন 
করার ফলে তাদের জিহবা! দিধাবিভক্ত 
হয়ে যায়। ( মহাভারত আদি ) 
_ একবার ইন্ত্-সারথি মাতপি তার 
কন্য! গুণকেশীর সহিত নাগবংশীয় 
্থমৃখের বিবাহ দিতে চান; কিন্তু 
ম্বমুখ একমাস পরে গরুড়ের ভক্ষ) 
হবেন জেনে মাতলি স্বমুখকে নিয়ে 
দেবরাজ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর কাছে সমূহ 
বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। বিষ স্থমুখকে 
অমৃত পান করিয়ে অমরত্ব দান করার 


গক্ুড়ও তথাত্ত বলে প্রস্থান করেন। | জন্ঠ ইন্ত্রকে বলেন। ইন্দ্র সথমুখকে 
ইন্্ তখন অম্বত কেড়ে নেবার জন্য | অমৃত না৷ দিয়েই দীর্ঘায়ু করে দেন 
তার প্রতি বজ্জাঘাত করেন। দরধীচির | এই সংবাদ পেয়ে গরুড় ইন্দ্রকে বলেন 
অস্থি ও ইন্দ্রের সম্মানার্থ গরুড় একটি | যে, তিনিই নাগদের ভক্ষণ করার বর 
পালক মাত্র নিক্ষেপ করেন । গরুড়ের | দান করে এক্ষণে বাধা দান করছেন 
"সঙ্গে সথ্যস্থাপন করে ইন্দ্র অমৃত | কেন? ইন্ত্র তখন বলেন যে, বিষুই 


স্থমুখকে অভয় দিয়েছেন । গরুড় ক্রুদ্ 
হয়ে বিষ্ণুর কাছে .আস্ফালন করেন 
যে, আমি আমার পক্ষের একাংশ 


দিয়েই তোমাকে ধারণ করি। বিষু' 


তীর কাছে গরুড়কে অনর্থক আত্মশ্লাঘ। 
প্রকাশ করতে নিষেধ করেন, এবং 
এই অভিমত প্রকাশ .করেন যে, যদি 
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গরুড় 





কশ্টুপ তখন বালথিল্যদের বলেন যে, 
ব্রদ্ধার নিদেশে ইনি ইন্দ্র হয়েছেন 
এদিকে তোমরাও অন্ত এক ইন্দ্র চাও। 
ব্রহ্মার বাক্য অন্তথা হবার নয়, 
তোষাদের সংকল্পও মিথ্য। হবার নয়। 
তাই তোমাদের ইন্জু পক্ষীদের ইন্দর- 
রূপে জন্মগ্রহণ করবেন । এতে বাল- 


গরুড় তাঁর বাম বাহুর ভার বহন 1 খিল্যর1 রাজী হন। এই সময় দক্ষকন্যা 
করতে সক্ষম হন তবেই তীর গর্ব : বিনতা পুত্রলাভের জন্য নিজ স্বামীর 


সার্থক হবে। এই বলে তীর বাম বাছ 


কাছে এলে, কশ্বপ বলেন যে, তোমার 


গরুড়ের উপর রক্ষা করা মাত্রেই গরুড়-। ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি পৃথিবীশ্রেষ্ট ছুই 


হতচেতন হয়ে ভূমিতে নিপতিত হন 


এবং বিষ্কুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 


তখন পদান্ুষ্ঠ দিয়ে বিষণ স্ুমুখকে 
গরুড়ের বক্ষে নিক্ষেপ করেন । সেই 
হুতে' গরুড় শমুখকে হিংসা করা থেকে 


বিরত হন। (মহাভারত-_উদ্‌যোগপর্ব) ' 


অন্যত্র লিখিত আছে, কশ্তপ 
পুত্রেচ্ছ, ইয়ে যজ্ঞ করতে আরস্ত 
করেন। ইন্দ্র, বালখিল্য মৃনিগণ ও 
দেবতারা যজ্ঞের কাঠ আনবার জন্য 
নিযুক্ত হন। ইন্দ্র খুব বড় বড় পর্বত 
প্রমাণ কাঠ আনতে আরম্ভ করেন। 
কিন্তু অন্গুষ্ঠগ্রমাণ বালখিল্যরা সকলে 


নিয়ে যান। এতে ইন্দ্র বালখিল্যদের 
উপহাস করেন। এর ফলে, বাল- 
খিল্যর অত্যন্ত অপমানিত ও রাগান্বিত 
হয়ে অন্য কোন দেবতাকে ইন্ত্রত্ে 
অধিষ্ঠিত করার জন্য সংকল্প করেন। 
ইন্দ্র ভীত হয়ে কশ্কুপের শরণাপন্ন হন । 


পূত্র প্রসব করবে । বালখিল[দের 
তপশ্তা 'ও আমার সংকল্পের ফলে এরা 
পক্ষীদের ইন্দ্র হবে। যথাকালে বিনতা 
অরুণ ও গরুড় নামে ছুই পুত্র প্রসব 
করেন । অরুণ বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ 
করে স্ূর্দেবের কাছে যান এবং গর্ড় 
পদ্ষীদের ইন্দ্রত্বলাভ করেন। 

গরুড় বিভিন্ন নামে পরিচিত । 
পিতামাতার নাম থেকে গরুড়ের দুই 
নাম কাশ্ঠপী ও বৈনতেয়। ইন্দ্রের 
বজ্বাঘাতে তিনি একটি সুন্দর স্বর্ণমফ় 


| পালক ফেলে দিয়েছিলেন বলে স্বপর্ণ 


ূ 
মিলিততাবে একখানি পলাশপত্র বয়ে ; 


নায়েও তিনি পরিচিত । এতদ্ব্যতীত 
রক্তুপক্ষ, স্থবর্ণকায়, গগনেশ্বর, খগেশুর 
খগরাজ, খগপতি, কামযুধ, বিষু্রথ, 
সথধাহর, সবরেন্দ্রজিৎ হেন্দ্রকে জয় করার 
জন্য), বস্্রজিৎ € ইন্দ্রের বজ্জ ভগ্ন করার 
জন্য ) প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও গরূডের 
নাম নামাঙ্কিত। 

রাম-লক্ষ্ণ ইন্্রজিৎ কভূককি নাগ-” 


গরুড়পুরাণ ১ ১৫১ গাদ্িনী 
পাশে বন্ধ হলে, গরুড় এসে এদের | পবিভ্রভাবে গায়ত্রী জপ করে উপাসনা 
মুক্ত করেন। | করতে হয়। গায়ত্রী একাধারে ব্রন্ধা, 
গরুড়পুরাণ-_অটিদশ মহাপুরাণের | বিষু। শিব ও তিন বেদ। গায়ত্রী 
অন্তর্গত সপ্তদশপুরা" ' এতে চিকিৎ* | গীতকারীদের ত্রাণ করেন বলে গায়ত্রী 
সাদি শান্তর বিবৃত হয়েছে । নামে অভিহিতা । 
গাক়ত্রী--খথেদের পবিজ্রতম মন্ত্র। | গাধি-ইনি রাজা কুশির পুত্র, 
দ্বিজগণের উপান্ত বৈদিক মন্ত্রবিশেষ । | কুশনাভের পৌত্র ও বিশ্বামিত্রের 
প্রত্যেক ব্রান্ধণকে প্রাতে, মধ্যাহ্ছে | পিতা । হরিবংশে লিখিত আছে-- 
ও সায়াহ্ছে এই মন্ত্র দ্বারা! স্থর্যকে মনে | রাজা কুশি ইন্্রতুল্য পুত্রলাভের জন্য 
মনে ধ্যান করতে হয় । মন্ত্রটি এই_ | তপস্তা আর্ত করলে ইন্দ্র ভীত হয়ে 
গু ভূর্ভবঃ স্ব, তৎসবিতুর্বরেণাং | তার কাছে এসে কিছু না বলে চলে 
ভর্গেদেবন্টা ধীমহি ধীয়ো ফোনঃ | যান। তারপর সহ্ম্র বৎসর পরে 
প্রচোদয়াৎ গু । (খণ্বেদ, ৩য় মণ্ডল, | আবার ইন্দ্র একে দেখে যান। কুশির 
৫ম অধ্যায়, ৬২ স্থক্ )। এই মন্বগুলি উগ্ব তপস্যা দেখে ইন্দ্র এর পুজ্স- 
সাবিত্রীর €হুর্য) উদ্দেশে লিখিত। | জন্মের জন্য নিজ অংশ দান করেন। 
গায়ত্রীর  অর্থ__সর্বলোক-প্রকাশক | কুশির স্ত্রী পৌরকৃৎসীর গর্ভে ইন্দ্রের 
সর্বব্যাগী সেই পূর্ণমগ্ডল জগং-প্রসবিতা | অংশে গাঁধি জন্মগ্রহণ করেন । ্‌ 
পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি | গাজেয়- _কুরুবংশের রাজা শান্তর 
ধ্যান করি, যিনি আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি | প্রথমা স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে ভীম্ম জন্মগ্রহণ 
সকল প্রেরণ করছেন। দেবক্রপে এই | করেন। সেই হতে ভীম্মের আর এক 
সবিতা ব্রন্ষার স্ত্রী এবং "চতুর্বেদের | নাম হয় গাঙেয়। 

মাতা। গায়ত্রী পাঠে মাহুষ পরিত্রাণ । গীদ্ধার-_সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর হতে 
পায়। গায়ত্রীর শক্তিতে ক্ষত্রিয়] আফগানিম্থানের অধিকাংশকে পুরা- 
বিশ্বামিত্র ব্রহ্মধি হয়েছিলেন । ধার] | কালে গান্ধারদেশ বল হ'ত। বর্তমান 
এই মন্ত্র পাঠ বা গান করেন, তার] | কান্দাহায় প্রাচীন গান্ধার নগরী । 
আাণপ্রাঞ্ধ হন বলে এই মঙ্ত্রটর নাম গান্ধিনী-কাশীরাজের কন্যা এবং 
গায়ত্রী । ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠগণ | যছ্ুবংশের শ্বকক্ষের স্ত্রী ও অন্তরের 
বেদ-পারদ্ঁ আচার্ধের কাছে গায়ত্রী | মাতা । হরিবংশ মতে-এ'ঁর নাম 
মন্ত্রে দীক্ষিত হন; তখন তাদের | নিরুক্তি। ইনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণদের 
পুনর্জন্ন হয় এবং তখন তীর1 দ্বিজ | গোদান করতেন বলে এর নাম 
বলে অভিহিত হন। তীদের ভ্রিসন্ধ্যায় | হয়েছে গান্ধিনী। ইনি মাতার গর্ডে 





সপ পা পাপ 











গান্ধারী গান্ধারী 


বন্ছ বংদর বাস করেন। বহুদিন ভূমিষ্ঠ | লৌহ-কঠিন মাংসপিও নির্গত হল। 
নাহওয়ায় এর পিতা একে লগ্র গান্ধারী তা অচিরাৎ বিনষ্ট করতেন, 
ভূষিষ্ঠ হতে বলেন। কন্যা উত্তর দেন, কিন্তু ব্যাসদেবের পরামর্শে তিনি সেই 
প্রতিদিন গোদান করতে পেলে তিনি : মাংসপিগু শীতল জলে সিক্ত ক'রে 
জন্মগ্রহণ করবেন। পিতা এই কথা | একশত ভ্রণে বিভক্ত করেন এবং ভিন্ন 
স্বীকার করলে পর তার মনের বাসন | ভিন্ন দ্বৃতপূর্ণ কলসীতে রাখা স্থির 
পূর্ণ হয়। এই গাদ্ধিনীর গর্ভে শ্বফক্ষের | করেন। এর একবৎসর পরে দুর্যোধন 
গুরসে অক্রুর নামে এক পুত্র হয়।  এ্সং এক বৎসর এক মাসের মধ্যে 
€ হরিবংশ ) ূ ছুঃশাসন, ছুংসহ. প্রভৃতি শত পুত্র ও 
গাদ্ধারী--গান্ধার দেশের বাজা | ছুঃশল! নামে একটি কন্যার জন্ম হয়। 
স্থবলের কন্যা, ধতরাষ্ট্রের স্ত্রী ও | ছুর্যোধন আশৈশব পাগুবদ্দের প্রতি 
ছুর্যোধনাদির মাতা । গান্ধারদেশের | ঈর্যাপরায়ণ ছিলেন। ইন্্রপ্রস্থ্ে পাগব- 
কন্যা বলে এর নাম গান্ধারী। দের শ্রীবৃদ্ধি ও যুধিষ্টিরের রাজস্থয়- 
গান্ধার-রাজ সুবল গান্ধারীকে অন্ধ । যজ্ঞাদির আড়ম্বর দেখে দুর্যোধনের মনে 
ধতরাষ্ট্রের হাতে সমপর্ণ করতে ইচ্ছা | ঈর্যার উদ্রেক হয়। পিতা ও আত্মীয় 
করে যথাসময়ে বিবাহ দেন। গান্ধারী : গণের নিষেধ সত্বেও মাতুল শকুনির 
সুন্দরী ও শিক্ষিতা হলেও, মাতাপিতার | প্ররোচনায় পিতাকে দিয়েই তিনি 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি না করে, | যুধিষ্টিরকে দৃুঠতত্রীড়ায় আহ্বান 
জন্মান্ধ শ্বামীর হাতে আত্মসমর্পণ ! জানান। কপট-দ্ুতে যুধিষ্ঠিরকে 
করলেন । জন্মান্ধ স্বামীকে অতিক্রম | পরাজিত ও দ্রৌপদিকে সভামধ্যে 
করবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করে: অপমানিত করার পর গান্ধারী একা- 
গান্ধারী বস্বখণ্ড ঘারা সর্বদা নিজের _ ধিকবার দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করার 
চোখ বেধে রাখতেন । ব্যাসদেব বর জন্য ধূতরাষ্্রকে অন্থরোধ করেন, কিন্ত 
দিয়েছিলেন যে, গান্ধারীর শত পুত্র! পুঅন্সেহে অন্ধ ধৃওরাষ্ট্রের কাছে সে 
হবে। যথাকালে' গান্ধারী গর্ভবতী ; অন্থুরোধের কোন ফল হয় না। নিজ 
হলেন, কিন্তু দুই বৎসরের পরেও তার পুত্রের অন্তায় আচরণের জন্য গান্ধারী 


১৫৭ 





কোন সস্তান ভূমিষ্ঠ হল না। এদিকে 
কুস্তীর বূর্যতুল্য সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে 
শুনে দুঃখিত হয়ে, ধতরাষ্রকে না 
জানিয়ে গান্ধারী নিজের গর্ভপাত 
করেন। ফলে, তার গর্ভ হতে একটি 


কোনদিন ছুর্যোধন ও দুঃশাননকে 
মার্জনা! করতে পারেন নি। একমাত্র 
ছুর্যোধন হতেই যে কৌরবকুল ধ্বংস 
হবে, তা তিনি পূর্বেই জ্ঞাত হন 
এবং সেই জন্তই পুত্রকে ত্যাগ করবার 


গাস্ধারী 


১৫৩ 


গাচ্ধারী 





জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেন। | কুক্ষের বাকে]৪. *গান্ধারী 'কিয়ংকাল 


পণ-মুক্ত পাগুবদের প্রাপ্য অর্ধরাজ্য 
দান করে নদ্ধিস্থাপলের যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছিলেন গান্ধারী । বার বৎসর 
বনবাস ও একবংসর অজ্ঞাতবাসের 
পর পাগুবগণ যখন তাদের হৃতরাজ্য 
পুনরুদ্ধারের জন্য হস্তিনাপুরে দূত 
প্রেরণ করেন, তখন গান্ধারী রাজ- 
সভায় এসে দুর্যোধনকে _ সন্ধির 
উপদেশ দিয়ে তিরস্কার করে বলেন 
যে, ধর্মহীন এশর্ষপ্রাপ্তির চেষ্টা 
পরিণামে মৃত্যু আনয়ন করে। কিন্ত 
ছুর্যোধন মাতৃবাক্য অবজ্ঞা করে সভা 
ত্যাগ করেন। গাদ্ধারীর হিতবাক্য 
বুখাই যায়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্বে 
ছুধোধন যখন মাত গান্ধারীর কাছে 
আশীবাদ ভিক্ষা করতে আসেন, তখন 
তিনি শুধু এই কথাই বলেন যে, 'যতো। 
ধর্ম স্ততো! জয়ঃ।' অর্থাৎ যেখানে 
ধর্ম, যেখানেই জয়। আঠ।.4া দিন 
যুদ্ধের প্রত্যেকদিন এই কথা তিনি 
ছুর্যোধনকে শুনিয়ে এসেছেন । আঠারো! 
দিন যৃদ্ধের পর এগারে। অক্ষৌহিণী 
কৌরব সেন! ধ্বংস হলে, এবং গদাযুদ্ধে 
ভগ্রজা্ ছুর্যোধন ছেপায়ন হদে প্রাণ 
ত্যাগ করলে, যুধিষ্টিরের অনুরোধে কষ 
ক্রুদ্ধ গান্ধারীকে সাস্বন] দিতে আসেন । 
কৃষ্ণ গান্ধারীকে বলেন যে, কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধে গান্ধারীর মহাবাক্য “ঘতো ধর্ম 
স্ততো! জয়ঃ সপ্রমাণ হয়েছে $ সুতরাং 
গ্ান্ধারী যেন শোক হতে নিবৃত্ত হন। 


প্ররুতিস্থ থেকে, পরে কৃষের সম্মুখেই 
আপন পরিধেয় বস্ত্রে মুখ আবৃত করে 
পুক্রশোকে বিলাপ করতে থাকেন। 
শতপুত্রহারা গান্ধারী ধৃতরাষ্ী ও 
পুত্রবধূগণ সমভিব্যাহারে রণভৃমিতে 
আসেন ও দিব্যচক্ষে রণভৃমির 
ধবংসলীল। দেখে পাগুবদের শাপ দিতে 
উদ্ধত হন। তখন বেদব্যাস এসে 
তাকে শান্ত করেন এবং ভীম তীর 
কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন। 
অবশেষে গান্ধারী সক্রোধে যুধিষ্ঠিরের 
দর্শনাভিলাধী হন,! কম্পিত কলেবরে 
যুধিষ্ঠির এসে কৃতাঞুলিপুটে গান্ধারীর 
অভিশাপ নিতে প্রস্তত হন এবং 
বলেন যে, তিনিই তার পুত্রহস্তা, 
তাকে শাপ দিলে তিনি তা মাথা 
পেতে নেবেন। এই বলে ধুধিষ্টির 
গাদ্ধারীর পাদম্পর্শ করতে অবনত 
হলে, গাদ্ধারী তীর চক্ষুর আবরণ- 
বন্ত্রের অস্তরাল হতে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির 
অগ্রভাগ দেখতে পান। ফলে, 
যুধিষ্ঠিরের নখগুলি কুৎসিত হয়ে যায়। 
শক্তি থাকা সত্বেও এই যুদ্ধ নিবারণ 
ন1 করায়, কুষ্ণকে গান্ধারী এই বলে 
অভিশাপ দেন যে, পতিসেবা ফলে 
অঞ্জিত পুণ্যের বলে আমি তোমাকে 
অভিসম্পাত করছি যে, আজ থেকে 
ছত্বিশ বৎসর পরে তুমিও পু বন্ধু, 
ও স্বজন হারিয়ে বনমধ্যে নিরুষপ্টভাবে 
নিহত হবে এবং যাদবনারীগণও কুরু 


গান্ধারী ১৫৪ গালব' 


*ও পাগ্ুবপক্ষীয় নারীদের মত ক্রন্দন | হয়ে উপবেশনপূর্বক গান্ধারী প্রাণ- 
করবে। গান্ধারীর এই অভিসম্পাত | বিসর্জন করেন। 
যথাকালে কার্ষকরী হয়েছিল। গালব--মহৃষি বিশ্বামিত্রের প্রিম্ শি্য। 
পাগুবদের রাজালাভের পর পনের | ম্ধ্যয়ন ও গুরুর পরিচর্ধা সমাপনান্তে' 
বৎসরকাল ধৃতরাষ্্র ও গান্ধারী পাগুব- । শিষ্ত গালবকে বিশ্বামিত্র গৃহে প্রত্যা- 
দের আশ্রয়ে বাস করেন। পাগুবগণ | বর্তনের অনুমতি দেন। তখন গালব 
সর্বপ্রকারেই তাঁদের সম্মান করতেন । : গুরুদক্ষিণ! দিতে চান এবং বার বার 
কেবল ভীম গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে ! সুরুদক্ষিণ! গ্রহণের জন্য অনুরোধ করার 
উপেক্ষা করতেন ও তার অপ্রিয়: বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, তিনি 
কার্য করতেন । অবশেষে গাদ্ধারী আটশত এমন অশ্ব গুরুদক্ষিণ! চান, 
ও ধৃতরাষ্্র পাগুবদের অনুমতি * যাঁদের কান্তি চন্দ্রের মত শুভ্র এবং 
নিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন . করে: একটি কর্ণ শ্টামবর্ণ। এতে গালব 
গঙ্গাতীরে রাজধ়ি শতযুপের : চিস্তিত হয়ে বিষ্ুর আরাধনা করতে 
আশ্রমে আসেন । কুস্তি, বিদুর ও | থাকেন। তখন গালবের বন্ধু গরুড় 
কৌরব রমণীগণও ত্বাদের সঙ্গে: এসে তীকে সাহায্য করতে চান। 
আসেন । এইখানে আশ্রম নির্মাণ করে : অবশেষে রাজা যযাঁতির কাছে গিয়ে 
গান্ধারী সকলের সঙ্গে বাস করতে | গরুড় গালবের গুরুদক্ষিণার জন্য অঙ্্ব 
থাকেন । ব্যাসদেব একদিন তাদের র প্রার্থনা করেন। পূর্বের মত তিনি 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে গান্ধারীর | এখন আর ধনবাঁন নন বলে যযাতি 
অন্গুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের শোক লাঘবের . এতগুলি অশ্ব গালবকে দান করতে 
জন্য তিনি তীর অলৌকিক তপস্যা | অসমর্থ হন, কিন্তু অন্ত প্রকারে বাজ! 
বলে কুরুক্ষেত্রের সমূহ (যাদ্ধাদের | গালবের এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। রাজা 
একদিনের জন্য পুনজাঁবিত করে : ষযাতি গালবের হাতে তার কন্যা 
সকলকে দেখান। বনবাসকালে | মাধবীকে দান করে বলেন যে, এই 
গান্ধারী কেবলমাত্র জল পান করে | কন্যাকে নিয়ে রাজাদের হন্তে সমর্পণ 
তপস্যা! করতেন । অবশেষে বাণ- | করলে কন্তার শুক্ষস্বরূপ তারা আটশত 
প্রস্থের তৃতীয় বৎসরে তার অরণ্যে | অশ্ব নিশ্চয় তখকে দান করবেন ও. 
প্রবেশ করে বাস করতে থাকেন। | তিনিও দৌহিত্র লাভ করবেন । তখন 
একদিন অকল্মাৎ সেখানে দাবানল | গালব মাধবীকে নিয়ে অযোধ্যার 
গ্রজলিত হয় এবং সেই দাবানলে | রাজ হ্ধশের কাছে যান। সন্তানাথাঁ 
ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তী সমভিব্যাহারে পৃ্বান্ত | রাজ! হর্যশ্ব বলেন যে, শুক্স্বরূপ দানের 








গালিব 


মত তীর মাত্র ছুইশত অশ্ব আছে, 


এবং তিনি এই কন্তার গর্ভে একটি পুন্ত 
উৎপাদন করতে চান। তখন মাধবী 
গালবকে বলে যে, “এক মুনি 
আমাকে বর দিয়েছেন, তুমি প্রত্যেক 
বার প্রসবের পর আবার কুমারী 
হবে। অতএব আপনি ছুই শত অশ্ব 
গ্রহণ করে আমাকে এর হাতে দান 
করুন। এর পরে আরে। তিন জন 
রাজার কাছে আমাকে দান করলে 
আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ হবে এবং 
আমারও চার পুত্র লাভ হবে ।” এই 
কথা শুনে গালব হর্যশ্বের হাতে 
মাধবীকে দান করে দুই শত অশ্ব গ্রহণ 
করেন । যথাকালে হর্ষশ্ব বস্থমনা নামে 
একটি পুত্রলাভ করেন। তখন রাজার 
কাছে এসে গালব প্রতিশ্রুতি অনুসারে 
মাধবীকে প্রত্যর্পণ করতে বলেন। 
হর্ষশ্ব মাধবীকে প্রত্যর্পণ করলে মাধবীও 
পুনরায় কুমারী হন। তারপর গালব 
মাধবীকে একে একে কাশীরাজ দিকে '- 
দাস এবং ভোৌজরাজ উদ্নীনরের কাছে 
নিয়ে যান। তশরাও প্রত্যেকে ছুই 
শত অশ্ব দিয়ে মাধবীর গর্ভে পুন্্ 
উৎপাদন করেন ! তখদের পুত্রদের 
নাম হয় প্রতদন ও শিবি। 

এরপর গরুড় গালবকে বলেন যে, 
মহুধষি খ্চিক কান্যকুজ্জরাজ গাধিকে 
এইরূপ সহল্র অশ্ব স্তন্ধ দিয়ে তীর কন্যা 
সত্যবততীকে বিবাহ করেছিলেন । এর 
মধ্যে থেকে হর্যশ্ব, দিবোদার্স ও উদদীন্র 
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শপ সাপটা শশী পপ পাপা পপ স্প্াসপস্সসাপ্প্পা 


গাণ্ডীব 
প্রত্যেকে দুইশত ক'রে অশ্ব ক্রয় 
করেন। অবশিষ্ট চার শত অশ্ব পথে 
চুরি হয়। সে কারণ, বাকী চার শত 
অশ্ব আর পাওয়া যাবে নাঃ এই ছয় 
শত অশ্বই বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দাও । 
অতঃপর বিশ্বামিত্রের কাছে গমন করে 
গালব এই ছয় শত অশ্ব দক্ষিণাস্বরূপ 
গ্রহণ করতে বলেন এবং অবশিষ্ট ছুই 
শত অশ্বের পরিবর্তে মাধবীকে গ্রহণ 
করতে অঙ্থরোধ করেন। তিনি আরও 
বলেন যে, তিনজন রাজধি মাধবীর 
গর্ভে তিনটি ধর্মপুত্র উৎপাদন করেছেন, 
চতুর্থপুত্র আপনি উত্পাদন করুন। 
বিশ্বামিত্র মাধবীকে গ্রহণ করেন এবং 
যথাকালে অষ্টক নামে মাধবীর অপর 
একটি পুত্র হয় । পরে বিশ্বামিজ্জ এই 
পুত্রকে ধর্ম, অর্থ ও অশ্বগুলি দান করে 
এবং শিষ্য গালবের হৃত্তে মাধবীবে 
দিয়ে বনগমন করেন। গালব পরে 
গরুড়ের পরামর্শ নিয়ে মাধবীকে তার 
পিতা যযাতির হস্তে প্রত্যর্পণ করে 
বনে তপস্যা করতে প্রস্থান করেন । 
যযাতি মাধবীর জনা স্বরবর স্ভায় 
ব্যবস্থা করেন, কিন্তু মাধবী 'প্রত্যাথ্যান 
করে তপোবনে ব্রক্ষচর্য ব্রতপালন করে 


. ধর্মসঞ্চয় করতে থাকেন | মেহাভাবুত) 
। শাতীব--অজুবনের ধনুক । .কথিত 


পপ শসা 


আছে, ভরহ্জা-নিয়িত এই ধন্ছক প্রথমে 
পেয়েছিলেন চঞ্জ, পরে চন্দ্র হতে বরুণ 
এর কতৃত্ধ পান। এরপর খাণডববন 
দাছের সময় অগ্নির প্রার্থনায় বরুণ এই 


গাগীব 


ধ্গক অজুনকে দান করেনঃ। গগ্ডাবের 
মেরুদণ্ড দিয়ে প্রস্তত বলে এর নাম 
শাশীব। এই ধন্থর অধিকারী 
বলে অঙ্কে গাণ্তীবী বলা :হয়। 
এই ধনুর সাহাযে]ই অজু কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে জয়ী হন। অর্জনের প্রতিজ্ঞা 
ছিল যে, যদি কেউ তণীকে গাণ্ডীব 
ত্যাগ করে অন্তকে দান করতে বলেন, 
তবে তিনি তার শিরশ্ছেদ করবেন। 
কুরুক্ষেত্রের সধদশবিবসের যুদ্ধে কর্ণের 
হন্তে নিপীড়িত হয়ে এবং অজ্ঞুনকে 
তার প্রতিকারে অসমর্থ দেখে, যুধিষ্টির 
ক্রুদ্ধ হয়ে অজুণিকে তিরস্কার করে 
বলেন যে, এই গাগ্ডীব কেশব বা অন্য 
কোন উপযুক্ত রাজার হস্তে অর্পণ কর। 
তাতে অজ্ুন ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্টিরের 
শিরশ্ছেদের জন্য খড়গা গ্রহণ করলে 
কৃষ্ণ বলেন যে, অজু যদ্দি যুধিষ্টিরকে 
'তৃথি” সন্বোধন করে কিঞ্চিৎ অপমান 
করেন, তাহলেই যুধিষ্ঠির জীবিত 
অবস্থাতেই মৃত হবেন ও অজ্ুর্নের 
সত্য রক্ষিত হবে। অজুন এই ভাবে 
সত্যরক্ষা করেন ও ভ্রাতাকে অপমান 
করবার শোকে আবার আত্মহত্যা 
করতে উদ্যত হন। তখন কৃষ্ণ ত'ীকে 
বলেন যে, অঙ্ঞুন যদি নিজমুখে নিজের 
গুণকীর্তন করেন, তা'হলেই তা আত্ম- 
হত্যার সমান হবে। অন্ন তাই 
করেন ও পরে যুধিষ্টিরের নিকট ক্ষম- 
প্রার্থনা করলে উভয় ভ্রাতার পুনগ্লিলন 
হয়। যছুবংশ ধ্বংসের পর অন্ভুপি 
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ৃ গিরিক' 
যখন যাদবনারীদের ইন্রপ্রস্থে নিয়ে 
আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে আভীর 
দন্থযদল তদের অনেককে হরণ করে। 
গাণ্তীব হস্তে অন্ন তাদের গতিরোধ 
করতে অসমর্থ হন। তখন কোন 
দিব্যান্ই তীর স্মরণে আসে নি। 
তখন বেদব্যাস তণীকে বলেনযে, তীর 
কাজ শেষ হয়েছেঃ তাই প্রয়োজন 
শেষ হওয়াতেই দিব্যান্ত্রগুলি স্বস্থানে 
প্রস্থান করেছে। মহাপ্রস্থানকালেও 
অঙ্গুন গাণ্তীব ও অক্ষয় ভূণের মায়া 
ত্যাগ করতে পারেন নি। কিন্তু 
অপ্রি স্বয়ং এসে পথরোধ করে গাপগীব 
বরুণকে প্রত্যপ্ণ করতে বলেন। 
তখন অঙ্ঞুন গাণ্তীব ও ছুই অক্ষয় ত্‌ণ 
জলে নিক্ষেপ করেন। 

€গিরিকা _বাজ। উপরিচর-বন্ধুর স্ত্ী। 
পুরুবংশের রাজ। উপরিচর .বস্থ সমস্ত 
শত্রু পরাজিত ক'রে কঠোর তপস্ক। 
করতে আরম্ভ করেন। দেবতারা 
এ'র তপস্যায় ভীত হয়ে শাস্তবাক্ে 
তাকে নিবৃত্ত করেন ও ইন্দ্র বস্থরাজকে 
একটি আকাশগামী রথ উপহার দেন। 
তশর রাজধানীর কছে শুক্রিমতী 
নামে একটি নদী ছিল। কোলাহল 
নামে এক সচেতন পর্বত কামান্ধ হয়ে 
শুক্তিমতীকে আক্রমণ করে। তখন 
বন্থরাজ পর্বতের অন্যায় ব্যবহার দেখে 
তাকে পদাঘাত করেন এবং তাতে 
এই পর্বত বিদীর্ণ হয়। তখন সেই. 
বিদীর্ণ পথ দিয়েই বেগবতী শুক্তিমতী 


দিসি ৯৫৭ | ০... জি | 


ভ্রনহিত 7 কোলাহল ন্জা নহদজ পরায় হিমালয়ের শ্রবাহিত হয়। কোলাহল পর্বতের | পর সভী পুনরায় হিঘালরের হছে 
সন্ধমৈ এই নদীর গর্ভে এক পুত্র ও | মেনক্ষার গভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন 

এক কন্তার জন্ম হয়। এই কন্যার নাম | তখর এই নাম হয়। 

গিরিকা। বস্থরাজ লবণ্যবতী | শিরিব্রজ--রাজগৃহ । কুশ নামক 

গিরকার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ | ধর্মাত্মার চার পুত্র-_কৌশান্ী, মহোদয়, 
রুরেন *ি একদ। গিরিক] খতুাত| | ধর্মারণ্য ও গিরিব্রজ | তন্মধ্যে গিরিব্রজ 

হয়ে স্বামীর সহবাস প্রার্থনা করেন ) ; এই নগর স্থাপন করেন । গঙ্গা ও শোণ 

কিন্তু সেই সময়ে উপরিচর বহ্থর পিতৃ- | নদের সঙ্গমস্থলে এই নগর প্রতিষ্ঠিত ; 
গণ তখীকে মৃগয়ার গমনের জন্য আদেশ | জরাসন্বের সদয় এই নগর মগধের 

দবেন। পিতৃগণের আদেশ পালনের জন্ত | রাজধানী ছিল। 

তিনি স্ত্রীর সহবাস ত্যাগ করে মৃগয়ায় | গীতা মহাভারতের  ভীম্মপর্বের 

গমন করেন । কিন্তু বসস্তকাল উপস্থিত | অন্তর্গত ১৮টি অধ্যায়। কুরুক্ষেত্রের 

হওয়ায় খতুক্সাতা স্ত্রীকে ম্মরণ করে | যুদ্বস্থলে অজুনের প্রতি শ্রীরুষ্ণের 

তিনি বৃক্ষপত্রে রেতংম্থলন' করেন | উপদেশ। এই যুদ্ধের প্রারস্তে অজু 

এবং একটি শ্তেন পক্ষীকে তর স্থলিত | যুদ্ধক্ষেত্রে তার আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে 
রেতঃ তখর স্ত্রীকে পৌছে দিতে | যুদ্ধ করতে হবে ও তখদের বধ করতে 

বলেন। এই শ্রেন চঞ্চপুটে পন্তরটি | হবে ভেবে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। 

ধারণ করে বেতঃ নিয়ে যাবার সময় | অজুর্নের সারথিরূপে শরীর তকে 

অন্য একটি শ্ঠেন কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় ; যুদ্ধে উৎসাহিত 'করার জন্য এয 

সেই রেত্ঃ যমুনার জলে পড়ে যায়। | উপদেশ দেন, তাকেই শ্রীমন্তগবদগীত্তা 

অদ্দ্রিক নামে এক অপ্লর] ব্রন্ষশাপে | বল৷ হয়। ইহার প্রধান বক্তা শ্রী 

মত্স্য হয়ে সেই জলে বাস করত 1 | ও শ্রোতা অজু । ইহাতে সাত শত 

সেই পতিত রেতঃ গ্রহণ করার | শ্লোক আছে। এজন্য ইহাব্র অপর 

অগ্্রিকার গভরপঞ্চার হয় । কালে সেই | নাম 'সঞ্চশতী১। 

গভে” একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম ূ গুড়াকেশ- নিদ্রা বা আলস্যবিজয়ী 

হয়। এই পুত্রটি মত্য্া নামে এবং | বলে ইহা অজুনের অপর এক নাম।, 

কন্তাটি সতাবতী নমে খ্যাত হন। সি মাতঙলির 
(মৎস্য, অগ্নি, শিবপুরাণ, মহাভারত ৷ রূপবতী কন্যা । ন্ুধর্মীর মাতা ।.ভোগ- 
ও হবিবংশ ) । বতী নগরীর অধিপতি আধুঁক নাগের 
শিরিজা--হিমালয়ের কন্যা। পা্তীর পুত্র ও চিকুর নাগের পুত্র হুমুখের 
অন্ত নাম। "পতিনিদ্দায় দেহত্যাগের | সহিত এর বিবাহ হয় । কন্যার যোগ 





গুণকেশী 


খ্বামীর সন্ধানে নারদের সঙ্গে নানা 
লোক ভ্রমণান্তে মাতলি অনস্তনাগ 
বাস্ছকির পুরীতে এরাবত নাগের 
ংশজাত আর্ধকের পৌন্র ও চিকুর- 
শাগের পুত্র তুমুখকে গুণকেশীর স্বামী 
বলে মনোনীত করেন; কিন্তু গরুড় 
কিছুকাল পূর্বে এর পিতা চিকুরকে 
নিহত করেন ৪ একমাস পরে স্থমুখকে 
ভক্ষণ করবেন বলে স্থির করেন) 


পিতামহ ভার্ধকের নিকট এই সংবাদ 


পেয়ে মাতলি স্থমুখকে নিয়ে গরুড়কে 
নিবৃত্ত করবার জন্য ইন্জের শরণাপন্ন 
হন। সেখানে বিষুঃও ছিলেন। তিনি 
অম্বত পান করিয়ে স্ত্মুখকে অমর 
করবার পরামর্শ দেন, কিন্তু ইন্দ্র অমৃত 
পান না করিয়েই তাকে দীর্ঘায়ু লাভের 
খরদান করেন। গরুড় এই সংবাদে 
ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের নিকট অভিযোগ 
করেন যে, ইন্দ্র বর দিয়ে নাগ-ডোজনে 
বাধা দিলেন কেন ? এতে ইন্জ্র বলেন 
যে, তিনি বাধা দেননি, বিষুই হুমুখকে 
অভয়দান বরেছেন। তখন গরুড় 
বিষ্লুর নিকট ক্রোধ, আস্ফালন ও গর্ব 
প্রকাশ কণায় বিষু তীকে বলেন যে, 
যি তুমি আমার বাম বাহুর ভার 
সহা করতে সমর্থ হও, তবেই তোমার 
গর্ব সার্থক হবে । এই বলে গরুড়ের 
বন্ধে বাম বাহু রাখা মাঞ্জই গকুড় 
অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং তখর দর্প 
চণ হয়। জ্ঞানলাভ করে গরুড় তখন 


৯৫৮ 


গুহক 
বিহু) পদাচুঠ দিয়ে গুড়ের বক্ষে 
স্থমুখকে নিক্ষেপ করেন এবং তঙ্বধি 
হমুখ দীর্ঘায়ু হয়ে বূপগুণবততী স্ত্রীকে 
নিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকেন। 
€ মহাভারত ) 

গুণবরতী-দৈত্যরাজ বগ্রীনাভের 
ভ্রাত। স্থনাভের চন্দ্রবতী ও গুণবতি 
নামে ছুইটি পরমাহুন্দরী কন্যা ছিল। 
এদের মধ্যে চন্ত্রবতীকে যছুবংশের গদ 
এবং গুণবতীকে শ্রীরষ্ণের পুত্র শান্ব 
বিবাহ করেন। ( হরিবংশ ) 

গুহক বা গুহু-__নিষাদরাজ । গঙ্গার 
তীরস্থিত শুঙ্গবেরপুরের এক নিষাদ- 
জাতিয় বলশালী রাজা এবং রামচন্দ্রের 
মিত্র। অযোধ্যা ত্যাগ করে বম- 
গমনকালে রাম' লক্ষ্মণ ও সীতা প্রথমে 
এর রাজ্যে উপস্থিত হলে গুহক 
যথোচিত ভাবে তদের অভিথিসেবা 
করেন। গুহক রাম-লক্মণের জটা 
নির্মাণের জন্য বটবৃক্ষের নির্যাস সংগ্রহ 
করে দেন ও ভাগীরথীর অন্য পারে 
যাবার জন্য নৌক! প্রভৃতি দান করে 
রামের পরিচর্যা করেন। সসৈন্য 
ভরত রামের অন্বেষণে গমনকালে 
গুহকের অতিথি হন এবং এখ্রই 
সহায়তায় ভরত সকলের সঙ্গে নিহিক্ে 
নদ্দীর পরপারে পৌছতে সক্ষম হন। 
চৌদ্দ বসর পর রাম অযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন করবার সময় গুহকের সঙ্গে 
তার পুনরায় সাক্ষাৎ হুয়। রোমায়ণ) 


বিষ্র নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করেন। | গুছাক- দেবযোনি বিশেষ; কুবেরের 








অন্থচর। এদের আবাসস্থল পিশাচ- 
লোকের উপবু ও গন্ধর্লোকের নীচে । 
গৌোপাল--অপ্মরার নাম। গার্গ্য 
মুনির গুরদ্দে ও এ'র গর্ভে কালযবনের, 
জন্ম হয়) গোপালী পুজ্র-্জন্মের পর 
তাকে ত্যাগ করে চলে যান। 
গোতম- দর্শনের ন্যায়শাস্ত্র বিভাগের 
ও খগ.বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা | 
ইনি শতানন্দ নামেও পরিচিত । ইনি 
ধর্মশাস্ত্র নামে আইন পুস্তক প্রণয়ন 
করেন। কথিভ আছে, মহষি গোতম 
মরুভূমিতে থাকাকালীন অশ্বিঘয় অন] 
দেশ হতে একটি কৃপ উঠিয়ে তার 
নিকট আনেন এবং তার ম্লান ও 
পানের স্থবিধার জন্য এই কূপের মৃখ 
নীচু করে ও তলদেশ উচু করে ধরে- 
ছিলেন। (খগ.বেদ ) 
গোকুল-_মথুরার পূর্ব ও দক্ষিণ কোণে 
অবস্থিত যমুনার বামতীরবততী পুণ্য- 
স্থান। নন্দ এই স্থানে বাস করতেন। 
কুষ্চ ও বলরাম এখানে বাল্যকাল 
অতিবাহিত করেন। পৃতনাবধ, শকট- 





ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কাজ এখানেই 
সংঘটিত হয়। কুষ্ণলীলাক্ষেত্র বলে 


গোকুল বৈষ্ণবদের পুণ্যতীর্ঘ । 
গোতমী- গোতমবংশ্ীয়! 
দ্রোণাচার্ষের স্ত্রী, কপী। 
গোবর্ধন--বুন্দাবনের একটি পর্বত। 
কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের কথা শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতে এইরূপ আছে-_একবার 
ব্রজধামে অনাবৃষ্টির ফলে কষিকার্য নষ্ট 


ত্রী। 


১৫৯ 


গোলোক 
হবার উপক্রম হয়। তখন দেশবাসীর! 
ইন্দ্রকে তুষ্ট করে বৃষ্টিপাতের জন্য ইন্্র- 
যজ্ঞের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কষ ইন্দ্রের 
পূজা না করে গোপদের গোবধনি- 
পর্বত পূজা করতে বলেন। এর ফলে 
গোপরা ইন্দ্রপৃজা ত্যাগ করে গোবর্ধন- 
পূজা করতে আরস্ত করল। বৃন্বাবনে 
এইরূপে ইন্দ্রোংসব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে 
ইন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং তার 
অন্থচর মেঘদের আদেশ দিলেন, 
শিলাবৃষ্ি ও বজ্ঞপাতদ্বারা তারা যেন 
বৃন্দাবন ধ্বংস করে। ভীষণ শিলাবৃদ্ট 
ও বজপাতের ফলে মৃতপ্রায় হয়ে 
গোপগণ কৃষ্ণের কাছে এসে সাহায্য 
প্রার্থনা করল। তখন রুষ্ণ গোকুল 
ও গোপদের কক্স করার জন্য গোবর্ধন 
পরত উৎপাটন করে ছত্রের মত 
খুলে এদের উপরে স্থাপন করেন। 
তখন সকলে পবতের নিচে গর্ত মধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করে গ্রাণরক্ষা করেন। 
সাতদিন ও সাতরাত্রি প্ররাতিক 
বিপর্যয়ের ফলে বুন্দাবনবাসীদের 
কোন অনিষ্ট হল না। তখন ইন্দ্রের 
অন্ুচরর1 বিফল হয়ে প্রস্থান করল। 
( শ্রীমদ'ভাগবত 91 


গোলোক- বিঞু বাকের আবামস্থান। 


বন্ধাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত লোকের উপর 
একটি লোক । ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে 
বৈকুষ্ঠের উপরে গোলোক অবস্থিত। 
এর আয়তন পঞ্চাশ কোটি যোজন । 
বিষুর অভিপ্রায়ে এই গোলোক বানর 


১৭৩ 


গৌও 
উপর অবস্থিত । এখানে একটি বিশাল | বলেন যে, বখন বিষ্কুরূপী রাম এইট 


পর্বত আছে । এই পবত গোলোকের 
গ্রাচীরদ্বরূপ। পর্বতের বহিদেশে একটি 
বন আছে। এই বন কৃষ্*- রাধিকার 
ক্রীড়ার স্থান ? বৃন্দাবন নামে খ্যাত। 
এর পরেই গোলাকার গেো!লোকপুরী । 
গৌতম--(১) মহাতেজ। মহধি। ইনি 
মানবের আচার, রীতিনীতিবিষয়ক 


সংহিতাকার । গৌতম জিতেন্দ্িয় হয়ে 


কঠিন তপস্তা ও শাস্্রচর্ায় সময় 
কাটাতেন। শরস্তস্তে জাত এ'র সম্তান 
কপ ও কৃপী। ব্রহ্মা এর অলৌকিক 
ব্রদ্মচ্য দেখে গ্রীত হয়ে অহ্ল্যা নায়ে 
এক অনিন্দ্ন্বন্দরী কন্তাকে এ*্র কাছে 
রেখে যান। দীর্ঘকাল পরে ইনি 
অহল্যাকে প্রত্যর্পণ করলে ব্রন্ধা এর 
জিতেন্দট্রিয়তা ও তপশস্তার পরিচয় 
পেয়ে তুষ্ট হয়ে এরই হস্তে অহল্যাকে 
পুনরায় সমর্পন করেন । অহ্ল্যার গর্ভে 
এ'র লোকবিশ্রুত পুত্র শতানন্দের জন্ম 
হয় । একবার গৌতমের অনুপস্থিতিতে 
ইন্দ্র গোৌতমের রূপধারণ করে অহ্ল্যার 
সতীত্ব নষ্ট করেন। এর ফলে উভয়কেই 
মহধষির অভিশাপ ভোগ করতে হয়। 
গৌতম রুষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ 
দেন যে, ইন্দ্র নপুংসক হবেন এবং 
অহুল্যাকে অভিশাপ দেন যে, তিনি 


বনে আগমন করবেন, তখন তার 
পাদবন্দনা করে অতিথি হিসাবে 


তাকে তুষ্ট করলে অহল্যা পবিত্র হয়ে 


পৃর্বদ্ূপ ফিরে পাবেন। বহু বৎসর 
পরে গৌতমের আশ্রমে বিশ্বামিত্রের 
সঙ্গে রাম-লম্মণ এলে অভিশপ্ত 
অহল্যা শাপমুক্তা হয়ে গৌতমের সঙ্গে 
পুনয়িলিত হন। গোৌতমের বুচিত 
সংহিতার নাম গোতম-সংহিতা 
(রামায়ণ ) ্‌ 

(২) (কৃতগ্) জনৈক ব্রাহ্মণ । ভিক্ষার্থা 
হয়ে এক দস্থ্যর গৃহে উপস্থিত হলে সে 
তাঁকে নৃতন বস্ত্রও একটি বিধব। যুবতী 
দান করে । গৌতম দস্থ্যদের আশ্রয়ে 
বাস করে ক্রমে তাদের নিষ্ঠুর স্বভাব 
প্রাঞ্থ হন। কিছুকাল পরে গৌতমের 
এক সখা বেদজ্ঞ ত্রাঙ্ষণ সেখানে 
উপস্থিত হন এবং সদাচারবিহীনতার 
জন্য গৌতমকে তিরস্কার করেন। পর 
দিন গোঁতিম সেস্থান ত্যাগকরে একদল 
বণিকের সন্দে সাগরাভিমূখে যাত্রা 
করেন । পথে বন্য হস্তীর আক্রমণে বনু 
বণিক নিহত হয় ও গৌতম একাকী 


ূ বনপথে গমনরত অবস্থায় এক বটবৃক্ষ- 
ৰ তলে আশ্রয় নেন। সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মার 


সখা কম্থপপুত্র পক্ষীশ্রেষ্ট নাড়ীজজ্ঘ 


অন্যের অদৃশ্ত হয়ে অনাহারে ভূমিতলে | নামে বকরাজ ব্র্ধলোক থেকে সেখানে 


শয়ন করে, বাুমাত্র ভক্ষণ করে ভম্ম- 


শয্যায় বু সহআ্র বৎসর অতিবাহিত | রাজধর্মী নামে বিখ্যাত। 


নেমে আসেন। পৃথিবীতে ইনি 


তিনি 


করবেন। অহল্যার অঙন্নয়ে গৌতম | গৌতমের অতিথি হন ও তাকে 


নটরাজ 
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খর ১১ গৌাইী 


ধনা্িলাধী ছেনে তীর বছু হাক্ষসরাজ | দেওয়া হয়, কিন্তু তারাও তা 


বিজ্কগাক্ষেযু নিকট যেতে পরামর্শ | প্রত্যাখ্যান করে। তখন বিরপাক্ষ 
দেন । কারণ, উিশি শৌতমের সকল রাজধর্জার সংকারের আয়োজন 
অভিলাষ পূর্ণ করংখন। কাতিকীএ করেন। অতঃপর দক্ষকন্তা সুরভি 
পৃনিমার দিন এ স্থান হতে তিন | আবিষ্ভূতা হন ওত্ীর মৃখনিংস্ৃত দ্প্ধ- 
যোজন দূরবর্তী স্থান অতিক্রম করে | “ফন চিতার উপর নির্গত হয়, এবং 
রাক্ষসরাজের নিকট পৌছঙ্গে তিনি । তাতেই রাপ্ধধর্মা পুনজাঁবন লাভ 
গোঁতমেব পরিচয় গ্রহণ করেন ও । করেন। ইন্্রএসে বলেন যে, একবার 
আচার্ত্রষ্ ব্রা্মণ জেনে ছু:ঃখিত হন। | রাজধর্ম। ব্রহ্মার সভায় না যাওয়ায় 


কিন্ত সহত্র ব্রাহ্মণেব সন্ধে তাকেও 
ভোজন করিয়ে স্বর্ণময় ভোজনপান্তর ও 
প্রচুর ধনরত্ব প্রনান করেন। গৌতম 
বনু কষ্টে সেই ধনভার বহনপূর্বক পূর্বের 
বটবুক্ষতলে উপস্থিত হলে, রাজধর্মা 
পুনরায় গৌতমের পরিচর্যা করেন এবং 
বরাবরে উভয়ে একত্র শয়ন করলে, 
গৌতম পথের খাস্যসাম গ্রী সঞ্চয়ের জন্য 
বকরাজকে হত্যা করে তার মাংস 
নিয়ে প্রস্থান করেন। পরদিন রাক্ষস- 
রাজ বিবপাক্ষ রাজধর্মীর সন্ধ*' এর জন্য 
নিজের পুত্রকে প্রেরণ করেন। তিনি 
রাজধর্মার অস্থি দেখে অন্্চরসহ 
ক্রতবেগে গিয়ে গৌতমকে ধরে মেরু- 
ব্রজ নগরে বিরূপাক্ষের কাছে নিয়ে 
যান। রাজধর্মার অস্থি দর্শনে শোকার্ত 
ও ক্রুদ্ধ হয়েবিরুপাক্ষ গৌতমকে ভক্ষণ 
করার জঙন্ধ রাক্ষনদের আদেশ দেন। 
কিছ্ভধুা গৌতমের পাপদেহ আহার 
করতে তার! অস্বীকার করে। তখন 
বিরুণাক্ষের আ্বাদেশে গৌতমের দে 
৪৪ রগ রুরে দহ্যষবের ভঙ্গণ করতে 
১১ 





ব্রহ্মার শাপে তার মৃত্যু হয়! তারপর 
রাজধর্মার অনুরোধে ইন্দ্র গৌতমকে 
পুনজাঁবন দান করেন ও বহু ধনরত্বের 
সহিত বিদায় দেল,। গৌতম শবরালয়ে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং তার দ্বিতীয়- 
বার বিবাহিতা শদ্রাণী পত্বীব গর্ভে বনু 
ছুষ্ট সন্তানের জন্ম দেন। দেবগণের 
শাপে এই রৃতক্জ গৌতম নরকে গমন 
করেন। € মহাভারত ) 

গৌতমী--জনৈকা বৃদ্ধারাহ্মণী। এর 
পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে অুনিক 
নামে জনৈক বাধ সেই সর্পকে পাশ- 
ঘন্ধ করে গোৌতমীর সম্মুখে হত্যা 
করার অহ্ুমতি প্রার্থনা করে। তখন 
গৌতমী সর্প-বিনাশে অসম্মতা হৃন। 
কারণ, সর্পের মৃতাতে তার পুত্রের 
জটবনলাভের কোনই সম্ভাবনা! নাই, 
সে নিয়তির বশেই মত হয়েছে । আর 
ধার তখর মত ধর্মনিষ্ঠ, তাদের লোক 
হয় না। তাছাড়া, ভ্রাঙ্মণের পক্ষে 
ক্রোধ রুর পাপ কারণ তাতে কেবল 
যাতনাই বধিত হুম়। ব্যাধের ঝা- 


গৌরমৃখ 





বলে যে,সে পরাধীন, মৃত্যু কভৃকি 
প্রেরিত হয়েই সে বালককে দংশন 
করেছে, পাপ হলে-মৃত্যুই সেই পাপের 
অন্ত দায়ী হবে। এমন সমন মৃত্যু 
এসে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, 
আমি কালের অধীন হয়েই সর্পকে 
প্রেরণ করেছি, সুতরাং আমি নির্দোষ। 
খন কাল স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ব্যক্ত 
করেন যে, এই বালকের "মৃত্যুর জন্য 
তার কর্মকলই দায়ী, আর কেউ নয়। 
শোঁতযীও তখন একই কথা বলেন যে, 
কর্মবশেই এই বালকের মৃত্যু হয়েছে 
এবং কর্মফল বশেই তিনি পুত্রহীনা 
হয়েছেন, স্থতরাং ব্যাধের উচিত 
সর্পকে মুক্তি দেওয়া । তখন কাল ও 
সু্ুপ্রস্থান করেন। ব্যাধ সর্পকে মুক্তি 
্রিঙ্ধ এবং গৌতমীও শোকশুন্য হন। 
( মহাভারত--শাস্তি ) 

শ্ৌৌরমুখ-_শমীকমুনির শিষা। মৃগয়া- 
কালে রাজা পরীক্ষিৎ বাণবিদ্ধ মগের 
পশ্চান্ধাবন করে শমীকের আশ্রমে 
উপস্থিত হন এবং তাকে মুগ সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করেন । মৌনব্রতধারী মুনি উত্তর 
ঘিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ রাজ্ঞ! তার 
গলায় মৃত সর্প স্থাপন করে যান। এই 
সংবাদে শমীকের পুত্র শঙ্গী ক্রুদ্ধ হতে 
রাজাকে তক্ষক দংশনে মৃত্যুর অভি- 
শাপদেন। শমীক পুত্রকে অভিশাপ 
প্রত্যাহারে অনিচ্ছুক দেখে গৌর- 
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বার অন্থরোধেও গৌতমী সম্মত হন 
না। তখন লর্প মহুযা-ভাষায় ব্যাধকে 


মৃখকে দিয়ে রাজার কাছে এই নংবাষ 
পাঠিয়ে তাকে বাবধান হতে বলেন । 





(মেহাভারত-_ আদি ) 


গৌরী-ত্রন্জা নিজের শরীর হতে 
গোৌরীকে স্্টি করে রুদ্তরকে ধান 
করেন। রুদ্র তপস্তার অন্ত আলে 
নিমগ্ন হলে ব্রন্ধা গৌরীকে নিজের দেছে 
বিলীন করেন এবং পরে -গৌরীকে 
দক্ষের হাতে প্রদান করেন । এদিকে 
রুদ্র দীর্ঘকাল তপস্যা করে জল থেকে 
উত্থিত হয়ে পৃথিবীর হুশোভন অবস্থ! 
ও মাঙষের পরিপূর্ণতা দেখে ক্রুদ্ধ হনে 
চীৎকার করতে থাকেন । ফলে, তার 
কর্ণ হতে ভূত, প্রেত, বেতাল ইত্যাদি 
সটি হয়ে দক্ষষজ্ঞ নষ্ট করে এবং 
দেবতাদের প্রতি অত্যাচার করতে 
থাকে । তখন বিষু। নিজেই কজন 
সঙ্গে যুদ্ধে লিশ্ত হন। তখন ব্রদ্ব 
উভয়ের মধ্যস্থ হয়ে বিবাদের মীযাংলা! 
কবে দেন এবং গৌরীকে রুদ্রের হাতে 
প্রদান করতে দক্ষকে আদেশ দেৰ। 
ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে রুদ্রের বাসস্থান 
নির্দেশ করেন। এধিকে রুদ্রের ছার! 
দক্ষষজ্ঞ ও হুধ! বিনষ্ট হওয়ায় গৌরী 
অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হিমালয়ে কঠোর 
তপন্তায় রত হন। এর ফর্লে তীর, 
দেহ ভম্মীভূত হয়। তখন গৌরী 
হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করে উ্! 
নামে পরিচিত। হন এবং মহাদেবকেই 
পতিরূপে পাবার জন্ত কঠোর তগপন্ঠা 
করতে থাকেন। তপশ্ার সন্ধা হুন্ধে 


গ্রান্থিক ১৬৩ ঘণ্টাকর্ণ 


মহাদেব বুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উমার | হিড়িস্বারপুত ঘটোৎ্কচ জন্মাবার পরেই 
কাছে উপস্থিত হয়ে খান্ডভিক্ষা করেন। | যৌবনলাভ করে সর্বপ্রকার অন্তর 
উমা বৃদ্ধকে ত্বান করে আহার গ্রহণ | প্রয়োগে দক্ষ হয়। ঘট অর্থাৎ হাভীর 
করতে বলেন। গঞ্জায় দ্বান করতে | মাথা, উতৎকচ অর্থ কেশশূন্ত। এর 
গেলে এক মকর বৃদ্ধকে আক্রমণ করে । | মাথা হাতীর মত কেশশূন্ত ছিল বলে 
তখন বৃদ্ধ উমার কাছে সাহায্য প্রার্থন৷ | নামকরণ হয় ঘটোৎকচ। জন্মের পরে 
করলে উম! অগ্রসর হয়ে দেখেন যে, | ঘটোৎকচ স্মরণমাত্র উপস্থিত হবে বলে 
খ্বয়ং মহাদেব তার হত্তধারণ করেছেন। | পাগডবদের কাছে বিদায় নেয়। 
পিতা হিমালয় এই বিররণ জ্ঞাত হয়ে | বদরিকাশ্রম যাত্রাপথে ভীমের শ্মরণ- 
উমাকে মহাদেবের হাতে সমর্পণ | মাত্র ঘটোৎ্কচ পরিশ্রান্ত দ্রৌপদীকে 
করেন। (বরাহপুরাণ ) সন্ধে নিয়ে যথাস্থানে পৌছিয়ে দেয় । 
(২) পার্বতীর অন্য নাম গৌরী | | ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম 
হিরপ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক মন্দর পাহাড়ে | পরাক্রমে যুদ্ধ, করে অনেক শক্ত 
ভ্রমণকালে মহাদেবের স্ত্রী গৌন্ীকে | সংহার করে। এর মায়াযুদ্ধ ও অমিত- 
দেখে মোহিত হন। তাকে গ্রহণ | বীর্ষে বিপক্ষ দল আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। 
করতে চেষ্টা করলে প্রহলাদ অন্ধককে যুদ্ধের চতুর্ঘশ দিবসে ঘটোৎকচের 
এঁ কার্ষে অগ্রসর হতে বিশেষরূপে | পরাক্রম সহ করতে না পেরে কৌরব- 
নিষেধ করেন, কিন্তু অন্ধক সে কথায় | দের কাতর অন্কুরোধে কর্ণ অঙ্জ্বন- 
কর্ণপাত করেন না। ফলে, গৌরী | বধের জন্য রক্ষিত ইন্দ্রত্ত বৈদস্তী 
শতরূপা হয়ে অন্ধককে নির্যাতন | শক্তি নিক্ষেপে ঘটোৎকচকে বধ 
করেন। (বামনপুরাণ ) করেন। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ নিজের 
গ্রন্থিক--চতুর্থ পাগুব নকুল বিরাট | দেহ বিশালভাবে বর্মিত করে কৌবব- 
রাজভবনে গ্রন্থিক নামে পরিচিত | সৈন্যের উপর পতিত হয়ে কৌরব- 
হয়ে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন । | বাহিনীর একাংশ নিপ্পেষিত করে। 
€ মহাভারত-_বিরাট ) ঘটোৎকচের পুত্রের নাম অঞ্চনপর্ব । 
চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে অঞ্জনপর্বা অশ্ব- 
ৃ খাম! কর্তৃক নিহত হয়। (মহাভারত) 
ঘটোৎভব-কুস্তজাত। ঘটের মধ্য 
হতে জন্ম হয়েছিল বলে অগন্ভ্য মুনির 
এক নাম ঘটোৎভব। 
ঘণ্টাকর্ণ_ এক বিষ্ুবিত্েধী পিশাচ। 


ঘ 


টোতকচ-_দ্বিতীর পাগুব ভীমের 
ওুঁরসে ও রাক্ষপী হিড়িস্বার গর্ভজাত 
মহাবীর রাক্ষসবিশেষ। খ্বাক্ষপীরা 
গর্ভবতী হয়েই সম্ভ প্রসব করে ; তাই 





স্বতাচী 
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স্বতাচী 


হক্রিনাম শোনবার ভয়ে এর কর্ণে সর্বদা স্বতাচী ভীত হয়ে ভকপক্ষিদীর রখ 


ঘণ্টা বাধা থাকত এবং তা আন্দোলন 
'করে সর্বদা বাজাত। কারণ, 
পাছে কোনক্রমে বিষ্ণুর নাম তার 
কর্ণে প্রবেশ করে। এই জন্য এর নাম 
হয় ঘণ্টাকর্ণ। বিষ্লুবিদ্বেধী হলেও 
ঘণ্টাকর্ণ শিবভক্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যছু- 
বংশীর়দের উপর দ্বারাবতীর ভার অর্পণ 
করে ও হরপার্বতীর কাছে পুত্রলাভের 
বর আকাজ্ষা করে বদরিকা শ্রমে 
উপস্থিত হলে ঘণ্টাকর্ণও সেখানে 
উপস্থিত হয়। ঘণ্টাকর্ণ মহাদেবের 
কাছে মুক্তি প্রার্থনা করলে মহাদেব 
তাকে বদরিকাশ্রমে গিয়ে নারায়ণের 
আশ্রমে বিষুর আরাধনা করতে 
পরামর্শ দেন। বদরিকাশ্রমে কৃষ্ণরূপী 
বিষুর দর্শনলাভ করে ও তাঁকে ম্ভবে 
সন্তষ্টকবে ঘণ্টাকর্ণ মুক্তিলাভ করে। 
(হরিবংশ ) 
গ্বতাচী-ন্বর্গের এক অগ্দরা। মহা" 
ভারত মতে যে ছয়টি অপ্সরা শ্রেষ্ঠা 
বলে বর্ধিত হয়েছে তার মধ্যে ইনি 
একজন । বহু খবি ও মাচ্ছষের সহিত 
এ'র গ্রণয়কাহিনীর বর্ণনা পাওয়। যায় ! 
(১) বেদ বিভাগকর্তা ব্যাস 
একদিন হোমাগ্ী প্রজ্লিত করবার 
অন্ত দুইখানি অরণি ( যজ্ঞকাষ্ট ) ঘর্ষণে 
রত ছিলেন; এমন সময় তিনি 
স্বতাচটীকে দেখতে পান। তাতে 
মহধির ইন্দট্িয়চাঞ্চল্য হয় এবং তার 
বীর্য অরণির মধ্যে প্রবেশ কুরে। 


ধারণ করে এ স্থান হতে প্রস্থান কৰে,। 
ব্যাস পূর্ববং অরণি ঘর্ধণ করতে 
থাকেন। তখন যজ্ঞকাষ্ঠ হতে প্রজ্জলিত 
অগ্গির মত শুকদেব নিজের তেজে ত॥ 
থেকে বেরিয়ে আসেন । 

তে) চ্যবন খধির পুত্র প্রমতি 
গ্বতাটীনু গর্ভে রুরু নামে এক পুন 
উৎপাদন করেন । (যহাভারত- আদি) 

0৩) মহারাজ কুশের পুত্র কুশ- 
নাভের ঘ্বৃতাচীর গর্ভে একশত কন্তা 
হয়। তীদের কপে মুদ্ধ হয়ে পবনদেব 
একদা তাদের সঙ্গ প্রার্থনা করলে 
পিতাব বিনা অন্মতীতে কন্তার। 
অসম্মতা হন। ফলে পবনের অভিশাপে 
এই শত কন্তা কুক্জা হন। পরে উক্ত 
কন্যাদের অন্নয়ে সন্তষ্ট হয়ে পবনদেব 


বলেন যে, কাম্পিল্যনগরের রাজা 
ব্রহ্মদত্ত তাদের পাণিগ্রহণ করলে 
তারা পূর্ববপ ফিরে পাবেন। এই 


কথা শ্রবণ করে ব্রহ্ষদত্ত সেই কন্যাদের 
বিবাহ করলে একা পূর্বরূপে রূপান্ত- 
র্রিতা হন। যে স্থানে পবনদেবের 
শাপে কন্ঠারা কুজা হয়েছিলেন” 
সে স্থানের নাম হয় “কন্যাকুজ | 

(৪) ভরঘ্বাজ মূনি একবার 
স্বতাচীকে নদীতে আ্লানরত অবস্থায় 
দেখে কামার্ত হয়ে পড়েন ফলে 
তার ব্রেতঃপাত হয়। খাধি সেই 
রেতঃ তৎক্ষণাৎ ঘ্রোণীর (এক প্রকার 
পাজ) মধ্যে ধারণ ররেন। এই 


ধৌধধাত্রা ১৬৫ | বন 
রন স্ম্যা  ৩জ 
প্োীরক্ষিত রেতঃ হতৈ এক পুগ্রের | রাজ! শর্ধাতি তার চার সহঙ্ত স্ত্রী ও 
নস হয়। এই পুত্রই রণগ্ুরু ভ্রোণাচার্য ; হন্দরী কণ্ঠা হুকন্াকে নিয়ে সেখানে 


নাষে প্রসিদ্ধ । বিহার করতে আসেন। হৃকন্ভার 
৫) কুবেরের রসে এ'র চিত্রা | রূপ দেখে চ্যবন তকে ক্ষীণকঠে 
নাষে এক কন্তা হয়। ডাকেন, কিস্তু স্থকন্তা শুনতে 


ঘোষযাত্রা-কর্ণ প্রভৃতির পরামর্শে | পান না। কিন্তু বল্পীক-া,পমধ্যে 
ছুর্যোধন এন্বর্য দেখাবার জন্য ঘোষ- খগণ্চোতবত দীপ্যমান ছুই চক্ষু দেখতে 
যাজাচ্ছলে পাগষদের অধ্যুষিত ধৈত-। পেয়ে কৌতৃহলবশে হকন্তা কণ্টক 
বনে গমন করেছিলেন, ইহা ঘোষ- দিয়ে তাবিদ্ধকরেন। তাতে চ্যরন 
বাজ! নামে প্রসিদ্ধ । অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে রাজার সৈষ্ঠভার 
ঘ্বোষা-_কাক্ষীবান খধির কন্ঠা। এই মলমুত্রত্যাগ রুদ্ধ করেন। শর্ধাতি এর 
কন্ঠা কৃষারী অবস্থায় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ! কারণ ক্রমে জ্ঞাত হয়ে কল্তার জন 
হওয়াতে কেহই তাঁকে বিবাহ করতে ! চ্যবনের কাটে মার্জনা ভিক্ষা করেন। 
রাজী হননি। তখন তিনি অশ্বিনী- | তখন চাবন বলেন যে, দর্প ও 
কুমারদবয়কে স্তবে সন্বষ্ট করে তাঁদের অজ্ঞতাবশে ন্থকন্তা তাকে বিদ্ধ 
দয়ায় পুনরায় যৌবন ও দ্বামী লাভ ' করেছে। এই কন্যার সঙ্গে তীর 
করেন। বিবাহ হলে তিনি তাকে ক্ষমা 
করতে পারেন। তখন শর্ধাতি তীকে 
কন্য! সম্প্রদান করতে বাধ্য হন। 
চ্যবন -মহধি ভৃগু ও পু.পামার পুত্র । ! একদিন শানাস্তে নগ্ন স্থকন্তার রূপে 
গর্ভবাদকাল্গে পুলোমার পূর্বেকার | মুগ্ধ হয়ে দেব-চিকিৎসক অশ্বিনী- 
পাণিগ্রার্থী পুলোমা নামধারী এক | কুমারদ্বধয় তাকে প্রার্থনা করেন। 
রাক্ষস তৃগুপত্বীকে হরণ করতে চেষ্টা স্ৃকন্তা তীর স্বামীর প্রতি অগ্থরক্ত 
করেন । গর্ভন্ত পুত্র মাতাকে বিপদ বলে জানান । অশ্বিনীকুষারছ্বয় তখন 
গ্রস্তা দেখে গর্ভ হতে বের হলে তার বলেন যে জরাগ্রন্ত চ্যবনকে তীর 
তেজে রাক্ষস ভন্দীভূত হয়ে যায়, পুনর্ধোন দান করবেন। তারপর 
মাতৃগর্তচ্যুত হওয়ার জন্য এর নাম হ্বকন্তাকে তাদের তিন জনের মধ্যে 
হয় চ্বন ( মহা-আরি )। নর্মদার , একজনকে বরণ করতে হবে। স্থকন্ঠা 
নিকট বৈদূর্য পর্বতে চাধন দীর্ঘকাল এই কথা চ্যবনকে জানালে তিনি 
তপস্যা করে জরাগ্রস্ত হন ও তার দেহ : তাতে লপ্মত হন। তখন অস্বিনী- 
বঙ্মীকে ও লতায় আবৃত হয়। একদিন | কুমারদ্বয় চাবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ 


চ 


চ্যবন 


১৬৬ 


চাবন 





করেন এবং পরমূহূর্তেই দিব্যূপ ও 
সমান বেশ নিয়ে চ্যবন উিত হন। 
তিনজনে তুল্য রূপধারী হলেও, 
স্থুকন্া চ্বনকে চিনতে পেরে তাকেই 
বরণ করেন। চ্যবন সন্তষ্ট হয়ে অশ্বিনী- 
কুমারঘ্বয়কে যজ্জে সোমপায়ী করবেন 
বলেন। চ্যবনের অঙ্গুরোধে শর্ধাতি 
যজ্ঞের আয়োজন করেন । অশ্বিনী- 
দ্বযকে সোমপাত্র দেবার উদ্যোগ 
করায় ইন্দ্র তাকে নিষেধ করে বলেন 
যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সৌমপানে 
অধিকার নাই, কারণ তীর] দেবতাদের 
চিকিৎসক ও কর্মচারী মাত্র। ইন্জের 
নিষেধ অবজ্ঞ। করার ইন্জর চ্যবনকে 
বন্ত্রাধাতের উদ্যোগ করেন; তখন 
চ্বন ইন্দ্রের বাহু ম্যস্তিত করে মন্ত 
পড়ে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মদ নামে 
এক ভীষণ শক্তিশালী দেবতা উৎপন্ন 
করেন। সে ইন্ত্রকে গ্রাস করতে উদ্যত 
হলে তিনি চ্যবনকে শান্ত হতে 
অন্জরোধকরেন ও অশ্বিনীকুমীরঘ্বয়কে 
সোমপানের অধিকারী বলে ম্বীকার 
করে নেন। তারপর ইন্দ্রের বাহুছত় 
মুক্ত করে মদকে স্থরাপান, স্ত্রী, দ্যুত 
ও ম্বগয়ায় ভাগ করেস্থাপন করেন ও 
শর্ধাতির যজ্ঞ সমাঞ্ত করে চ্যবন স্ত্রীর 


সহিত বনগমন করেন। চ্যবনের 
পুত্রের নাম প্রমতি। (মহাভারত 
--বনপর্ব )' 


মহধি চ্যবন একদা ব্রতধারী হয়ে 
বারো বৎসর গঞ্জা-যমূনার সন্গমস্থলে 


জলের মধ্যে বাস করেন। জলচর 
প্রাণীর! তার কাছে নিভ'য়ে আগমন 
করত। একদা তিনি মত্ক্তসহ 
ধীবরদের জালে ধৃত হন ও মরণাপন্ন 
মতস্তদের দেখে দুঃখিত হন। তখন 
তিনি ধীবরদের বলেন যে, তিনি 
মত্শ্তদের সহিত প্রাণত্যাগ করবেন ব! 
বিক্রীত' হবেন। ধীবরগণের মুখে 
এবংবিধ সংবাদ পেয়ে রাজ! নহষ 
তাঁর কাছে এসে তার কোন প্রিয় 
কার্ধ করতে চান। তখন চ্যবন 
নছষকে এই ক্লাস্ত ধীবরদের মৎশ্যের 
মূল্য দিতে বলেন। নহষ সহম্র মুদ্রা 
দিতে চাইলে চাবন বলেন যে, সার 
মূল্য সহশ্র মুদ্রা নয়, নহয যেন 
বিবেচনা করে উপযুক্ত মূল্য হান 
করেন। নহুষ সহন্্র মুদ্রা হতে ক্রমে 
তার সমগ্র রাজাযই দিতে চান, কিন্ত 
চ্যবন তাতে সম্মত হন না। তখন 
গো-গর্ভজাত এক ব্রাহ্মণের পয়ামর্শে 
নছষ গাভী দ্বারা চ্যবনকে ক্রয় 
করেন; কারণ, পৃথিবীতে ত্রাঙ্গণ ও 
গোধন তুল্য অন্য কোন ধন নাই। 
তখন ধীবরগণ চ্যবনকে সেই গাভী 
গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে চাবন 
সেই গাভী নিয়ে ধীবরদের ও নহ্যকে 
আশীর্বাদ করে স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান 
করেন। € মহাভারত-_অন্ধশাসন ) 
চ্বন জানতে পেরেছিলেন যে, 
তার বংশ ব্রাঙ্ধণবংশ হলেও ক্ষত্রিকক 
কুশিকের বংশ থেকে তাঁর বংশে 


চ্যবন 
ক্গআাচার সংক্রাধিত হবে। সেই জন্য 


কুশিকবংশ দ্ধ করবেন বলে মনস্থ 


১৬৭ 


চাবল 
ষে, তিনি তাদের সংবমে গ্রীত হয়েছেন 
এবং তাদের বর দিতে ইচ্ছুক। রাজা 


করে তিনি কুশিকের কাছে গিয়ে তীর | বলেন যে, চ্যবনের সংস্পর্শে এসে 


সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা গ্রকাশ করেন 4 
. কুশিক তাকে সসম্মানে গ্রহণ করে 
রাজ্যের ধেস্ছ. ও ধনাদি দিতে 
চাইলেন ! চ্যবন তা গ্রহণ করতে 
অন্ধীকার করে এক ব্রতের অনুষ্ঠান 
করতে চাইলেন এবং কুশিককে সম্ত্রীক 
তার পরিচযা করতে বঙগলেন। চ্যবন 
নানারূপ উপদ্রব করে তাদের ব্যতি- 
ব্যস্ত করলেও তার] অকুন্ঠিতচিন্তে সমত্য 
কষ্ট অগ্রাহ করে প্রসক্প মনে তার সেবা 
কৰে যান । এইরূপে চাবন কুশিকের 
কোন ক্রটি ধরতে সক্ষম ন] হয়ে, 
অশ্বের পরিবর্তে রাজা ও মহিষীর 
দ্বারা গার রথ টানাতে থাকেন। 
কশাঘাতে জর্জরিত হলেও তার! 
নীরবে তা সহা করেন। অবশেষে 
চ্যবন রথ হতে নেমে তাল্ে অঙ্গ স্পর্শ 
করে স্বস্থ করে পরদিবস গঙ্গাতীরে 
তাঁর আশ্রমে উভয়কে উপস্থিত হতে 
বলে অন্তহিত হন। 

পরদিন গঞক্াতীরে তার আশ্রমে 
গিয়ে কুশিক ও তার মহিষী দেখেন, 
সেখানে গন্ধর্বপুরীর মত সুন্দর প্রাসাদ 
কানন ইত্যাদি বর্তমান। কিছুক্ষণ 
পরে সে সব অনৃষ্ঠ হয়ে যায় এবং রাজা 
ও রাণী ব্রাহ্মণের তপস্যার বল জাত 
হয়ে ত্রাক্ষণত্থেরে প্রশংসা করতে 
থাকেন। 


চ্যবন তখন তাদের বলেন*। হবেন। 


তারা যে দপ্ধ হন নি, এই-ই তাদের 
পক্ষে যথেষ্ট । চ্যবনের এই অদ্ভূত 
কার্যোযর কারণ জানতে চাইলে তিনি 
বলেন যে, ব্রহ্ধার কাছে তিনি জাত 
হন ষে, ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ফলে 
কুল-সংকর হবে এবং ঝুশিকের এক 
তেজন্বী পুত্র জন্মাবে। সেইজন্ত 
কুশিকবংশ দঞ্জ করার ইচ্ছায় চ্যবন 
তাদের নানা প্রকার উৎপীড়ন 
করেছেন। কিন্ত অভিশাপ দেবার 
মত কোন ক্র্টি দেখতে না পেয়ে চ্যবন 
তাদের গ্রীতির জন্য এই স্বর্গোষ্তান 
স্থটটি করে তাদের ক্ষণকালের অন্ত 
ত্র্গহ্বথ দান করেছিলেন । কুশিক যে 
ত্রা্ষণত্ব লাভের অভিলাষ করেন, 
তাও খমির অজ্ঞাত নয়। তবে 
ব্রা্মণত্ব অত্যন্ত ছুল'ভ, আর তপশ্চর্য! 
ও খবিত্ব অপেক্ষাকত আরও দুল'ভ। 
তবুও চ্যবন বলেন যে রাজার 
অধস্তন তৃতীয় পুরুষ বিশ্বামিত্র ত্রাঙ্মণত্ব 
লাভ করবেন এবং তৃগুবংশে খর্ব 
নামে এক খধি জন্মাবেন ; তার পুন 
খচীক সমগ্র ধন্ছর্বেদ আয়ত করে 
নিজ পুত্র জমদগ্নিকে তা দান 
করবেন। জমদগ্রির সহিত কুশিকের 
পুত্র গাধির কন্ঠার বিবাহ হবে এবং 
তাদের পুত্র পরভ্তরাম জ্ত্রাচারী 
গাধির পুঝজ বিশ্বামিজ 


চতুরাশ্রম | ১৬৮ 


চপ 


আঙ্থাণত্ব লাভ কক্ধবেন । মেহাভারত-- | কৃর্ম, বরাহ ও মৃসিংহ_-এই চার 


অনুশাসন ) 


ও সন্গ্যাস--এই চার প্রকার আশ্রম । 
চততুত্খ-_তরদ্ধার অন্ত নাম। ুন্দ ও 
উপহ্থন্দ নামে ছুই দৈত্য ব্রহ্মার 
বরে অমর হয়। তাদের পরম্পরের 
হম্ত ব্যতীত অন্য কারো হন্তে 
তাদের মৃত্যু হবে না, এই ছিল 
বর্ষার বর। তারা তখন দেবতা ও 
খধিদের উপর নানারপ অত্যাচার 
করতে থাকলে দেবতার! ব্রহ্মার 
কাছে বিপন্ন হয়ে উপস্থিত হন। 
তখন ব্রহ্ম! বিশ্বকর্মাকে পৃথিবীর সমস্ত 
সৌন্দর্য তিল তিল করে সংগ্রহ করে 
এক রূপবতী নারী স্থষ্টি করতে 
বলেন। এই নারীরই নাম হয় 
তিলোত্বমা। এই তিলোত্তমাকে 
নিয়ে ছুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ ত্য 
হওয়ায় তার। পরস্পরের হাতে নিহত 
হয়। সৃষ্টিরপর তিলোভমা ঘুরতে 
ঘুরতে যে দিকেই যায়, তাকে দেখবার 
জনক সেই দিকেই ব্রদ্মার একটি করে 
মুখ নির্গত হয়।  এইরপে ব্রহ্ধা 
চতুমূখ হন। ইন্দ্র তিলোত্তমাকে 
দেখবার জন্য সহঅলোচন হন। শিব 
স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হন বলে তার নাম | 
হয়স্থাণু। ( মহাভারত--আদি ) 


চতুয়ু শী--সত্য, জেতা, বাপর, কলি ৰ 


--এই চার যুগ্গ। সত্য যুগের পরিমাণ 


ই উল 


] 


অবতার আবির্ভূত হন। জেতাধুগের 
পরিমাণ ১২,৯৬১০** বৎসর | এই 
যুগে বলরাম ও বুদ্ধ এই ছুই 
অবতারের আবির্ভাব ঘটে। ছুই 
যুগের পর ছ্বাপর যুগ, অর্থাৎ তৃতীয় 
যুগ। এই যুগের পরিমাণ ৮,৬৪১০*০ 
বতঘরকাল। কলিযুগের পরিমাণ 
৪,৩২,৭** বৎসর । এই যুগের শেষে 
বিষ কন্ধি অবতাররূপে অবতীর্ণ 
হবেন। 

চতুর্বর্ণ_মনতস্থাপিত চতুবর্ণ অর্থাৎ 
চারি জাতি । যথা- ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ঠ ও শূত্র। 

চতুর্বেদ--খক্‌, সাম, যজু ও অথ্ব-_ 
এই চারি বেদ। 

চণ্ী-(১) দেবী দুর্গার মৃতি। এই 
মৃত্তিতে দেবী মহিষান্থর বধ করেন। 
২) মার্কপ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী- 
মাহাত্ম্য কথা । আসলে চত্তী মার্কণ্ডেয় 
পুরাণের অন্তর্গত কয়েকটি অধ্যায়। 
ইহার গ্লোকসংখ্যা সাত শত । এতে 
দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্য বণিত 
হয়েছে। ভগবতী অস্থর শুস্তের 
টসন্যবাহিনী ও প্রধান সেনাপতি চণ্ড 
ও মুণ্ডকে বধ করে চ্চণ্তী' নামে 
অভিহিতা৷ হন। ূ 
চও্ড--একজন প্রসিদ্ধ দৈত্য। দৈত্য- 
রাজ শুভ্তের প্রধান অছুচর গু 
দেনাপতি। এন্ন কনিষ্ঠ ভাতার, নাম 


১৭%/২৯,০০* বছসর | এই যুগে মৎস্য, | মুণ্ড। শুস্টের আদেশে যুদ্ধস্থলে পিকে 


উতপ্তনাস্তিক। 


চগ্জ ও মৃণ্ড উভয়ে ভগবতীর হন্তে 
মিৃত হন। চগ্কে বিনাশ করে 
ভগবত্তী চত্তী বা শম্তীকা নামে খ্যাতা 
হন। (দেবীমাহাত্ত্য ) 
ভগুনাম়িকা -অষ্ট নায়িকার অন্য- 
তমা । ভগবতীর এক সখী । 
চগুকৌশিক--0১) জনৈক খধি। 
কাক্ষীবানের পুত্র। ইনি মহাতগন্থী 
ও উদার প্রকৃতি ছিলেন । (২) কোপন- 
খ্বভাব বলে কুশ্িক গোত্রীয় বিশ্বা- 
মিজ্রের নাম। 

চত্্-(১) ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্র 
সূনির পুর । জন্মের পরেই চন্র ব্রিচক্র 
রথে আরোহণ কবে পৃথিবী পবিক্রম 
ও আলোকদান করতে আরম্ভ করেন । 
দক্ষের ভরণী, কৃত্তিকা, আরা, অঙ্গেষা। 
অঘা, উত্তরফাস্তনী, বিশাখা, উত্তরা 
ষাঢা, রোহিণী প্রভৃতি নামক সাতাশটি 
কন্যাকেই ইনি বিবাহ করেন । এদের 
অধ্যে রোহিণীই চন্দ্রের সবাপেক্ষা। 
প্রিয্বতমা হওয়ায় অন্য কন্যার। 
বক্ষের কাছে পতির বিকদ্ধে অভিযোগ 
করেন। জামাতার মত পরিবর্তনে 
অসমর্থ হয়ে দক্ষ অভিশাপ দেন যে, 
চন্ত্র পুত্রকন্যাহীন ও যন্ত্ারোগগ্রন্ত 
হবেন। এতে তীর স্ত্রীরা অত্যন্ত 
ভীত হয়ে পিতাকে শাপ প্রত্যাহার 
করতে অনুরোধ করেন। কন্যাদের 
প্রার্থনায় তিনি শাপ পরিবর্তন করে 
বঙ্জেন যে, যক্তারোগে চন্ মাসের 
মধ্যে এক পক্ষে ক্ষরপ্রাপ্ত হবেন ও 


১৩৯ 


৮০০,508 ০ জি 
স্পা পপ ০ শট সি পপ পসশ  ীশী্ শী ্্স্িস্স্প পাস 


রঙ 


অন্য পক্ষে বৃদ্ধিগ্ীপ্ত হবেন। এই ছুষ্ট 
পক্ষই কৃষঃ ও স্রুপক্ষ নামে গ্রসিচ্ধ। 
( কালিকাপুরাণ ) 

(২) সমুদ্রমস্থনের সময় অস্ত, 
পারিজাত, লক্ষ্মী, এরাবত ও উচ্চেঃ- 
শ্রবার সঙ্গে চন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি 
দেবতাদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য 
হন। অম্বতপানকালে দেবতাদের 
মধ্যে রাহ নামে এক অস্থর গোপনে 
অযৃতপান করতে উগ্যত হয়। চষ্জ 
তাকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ 
তা বিষুণকে বলে দেন। কণ্ঠের নিয়ে 
অমৃত গলাধ$করণের পূর্বেই বিষুঃ 
তাব চক্র দ্বারা বাহুর মস্তক ছেদন 
করেন। সেই হতেই রাহুর সঙ্গে 
চন্দ্রের শত্রুতা এবং মস্তকরূী বাঙ্ু 
স্বযোগ পেলেই চন্দ্রকে গ্রাম করেন, 
কিন্ত ছিন্ন ক দিয়ে চন্দ্র পুনরায় 
নির্গত হন। একেই লোকে চন্ত্রগ্রহণ 
বলে থাকে । 

(৩) একদা রাজনুয় যজ্ঞ করে 
চন্দ্র অতি অহঙ্কারী ও কামাস্ক্ত হন। 
দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ 
করার ফলে ইনি দেবতাদের বিরাগ- 
ভাজন হন। এর ফলে ঘোর 
অশাস্তির শ্ষ্টি হয়। বহু দৈত্য, দানব 
ও দেব-শক্ররা চন্দ্রের পক্ষে যোগদান 
করেন। ইন্দ্রও অন্যান্য দেবতার! 
বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করেন। ফলে, 
ছুই পক্ষে ভীবণ যুদ্ধের সুঞ্রপাত হয়। 
মহাদেব এবং প্ক্রাচার্যও বৃহস্পতির 


চ্কেছু 
পক্ষ নেন। 


১৭৩ 


চজহাস 


বৃহম্পতির পুজজর কচ | চক্দ্রভানু_-০১) ককপ্রিয়া চন্দ্রাবলীর 


শুক্রাচার্ধের প্রিয় শিল্ত, এই জন্য! পিতা। এর পিতার নাম মহীভান্ ও 


দ্বেবগুরু বৃহস্পতির বিপদে দৈত্যগুরু 


শুক্রাচার্ধ্য সাহাযোর জন্য অগ্রসর হন। | 


অবশেষে ব্রন্ধা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হয়ে মহাদেব ও শুক্রাচার্যকে নিবৃত্ত 
করেন এবং তারাকে চন্দ্রের নিকট 
হতে গ্রহণ করে বৃহস্পতির নিকট 
প্রত্যার্পণ করেন। তারা তখন অন্তঃ- 
সন্বা ছিলেন। বৃহস্পতির আদেশে 
তারা তৎক্ষণাৎ এই গর্ত শরম্তস্তে 
ত্যাগ করেন এবং একটি পুত্রের জন্ম 
হয়। ব্রহ্ধা তারাকে জিজ্ঞাসা করেন 
ষে, এ কার পুত্র? তার] উত্তরে বলেন 
যে, চন্দ্রের । তখন চন্দ্রএই পুত্রকে গ্রহণ 
করে তার নাম রাখেন বুধ । আকাশে 
এই বুধ চন্দ্রের বিপরীত দিকে উদিত 
হয়। বৃহস্পতির শাপে চন্দ্র যক্মারোগ- 
গ্রত্ত হন ও রোগমুক্ত হবার জন্য পিতা 
অন্ত্রির শরণাপন্ন হন। অত্রির অনুগ্রহে 
ইনি শাপমুক্ত ও পুনরায় দীপ্তিসম্পন় 
হন। 

চত্দ্রকেতু- লক্ষণের কনিষ্ঠ পুত্র। 
ভরতের কথায় রাম একে উত্তর 
দিকের চন্দ্রকাস্তদেশ দান করেন | 
চত্দ্রবংশ চন্দ্র থেকে উদ্ভূত বংশের 
নাম । এই বংশ যাদব ও পৌরব 
নামে ছুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম বংশ 
যু থেকে এবং দ্বিতীয় বংশ পুরু থেকে 
উদ্ভৃত। কৃষ্ণ যছবংশোদ্ভূুত এবং 
কুরুপাণ্ডব পুরুবংশোড্ভূত। 


ন্যায় ইনিও কৃষ্ণের 


মাতার নাম হুখদা। এখর চারটি ভ্রাতা 
ছিল _রঘুভান্থ, বৃষভাহ্‌, সুভান্থ ও 
ভাঙগ। এ'র ভগিনীর নাম ভাগুমুদ্রা 
ও স্ত্রীর নাম বিন্দুমতী। (৫২) বৃষের 
এক পুত্র, সত্যভামার গর্ভজাত। 
চত্দরষ্জেখা--বাণরাজের মন্ত্রী কুম্বা- 
গর কন্যা, উষার একজন সখী। এরই 
চেষ্টায় রূপসী উধা অনিরুদ্ধের সঙ্গে 
মিলিত হন (উষা দেখ )। 
চক্্াবলী--কষেের সখীগণের মধ্যে 
একজন | রাধিকার পিতা বুযভাঙ্কর 
ভ্রাতা চন্দ্রভাঙ্গুর কন্যা । এর গোব- 
ধনমন্লের সঙ্গে বিবাহ হয়। রাধার, 
প্রেমাহরাগিণী 
ছিলেন। একবার কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর 
কুঞ্জে রাত্রিযাপন করায় রাধিকার সঙ্গে 
চন্্রাবলীর মনোমালিন্য হয়। 
চক্দ্রভাগা--পঞ্চনদের এক নদ। 
বর্তমান নাম চেনাব। চন্দ্র দক্ষের 
শাপ থেকে মুক্ত হবার ময় এই 
নদীতে ক্বান করেন বলে এর নাম হস 
চক্জভাগ। | 

চক্দ্রছাস- একজন রাজা । বাল্- 
কালেই এর পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। 
একটি ধাত্রী একে নিয়ে বনে পলায়ন 
করে? কিন্ত পরিশেষে এই ধাত্রীরও 
মৃত্যু হয় । এই রাজ্োর মন্ত্রী নিজেই 
রাজ্যশাপন করতে আরস্ত করেন। 
রাজপুত্রকে দেশে কেউই চিনত না ॥ 


চ্হাস 


একদিন এই রাজপুত্র যখন মন্ত্রী 
গৃহের সম্মুখে ভ্রমণরত ছিলেন, তখন 
একজন দৈবজ্জ মন্ীকে বলেন যে, এই | 


বালক সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর » 


হবে। এই কথ শুনে মন্ত্রীর যনে 
সনেহ হওয়ায় তিনি একে হত্যা 


করবার জন্য গুগ্টঘধাতক নিযুক্ত, 


করেন। ঘাতকর! চন্দ্রহাসকে বধ্য- 
ভূমিতে নিয়ে গেলে তার সৌন্দর্য্য ও ৰ 
কাতর ৰাক্যে সন্ধষ্ট হয়ে ঘাতকরা । 
তাকে অব্যাহতি দেয় । এরপর চন্দ্রহাস, 
এক সম্ত্রান্ত লোকের আশ্রয়ে বাস করে ৷ 
বড় হয়ে গঠেন। এক সময়ে মন্ত্রী 
এঁকে এখানে দেখেই রাজপুত্র বলে । 
চিনতে পেরে নিজের পুত্রের কাছে । 
একে বিনাশ করবার জন্য এক গুপ্ত 
চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেন। মন্ত্রী-ভবনের 
উদ্ধানে মন্ত্রীর কন্যা বিষয়া একে 
নিজ্বিত অবস্থায় দেখে মুগ্ধ হন। 
রাজকুমারের নিদ্রিত অবস্থাস্ বিষয়! 
পিতার পূর্ব-পত্ররের বিষয় পরিবর্তন 
করে নূতন পত্র রচনা করে দেন। 
উক্ত পত্রে কন্যার সহিত এ'র বিবাহ 
দেওয়ার প্রস্তাব লিখিত ছিল । মন্ত্রী 
পুত্র এই পরিবত্তিত চিঠি পেয়ে এঁর 
সঙ্গেই ভগিনীর বিবাহদেন । অতঃপর 
মন্ত্রীবন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এই 
ঘটন। জাত হলে পর একটি দেবালয়ে 
ঘাতক নিষুক্ত করে পুজার অছিলায় 
চন্্রহাসকে উক্ত স্থানে প্রেরণ করেন। 
বাজপুত্র দ্বেবালয়ে উপস্থিত হওয়া 
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চর 


মাত্রই ঘাতক তাকে হত্যা করবে 
এইরূপে নিধ্ণরিত ছিল । দৈবক্রমে 
চন্দ্রহাসকে রেখে মন্ত্রীপুত্র নিজেই 
দেবালয়ে গঘন করেন এবং ঘাতক 
কর্তৃক নিহত হন। তারপর কালক্রমে 
চন্দ্রহাস একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন । 
(মহাভারত ) 

চরক- আযুর্বেদবেত্তা এবং বিখ্যাত 
চরকসংহিতার প্রণেত]। যখন নারায়ধ 
মৎস্যাবতাররূপে বেদের উদ্ধার করেন, 
তখন অনস্তদদেব অথর্ববেদের অন্তর্গত 
আয়ুর্বেদ প্রাপ্ত হন । অন্তর অনস্তদেষ 
চররূপে (গুপ্তবেশে) পৃথিবীতে উপস্থিত 
হয়ে দেখেন যে, পৃথিবীর লোক 
নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় অশেষ 
যন্ত্রণা ভোগ করছে। এতে ভার 
মনে দয়ার উদ্রেক হওয়ায় তিঙ্গি 
যডঙ্গ বেদবেতা৷ মুনিপুক্জনূপে পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং মানবের রোগ- 
জনিত ছুঃখের অবসান করে খ্যাততি- 
লাভ করেন। ইনি চরবূপে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন বলে চরকরূপে খ্যাত। 
ইনি ভরঙ্ধা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, 
ধন্বস্তরি, ইন্জ্র, ভরঘ্বাজ, আত্রের় এবং 
অন্নিবেশ্রের নিকট যথাক্রমে সুহ্্ে 
শরীরস্থান, রন্দ্রিয়। চিকিৎসা, নিদান” 
বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি-_-এই অষ্টস্থান 
শিক্ষা করে চরকসংহিতা নামে গ্রন্থ 
প্রণস্বন করেন । 

চরু- দেবতার যা আহার করেন। 
হোমের জন্য যে ক্স পাক কর হয়; 


চক্ষবুহ চিকুর 


ব্জীয় পারসার। বলেছেন। যুধিষ্ঠির তাতে মর্ধীহত 
চক্রব্যুহ-_মগুলাকারে সেন! সন্ি- ৷ হন। ব্রাঙ্ষণগণ জ্ঞাননেত্রের দ্বারা 
বেশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণীচার্ধ | চার্বাককে চিনতে পেরে সক্কোধে 
, এইরূপ ব্যুহ রচনা]! করলে অভিমন্গ্যু*। হুংকার দিয়ে ওঠেন । তাতে চার্বাক 
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তা ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করেন 
ও অন্যার যুদ্ধে নিহত হন। 
চল্পকারণ্য-_তীর্ঘস্থান। এই তীর্থে 
একরান্ত্রি বাস করলে সহ গোদানের 
ফল লাভ হয়। ইহার বর্তমান নাম 
চম্পারণ। (মহাভারত-_বন ) 
চঞ্পাচম্পা নামক রাজা কক 
স্থাপিত প্রসিদ্ধ নগরী | ইহা অঙ্গরাজ 
কর্ণের রাজধানী ছিল। এই নগরী 
বর্তমান ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত। 
চীর্বাক--(১) ছুর্যোধনের সখা জনৈক 
রাক্ষদ | পুরাকালে চার্বাক বদরিকা- 
শ্রমে তপস্য দ্বার ব্রন্ধার নিকট অভয় 
বর লাভ করে দেবগণের উপর 
উতপীড়ন আরস্ত করে । তখন ব্রহ্ধার 
নিকট দেবগণ শরণাপন্ন হলে তিনি 
বলেন যে, চার্বাক ছুর্যোধনের সখা- 
রূপে ব্রাঙ্মণদের অপমান করলে 
ব্রঙ্ষশাপে দগ্ধ হবে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
পর আত্মীয়বধজনিত গ্লানিতে সংশয়া- 
কুল যুধিষ্ঠির সকলের পুনংপুনঃ 
অনুরোধে যখন সিংহাসনারোহণে 
গমন করেন, তখন সমবেত ব্রাঙ্গণদের 
মধ্য হতে ব্রাক্ষণের ছন্সবেশী চার্বাক 
যুধিষ্টিরকে বলেন যে, ব্রাহ্মণরা তাঁকে 
আতত্মীয়বধের জন্য ও গুকুক্ষয়কারী 
বলে ধিষ্কার দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে 


দগ্ধ হয়ে নিপাতিত হয়। 
( মহাভারত-_শাস্তি) 

(২) একজন দার্শনিক মুনি । ইনি 
বৃইস্পতির শিষ্য ছিলেন। এর মতে, 
সচেতন দেহ ছাড়া আত্মা নাই; 
স্থখই পরম পুরুষার্থ; প্রত্যক্ষমাত্রই 
প্রমাণ ; পৃথিবী জল, বায়ু, অগ্ি হতে 
সি হয়েছে। 
চর্মথতী-_মহারাজ রস্তিদেব প্রতিদিন 
কয়েক সহজ বুষ বধ করে ত্রাঙ্গণ ও 
অতিথিদের ভোজন করাতেন। এই 
সকল বুষের চর্মনিংস্থত রক্ত ও কেদে 
এই নদীর উৎপত্তি হয়। মেহাভারত-_ 
শাস্তি)। এখন এই নদী বুন্দেল- 
থণ্ডের অন্তর্গত চগ্বল নামে খ্যাত। 
চানুণ্ডা দুর্গার কপাল হতে উদ্তুতা । 
শুভ ও নিশুস্তের সেনাপতি দৈত্য চগ্ড 
ও মুণ্ডকে নিধন করবার জন্য আগতা 
দেবীবিশেষ। এই ছুই দৈত্যকে বধ 
করে চামুণ্ড! দুর্গার কাছে এর্দের মুণ্ড 
দান করেন । সেই থেকে এই দেবীর 
নাম হয় চামুণ্ডা । 
চিকুর- এরাবত নাগবংশীক় আর্কের 
পুঞ্ চিকুর। চিকুর বিনতাপুঞ্জ গক্ষড় 
কক নিহতহন। চিকুরেরপুত্র সথমুখ। 
তিনি মাতলির কন্যা! গুণফেশীকে 
বিবাহ করেন। € মহাতারত--উ্‌ ) 


চিত্রকেতু--স্থরসেন দেশে [চত্রকেতু 
নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। 


বছ স্বী সত্বেও তিনি নিঃসন্তান 
ছিলেন। 
কৃতছু/তি অঙ্গীরা খাষির যজ্ঞের চরু 
আহার করে এক রূপবান পুত্র প্রসব 
করেন। কিন্তু সপত্বীরা বিষ প্রয়োগে 
এই শিশুকে হত্যা করে। পুত্রশোকে 
অভিভূত হলে অঙ্ীরা ও নারদ এ'কৈ 
তত্বকথা বলে এর শোক দূর করেন। 
কিন্ত নিজেকে জিতেন্ত্রীয় মনে করে 
এর মনে একটু অহঙ্কার জন্মে। 
একবার শিব তাঁর পত্বী পার্বতীকে 
অঙ্কে নিয়ে সভায় বসেছিলেন । এই 
দৃষ্ট দেখে চিত্রকেতু শিবকে উপহাম 
করেন। এতেপার্বতী অত্যন্ত রাগান্বিত 
হয়ে অস্থরযোনিতে ইনি জন্মগ্রহণ 
করবেন বলে অভিশাপ দেন। তাই 
তার বুত্রান্থররূপে জন্মগ্রহণ করতে 
হয়। (শ্রীমস্তাগবত ) 

চিত্রকুট -পরয়াগ থেকে দশ ক্রোশ 
দুরে অবস্থিত পর্বত বিশেষ। পিতৃ- 
সত্য পালনের জন্য বনগমনকালে 
বাম, লক্ষণ ও সীত। কিছুর্দিনের জন্য 
চিঞ্জকূট পর্বতে পর্ণকুটীর নির্মাণ করে 





বলরাস করেছিলেন। এই চিত্রকূটে 


রাম ও ভরতের মিলন ঘটে । 

চিত্রগ্ুপ্ত-যমের কর্মচারী | ব্রহ্ধার 
অঙ্গ হতে এর জন্ম। ত্রদ্মা যখন জগৎ 
হি করে ধ্যানমঙ্ধ ছিলেন, তখর্ম তার 
অঙ্গ হতে নান। বর্ণে চিজিত় এক পুরুম় 
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পরে তার জ্যোষ্ঠা স্ত্রী 





মস্যাধার ও লেখনীসহ উদ্ভূত হন। 
অন্মের পর তিনি ব্রহ্ধাকে জিজ্ঞাস! 
করেন, তাকে কি কাজ করতে হবে? 
'যোগনিদ্রা থেকে ব্রদ্ধা উত্থিত হয়ে 
পুন্ধকে আদেশ দেন যে, মানুষের পাপ- 
পুণ্য বিচার করবার জন্য তৃমি যমালক্ষে 
বাদ কর। আমার কায়। হতে তোমার 
উত্তব হয়েছে ব'লে তুমি কারস্থ 
নামে অভিহিত হবে। ইনি পাপ- 
পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব গুঞ্চ 
রাখেন বলে চিনত্রগুপ্ত নামে খ্যাত 
হন। চিত্রগুপ্ডের অনথষ্ঠ, মাথুর, গৌড়, 
সেনক, শ্রীবান্তব্য ইত্যাদি নামে নয়টি 
পুত্র হয়। চিত্রগুপ্ত মান্থষের ললাটে 
ভাবী শ্বভাশুভ ফলও লিখে থাকেন। 
কাতিক মাসের শুরু দ্বিতীয়া তিথিতে 
চিত্রগুপ্তের পৃজা হয়। অভিশপ্ত রাজ! 
সৌদান চিত্রগুপ্তের পুজা করে পাপমুক্ত 
হয়ে ত্বর্গগমন করেন। এ তিথিতে 
ভীম্ম এই চিত্রগুপ্তের উপাসনা! করে 
তীর প্রসাদে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রাপ্ত হন। 
যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাপীদের যন্ত্রণা 
দেবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন । 
চিত্রভানু-ম ণিপুরের রাজা। 
অজ্ুর্ণনের অন্যতম স্ত্রী চিত্রাঙ্গার 
প্রিতা। 

চিত্ররথ- একজন গন্ধর্ব ও কুবেরের 
বন্ধু। এ'র পর্ণ বা বাহন জলস্ত অঙ্গার- 
তুল্য ছিল বলে তিনি অক্জারপর্ণ নামে 
খ্যাত। চিত্র-বিচিত্র রথের অথিকারী 
হিলাবে' এঁর জ্পর নাম চিন্রবথ। 


চিন্লেখ। চিগুলেন 


পাগুবরা পাধলদেশে ভ্রৌপদীর | অনিরুদ্ধকে . দেখে তার প্রতি 
স্বযত্বরসভায় যাত্রাপথে রান্ত্রিকালে | প্রণয়াসক্ত! হন। চিজ্রলেখা নানা 
পঙ্কাতীরে উপস্থিত হন। তখন গন্ধব- | দেশের রাজকুমারদের চিত্র দ্বেখিয়ে 
রাজ লম্ত্রীক জলক্রীড়ায় রত ছিলেন। | কৌশলে উধার প্রকৃত প্রণয়ীর কথা 
তিনি পাগুবদের জলম্পর্শ করতে | জেনেনেন। তখন চিন্রলেখা 
বাধা ঘেন। ফলে, তার লঙ্গে | ঘারকায় গিয়ে নারদ-প্রদত্ত তামশী- 
অন্ধুনের যুদ্ধ হয়, এবং অস্ভ্নের ! বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অদৃষ্ঠ হয়ে 
বআধ্েযাম্থে রথ দ্ধ হওয়ায় গন্ধর্রাজ ; অঙ্নিরুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও 
অচেতন হয়ে পড়েন ও অভুর্নের | সমস্ত ঘটনা তার কাছে ব্যক্ত করেন, 
হাতে বন্দী হন। তীর স্ত্রী কুভ্তীনসী.| এবং উক্ত বিদ্ভাবলে অনিরদ্ধকে অনৃষ্ঠ 
ষুধিষ্িরের শরণ নিলে, তার অনুরোধে র করে বাণরাজার অন্তঃপুরে আনম্বন 
অন্জন এ+কে মৃক্তি দেন। গন্ধর্রাজ : করে উধার সঙ্গে মিলন করিয়ে দেন। 
ভখন অজুরনের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপন . চিত্রলেখা চিত্রাঙ্কনে সথনিপুণা ছিলেন। 
করেন। গন্ধর্বরাজ যৃথিষ্টিরকে ও চিত্রশিখণ্তী-_মন্বীচি, অঙ্গীরা, অঙ্জি, 
ভারা প্রত্যেক ভ্রাতাকে এক শত ' পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ট-এই 
বেগবান গন্ধর্দেশীয় অশ্ব উপহার দেন সপ্তধি চিত্রশিখণ্ড বা শিখা ধারণ 
ও অন্র্দনকে চাক্ষুষী বিদ্যা দান করেন। করতেন বলে এদের চিত্রশিখণ্ী বলা 
এই বিস্তার প্রভাবে ভ্রিলোকের সব ৷ হয়। 

কিছু ইচ্ছামাজ্জ দেখা যায়। এর! চিত্রসেন- গন্ধররাজ বিশ্বাবস্থুর পুত 
“পন্িবর্তে অঞ্জন একে. আগ্নেয়াস্ত্র দান ৃ চিত্রসেন ইন্দ্রের সভাসদ্‌ এবং সর্থীত 
করেন। ইনি অজনকে পাগুবদ্দের ! ও নৃত্যবাগ্তাদির নায়ক ছিলেন। 
পূর্বপুরুষ সংবরণ ও তপতীর কাহিনী ৃ স্বর্গের নৃত্যগীতা্দিরও অধ্যক্ষ ছিলেন 
বলেন এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র | ইনি। বনবাসকালে অজুণন দিব্যান্ 
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ইত্যার্দির কাহিনী শোনান। এরই 
পরামর্শে পাগুবেরা দেবলের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা উৎকোচতীর্ধে তপদ্যাকারী 
ধৌষ্যকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। 

চিজলেখা- একজন অক্মরা । অস্থর- 
রাজ বাবণের কন্যা উবার লখী চিত্র- 


লেখা । ইনি বাণরাজার মন্ত্রী কুম্সা-: 


এত কন্যা। উধা স্বপ্নে কষ-পৌত্র 


সংগ্রহার্থ তপস্যার প্রভাবে ইন্ত্রলোকে 
গমন করে চিত্রসেনের কাছে ম্ৃৃত্য- 
গীতবাগ্ভাদি পিক্ষা করেন। এই 
চিত্রসেনই একদা উর্বশীকে বলেন ষে, 
অজুনি তীর প্রতি আসক্ত হয়েছেন । 
ফলে, উর্বশী অজুর্নের নিকট অভিসারে 
গমন করেন এবং অর্জুন কর্তৃক প্রত্যা- 
খ্যাত হয়ে তাকে অভিশাপ দেন । 


চিজ্সেন 
_.. পাগুবদের দ্বৈতবনে অবস্থানকালে 
কুর্ধোধন ঘোষযাত্রার পথে হৈত- 
বনের কাছে এলে গন্ধরগণ করৃকি 
বাধাপ্রাঞ্চ হন। উক্ত সময় গন্ধর্বরাজ 
চিন্রসেন ক্রীড়া! করার মানসে দ্বৈত- 
বনস্থিত সরোববের তীরে সদলবলে 
অবস্থান করছিলেন । গন্ধর্বরা হুর্যো- 
খনকে দ্বৈতবনে প্রবেশ করতে বাধা 
দেওয়ার ছুর্যোধন তাদের সসৈন্তে 
আক্রমণ করেন, কিন্ত পরিশেষে 
পরাজিত ও বন্দী হন। তার ভ্রাতা- 
গণ এবং কৌরব-সত্রীরাও গন্ধরব-হস্তে 
বন্দী হন। ছুর্যোধনের মন্ত্রিগণ ও 
“পরাজিত সৈন্যের! পাগুবদের শরণা- 
পন্ত্র হলে, যুধিষ্টির ভীমের অমত সত্বেও 
কৌরবের রমণীদের উদ্ধার করে কুল- 
মর্যাদা রক্ষার জন্য চারি ভ্রাতাকে চিত্র- 
সেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। 
অন্দুনের সহিত যুদ্ধে চিত্রসেন পরা- 
দ্িত হন ও অভুনের সখা বলেআত্ম- 
পরিচয় দিয়ে বলেন যে, ছুর্যোধন 
পাগুবদের উপহাস করতে এসেছিলেন 
বলে ইন্দ্রের আদেশে তকে তিনি বন্দী 
করেন। অভ্ুঞনের অনুরোধে চিত্রসেন 
ছুর্যোধনাদিকে মুক্ত করে দেন। 
কৌরবের কুলমর্ধাদা হানি না করার 
জন্য যুধিষ্ঠির তাকে বছ ধন্যবাদ দেন। 
ইন্দ্র অমৃতবর্ষণ করে নিহত গদ্ধর্দের 


'আীবনদান- করেন। পরে যুধিষ্ঠির 
সুর্ধোধন প্রভৃতিকে শচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যা- 
গমন করতে বলেন। (মহাভারত ) 
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চিজ 
চিত্রাদ-__শান্তছ্থরাজের পুর। মংস্- 
গন্ধ! বা সত্যবতীর গর্ভে এবং শ্াস্তন্র 
রসে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিন্রবীয নামে 
ছুই পুত্রের জন্ম হয়। ইনি ভীম্মের 
বৈমাত্রের় ভ্রাতা। কনিষ্ঠ পুত্রের 
যৌবনলাভের পূর্বেই শাস্তন্ছর মৃত্যু 
হলে সত্যবতীর মত নিয়ে ভীক্ষ 
চিত্রাঙ্গদকে বাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। চিত্রারদ অমিতবলশাশী 
ছিলেন । তিনি দেবাস্থর, গন্ধর্ব, মান্ধুষ, 
সকলকেই নিকৃষ্ট জ্ঞান করতেন । 
নানাদেশ জয় করে ইনি রাজ্যবিস্তার 
করেন । চিত্রাঙ্গদ,নামে এক গন্ধর্ব- 
রাজ একদিন তাকে বলেন ঘে, 
আমাদের ছুইজনের নামই এক; 
অতএব এসো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, 
নতুবা অন্ত নাম গ্রহণ কর। তখন 
ছুইজনের মধ্যে দীর্ঘ তিন বৎসর 
ব্যাপী যুদ্ধ হয়। অবশেষে গন্ধররাজ্ 
চিত্রাঙ্গদের নিকট শাস্তন্ুতনয় চিন্তরা- 
দদ পরাজিত ও নিহত হন। 
€যহাভারত--আদি ) . 

চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজ চিত্রভানর 
কন্তা। এই বংশের অন্ততম পূর্বপুরুষ 
রাজ! প্রভঞ্জন মহাদেবের তপস্তা করে 
বর লাভ করেন যে, তীর বংশের 
প্রত্যেক পুক্রষই একটিমাত্র সন্তান 
লাভের অধিকারী হবে। "কালক্রমে 
চিত্রভাঙ্গর একটি কন্তা হয় এবং সেই 
কন্তাকে তিনি পুত্রের ন্যায় লালন- 
পাপন করেন ও শিক্ষা দেন। ভ্রোপদীর 


হিরজীনী 
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বনবামে গমন ক'রে অন্ন যখন 
যণিপুরে উপস্থিত হন, তখন তিনি 
স্থন্দরী চিন্রাঙ্গদীকে দেখে তীর পাণি- 
প্রার্থী হন । চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত সন্তান 
মণিপুর রাজ্যের বংশধর হবে, এই 
সর্তে অজু্নের সঙ্গে চিত্রাঙ্গনার বিবাহ 
হয়। অন্জুন সেখানে তিন বৎসর 
কাল বসবাস করেন ও চিত্রাঙ্গদার 
গর্ভে তার বভ্রবাহন নামে এক পুত্র 
হয়। কুরুক্ষেত্জ যুদ্ধের পর যুধিষ্টিরের 
অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যজ্ঞান্ব রক্ষায় 
নিযুক্ত অন্ভুন মণিপুরে উপস্থিত হুলে, 
অন্দনের অন্য পত্বী নাগকন্যা উলুপীর 
প্ররোচনায় বক্রবাহন যজ্ঞাশ্ব আটক 
করে অজুরণনের সহিত যুদ্ধ করেন। 
সেই যুদ্ধে অজু জ্ঞানশৃন্ত হয়ে 
পড়েন। তখন উলুপী সপ্ধীবনশী-মণি 
বক্ষে স্থাপন ক'রে অজুর্নের চৈতন্য 
আনয়ন করেন । চিত্রাঙ্গদা! স্বামীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও যজ্ঞকালে 
হস্তিনাপুরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাস 
করতে থাকেন । (২) রাবণের স্ত্রী, 
বীরবাহুর মাতা । 

চিরজীৰী- বিষু কাক, মার্কণেয় 


অশ্বখামা; বলি, ব্যাস, হছমান' 
বিভীবণ, কপ, পরশুরাম--এ্র 
চিরজীবী। 

ছ 


ছায়া-হুর্ষের প্রথমা সী। এর গর্তে 


জন্ম হয় । হুর্মের অপর শীসংজা স্বামীর 


তেজ 'সহা করতে না পেরে, যায়াছারা 
নিঙ্দের ছায়া হতে নিজের অন্ভরূপ 
এক নারীমুত্তি সৃষ্টি ক'রে ত্বীকে 
নুর্ষের কাছে রেখে পিতৃগৃহে প্রত্যা- 
বর্তন করেন। সংজ্ঞা নিজ পুত্র-কন্য। 
পালশৈর ভার সপত্বী ছায়ার উপরু 
দিয়ে যান। পিতা ত্বষ্টী ( বিশ্বকর্মা ) 
কন্যার এই ব্যবহারে অসন্তষ্ট হয়ে 
তাকে স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন 
করতে বলেন, কিন্তু সংজ্ঞা ্বামীর 
কাছে না ফিরে উত্তর কুরুবর্ষে 
গিয়ে এক ঘোটকীর রূপ ধারণ করে 
ভ্রমণ করতে থাকেন। হৃর্য আপন 
স্ত্রী মনে করে ছায়াকে উপভোগ 
করেন। এর ফলে তাদের সাবনিমন্ক 
ও শনি নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে । 
ছায়৷ নিজ গর্ভজাত পুত্রদের সপত্বী 
সংজ্ঞার পুক্র যম অপেক্ষা অধিক ভাল- 
বাসায় যম একদ! ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাতাকে 
প্দাঘাত করতে উদ্ভত হন। তখন 
বিষাতা ছায়া! যমকে অভিসম্পাত দেন 
যে, তোমার পা খসে যাকু। যম 
পিতার কাছে গিয়ে বিমাতার এই 
ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করেন। স্থর্য 
নিজপুক্র ষমকে অভিশাপ থেকে মুক্ত 
না করে বলেন যে, তার পায়ের মাংস 
নিয়ে কূমিরা মাটিতে প্রবেশ করয়ে ৯ 
কিন্তু হূর্ব ছান্বারে যমের প্রতি 
দুরব্যরহ্যরের জন্য তিরক্কার করেন । 








ছিব ১৭৭ অগা! 
স্থারীর এই তিরক্কারের জন) কুদ্ধ হে | কপাল ও কর্তরী॥ গলায় মা- 
ছার ভার নিহের জন্মের কথা ও | হজ্োপবীত ও হৃওয়ালা । 

সংস্কার পিতৃগৃহে গমনের হস্ত সংবাদ 


নূর্যধকে বলে দেন। এই বৃত্তান্ত গুনে 
অসন্ভ্ট হয়ে সূর্য স্বষ্টার (বিশ্বকর্মা ) 
কাছে স্ত্রীর হুর্বযবহার স্বব্ধে অভিযোগ 
করায় বিশ্বকর্ম। কে বলেন যে, 'সংজা 
তোমার তেজ সঙ্থ করতে না গেরে 
আমার কাছে এসেছিল, কিন্ত আমি 
তাকে ভংসনা করে তোমার নিকট 
পুনরায় প্রেরণ করেছি।' তখন সুর্য 
অনুসন্ধান করে সংজ্ঞার অবস্থানের 
কখাজাত হয়ে এ? ঘোটবের রূপ 
ধারণ করে তার সঙ্গে শিলিত হন। 
এই সম্মের ফলে অশ্বিনীকুমারঘষের 
জন্ম হয়। শেষে সূর্য নিজের তেজ 
কিছুটা প্রশমিত করার প্রতিজা 
করার সংজ্ঞা নিজের মুতি ধারণ 
ক'রে তার সঙ্গে বসবাস করতে 
থাকেন। 

ছিন্নমত্ত1-_দশমহাবিষ্ভার অন্যতমা। 
ইনিই প্রচণ্ড চণ্ডিক] নামে খ্যাত। 
ইনি গ্রসন্ন হলে এ'র উপাসকরা শিবত্ 
লাভ করে; অপুত্রক পুঅবান, নিধন 
ধনী ও মুর্খ বিদ্বান হয় । ইনি বামহস্তে 
নিজের ম্যক ধারণপূর্বক লৌল্য জিহ্বা 
ঘারা নিজের ক-নিঃস্থত রূক্তধার! 
পানে নিরত। কেশপাশ নান প্রকার 
পুষ্পশোভিত। ইনি মুগডমালা- 
বিভূষিতা হয়ে রতি ও কামের উপরে 
দণ্ডায়মান । বাম ও দক্ষিণ হন্যে নর" 

১২ 


জগস্ধাত্রী _সিংহ্যাহিনী চতুর 
দ্েবী। করিত আছে--অগ্নি, ধাযু; 
বরণ ও চন্দ--এই চারটি দেবতা! 
একদা স্থির কয়েন যে, মেধগণের মধ্যে 
গারাই শ্রেষ্ঠ এবং তারাই পরমেশ্বর 1 
এই উদ্ধত বাক] শ্রবণে শ্রীহ্র্গা কোটি 
হূর্ষ-তেজসম। জ্োতির্মকীরূপে এ"দের 
সন্বুখে উপস্থিত হন। অঙ্গ, বামু 
প্রভৃতি দেবগণ এই,ক্োতি্ময়ী রূপের 
কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে পবনদেবকে 
এই মৃতির কাছে প্রেরণ করেন। 
জ্যোতি্্ী মৃঠি একগাছি তৃণ স্থাপন 
ক'রে পবনকে তা উত্তোলন করতে 
বলেন, কিন্তু বন চেষ্টা সত্বেও পবন 
ভৃণটি তুলতে অক্ষম হন। অতঃপর 
অগ্নিদেব আসেন $ তাকে তৃণটি দগ্ধ 
করতে বল? হয়, কিন্ত তিনিও তা দগ্ধ 
রতে অসমর্থ হন। এইরূপেপরাজিত 
হয়ে দেবতারা এই জ্যোতির্য়ী 
দেবীকে আরাধন1 করতে থাকেন। 
ইনিই দেবী ভগবতীর অন্ত রূপে 
জশ্ধাত্রী নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

জগন্নাথ -বিধু বা শ্রীরুষ্ণের অবতার 
বিশেষ । জগন্নাথ বাংলাদেশে, উড়িস্তায় 
ও ভারতবর্ষের নানা অংশে পৃঙ্গিত 
হয়ে থাকেন । উড়িষ্যার পুরী শহরে 
এঁর মন্দির আছে। বৎসরের ছুইটি 


আরারায। 


উৎসবে ইনি বিশেষভাবে পৃর্িত 
হন--একবার জ্যে্যাসে. ক্মানযাআায় : 


সময়ে এবং আর একবার আধাঢ় মাসে 
রখধাত্রার সযয়ে। প্রথম উত্সবে 
জগর়ীথের পান করানো! হয় এবং 
দ্বিতীয় উত্সবে জগন্নাথ তার ভ্রাতা 
বলরাম এবং ভগিনী - স্থভদ্্রাকে রথের 
উপর. স্থাপন করে উপানরুরা টেনে 
নিয়ে যার়। জগন্নাথের জন্ম সম্বন্ধে 
এইরূপ কথিত আছে--এক ব্যাধ 


কর্তৃক শ্রীকষ্ণের মৃত্যু হলে, তার মৃত-. 


দেহ একটি বৃক্ষের তলায় পড়ে থাকতে 
দ্বেখা যায়। কৃষ্ণের কয়েকজন. অনুরাগী 


এই দৃশ্য দেখে বুক্ষতল হতে মৃত কৃষ্ণের - 
কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ রে একটি 


বাক্সের মধ্যে স্থাপন করে। ইন্্রত্যুয় 


নামে এক রাজা বিষুরকে পৃজা করবেন. 
মনে করেন। কিন্তু কি মুতিতে 'বিষুধকে 


উপাসন1 করবেন সেই চিন্তায় অস্থির 
হয়ে পড়েন। তখন. বিষুঃ উপস্থিত 
হয়ে তকে বিষ্ণুর, এক সনাতন মৃত্তি 
নির্মাণ করে এই মৃত্ির মধ্যে শ্রীকষের 
অস্থি রক্ষা করতে বললেন। দেব-শিলী 
বিশ্বকর্মা এই মুতি প্রস্ততের ভার 
নিলেন এই শর্তে যে. যতদিন, পর্যস্ত 
এই মতি প্রস্তত. ন্‌] হয়ততছিন পর্যস্ত 
কেউই যেন তকে মৃত্তির, জন্য "বিরক্ত 
না করে। কিন্তু পনের.দিন.পরে রাজ! 
ইঙ্জছায় অত্যন্ত অস্থির: হয়ে. মৃততি 
দেখবার জন্য বিশ্বকর্মার নিকটে :এসে 
উপস্থিত হন। . ফলে বিশ্বকর্মা অত্যন্ত 


১ শষ” 





কৃপিত হয়ে “এই  কার্জ অসম্পূর্ণ” 
অবস্থায় রেখে প্রস্থান কর্েদ। মুক্তির - 
হাত-পা তখন অসম্পূর্ণ, কেবলমীত্র 


কাঠামে। অবস্থায়ই ছিল বলা. চলে। 


ইন্্রছ্যুয় তখন ব্রদ্ধার কাছে উপস্থিত 
হয়ে এসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে অন্থরোধ করেন । তখন ব্রহ্ধা 
রাজা অনুরোধে : গ্রীত হয়ে এ 
অসম্পূর্ণ মৃতির চক্ষু ও প্রাণ দান 
করেন এবং নিজে পুরোহিত হয়ে 
মৃ্তি স্থাপনপূর্বক পুজা করেন। 
জটাধর--(.) দেবাহুর-যুদ্ধে সাধ্য, 
রুদ্র, বন্থু, পিতৃগণ প্রভৃতি দেব-'' 
সেনাপতি কাঠ্তিকের়কে যে সকল 
সেনাধ্যক্ষ পাঠিয়েছিলেন, জটাধর 
তার্দের মধ্যে অন্যতম | (মহাভারত-- 
শল্য )। (২) মহাদেবের অন্য তম 
নাম জটাধর |, 


" জটায়ু-_পক্ষিরাজ বিশেষ। বায়ুবেগ- 


গামী কামরূপ পক্ষী। গরুড়ের 
জোর্ঠভ্রাতা হুর্য-সারথি অরুণের ছুই. 
পুত্র, সম্পাতি ও জটায়ু। জটায়ু 
সকল পঙ্গীর উপর আধিপত্য করবার 
অধিকার লাভ করে। এই জন্য 


. জটায়ুকে পক্ষীরাজ নামে উল্লেখ কর) 


হয়। মহারাজ দশরথের সঙ্গে জটায়ুর : 
বন্ধুত্ব ছিল। জটায়ু ও সম্পাতি ইন্জ্রকে 
জয় করবার ইচ্ছায় আকাশমার্গে যাত্রা 
করেন। মধ্যাহু-নতর্যের তাপে জটামু 
অবসর .হয়ে পড়ায় তিনি ভ্যোষ্টের 
পক্গপূটে রক্ষিত হন। সীতাহরণকালে 


জট 


সীষ্চার ত্রননে ব্যথিত হয়ে জান 
রার়থের গতিরোধ করেদ ও তার 
সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন , কিন্তু রাবণের 
খড়গাঘাতে জটাযু ছিন্গপক্ষ ও মৃতপ্রায় 
হয়ে ভূপতিত হলে রাবণ সীতাকে 
নিয়ে পলায়ন করেন । সীতাম্বেষণ" 
কালে ভূপতিত ও রক্তাক্ত জটামুকে 
প্রত্যক্ষ করে রাম তাঁকে সীতার 
ভক্ষণকারী মনে করে বধ করতে 
উদ্যত হলে জটাযু বামের নিকট সমস্ত 
বিবরণ বিবৃত করেন । জটায়ুই রামকে 
প্রথম বলেন যে, সীতা রাবণ কতৃণ্ক 
অপহ্বতা হয়ে দক্ষিণ দিকে গমন 
করেছেন। এই বিৰরণ বলার পরুই 
জটাযুর মৃত্যু হয় এবং বাম ও লক্ষণ 
পিতৃুসথা জেনে জটাযুর সংকার 
করেন। (রামায়ণ--অরণ্য ) 

জটান্থর_এক রাক্ষদ বিশেষ। 
দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত পাগুবর! ষখন 
দ্রোপদীর সঙ্গে বলবাসে ছিণেন এবং 
অজুনি যখন দিব্যান্লাভের জন্য 
কিছুকাল তবর্গে ইন্দ্রের কাছে গিয়ে- 
ছিলেন, সেই সময় এই অন্থর দ্রৌপদদীর 
রূপলাবণে মুগ্ধ হয়ে, শাস্বজ্ ব্রাহ্মণ 
বলে আত্মপরিচয় দিয়ে পাগবদের 
আশ্রমে অতিথি হয়। যুধিষ্ঠির 
নিঃসদ্দিপ্ধচিত্তে একে আশ্রয় দেন। 
একদিন ভীম সগন্নার্থ অঙ্কপস্থিত 
থারাকালীন এবং ঘটোৎকচ প্রভৃতি 
অন্তান্ত অস্থচররাও স্বাশ্রমে উপস্থিত 
না থাকায় জটান্বর বিকট রূপ ধারণ 
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জড়তা 
করে বুখিঠী্, নকুল, সদেষ ও 
জৌপনীকে এবং পাওকদের অন 
অপহরণ করে নিয়ে মাবার উদ্যোগ 
করার সহঙ্দেব তাকে বাধা দিতে 
যান। এই সময় ভীম ঘটমাস্থলে গ্দা- 
হন্যে উপস্থিত হয়ে” বাহযুদ্ধে তাঁকে 
পরাণ, নিম্পিষ্ট ও চূর্ণ বিচর্ণ করেনিহত 
করেন। জটান্থর ছুর্যোধনের বন্ধু ও 
অলম্থষের পিতা । " অলম্ষ কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধে ঘটোৎকচের হাতে নিহত হয়। 
€ মহাভারত--বন ) 

জটিজা--(১) ইনি গোল নামে এক 
গোপের স্ত্রী ও রাধিকার হ্বা্ী 
আয়ানেব মাতা। আয়ান ব্যতীত 
ছর্মদ নামে তার আর একটি পুত্র ও 
কুটিল নামে একটি কনা ছিল। 
রাধিক1 কৃষ্ণকে ভালবাসতেন বসলে 
ইনি রাধিকার চরিত্রে নানারূপ 
দোষারোপ করেন । 

(২) ধর্ধপরায়ণ!গোঁতমবংশীয়া এক 
নারী ॥ কথিত আছে, সাতজন খাি 
এর ম্বামী ছিলেন। € মহাভারত--. 
আদি) 
জড়ভরত--পুরাকালে ভরত নামে 
এক রাজা বানপ্রস্থ অবলম্ধন করে বনে 
ঈশ্বরচিস্তায় কালাতিপাত করতেন । 
যর্দাভগবানের পৃজাটনার দ্বারা তিমি 
উন্নতিলাভ করেন । একদিন তিনি 
স্সানার্থ নদীর তীরে গিয়ে দেখেন যে, 
একটি জলপাননতা ও আস্গপ্রসবা 


ইরিণী সিংহ্দবান্থা। আক্রান্ত হয়ে জল 


অনাবা 


পড়ে জম খেকে লাফ দিদ্কে তীরের 
উদ্গন্ধ উঠতে চেষ্টা করছে, কিন্ত তীর" 
ভূর অধ্যান্ত ইন্চ হওয়ায় হঠাৎ বে 
পড়ীত হুম্ব এবং ভান গর্ভপাত হয়। 
এই গর্তপাতের কলে হতিগী তৎক্ষণাৎ 
সেইস্থানে প্রাপত্যাগ করে। লন্ভো- 
জাত মৃবগশিশুটিকে নদীর আ্োতে 
ভেমে যেতে দেখে ভক্ত তাকে উদ্ধার 
কমে নিজ আঙাঘে নিয়ে গিয়ে সঘত্বে 
লালনপালন করতে খাকেন। অল্ল- 
কালের মধ্যেই হরিপশিশুটির উপর 
তিনি অক্যান্ত আসক্ত হয়ে পড়েন ও 
অপত়প বিস্বত হয়ে সর্বদা মগের 
চিন্তায় ও তার লালনপালনে অধথ! 
কালক্ষেপ করতে থাকেন। সমস্ত 
-ভাগ্যবস্ত ত্যাগ এবংবানপ্রস্থ অবলম্বন 
করেও কালক্রমে তিনি মৃগশিশুর 
প্রতি এমনই আসক্ত হয়ে পড়েন যে, 
তার ধর্মকর্ম সমস্তই লোপ পেয়ে যায়। 
মৃত্যুকালেও ম্বগশিশুর প্রতি সম্ষেহে 
দৃষ্টিপাত করে, তারই কথা ভাবতে 
ভাবতে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যু- 
কালে কেবল মৃগচিস্তা করেছিলেন 
বলে রাজ ভরত এক জাতিন্মর মৃগ- 
রূপে জন্মগ্রহণ করে তার পূর্বের 
আশ্রমে এপঘ়ে দিনাতিপাত করতে 
থাকেন । অতঃপর যথাকালে আবার 
দেহত্যাগ করে জাত্ন্মির হয়ে তিনি 
এক ব্রাহ্ধণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
আবার যাতে তার অধোগতি না হয়, 
সেজন্ত তিনি সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত 
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০০ 
হরে বলবা করতে থাকেন। কিন্তু 
সর্বদা জড়বুদ্ধি উল্নত্বের মত অবস্থান 
করতেন, জড়িত স্বরে কছ! বরাতেজ, 
এবং কাজকর্মে বিদ্ুখ ছিলেন বলে 
এর নাম জড়ভরত হয় | লর্বদ। মলিন 
বসন পরিহিত অপরিষ্কতত দেহ ও 
মন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও, শান্তে তার 
গভীর জান ছিল। সকলে তাকে 
বড়বুদ্ধিপম্পন্পন ভেবে অপমান করত 
এবং আহার্ধয যাত্র দান করে তার 
দ্বার] সর্বপ্রকার কাজ করিয়ে নিত। 
একসময় রাজা! সৌবীর তাকে 
শিবিকা-বহনের কাজে নিযুক্ত করে 
ছিলেন। দর্শন ও পরমার্থতত্ব সন্বদ্ধে 
তিনি নানা রকম উপদেশ দিতেন, 
শেষে এই জড়ভরত ব্রদ্ষজ্ঞানলাভ 
করে সেই জন্মেই মোক্ষলাভ করেন 
(বিষু্পুরাণ ) . 
জতুগৃহু- ছুর্যোধনের চক্রান্তে বারণা- 
বত নগরে লাক্ষার্দি দা পদার্থ দিয়ে 
এক গৃহনির্মাণ করে তাতে পাগবদের 
বসবাসের ব্যবস্থা কর] হুয়। স্থির 
হয় যে পাগুবদের অগোচরে চর্যো" 
ধনের মন্ত্রী পুরোচন গৃহে অশ্রিসংযোগ 
করে তাদের*হত্যা করবেন। বিছুর 
পূর্বেই কৌশলে যুধিষ্টিরকে এ বিষন়্ে 
সাবধান করে দেন। বিছবরের প্রোরিত 


*খননকারীর সাহায্যে পাগুবরগৃহমধ্যে 


পলায়নের জন্ত নদী-তীর,পর্স্ত একটি 
সুড়ঙ্গ খনন করান। + এখানে এক 
বসর-বাস করবার পর, একদিন বুস্তী 


রক 
'আথণ ও -অস্তাবের ভোজন করান 
এবং গ্ধীর রাতে পাঙুবেরা গৃহে অস্ছি- 
সংযোগ কক ছড়জপথে নন্দী-তীরে 
এসে বিদ্ুর প্রেছ্িত নৌবাম্ব পার 
হয়ে পলায়ন করেন। জতুগৃছে 
পুরোচন ও পাঁচ পুত্রলহ নিমন্ত্রিত এক 
নিষাদী (মাহুত) অতিরিক্ত যন্তপানের 


ফলে নিজ্রিত অবস্থাতেই দগ্জ হয়, 


ফলে পাওবরাই দ্ধ হয়েছেন বলে 
ঘটন।হয়। (মহাভারত.্্বনপর্ব) 

জনক--মিখিলার ধামিক রাজা। 
এই বংশে নিষি নামে এক রাজা 
জন্সগ্রহণ করেন। একদা ধর্মাত্মা 
রাজ! নিমি বশিষ্টকে ত্যাগ করে হজ 
আরম্ভ করেন। এতে বশিষ্ঠ ক্ষুদ্ধ 
হয়ে তখীকে শাপ দেন। তখন খাধিরা 
গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দিয়ে নিমির দেহ 
পৃজা করে মন্থন করেন। সেই মখিত 
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সীতার পিতা । (রামারপ-আছিট 


মিথিলার রাজা জনক লীন্তার 
প্িতার়পে পরিচিত । এপ্র প্রকৃত 
নাম সীরববজ। জনক হজ্ঞার্থ ভুমি 
কর্ষণকালে লাম্বলের বেখা থেকে যে 
অলোকসামান্তা রূপবর্তী বন্তা পান, 
তাকেই সীতা নামে নামাক্ষিত করে 
কন্তারপে পালন কয়েন। সীতা 
বিবাহযোগ্যা হলে জনক তকে 'বীর্ধ্য- 
শুক্ধকা করবেন বলে স্থির করেদ। 
সাংক্যান্তার রাজা স্থধস্বা লীতাকে 
প্রার্থনা করেন, কিন্তু জনক বর্ঠুক 
প্রত্যাখ্যাত হয়ে মিথিলা অবরোধ 
করেন। সীরধ্বজ যুদ্ধে সৃধস্থীকে 
নিহত করে আপন ভ্রাতা কুশধ্বজকে 
তার রাজ্য দেন।. হরধন্ু ভঙগকার়ীর 
হাতে সীতাকে অর্পণ করবেন, জনঞ্চের 
এই পণ ছিল। রামচন্জ এই হরধন্ 


দেহ হাতে এক পুত জন্মায় । সেই জন্য ভঙ্গ করে সীভাকে লাভ করেন। 


এই পুত্রের নাম হয় মিথি। এর অন্ত 


সীরধ্যজের অপর কন্য! উ্নিলার সহিত 


নাম জনক। বিচেতন দেহ থেকে . লক্ষণের ও কুশধ্বজের ছুই কন্তা মাপ্তবী 
উৎপয্ বলে এর আর এক নাম হয় | ও শ্রুতকীত্ির সহিত যথাক্রমে ভরত 


বৈদেহ। এই মিথি থেকে আরম 


ও শক্রত্বের বিবাহ হয় । 


করে তার অধস্তন সকল পুরুষ জনক জনব্রংশ-_ইক্ষাকুবংশের একটি 


লামে খ্যাত হন। 


রাষায়ণে কথিত ] শাখা । 'এই বংশেষ্ সকলেই জনক 


আছে, মিথির পু জনকই প্রথম | উপাধিধারী। বিসুপুধাণ মতে এই 
জনক। মিথি রাজার নাম হতে | বংশে ৫৬ এবং ভাগবত মতে ৫ জন 


বাঞ্যেয় নাম হয় যিখিলা। 


রাজ। অন্মগ্রহণ করেছিলেন। 


রাষায়ণে ছই জনকের মাম পাওয় | জনযেজয়--ভৃতীয় পাওয অনুনৈর 
খায়। একজন মিথির পু ও উদ্দাবন্থর | প্রপৌন। ইনি অভিমত, এজ ও 
শিত। এবং অন্তজন হলরোযার পুর ৪ রাঁজা পরীদদিতের গু রা 





'হারলেখায 
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জনদৈর্জথ 


পিতার খবর পর জনধেজয় সবাজ- রক্ষা করে। মাতার আদেশে আত্তীফ 


গুধেছিত “এবং মন্ত্রিগণ্থারা রাজ- 
লিংহাবনৈ আর হন। যথাকালে 
কাশীরাজ স্থ্বর্ণবর্ার কন্ত। বপুষ্টমার 
সহিত এর বিবাহ হ্ম়্। একবার 
মবগয়াকালে রাজ। পরীক্ষিৎ মৌনব্রত- 
শষিকমুনির স্বন্ধে মৃত সর্প অর্পণ 
করায় শহিক্ষের পুত শৃ্দী কর্তৃক 
অভিশধ হয়ে তক্ষকনাগের দংশনে 
প্রাণত্যাগ করেন । জনমেজয় রাজা 
লাভের পর মস্ত্রিদের নিকট পিতার 
মৃত্যুর বিবরণ জ্ঞাত হয়ে জলম্পর্শ করে 
প্রতিজ্ঞা করেন যে, পিতৃহস্ত! তক্ষকের 
উপর প্রতিশোধ অবশ্তই তিনি গ্রহণ 
করবেন। পুরোহিতদের নিফট 
পরামর্শ নিয়ে সর্পকৃল বিনাশের জন্য 
জনমেজয সর্পপত্র নামে এক মহাযজ 
“কব়েন। যজ্ভূমি পরিমাপ কালে 
সত নামে এক পুরাণ-কথক ভবিষ্যৎ" 
বাদী করেন যে, কোন ত্রাহ্ধণ এই যজে 
" ব্যাধাত ত্থষ্টি করবেন! তখনজনমেজয় 
স্াযসক্ষণার জন্চ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে য্ঞজ আরস্ভ করেন। খত্বিকরা 
"জাম উচ্চান্সণ করে সর্পগণের উদ্দেশে 
আছতি দান করলে সপ্পগণ ভীত ও 
সন্ত্রস্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে 
হজ্কুণ্ডে এসে পতিত হতে থাকে। 
অবশেষে ভীত তক্ষকনাগ ইন্দ্রের 
আশ্রয় গ্রহণ করে। নাগত্বাজ বাস্ুকি 
তার “ত্মী জ্বরৎকারুকে অন্ুস্বোধকরেন 
ছে, নর পুর আত্তীক যেন সর্পকূল 


যজস্থানে উপস্থিত হয়ে জনমেঞ্জয়কে 
নানারূপে স্ততি করে নগ্তু্ট করেন। 
মফলেই আস্তিকের গুণে অত্যন্ত গ্রীত 
হন। জনমেজয় তাকে বর দিতে 
ইচ্ছুক হলে রাজ-সদস্তগণ ও হোতারা 
বাধা ছিয়ে বলেন যে তক্ষক তখনো 
ঘজ্ষে আসেনি । খত্বিক্গণ ইন্জই 
তক্ষকের আশ্রয়দাতা জানতে পেরে 
ইন্জকে আহ্বান করেন। ইন্দ্র বজস্থলে 
যাআ্সা করলে পর তক্ষক তার উত্তরীযের 
মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। জনমেজয় 
ক্রুদ্ধ হয়ে তক্ষকদহ ইন্ত্রকেই বজ্ে 
নিক্ষেপ করতে বলায় ইন্দ্র ভয়ে 
তক্ষককে ত্যাগ করে পলায়ন কৰেন। 
মন্ত্র-প্রভাবে মোহ্গ্রন্ত তক্ষক যজ্ঞা্নি 
অভিমুখে আত্মাহুতি প্রদান মানসে 
অগ্রসন্ব হতে থাকেন । খাত্বিকগণ কার্” 
সিদ্ধি হয়েছে মনে করে জনযেজয়কে 
অন্থমতি করলেন ব্রাঙ্গণকে বর 
দিতে । রাজ] আন্তীককে অভিপ্রেত 
বর চাইতে বললে, আন্তীক তক্ষকের 
উদ্দেশে “তিষ্ট' বলায় তক্ষকের চলং” 
শক্তি রহিত হ'ল। তখন আঘ্তীক 
রাজাকে বজ্ঞে নিবৃত্ত হতে অন্তরোধ 
করলেন । রাজ প্রথমে অসম্মত হন ॥ 
কিন্ত পরে সদশ্কগণের অন্গুরোধে 
আন্তীককে অভিই বর দান করেন। 
যজ্জ লমাধ্ধ হলে পর তক্ষক ণঁ 
অবশিষ্ট সর্পর! নিষ্কৃতি পানব। এর 
পর জনবযেজষ অশমেধ বা করতে 


জনা 


থাকা সত্ব ভিনি এই হজ 
করা স্থির করেন। হজ্গন্থল্লে এক 
ত্রা্ষপকুষারকে কোন কারণে 
জনমেজয় সর্প করে দেন এবং ফলে 
সেততহয়। এই ব্রহ্ম চত্যার পাপের 
প্রায়শ্চিতম্বপ হুতব্দ্ধি জনযেজয় 
বেদবাস বচিত যহ্বাভীরত রাসশিষা 
বৈশ্বম্পায়নের কাছে শ্রবণ করে এই 
মহাপাপ থেকে মুক্তিলাভ করেন । 

, € মহাভারত _-আদি ) 

জনা -_মাহিম্মভীরাজ নীলধ্বজের স্ত্রী। 
জন। অতান্ত গঞ্জাভক্ত ছ্বিলেন। গঙ্গার 
কুপায় শিবের এক অন্কুচর জনার গর্ডে 
জন্মগ্রহণ করে প্রবীর নামে খ্যাত হন । 
জনার কন্যা স্বাহার সঙ্গে অগ্নিদেবের 
বিবাহ হয়। পাগুবদের অশ্বমেধের 
অশ্ব মাহিম্মতী পুরীতে উপস্থিত হলে 
প্রবীর এই অশ্ব বন্ধন করেন । নীলধবজ 
পুত্রকে এই অশ্ব ফিত্িয়ে দিতে বললে, 
জন] বাধ! দিয়ে পুত্রকে যুদ্ধ করতে 
অন্থপ্রাণিত করেন এবং নিজে সৈন্ঠদের 
সাহস দিয়ে উৎসাহিত করতে থাকেন । 
এই যুদ্ধে কৃষ্ণের সাহায্যে অমেক কষ্টে 
পাগুবরা জয়লাভ করে এবং প্রবীর 
নিহত হয় । যুদ্ধের পর অগ্নিদেবের 
পরামর্শে কৃষভক্ত নীলধ্ব্ অন্ভুনের 
সঙ্গে সৃদ্ধিষ্থাপন করলে তেজন্থিনী 
পুজশোকার্তী জনা রাজকে ভত্লন। 
করে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তার 
তেজে নকলেই ভন্মীতূত হুয়। কোন” 


১৩ 
উদ্ধত হন। কলিতুগে অশ্থযেধ নিষিদ্ধ 


অর্ধাি 

ক্রমে কৃফ্ের কৌশলে পাওখরা রক্ষা 
পান। জনা পুত্রশোকে কাতিয় হযে 
গন্সাবক্ষে বীপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন 
দেন। (জৈমিনি--ভীরত ) 
জনাদ্ন--বিষ্চর অপর নাম। 'জন; 
নামক অস্থরকে বধ করে ইনি জনারন 
নামেও অভিহিত হন | (মহাভারত- 
আদি) 

জবালা--মহুধি সত্যকামের মাতা। 
যৌবনে জবালা বছুচারিণী ছিপেন ! 
সেই সময় তার গর্ভে সতাকামের 
জন্ম হয়। সত্যকাম বিস্ার্থীরপে 
মহর্ষি গৌতযের নিকট উপস্থিত 
হলে, গৌতম তার গোত্ সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করেন, কিন্তু সত্যকাম মাতার 
নিকট জিজ্ঞালা করেও নিজ গোত্র 
ভাঁনতে পারেন নি এবং না জানতে 
পারার কারণও তিনি মহধিকে 
বলেন। মহৃহষি গৌতম সত্যকামের 
এই সত্যবাদ্দিতায় সশ্ুষ্ট হয়ে তাকে 
শিষারূপে গ্রহখ করেন। তিনি বলেন 
ষে, ব্রাঙ্ষণ, ভূমি সত্য হতে ভ্রষ্ 
হওনি। ব্রাহ্মণ ভিন কারও পক্ষে 
এরূপ সত্যাচরণ কখনও সম্ভব নম্ব।' 
( ছান্যোগা--৪র্ঘ প্রপাটক, ৪র্ঘ খণ্ড) 


। জমদগ্ি একজন বৈদিক খবি। খক্‌, 


বন্ধু, সাম, অথর্ব-_এই চারি বেষেই 
ইহার অনাধারণ জান ছিল? তৃগুগু 
খচীকের গুরসে ও কান্তকুজরাজ গাধির 
কন্তা সত্যবতীর গর্তে জমদগ্জিক জন্ম 
হয়। একর সস, ভৃঙড তার গু 


জয়হহি 


যদি ও পুত্রবধু লত্যবত্তীকে 
দেখতে এসে বর দিতে উদ্যত হলে, 
ঘত্যবতী নিজের ও তার যাতার ভন্য 
পুঝ ভিক্ষা করেন। ভৃগু গ্মতৃত্মানের 
পর সত্যবতীর মাতাকে অশ্বখবৃক্ষ ও 
প ঠাবতীকে উড়ন্ত বুদ. আলিজন 
করতে উপদেশ দেন, এবং ছুই জনের 
জন্য ছুই চরু ভক্ষণার্থ দিয়ে যান। 
সতাবতী ও তান মাতা ( গাধিন স্ত্রী) 
এক্ষ আলিঙ্গন ও চরু ভক্ষণে বিপর্যয় 
ঘটান। ভূগড যোগবলে এই ঘটন! 
সম্পর্কে জাত হয়ে সত্যবতীকে বলেন 
ষে, তোমরা বিপরীত কাজ করেছ। 
তোমার মাতাই তোমাকে বঞ্চন। 
করেছেন ! আমি চরু প্রস্ততকালেই 
তোমার গর্ভে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও 
তোমার মাতার গর্ভে মহাবল ক্ষত্রিয় 


সন্তান জন্মগ্রহণ করবে স্থির করে- 
ভডিলাম। কিন্তু চর আহারে বিপর্ধয় 
স্ষ্টি হওয়ার তোমার ' গর্ভস্থ পুত্র 


ত্রা্মণ হলেও ক্ষত্রিয়ধর্মী হবে ও 
তোমার মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হলেও 
আচারে ব্রাক্ষণ হবে। সত্যবতীর 
বছ অন্ুনয়ে ভৃগু বলেন যে, তার 
পুত্রের পরিবর্তে পৌত্র ক্ষত্রিসাচারী 
হবে। জমদঘ্ি নামে তার পুঝ্র কাল- 
ক্রমে অসাধারণ শান্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠলেন । 
খলীক এর সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের 
কষ্ঠা রেপুকার বিবাহ দেন। তার 
গর্ভে পাঁচটি পুজের জন্ম হয়) তন্মধ্যে 
পঞ্চম পুত্র পরতয়া বিজুর অবতার 


১৮৪ 


খাদি 
পে জক্সগ্রহণ করেন। পুত্রগণের ঘধ্যে 
তিনিই লব্শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদিন 
আ্বানকালে মাতিকাবত দেশের রাজা 
চিন্ত্ররথকে তার স্্রীদের লঙে ছল- 
আীড়ারত দেখে ব্নেণুফার মনে 
ফামভাবের উদয় হয়। চিত্বিকারের 
জন্য 'ক্লুতবেগে রেণুকা বিহ্বল ও 
রস্তভাবে আপ্রগাত্রে আশ্রমে ফিরে 
আসেন । গৃহে-প্রত্যাগ তা স্ত্রীকে অর্ধীর 
অবস্থায়' ও শ্রীবঞ্চিত দেখে সন্দিহান 
হয়ে জমদপ্লি একে একে তার চার পুস্রকে 
মাতৃহত্যার আদেশ দেন । মাতৃজ্সেহ- 
বশে চারিপুত্র অনুরূপ আদেশ পালন 
করতে অসম্মত হওয়ায়,। পিতার 
অভিশাপে তাদের জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটে । 
পরশুরাম আঙমে এসে পিতার 
আদেশ শ্রবণমাত্র কুঠারাঘাতে মাতার 
শিরশ্ছেদ করের্ন। জমদনি প্রীত হয়ে 
বর দিতে চাইলে পরঞ্জরাম যাতার 
পুনর্জন্ম, নিজের মাতৃহতার পাপ- 
মুক্তি, হতার বিশ্বৃতি, ভ্রাতাদের 
জড়ত্ব-মুক্তি, নিজের যুদ্ধে অজেয়স্ব 
ও দীর্ঘায়ূলাভের বর প্রার্থনা করেন। 
পিতা পরশ্তরামের মনস্কাম পুর্ণ 
করেন । 
একবার হৈহয়রাজ সহশ্রবান্ু কাণ- 
বীর্ধভ্নি . অন্চরগণসহ পুত্রগণের 
অন্ুপস্থিতিকালে ভমদপ্লির আশ্রমে 
উপস্থিত হন। স্ত্রী রেণুক! তাদের 
যথোচিত অতিথিসৎকার় করা সম্থেও 
তারা আশ্রমের বৃষ্ধাদি তপন করেন ও 


'গনব ও বিজন 
কামধেছ সুরসভীকে হরণ করে নিয়ে 
ধাদ। পরগুর়াম ফিরে এলে 'সমন্ত 
বৃত্তান্ত জাত হন্নে কার্ডবীর্যের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধযাতজা করেন এবং তীক্ষ তলের 
আঘাতে তার লহম্র বাঞ্ছ ছেদন করে 
কার্তবীর্ধকে বধ করেন। পরে এক- 


“দিন কার্ভবীর্ষের পুত্রগণ আশ্রমে এসে: 


-পরশ্ুয়াষের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নিকে 
্ুত্যা করেন। আশ্রমে প্রত্যাগত 
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'গুরাখ 
শক্রভাবে তঙ্জন। করে ুদ্ধি প্রার্থনা 
ফির়লেন। মুনিদের শাপে জন 
সতাধুগে হিরণ্যাক্ষ, জেতান্ব রাবণ ও 
হাপরে শিশুপালরণে এবং বিজন্ব 
সত্যযুগে হিরণ্য কশিপু, ভ্েতায় কুস্তকণ 
ও দ্বাপরে দস্তবক্ররূপে জরগ্রহণ 
করেন। পরে এরা বিষ্ার হতে 
নিহত হয়ে স্বর্গগমন করেন। 

(২) বিরাট-গৃহে অজ্ঞাতধাস- 


পরস্তরাম পিতাকে নিহত দেখে | কালে যুধিষ্টিরের গৃহীত গুপ্ত নাম। 


কার্তবীর্ধের পুত্রদের সাচ্ছচর নিহত 
-করেন ও একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষপ্রিয় 
করে শ্যমস্তপঞ্চক প্রদেশে পাচটি 
'রক্তময় হুদ সৃষ্টি করে পিতৃগণের তর্পণ 
করেন । (মহাভারত --বন) 

জস্ব ও বিজস্ব_(১) এই ছুই ভ্রাতা 
স্বর্গে বিষুর দ্বাররক্ষক ছিলেন। দ্বার- 
রক্ষাকালে একদিন সনকাদি খাধিরা 
বিষু-দর্শনে আসেন । ভ্রাতাবা তাদের 
প্রযেশাধিকার দিতে সম্মত না হওয়ায় 
্ঝষিরা এদের মর্ভের্য জন্মগ্রহণের 
অভিশাপ দেন। কিন্তপরে এ"দের 
অন্থনয়ে প্রীত হয়ে বলেন যে 
“আমাদের শাপ ব্যর্থ হবে না; তবে 
তোমরা দ্বিবিধ উপায়ে মুক্তি পেতে 
“পানো। প্রথমতঃ, মর্তযলোকে 
পীশ্বর়কে মিত্রভাবে ভজনা করলে সাত 
'াক্মে এবং দ্বিতীয়তঃ, বৈশ্বীভাবে 
শ্তজন! কয়লে তিন জন্মে তবর্গে শবস্থানে 
প্রত্যাবর্তন করবে ।' জয় ও বিজর 


উপকীচকগণ ভ্রৌপদ্দীকে শ্বশানে দগ্ধ 
করবার জন্য হরণ করলে তিনি 
পঞ্চভ্রাতার পঞ্চ গুধ নাম গ্রহণ করে 
তাদের আহ্বান করেন। ভীম 
উপকীচকদের হত্যা করে দ্রৌপদ্দীকে 
উদ্ধার করেন। 

জন়সেন-বিরাট ভবনে ছজ্সবেশী 
নকুলের গুপ্ত নাম। 
জক্বদ্রথ-_-সিদ্ধুরাজ। পিতা! বৃদ্ধক্ষত্র। 
ধৃতরাষ্ট্রের কন্তা ছুযেধধনের ভগিনী 


| ছঃশলার স্বামী । পুত্রের নাম স্থরথ। 


পাগডবদের কাম্যকবনে অবস্থানকালে 
জয়রথ বিবাহকামনার শাহরাজ্যে 
গমনবরত অবস্থায় দৌপদীকে দেখে 
মুগ্ধ হন এবং আশ্রমে পাগুবদের 
অন্পন্থিতির সুযোগ নিয়ে ভ্রেপদীকে 
হরণ করার চেষ্টা করেন। কিন্ত উক্ত 
সময়  পাণ্ডবরা মৃখয়া সমাপনান্তে 
আশ্রমে প্রত্যার্তন করে মৌপদীর 
ধাত্রীকন্তার নিকট সং্য বিষয় অবগত 


জান মৃক্তিলাভের আশার ঈশ্বরকে " হয়ে জয়জথের, পম্চানাবন করেন 


ছানজখের সৈল্করা' পরাত্ত ও নিহত 
সছওয়াদ্ধ দিলি দৌপদ্বীকে রখ “থকে 
'লাধিয়ে দিযে পলায়ন করতে থাকেন। 
ভীম ও জঙ্জ্নি তার পশ্চান্ধাবন করে 
তাকে পরাস্ত করেন। যুধিচীর ও 
অভ্ুনের অস্থুরোধে ভীম তীকে হত্যা 


না কমে তার মস্তকের মধো মধো' 


ক্ষৌরকার্য করে যুধিষ্টির ও দৌপদীর 
সম্মুখে লাঞ্ছিত করে মুক্তি দানকরেন। 
এই অপযানের প্রতিশোধ গ্রহণের জগ্ 
ইনি মহাদেবের তপশ্যা করে, অন্ধ 
ভিন্নসমস্ত পাগুবকে অন্ততঃ একদিনের 
অন্তও জয় করতে পারার বর লাভ 
করেন । ফলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্চ্য- 
বধের জন্য দ্রোণ যে চক্রবৃহ নির্মাণ 
করেছিলেন, তার বুৃহদ্বার রক্ষকরূপে 
তিনি যুধিষ্তীর, ভী'ম, নকুল ওসহদেবকে 
পরাক্তিত করেন । এই চক্রবাহ মধ্যে 
প্রবিষ্ট অভিমচ্গ্য নিহত হন। অজুনি 
সংসপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত থাকার 
অন্য বৃযহমুখে উপস্থিত হতে সক্ষম হন 
নি। সন্ধ্বাকালে শিবিরে গ্রতাবর্তন 
করে অভিমন্থ্যবধের বার্তা শুনে 
অন্জ্বন প্রতীজ্ঞা করেন যে, পরাছে 
ুর্যান্তের পূর্বেই তিনি জয়দ্রথকে বধ 
করবেন অথবা অগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ করে 
প্রাথত্যাগ করবেন । এই গ্রতিজ্ঞার 
বিষয় জাত হয়ে জয়দ্রথ ্বগৃছে পলাম্বন 
করতে উদ্চত হলে ছুর্ধোধন ও ভ্রোণ 
াকে আশ্বস্ত করেন। 

পর দিম দ্রোণ শকটব্যুহ রচনা 
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। কৌরবগণ অঙ্ধু'নের 
। সম্ভাবনায় আশান্িত হন এবং জয়ন্রথ 


জন্াধ 
করেন। তার পশ্চাতে পর্ভাবাহ: ও. 
গর্ভবাহের মধ্যে হ্থচীবাহ নিষ্লিত 
হয়। উক্ক সুচীব্যহের মধো বিশাল 
সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে জয়ন্তরথ গুপ্তভাবে 
অবস্থান কয়েন। শ্রেষ্ঠ কৌরববীরগণ 
কতৃক রক্ষিত জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত 
হবাছু পূর্বেই সূর্যাস্ত আলঙ্ন দেখে কষ 
ফোগবলে (চক্রদ্বার) স্র্যকে আচ্ছাদিত 
করে দিবসেই সন্ধ্যা সৃষ্টি করেন। 
অগ্নি প্রবেশের 





নির্ভয়ে সুর্য দেখতে থাকেন । তখন 
রুষ্ণ অজুণকে বলেন যে, জয়দ্রথের' 
পিতা বৃদ্ধক্ষত্র ভার পুত্রের জন্মকালে' 
দৈববাণী শুনেছিলেন যে, রণস্থলে 
জয়ব্রথের মুগ্ুচ্ছেদ হবে। তাতে 
ঠিশি এই অভিসম্পাত করেন যেল 
যে তার পুত্রের মস্তক তুলুষ্তিত করকে 
তার মন্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। 
যুদ্ধকালে বুদ্ধক্ষত্র স্যমস্তপঞ্কদেশের। 
বহির্ভাগে তপস্যায় রত ছিলেন । 
কৃষ্ণের পরামর্শে অন্কুনি কৌতূহলী ও. 
অসতর্ক জয়দ্রথের মস্তক এক শরাঘাতে 
ছেদনপূর্বক তা মাটিতে নিপতিত 
হবার পূর্বেই আরো কয়েকটি বাণে 
তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা 
বঙ্গনারত রাজ! বৃদ্ধক্ষত্রের . ক্রোড়ে 
ফ্েলেশ। সম্বস্ত রাজা বৃদ্ধ 
দণ্ডায়মান হতেই মন্তকটি তার ক্রোড় 
হতে স্পতিত "হয় এবং সঙ্গে লন্গে 
তীর নিজের মন্তকও শতখা বিদীর্ণ 


"স্থয়। (মহাতভারত--বন ) 
জঞ্ধবল--বিরণট-ভবনে স্থপ্নুবেশী সহ- 
দেষের গুপ্ত মাম 
জযবত্ত_ ইজ ওলী স্ত্রী শচীর গর্ভজাত 
' পুঁজ । রাবণের হ্বর্গাভিবানকালে জরম্ত 
যিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাক্ষমসেনা- 
দের পরাত্ত করেন। কিন্তু মেঘনাদ 
মায়াবলে দশ দিক তমসাচ্ছন্ন করে 
অদৃষ্ঠভাবে যুদ্ধ করে জয়স্তকে পরাস্ত 
করেন। তখন শচীর পিত1 ও জয়স্তের 
মাতামহ দৈত্যরাজ পুলোমা জয়ম্তকে 
পাতালে নিয়ে রক্ষা করেন ।। (রামায়ণ) 
(২) অধোধ্যার রাজ! দশরথের 
মন্ত্রী। 
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জরতকারু--তৃগুবংশীর মুনি ।. ১) 


শবের অর্থ ক্ষ, কাক শবের অর্থ 
দারণ। কঠোর তপস্যার সবার! ইনি 
শরীরকে ক্ষয় করেছিলেন বলেই এ*র, 
নাম হয় জরৎকার | 

(১) যাযাবর নামে খধি বংলীষ্বের 
পু । উধ্বরেতা, ব্রহ্মচারী, মহাতপা 
পন্িত্রাজক মুনি। ইনি বাধু মাঞ্জে 
ভক্ষণ করে কঠোর তপস্যা ও ব্রতাঙ্ষ্ঠান 
করতেন । একদা! ভ্রমণরত অবস্থায় 
তিনি কতকগুলি লোককে বৃক্ষশাখা' 
অবলম্বনপূর্বক উধবপাদ ও অধোমুখ 
হয়ে লম্বমান দেখেন। তীর প্রশ্নের 
উত্তরে তারা বলেন যে, জরৎকার 


(৩) বিরাট রাজভবনে ছল্পবেশী | নামে তাদের এক পুত্রে বিবাহ ও 


মধ্যমপাগ্ডব ভীমের গুপ্ত নাম। 
জয়্ত্তী--ইন্দের 
ভগিনী। শুক্রাচার্ধের উুরসে জয়ন্তীর 
গর্ভে দেবধানী জঙ্গগ্রহণ করেন । 
জয়া--(১) অন্ধকান্রের রক্তপান 
করার জন্য মহাদেব যে মাতৃকাগণের 
সৃষ্টি করেন, জয়! তাদের অন্যতম] | 
(২) লক্মীর অন্য সহচয্ীর নাম। 
(৩) গৌতমের স্ত্রী অহল্যা হতে 
জয়া। বিজয়া, জয়ম্তী ও অপরাজিতা 
নামেচার কন্যার জন্ম হয়। . তারা 
সকলেই সত্ভীর সহ্চরী ছিলেন। 
শিবের স্ত্রী.সতী জয়ার কাছে দক্ষযজের 
বিবরণ শ্রবণ করেন।  (বামনপুরাণ) 
(৪) চত্ুঃব্টি যোগিনীর একজনের 


নাম। (জর্রিগুরাণ) 


সম্ভতানোতৎ্পাদন না করায় তারা বংশ- 


কন্যা ও জয়স্তের |লোপের আশস্কায় এইরূপ অবস্থাক 


লম্বমান আছেন। জরৎকার তাদের 
আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন যে, কেবল-. 
মাজজ' পিতৃপুরুয়দের মুক্তির জন্যই তিনি 
রই সমনামা কোন কন্যাকে বিবাহ 
করতে প্রস্তুত আছেন, অবস্ত যদি সেই 
কন্যার আত্মীরগণ স্বেচ্ছায় তাকে দান 
করেন, তবেই তিমি তাকে ভিক্ষা 
স্বরূপ গ্রহণ করে তাহাতে সন্তানোৎ্" 
পাদন করবেন। বিবাহার্থা জরৎকার 
অজমণরত অবস্থায় বনগমন কে 
উপর্ধ,পরি তিনবার উচ্চৈঃত্বরে কমা” 
ভিক্ষা করেন। তখন বানছকি এ 
বাক্য শ্রবণ করে তার 'ভগিমী জন্ম” 
কারুকে নিয়ে এসে মুনি জরৎকারুকে 


অবখফার 


গ্টাকে গ্রহণ করতে অহছুরোধ বরেন। 
ধনীর নামের সন্ধে তার নাষের 
কত লক্ষ্য করে জরৎকারু মুনি তাকে 
“বিবাহ করেন । বিবাহের সময় স্থির 
হয় যে, ইনি স্ত্রীর ভরণপোষণ করবেন 
নাএবং স্ত্রী অন্যায় কোন আচরণ 
করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন । 
কিছুদিন পরে জরৎকারু সন্তানসম্ভবা 
ক্ন। একদিন মহধি শ্বীয় স্্রীর কোলে 
শাখা রেখে নিত্বিত আছেন, এমত 
অবস্থায় সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদির সময় 
অস্তিক্রান্তপ্রার লক্ষ্য করে আশঙ্কিত 
স্ত্রী স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করেন। মহধি 
আারতৎকার এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও 
"অপমানিত বোধ করে স্ত্রীকে ত্যগে 
করে চলে যান! যাবার সময় বলে 
যান যে, তার এক তেজন্বী ঃপুত্র টুজন্স- 
গ্রহণ করবে এবং এই পুত্রই' আন্তীক 
-নামে অভিহিত হবে । | 

(২) নাগবাজ বান্বকির ভগিনী । 
ইনিই মনসা দেবী, জরতকারু মুনির 
'স্ত্রী। মাতা কক্ সপত্বী বিনতার সহিত 
উচ্চৈঃশ্রধার পুচ্ছের বর্ণ শ্বেতকি কৃষ্ণ 
“এই বিষয় নিয়ে তর্ক করেন ও 
মীমাৎসায় বিজন্িনীর দাসীত্ব স্বীকার 
করতে অঙ্গীকার করেন । কক্র তার 
ক্রর্পপুত্রদের আদেশ করেন যে, তারা 
'যেন উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছলগ্ন হয়ে থাকে; 
যাতে পুজ্ছটি রুফবর্ণ দেখায়। যে 
“লকল সর্প এই কাজ করতে অর্ীকার 
এফরে, 'তাদের ভিনি অভিশাপ দেন যে, 


১৮৮ 


জবার 


তারা জনযেজনের নর্গযিজে বিনষ্ট 
হবে। বজ্র জ্যো্টপুর বানুকি সর্প- 
কুল রক্ষার উপায় চিস্তা করতে 
থাকেন। খন এলাপত্র নাছে এক 
নাগ বাস্থাকিকে বলেন ঘষে, অভিশাপ- 
দানকালে তিনি মাতৃক্রোড় হতে শ্রবণ 
ক্্ছিলেন মে, ব্রন্ধা দেবগণকে 
বলছেন, জরৎকারু মূনির খঁকসে 
বাস্থকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভজাত 
সন্তান আত্তীক মূনি সর্পদের বঙ্গা 
করবেন। বাস্থৃকি জরৎকারু মুনির 
সন্ধান করে তীর সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ 
দেন। বিবাহকালে মুনি সর্ত করেন 
যে, যদ্দি তীর স্ত্রী তার কোন অশ্রিয় 
কার্য করেন, তবে তিনি স্ত্রী ও গৃহ 
উভয়ই পরিত্যাগ করবেন । একদা 
মুনি তীর স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন- 
পূর্বক নিদ্রিত ছিলেন । হর্যান্তকাল 
উপস্থিত হলে সায়ংকৃত্যের সময় উত্তীর্ণ 
হবার আশঙ্কায় জরৎকারু ন্বামীকে 
জাগ্রত করেন । মহধি এতে অপমানিত 
বোধ করেন এবং বলেন যে, তিনি 
সুপ্ত অবস্থায় থাকাকালীন সূর্যেরও অস্ত 
মাবার সাম্য ছিল না । এই বলে, 
তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে প্রস্থান 


'করেন। তখন জরৎকারু গভৰতী 


ছিলেন। তীর বু অস্রোধেও মুনি 
নিবৃত্ত হন না।  গঘনকালে তিনি 
কেবল স্ত্রীর উদরে ভিনবার হস্ত স্পর্শ 
করে বলেন মে, “অস্তি' অর্থাৎ গভে” 
আছে। সেকারণেই ঈর্ংকারুর গণ্ড- 


১৯৯. 


কেই সমান ছুইভাধে বিভক্ত কছ্ধে, 


জাত পুহবর নাষ হয আধ্পীক। ইবি 


জনমোহাতের সর্প নই করে ন্মিল- 
প্রান লরকুনকে সক্ষা! করেন । 
ভায়া স্স্যাঙ্গসী বিশেষ 1 এই ঘাক্ষলী 
জন্বালদ্ধের জন্মকালে ভার অধ শিরীন 
যুক্ত করে তাকে জীবিত কুত্বেন। জরা 
প্রতি গৃহে আমখ করত বলে হক্ষা এর 
নাম রেখেছিলেন গৃহদেবী। কথিত 
আছে, ভক্তিভরে গৃহ্দেম্বীকে কক্ষ- 
গাছে অঙ্কিত করে রাখলে গৃহম্বামীর 
শীবৃদ্ধি হয়। এই রাক্ষসীই হণ্তি নামে 
খ্যাত। (মহাদ্ভারত--আদি ) 

€২) কৃষ্ণ যখন যছুবংশ ধ্বংসের 
পর বৃক্ষতলে মৌনভাবে অবস্থান কর- 
ছিলেন, উক্ত সমম্ন এই ব্যাধ ম্বগভ্রমে 
তাকে বধ করে। কথিত আছে, এই 
ব্যাধ দ্বাপরে অন্ধদের অবতার । 
জরাসন্ধ--চন্রবংশীয় মগধরাজ বুহ- 
ভ্রথের পুত্র। বৃহ্দ্রথ অক্ষৌহিণী লেনার 
অধিপতি ছিলেন। ইনি কাশীণজের 
ছুই যমজ কন্তাকে বিবাহ করেন, কিন্তু 
যৌবন গত হওয়ায় পুত্রলাভে বঞ্চিত 
হন। পরে পুব্রকামনায় মং্হি 
, চগ্ডকৌশিককে আরাধন! করলে তিনি 
মহধির কাছ থেকে একটি মন্ত্রসিদ্ধ 
আম্রফল পান । চণ্ডকৌশিক বলেন যে, 
এই ফল খাওয়ার পর রাণীর! গভ'বতী 
হবেন ও তাদের গভে+ অলৌকিক 
শক্তিসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। বৃহ- 
দ্রথ উভয় স্ত্রীর নিকর্টেই সমানভাবে 
প্রতিশ্রত ছিলেন; সে কারণ উভভ্ন- 


ফলটি খেতে বেদ। ব্রাকালে ছই 
রাপীই গভিণীহয়ে অর্ধন্জধ” জন্ববিশিষ্ট 
ছুই পুত্র গ্রনব করেন। উক্ত খি়ত, 
পু দর্শনে ভীত ও ছুঃবি্ত হয়ে ছুই 
রাণীই ধাজীয় সাহায্যে সেই সঙ্ধীক 
দেছাধ শপানে পরিত্যাগ করে 
আসেশ। উক্ত নময় জয়! নামে এক 
রাক্ষসী সেই ছুই খণ্ড দেহ দেখে তাদের 
পুরান করবার অভিলাষে ছুটিকে 
সংযুক্ত করার লঙ্গে সঙ্গেই এক সম্পূর্ণ 
বার রাজকুমার স্থটটি হয়ে উচৈঃ্বরে- 
রোদন করতে থাকে সেই রোরুমান, 
শিশুর স্বর শ্রবণ করে রাজা মন্ত্রী 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে নারীমুত্তি- 
ধারিণী উক্ত রাক্ষসী বৃহদ্থকে সেই 
পু দান করে বলে যে এই পুক্ 
তবনবিজয়ী বীর হবে এবং জন্মকালীন 
অবস্থার ন্যায় দ্বিধাবিভক্ত না হলে এক 
কখণো মৃত্যু হবে না। জর] রাক্ষসী 
কুকি যোজিত বলে এর নাম হ'ল 
জরাসন্ধ। 

যথাকালে জরাসদ্ধকে রাজপগে 
প্রতিষ্ঠীত করে বৃহদ্রথ তর ছুই স্ত্রীর 
সঙ্গে তপোবনে গমন করেন। কাল- 
ক্রমে জরাসন্ধ অতাস্ত পরাক্রমশালী 
হয়ে ওঠেন। জরাসন্ধ তার ছই কন্তা 
অস্তি ও প্রান্তিকে কংসেরহাতে মমপপণি 
করেন। শ্রারুষের হাতে কংস নিহত 
হলে জরাসন্ধ জাযাতাবধের জন্য শব্র- 
নির্যাতন যানসে অষ্টানশবার মথুয়া 


শারররারার এন রি্এাতীরা/ ভা আচ আচ 


জলন্বর. 





আজামণ কৃর়োদ। কংসবধের সংবাদ 
পেরে পুয়াসদ্ধ কষকে বধ করবার 
গেলে গ্কটি গধ! উনশততম বার 
প্রনক্ষিখান্তে গিরিব্রজ . থেকে মথ্ুরার 
অস্িঘুখে নিক্ষেপ.করেন। সেই গছ! 
উনশততম যোজন দুরস্থানে পতিত 
হয়। এরপর শ্ীকষ জরাসন্ধবধের জন্ত 
প্রন্কত হন। কৃষ্ণ ভীম ও অন 
াতর ত্রা্ষণযেশ ধরে মগধ যাত্রা 
করেন : রাজধানীতে প্রবেশ করে 
এরা তিনজন জরাসন্ধের সম্মুখে 
আসেন। এদের বেশ ব্রাহ্মণদের মত, 
কিন্তু বাছুতে ধস্গুণের আঘাত দেখে 
রাজ] বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, 
এ'রা কে? কৃষ্ণ বলেন যে, যে সব 
ক্ষত্রিয়কে জন্াসন্ধ বলি দেবার জন্য 
অবরুদ্ধ করে রেখেছেন, নানাপ্রকার 
হত্যা করে পাপলঞ্চয় করছেন, তা৷ 
নিবারণকল্পে এরা তিনজন--কৃষখ ও 
দুই পাওুপুত্র-_তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
এষেছেন। ভীমের সঙ্গে জরাসন্বের 
অনেকর্দিন ধরে যুদ্ধ হয়েছিল,। 
অবশেষে ভীম জরাসন্ধকে দুই হাতে 
তুলে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেলে 
নিষ্পিষ্ট করেন এবং ছুই পা ধরে টান 
দিয়ে তার দেহ দ্বিধাবিভক্ত করার 
ফলে জরাসদ্ধের মৃত্যু হয় । (মহাভারত) 
জজন্ধর- দৈত্য বিশেষ। একদিন 
ইন্দ্র কৈলাসে শিবের সহিত সাক্ষাৎ 
করতে গিয়ে এক ভীষণাকার পুরুষ 
দেখেন | শিবের.কথা ভিজ।সা করায় 


শি গর তি রস তা ্প 


তার কোন উত্তর ন1:৯গেরে ভু, 
করেন। সেই বজ্জাহত পুকয়ের- 
মস্তক হতে এক ভীষণ অনি নির্গত: 
হয়ে ইন্্রকে ভশ্ম করতে উদ্ভত 
হয়। তখন ইন উপলদ্ধি করেন 'ষে,. 
তিনি শ্বয়ং রুদ্ত্রের মন্তকে. বন্াঘাত 
করেছৈম। নাবারকম” স্ভব-স্ততিতে . 
মহারদেবকে সন্তুষ্ট করলে পর মহাদেব 
তুষ্ট হয়ে সেই অগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করেন। তা থেকে তখন এক বালক 
আবিভূত হয়ে ক্রন্দণ করতে থাকে ।. 
এই সংবাদ জাত হয়ে ব্রহ্মা সমুদ্রতীরে 
উপস্থিত হন। তখন সমুদ্র ত্রহ্মাকে 
বলেন যে, এ আমার পুঞ্ত১ একে 
আপনি পালন করুন।' ব্রদ্ধা তাকে 
নিজক্রোড়ে স্থাপন করেন। এই শিশু . 
্রন্ধার শ্মশ্রু এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করে 
যে, ব্রহ্মার চক্ষু দিয়ে জলধারা নির্গত 
হতে থাকে । ব্রক্ষমা সেই বালকের 
নাম রাখেন জলম্ধর এবং তাকে এই 
বর দেন যে, এক রুদ্র ছাড়া সে 
সকলেরই অবধ্য হবে। তাকে তিনি 
অস্থুর রাজ্যে অভিষিক্ত করেন । 
কালনেমির কন্যা বৃন্দার সহিত জল- 
দ্ধরের বিবাহ হয়। জলদ্বরের অত্যা" 
চারে অতিষ্ঠ হয়ে ইন্্রাদি দেবগণ স্বর্গ". 
চ্যুত হয়ে শিবের আশ্রয় নেন। মহা" 
দেব জলদ্ধবরকে বধ করার জন্য ইন্ত্রকে 
পুনরায় ত্বর্গরাজে! প্রতিষঠীত করেন 
এবং নিজে যুদ্ধে গ্রবৃত হন৷ বৃদ্ধা 





৯১ টা 


শ্বা্বীর গাকারল প্জনয বিফুর, পুজা | সকলেই সন্বত্ত- হয়ে গছ রী" 
আরম করেন ।'বিফু জলম্বরের রূপ | একটিমীতর পুরলাভৈর জন্য রা: 
গ্রহণ করে তার কাছে উপস্থিত হন। | পুরোহিতকে আরেশ করলে তিনি 
স্বামী অক্ষত দৈছৈ যুদ্ধক্ষে্ হতেপ বলেন যে, জন্তকে যদি এক যজ্ঞে 
প্রত্যাবর্তন করেছেন মনে করে পৃজা- ৷ আহতি দানে লন্মত হন তথে তিমি 
বতা বৃদ্ধা অসমাপ্ত পৃজা ত্যাগ করেই | শতপুত্র লাভ করবেন । জন্তও বাঁম- 
চলে আদেন। এরই ফলে জলম্ধরের | পার্থ কনক-বর্ণ চিহ্নিতহয়ে তার মাত 
সবত্যু হয়। বৃন্দা বিষুঠুর এই কপট | গভেই পুনর্জন্ম লাভ করবেন। রাঞ্জা 
ব্যবহারে তাঁকে শাপ দিতে যান। | যাজকের সহায়তায় জন্তকে বলি দিয়ে 
তখন বিষু বললেন ফে, 'তুমি সহমৃতা ; যথাবিধি যজ্ঞ করলে শতপুত্র ও 
হৃও। তোমার ভন্মে তুলসী, ধাত্রী, | জন্তকে পুনরায় লাভ করেন। মৃত্যুর 
পলাশ ও 'অশ্বখ--এই চারি প্রকার | পর দোমক ও পুরোহিত পরলোকে 
বুক্ষ জন্মলাভ করবে.।” ( পল্সপুরাণ ) : গমন করলে উক্ত কজ্ঞানুষ্ঠান করবার 
জন্ত--জনৈক দৈত্য। মহিষান্থরের | জন্য পুরোহিতের নরকভোগ হয়। 
পিতা। কোন এক সময় জত্ত ইন্দ্রের | তখন সোমক তকে পরিত্যাগ করতে 
নিকট পরাজিত'হুয়।' - পরে তগস্তায় | অসম্মত হয়ে ভার সঙ্গেই হ্বেচ্ছার 
মহাদেবকে স্ক্ই করে বর লাভ করে : নরকভোগ করেন এবং পাপক্ষয় হলে 
যে, সে পৃথিবীবিজয়ী পুত্রের অধিকারী | উভয়েরই মুক্তিলাভ হয়। 

হবে। বরপ্রাপ্তির "পর প্রত্যাবর্তন- ] জন্থুমালী-_প্রহস্তের পুত্র। সীতার 
কালে পথিমধ্যে, তার ইন্জেছ সঙ্গে | সন্ধ্যানে হচুমান লঙ্কান প্রবেশ করে 
সাক্ষাৎ হয় এবং সে ইন্দ্রকে যুদ্ধে | প্রথমেই সীতার সঙ্গে পরিটিত হন। 
আহ্বান করে। ্লান.করবার অছিলায় | পরে সীতার অভিজ্ঞান নিয়ে প্রত্যা- 


সী সপ 


জভ্ত সরোবরে গমন করে. এবং সে স্থলে 
স্ত্রীর সাক্ষাৎ পেয়ে তার গভেণৎপাদন 
ক'রে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ফিরে 


আসে এবং ইন্দ্রের হস্তে নিহত হয়। |" 


( মার্কত্ডেরপুকাণ ) - 
জন্ত--রাজা সোমকের শত স্ত্রীছিল। 


বৃদ্ধ বয়সে গস্ত নামে. তার এক. পুত্র 


হয়। একর% সেই পু পিপীলিকা” 
ংখনে রোদন: করলে বাণীগণ ও রাজা 


বর্তন করবার আগে অশোকবন ধ্বংস 
করেন। জদ্বমালী রাবণ কর্তৃক 
হন্গমানকে বধ করবার জন্য প্রেরিত 
হয়ে হন্ছমানের হাতে নিহত হয়। 
'| (ববামায়ণ--লঙ্ক] ).' 

'জন্বুত্বীপ-_পৃথিবীর সীপান্তর্শত 
একটি দ্বীপ। এর চারিদিকে লবণসমুদ্র । 
জনৃদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে ও অন্য ছয় 
দ্বীপ এর চারিঙিকে পদ্পফ্ুলের মতআব- : 


অজ 
স্থিতত। এই শ্বীপ নয় বর্ণে বিস্বক্ত। 
এই নম বর্ষের নাষ--ইলাবুত, রম্যক, 
হিরণ, কুরু, হব্িবর্ষ, কিল্পৃক্ষষ, 
ভারত, কেতৃঘাল এবং ভত্্াশ্ব। 

--(১) একজন বিখ্যাত রাজধি। 
এ'র পিতার নাম স্ুহোত্র ও মাতার 
নাষ কেশিনী। উর্ধণীর গভে রাজা 
পুদ্ধরবধার সাত পুত্র হয়। অমাবন্থ এই 
সাত পুত্রের একজন। অমাবস্থব পুত্র 
ভীম ও নগ্নাজিত। ভীমের পুত্র 
কাঞ্চনপ্রভ, কাঞ্চনগ্রভের পুত্র হোত, 
সুহোত্রের পুত্র জহ। জহ সর্বমেধ 
নামে এক বৃহৎ যজ্জের অনুষ্ঠান করে 
জগতে খ্যাতিলাভ করেন। গন্ধ 
পতিরূপে পাবার জন্য অভিসারিক! 
বেশে এর নিকট গমন করলে, জন 
কর্তৃক গ্রত্যাখ্যাতা হন। তখন গঙ্গ। 
জহর যজ্জস্থল জলপ্লাবিত করায় রাজা 
জহ্‌, রুট হয়ে গঞ্সাকে গও্ুষে পান করে 
ফেলেন । মহধিরা তখন গঙ্জাকে তার 
কন্যান্বরপা বলে স্থিরীকৃত করেন। 
সেই থেকে গঙগ৷ জাহবী নামে খ্যাত 
হুন। জহ্‌ঃ যুবনাশ্বের কন্যা কাবে- 
রীকে বিবাহ করেন। কাবেরীর গভে 
জহত্র সুনহ নামে এক পুত্র জন্মে । 
€হরিবংশ ) 

(২) রাজ! ভগীরথেব পিতৃপুরুষদদের 
উদ্ধারার৫থ গঙ্গাকে পাতালে আনয়ন- 
কালে মর্তে রাজা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে 
রত ছিলেন। গঙ্গা জহুর যজ্জভূমি 
প্লাবিত করে যজ্ঞের সমন্ত দ্রব্য ভাসিয়ে 


১৯২ 


জাতি 
নিষ়ে বান। জঙ,জুদ্ধ হরে গরাকে 
তণঃপ্রভাবে পান কবে ফেলের। 
অতঃপর দেব, গন্ধ, খখি ও তরিরখ্কে 
স্তবে প্রসন্ন হয়ে জহ, খঙ্গাকে কর্ণপঞ্ষে 
( মতান্তরে জানদেশ দিয়ে ) প্রবাহিত: 
করে মুক্ত করে দেন। সেই হতে 
গঙ্গা জহু,কন্যা বা জাহ্ছবী নামে অভি- 
হি হন। 

জন্হ,কঘ্যা_তগীরখ আনীত গঙ্গা 
প্রবাহে তপোবন প্লাবিত হলে মহ্ফি 
জহ, গঙ্গাকে গঙ্যে পান করে 
ফেলেন। পরে ভগীরথ ত্যবস্ততি ঘ্বারা' 
জহু,কে তুষ্ট করলে মুনি তার জাঙ্ছদেশ 
বিদীর্ণ করে গঙ্গাকে মুক্তি দানকরেন ।" 
সেই হতে গঙ্গ তার কন্যাপদবাচ্যা । 
জানপদ্দী-একজন অঞ্গরী। মহফি 
শরছানের (অন্য নাম গৌতম) কঠোকু 
তপস্তায় ভীত হয়ে তার তপোভঙের- 
জন্য ইন্দ্র একে প্রেরণ করেন। একই: 
অগ্মর! দর্শনে চিত্তবিকারের জন্য মানর 
রেতঃপাত হয়। এই রেতঃ একটি 
শরস্ততে পড়ে ছুইভাগে বিভক্ত হলে, 
তা হতে এক পুত্র ও এক কন্যার জম্ম: 
হয়। রাজা শাস্তচ্ছ তাদের প্রত্যক্ষ 
করে কপাপরবশ হয়ে তাদের লালন- 
পালন করেন এবং নামকরণ করেন, 
কপ ও কৃপী। কৃপী ভ্্রোণাচার্ধকে 
বিবাহ করেন। (মহাভারত-_-আঘি ) 
জাজলি- একজন খধি/ অথববেদ- 
বেত! পথ্যের শিষ্য। এক সময় ইনি: 
ভীষণ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন । ক্রমে, 


জাবালি' 
তপঃগ্রভাবে ত্রিভ্ুবন ভ্রমণ করার 
ক্ষমতা লাভ করে মনে মনে ধারণা 
করেন ষে, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীষ্ 
তপন্বী। অস্তরীক্ষবাসী রাক্ষপর! তার 
এই গবভাব জ্ঞাত হয়ে একৈ বলেন 
ষে, এইবপ গব্ণ প্রকাশ করা তার 
অন্যায় । বারানসীকাসী বণিক্‌ তুলা- 
ধারও তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই 
বণিকের নিকট, গমনপৃব“ক জ্ঞান ও 
উপদেশ গ্রহণ কর তার কর্তব্য। 
তুলাধারের কাছে গিক্সে খষি জাজলি 
নানাবিধ সনাতন ধর্ম বিষয়ের উপণেশ 
শ্রবণান্তে শাস্তিসাভ করেন 
(মহাভারত-_শাস্তি)। 
জাবালি-(১) একজন ব্রন্ষষে। 
অযোধ্যার রাজা দশরথের এক ব্যব ছার 
দরষ্টা ও যাজক ব্রাহ্মণ । রামের বন- 
বাসকালে দশরথের স্বত্যুর পর ভরত 
যখন জ্্ঠন্রাতা রামকে অযোধ্যায় 
ফিরিয়ে আনতে যান, সেই সময় 
জাবালিও তাদের সঙ্গী হন। ভরতের 
শত অন্থরোধসত্বেও রাম অযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তনে অসন্মত হলে, জাবালি 
রামকে ধর্মবিরুদ্ধ উপদেশ দিযে বলেন 
যে, রাজ্যত্যাগ করে রামের বনবাস 
গমন উচিত হয় নি। পিতামাতার 
প্রতি অন্ধভক্তি থাকাও যেমন উচিত 


নক, তেমনি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অব-' 


হেলাপূর্বক বৃথা ধর্মপরায়ণ হয়ে ইহ- 
লোক ও পরলোকে কষ্ট পাওয়াও 
নিরর্থক । পরলোক প্রভৃতিও নেই 


১৩ 


১৪৯৩ 


জামদ্য 
অতএব রামের উচিত বাজ্যভার গ্রহ 


করা। এই উক্তির উত্তরে বাম 
জাবালিকে বেদ-বিরোধী নাস্তিক বলে 


,ভত্/সনা করেণ। তখন জাবালি রামকে 


সন্ত্ট করার জন্য বলেন, ঘষে তিনি 
নাস্তিক নন, তবে সময় বুঝে নাস্তিক 
বা আস্তিক হয়ে থাকেন । বনবাস 
হতে নিবৃত্ত করার জন্য তিনি রামকে 
নাস্তিকবাক্য বলেন* আবার তার 
প্রন্নতার জন্য অন্য কথাও বলেন। 
উক্ত সময় বশিষ্ঠও রামকে শান্ত করে 
বলেন যে, জাবালি সমস্তই জ্ঞাত 
আছেন, কেবলমাত্র রামকে বনবাস 
হতে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যই এই 
সকল বাক্য বাবহার করেন | জাবাজি 
ব্যবহা'রবুদ্ধিযুক্ত শাস্বজ্ঞ মহাতপন্থী 
ব্রাহ্মণোত্তম ছিলেন । 

হে) জাবালা নায়ী নারীর গর্ভজাত 
মহষি সত্যকাম নিজের গুরু গৌতম 
কতৃর্ক জাবালি নামে অভিহিত হয়ে- 
ছিলেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ )। 
জামরদগ্ন্- পরশুরামের অন্য নাম। 
খধি জমদগ্রির পুত্র বলে একে জামদগ্ন্য 
বলা হয়। বিষণ জামদগ্র্য অবতারে 
কার্তবীধাজুনিকে হত্যা ও পৃথিবী 
একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। পৃথিবী 
নিঃক্ষত্রিয় কবার জন্য যে পাপ হয় তা 
মোচন করার জন্য জামদগ্ন্য অশ্বমেধ 
যজ্জের অনুষ্টান করে কশ্তপকে 
দক্ষিণাম্বরূপ পৃথিবী দান করেন। 
মহাদেবের নিকট পরশু অস্ত্র লাভ 


জান্রিতা 


করে ইনি পরশুরাম নামে বিখ্যাত | খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। .. নামে- বিখ্যাত নত আগ্রহ প্রকাশ করেন । . 


হন (পরশুরাম দেখ )। 
জারিতা€১) মন্দপাল নামে এক 
তপম্বী অপুত্রক ছিলেন বলে মৃত্যুর পর 
পিভৃলোকে স্থান লাভে সক্ষম হন না। 
দ্বেবগণ তাকে পুত্রউৎপাদন করতে 
উপদেশ দেন। সন্ভানলাভের আশায় 
মন্দপাল শাঙ্গক পক্ষী হয়ে জারিতা 
নামি এক শার্সিকার সঙ্গে সঙ্গম করেন। 
এর ফলে জারিতার গভে” চারিটি পুন্র 
হয়। পুত্রেরা অণ্ডের মধ্যে থাকা- 
কালীন অবস্থাতেই মন্দপাল তাদের 
ত্যাগ করে লপিতার নিকট গমন 
করেন। জারিত] এই পুত্রের খাগ্ুডব 
বনে প্রতিপালন করতে থাকেন । 
খাগুববন দাহনকালে জারিতা পুত্রদের 
ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান এবং পরে 
অগ্নির কৃপায় তারা রক্ষা পেলে মন্দ- 
পাল ও জারিতা এসে এদের সঙ্গে 
মিলিত হন ( মহাভারত-_-আরদি )। 
(২) পক্ষীবিশেষ। অগ্নি সম্বন্ধে 
এ'র রটিত কয়েকটি খক্‌ মন্ত্র আছে। 
জান্ববান_ত্রদ্ধার পুত্র ভন্ুকরাজ 
জান্ববান ত্রেতাযুগে স্থগ্রীবের মন্ত্রী 
ছিলেন ও রাম-রাঁবণের যুদ্ধকালে 
স্থগ্রীব ও রামকে সাহায্য করেছিলেন। 
বাপরে কৃষ্ণের সঙ্গে জাম্ববানের যুদ্ধ 
হয়। সতক্াজিত নামে এক যাদবরাজা 
কঠোর তপন্যা করে সুর্যের নিকট 
হতে স্যমস্তক মণি লাভ করেন। কৃষ্ণ 
এই মণি দর্শনে তা হস্তগত করারজন্য 


৯৪ জান্তা 


' পরে 
একদিন সত্্রাজিতের ভাই প্রসেনজিৎ 
এই মণি ধারণপূর্বক ম্বৃগয়াম্ম গমন 
করলে, বনের মধ্যে এক সিংহ প্রসেন- 
জিতকে নিহত ক'রে এই মণি নিরে 
পলায়ন করে। উক্ত সময় জান্ববান 
নিকটেই এক গুহায় বসবাস করত। 
স্বিংহের নিকট স্যমস্তক মণির সন্ধান 
লীভ করে জাম্ববান সিংহকে হত্যা 
করে মণিটি কয়ায়ত্ করে। দ্বারকান় 
জনরব রটে যে, কৃষ্ণ যখন একবার 
এই স্তমস্তক মৃণি সত্রাজিতের নিকট 
যান্রা করেছিলেন, তখন সম্ভবতঃ 
তারই চক্রান্তে প্রসেনজিতের মৃত্যু 
ঘটেছে। কৃষ্ণ নিজেকে এই অপবাদ 
থেকে মুক্ত করার জন্ প্রকৃত ব্যাপার 
অন্থুসন্ধান করতে রত হন। অঙ্গু- 
সন্ধানের ফলে তিনি জান্ববানের 
গুহার নিকটে এসে শ্তমস্তক অপহরণ- 
কারীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। একুশ 
দিন যুদ্ধ হবার পর জাম্ববান পরাজিত 
হয়ে এই মণি কৃষ্ণকে সমর্পণ করেন। 
জান্ববান উপলদ্ধি করেন যে, বামই 
কষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। পরে 
তিনি তীর কন্তার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ 
দেন এবং বিঝুঃর আরাধনায় রত হয়ে 
দেহত্যাগ করেন । 
জান্ববতী- কৃষেরর স্ত্রী। ভন্গুকরা 
জান্ববানের কন্যা । কৃষ্ণ শ্যমস্তক মণি- 
সন্ধানে অরণ্যে প্রবিষ্ট হয়ে জান্ববান- 
ভবনে উপস্থিত হন। সেখানে মণির 


আদাী 


সন্ধান পেয়ে জাখবানকে যুদ্ধে পরাজিত 
করে মণিসহ জান্ববতীকে স্ত্বীরপে 
অধিকার কশ্পেন। জান্ববতীর গর্ভে 
কৃষ্ের শান, স্থামিত্র, পুকজিং, সহশ্রজিৎ 
বিজয়, চিত্রকেতু, বস্থমান, ভ্রবীণ ও 
কেতু প্রভৃতি নামে পুত্রের জন্ম হয়। 
যছবংশ ধংস ও রুষ্ণচের মৃত্যুর পর 
অঙ্জ্জন কর্তৃক হন্তিনাপুরে নীত হলে 
ইনি রুষ্ণের উদ্দেশে জলস্ত অগ্নিতে 
মৃত্যুবরণ করেন । 
জান্বুমালী--প্রহস্তের পুত্র। সীতা 
অন্বেষণের সময় যখন হনুমান রাবণের 
উদ্যান ভঙ্গ করতে আরম্ভ করেছিল, 
সেই সময় রাবণ জান্মালীকে অন্যান্য 
বীরদের সঙ্গে হন্থমানের বিকদ্ধে 
পাঠান | জান্বমালী হন্ছমানের হাতে 
স্তসভাঘাতে নিহত হয় (রামায়ণ )। 
জাহ্ববী--ভগীরখের গঙ্গা! আনয়ন- 
কালে গল্প! জহ, মুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত 
করে তার যজ্ঞোপকরণাশ্ ভামিষে 
নিয়ে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ মুনি গঙ্গাকে গঙ্ষে 
পান করেন। পরে ভগীরথের স্তবে 
তুষ্ট হয়ে ভ্বান্ু বিদীর্ণ করে ( মতান্তরে 
কর্ণপথে ) গঙ্গাকে মুক্তি দেন। সেই 
হতে গঙ্গা জহু,মুনির কন্যাস্থানীয়া--- 
জাহবী নামে খ্যাতা । 
জিষুঃ_-অঙ্ভন। খুদ্ধকালে সাহসের 
সহিত অজুনের সমীপস্থ হতে কেহ 
সাহসী হত না, কারণ অত্যন্ত দুর্ধর্ষ 
শত্রকেও ইনি সহজে জয় করতেন-- 
এজন্য অভ্ুরনের অপর নাম জিষু। 


১৪৫ 


ৃ 


১৯৫ জৈদীবঘ 
জাবানকে যুদ্ধে পরাজিত | জীমুত-__বিরাটরাজ-ভবনে মহোৎসব 
কালে বল্পভ নামে পরিচিত দ্বিতীয় 
পাণ্ুব ভীম বিখ্যাত মল্প জীমৃতকে 
পরাস্ত করেছিলেন ( মহাভারত-_ 
বিরাট )। 
জীমুতবাহুন-মেঘবাহন ইন্দ্র 
জ.ভ্ভিক-_অন্ত্রবিশেষ। রাম কতৃক 
তাডক1 প্রভৃতি রাক্ষস-রাক্ষসী হত 
হলে মহধি বিশ্বামিআ্র রামের প্রতি 
সন্তষ্ট হয়ে এই অস্ত কাকে দান করেন। 
বিশ্বীমিত্র কঠোর তপশ্যার দ্বারা এই 
অস্ত্র অগ্নির নিকট হৃতে প্রাপ্ত হন! 
এই অন্ত্রপ্রয়োগে* লোকে নিজ্রাভিভূত 
হয়ে পড়ত। বিশ্বামিত্রের বরে লব 
ও কুশ এই অস্ত্র আপন। হতেই আয়ত্ত 
করেছিলেন (রামার়ণ)। 
জৈগীষব্য-_-তপন্বথী অসিত দেবল 
সকল সময়ে ব্রহ্মচর্য ও ধর্মকার্ষে নিযুক্ত 
হয়ে দ্রিনাতিপাত করতেন । এমন 
সময় একদিন জৈগীষব্য নামে এক 
মহষি দ্রেবলের আশ্রমে এসে োগ- 
নিরত হয়ে বসবাস করতে থাকেন। 
তিনি কেবলমাত্র দেবলের ভোজনের 
সময় তার সমীপস্থ হতেন। একদিন 
দেবল দৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন 
না । তখন তিনি সমুদ্রে গিয়ে দেখলেন 
যে, জৈগীষব্য পূর্বাহ্কেই সেখানে এসে 
উপস্থিত হয়েছেন। জ্বানের পরও 
আশ্রমে ফিরে এসে দেবল দেখেন যে, 
তীর পূর্বেই জৈগীবব্য নীরবে সেখানে 
উপবিষ্ট আছেন | জৈদীঘব্যের শক্তি- 


জৈথিনী 


১৪৯৩ 


জ্যামঘ 





পরীক্ষ! করবার জগ্য মন্ত্র্জ দেবল | ও পৌত্রের নাম স্থত্বান্‌। 


ব্যোমমার্গে উিত হয়ে দেখলেন, 
অস্তরীক্ষচারী সিদ্ধগণ জৈগীবব্যের 
পৃজারত রয়েছেন। অতঃপর তিনি 
আরও দেখলেন যে, জৈগীষব্য স্বর্গ 
লোক, পিতৃলোক, যমলোক ও চন্দ্র- 
লোক প্রভৃতি বনু উর্ধব লোক বিচরণ 
করে অস্তহিত হলেন । সিদ্ধর1 দ্বেবলকে 


জানালেন যে, জৈগীব্য শাশ্বত 
ব্রদ্ধলোকে গিয়েছেন, সেখানে 
দেবলের যাবার শক্তি নেই। 


তখন দেবল আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে 
জৈগীষব্যকে দেখে তার কাছে মোক্ষধর্ম 
শিক্ষা করার অভিলাষ জ্ঞাপনকরলেন। 
দেবল ভেবে দেখেছিলেন, মোক্ষধর্ম 
ও গাহন্থধর্মের মধ্যে মোক্ষধর্মই শ্রেষ্ট; 
তখন তিনি জৈগীষব্যের কাছে মোক্ষ- 
ধর্ম শিক্ষা ও গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ 
করেন ( মহাভারত- শল্যপব )। 

জ্িমিনী__পূর্ব-মিমাংলাপর্শন প্রণেতা 
খধি। ইনি বেদব্যাসের কাছে 
সামবে ও মহাভারত শিক্ষা করেন। 
এ*র রচিত ভারতসংহিতা জৈমিনি- 
ভারত নামে বিখ্যাত। এক পুর্ব- 
মীমাংসা ষড়দর্ণনের অন্যতম | ইনি এবং 
বৈশম্পায়ন প্রভৃতি পাঁচজন বজ্ববারক 
নামে প্রসিদ্ধ । এই জন্য কারও কারও 
মতে এরা তড়ি-বিদ্যায় প্রতৃত 
উন্নতিলাভ করেছিলেন । ইনি দ্রোণ- 
পুর্রদের নিকট মার্কগেয় পুরাণ শ্রবণ 
করেন। এ'র পুত্রের নাম সুমন্ত 


জ্বর- দক্ষযজ্ঞবিনাশকালে মহাদেবের 
ঘর্মবিন্তু হতে উৎপন্ন এক পুরুষ । ব্রহ্মার 
অনুরোধে মহাদেব জরকে নানাভাগে 
বিভক্ত করেন। হস্তি-মস্তকের তাপ, 
পর্বতের শিলাজতু, জলের শৈবাল, 
সর্পের নির্মোক, গোজাতির খুররোগ, 
ভূমির উর্বরতা, পশুর দৃষ্টিরোধ, অশ্বের 
গলরোগ, ময়রের  শিখোদ্ভেদ, 
কোকিলের চক্ষুরোগ, মেষের পিতত- 
ভেদ, শুকের হিন্কা এবং শাদৃর্লের 
শরধকে জর বল হয়। বৃত্রবধকালে 
মহাদেব ইন্দ্রের দেহে তেজ ও বৃত্তের 
দেহে জ্বররোগ সংক্রামিত করে বুত্রকে 
বজ্রাঘধাতে বধ করবার জন্য ইন্দ্রকে 
আদেশ দেন। ইন্দ্রও সেই ভাবে 
বুত্রকে বধ করেন (মহাভারত _ 
শাস্তি )। 

জ্যামঘ-_পুরুবংশীয় একজন রাজা। 
এর স্ত্রীর নাম শৈবা। জ্যামঘ 
অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু স্বর ভয়ে অন্য 
স্ত্রী গ্রহণ করতে সাহসী হন নাই। 
একদিন ঘটনাচক্রে কোন এক শক্রকে 
পরাজিত করে জ্যামঘ তার গৃহ হতে 
ভোজ্যা নামে এক কন্যাকে হরণ করে 
নিয়ে এলেন। রথের পার্থে এক 
অপরিচিতা স্বন্দরী নারীকে দেখে 
স্ত্রী শৈব্যা কুপিতা হয়ে স্বামীকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, এই নারী কে?? 
রাজা উত্তর দিলেন, “এই মেয়েটি 
তোমার পুত্রবধূ ।” শৈব্যা জিজ্ঞাস! 


ডাকিনী ১৯৭ ডূঙুভ 


করলেন, বন্ধ্যা ্রীর আবার পুজবধূ | অজেয় হয়ে উঠলেন। এই ছুই ভ্রাতা 
কিকরে হয়? তখন রাজা উত্তর ( একবার মৃগয়ার্থ বনগমন করে ছুর্বাসায় 
দিলেন, “তুমি যে পুত্র প্রসব করবে, সঙ্গে অত্যান্ত দুর্ব্যবহার করলে, ছূর্বাসা 
এই কন্যা তার স্ত্রী বে ।? তখনশৈব্যা এদের অভিশাপ দেন | এর ফলে, এরা 
পুক্র প্রসব করবেন_এই আশায় | ছুইজন অত্যন্ত“ক্রু্ধ হয়ে ছুর্বাসার 
নির্বাক হয়ে বইলেন। পিতগণ ও সমূহ দ্রব্যাদি ছিন্ন ভিন্ন করে তাকে 
দেবগণের আশীর্বাদে শৈব্যা গর্ভধারণ বিশেষ অপমানিত করেন। তখন 
করে এক হুন্দর পুত্রের জন্ম দিলেন। ' ছূর্বাসা কৃষ্ণের নিকটে গিয়ে এর প্রতি- 
বিদর্ভ নামে এই কুমার ভোজ্যাকে বিধান প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ এতে 


বিবাহ করেন (শ্রীমন্তাগবত )। | রাজী হন। এর পর হংস ও ডিম্বক 
রাজস্ুয় যজ্ঞের জন্য কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ 

ড । করেন। তখন তশদের ওঁদ্ধতোর 
ডাঁকিনী-_পিশ্টাচীবিশেষ | এরা হর- প্রতিকার করবাখ জন্য কষ এদের 
পার্বতীর অন্চবী। যুদ্ধে আহ্বান করেন। কৃষ্ণের সঙ্গে 


ডিম্বক--শা নগরে ত্রক্ষদত্ত নামে | হংসের কালীয় হ্রদে ও সাত্যকির সঙ্গে 
এক রাজা ছিলেন । এর ছুই ঝপবতী । ভিম্বকেব ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত হয়। 
সত্রী। পুত্রলাভের জন্য ব্রহ্মদন্ত দশ | অবশেষে ডি্বক যখন জ্ঞাত হন যে, 
বৎসর যাবৎ মহরেবের 'আরাধন। । হস ক কর্তৃক নিহত হয়েছেন,তখন 
করেন। তিনি প্রীত হয়ে স্বপ্রে। তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক যমুনায় 
রাজাকে বর দেন যে তীর ছুই রাণীব র প্রাণবিসর্জন দেন ( হব্রিবংশ )। 

গর্ভে দুইটি পুত্রলাভ হবে। কালক্রমে : ডুপ্তভ-_একদ সহ্রপাদ নামে এক 
ছুই রাণীর ছুই মহাবীর্য পুত্র হয়। খাধি খগম নামে তীর ব্রাঙ্মণ-সখার 
জোষ্ঠপুজ্রের নাম হংস ও কনিষ্টপুত্রের অভিসম্পাতে ডূঙ্ভ (€ঢোঁড়া সাপ) 
নাম ভিস্বক | ক্রমে এই হংস ও ভিম্বক ! দশ! প্রাঞ্থ হয়েছিলেন । খগমের বাক্য 
হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবের তগন্তা । অব্যর্থ ছিল। একবার অগ্নিহো্জ 
করতে থাকেন। মহাদেব এদের | ৭জ্ঞে নিযুক্ত থাকার সময় খগমকে 
আরাধনায় গ্রীত হয়ে বর দান করেন র তূণনিমিত সর্প নিয়ে সহঅপাদ 
যে, এই ছুই ভ্রাতা দেবতা, অন্তর, ! ভয় দেখান। ফলে ভয়ে খগম 
রাক্ষস, গন্ধর্ব ও দানবদের অবধ্য হবে | মৃত হয়ে পড়েন । জ্ঞানলাভ করে 
ও সমন্ত রুদ্রাক্সম এদের করতলগত | খগম বলেন যে, তাকে ভীতি প্রদর্শনের 
হবে। সেই বরে এর] দেব-দ্ানবদের | জন্য যেমন সহত্রপাদ নিখিষ সর্প তৈরি 





তন্ত্র 


করেছিলেন, খগমের শাপেসহঅপাদও 
স্বয়ং সেইরূপ অবস্থা প্রাধ হবেন। 
বছ অন্ুনয়ের পর খগম বলেন যে, 
তখর কথা মিথ্যা হবে না? তবে 
প্রমতীর পুন্র রুরুর দর্শনলাভ করলে 
সহত্রপাদ মুক্তিলাভ করবেন। রুরুর 
স্ত্রী গ্রমন্বরা ছুরৈবক্রমে সর্পদংশনে 
প্রাণত্যার্গ করলে, দেবদুতের পরামর্শে 
রুরু তার অর্ধাযু দান করে গ্রমদ্ধরাকে 
জীবিত করেন বটে, কিন্তু সর্পকুল 
বিনাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি 
সকল প্রকার সর্প বধ করতে করতে 
একবার বনমধ্যে গিয়ে এক ডূত্ুঁভকে 
হত্যা করতে উদ্যত হলে, সে বলে 
“ওঠে যে, মন্ুয্যুদংশনকারী সর্পুরা এক 
জাতি আর সে অন্য জাতি, অতএব 
ভূগুভ বধ করা তার উচিত নয়। রুরু 
তীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, ডূুভ- 
রূপী সহশ্রপাদ পুর্ব-বৃত্তাস্ত ব্যক্ত করেন 
ও পূর্বরূপ ফিরে পেয়ে রুরুকে অহিংসা- 
ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে অস্তহিত 
হন ( মহাভারত--আদি )। 


ত 
তন্ত্র-শিব ও শক্তির উপাসনা ঘষে 
শান্বদ্বার1 বিস্তার করা হয়েছে, তাকে 
তন্ত্র বলে। সর্বন্থদ্ধ ১৯২টি তন্ত্র আছে, 
তার মধ্যে ৬৪টি বাংলা দেশের । 
মহাতন্ত্র ছাড়া কতকগুলি উপতন্ত্রও 
আছে। বিশেষজ্ঞের মতে পুরাণের 
পর এই তত্ত্রশান্ত্রের উদ্ভব হয়। স্ত্রী- 


১৪৮ 


তন 
শক্তির উপাসন। হিন্ুধর্মে গ্রথয হতেই 
এই শক্তিপৃজাকে বিশেষভাবে প্রচা- 
রিত করে। তত্ত্বের প্রধান বিশেষ স্ব 
এই--গ্রত্যেক দেবতার মধ্যে একটি 
জাগ্রত বামাশক্তি আছে। দেবতার 
এই জাগ্রত প্রকৃতি স্টার শক্তি বা স্ত্রী 
রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। প্রায় 
প্রত্যেক তন্ত্রে দেবীর বা শিবশক্তির 
বিভিন্ন রূপকে পৃজা করা হয়েছে। 
দেবতাদের কথোপকথনচ্ছলে এই তন্ত্র 
শান্তর গ্রচারিত হয়েছে । তন্্রকে একটি 


গুহশাস্্ 005800 ০০6106) বলা 


হয়ে থাকে । গ্রকৃত দীক্ষিত ও অভিষিক্ত" 
ছাড়। কারে! কাছে এই শ্শাস্তর প্রকাশ 
কর] নিষিদ্ধ। কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত 
আছে £ ধন দেবে, স্ত্রী দেবে, আপন 
প্রাণ পর্যস্ত দেবে কিন্তু গুহাশান্ কারো 
কাছে প্রকাশ করবে না। শিবের 
সত্রীবাদেবী একটি বিশেষ শক্তিরূপে 
প্রতিভাত হয়ে যৌন সম্বন্ধের ভিতর 
দিয়ে ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের 
সাহায্যে তন্ত্রশাস্ত্রকে কার্যকরী করেছে। 
এই ছুটি জিনিষই তম্বশাস্ত্রের বিশেষ 
অবলম্বন । তন্ত্পৃজায় পাঁচটি জিনিসের 
বিশেষ আবশ্বাকতা আছে--সগ্য, যাংস, 
মত্ত মুদ্রা ও মিধুন। গ্রতোোক 
শক্তির ছুই প্রকৃতি বা শ্বভাব আছে-_ 
শ্বেত বা কৃষ্ণ, অর্থাৎ নম্র বা উগ্র 
স্বভাব । উমা ও গৌরী শিবের নত 
শক্তির প্রতীক এবং দুর্গা ও কালী 


তক 


১৪৪ 


তক্ষক 


রুত্্শক্তির প্রতীক । শক্তির হা ১ মহধি কশ্তপের উ্সে ও 


বা শাক্তরা ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত-_ ! 


তাহার স্ত্রী দক্ষকন্তা কন্রর গর্ভে এ'র 


ঘক্ষিণাচারী ও বানাচ।হী। রানি: ৷ জন্ম হয়। ইল্দের সহিত তক্ষকের বন্ধুত্ব 


চারী শাক্তরা উগ্র তন্ত্রপঙ্জার বিরোধী, 
আর বামাচারীরা উগ্র তন্ত্র 





ও নানাবিধ যৌন ও উদ্ভট পদ্ধতির 


সমর্থনকারী। এই বামাশক্তিকে 
কল্লিতরূপে নয়, বাস্তবরূপে পূজা করা 
হয়। সেই জন্ত অনেক ক্ষেত্রে নারীর 
সহিত যৌনসন্বন্ধ স্থচিত করে শক্তি- 
পুজ| কর হয়। দৃক্ষিণাচারীর1 বেদোক্ত 
বিধি অন্থুসারে অর্চনা করে থাকেন। 
তার] বামাচারীদের ন্তায় ম্, মাংস বা 
কারণ ব্যবহার দ্বারা শক্তিসাধন। 
করেন না। বাংলায় তান্ত্রিক অর্থে 
প্রধানত: বামাচারীদেরই বুঝায়। 
আবার কোন কোন স্থলে দক্ষিণাচার 
ও বামাচারের মিশ্রণও দেখা যায়। 
হিন্দুদের তস্ত্রেরে অন্থকরণে বৌদ্ধতন্ত 
রচিত হয়েছিল । 

তক্ষ--দশরথের পৌত্র। ভরতের 
অন্যতম পুক্স। ভরত গান্ধার দেশ জয় 
করে নিজের পুত্র তক্ষের নামানুসারে 
তক্ষশীলা ও পুঞ্ধলের নামানুসারে 
পুফলাবত নগর স্থাপন করেন 
(রামায়ণ )। 

তক্ষক--গ্রধান অষ্টনাগের মধ্যে 
তক্ষক অন্ততম | পুরাণমতে অষ্টনাগের 
মধ্যে শেষ, বাস্থকি ও তক্ষক-_-এই 
তিনজন প্রধান। ইনি নাগরাজ 
বাস্থকির ভ্রাতা! এবং অনস্তনাগ নামেও 





ছিল। এ'র বাসস্থান ছিল খাগুববনে। 
মন্দাগ্রির জন্য কৃষণাজুর্নের সহায়তায় 
অগ্নির খাণুবদাহনকালে তক্ষক উক্ত 
স্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তার 
্ত্ীপুত্র পলায়নকালে অজুনের শরে 
বিদ্ধ হন। ফলে, জুন তার শব্র- 
পদবাচ্য হয়ে পড়েন। পরবর্তাকালে 
অুরণনের পৌত্র ও অভিমন্থ্যর পুত্র 
পরীক্ষিৎ মুগয়াকালে মৌনী তপোরত 
মহধি শমীকের স্বদ্ধেস্ত সর্প. নিক্ষেপ 
করে অপমান করলে, শমীকের পু 
শৃঙ্গী কতৃক অভিশপ্ত হন যে, সপ্তরাত্রির 
মধ্যে তক্ষক দংশনে পরীক্ষিতের 
মৃত্যু হবে। শমীক পবীক্ষিতকে 
অভিশাপের বিষয় জ্ঞাত করে সতর্ক” 
রে দেন। পরীক্ষিৎ একটিমাত্র 
স্তম্ভের উপর এক ন্রক্ষিত প্রাসাদ 
নির্মাণ করে, বিষ-চিকিৎসক-ও মন্ত্রসিদ্ধ 
্রাহ্মণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সাবধানে 
বসবাস করতে থাকেন । সপ্তম দিবসে 
কাশ্যপ নামে এক দক্ষ বিষ-চিকিৎসক 
ব্রাহ্মণ পরীক্ষিতের নিকট গমনরত 
ছিলেন । তক্ষকও উক্ত দিবসে অভি- 
শাপের বিবরণ জ্ঞাত হয়ে অঞ্জনের, 
ংশধরকে দংশনেচ্ছায় যাত্রা করেন। 
পথে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। কাস্রপের 
উদ্দেশ্ট জাত হয়ে তীর শক্তি পরীক্ষার্থে 
তক্ষক এক বটবৃক্ষকে দংশন করে 


তন্দক 


ভন্মীভূত করলে, কাশ্তপ মন্ত্বলে তাকে 
পুনরায় জীবিত করেন। এতৎদৃষ্টে 
তক্ষক কাঙ্ঠপকে বলেন যে, রাজার 
আফু ক্ষয় হয়ে এসেছে; অতএব তাকে 
এখন চিকিৎসা করা বুথ! $ স্থতরাং 
কাশ্ঠপ যেন আশাতিবিক্ত ধন তক্ষকের 
নিকট হতে গ্রহণ করে বিদায় হন। 
কাশ্টপ ধ্যানবলে তক্ষকের কথা সত্য 
বলে জ্ঞাত হয়ে তার কাছ হতে 
অভীষ্ট ধন নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। 
অতঃপর তক্ষক কয়েকজন ব্রাহ্ষণবেশী 
নাগের লাহায্যে রাজার নিকট কিছু 
ফলমূলাদি প্রেরণ করেন । রাজা উক্ত 
ফল গ্রহণ করে খাবার উপক্রম করলে, 
ফলমধ্যে তিনি একটি কৃষ্ণবর্ণ কীট 
দর্শনে বলেন যে তীর আর কোন ভড় 
বা ছুঃখ নেই- শুক্ীর বাক্যই সত্য 
হোক । এই কীট তক্ষকবপ ধারণ- 
পূর্বক তাকে দংশন করুক । এই উক্তি 
করে তিনি সহান্তে কঠদেশে সেই 
কীটটি স্থাপন করেন। তখন তক্ষক 
নিজমুতি ধারণপূর্বক পরীক্ষি তকে দংশন 
করে প্রস্থান কবেন। পরীক্ষিতের 
মৃত্যুর পর তার পুত্র জনমেজয় রাজা 
হন। 

উপাধ্যায় বেদের শিষ্য উতস্ক যখন 
গুরুদক্ষিণাস্বরূপ রাজা পৌস্তের রাণীর 
নিকট হইতে উপাধ্যায়ানীর জন্য মণি- 


কুগুল নিষে যাচ্ছিলেন, তখন তক্ষক ূ 


এ কুগ্ডল হরণ করেন। পরে উতঙ্ক 


২৩৩ 


তস্ভিপাল 


নিকট হতে উদ্ধার করেন। উতন্ক 
তক্ষকের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বিনাশ 
করার জন্য রাজা জনমেজয়কে 
উত্তেজিত করেন। জনমেজয় উতন্ক 
এবং তশীর মম্ত্রিদের নিকট পিতার 
মৃত্যু-বিবরণ শ্রবণ করে সর্পসন্ের 
আয়োজনের দ্বারা সর্পকুল বিনাশের 
ব্যবস্থা করেন। এর ফলে, বহু সর্প 
বিনষ্ট হয়। তক্ষক তখন ইন্দ্রের নিকট 
আশ্ররর নেন, কিন্তু তক্ষকযজ্জের হোতৃগণ 
ইন্্রকে আহ্বান করেন। বস্ত্রাঞ্চলে 
তক্ষককে গোপন করে ইন্দ্র যজ্ঞাভিমুখে 
গমন করেন | রাজ পরীক্ষিৎ তক্ষক- 
সহ ইন্দ্রকেই যজ্ঞামিতে নিক্ষেপ করতে 
উদ্যত হলে, ইন্দ্র তক্ষককে পরিত্যাগ- 
পূর্বক পলায়ন করেন। পরিশেষে 
বাহুকির ভগিনী মনলাদেবীর পুত্র 
আস্তিক ষজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে 
জনমেজয়কে তুষ্ট করে অগ্নতে 
পতনোম্মখ তক্ষক ও অবশিষ্ট 
সর্পকুণকে রক্ষা করেন। 

তক্ষশীলা রাজ! জনমেজয় এই 
নগরীতে সর্পবজ্ঞ করেছিলেন। ভরতের 
পুত্র তক্ষের নামানুসারে এইস্থানে 
রাজধানী স্থাপিত হয়। মহাভারতের 
মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে। এই 
নগরীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান । 
বর্তমানে ইহা পশ্চিম পাকিস্থানের 
অস্ততৃক্ত। এইস্থানে এখনও বন 
বৌদ্ধমন্দির ও ভগ্রস্ত,প দৃষ্ট হয়। 


নাগলোকে গিয়ে সেই কুগুল তক্ষকের | তণ্ভিপাল--বিরাট গৃহে গুগ্তভাবে 


তপতী 


অবস্থানকালে সহদেব তস্তিপাল নামে 
পরিচিত ছিলেন ( মহাভারত )। 

তপতী--সুর্যের ঝপবতী কন্তা। 
সাবিজরীর কনিষ্ঠা। তুর্ধের স্ত্রী ছায়ার 
গর্ভে এপ্র জন্ম। সূর্য এই কন্তার 
উপযুক্ত একটি পাত্র বু চেষ্টা সত্বেও 
প্রাপ্ত হন না। উক্ত সময় কুরুবংশীয় 
খক্ষ নামধারী এক রাজার পুত্র স্থ্য- 
ভক্ত সংবরণ প্রত্যহ উদরকালে স্থধের 
আরাধনা! করতেন । এই রূপবান্‌ 
ধািক রাজার হাতে নিজের কন্তাকে 
দান করবেন বলে স্র্য স্থির করেন। 
একদা সংবরণ বনে মবগয়া রুরতে 
গেলে তার অশ্ব তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে 
পড়ে । তখন সংবরণ পদব্রজে বিচরণ 
করতে করতে এক রূপবতী কন্তাকে 
দেখতে পান। তিনি মুগ্ধ হয়ে কন্যার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে গেলে সে 
অস্তহিত হয়ে যায়। তাতে বাজ। 
কামমোহিত হয়ে ভূমিতেপঙ৩ হন। 
তখন তপতী পুনরায় ফিরে এসে 
তাকে উখিত হতে ও তার পিতা 


৬১ 


তাড়কা। 


উদত্রান্তের স্তায় বিচরণ করতে থাকে । 
অনাবৃষ্টির ফলে দেশে ছুর্ধশার অবধি 
থাকে না। বশিষ্ঠ তখন সংবরণ ও 
তপতীকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে 
আনলে ইন্দ্র আবার বারিবর্ষণ কৰে 
রাজ্যরক্ষায় সহায়তা করেন । তপতীর 
গর্ভে কুরু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। 
এই কুরুই কৌরববংশের , প্রতিষ্ঠাতা 
(মহাভারত - আদি )। 
তমসা-এই নদীর নিকট আশ্রমে 
মহামুনি বাল্মীকির ক হতে বীণা- 
যন্ত্রের লয়যুক্ত ছন্দোবদ্ধ প্রথম গ্লোকের 
উৎপত্তি হয়েছিল শ্লোকটি হচ্ছে-_ 
মা নিষাদ প্রতিষ্টাস্্রমগ্নম: 

শাস্বতী সমাঃ। 
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ 

কামমোহিতম্‌ ॥ 
বনগমনের সময় এই তমসানদীর তীরে 
য়ামচন্দ্র বাত্রধাপন করেছিলেন। 
স্থমন্ত্র রামচন্দ্রকে এই নদী পর্যন্ত 
অন্থগমন করেছিলেন ( রামায়ণ )। 
তরণীসেন _বিভীষণের স্ত্রী সরমার 





সুর্ধকে তপস্থায় সন্তষ্ট করতে বলেন। গর্ভজাত পুত্র। ইনি পিতার ন্যায় 


রাজা পুরোহিত বশিষ্ঠকে 


স্মুরণ ূ ধামিক ও রামচন্দ্র ভক্ত ছিলেন। 


করেন। বশিষ্টের মধ্যস্থতায় তপতী ' কিন্তু রাবণের আদেশে রামের বিরুদ্ধে 
ও সংবরণের বিবাহ হয়। বিবাহাত্তে। ২৯ করে প্রাণবিসর্জন দেন। 


সংবরণ মন্ত্রীদের উপর রাভ্যভার : তাড়ক1-__রাঙ্ষসীবিশেষ। 


সথকেতু 


অর্পণ করে দ্বাদশ বৎসর উপবনে | নামে এক যক্ষের কন্তা। স্থকেতু 


পত্বীসহ সুখে বিহার করতে থাকেন । 


এই বার বৎসর তার বাজ্যের ! করেন। 


তপস্যার প্রীত হয়ে ব্রহ্মা বরদান 
তার ফলে, স্থকেতু সহশ্ 


প্রজারাও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে [হস্তীতুল্যা বলশালিনী এক কন্তা 


তাড়কা 
প্রাপ্ত হন। এই কন্তার নাষ তাড়কা। 


জন্ত-দৈত্যের পুত্র সুন্দ অন্থরের সহিত. 


তাড়কার বিবাহ হয়। এর ফলে, 
তাড়কার বলশালী পুদ্্, মারীচের জন্ম 
হয়। কোন এক অপরাধের অস্ত 
অগস্তামুনি ক্রুদ্ধ হয়ে স্ুন্মকে বিনাশ 
করেন। এই কারণে তাড়ক1 ও মারীচ 
উভয়েই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে 
অগন্ত্যকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। 
তখন তশর শাপে তাঁড়ক1 বিকৃতানন। 
রাক্ষপী ও মারীচ ভীষণ রাক্ষসে 
পরিণত হয়। পরে সেখানকার মলদ 
ও করুষ নামধেয় দুইটি সমৃদ্ধ জনপদ 
তাড়ক। বিন্ই করে। তারপর এই 
রাক্ষস-রাক্ষপী মাতা ও পুত্র উভয়ে 
গো" ব্রান্ণণ ও আশ্রমরাসীদের উপর 
ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করে। 
অগন্তের আশ্রমস্থ তপম্বীরা এদের 
উত্পীড়নে জর্জরিত হয়ে পলায়ন করে 
প্রীণরক্ষা করেন। মহ্ধি অগন্ত্ের 
তপোবন ক্রমে তাড়কা রাক্ষপীর বনে 
পরিণত হয়। শেষে এমন অবস্থা 
উপনীত হয় যে, এদের অত্যাচারে 
কেহই আর যজ্ঞা্দি করতে সমর্থ হয় 
না। পরে বিশ্বামিভ্র এদের দমন 
করার অভিলাষে অধযোধ্যায় গিয়ে 
তাড়কাবধের জন্য রাজা! দশরথকে 
অন্থুনয় করে তার ছুই পুত্র রাম-লক্ষ্ণ 
সমভিব্যাহারে সেই বনে গিয়ে 
উপস্থিত হন। এখানে রামের হাতে 


২ 


তারকার 


বাণে দূরে নিগ্গিগ্ত হয়। সীতাহরণ- 
কালে রাবণকে সাহায্য করে মারীচ 
মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয় (রামায়ণ) ? 
তামস--চতুদশ মুর অন্যতম । ইনি 
চতুর্থ-মন্থু। বিভিন্ন পুরাণে এই মনু 
বিভিন্ন পুত্রসংখ্যা, বিভিন্ন দেবতা” 
বিভিন্ন সপ্তধির নাম পাওয়া যায়। 
তামঙ্দী--০১) এক গ্রকারমায়াবিদ্যা! ॥ 
নিকুস্তিলা যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে মহাদেব মেঘ- 
নাকে এই বিদ্যা দান করেন। এই 
বিদ্যাপ্রভাবে মেঘনাদ অনৃশ্ঠ হয়ে যুদ্ধ 
করতেন (রামায়ণ )। (২) মহাঁকাঁলী ? 
তারকাক্ষ-_ভ্রিপুর দেখ । 
ভারকান্ত্র--দেবতা-বিদ্বেধী এক 
অস্থর। তারকা দেবতাদের জয় 
করবার জন্তে সহম্র বৎসর তপস্য। 
করেও কোন ফল লাভ করতে পারে 
না। তখন তার মস্তক হতে এক 
তেজ নিংস্থত হয়ে দেবতাদের 
দগ্ধ করতে থাকে । এতে সমস্ত 
দেবতার! অতিশয় ভীত হয়ে ত্রদ্মার 
কাছে এসে সমন্ত বিবৃত করে তাকে 
বর প্রদান করতে বলেন। তখন ব্রহ্গা' 
তারকাস্থরের কাছে গিয়ে তাকে 
বর দিতে চাইলেন । তারক ব্রহ্মার 
কাছে দুইটি বর প্রার্থনা করেন। এক 
বরে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ 
জন্মগ্রহণ করবে না, আর দ্বিতীয় বরে 
একমাত্র মহাদেবের বীর্যসসভূত পুত্রের 
হস্তে ভিন্ন তার মৃভ্যু হবে না। ব্রহ্মার 


'তাড়কা নিহত এবং মারীচ রামের | এই ছুই বরে বলীয়ান হয়ে তারকা 


তারকান্থর 


ছগ্ও 


তাত্সা 


দেবতাদের উপর নানান্সপ অত্যাচার |জপ ধারণ কনে মহাদেবের নিকট 


করতে আর্ক করে। দেবতার! তখন 
বাধ্য হয়ে আবার ব্রহ্ধ'র শরণাপন্ন 
হন। ব্রহ্মা দেবতাদের জানান ষে, 
তার পক্ষে তারকাকে বিনাশ করা 
সম্ভব নয়। কারণ, একমাজ্র শিবের 
বীর্ষ থেকে উদ্ভুত পুত্রই তারকাকে 
হত্যা করতে পারে । ত্রহ্মা দেবতাদের 
উপদেশ দেন ষেঃ যাতে মহাদেবের 
সন্তান হবার ইচ্ছা হয়, তার চেষ্টা 
করতে । তখন দেবতারা কামদেবের 
সহিত হিমালয়ে যোগমগ্ন মহাদেবের 
কাছে আসেন । সেই সময়ে হিমালয়- 
দুহিতা উমা শিবের আরাধনায় মগ্ন 
হয়ে তীর সম্মুখেই ধ্যানর তা ছিলেন। 
কামদেব তশীর পুষ্পধেন্থু হতে শর 
শিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের 
ধ্যান ভঙ্গ হয়। মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতেই 
কন্দর্পের উপর তর দৃষ্টি পড়ে। «1ম- 
দেব তৎক্ষণাৎ তর নেত্র গ্রিতে ভল্মী- 
ভূত হন । এর পর পার্বতী মহাদেবকে 
লাভ করায় জন্য আরো কঠোর 
তপস্তায় রত হন এবং তপন্যার ফলে 


“সম্ভোগে বিরত হন। 


আসেন। মহাদেব কপোতকে দেখে 
তীর শুক্র ধারণ করতে আদেশ দিয়ে 
কপোত-রূপী 
অগ্নি শিববীর্য ধারণে অসমর্থ হয়ে 
গঙ্গায় বীর্য নিক্ষেপ করেন। গঙ্জালে 
বীর্য ধারণে অশক্ত হয়ে তা হিমালয়ের 
পার্খস্থ শরবনে ত্যাগ করেন । এতে 
বিপদ উপস্থিত হবে ভেবে দেবতার 
ছয়জন কৃত্তিকাকে এ বীর্ধ রক্ষা করার 
জন্য বনে প্রেরণ করেন। কৃত্তিকারা 
এই বীর্ধপানের পর গভ'ধারণ করেন 
ও এই ছয্ব কৃত্তিকা স্ুকলেই একজে 
ছয় সম্তান প্রসব করেন । 

এদের ছয় পুত্রকে একত্র মিলিত 
করে এক ফেড়ানন) পুত্র স্থজিত হয়। 


ূ পরে দেবী বনুদ্ধরা এই পুত্রকে গ্রহণ 


করেন এবং শরবনে এ পুত্র ক্রমে, 
বধধিত হতে থাকে । এই পুত্রের নাম 
হয় কাতিকেয়। কাতিকেয় বয়ঃপ্রাঞ্ত, 
হলে পর, দেবতাদের নিকট হতে 
তাবকাস্্রের অত্যাচারের কথা শ্রবণ 
করে দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত 
হন এবং তারকাকে নিহত করেন 


মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। ; (শিবপুরাণ ও দেবীভাগবত )। 


কিন্তু পতি-পত্বীরপে দীর্ঘকাল 


তার?--৫১) দেবগুরু বুহষ্পতির স্ত্্রী। 


সম্ভোগের পরেও এঁদের কোনে । চন্দ্র একবার তারার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হস্কে 


সম্তান না হওয়ায় দেবতার! চিস্তিত 
হয়ে পড়েন? কারণ, তারকার 
উৎপীড়ন তখন একেবারে অসহা হয়ে 
পড়েছিল । তখন অগ্নি কপোতের 


তশকে হরণ করেন । বুহস্পতি চন্দ্র 
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তকে শান্তি দেবার 
জন্য দেবতাদের সাহায্য ভিক্ষা করেন । 
দেবতা! ও খধিগণ তারাকে প্রত্যর্পণের 


তার। 


শপ সপ |. পা: ওই সস তম পপ সমস-া 


জন্য চন্দরকে অন্করোধ করলে, চঞ্জ 
অসম্মত হন এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধের 
সাহাধ্য কামনা করেন। ক্দ্রদেব 
বৃহস্পতির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হন। পুনরায় দেবাহুরের মধ্যে ভীষণ 
যুদ্ধের সম্ভাবন। দেখে ব্রন্মা মধ্যস্থ হয়ে 
বিবাদ মিটিয়ে দেন ও তারাকে 
বৃহস্পতিব তস্তে প্রত্যর্পণ করেন। 
ইতিমধো তার! অস্তঃসত্বা হওয়ায় 
বৃহস্পতি তাকে গর্ভ তাগ করে তর 
নিকট আসতে বলেন। 
ত্যাগ করে প্রত্যবর্তন করার পর এক 
পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রের নাম দস্থ্য 
স্বস্তম। ব্রহ্মা তারাকে প্রশ্ন করে 
জানতে পারেন যে, এই পুত্র চন্দ্রের 
ওুরসজাত। তখন চন্দ্র এই পুত্রকে 
গ্রহণ করে তার নামকরণ করেন বুধ । 

(২) কিক্িদ্ধ্যার বানরাধিপতি 
বালীর স্ত্রী। ইনি ন্ুষেণ নামে বানর- 
রাজের কন্যা ও অঙ্গদের মাতা । বালী 
রামচন্দ্রের হাতে নিহত হলে রামের 
আদেশে ইনি দেবর স্থগ্রীবকে বিবাহ 
করেন । প্রীতংকালে উঠে এর নাম 
করলে সেদিন মঙ্গলে যায়। ইনি 
পঞ্চকন্যা্দের অন্যতম] । 

€৩) দশমহাবিগ্যার হ্িতীয় যহা- 
বিদ্যা । সতী দক্ষষজ্জে যাবার জন্য 
মহাদেবের নিকট বারবার অনুমতি 
“চেয়েছিলেন $ কিন্তু মহাদেব অন্থমতি 
না দেওয়াতে সতী মহাদেবকে ভয় 
দেখানোর জন্য দশমহাবিষ্তার রূপ 


২০৪ 


তারা গর্ভ 


উট ০৯১0 


তিলোত্মা 


ধারণ করেন--এর মধ্যে একটি 
“তারা; রূপ । 

ভিলোতমা_দৈত্যরাজ নিকুস্তের 
দুই পুত্র স্ন্দ ও উপস্থন্দ ব্রহ্মার কঠোর 
তপন্যা করে ত্রিলোক বিজয়ের জন্য 
অমরত্ব প্রার্থনা করে, কিন্তু ব্রহ্মা এদের 
অমরত্তের বরদানে সম্মত হন না। 
তধে তিনি বলেন যে, স্থাবর-জঙ্গম 
কোন প্রাণী হতেই এদের কোনো 
ভয় থাকবে না। যদি এদের কখনো! 
মৃত্যু হয়, তবে পরস্পরের হাতেই 
হবে। এই বর পাবার পর তার1 ষখন 
আবার দেবতাদের পীড়নে রত হলে! 
তখন দেবতা, খাধি, যক্ষ ইত্যাদি 
প্রাণরক্ষার জন্য ব্রহ্মার কাছে সাহায্য 
প্রার্থনা! করলেন । তখন দেবত? ও 
মহধিদের প্রার্থনায় এদের বধের জন্য 
ব্রহ্মা বিশ্বরুর্মাকে এক পরমানুন্দরী 
নারীন্থ্টি করতে বললেন। ব্রিভূবনের 
সমস্ত উত্তম জিনিস তিল তিল সংগ্রহ 
করে বিশ্বকর্মা এক অতুলনীয় নারী 
সহি করেন। তিল তিল করে সুন্দর 
বস্ত মিলিত হয়ে এই ্থন্দরীর স্যষ্টি 
হয়েছিল বলে এর নাম হয় তিলোত্তম] | 
কির পরে তিলোত্তমা দেবতাদের 
প্রদক্ষিণ করেন। তশীকে দেখবার জন্য 
ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটি মুখের স্থাি 
হয় এবং ইন্দ্রের সহ চক্ষু হয়। সুন্দ 
ও উপন্থন্দকে প্রলুন্ধ করার জন্য ব্রদ্ধা 
একে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। 
তিলোশ্মমা তাদের সম্মুখে গিয়ে নৃতা 
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করতে থাকে । হুন্দ ও উপহ্ন্দ ৰ করবে । রাধিকার শাপে স্রদাম 
তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে । দানবগৃহে জন্মগ্রহণ করবে । তার নাম 
পাবার জন্যে পরস্পর যুদ্ধ শারস্ত করে হরে শঙ্খচড়। নারায়ণের শাপে তুমি 
ও একে অন্যকে নিহত করে। বক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে তার অতি 
একবার তিলোত্তমা বলির পু প্রিয় হবে। তুমি না জন্মগ্রহণ করলে 
সাহসিকের সহিত খেলায় মত্ত হয়ে ৃ তার সকল পৃজাই ব্যর্থ হবে ।' যথা- 
খষি দুর্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করেন । ফলে, , সময়ে শঙ্খচুড়ের সঙ্গে রাজ। ধর্মধবজের 
তিনি ছূর্বাসার শাপে বাণের কন্যা উধা ৷ কন্যা তুলসীর বিবাহ হয়।.: শঙ্ঘচুড়ের 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন (ব্রহ্মবৈবর্ত- ূ বর ছিল যে, তার স্তবীর সতীত্ব নষ্ট 
পুরাণ )। হলেই তার স্ৃত্যু হবে। শঙ্খচূড়ের 
তুলসী-ইনি রুষ্ণপ্রিয়! বাধিকাৰ ূ অত্যাচার ও উৎপাত সহ করতে না 
সহচত্ী । একপিন গোলোকে (শ্বর্গে) । পেরে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মার 
তুলসীকে কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রু'ড়ার৩ দেখে | সহিত শিবের নিকট লিয়ে উপস্থিত 
রাধিকা একে অভিশাপ দেন ফ্১|হন। শিব তখন সকলের সঙ্গে 
তুনি মাণবীৰপে জন্মগ্রহণ করবে ।” ! নারায়ণের সমীপস্ত হণ। দেবতাদের 
এতে রুষ্ণ দুঃখিত হয়ে তুঁপসীকে ূ ছুর্শী দর্শনে নারায়ণ বললেন ষে, 
সান্তা দিয়ে বলেন যে, “মানবীরূপে | আমাব শুলদ্বার? শ্শিব শঙ্খচুড়ের সহিত 
জন্মগ্রহণ করলেও ৬পন্যাদ্বারা তুমি | যুদ্ধে রত হলে পর, আমি এর স্ত্রীর 
আমার এক অংশ লাভ করবে ।” ূ সতীত্ব নষ্ট করব। শিব শহ্খচড়ের 
রাধিকার শাপে হান পৃথিবীতে র। 1 | সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং নারায়ণ 
ধর্মধবজের এ মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ | শঙ্খচড়ের রূপ ধারণ করে তীর স্ত্রীর 
করে তুণসী নামে অভিহিত হন। | সতী নাশ করেন। তখন শিবের 
অত:পর তুলসী বনগমন করে ব্রহ্মার | হাতে শঙ্ঘচুড় নিহত হয়। তার অস্থি 
তপন্তায় আত্মনিয্বোগ করেন । তার লবণ-সমুজ্রে নিক্ষিপ্ধ হলে এই অস্থি 





কঠোর তপন্তায় ব্রন্ধা স্থির থাকতে না | হতে দেবপুজার জন্য নানাপ্রকার 
পেরে তুলসীকে ঈপ্সিত বর দিতে ! শঙ্ঘখের উৎপত্তি হয়। নারায়ণ শঙ্খ- 
সম্মত হন। তুলসী বলেন যে, তিনি ; চুড়ের রূপ গ্রহণপৃবক তার সতীত্ব নষ্ট 
'নারায়ণকে স্বামীরূপে কামনা করেন । | করছেন জ্ঞাত হয়ে তুলসী নারায়ণকে 
একথা শ্রবণ করার পর ব্রহ্মা বলেন | অভিশাপ দেন যে, তুমি পাধাণে 
যে, 'এখন তুমি কৃষ্ণের “অঙগসম্ভূত | পরিণত হও । ্বামীর সৃত্যু-সংবাদ 
॥স্থদীমের স্ত্রী হও, পরে কৃষ্ণকে লাভ | পেয়ে তুলসী নারায়ণের চরণে পতিত, 
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হুন। তুমসীকে সান্বন! দিয়ে নারায়ণ 
বললেন যে, “তোমার দেহ থেকে 
“গগুকী নদী উৎপন হবে, আর তোমার 


কেশ থেকে উৎপন্ন হবে তুলসীবৃক্ষ ।' 


তুমি লক্ষ্মীর ন্যায় আমার প্রিয়া হবে।? 
সেই হতে নাবায়ণ শিলারপে অবস্থিত 
হয়ে সর্বদা তুলসীযুক্ত হয়ে থাকেন 
( ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণ )। 

পল্পপুরাণে তুলসী সম্বন্ধে এইরূপ 
বৃত্বাস্ত কথিত আছে--জলম্ধর নামে 
এক অন্থরের স্ত্রী ছিলেন বৃন্দা। 
জলন্ধর ইন্্রকে পরান্ত করে অমরাবতী 
অধ্রিকার করলে, ইন্দ্র শিবের শরণাপন্ন 
হন। শিব জলম্ধরের সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হলে পতিপবারণা বৃন্দা স্বামীর 
প্রাণরক্ষার অন্য বিষুপুজায় প্রবৃত 
হন। কিন্তু বিষণ জলম্বরের রূপ ধারণ 
করে বুন্দার নিকটে এলে স্বামীকে 
অক্ষত দেহে ফিরে আসতে দেখে, 
বৃন্দা অসমাপ্ত বিষুগুজা ত্যাগ করে 
আনায় জলম্ধরের মৃত্যু হয় ( অন্য 


২০৬ 


তুথুরু 
উৎপন্প হবে। বৃদ্দা হতেই তুললীর 
জন্ম । 

তুলাধার--বারাণসী নিবাসী ধর্ম- 
পরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্প এক বণিক। 
মহধযি জাজলি বহু তপত্তা করেও সফল 
হতে না পেরে শেষে ত্রন্বজ্ঞান লাভের 
জন্য এর কাছে আসেন এবং উক্ত 
্রর্থীজ্ঞান সন্বপ্ধে জ্ঞানলাভ করেন 
( মহাভারত )। 

তুবর্তু__রাজা যযাতির এক পুত্র । 
যযাতির গুরসে ও দেবযানীর গর্ভে 
এ'র জন্ম হয়। যযাতি তুর্বস্থকে একদিন 
বলেন ষে, বিষয়ভোগে তীর পরিতৃপ্তি 
হয়নি । তিনি পুত্রের যৌবন কামনা 
করেন এবং তার পরিবর্তে পুত্রকে 
নিজের জরা দিতে চান | চার সহস্র 
বৎসর পুত্রের যৌবন ভোগ করার পর 
তিনি তা পুত্রকে আবার পুর্বাবস্থায় 
ফিরিয়ে দেবেন। পুত্র এতে অস্বীকার 
করায় তিনি পুত্রকে অভিশাপ দেন 
মেহাভার ত--আদি)। 


মতে বৃন্দার সতীত্ব অন্ষুপ্ন থাকতে | তুন্বুরু-_ একজন গন্ধর্ববিশেষ। এই 


জলম্বরের মৃত্যু হবে না জেনে বিষু 


গন্ধর্ব চৈত্রমাসে সুর্যের থে অবস্থান 


জলন্ধরের রূপ ধরে বুন্দার সতীত্ব নাশ | করেন। ইনি ব্রহ্মার নিকট সঙ্গীত 
করেন )। বৃন্দা সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত | শিক্ষা করে সঙ্গীতবিদ্ভায় বিশেষ পার- 


হয়ে বিষ্কুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত | দর্শা হন। 


হন। সতীর শাপ অমোঘ জেনে 


রম্তাতে আসক্ত হয়ে অন্কপস্থিত 


বিষণ ভীত হন এবং বৃন্দাকে সাস্বন! ! ছিল বলে প্রত কুবের একে অভিশাপ 


দিয়ে বলেন যে, 'তুমি সহমৃতা হও, ৷ 


দেন। এর ফলে, সে বিন্বাধ নামে এক 


তোমার ভন্মে তুলসী, ধাত্বী, পলাশ ; ভীষণ রাক্ষসে পরিণত হন়্। এই 


ও অশ্বখ, এই চারিপ্রকার 


ক্ষ 


রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট হতে অবধ্য 


তৃণাবর্ত 


৬৭ 


জিজট 


হবার বর লাভ করে। সাক্ষাৎ মৃত্যু- | প্রারশ্চিতের জন্ত শিশ্কাদের যজ্ঞাচুষ্টান 


রূপী ভয়াবহ ছিল তার দেহ-- প্রকাণ্ড 
মুখ, বৃহৎ উদরসম্পন়্, রক্তাক্ত কলেবর, 


করতে আদেশ দেন। শিশ্তদের মধ্যে 
যাঁজ্ববন্ধ্য অসম্মত হলে বৈশম্পায়ন 


বিকলাঙ্গ ও ব্যাপ্্চর্মাবৃত ছিল তার « বলেন যে, “তুমি আমার শিশ্তত্ব ত্যাগ 


শরীর | দণ্ডাকরণ্যে রাম-লক্ষ্ণের সঙ্গে 
এর সাক্ষাৎ হয়। ছুই ভ্রাতার সঙ্গে 
দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে এই রাক্ষস 
পরাজিত হয় বটে, কিন্তু রাম ও লক্ষণ 
একে নিহত করতে সক্ষম হন না। 
জীবিত অবস্থাতেই একে মাটিতে 
পু'তিয়! ফেলা হয়। সেই মাটি হতে 
এক স্ন্দর পুরুষ উখিত হয়ে বলে যে, 
সে পূর্বে এক গন্ধর্ব ছিল, কিস্তুকুবেরের 





কর।* যাজ্বন্ক্য তাই করেন এবং 
গুরুর নিকট হতে পূর্বশিক্ষিত বাক্য 
গুলি উদ্গীরণ করে ফেলে দেন। 
অন্তান্ত শিস্তেরা তাহা তিত্তির 
পক্ষীর রূপ ধারধপূর্বক গ্রহণ করার 
তৈত্তরের ব্রাঙ্ম" নামে পরিচিত 
হন। বুদ্ধির মালিন্য হেতু এই যজুঃ- 
সমূহ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করায় এর অন্ত ন্বাম 
কষ্ণষজুর্বেদ | 


অভিশাপে রাক্ষসে পরিণত হয় এবং । ত্রিকুট--ক্ুমেরুপর্বতের পুত্র “ত্রিকৃট' 


এক্ষণে রামের অন্গ্রহে শাপমুক্ত হল 
€রামাম্ণ )। 

তৃণীবর্ত--কংসের অন্চর এক অস্থ্র- 
বিশেষ । কংস কষ্ণকে বধ করার জন্য 





ক্গীরোদসাগর থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। 
এই পর্বতে দেবধিরা বাস করতেন 
এবং ইহা অপ্সরা, বিদ্যার, গন্ধ ও 
কিন্র ইত্যাদির ক্রীড়াভূমি । এর 


একে গোকুলে পাঠিয়েছিলেন । তৃণা- | তিনটি শৃঙ্গ--প্রথম স্ববর্ণময়, দ্বিতীয় 
বর্ত ঘুণিবায়ুরূপ ধারণপুর্বক কৃষ্থকে | রজতময়, তৃতীয় সর্বদা বৈছুধ্য ইন্দ্রনীল 


উপরে উত্তোলন করে। কিন্তু কৃষ 
নিজের শরীরের ভার এত বুদ্ধি করেন 
যে তৃণাবর্ত কাকে বহন করে নিযে 
যেতে অসমর্থ হয় এবং কৃষ্ণ তার গল 
সজোরে - ধারণ করায় সে পলায়ন 
করতে অসমর্থ হয়। তখন এই দানব 
আকাশ হতে শিলাতলে পতিত হয়ে 
প্রাণত্যাগ করে (শ্রীমস্ভাগবত )। 

'€তৈত্তিরীয় _যুর্বেদের শাখাবিশেষ। 
কৃষ্ণযজুরবেদ | একদা বৈশম্পায়ন ব্রহ্ধ 
নামে খ্যাত জনৈককে হত্যা করে 


প্রভৃতি মণির কিরণেপ্রদীঞ্-_-এই শৃঙ্গ 
সর্বশ্রেষ্ঠ (বামনপুরাণ )। 

(২) ত্রিশুল পর্বতবিশেষ । এই 
পর্বত লবণসমুদ্্রের মধ্যস্থিত ও লঙ্কা 
এখানে অবস্থিত্ভ । 
ভ্রিজট-_পিঙ্গলবর্ণ বৃদ্ ব্রাহ্মণ । ইনি 
বনমধ্যে ভূমি খনন করে বাস 
করতেন। রাম বনগমনকালে ধন 
বিতরণ করছেন স্তনে কিছু ভিক্ষা 
করবার জন্য ইনি রামের কাছে 
এলেন। রাম বললেন, “ঘত দুর তুমি 


ত্রিজটা 


তোমার লাঠি নিক্ষেপ করতে পারবে 
ততদূর পর্যস্ত ধেস্থ তোমার হবে।' 


খও 


'ত্রিত 


সীতা রাবণকে পতিত্বে 'বন্পণ করবেন। 
ভ্রিজট1 তখন সাত্বনা দিয়ে সীতাকে 


তখন ত্রিক্ট এমন জোরে লাঠি | বলে যে, এরা শরাঘাতে মুহ্মান 


নিক্ষেপ করলেন যে, সেটা সরধুর 
অপর পারে গিয়ে পড়ল । সেই পথস্ত 
সমস্ত ধেঙ্গু সেই ব্রাহ্মণ পেল (রামায়ণ)। 
ত্রিজটা-_রাবণের অস্তঃপুরস্থ রাক্ষলী। 
রাবণের আদেশে বৃদ্ধা ত্রিজটা 
অশোকবনে সীতাকে রক্ষা করত। 
এই বাক্ষসী সরমার ন্যায় সীতার প্রতি 
সদয়া ছিল। রাবণের আদেশে লে 
সীতাকে ভয় দেখিয়ে বাবণকে বিবাহ 
করার জন্য বাধ্য করতে চেষ্টা করে। 
কিন্তু সীতা তা ঘ্বণার সহিত প্রত্যাখ্যান 
করলে অন্যান্য রাক্ষস'র1 সীতার অঙ্গ- 
হানি করে কষ্ট দেবার ভয় দেখায়। 
সেই সময় ভ্রিজট!রাক্ষসীদের নিবৃত 
করে এবং তার ভয়ঙ্কর দুংস্বপ্রের কথ! 
বিরত করে বলে যে, আমি দেখলাম, 
রাম ও লক্ষণের সহিত. সীতা দিব্যরথে 
আনর্ুঢ়া । সীতা! রামের সহিত মিলিত 
হয়েছেন, রাবণ খরবাহিত রথে চড়ে 
দক্ষিণে যাচ্ছেন । রাক্ষলগণও দক্ষিণে 
যাত্রা করছেন এবং লঙ্কীপুরী চূর্ণ ও 
ভন্মীভূত হয়েছে । তোমর1 সীতার 
নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর।' ভ্রিজটার 
বাক্যে রাক্ষপীর। ভীত হয়ে পড়ল। 
ইন্্রজিতের শরজালে রাম ও লক্ষণ 
মৃতপ্রায় হলে রাবণ লীত্যকে পুষ্পক- 
রথে করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যান। 
উদ্দেস্ত ছিল এদের মৃতপ্রায় দেখে 


হয়েছেন মাত্র, এখনো! এদের মৃত্যু 
হয়নি । এই কথা শুনে. সীতা আশ্বস্ত 
হন। (রামাযুণ)। 

ত্রিত-গৌতম মুনির পুত্র । গৌঁতমের 
তিন্‌ পুত্র_-একত, দিত, ও ত্রিত। 
এই তিন ভ্রাতা স্থির করেন যে, বন্ছু 
পণ্ড সংগ্রহ 'করে তার! মহাফলপ্রদ 
যজ্ঞ করবেন ও মসোমরস পান 
করবেন । বন থেকে বনু পণ লাভ, 
করে ফিরবার সময় দুই ভ্রাত। একত 
ও দ্বিত স্থির করেন যেত্রি ও যজ্ঞনিপুণ 
ও বেদজ্ঞ বলে যজ্ঞে তাদের চেয়ে সে 
বেশী পশু লাভ করবে । তাই ছু'জনে 
সমস্ত পঞ্জ নিয়ে ত্রিতকে একাকী বন- 
মধ্যে ত্যাগ করে পলায়ন করেন। 
ত্রিত রাত্রিকালে একাকী গমনরত 
অবস্থায় এক বুক (নেকল্তে বাঘ) দেখে 
ভীত হয়ে এক গভীর কুপের মধ্যে 
পতিত হন। অপর ছুই ভ্রাতা তাকে 
কোনরূপ সাহায্য করেন না। তখন 
ত্রিত কৃপ-মধ্যেই যজ্ঞ আরম্ভ করেন। 
বৃহস্পতি ত্বার উচ্চ কস্বর শ্রবণ করে 
দেবগণের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন । 
তারা ভ্রিতের যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করে 
তাকে বর দিতে মনস্থ করেন। তখন 
ত্রিত এই বর চান “য--'আমাকে 


উদ্ধার করুন এবং যে এই কৃপের জল 
স্পর্শ করবে, সেই যেন সোমপায়ীর 


হিপ 


২৬৯ 


হিপ 





গতি লাভ করে।' তখন কূপ হতে 
সর্বতী নঞ্জী আবিভূতা হন। ভিত 
তখন কূপ থেকে উান্মত হয়ে লোভী 
আ্রাতাদের শাপ দেন ঘ, 
নেকড়ে বাঘের ন্তায় ভীষণ পশ্ততে 
পরিণত হবে এবং তাদের সম্ভানর! 
ভন্ভুক ও বানররূপে জন্মগ্রহণ করবে 
€ মহাভারন--শল্য )। 

ভ্রিখুর--দেবগণের সাহত যুদ্ধে দৈত্য- 
গণ পরাজিত হওয়ার পর তারকা- 
স্থরের তিন পুত্র--তারকাক্ষ, কমলাক্ষ, 
ও বিদ্যুন্সালী কঠোর তগপন্তান্বার। 
্রন্ধাকে সন্তষ্ট করে এই বর প্রার্থনা 
করে যে, তারা তিনজন যেন এমন 
পৃথক পুরে নেগর) বাস করতে পারে, 
যে স্থলে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্ত থাকবে, 
যা দানব, যক্ষ বা রাক্ষসর ধ্বংস 
করতে পারবে না এবং ব্রহ্ষশাপেও 
বিনষ্ট হবে না। সহম্্র বৎসর পরে 
তারা মিলিত হলে তাদের এই জরি'৫র 
যখন একক্র হয়ে যাবে, তখন যে 
দবেবশ্রেষ্ঠ এই সম্মিলিত শ্ত্রিপুরকে 
এক বাণে ভেদ করতে পারবেন, 
তিনিই তাদের নিহত করবেন । ব্রহ্ধা 
তার্দের এই প্রাধিত বর দান করেন। 
তারকান্থরের এই পুত্ররা ময়দানবের 
দ্বারা তিনটি পুর নির্মাণ করেন-- 
তারকাক্ষের জন্য স্বর্গে শ্ব্ময়পুর, 
কমলাক্ষের জন্ত 'অস্তরীক্ষে রৌপ্যমরপুর 
এবং বিছ্যন্মালীর জন্য পৃথিবীতে 
কফলোহপুত্ব । তারকাক্ষের পুত্র হুরি 

১৪ 


তার * 


কঠোর তপস্ড] করে ভঙ্ধারধ বন্ধ পেন 
পূর্বোক্ত তিন পুরে এক একটি ম্বৃত- 
সঞ্জীবনী লরোবর নির্মাণ করেন। 
সরোবরের এই গুণ ছিল যে, এতে 
মৃত দৈত্যদের নিক্ষেপ করলে তার৷ 
পুনজাঁবিত হয়ে উঠত। এই পুন- 
জাবিত দৈত্যর! চারিদিকে বিচরণ 
কবে সকলকে উতৎগীড়ন করতে আরস্ত 
করে। তখন দেবতার। ব্রন্ধার শরণাপন্ন 
হয়ে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। 
ব্রন্ষা শিবের নিকট দেবতাদের গমন 
করতে বলেন। দেবতাদের স্তবে শিব 
তুষ্ট হয়ে এই দৈত্যদেস্স বধ করতে 
সম্মত হন এবং নিজে দেবতাদের 
অর্ধতেজ গ্রহণ করেন । এর ফলে, তার 
বল সকলের অপেক্ষা অর্ধিক হয় এবং 
তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। 
মহাদেব তখন দেবতাদের রথ ও ধন্ু 
প্রস্তত করতে বলেন। বিশ্বকর্মা 
পৃথিবী, দ্বেবী, মন্দর পর্বত, দিগং 
বিদিক, নক্ষত্রম গুল, বাস্কি, হিমালয়, 
বিদ্ধঃপর্বত, সপ্তধিমগ্ুল, সিন্ধু, গা 
সরম্বতী, দিনরাতি, শুরু ও কৃষপক্ষ 
প্রভৃতির অংশ নিয়ে রথ নির্মাণ করেন। 
চন্দ্র ও সুর্য সভার রথচক্র হুন এবং 
ইন্দ্র, “কপ, যম ও কুবের-_এই চার 
দেবতা লোকপাল অশখ হন। রথের 
ধ্বজদণ্ড হর সুমেরুপর্বত এবং বিদ্ান্নয় 
মেঘ হয় পতাক!। মহাদেব সংবত্নরকে 
ধন্থ এবং কালরাত্বিকে জ্যা করেন। 
বিষ, অক্মি ও চর মহাদেবের বাণ হন । 


জিপুত্ারি 


দেবশ্রেষ ব্রক্ধাকে সারথি করে মহাদ্দের 
ত্রিপুক্নান্থরের অভিমুখে অগ্রসর হন। 
মহাদেবের ধ্বজাস্থিত বৃষের গর্জনে 
ত্রিভূবম কম্পিত হয় এবং শরস্থিত বিষু, 
অগ্নি, চন্দ্র এবং ব্রহ্মা ও মহাদেবের 
ভারে রথ ভূমিতে প্রবিষ্ট হয়। তখন 
শরভাগ থেকে নির্গত হয়ে নারায়ণ 
বুষরূপ ধারণ করে রথকে ভূমি থেকে 
উত্তোলন করেন। মহার্দেব তখন অশ্ব- 
পৃষ্টে এক পদ ও বৃযরূপী নারায়ণের পৃষ্ঠে 
আর এক পদ স্থাপন করে দানবপুর 
দর্শন করতে থাকেন এবং অশ্বের 
স্তনচ্ছেদ ও বুষের ক্ষুর িধা-বিভক্ত 
করেন। তদবধি অশ্বজাতির স্তন লুপ্ত 
হয় এবং গোজাতীর খগ্ডিত খুব হয়। 
অতঃপর মহাদেব ধন্থতে পাশুপত অস্ত্র 
যোজন করে ত্রিপুরের একত্র হওয়ার 
জন্য অপেক্ষা করেন। এমন সময় 
দানবদের তিন পুর একত্র হয় এবং 
মহাদেবও অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তখন 
এই তিন পুর অস্ত্রাঘাতে দানবদের 
সহিত দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সাগরে নিক্ষিঞ্চ 
হয় (মহাভারত-_কর্ণপর্ব ও হরিবংশ)। 
ত্রিপুরীরি-_মহাদেবের অন্য নাম। 
তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্ালীর 
তিন পুর পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপে বিন 
করার জন্য মহাদেবের এই নাম হয় 
(ব্রিপুর দেখ 9। 

জ্িপাদ্-_বিষুণর এক নাম। দৈত্যরাজ 
বলি ত্রিভৃবনের অধীশ্বর হয়ে দেবতা- 
দের ত্ব্গচ্যত করেন ঃ তখন দেবতারা 


১১৪ 


ররর 


অিশিরা 


বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বলিকে শান্তি 
দেবার জন্য বিষ বামনরূপে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হয়ে বলির যক্ঞস্থলে উপস্থিত 
হয়ে দানম্বরূপ ঝ্রিপাদ পরিমিত ভূমি 
প্রার্থনা করেন। বলি সম্মত হতেই 
ভগবান্‌ বিষু একপাদ দিয়ে স্বর্গ ও অন্য 
পাদ দিয়ে মর্ত্য অধিকার করেন, আর 
নাস্তি হতে উিত তৃতীয় পাদের জন্য 
বলিকে স্থান নির্দেশ করতে বলেন। 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলি নিজের মাথা পেতে 
দিয়ে বিষুণকে তৃতীয় পাদ এ স্থানে 
স্থাপন করতে বলেন, তখন বলির 
মন্তকে তৃতীয় পাদ স্থাপন করে বিু 
বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন 
(শ্রমস্তাগবত )। 

ত্রিমুত্তি-ত্র্ধা, বিষ ও মহেশ্বর | এই 
তিন দেবতা সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের 
প্রতীকম্বূপ। 

ভ্রিলোচন--শিবের অন্য নাম। 
মহাভারতে দেখা যায় যে, মহাদ্দে 
হিমালয়ে যখন ঘোর তপস্যা নিরত 
ছিলেন, তখন পার্বতী ক্রীড়াচ্ছলে 
মহাদেবের ছুইচক্ষু হস্তদ্বারা আবৃত 
করেন | ফলে, তৎক্ষণাৎ তার কপালে 
একটি জলস্ত নেত্রের উদ্ভব হর। 
ইহা মহাদেবের ধ্বংসকারী নেত্র। 
কামদেব এই চক্ষু অগ্নিশিখায় ভঙ্মী- 
ভূত হন। 

ত্রিশির-রাবণের পুত্র । 
ত্রিশির1--€১) পাক্ষদ খরের সেনা- 
পতি। দওকারণ্যে শূর্পণখার নাপিকঠু 


এঞ১ রশ 


ও কর্ণচ্ছেদের প্রাতিশোধ গ্রহণের জন্য | তিন মুণ্ড খত্তিত করে ফেলেন। প্রথ্য 
খর রাম-লগ্মণকে বধ করার নিমিত্ত | মুড হতে চাতকপক্ষিদল, দ্বিতীয় মুগ্ড 
একে পাঠায় । ভ্রিশিরা রামের হাতে | হতে শ্ঠেনপক্ষিদল ও তৃতীয় মুণ্ড হতে 
নিহত হয়। তিত্বিরপক্ষিদল নির্গত হয়। পুত্রের 

€২) রাবণের এক পুত্র । এর তিন । মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে তত্ব অত্ন্ত 
মুণ্ড। কুম্তকর্ণ নিহত হবার পর | ক্ষুদ্ধ হয়ে ইন্ত্রকে বিনাশ করার জন্য 
আপন ভ্রাতা দেবাস্ত' নরাস্তক ও | অগ্রিতে আহুতি দান করে বৃত্রাস্থরকে 
মহকোদরের সহিত রামের বিরুদ্ধে | ব্ষ্টি করেন ( মহাভারত--উদ্যোগ)। 
লদর্পে যুদ্ধযাত্রা করে। হহ্নমানের | ত্রিশক্কুঁ--(১) কুর্যবংশীয় রাজা । কুল- 
মহিত যুদ্ধকালে হম্ছমান চপেটাঘাতে ৷ গুরু বশিষ্টের নিকট ইনি যজ্ঞের 
ব্রিশিবাকে .ভূতলে ফেলে এর খড়গ; প্রভাবে সশরীরে দেবলোকে যাবার 
কেড়ে নিয়ে তার তিনমুণ্ড ছেদন | বাসনা জানালে, তিনি তা অসাধ্য 
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করেন। 

(৩) কুবেরও 
পরিচিত ছিলেন। 

(৪) ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি 
ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ভ্রিশিরা 
নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। ত্রিশিরার 
ভূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় তিন মুখ। 
তিনি এক মুখে বেদ অধ্যয়ন, এক 
মুখে হবরাপান, আর এক মুখে সর্বগ্রাসী 
দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্ত্ব- 
লাভের জন্য ব্রিশিরা কঠোর তপন্ত। 
করলে ইন্দ্র ভয় পেয়ে এরর তপোভক্নের 
জন্য বহু অপ্সরাকে পাঠান। কিন্ত 
তার। অকৃতকার্য হলে তাকে নিহত 
করার জন্ত ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন। 
ত্রিশিরা নিহত হন বটে, কিন্ত 
তার মন্তক জীবিত থাকে । তখন 
ইন্দ্র এক সুত্রধরকে এই মস্তক ছেদন 
করতে বলেন। ন্ুত্রধর ক্রিশিরার 


ত্রিশিরা নামে 








বলে প্রত্যাখ্যান কুরেন। তখন 
তরিশঙ্ু বশিষ্ঠের তপস্তারত শত পুত্রের 
নিকট গিয়ে স্বীয় বাসনা জ্ঞাপন করলে 
তারা বলেন যে, তাদের পিতা যা 
অপাধ্য বলেছেন, তা তারাও করতে 
সক্ষম হবেন না। বশিষ্টের বাক্য 
অমোঘ । ত্রিশঙ্কু তখন বলেন যে, গুরু 
ও গুকপুত্রগণ যখন তাকে প্রত্যাথ্যান 
করলেন, তখন তিনি অন্থাত্র গমন 
করবেন । তাতে খধিপুত্রগণ ব্রিশঙ্কুকে 
চগ্ডল হবার অভিশাপ দেন। ত্রিশশ্ক 
তখন চগ্ডালে পরিণত হয়ে ভ্রমণ 
করতে থাকেন। তারপর তিনি 
বিশ্বামিত্রকে তার প্রার্থনা জানিয়ে 
তার শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র তাকে 
আশ্বাস দিয়ে স্বয়ং যাজক হয়ে যজ্ঞের 
আয়োজন করেন। সকল খধিই এই 
যজ্জে এসে উপস্থিত হন। কেবল 
বশিষ্টপুত্বরা এবং মহোদয় নামে এক 


জিখডু ২১২ 
খবি আলেন না। কিন্তু বহুকাল বজ | পিতা তাকে গৃহ হতে ২ 
করার পরও বখন কোন দেবত! 
বজ্ভাগ গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন 
না, তখন বিশ্বাধিত্র ক্ুদ্ধ হয়ে আপন 
তপন্তার প্রভাবে ত্রিশস্কৃকে সশরীরে 
স্বর্গে আরোহণ করাতে লাগলেন। 
তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ তকে দ্বর্গে স্থান 
দিতে অন্বীকত হন। তারপর ইন্দ্র 
তাকে বলেন যে, যেহেতু তিনি গুরু- 
শাপে অভিশপ্ত, সেহেতু তিনি স্বর্গে 
বাস করতে পারেন না, এবং তাকে 
অধোমুখে ভূমিতে অবরোহণ করতে 
বলেন। এর ফলে, ত্রিশ মর্ত্যে 
অবতরণ করতে থাকেন। বিশ্বামিত্র 
তখন পতনোনুখ ত্রিশঙ্কৃকে “তিষ্ট, 
তিষ্ঠ* বলে উধ্বলোকে স্থান করে 
দেন, এবং দক্ষিণ আকাশে অন্ত এক 
সপ্তধিমগ্ডল ও নক্ষত্রলোক স্যট্টি করেন। 
তার হৃষ্ট জগতে তিনি নৃতন দেবতা 
ও নৃতন ইন্দ্রের স্থষ্টিতেও তৎপর হন। 
এতে দেবতারা ভীত হৃয়ে ত্বীকার 
করে নেন যে, বিশ্বামিত্র কতৃক হাষ্ট 
আকাশে নক্ষত্রমগ্ডল থাকবে এবং তার 
মধ্যে নিয়শির ত্রিশঙ্কুও দেবতুল্য হয়ে 
অবস্থান করবেন € রামায়ণ--বাল- 
কাণ্ড )। 

(২) হরিবংশে অন্য এক ত্রিশঙ্কুর 
কাহিনী বর্িত আছে। 'ইনি মহারাজ 
এম্করুণের সত্যত্রত নামে এক পুন্্র। 
সত্যব্রত অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে হরণ 
করে পিতার অসস্তোষস্ভাজন হন এবং 


ধিশছু 


পিতা! তাকে গৃহ হতে বারো বৎসরের 
জন্ত বহিষ্কৃত করেন। পুত্র তখন 
পিতাকে জিজ্ঞাস! করেন যে,সেকোথার 
বাস করবে ? পিতা তাঁকে চগালদের 
সঙ্গে বাস করতে বলেন। খাষি বশিষ্ট 
এন্তরুপের কুলপুরোহিত হয়েও পিতার 
এই আদেশের বিরুদ্ধে সত্যত্রতকে 
কিছু, বলেন নি। এই সময় সত্যব্রত 
যেখানে বাস করছিলেন, ইন্দ্র সেখানে 
বারো বৎসর পর্যস্ত বটি বন্ধ করে সে 
দেশে মহাছুতিক্ষের হৃটটি করেন। এই 
দেশে বিশ্বামিত্র নিজের স্ত্রীকে রেখে 
অন্তত্র কঠোর তপন্তায় রত ছিলেন। 
সত্যব্রত অক্লাভাবে ছুরদরশাগ্রস্ত বিশ্বাঁ 
মিত্রের পরিবারবর্গকে অন্ন সাহায্য 
করে প্রাণরক্ষা করেন। বারে বৎসর 
নির্বাসনের সময় পূর্ণ হলে অত্যন্ত 
ক্ষুধার্ত অবস্থায় সত্যব্রত বাধ্য হয়ে 
বশিষ্টের কামধেন্থুকে হত্যা করে 
আহার করেন ও কিছু মাংস বিশ্বা 
মিত্রের পুক্রশ্নণকে দেন। এতে বশিষ্ট 
জুদ্ধ হয়ে তীকে ত্রিশ নামে অভিহিত 
করেন। কারণ, সে তিনটি পাপ 
করেছে। প্রথম পাপ, পিতার অসম্তভোষ 
উৎপাদন, দ্বিতীয়, গুরুর গাভী হত্যা 
ও তৃতীয়, গোমাংস ভক্ষণ । ছৃতিক্ষের 
সময্ব তার পরিবারকে খাদ্য পরিবেশন 
করে সাহায্য করেছিলেন বলে বিশ্বা-' 
মিত্র সত্যব্র্তকে বর প্রদানে ইচ্ছুক 
হন। তখন সত্যব্রত সশরীরে স্বর্গ- 
বাসের জন্য প্রার্থনা করেন । বিশ্বাধিদ্ 


জেতাবুগ 
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হব 


এই ধর দানে সম্মত হন। পরে বিশ্বা- | কন্ত। গ্রন্থৃতিকে বিবাহ করেন। 


মিত্র একৈ পিতৃরাত্যে অভিবিক্ত 
করেন। এর পর বিশ্বামিত্র যঞ্জ করলে 
দেবতারাও বশিষ্টকে অনাদগ করে 
ত্রিশঙ্কুর দ্বর্গারোহণ অন্থমোদন করেন। 
ত্রিশঙ্কুর স্ত্রীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম 
হয় ( হরিবংশ )। 
ত্রেতাযুগ-_দিতীয় যুগ। ত্রেতাষুগে 
পুণ্য ত্িপাদ এবং পাপ এক পাদ। 
মানবদেহ চতুর্দশ হম্তপরিমিত। 
প্রাণ অস্থিগত। যানব-পরমায়ু দশ 
সহশ্র বংসর। এই যুগের বামন, 
পরশুরাম ও রাম-এই তিন জন 
অবতার। এই ফুগের পরিমাণ 
১২১৯৬,০০* বৎসর । সুর্যবংশীয় বাছক, 
ককুংস্থ, ভ্রিশঙ্কু, হরিশ্তন্তর মরু, 
অনব্যণ, সগর, অংশুমান্‌: রঘু, অজ, 
দপরথ ও রামচচ্্র প্রমুখ রাদারা এই 
যুগে রাজত্ব করেন। 

ত্র্যত্থক--€৫১) ভ্রিলোচন, শিব । তরি 
€ তিন ) অন্থক (চক্ষু) ধাহার। 

€২) অষ্টবন্থর রন্ভততম। 


ন্ 


দ্বক্ষ--একজন প্রন্থাপতি ৷ এর জন্ম 
সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মতভেদ? 
দেখা যায়। শ্রীমন্তাগবতে দক্ষ সত্বন্ধে 


নিম্নরূপ বর্ণনা আছে দক্ষ ত্রদ্ধার, 


ম্বানসণুত্। ব্রহ্থার অন্ু্ঠ হতে 


প্রস্থৃতির গর্ভে এর যোড়শ কন্তার জন্ম 
হয়। এই কন্যাদের মধ্যে অন্বোদশটি 
ধর্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি মিলিত 
পিতৃগণকে এবং অবশিষ্ট লতী নামী 
কন্যাটিকে মহাদেবের হত্তেদক্ষ সম্প্রদান 
করেন। একবার বিশ্বত্রষ্টাগণ এক বুহৎ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে সমস্ত দেবতা" 
গণ সেখানে উপস্থিত হন। দক্ষ 
প্রজাপতি এই যজ্ে উপস্থিত হলে 
সকল দেবতাই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে 
সম্মান প্রদর্শন করেন, কেবল মহাদেব 
ও ব্রন্ধা নিজেদের আসন ইতে উত্থিত 
হন ন!। এতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিব- 
নিন্দা আরভ করেন এবং শিবকে 
অভিসম্পাত দেন যে, ইন্দ্রাদি দেবতা” 
দের সঙ্গে মহাদেব যজ্ছের ফলভাগ 
গ্রহণে বঞ্চিত হবেন। কিছুদিন পরে 
্রদ্ধ। দক্ষকে সকল গ্রন্জাপতির উপর 
আধিপত্য করার অধিকার দান 
করেন: এতে দক্ষ গধিত হয়ে 
বৃহম্পতি নামে এক মহাযজের 
আয়োজন করে ভ্রিলোকের সকলকে 
নিমন্ত্রণ করেন, কেবলমাত্র মহাদেব 
ও সতীকে এই আমন্ত্রণ থেকে 
বাদ দেন। সতী যজের কথা 
শুনে বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃগুহে 
উপস্থিত হবার জন্য ম্বামীর অঙ্মতি 
প্রার্থনা করেন। মহাদেব অঙ্থ্যতি 
না দিলেও সতী স্বীমীর বাক্য উপেক্ষ। 


গদ্য বলে এর নাম দক্ষ । ইনি মচ্ছর | করে পিআলয়ে উপস্থিত হন | তখন, 


দক 


সভীর সম্মুখেই দক্ষ জামাতা মহা 
দেবের নিন্দা করতে আরম্ভ করেন। 
ত্বামী-নিন্দায় অপমানিতা হয়ে সতী 


যজন্থলেই প্রাণত্যাগ করেন । মহাদেব | ২৭টি নক্ষত্র হয়। 


সতীর প্রাণত্যাগের কথ শ্রবণকরতঃ 
ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ মস্তকস্থিত 
একটি জট ছিন্ন করে ভূমিতে নিক্ষেপ 
করেন । ফলে উক্ত ছিন্ন-জটা হতে 
বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। বীরভদ্র 
শিবের অন্ুচরদের নিয়ে দক্ষষজ্ঞ ধ্বংস 
করতে যাত্রী করেন। সে তৃগুর শক্ত 
ও পৃষণের দত্ত উৎপাটন এবং 
অন্ত্রাধাতে দক্ষের শিরশ্ছেদ করে। 
পরে দক্ষের ছিন্ন শির যজ্ঞেব অগ্রিতে 
ভম্ম করা হয়। ব্রহ্মা দক্ষের মৃত্যু 
সংবাদ জ্ঞাত হয়ে অন্যান্য দেবতাদের 


১৪ 





এপ শপ শসা সপ শী স্পেশাল 


দক্ষ 


সকল কন্যার মধ্যে দক্ষ ধর্মকে দশটি, 
কশ্তপকে জ্রয়োদশটি ও চন্দ্রকে 
২৭টি প্রদান করেন। এই ২৭ জন 
পুরাণে দক্ষের জন্ম 
সম্বন্ধে এই মত গৃহীত হলেও কথিত 
আছে যে, দক্ষ প্রিকবব্রতের কন্যা ও 
মন্ুর পৌত্রী প্রস্থৃতিকে বিবাহ করেন। 
প্রন্থতীর শরসে দক্ষের ২৪, ৫* কিংবা 
৬০টি কন্তা হয়। দক্ষেত্র একটি কন্তা 
সতী শিবকে বিবাহ করেন? কিন্ত 
শ্বগুর-জামাতার মধ্যে বিরোধের ফলে 
সতী আত্মহত্যা করেন। 

মহাভারত ও পুরাণের অন্য 
কাহিনী অন্ছসারে অন্য এক মন্বস্তরে 
দক্ষ দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টা ও মারিকার 
পুত্রবূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই 





সঙ্গে কৈলাস গমনপূর্বক নানাগ্রকারে । জন্মে তার সাতটি পুত্র হয়-_ক্রোধ 
শিবকে তৃষ্ট করে দক্ষের পুনজাঁবন | তামস্‌, দম, বিকৃত, অঙ্গীরা, কদঘ্ি ও 
প্রার্থন করেন । তখন শিব বলেন অর্খব। দক্গকে এই দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ 


যে, দক্ষের মুণ্ড যখন দগ্ধ হয়েছে, তখন 
তার পরিবর্তে ছাগের মূ দক্ষের 
শিরস্থানে স্থাপিত হউক | মহাদেবের 
কথানুসারে ব্রহ্মা দক্ষের শিরস্থানে 
এক ছাগমুণ্ড সংযুক্ত করেন। দক্ষ 
জীবিত হয়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে মহা- 
দেবের স্তবগান করতে থাকেন 
(শ্রীমস্ভাগবত )। 

মহাভারত মতে দক্ষ ব্রদ্ধার দক্ষিণ 
অঙ্ুষ্ঠ হতে এবং তীর স্ত্রীত্রদ্ষার বাম 
অঙ্ুষ্ঠ হতে উৎপন্ন হন। দক্ষেব স্ত্রী 
«০টি কন্যাকে প্রসব করেন। এই- 


পপ সপে 


করতে হয় জামাতা শিবের অভিশাপ- 
তহতু। একদিক দিয়ে তার পুত্র 
চন্দ্রসোম হতে দক্ষ প্রস্থতঃ কারণ 
চন্দ্র দক্ষের ২৭টি কন্তাকে বিবাহ করে- 
ছিলেন । সেইজন্য দক্ষ সাধারণতঃ 
চন্ত্রর পিত| ও পুত্র বলে কথিত হন। 
হরিবংশে দক্ষকে আমরা অন্তু 
মৃতিতে দেখতে পাই। এই পুরাণ 
মতে বিষু। নিজেই দক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ 
করে বিভিন্ন জীবভন্তর হুট্টিকতর্ 
হন। যোগবলে এই প্রথম মানব- 
পুরুষ দক্ষ নিজেকে স্চ্ছবী নানীরর্পে 


দক্ষসাবন্ধিপ্' . ২১৫ মাহে 


হাটি করে এই নারীর ক্ষেত্রে অনেক | দত্তাত্রেয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন । মহষি 
সুন্দরী কন্তার জন্ম দেন এবং এইসব | অন্রি পুত্রকামনা করে উপাসনা] করলে 
কন্যার পরে বিবাহ দন ' বিঃ তাঁকে বলেছিলেন, “আমি 
দ্ক্ষসাবতি-নবম মন্গ । বরুণ হতে, পুত্রূপে তোয়াকে দত্ত হলাম 1” 
এর জম্ম । এই মন্বন্তরে মরীচি, গর্ভ | সেই জন্য তীর পুত্র দত্বাত্রেয় নামে 
প্রভৃতি দেবতা, অদ্ভুত, ইন্দ্র ও ছ্যুতি- | পরিচিত হন। কুশিকবংশে এক 
মান প্রভৃতি খধি ছিলেন। আয়ুশ্মান | কুষ্ঠরোগগ্রন্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তীর 
হতে অন্ৃধবরার গর্ভে ভগবান বিষ্ণু | পতিত্রতা স্ত্রী সমস্ত রুশ সহ করে 
খাষভন্দের নামে জন্ম গ্রহণ করেন । স্বামীর সেবা করতেন । উক্ত ব্রাহ্মণ 
দ্গ্ধরথ-_এক গন্ধর্ব বিশেষ । এর অন্য । একদিন এক পতিত! নারীকে দর্শন- 
নাম অঙ্গারপর্ণ। বিচিত্র বর্ণের একটি | পূর্বক কামাসক্ত হয়ে স্বীয় স্্রীকে উক্ত 
রথের অধিকারী হিসাবে ইনি চিন্ররথ ; নারীর নিকট তাকে নিষ্বে যেতে 
নামেও পরিচিত ছিলেন। একদ! ূ অনুরোধ করেন । » পতিব্রতা স্ত্রী 
যে সময় দগ্ধবথ গঙ্গায় অপ্মরাদিগের ! স্বামীকে স্বন্ধে করে ত্র পতিতার 
সহিত জলবিহারে রন ছিলেন, সেই ৰ গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন । পথিমধ্যে 
সমর পাগুবরা একচক্রা নগরী হতে ৰ অন্ধকার রাত্রে শূলবিদ্ধ অণীমাগব্য 
এই পথে গমন করেন। চিত্ররথ | ধষির দেহে উক্ত ব্রাহ্মণের পাদম্পর্শ 
তাদের এ পথে গমন করতে দেখে | হওয়ায়, খধি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভি- 
সগর্বে বলেন যে, তার জলবিহার- | শাপ দিলেন, “ন্থর্যোদয়ের সঙ্গে 
কালে দেবতারাও তার সমীপস্থ হতে | সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে।” ব্রাহ্মণের 
সাহস করেন নাঃ অতএব তারা | সতীসাধবী স্ত্রী এই নিদারুণ অতিশাপ 
এই পথে গমন করেছেন কেন? এই | শ্রখণান্তে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলেন 
কথা শ্রবণান্তে অজুতনের সঙ্গে এর | যে, হুর্যের আর উদয় হবে না। 
বিবাদ উপস্থিত হয় এবং অজ্ুরন | সাধবী স্ত্রীর অব্যর্থবাক্যে প্রভাতকাল 
আগ্নেয়াস্ের সাহায্যে এর রথ দগ্ধ | উপস্থিত হলেও হুর্যোদয় আর হলো 
করেন। সেই থেকে এর নাম হয় | না। পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রইল। 
দগ্ধরথ। পরবর্তাকালে অর্জনের সঙ্গে । সূর্যালোকের অন্থপস্থিতিতে পৃথিবী 
এপ্র সখ্য স্থাপিত হয় € মহাভারত | বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখে দেবতারা 
_-আদি )। ব্যস্ত হয়ে ব্রহ্মার সমীপস্থ হলেন । ব্রন্ধা 
দত্তাত্রেয়--এুক বিখ্যাত খধি। | বললেন, "পাতিব্রত্যের মাহাজ্মেই 
অস্ত্রির স্ত্রী অন্ুয়ার গর্ভে বিষণ | হুর্ধের উদয় হয়নি। তোমবা তীর 


ঘখীচি 


কাছে গমপ কর। তার সাহাফ্যেই 
আবার হুর্যের উদয় সম্ভব হবে।” 
ন্ধার পরামর্শে দেবতারা অজ্রির স্ত্রী 
অনন্ুয়ার কাছে গমন করলেন। 
অনন্যা ব্রাহ্মণ-পত্বীর কাছে গমনপূর্বক 
বললেন যে, সূর্যোদয়ের জন্য তিনি 
অন্মতি প্রদান করুন। যদি হৃর্ষো- 
দয় হেতু তার শ্বামীর মৃত্যু হয়, তবে 
তিনি তীর স্বামীকে পুনভাঁবিত করে 
নৃতন দেহসম্পন্ন করে দেবেন। তখন 
্রাঙ্মণপত্বীর অন্থুমতি-ক্রমে পুনর্বার 
জুর্যের উদয় সম্ভব হয়। দেবতারা 
সন্তষ্ট হয়ে অনহুয়াকে বর দিতে চান। 
তখন অনসুয়া বলেন যে, ব্রহ্মা, বিষুঃ ও 
মহেশ্বরকে তিনি যেন পুত্ররূপে লাভ 
করেন। অনস্থয়ার গর্ভে ব্রহ্ধা সোম- 
রূপে, বিষু) দৃত্তাত্রেয়রূপে ও মহেশ্বর 
ছুর্বাসারপে জন্মগ্রহণ করেন। দত্তা- 
তরে হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্ঞুনিকে 
বর দেন, “তোমার বাছদয় আমার 
বরগ্রভাবে সহত্্রবান্থ হবে।” ( মার্ক 
গেয় পুরাণ )। 

দর্থীচি--অথর্ব মুনির ওরসে এবং 
করদ'মকনা! শান্তির গর্ভে এর জন্ম হয়। 
ইন্দ্র দধীচিকে কয়েকটি বিষ্যা শিক্ষা 
দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি তিনি এই 
বিদ্যা অন্য কাউকেও শিক্ষা দেন, তবে 
তীর শিরশ্ছেদ অনিবার্ধ। অশ্িনী- 
কুষারঘ্বয় দধীচির নিকট হতে এই 
বিদ্যা! শিক্ষা করবেন সঙ্বল্প করে দধীচির 
শিরশ্ছেদ করেন ও তীর মস্তক অন্যন্ত 
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দখীটি 


রেখে দিয়ে সেই স্থানে অশ্বের যত্তক 
স্থাপনকরতঃ এই বিষ্তা৷ অধ্যানবন ও 
শিক্ষা করেন । 

ইন্দ্র সমস্ত বিবরণ জাত হয়ে যখন 
দরধীচির অশ্বমধ্তক কর্তন করেন, তখন 
অশ্বিনীকুমারঘ্বয় অন্যত্র রক্ষিত দধীচির 
মন্তক তাঁর মস্তকস্থানে সংযুক্ত করে 
দেন। 

মহাভারতে কথিত আছে যে, 
অর্ববের রসে ও তার সহধর্মিণী 
শাস্তির গর্ভে দধীচির জন্ম হয়! ইনি 
কঠোর তপস্তায় সকল সময়েই নিমগ্ন 
থাকতেন। শিবতক্ত ছিলেন বলে 
দধীচি দক্ষকে শীবহীন যজ্জ করতে 
নিষেধ করেন। দক্ষ এখ্র উপদেশ 
উপেক্ষা করায় ইনি দক্ষযজ্জে অন্থ- 
পস্থিত থাকেন । বুত্রান্থুরের আক্রমণে 
উৎপীড়িত ও হ্বর্গচ্যুত দেবগণ যখন 
জ্ঞাত হন যে, দধীচির অস্থিনিমিত অস্ত্রে 
বৃত্রের নিধন অবশ্থস্ভাবী, তখন দেব- 
রাজ ইন্দ্র দধীচির নিকট গমনপূর্বক 
তার অস্থি প্রার্থনা করলেন। পূর্বে 
একবার তপোভক্গকরায় ইন্দ্র দধীচির 
বিরাগভাজন হন | এই সময় দধীটির 
উগ্র তপন্তার় ভীত হয়ে, তার তপো- 
ভঙ্গের জন্য ইন্ত্র অলমুা নামে এক 
অপ্করাকে প্রেরণ করেন। তাৰ 
দর্শনেই দধীচির শুক্র সরন্বতীর জলে 
পতিত হয়। সরম্বতী নদী তা উদরস্থ 
করে সারত্বত নামে এক পুত্রের জন্ম 
দেন। উদারচেতা দধীচি ইঙ্্ের 


পূর্ব-শক্রতা৷ বিস্বাত হয়ে দেবতাদের 
উপকারসাধনে প্রাণবিসর্জন দেন। 
ইজ সেই অস্থিতার! বঞ্জ নির্মাণ করে 
নিরানব্বইবার বৃত্রদের নিহত করেন। 
অগ্নিপুরাণ মতে দধীচির অস্থিতে 
অনেক প্রকার অস্ত্র নিত্িত হয়েছিল। 
দ্রধিমুখ-_হুগ্রীবের মাতুল। ইনি 
মধুবন নামে এক রয়ণীয় কানন রক্ষা 
করতেন। সীতার সংবাদ নিয়ে 
হন্ছমান প্রত্যাবর্তন করলে, অঙ্গদ 
প্রভৃতি বানরদের এত আনন্দ হয় যে, 
তারা মধুবন ধ্বংস করে মধুপানে মত্ত 
হন (রামায়ণ-_হুন্দরাকাণ্ড )। 
দনু--প্রজাপতি দক্ষের এক কন্তা ও 
কশ্ঠুপের অন্যতমা স্ত্রী। এর গর্ভজাত 
বিপ্রচিত্তি, লম্বর, বৃষপর্বা, নিকুস্ত, 
প্রলম্ব, বনায়ু, কেতুমান, বিরূপাক্ষ, 
কেশী, নমুচি, পুলোমা প্রভৃতি ৪০টি 
পুত্রই দন্ুজ বা দানব নামে পরিচিত। 
দস্তভবত্র-জনৈক রাজা । ইন 
রাজা হুরের কন্যা পৃথকীতির গর্ডে 
ও রাজ বুদ্ধশর্মীর ওঁরসে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি করুষ দেশের পরা- 
ক্রাস্ত রাজ1 ছিলেন (হরিবংশ)। কৃ 
স্বারকায় থাকবার সময়ে একে বিনাশ 
করেন। ইনি শিশুপালের ভ্রাতা। 
শিশুপাল নিহত হ'লে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে কৃষেের গদায় ইনি নিহত হন । 
দণুকারণ্য--দগডকবন গোদাবরী ও 
নর্মদার যধ্যে অবস্থিত ছিল। পূর্বে 
এখানে দগুক নামে এক রাজা রাজত্ব 
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করতেন। শুক্রাচার্ধের শাপে এই 
রাজ্য অরণ্যে পরিণত হয়। রা 
বনবাসকালে এই অরণ্যে ১৪ বৎসর 
বাস করেছিলেন । এই স্থানেই রাবণ 
সীতাকে হরণ করে (রামায়ণ )। 
দ্গুপাঁণি-(১) যম; যিনি সর্বদা 
দণ্ডহত্তে বিরাজ করেন । 

(২) কাশীস্থিত একজন ভৈরব। 
পূর্ণভদ্র নামে এক যক্ষ মহাদেবের 
আরাধনা করে হরিকেশ নামে এক 
পুত্রলাভ করে। এই পুত্র মহাদেবের 
অন্থরক্ত ছিল। মহাদেবের উদ্দেশে 
কঠোর তপন্তা করলে ষহাদেব প্রীত 
হয়ে তপন্তাস্থলে উপস্থিত হয়ে এর 
গাত্রম্পর্শ করলেন । হরিকেশ অভীই 
দেবতাকে দেখতে পেয়ে যহাদেবের 
স্ব করতে লাগল । মহাদেব 
একে বললেন, “তুমি 'এই স্থানে 
দণ্ধর হও । আজ হতে তুমি কাশীতে 
ছুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক হবে 
এবং তোমার নাম হ'ল দগুপাণি। 
আমার আদেশে সম্র্ম ও উদ্ভ্রম 
নামে দুইজন যক্ষ সর্বদা তোমার 
অনুগামী হবে। যিনি আমাতে 
ভক্তিমান হবেন, তিনি প্রমমে 
তোমার পুজা করবেন। তুষি 
আমার সন্ুখে দঙ্গিণদিকে বাস কর ।* 
সেই থেকে দগুপাণি কাশী শাসন 
করছেন ( কাশীখণ্ড )। 
দ্রণ্তী-জনৈক রাজী । উর্বশী একবার 
অভিশগ্য হয়ে যখন ঘোটকীতে পরিণত 
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হয়, তখন রাজা দণ্তী এই অন্বরপী ] কঠে কালাতিপাত করেন । উক্ত 
অভিশধু। উর্বশীকে গ্রহণ করে ? কিন্তু; লময় দমন নামে এক মহর্ষি তার 
কষ এই অশ্বাকে গ্রহণ করতে চাইলে | আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই মহর্ষি 
দণ্তী ঘোটকীকে দিতে অস্বীকূত হন ! বরে ভীম তিন পুত্র ও এক কন্যা লাভ 
এবং কৃষ্ণের ভীতিতে ত্রিতৃবন ভ্রমণ | করেন। মহ্যি দমনের নামাহসারে 
করেও সর্বত্র আশ্রয্বলাভে বঞ্চিত হন। | তিনি তিন পুত্রের নামকরণ করেন-_ 
অবশেষে অন্যান্য ভ্রাতাদের অপম্মতি- ; দম, দস্ত ও দমন এবং কন্যার নাম 
সত্বেও ভীম দণ্ডীকে আশ্রয় দেন। ; রাখেন ঈময়স্তী। নিষধরাজ নল এই 
এইজন্য কৃষ্ণের সঙ্গে ভীম ও তীর দময়ন্তীকে ন্বয়ংবর-সভায় লাভ 
অন্যান্য ভ্রাতাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে] করেন । 

কৌরবরা পাগবদের পক্ষ এবং দেব- | দ্রমঘোষ-_চেদিরাজ্যের রাজা। দম- 
তার! কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন। | ঘোব যছুবংণজাত বন্থদেবের দ্বিতীয়া 
শেষে অশ্বারূপী উর্বশী শাপমুক্ত। হয়ে ৷ ভগিনী শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন। 
হ্বর্গে গমন করলে যুদ্ধের সমাপ্তি ৰ শ্রুতশ্ররার গর্ভে শিশুপাল ও দস্তবক্র 
ঘটে। দণ্ডিও দিজের রাজ্যে প্রত্যা- | নামে ছুই পুন্র জন্মগ্রহণ করেন । বন্থ- 
বর্তন করেন। দেবের জ্যো্ঠ্যা ভগিনী কুস্তীর গভেঁ 
দম-হৃর্যবংশীয় রাজা মরুত্তের পৌত্র। যুধিষ্ঠিরাদি পা গুবগণ জন্মগ্রহণ করেণ। 
মাতার গর্ভে ইনি নয় বৎসর অবস্থান ূ বন্থদেবের পুত্র শ্ীকষ্চ। ইনি মগধরাজ 
করেছিলেন। এইরূপে মাতৃগর্তে | জরাসদ্ধের বিশেষ অনুগত ছিলেন। 
থাকার জন্য মাতাকে দম অবলম্বন ূ সেইজন্য একে আত্মীয় যাদবগণের 
করতে হয় এবং ইনিও নিজে দমশীল । বিরুদ্ধেও অন্ত্রধীরণ করতে হয়েছিল । 
হবেন- পুরোহিতরা ইহা জ্ঞাত হয়ে | দক্ভোভব-_মহাভারতে উক্ত জনৈক 
এর নাম রাখেন দম | ইনি ছুষ্টদের | রাজ] । নিজের শক্তি বিষয়ে তার" 
দমনকারীঁ এবং অশেষ গুণসম্পন্ন ; অসম্ভব অহংকার ছিল। ব্রার্মণরা এক 
ছিলেন। মহারাজ দম বুষপবর্ণার | বার তকে বলে যে গন্ধমাদন পর্বতে 
কাছে ধহূর্বেদ ও ছুন্দুভির কাছে নান] | সন্গ্যাসধর্ম অবলম্বন করে যে নর ও 
প্রকার অগ্ত্রবিষ্যা শিক্ষা করেন । বেদ ও | নারায়ণ বাস করেন, তদের শক্তির 
বেদাঙ্গও এখ্ম বিশেষ অধিগত ছিল | তুলনায় দস্তোভবের শক্তি কিছুই নয়। 
( মার্কগ্ডেয় পুরাণ )। তখন দত্তোভব নিজের সৈনাসামস্ত 
দমন-_বিদর্তরাজ ভীমের পুত্র। | নিয়ে তীরের সঙ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর 
সম্ভান না হওয়া ভীম বহুদিন মনঃ- ; হলেন। নর ও নারায়ণ এ'কৈ যুদ্ধ 








হমরী 


হতে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, 
কিন্ত অকৃতকার্য হয়ে এর] একমুষ্ি 
ঘাস নিয়ে তীরে এত নিক্ষেপ 
করলেন। এই নিক্ষিপ্ত খাসে সমস্ত' 
আকাশ সাদ হয়ে গেল এবং শত্রুদের 
চোখঃ কান ও নাকে প্রবেশ করতে 
লাগল। তখন দস্তোভব এদের 
কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে কোনরকমে 


রক্ষা পেয়ে গেলেন । মহাভারতে 


১৪ 


দমরসী 
ংবর-সভায় উপস্থিত হন। পথে 
নলের সঙ্গে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও 
যমের সাক্ষাৎ হলে, দেবতারা নলের 
সৌন্দর্য দেখে তাকে তাদের দৃত 
হতে অস্রোধ করেন। নল সম্মত 
হলে, দেবতারা তাকে দময়স্তীকে 
জানাতে বলেন যে, দময়স্তী যেন 
দেবতাদের মধ্যে একজনকে পতিরপে 
বরণ করেন। নল নিজেই স্বস্বংবর- 


দাস্তিকতার পতন হিসাবে এই গল্প ূ প্রার্থী বলে প্রথমে এই কাজ করতে 
কথিত হয়। অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্ত পরে 
দরময়ন্তী- বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা । | বাধ্য হয়ে তিনি দেবতাদের বরে 


বিদভ'রাজ ভীম ও তার স্ত্রী খষি ৷ অদৃষ্ঠ হয়ে, দয়স্তীর সঙ্গে 
দমনকে সেবায় তুষ্ট করে দময়ন্তী ' সাক্ষাৎ পূর্বক তীাধের অভিপ্রায় 
নামে এক কনা এবং দম, দস্ত ও | জ্ঞাপন করেন। কিন্তু দময়স্তী 


দমন নামে তিন পুত্র লাভ করেন। দেবঙাদের প্রত্যাখ্যান করে নলকেই 
দময়স্তী পরম রূপবতী ছিলেন। । পূর্বেপতিত্বে বরণ করেছেন বলেন। 
লোকমুখে পরস্পরের রূপ ও গুণের | দেবতারা এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে, 
কথা জ্ঞাত হয়ে নল ও দময়ন্তী |] নলের প্রকৃত রূপ ধারণকরতঃ 
পরম্পরের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত হয়ে | স্বয়ংবর-সভায় আসন গ্রহণ করেন। 
পড়েন। পরে নল-প্রেরিত কনকবর্ণ | দয়ন্তী হ্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হয়ে 
নামে এক হংসদূতের নিকট দময়স্তী; চ্*খেন যে, পাচজন প্রাখাঁর আকৃতি 
নলের রূপ ও গুণের বর্ণনা শুনে, এক প্রকার। কিন্তু প্রত্যেকের 
সেই হুংসকেই পুনরায় নলের নিকট , আকৃতি এক প্রকার হলেও দমযস্তীর 
নিজের মনোভাব জানিয়ে প্রেরণ | পূর্বেই জানা ছিল যে, দেবতারা স্বে- 
করেন। অতঃপর বিদর্ভরাজ র বিরহিত ও স্তবনেত্রঃ সে কারণ 
দময়ন্তীর বিবাহের জন্য এক বিরাট ; নলকে নির্বাচন করতে দমযস্তীর 

ইবর-সভার আয়োজন করেন। | আর কোন কষ্ট হলো না। তিনি 
বিভিন্ন দেশের রাজপুরুষ ও রাজ- | নলের কণ্ঠেই বরমাল্য দান করলেন। 
পুত্রগণ, এমনকি; উন্দ্রাি দেবগণও ংবর-সভ1 হতে প্রত্যাবর্তনের 
দময়স্তীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে | পথে দেবতাদের সঙ্জে কলির সাক্ষাৎ 





২২ 


হন্্যী 





হয়। তিনি তখন দযয়স্ভীর পাণি- | দমর়স্ধীও একবছে স্বামীর অঙ্থগঘন 


প্রার্থী হরে শ্বয়ংবর-সভায় চলেছেন। 
দেবতাদের নিকট দময়ন্তীর নল- 
মঘ্াজাকে বরণ সংবাদ পেয়ে কলি 
ক্রুদ্ধ হয়ে নলকে দণ্ড দিতে মনস্থ 
করেন। কলির কোপদৃতি নলের 
উপর পতিত হল। তিনি স্থির করেন 
যে, নলের দেহে প্রবেশ করে তাকে 
স্বাজ্যভ্রষ্ট করবেন। তিনি ঘাপরকে 
পাশার মধ্যে প্রবেশ করতে বলেন 
এবং নলের ছিত্রান্বেষণে গ্রবৃত হন। 
একদিন নল মৃত্রত্যাগের পর পদদ্বয় 
ধৌত না করেই সন্ধ্যা করতে বসেন । 
সেই স্থযোগে কলি নলের দেহে 
প্রবেশ করেন এবং অক্ষক্রীড়ায় নলকে 
পরাজিত করে তার রাজালাভ করার 
'্জন্য নলের ভ্রাতা পুফ্কর্নকে প্ররোচিত 
করেন। নল পুষ্করের সঙ্গে দূত 
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়ে কালক্রমে সমস্ত 
ধনরত্ব হারান। পুষ্ধর নলের রাজ্য 
ও সমুহ এই্বর্য এই খেলায় জয় করেন । 
দময়স্তী যথাসাধ্য নঙ্গকে নিবৃত করবার 
চেষ্টা করেন, কিন্তু অক্ষম হয়ে 
ও সর্বনাশ আসন্ন জেনে সারথি 
বাফেয়কে দিয়ে নিজের পুত্র ইন্ত্র- 
সেনকে তার মাতামহের কাছে 
পাঠিরে দেন। পুক্কর দৃাতক্রীড়ায 
নলের লর্ব্ধ হরণ করে অবশেষে 
দমরস্তীকে পণ রাখতে বলেন। নল 
তখন তার সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে 
এক বন্তরে রাজ্যত্যাগ করেন। 


করেন। একদিন নল ক্ষুধার্ত হয়ে 
্ব্ণবর্ণের কতকগুলি পাখী দর্শনপুর্বক 
আপন পরিধেয় বস্তরত্বারা তাদের 
আবৃত করে ধরতে যান। পক্ষী- 
কুল উক্ত বস্ত্র নিয়ে উড়ে চলে যাবার 
সময় বলে যায়, “ক্ষক্রীড়ায় যে 
পাশা নিয়েভুমি খেলছিলে আমরাই 
সেই পাশা ।”” নল ও দময়স্তী তখন 
একই বস্ত্র পরিধান করে বিচরণ 
করতে থাকেন। একদিন এক 
বিশ্রামস্থানে দময়ন্তী নিদ্রিত হলে 
কলির দুষ্ট গ্রভাবে নল নিকটে পতিত 
এক খড়া দ্বারা তাদের পরিধেয় 
বন্ত্র দিখত্ডিতি করে দময়স্তীকে 
পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করেন। 
দময়স্তী জাগ্রত হয়ে নলের অথেষণে 
অরণ্যে প্রবেশ করে এক ক্ষুধার্ত 
অজগরের কবলিত হন। তার আর্ত 
নারে আকৃই হয়ে এক ব্যাধ অঞজগরকে 
বধকরে দময়ন্তীকে উদ্ধার করে। 
পরে এই ব্যাধ দমনস্তীর রূপে মুগ্ধ হয়ে 
তাঁকে গ্রহণ করতে গেলে দময়ন্তীর 
শাপে প্রাণত্যাগ করে। তারপর নলের 
সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এক বণিক- 
সজ্ঘের সঙ্গে দময়স্তী চের্দিরাজ্যে যাত্রা 
করেন। পথে হস্তীর আক্রমণে বণিক- 
দলের বহু লোক নিহত হয়। দময়ন্তীই 
এই হুর্ভাগ্োর হেতু মনে করে তারা 
তাকে হত্যা করতে স্বল্প করে। এই 
ছুরভিনন্ধীর কথ! জাত হয়ে তিনি বন- 


ধনবী 


যধ্যে পলারন করেন এবং বণিকদলের 
হতাবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে চেব্রাজ স্থবাছর রাজ- 
ধানীতে উপস্থিত হন। দমরস্তীর 
রূপদর্শনে বিমুগ্ধ রাজমাতা তাঁকে 
সৈরিদ্ধি, রূপে নিযুক্ত করেন ও নিজ 
কন্তা স্থুনন্দাকে তীর সঙ্গে সখীবৎ, 
আচরণ করতে বলেন। 

এদিকে নল বনমধ্যে প্রবেশ কয়ে 
নারদ-শাপগ্রস্ত কর্কোটক নাগকে 
দাবাগ্নির মধ্য হতে উদ্ধার করেন। 
নারদ্নকে প্রতারিত কয়ার জন্ত তার 
শাপে ককেণটিক অচল স্থবিরত্ব 
প্রাপ্ত হয়েছিল। শাপমোচনের সময় 
এরূপ নির্দেশ ছিল ধে, নল কতৃক 
স্থানান্তরিত হলে তবে সে শাপমুক্ত 
হবে। এইরূপে উদ্ধার পাবার পর 
ককেণটক নলকে দংশন করে তার 
রূপের বিক্কৃতি ঘটিয়ে নিজ-মৃতি ধারণ 
করে বলে যে, যাতে লোকে নলকে 
চিনতে না পারে সেইজন্য সে তার 
রূপ বিষ্কৃত করে দিয়েছে । এ ছাড়া, 
তার বিষে আক্রান্ত হরে নলের দেহা- 
শ্রিত কলি যন্ত্রণা পাবে। ককের্ণটক 
নলকে অযোধ্যার ইক্ষণাকু-বংশের রাজ। 
খতুপর্পের নিকট বাহক নাম গ্রহণ- 
পৃবক সারখ্য গ্রহণ করতে উপদেশ 
দেয়। এবং খ্বতুপর্ণকে অশ্বচালনার 
নৈপুণ্য শিখিয়ে তার কাছ থেকে 
অক্ষক্রীড়ার কৌশল শিখে নিতে 
পরামর্শ দের়। অতঃপর নলকে এক 


৮৯, 


ফিখাবঙ্ দান করে কর্কোটক বলে যে, 
পৃররূপ ধারণ করবার দরকার হলে, 
এই বস্ত্র পরিধানাস্তে ককণেটককে 
স্বরণ করলেই সে উপস্থিত হবে। এই 
কথা বলে উক্ত নাগ অস্তহিত 'হয়। 
নল তখন তার পরামর্শমত স্বাজ! 
খতৃপর্ণের সারথ্য গ্রহণ করেন। 
বিদর্তরাজ ভীম নল-দময়স্তীর অঙ্থ- 
সন্ধানে নানাদেশে লোক প্রেরণ, 
করেন। দময়স্তীর বালযসখ! সুদেব. 
চেদিরাজ্যে এসে রাজভবনে যজ্জকালে 
দময়স্তীকে চিনতে পারেন । রাজমাতা 
ও স্থনন্দা সুদেবেরু কাছে দময়ন্তীর 
পরিচয় পেয়ে জানলেন যে, তিনি, 
চেদিরাজমাতার ভগিনীর কন্তা। 
দময়ন্তীর অন্গরোধে তার] তাকে 
সমাদরে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেন। 
সিদর্ভরাজের লোকগণ নলের সন্ধ্যানে, 
তখন চতুর্দিকে ভ্রমণরত। তাদের 
মধ্য হতে পর্ণাদ নামক এক ব্রাহ্মণ 
রাজা |খতুপর্ণের সারথি বছুককে নল 
বলে সন্দেহ করেন । এই সংবাদ পেয়ে 
দময়স্তীর বাল্যসখা ম্থদেবকে দিয়ে 
রাজ। খতুপর্ণের নিকট সংবাদ প্রেরণ 
করেন যে, নল জীবিত আছেন কিনা 
সম্যকৃভাবে জ্ঞাত না হওয়ায় পরদিন 
প্রাতেই দময়ন্তী পুনবণর খ্বয়ংবরা হলে 
দ্বিতীয় পতি বরণ করবেন। খতৃপর্ণের 
আদেশে নল একদিনের মধ্যে রাজাকে, 
বিদর্ভরাজপুরী . কুপ্ডিননগরীতে নিযে 
যান। পথে তিনি খতুপর্ণের নিকট 


দশযহাবিদ্কা 
হতে হম্তগণনাবিস্ত! ও অক্ষ বিস্ত! শিক্ষা 
ক্রেন। এর ফলে, কলি তার দেহ 
থেকে পলায়ন করেন। এই শিক্ষার 
পরিবর্তে নল খাতুপর্ণকে অশ্বচালন- 
বিষ্ভা শিক্ষায় পারঙগম করে দেন। 
কুষ্ডিননগরীতে এসে ঝতুপর্ণ দ্বয়ংবরের 
কোন আয়োজন না দেখে বিম্সিত 
হন। দময়স্তী কেশিনী নামে এক 
দুতীকে পাঠিয়ে নানাভাবে বাহুকরপী 
নলকে পরীক্ষা করেন। কেশিনী 
দময়ন্তীকে জানান যে, বান্ছকের দৃষ্টি- 
মাত্র শৃন্ত কলস জলপুর্ণ হন এবং স্ুর্য- 
'কিরণে তৃণমুষ্ি ধরলেই তাহা প্রজলিত 
হয়। অবশেষে তার রদ্ধিত মাংস 
ভক্ষণ করে দময়স্তীর দৃঢ় বিশ্বাস হয 
যে, এই বাহুকই ছন্সরূগী নল। তখন 
পিতামাতার সম্মতি নিয়ে বাহুককে 
গৃহে আনিষে দমযুস্তী আত্মপরিচয় 
দেন এবং দীর্ঘদিন নানা প্রকার যন্ত্রণা" 
ভোগের পর তাদের পরস্পরের মিলন 
হয়। ককের্ণটকদত্ত বস্ত্র পরিধান 
করে নল ভ্ভার পূর্বরূপে রূপান্তরিত 
হন। নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে, 
নল ভ্রাতা পুফরকে পুনরায় দ্যুতক্রীড়ায় 
আহ্বান করেন ও বিজয়ী হয়ে নিজ 
রাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্ত ভ্রাতন্রেহ- 
বশতঃ পু্ষরকে অর্ধরাজ্য দান করে 
দময়স্তীসহ খে রাজ্যভোগ করতে 
থাকেন (মহাভারত-_বন )। 

ষোড়শী, ভৃবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিব্রমস্তা, 


২২২. 


দল 


ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্সী, কমলা এই 
দশ দেবী মহাশক্তির দশ মৃতি। এই 
মহাবিষ্ভার উৎপতি সম্বন্ধে নান। 
মতভেদ আছে: তবে এইটি প্রচলিত 
মহাদেব সতীকে দক্ষষজ্ঞে যেতে 
নিষেধ করেন; এতে ভগবতী প্রথমে 
কালীমূতি ধারণপুর্বক শিবের ভয়োৎ- 
পাদন করেন, কিন্ত তাতেও মহাদেব 
ভীত না হলে ভগবতী দশ দিকে দশ 
মৃত্তিতে আবিভূর্তা হন এবং মহা- 
দেবের পথরোধ করেন। এই দশ 
মৃতিতে তিনি আবিভূ্তা হয়েছিলেম 
বলেই এ'দের নাম দশমহাবিদ্তা। । 

দ্ল-ইক্ষাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ 
মণ্ডঁকরাজ আয়ুর কন্তা স্থশোভনাকে 
বিবাহ করেন। স্থুশোভন]। পিতৃশাপে 
শল, দল ও বল নামে তিন ব্রাহ্ণ- 
বিদ্বেষী পুত্র প্রঘব করেন। শল মহ্র্ষি 
বামদেবের অশ্বদ্ধয় গ্রহণ করে প্রত্যর্পণ 
না করায় রাক্ষসহন্তে নিহত হন। 
শলের মৃত্যু পর তার ভ্রাতা দল 
রাজ। হলেও বামদেবের প্রার্থনায় 
অশদ্ধর় ফিরিয়ে দেননি। উপরস্ত 
ভিনি বামদেবকে নিহত কয়ার জন্য 
বাণ নিক্ষেপ করেন, কিন্ত সেই বাণে 
দলের পুত্র শ্রেনজিৎ নিহত হয়। দল 
পুরর্বার বাণ নিক্ষেপ করতে চেষ্টা 
করলে তীর হস্ত উখিত হয় না। বাণ 
নিক্ষিপ্ত হল ন1! দেখে তিনি বাম- 
দেবের শর্ণাপন্ধ হয এবং তীর 
আদেশে তীর স্ত্রীকে ম্পর্শ করে 


বশরখ 


পাপমুক্ত হন ( মহাভারত--বন )। 

বশরথ- স্ুর্ধবংশীষ্ব নুপতি দিলীপের 
পুত্র রঘু; রঘুর পুঞ্জ অঙ্গ ও অজের পুত্র 
দশরথ। ইনি অযোধ্যার রাজা ও 
ঝামলক্্ণাদির পিতা । কোৌশল্যা, 
কৈকেয়ী ও স্থমিত্রা নামে এর তিনটি 
প্রধানা মহিষী ছিলেন। বহু বৎসর 
এর কোন পুত্র হয়নি । শাস্ত। নামে 
এর এক কন্তাগ ছিল। দশরথ এই 
কন্যাকে পরম মিত্র অঙদেশের রাজা 
লোমপাদের নিকট পোস্তপুত্রিকা রূপে 
অর্পণ করেন। লোমপান শান্তাকে 
বিভাগকমুনির পুত্র খস্তশূঙ্ষের সহিত 
বিবাহ দেন। যৌবনে দশরথ একবার 
সুগয়াকালে গভীররাত্রে কলসে জল- 
পূর্ণরত এক মুনিকুমারকে জলপানর ৩ 
হস্তীভ্রমে শব্বভেদী বাণের সাহায্যে 
নিহত করগেন। উক্ত মুনিকুমারের 
অন্ধ পিতা দশরথকে অনুরূপ পুত্রশোকে 
মৃত্যুর অভিশাপ ধিয়ে প্রাণ»শগ 
করেন। অপুত্রক দশবথ পুত্রকামনায় 
পুত্রেষ্টিষজ্ঞ করেন ও সেই যজ্ঞের পায়স 
কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে পুন্রলাভার্থে 
আহার 'করতে দ্বেশ। কৌশল্যা ও 
কৈকেত্বী এই পায়সেপ অংশ অন্ত সপত্বী 
কমিত্রাকেও আহার করতে দেন। এব 
ফলে কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর 


গর্ভে ভরত এবং হ্মিত্রার ছুইভাগ | সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার 


২৩ 


শর সর টি 


কন্তার জন্ম হয়। একবার দেবানুরে 

যুদ্ধে দেবতাদের লাহাষ্য করতে গিয়ে 
দশরথ দুইবার ভীষণরূপে আহত হন 
এবং কৈকেক়ীত্ব সেবায় ও যত্তে 
আরোগ্যলাভ করেন। সেবায় সম্তই 
হয়ে দশরথ কৈকেম্বীকে দুইটি ববঘানে 
প্রতিশ্রুত হন। পুত্রদের বিবাহ হয়ে 
গেলে দশরখ যখন বামকে যৌবরাজ্যে 
অভিরিক্ত করার আয়োজন করেন, 
তখন ক্রুরমতি দাসী মস্থরার প্ররো- 
চনায় কৈকেয়ী দশরথের নিকট প্রতি- 
শ্রুত এক বরে ভরতের রাজ্যলাভ ও 
অন্য বরে রামের চতুদ্রশু বৎসর বনবাস 
প্রার্থনা করেন। পিতৃসত্য পালনার্থ 
বাম সীতা ও লক্ষণের সহিত বনবাসে 
গেলে পুত্রশোকে কাতণ হয়ে দশরথ 
প্রাণত্যাগ করেন । বামের প্রতিনিধি- 
রূপে ভরত রামের পাছুকা সিংহাসনে 
স্থাপনকরতঃ রাজ্য পরিচালন] করতে 
থাকেন। রাবণবধের পর সীতার 
অগ্নিপরীক্ষাকালে দশরখ ইন্দ্রলোক 
হতে এপে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে 
আশীর্বাদ করে যান এবং রামের 
বিরহে ন্বর্গও তার কাছে স্থখকর হয়নি 
বলেন। রামের অন্থুরোধে দশরথ 
কৈকেষী ও ভরতকে ত্যাগ করার 
অভিশাপ প্রত্যাহার করেন ও 
অপমানের 


পায়স ভক্ষণের ফলে লক্ষণ ও শক্রত্ব ৷ জন্য সান্বনা ন৷ দিয়ে স্থুরলৌকে গমন 


নামে ছুই ষমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
কৌশলার গর্ভে শান্তা নামে এক 





করেন। 


দশদিকৃপাল--দশ দিকের অধীশ্বর | 





এই ঘ্েবতার। দশ দিক্‌ রক্ষা করেন । 
ইজ পূর্বদিক্‌ ? অগ্নি অগ্নিকোণ $ যম 
দক্ষিণদিক ) নিখখখত নৈধতকোণ 
বরুণ পশ্চিমকোণ $ মরু বাস্থকোণ 9, 
কুবের উত্তরদিকৃ ॥ ঈশ ঈশানকোণ; 
্হ্ষা উধ্বদিক্‌') অনস্ত অধোধিক । 
দশানন--রাবণের অন্ত নাম। 
দশাবতার--মৎস্ত, কৃর্ম। বরাহ, 
নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, 
বলরাম, বুদ্ধ ও কক্ষি--এই দশাবতার। 
এই দশটি অবতার পৃথিবীর অত্যন্ত 
সন্কটসময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে 
দশাবতার বললে এ'দেরুই বোঝায় । 
এই দশাবতারের কাহিনী এইরূপ 
বধিত আছে-_ 

মৎগ্তাবতার -_- প্রলয়কালে 
পয়োধিজলে বেদ নিমগ্ন থাকায় 
ভগবান মংশ্তরূপে তার উদ্ধার করেন; 
এইজন্য এর নাম মহ্ম্যাবতার | 
কুর্ম জবতার-_-ভগবান্‌ ভালমানা 
পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করে রক্ষা 
করেন। বরাহ অবতার--ভগবান্‌ 
নিমজ্জমান। পৃথিবীকে দস্তদ্বারা উদ্ধার 
করেন এবং হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ 
করেন। নুসিংহ অবতার--প্রহলাদের 
পিতা হিরপ্যকশিপুকে বিনাশ করবার 
জন্তে ভগবান্‌ নরসিংহরূপে অবতীর্ঘ 
হন। বামন অবতার--ভগবান 
দৈত্যরাজ বলিকে দমন করেন । পরণু- 
রাম অবতার--ভগবান পৃথিবীকে 


৪ 


ঈংশ 


করেন। রামচজ্জ অবতারে--ভগবান 


বাষচন্্ররপে রাক্ষপরাজ রাবণকে বধ 
করেন। বলরাম অবতারে--ভগবান 
প্রলম্ব অস্থরকে বিনাশ করেন। বুদ্ধ 
অবতারে--ভগবান জীবহিংস। নিরোধ 
করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তর- 
গ্রন্থে কথিত আছে যে, শেষ কন্ধি 
অবতাঁরে--কলির শেষে তগবান 
কক্িরূপে ম্নেচ্ছাদি ছুষ্কৃতদের দমন ও 
সত্যধর্মের পুনঃগ্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। 
দ্রশহুর।_-জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে 
মঙ্গলবারে হস্তানক্ষত্রে গজ! স্বর্গ হতে 
মর্তলোকে আসেন; সেই জন্য এই 
দিন অত্যন্ত পবিক্র ও পুণ্য। এই 
তিথি নানারকম পাপ ক্ষয় করে এবং 
এই তিথিতে আ্ান ও দান করলে 
বাজিমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই 
তিথিতে গঞ্জ! দশবিধ পাপ ও দশ- 
জন্মাজিত পাপ হরণ করেন বলে এর 
নাম দশহরা। 

দশাশ্বমেধ -কাশীর তীর্থস্থান । ব্রহ্ধা 
রাজধি দিবোদাসের সাহায্যে দশটি 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কাশীর 
যে স্থানে এই যজ হয়েছিল তার নাম 
দ্শাশ্থমেধ। 

দ্ংশ- জনৈক অন্থর। সত্যযুগে দংশ 
নামে এক প্রবল মহাস্থুর ছিল। এক 
দিন ভূগুর স্ত্রীকে এই অস্থর বলপুর্বক 
হরণ করে। এতে ভূগু ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ 


নিঃক্ষতিয়া করে ব্রাক্ষণদের রক্ষা | দেন যে, সে মুত্রভোজী কীট হবে। 


দানব 


তখন দংশ বার বার ভূগুর কাছে ক্ষমূ। 
প্রার্থনা করলে ভূগ্ড বলেন “আমার 

ংশোস্ভূত পরশুরাম হতে তুখি মুক্তি- 
লাভ করবে |” দংশ তখন কীটষোনি 
প্রাপ্ত হয়। কর্ণ পরস্তরামের কাছে 
অস্ত্রশিক্ষা করার সময়ে একদিন পরশ্ী- 
রাম কর্ণের কোলে মস্তক রক্ষণপূর্বক 
নিপ্রাভিভূত ছিলেন । উক্ত সময় এক 
ভীষণ কীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করে 
উধধর্বেউখিত হতে থাকে । গুরুর 
নিদ্রাভঙ্গ হবে, এই ভীতিতে কর্ণ 
কীটের ভীষণ দংশন সহ করতে 
থাকেন। পরে কর্ণের উরুদেশ হতে 
শোণিত পরশুরামের কর্ণে প্রবেশ 
করলে, পরশুরাম জাগ্রত হয়ে উঠেন 
এবং সমূহ বৃত্তান্ত জানতে চান । তখন 
কর্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত গুরুকে জানান। 
কর্ণের কথা শ্রবণ করে পরশুরাম সেই 
কাঁটের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এর 
ফলে উক্ত কীট তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ 
করে ও শাপমুক্ত হয়ে পরশুরামকে 
প্রণাম করে যথাস্থানে প্রস্থান করে 
( যহাভারত-_-শাস্তি )। 
দানব-_-কশ্টপ এবং তার অগ্ততম। স্্ 
দন্ধর গর্ভজাত সম্ভানর] দানব নামে 
প্রসিদ্ধ । এর] দেবতাদের বিরুদ্ধে 
সবদ। যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত ছিল। 
দাক্ষায়ণী-দক্ষের সমস্ত কন্যাকে 
দাক্ষায়ণী বল হয়ঃ তবে দাক্ষায়ণী 
নামে অদরিতিই বিশেষভাবে অভিহিত 
হতেন মেহাড়ারত--আঘি )। 

১৫ 





৫২২৫ 


.._._ খারা _ 
ত্বারুক--কষণের সারঘি। স্ুভৃদ্ত্া- 
হরণের সময় যাদবদের বিপক্ষাচরণ 
, করতে অরাজী হয়ে এই সারধি কৃষ্ণকে 
অনুরোধ করেছিল যে, তাকে বেঁধে 
রেখে কৃষ্ণ যেন নিজে রথ চালন। করে 
অভীষ্টস্থানে যান। দ্বারক কৃষ্ণের 
আদেশে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের চতুদর্ণ দিনে 
কৃষ্ণের রথে সাত্যকির সারথি হন । 
যছুবংশ ধ্বংস হলে ইনি কৃষ্ণের আদেশে 
হস্তিনাপুরে গিয়ে অজ্ঞুনকে দ্বারকায় 
নিয়ে যান ( মহাভারত )। 
দ্বাপর- তৃতীয় যুগ। এই যুগের 
পরিমাণ ৮,৬৪৯,*০০ বৎসর । দ্বাপরে 
অর্ধপুণ্য ও অর্ধপাপ ? মানবদেহ সঞ্ু 
হত্তপরিমিত এবং মানবের পরমায়ু 
সহত্রবর্ষ ; তাম্পাত্রে ভোজন । ভাদ্র 
মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন বুহম্পতি- 
বারে দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়েছিল । 
এই যুগের অবতার কৃষ্ণ ও বলরাম। 
এই যুগে শান্ব, বিরাট, হংসধবজ, 
কংস, মস্ুরধ্বজ, বন্রবাহন, রুক্ষজদ, 
ছুর্যোএন, যুধিষির, পরীক্ষিত, জনমেজয, 
বিফকসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, 
উগ্রসেন ইত্যাদি রাজ! ছিলেন । 
দ্বারকা - গুজরাটের পশ্চিম সীমায় 
অবস্থিও। কৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্ম! 
এই শহর নির্মাণ করেন। কংসবহখর 
পর কংসের শ্বশ্তর জরাসন্ধ ও অন্থর 
কালযবনের অত্যাচার থেকে মূড় 
হবার জন্য শীকৃষ্ণ যুয়ুরগণকে নিযে 
এই, দ্বারকার আসেন। যদ্ুবুংশ 


সপ সস 


দিগগজ 


ধ্বংসের পর যাদব নারীদের নিয়ে 
অন্ুন হস্তিনাপুরে যাত্রা করবার সঙ্গে 
সঙ্গেই দ্বারকা সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। 
ঘারক! হিন্দুদের পরম তীর্থস্থান । 
দ্বিগ.গজ-_-অষ্টদিক্‌ রক্ষাকারী হস্তি- 
গণ। এরাবত, পুগুরীক, বামন, 
কুষুদ, অঞ্ন, পুম্পদস্ত, সার্বভৌম, 
স্থপ্রতীক_-এই অষ্টর্দিকের হৃস্তী। 
এরাবত পূর্বদিক্‌, পুণগুরীক অগ্নিকোণ, 
বামন দক্ষিণদিক্‌, কুমুদ নৈধ/তকোণ, 
অঞ্জন পশ্চিমদিক্‌, পুষ্পদস্ত বায়ুকোণ, 
সার্বভৌম উত্তরদিক ও স্ত্প্রতীক 
ঈশানকোণ রক্ষা করেন। 
দ্িতি--ইনি গ্রজাপতি দক্ষের কন্যা, 
কশ্টপের শ্রী ও দৈত্যদের মাতা । 
এ'র গর্ভে যার! জন্মগ্রহণ করেছিল, 
তারাই দৈত্য নামে বিখ্যাত। 
দেবতাদের আক্রমণে সমস্ত পুত্র বিনষ্ট 
হলে দিতি শ্বামীর নিকট ইন্দ্রবিজয়ী 
পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্তাপ স্ত্রীর 
প্রার্থনা পূরণ করে বলেন, “তোমাকে 


হি 


দিতি 


ব্র্ধারা তার জরায়ুকে সপ্ত খণ্ডে 
বিভক্ত করেন। গর্ভের এই বিভক্ত 





“সম্তানেব ক্রন্দনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ইন্দ্র 


এই প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সাত 
খণ্ডে বিভক্ত করেন, এবং এই 
পুত্রদের “মরুৎ' বলে সাম্বন! দেন। 
এইবূপে প্রন্তত সন্তানেরা মকৎ নামে 
প্রসিদ্ধিলাভ করেন (বিষুপুরাণ )। 
রামায়ণে এইবপ কথিত আছে 
যে, দ্দিতি কশ্তপের কাছে ইন্ত্রহস্তা 
পুত্র প্রার্থনা করলে কশ্টপ বলেন যে, 
দিতি যদি সহমত বৎসর শুচি হয়ে 
থাকতে পারেন, তবেই তার মনো- 
বাঞ্কা পূর্ণ হবে। এই বলে, কশ্যপ 
দিতির অঙ্গ স্পর্শ করে তপন্তার 
জন্ত গমন করেন। তখন দিতি কুশপ্রব 
নামক স্থানে তপস্যা আবস্ভ করেন। 
ইন্দ্র তাকে নানাভাবে পরিচর্যা 
করতেন । বংসর অতিক্রান্ত 
হলে দিতি সানন্দে ইন্দ্রকে বলেন 
“আর দশ বংসর পরে তোমার নিধনের 


৮৭ 


সহ বংসর গভধারণ করেঃ সন্তান; জন্য যে পুত্র চেয়েছিলাম তার জন্ম 
প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা দেহে ও | হবে, এবং তুমি তার লঙ্গেই নিশ্চিন্তে 
মনে শুচি হয়ে থাকতে হবে।” দিতি | ভ্রিলোক শাসন করবে ।"” ইন্দ্র তখন 
তার ছিদ্রান্থসন্ধানে রত হন | একদিন 


যথাসাধ্য স্বামীবাক্য পালন করতে 
লাগলেন । অপর দিকে ভবিষ্তং 
বিপদের কথ চিস্তা করে ইন্দ্র দিতির 
গর্ভ নষ্ট করার জন্য সর্বদ ছিগ্রানুসন্ধান 
' করতে থাকেন, শেষে একদিন দিতিকে 
অধৌত পদে শয়ন করতে দেখে সেই 
নুযোগে ইন্দ্র দ্তির গর্ভে প্রবেশ করে 


মধ্যাহকালে দিতি মাথার দিকে পা ও 
পায়ের দ্রিকে মাথা রেখে নিষ্ত্া 
যাওয়ায় ইন্দ্র তাকে অশ্চিজ্ঞানে 
তার গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভস্থ সন্তান 
বন্রদ্ধার। সপ্তধা বিভক্ত কবলে, গর্ভস্থ 
শিশুর রোদনে দিতির নিদ্ভাভল হয়। 


ছিযোদাস 


ইন্দ্র “যা রদ; (কেঁদো না) বলে 
শিশুকে কাটতে থাকন। দিতি 
“মেরো না” বলায় ইন্দ্র 'বরিয়ে এসে 
মবিনয়ে বলেন ষে, দিতি অগ্তুচি হয়ে 
গুয়েছিলেন বলে ইন্দ্র তার ভাবী 
হত্যাকারীকে কর্তন করেছেন । দিতি 
তখন আত্মদোষ স্বীকার করেন ও 
বলেন যে, ইন্দ্র 'মা রুদ' বলেছেন্ন বলে 
এই সপ্ত খণ্ড গর্ভ স্ব পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ 
করুক ও মরু নামে খ্যাত হয়ে সপ্ু- 
লোকে বিচরণ ককক। তাহাই স্থির 
করে ইন্দ্র ও দিতিব্বর্গে প্রস্থান করেন। 
দ্বিৰোদাস- (১) খগবেদে উল্লিখিত 
একজন ধর্মভীক ন্যায়বান্‌ রাজা । এ'র 
জন্ত ইন্দ্র একশত প্রস্তরপুরী বিদীর্ণ 
করেন। 

(২) কাশীর বাজ হধশ্বের পুত 
হদেব, স্থদেবের পুত্র দ্িবোদাস। 
দেখগণ আকাশ হতে পুষ্প” “ বত্ব 
ইত্যাদি একে দান করতেন বলে 
এর এই নাম। হ্র্বশ্ব ও তার পুত্র 
ক্বদেব দুইজনেই হৈহয় বা বীতহব্যের 
পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হন। 
পিতার মৃত্যুর পর দিবোদাস রাজা 
হন। বীতহব্যের পুত্ররা আবার 
কাশী আক্রমণ করে দিবোদাসকে 
পরাজিত করে ও তার পুত্রের বধ 
করে | অন্ত উপায় না দেখে দিবোদাস 
পলায়ন করে মহধি ভরম্বাজের 
শরণাপন্ন হন। ভরঘবাজ এ'কে আশ্বাস 
দিযে এক “যজ্ঞ করেন। তার ফলে 


২থ 


১১১১ 
ররর পা 


দিবোধান 


দিবোদাসের প্রতর্দন নামে এক পুছ্ 
হয়। এই পুত্র ভরঘ্বাজের যোগবলে 
পরীক্রান্ত হয়ে ওঠে। দিবোদাস 
তায় পুত্রকে পরাক্রাস্ত দেখে হষ্টচিতে 
তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছ। 
তারপর পিতার আজ্ঞায় প্রতদ্্ন 
বীতহব্যের শত পুত্র বিনাশ করেন। 
বীতহব্য গ্রতদ্দনের ভয়ে পলায়ন 
করে ভৃগু মুনির শরণাপন্ন হন। 
প্রতর্দন বীতহব্যের অন্থসরণ করে 
ভূগুর আশ্রমে এসে বীতহব্যকে ত্যাগ 
করবার জন্ত তৃগড মুনিকে অন্থরোধ 
করেন। মুনি তার কারণ জানতে 
চাইলে গ্রতদ্দন সমস্ত ঘটনা বলেন 
এবং আরও বলেন যে, তাকে বধ 
কবলে প্রতদন পিতৃঞ্ণ হতে মুক্ত 
হবেন । তখন শরণাগতকে রক্ষা! করার 
গন্য ধর্মাত্বা ভূ বীতহব্যকে ব্রাহ্মণ 
করে দিয়ে বলেন যে, এখানে কোন 
ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহ্মণ । প্রত 
তখন বীর্ধবান বীতহব্যকে জাতি- 
ত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন জেনে 
প্রসন্নমনে ফিবে যান ( মহাভারত-- 
অন্ধুশানন )। 

(৩) ধন্বস্তরির পুত্র কেতুমানঃ 
কেতুমানের পুত্র দিবোদাস, দিবো" 
দাসের পুত্র প্রতদ'ন (বিষুরপুর্বাণ ) 

0) পুরুবংশীয় রাজ! হরযস্বের পুন 
মুদ্গল। এই মৃদ্গল হতে জাত 
ক্ষতরিয়রা ব্রাঙ্ষণত্ব প্রাঙ্ত হযে মৌদগল্য 
নামে খ্যাত হন। ুজ্গলের পু 


দিলীপ 


বুদ, বৃদ্ধশ্বের পুত্র দিবোদাস ও 
কল্তা অহল্যা | দিবোদাসের পু মিত্রযু, 
মিসর পুজ রাজ! চ্যবন (বিষু- 
পুরাণ )। 

দিঙ্কীপ--ইনি সগরবংশীয় অংশু- 
মানের পুত্র ও ভগীরথের পিতা এবং 
রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ । কথিত আছে, 
দিলীপ একবার স্বর্গ হতে প্রত্যাবর্তন- 
কালে স্রভী গাভীকে অতিক্রম 
করেন। স্থরভী এইরূপে দিলীপ কর্তৃক 
অপমানিত হলে দিলীপকে 
অভিশাপ দেয় যে, সেবাদ্বারা তার কন্তা 
নন্দিনীর গ্রীতিলাধন না৷ করতে পারলে 
তিশীপের কোন সন্তান হবে না। 
রাজা বছুদিন নিঃসন্তান থেকে বশিষ্ট 
খধির পরামর্শে স্ত্রী স্থদক্ষিণাকে সঙ্গে 
নিয়ে নন্দিনীর সেবা! করতে আসেন । 
নন্দিনী দিলীপের সেবায় তুষ্ট হয়ে 
কাকে বরদ্ধান করেন। নন্দিনীর বরে 
দিলীপের পুত্র রঘুর জন্ম হয় (কালি- 
ঘবাপস্্রঘ্বুবংশ )। 

দির্ঘিতমা-খধি উতখ্য ও মমতার 
পুত্র । মমতা! যখন গভিণী ছিলেন, তখন 
তার দেবর ও দেবতাদের পুরোহিত 
বৃহস্পূতি তার সহিত সংগচেচ্ছু 
হন। তরন মমতা বলেন, “তোমার 
জোষ্ঠ ঘ্রাত্বা হতেই আমি গঠিতা 
ছুয়েছি, তোমার বীর্ন অয়োঘ।”' 
গর্চন্থ শিল্প বৃহদ্পতিকে রেতঃপ্রাত 
কে নিষেধ করেন? কারণ একই 
গৃর্ভমধ্যে হাইলনের স্থিতি সম্ভব নয়। 


১৩৫০ 


দীর্ঘতমা 


কিন্ত বৃহস্পতি শিশুর কথায় কর্ণপাত 
না করে মাতার অসম্মতিতে রেতঃপাত 
রুরেন। তখন শিশু নিজের পদদ্বার। 
শুক্র গ্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেন। 
এতে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ পুত্রকে 
এই বলে অভিসম্পাত দেন, “তৃমি দীর্ঘ 
তামসে আবিষ্ট হবে, অর্থাৎ অন্ধ হবে ।” 
উতথ্যের এই পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং এর নাম হয় দীর্ঘতমা। 
প্রদ্বেবী নামে এক কন্যার সঙ্গে এর 
বিবাহ হয়। দীর্ঘতম ধামিক ও 
বেদজ্ঞ হওয়া! সত্বেও স্থরভী-সন্ভান 
কামধেনু হতে গোধর্ম শিক্ষা করে 
যক্রতন্্র সংগম করার জন্য প্রতিবেশী 
ক্রুদ্ধ মুনিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। 
এর স্ত্রীও স্বামীর এই ব্যবহারে 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট হয়ে অন্ধ স্বামীকে 
ভরণপোষণ করতে অস্বীকার করেন। 
দীর্ঘতমার পুত্ররা মাতার আদেশে 
তাকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে 
দেন । বলিরাজা জানের জন্য গঙ্গায় এসে 
তাকে এই ভাসমান অবস্থায় দেখতে 
পান এবং তেজন্বী দেখে সন্তান 
উৎপাদনের জন্য তাকে স্থগৃহে নিয়ে 
যান ও নিজ স্ত্রী হদেষ্াকে দীর্ঘতমার 
কাছে গমন করতে বলেন। মুদেষ 
তাকে বুদ্ধ ও অন্ধ দেখে অবজ্ঞাতরে 
স্বয়ং না গ্রিয়ে তার শুদ্রা দ্াসীকে বৃদ্ধ 
খধির কাছে পাঠিয়ে দেন। ফুলে, 
শৃ্রয়োনিতে দীর্ঘতম কারীবান্মাদি 
একাদশ পুত্রের তুল্প দেন। রাজ! ঞই 





. দীর্ঘরোষা 


২২৯ 


নি 


রা ০২২০১১৬৩ট টিরি রিনিতার 
টন! আত হয়ে পুনরায় ত্্রী সবদেষ্াকে | বিনীশ করবেন। এই গুনে কী 


সীর্ঘতমার কাছে প্রেরণ করেন। 
তখন দীর্ঘতম রাণী অঙ্গ স্পর্শ করে 
বলেন যে, তার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ: 
পুণ্ড, ও সুহ্ধ নামে পাঁচটি তেজস্থী 
পু হবে এবং তাদের নামে এক 
একটি দেশ নামাঙ্কিত হুবে। যথা-_- 
অঙ্গের নামে অঙ্দেশ, বঙ্গের নামে 
বঙ্জদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, 
পুণ্ডের নামে পুগু,দেশ এবং স্থন্ষের 
নামে হুন্ধদেশ হবে ( মহাভারত-_ 
আদি )। 

দীর্ঘরোমা--(১) ধৃওরাষ্ট্রের অন্যতম 
পুত্র। শিবের এক অন্ুচরও বটে। 
দুর্গী--পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বের আদি 
কারণ ও শিবপত্বী। মহিষাস্্বর দেবতা- 
দের স্বর্গ হতে বিতাড়িত করে 
স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। দেবতারা 


বিপন্ন হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন । ব্রহ্মা : 


শিব, বিষুঠ, ইন্দ্র ও অস্টাস্ত দেবতাদের 
দেহ হতে তেজ নির্গত হয় এবং এই 
সমবেত তেজরাশি হতে এক নান্ী- 
মৃত্তি আবিভূর্তা হন। সকল দেবত! 
তাদের নিজ নিজ অস্ত্রসহ একে 


দান করেন। এই দেবী মহিষানরকে 
তিনবার বধ করেন। প্রথম ধার 
অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডা রূপে, দ্বিতীয় 


বার ও তৃতীয়বার দশভৃজ] ছুর্গারপে। 
রাত্রে ভদ্রকালীর মুত্তি স্বপ্নে দেখে 
মহ্যান্থুর এই মুত্তির আরাধনা 
করেছিলেন । দেবী মৃহিষান্থরের কাছে 
এলে মহিষান্থর বলেন, “আপনার 
হাতে মৃত্যুর জন্য কোন ছুঃখ 
নেই) কিন্তু আনার সঙ্গে আমিও 
যাতে সকলের পৃজিত হই, তারই 
ব্যবস্থা করুন।”” দেবী তখন বললেন 
"উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও ছুর্গা_এই 


শিব ও দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুর | তিন মুত্তিতে তুমি সব সময় আমার 
কাছে গিয়ে তাদের ছুর্দশার কথা | পদলগ্ন হয়ে দেবতা, মান্য ও 


বর্ণনা করেন ও ষ্টার বিপদ হতে 
রক্ষা করতে অনুরোধ করেন । কারণ, 
ব্রহ্মার বরে মহিষান্থুর পুকষের অবধ্য 
হয়েছে । বিষুণ ৩খন বলেন যে" এই 
অন্থরকে বধ করতে হলে নিজ 
নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, স্বস্থ 


পপ পপ 


রঃক্ষসদের পুজ্য হবে” (দেবী ভাগবত, 
মার্কপ্ডেয় চণ্তী ও কালিকাপুরাণ)। 
সত্যযুগে স্থরথ রাজা ও সমাধি 
বৈশ্য তুর্গামুণ্তি প্রস্তত করে তিন বৎসর 
পৃজার্চনা করেছিলেন । এরতাযুগে 
রাবণ চৈজ্রমাসে বসম্তকালে এর পুজ। 


তেজের কাছে এই প্রার্থনা করতে | করতেন । সে জন্য এই পুজ1 বাসন্তী- 
হবে যে, এই সমবেতভাবে উৎপন্ন পুজা নামে বিখ্যাত। রামচন্দ্র 
তেজ হুতে যেন এফ নারীমৃত্তি আবি- | অকালে বোধন.করে রাঁবণবধের জন 
সূতা হন। এই নারীই অনস্থরকে | এই পুজা করেছিলেন। 


দুন্থৃতি 


ঘুচ্ুভি--মহিষরূপী দ্ানব। বালী 
একে বধ করে এর দেহ খন্তমূখ পর্বতে 
নিক্ষেপ করে। সেই হতে মহধি 
মতঙ্গের শাপে বালী আর খব্যমুখে 
যেতে প্রারত ন] (ববামায়ণ)। 

তুর্বাসা--মহুধি অভ্রির রসে ও স্ত্রী 
অনসুয়ার গর্ভে ছুর্বাসার জন্ম হয়। 
তপঃগ্রভাবে ইনি তেজের আধার 
ছিলেন বটে, কিন্ত অতি কোপনম্বভাব 
ছিলেন বলে অনেকেই তাঁর কোপা- 
নলে দগ্ধ হন। ওর্বমূনির কন! 


ডও 


কন্দলীকে ইনি বিবাহ করেন।। 


বিবাহের সময় দুর্বাস প্রতিজ্ঞা করে- 
ছিলেন যে, স্ত্রীর শত অপরাধ পর্যস্ত 
তিনি মার্জনা করবেন। সেই অঙ্গ 
সারে ইনি শত অপরাধের পর স্ত্রীকে 
শাপ দিয়ে ভন্ম করেন। কন্যা" 
শোকাতুর হয়ে গর্ব শাপ দেন যে, 
ছুর্বাসার দর্প হত হবে। এর ফলে 
ইনি মহারাজ অন্বরীষের কাছে হতদর্প 
হন। ছুবপসার সন্তোষে অনেকের 
সিদ্ধিলাভ হয়েছিল। পাগুবজননী 
কুস্তী যখন কুস্তীভোজের গৃহে ছিলেন, 
সেই সময় ত্বার সেবায় তুষ্ট হযে ছুর্বাসা 
তাকে আহ্বান-মন্ত্র দান করেনঃ যার 
ফলে স্থর্য, ধর্ম, পবন, ইন্দ্র প্রভৃতি 
দেবগণকে আহ্বান করে কুস্তী কর্ণ, 
যৃধিষ্টির, ভীম ও অজুনিকে পুত্ররূপে 
লাভ করেন। একবার দুবর্ণসা ভ্রমণ 
করতে করতে এক অপ্মরার হাত হতে 
“সস্ভতানক' পুষ্পমাল্য লাভ করেন। 


হূর্বাসা 


এ মাল] তিনি ইন্দ্র হত্তী এরাবতের 
মাথার স্থাপন করলে এ্ররাবত উহা! 
ছিন্নভিন্ন করে মাটিতে নিক্ষেপ করে। 
গ্লইজন্য দুর্বাসার শাপে ইন্দ্র শীত্রষ্ 
হন। এরই শাপে শকুস্তল। ছুম্মস্ত 
কর্তৃক পরিত্যক্ত। হন। বনবাসকালে 
পাগডবদের বিপন্ন করবার জন্য একবার 
ছুরযোধন্র অন্থরোধে অসময়ে দশ 
সহ শিহ্ত নিয়ে ছুবণাসা পাগবদের 
অতিথি হন; কিন্তু কৃষ্ণের অলৌকিক 
শক্তির বলে পাগুবর] ছবর্পসার আসন্ন 
অভিশাপ থেকে রক্ষা পান। ছুবর্শসা 
অনেক সমম্ন উন্মত্তের মত কাজ 
করতেন । একদিন উত্তপ্ত পায়স ভক্ষণ 
করতে করতে দুর্বাস| কুষ্ণকে তার 
সর্বশরীরে সেই পায়স লেপন করতে 
বলেন । ব্রাহ্ষণের প্রতি ভক্তিবশতঃ 
কৃষ্ণ পায়ের তলা ভিন্ন সর্বত্র পায়স 
লেপন করলেন। তখন ছুর্বাস। 
রুকঝ্সিণীর “দেহে পায়স লেপন করে, 
তাকে রথে যোজন করে, সেই রথে 
আরোহণ করে রুক্সিণীকে কশাঘাত 
করতে থাকেন । রুক্িণী যথাশক্তি রথ 
আকর্ষণ করে ক্লাস্ত হয়ে পড়েন। 
তখন ছুর্বাস। ক্রুদ্ধ হয়ে রথ থেকে নেমে 


'দক্ষিণ দিকে যাবার উদ্যোগ করেন । 


পরে কৃষ্ণ একে সন্তুষ্ট করলে ছূর্বাসা 
তাঁকে বললেন যে, কৃষ্ণ ক্রোধজিত, 
ঠার ক্রোধ জয় করেছেন বলে তার 
বরে তিনি ও কল্ষিণী সর্বলোকের শ্রি 
হবেন। তিনি আরও বললেন যে, পদ- 


সছূর্বাসা ২৩১ ছর্ষোগর 


তলে কৃষ্ণ পারপ লেপন কমবেন নাই ছুর্বাসার শাপে শাহ্ব যছবংশনাশক 
বলে তিনি ছুঃখিত হয়েছেন; তাই |"মুষল প্রমব করেন। তারই ফলে যদু- 
পদতল ব্যতীত কৃষ্ণের সর্বদেহ | বংশ ধ্বংস হয় (মহাভারত ব্রহ্মবৈবর্ত- 
অভেগ্ভ হয়ে থাকবে । এই জন্যই | পুরাণ, ভাগবত)। 
পরে এক ব্যাধের বাণ পদতলে বিদ্ধ | দুর্খ-(১) রামের গুপ্তচর । এর 
হওয়ায় কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। একবাঞ | সাহায্যে রাম প্রজাদের মতামত জ্ঞাত 
ছুর্বাপা রাজা অস্বরীষের আতিথ্য | হতেন। রামচন্দ্র এই চরের কাছে 
স্বীকার করে অনুপস্থিত হন । উপবাসী | সীতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাদের 
অন্বরীষ পারণে্রে সময় অতিবাহিত | আলোচনা! শ্রবণকরত: সীতাকে 
হয়ে যার দেখে, ব্রাঁদ্ষণদের উপদেশ | নিবাসিত করেন। 
অনুসারে পারণ আরস্ত করতেই ক্রুদ্ধ (২) ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্রের 
ছুর্বাসা সেখানে উপস্থিত হন ও নিজের | নাম। | 
জট] ছিন্ন করে এক ভীষণাকার পুরুষ দুর্যোধন--ধৃওরাষ্ট্র ও গান্ধারীর 
স্থষ্টি কৰেন রাজাকে বিনাশ করার | শতপুত্রের মধ্যে ইনি জোষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। 
জন্য। কুষ্ণ প্রদর্শন চক্রদ্বারা এ । মহাভারতের যুদ্ধে ইনিই ছিলেন 
পুকষকে নিহত করে দ্বর্বাসাকে ও | কৌরবদের  নেতা। ব্যাসদেব 
হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন | গান্ধারীকে শতপুন্রেবতী হওয়ার বর 
ছুর্বাসা অন্বরীষের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা । দেন। ছুই বৎসর পর্বস্ত গর্ভধারণের 
করে রক্ষা পান। পরও পুত্র প্রসব না হওয়ার ও 
রামচন্দ্র মত্যধাম ত্যাগের । কুম্তীর পুত্রলাভের সংবাদে ঈর্ষাশ্বিতা 
পূর্বে যখন নির্জনে কালপুরুষের সঙ্গে ! গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্ের অজ্ঞাতসারে নিজের 
বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় | “পাত করেন । ফলে, একটি লৌহ- 
ছুর্বাসা রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে | কঠিন মাংসপিণড প্রস্থত হয়। গান্ধারী 
যান কিন্তু কালপুরুষের কাছে বাম | তা ফেলে দেবার সময় ব্যাসদেব 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তাদের | উপস্থিত হয়ে গাঙ্ধারীকে সেই পিগ্কে 
আলাপকালে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত | শীতলজলে সিক্ত করে রাখতে বলেন । 
হলে তাকে মৃতাবরণ করতে হবে। | তা থেকে ক্ষুদ্র ্ষুত্র একশত ভ্রণ পৃথক 
এদিকে দুর্বাসার অভিশীপের ভয়ে | হলে তাদের পৃথক পৃথক স্বতপূর্ণ 
লক্ষ্মণ পর্মর্শস্থানে উপস্থিত হয়ে | কলসে রাখা হয়। একবৎসর পরে 
রামকে সংবাদ দেওয়াতে সরযৃ-সলিলে | একটি কলসে প্রথমে দুর্যোধনের জন্ম 
তাকে গ্রাণ দিতে হয়। হয়। ভীম ও ছুর্যোধন একই দিনে 





পীর স্পা স্স্প্্সসশ শশা শি শিস শীশী 
পপ সপ 


ছর্ষোধন 


জন্মগ্রহণ করেন । জন্ম মাই ভুর্যোধন 


গদ'ভের ম্যায় চীৎকার শুরু করেন। 
ত্রাঙ্মণগণ ও বিছুর ভবিস্তদ্বানী করেন 
যে, ছুর্যোধন হতে কুরুবংশ ধ্বংস হবে। 
তাকে পরিত্যাগ করবার জন্য তীর 
ধতরাষ্্রকে পরামর্শ দেন। পাত্র 
মৃত্যুর পর পঞ্চপাণ্ডব ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক 
হস্তিনাপুরে নীত হয়ে তার আশ্রয়ে 
ছুর্ধোধনাদি একশত ভ্রাতার সহিত 
শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হতেথাকেন। 
ভীমের বলবীর্ষে কৌরবগণ কার হাতে 
ক্রীড়াচ্ছলে নানাভাবে নিগৃহীত 
হতেন বলে বাল্যকাল থেকেই 
ছুর্যোধন পাগুবর্দেব মধ্যে বিশেষ করে 
ভীমকেই সবণপেক্ষা ঘ্বণা ও ঈর্ধার 
চক্ষে দেখতেন । শ্রীকষ্ণের জ্যষ্টভ্রাতা 
বলরামেব কাছে শিক্ষালাভ করে 
ছুর্যোধন গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদশী 
হন । ভীমের সমকক্ষ না হতে পেরে 
ভীমকে বিনষ্ট করবার জন্য খেলার 
ছলে একদিন ছুর্যোধন ভীমকে 
বিষপান কবিষে মুছিতা বস্থায় গঙ্জাগর্ভে 
নিক্ষেপ কবেন। সেই অবস্থায় 
নদীগরভেঁ পড়ে থাকার পর ভীম 
বাস্থ্কি কুকি নাগলোকে নীত হন 
ও বিষজব হতে আরোগ্যলাভ করেন । 
ধৃতরাষ্ট্ী রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য 
প্রোণাচার্কে নিযুক্ত করেন। তার 
নিকট শিক্ষায় ভীম ও ছুর্যোধন গদা- 
যুদ্ধে বিশেষ পারদ হয়ে ওঠেন। 
কৌরবগণের অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনকালে 


৩২ 





সপ রহ» 


পপর পপ 


নিবারণ করেন। 


ছুর্যোধন 

রভূমিতে ভীম ও ছুধোধন পরম্পর্ণকে 
ক্রুদ্ধভাবে গদাহস্তে আক্রমণ করেন । 
দ্রোণের আদেশে অশ্বখাম। তাদের 
রজস্থলে অনানহৃত 
কর্ণের বংশপরিচয় নিয়ে রুপাচার্য ও 
পাগুবপক্ষীয়গণ অপমান করলে 
ছুর্যোধন সেখানেই তাঁকে অঙ্গরাজ্যে 
অভিষিষ্ত করেন। দ্রোণের গুরুদক্ষিণা- 
বপে দ্রপদকে& ধরে নিয়ে আসার 
সময় যুদ্ধে ছুর্যোধনাদ্ি . কৌরবগণ 
নিপীভিত হন এবং পাগুবদের চেষ্টায় 
জয়লাভ করেন। পাগুবদের ক্রমবর্ধমান 
শ্রী ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষা্থিত ছুর্যোধন 
মাতৃল শকুনি ও কর্ণের পবামর্শে ধৃত- 
রাষ্ট্রকে দিম্ে কৌশলে তাদের বারণা- 
বতে পাঠান। সেখানে পূর্ব হতেই 
পুরোচন নামে এক মন্ত্রীর সাহায্যে এক 
জতুগৃহ নির্মীণ করিয়ে পাগুবদের দগ্ধ 
করবাব ব্যবস্থা করেন + কিন্তু বিছুরের 
সহায়তায় তার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
হয়। দ্রৌপদীর ত্বয়ংবর-সভায় অঞ্জন 
লক্ষ্যভেদ করে তাকে লাভ করেন ও 
দুর্যোধনাদ্দি কৌরবগণ লজ্জিত হয়ে 
প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন । ভ্রুপদের 
সভিত আত্মীস্বুতা করায় পাগবদের 
শক্তিবুদ্ধি হয় । ধৃতরাষ্ট্র পাগুবদের 
অধ'রাজ্যরূপে খাগুবপ্রস্থ দান করেন। 
পাণুবরা বনভূমি উৎপাটন করে 
সে-স্থলে ইন্দরপ্রস্থ নগব প্রতিষ্ঠা করেন 
ও নানাদেশ 'জয় করে রাজ্যের 
শ্রীবুদ্ধি সাধন করেন । পাগুবদের 


ছুর্যোধন 


রাজনুয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে নিমস্্রিত 
ছুর্যোধন পাগুবদের এ্রশখর্য দর্শনে অতীব 
ঈর্যাপরায়ণ হয়ে মাঁতুল শকুনির 
পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্রকে দিযে যুধিষ্টিরকে' 
দুযতক্রীড়ায় আহ্বান করেন | শকুনির 
কপট-দূযুতে যুিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে 
হারিয়ে তাদের সমূহ রাজ্য ও 
ভ্রৌপদীকে জর করেন। দুর্যোধন 
জয়ে প্রফুল্ল হয়ে দ্রৌপর্দীকে সভামধ্যে 
উপস্থিত করতে আদেশ দেন। তিনি 
আসতে অস্বীকৃতা হলে, ছুঃশাসন তাঁর 
কেশাকর্ষণ করে নিয়ে আসেন। 
ছুর্যোধন তখন তাকে নিজের উরুদেশে 
বসবার জন্য আহ্বান করেন । ভীম 


ছও৩ 


ছর্ঁধন 
বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবান করতে 
প্রতিশ্রুত হয়ে রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক 
চলে যান। অঞ্জাতবাসকালে কেউ 
তাদের সন্ধান পেলে পুনরায় ছাদশ 
বৎসর বনবাসের সর্ত হয়। ঘ্বৈত্তবনে 
পাগ্ডবরা যখন বাস করছিলেন, তখন 
ছুর্ষোধন তাঁর গোপপল্ী দর্শন ও 
মুগরার অছিলায় সদলবলে পাগুবদের 
দুর্দশ। পরিদর্শনে এসে গন্ধবরীজ 
চিত্রসেনের হস্তে সপরিবারে 
নিগৃহীত হন ও অবশেষে পাগুবদের 
অন্ুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি 
লাভের পত্র দুর্যোধন আত্মগানিতে 
প্রায়োপবেশন করেন । পাতালবাসী 


এই অপমানে জুদ্ধ হয়ে ছুর্যোধনের | দানবগণ তাকে জীবিত রাখার জন্য 


উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন। একদা 
মহাদেব ছুযোধনকে বর দিতে উদ্যত 
হয়ে তার কাছে নগ্নগান্ত্রে উপস্থিত 
হতে বলেন। ছুর্যোধন কৌপীনমাত্র 
পরিধান-পূর্বক তার সমীপস্থ খতে 
রাজী হন না। 

মহাদেবের দৃষ্টি তার গান্রে পতিত 
হতেই দুর্যোধনের দেহ অভেগ্য হয়। 
কেবল উরুদ্ধয় কৌপীনাবৃত থাকায় 
সে-স্থান অস্বের অভেগ্য হয় নি। প্রথম 
দ্যতক্রীড়ার পর ধৃতরাষ্্ট পাগুবদের 
মুক্তি দন। আবার ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি 
নিয়ে ছুর্যোধন যুখিষ্টিরকে দৃযুতক্রীড়ায় 
আহ্বান করেন । এবারও শকুনি কপট- 
দ্যুতে জয়লাভ করেন এবং দূতের 





পাতালে নিষে গিয়ে কুরুপাগুব যুদ্ধে 
জয়লাভের ভরস৷ দিয়ে প্রায়োপবেশন 
ভঙ্গ করানোর পর, পাগুবদের 
রাজশ্য়যজ্জের অন্থককরণে দুর্যোধন 
বৈষ্ণধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন | বিন্বাট- 
গৃঙে পাগডবদের অজ্জাতবামকালে 
ভীম কতৃক কীচক নিহত হওয়ায় 


৷ ছুযোধনাদি কৌরবগণ বিরাটকে দুর্বল 
| মনে করে তার গোধন হরণ করেন। 


কিন্তু বৃহন্নপারূপী অজুর্নের নিকট 
দুধেধ্নাদি কৌরবর1 পরাজিত হন। 
সন্মোহন-অস্ত্রে তাদের জ্ঞানহীন করে 
অজ্ভ্বন বিরাটপুত্র উত্তরকে দিয়ে তার 
শিত্যা উত্তরার জন্য বন্ত ও অলঙ্কারাদি 
হরণ করান । যুদ্ধজয়ের পর পাগুবদের 


সর্তীঙ্ছ্যারী পাগুবগণ বারো বৎসরবন- | প্রকৃত পরিচয় জাত হয়ে বিরাট আপন 


ছুধোধন ২৩৪ হুর্ষোধন 
কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জ্ঝন-পুত্র অভি- | পাগবদের ন্যায্য রাজ্যভাগ প্রার্থনা 
মচ্যর বিবাহ দিয়ে পাগুবদের সঙ্গে করতে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে ধৃতবাষ্ট্রের 
আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করেন। : সভায় দৌত্য করতে যান। ছুর্যোধন 
বারে! বংসর বনবাস ও এক বংসর 1, সুচ্যগ্র তৃষিও ত্যাগ করতে প্রস্তত হন 
অজ্ঞাতবাসের পর পাগুবরা রাজ্যো- | না। এই সভাতেই ছুর্যোধন কুষ্ণকে 
দ্ধারের 'পরিকল্পনা করতে থাকেন। : বন্দী কববার অভিসদ্ষি কবেন, কিন্ত 
সৈন্য সংগ্রহের জন্য পাগুব ও ৃ কৃষ্ণ সেই অভিসদ্ধি জ্ঞাত হয়ে বিশ্বরূপ 
কৌরবপক্ম আয়োজন সুরু করেন। ৃ প্রদর্শৰ করে দুর্যোধনকে নিরম্ত কবেন। 
শ্ররফের সাহায্য লাভের আশায় | যুধিষ্টিবাদি পঞ্চভ্রাতার জন্য পাঁচথানি 
ছুর্যোধন ও অন প্রায় একই সময়ে ৃ গ্রামমাত্র প্রার্থন। কবলে, ছুর্যোধন 
দ্বারকায় যাত্রা করেন। তাদের : তা"তেও কর্ণপাত করেন না। যুদ্ধের 
আগমনবার্তা পূর্বে জ্ঞাত হয়ে কৃষ্ণ : পূর্বে শকুনিপুত্র উলুককে দিয়ে ছুরধধোধন 
নিন্্রাব ভান কবে শুয়ে থাকেন। দুর্যোধন | পাণ্বদেব প্রতি কটুবাক্য বর্ষণকরেন। 
পূর্বাছ্নে এসে রুষ্ণের শিয়রে এক উতরুষ্ট | অবশেষে কুকক্ষেত্রে অষ্টাণশ দিনব্যাপী 
আসনে বসে পিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা | মহাযুদ্ধ হয়। দশদিন যুদ্ধের পর 
করেন। পরে অজ্ুন কৃষ্ণের পাদদেশে কৌরব সেনাপতি ভীম্মের পতন ঘটে। 
কৃতাঞ্জলিপুটে অপেক্ষা কবতে থাকেন। : পাঁচদিন যুদ্ধের পর সেনাপতি দ্রোণ, 
নিদ্রাভঙ্গের পৰ উভয়েই আসন্ন যুদ্ধে | আভাই দিনে কর্ণ ও অর্ধাদিনে শল্য 
তাকে ন্বপক্ম অবলম্বন করতে বলায় | পতন হয়। যুদ্ধকালে দুধোধন কর্ণ 
কৃষ্ণ বলেন ঘে, ছুরধোধন আগে এসে | ভিন্ন আর সকল সেনাপতিকেই সময়ে 
থাকলেও অজুনকেই তিনি প্রথমে | সময়ে পাগুবদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের 
দেখতে পান, কিন্ত ু'জনকেই তিনি অভিযোগ করে ব্যক্যবাণে বিদ্ধ 
সাহাধ্য করতে প্রস্তুত আছেন। এক- ! করেন। 

পক্ষে তিনি স্বর়ং এই যুদ্ধে অন্ত্রধারণ অভিমন্থ্য-বধের সপ্তরথধীর মধ্যে 
করবেন না; অপরপক্ষে তার প্রায় দশ ছুর্যোধন অন্যতম | ড্রোণবধের দিন 
লক্ষ নারায়ণী সেনা যুদ্ধার্থে প্রত্তত। ূ প্রভাতে সাতাকিকে দেখে দুর্যোধন 
তারা কে কোনটি চান, সেই কথাই | হঠাৎ এই মহাযুদ্ধ ও আত্মীয়বধের 
জানতে চাইলেন প্রীরুষ্চ। তখন অন | জন্য বিলাপ করেন। কর্ণবধের পর 
স্বয়ং কৃষ্ণকে প্রার্থনা করলেন ও | কৃপাচার্য দুর্যোধনকে পাগুবদের সঙ্গে 
ছুর্যোধন নারার়ণী সেন গ্রহণ করলেন । | স্ধি করতে পরামর্শ দিলে দূর্যোধন 
যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধ নিবারণার্থ ও | বলেন যে, আত্মীক্-বন্ধুদের বধ করে 


ছর্ষোধন 


তিনি নিজের জীবন রক্ষা করতে চান 


না। পূর্বে ষে পাগুবদের তিনি নানা- 
ভাবে লাঞ্ছিত করেছেন, তাদের নিকট 
সন্ধি-ভিক্ষা করা অপেক্ষ ন্যায়যুছ্ধে 
নিহত হয়ে হ্বর্গলাভ ততবার নিকট অধিক 
শ্রেয়। অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধে সমস্ত 
কৌরবসেনা নিহত হলে, দূর্যোধন 
একাকী পলায়ন করে কুরুক্ষেত্রেব 
বাহিরে দ্বেপায়ন হুদে আশ্রয় নিয়ে, 
মায়াদ্ধারা তাব জল স্তম্ভিত করে জল- 


২৩৫ 


ছর্ধোধন 


শর পট আাজাপরিতারিনারউি 





পনামর্শক্রমে কুরুক্ষেত্রের মধ্যবর্তী 
সমস্তপঞ্চকে সরন্বতী নদীর দক্ষিণ 
তীরে এক পবিভ্র স্থানে যুদ্ধ হয়। 
গদ্দাযুদ্ধে ভীম অধিক বলশালী হলেও 
দুর্যোধন কৌশলী ও সুদক্ষ ছিলেন 
এবং ন্যায়যুদ্ধে তাঁকে পবাস্ত করা 
অসম্ভব ছিল। কৃষ্টের ইঙ্গিতে অজ্ঞ 


, নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করে 


ভীমকে তার গ্রতিজ্ঞার কথা ল্মরণ 
করিয়ে দেন । যুদ্ধকালে ভীমের প্রহার 


মধ্যে প্রবেশ করেন। কৌরবপক্ষের | ব্যর্থ করার জন ছুর্যোধন লম্ফ দিবে 


হতাবশিষ্ট তিনজন বীর-_-অশ্বখামা, 
কপাচার্য ও কৃতবর্ম।ছুযোধনের 
সহিত পুনবায় যুদ্ধের পরামর্শ করতে 


আসেন । ছুর্যোধন পরদিন তাদের | 
সঙ্গে মিলিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে । 


তাদের বিদায় কন । 


ব্যাধ এই আলোচনা শ্রবণ কবে 


উঠতেই ঙীম গদাযুন্ধের নিরম ভঙ্গ 
করে কটিদেশের নীচে »গদাঘাত করে 
ছুর্যোধনের উকভঙ্গ করেন। এতদ্‌- 
ব্যতীত ভূপতিত দুধোধনের মম্তকও 
বাম পদে নিম্পিষ্ট করেন। অন্যায় 


কয়েকজন । যুদ্ধ দখে বলরাম ভীমকে হত্যা করতে 


উদ্যত হলে, রুষ্ণ তাঁকে নিবারণ 


পাগুবদের নিকট ছুর্যোধনের আত্ম- | করেন। ভগ্নোক ছুর্যোধন কৃষ্ণকে 


গোপনক্ষেত্রের সন্ধান দেয়। লই 
সন্ধান অনুসারে পাগুবরা ছৈপায়ন 
হদে আসেন ও যুধিষ্টিরের তীক্ষবাক্যে 





তিরস্কার করেন। পাগুবগণ মৃতগ্রার 
ছুর্যোধনকে ত্যাগ করে প্রস্থান করলে, 
তার উরুভঙ্গের সংবাদ পেয়ে কৃপাচার্য, 


উত্তেজিত হয়ে ছুর্যোধন হুদ থেকে | কৃতবর্মা ও অশ্বখাম। তার সমীপবর্তী 
উঠে ভীমকেই যুদ্ধের প্রতিবন্ীবূপে | হন। ছুর্যোধন অঙশ্বখামাকে সেনা- 
বরণ করেন। কারণ ভীমকে বধ | পতিত্বে অভিষিক্ত করে পাগুব- 
করবার জন্য তিনি তের বৎসর এক | বিনাশে নিধুক্ত করেন এবং ভীমের 


লৌহ মৃত্তির উপর গদা-প্রহার অভ্যাস 
করেন। উভরবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হলে, 


উভয়েরই শিক্ষাগ্ডর বলরাম তীর্থভ্রমণ- 


রত অবস্থায় যুদ্ধের সংবাদ জ্ঞাত হয়ে 
সেখানে এসে উপস্থিত হন। তার 


ছিরমুণ্ড আনবার জন্য নিদেশ দেন। 
তারা তিনজনেই বাত্রিকালে পাগ্ডব- 
শিবিরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে 
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, বৃষ্টছায় ইত্যাদি 
সকলকেই সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করেন। 


কষ্সহ পঞ্চপার্ডব ও সাত্যকি অন্যত্র | ছিলেন। কুষ্সহ পঞ্চপার্তব ও সাত্যকি অন্যত্র | ছিলেন। ধৃততরাষ্ট্েক্স বনগমনকাঁলে 
ছিলেন বলে সে-যাত্রা রক্ষা পেয়ে | শান্ব নামে এক ব্রাঙ্মণ ধলেন যে, 
যান। অশ্বখামাদি এই সংবাদ ছুর্যো | ছুর্যোধনের প্রতি প্রজাদের পিতীর 
ধনকে দেওয়ার পর তিনি উৎফুদ্প ?' ন্যায় বিশ্বাস ছিল। 
হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। অক্ত্াঘাতে | দষণ-_রাবণের সেনাপতি । এর অন্য 
মৃত্যুর জন্য তীর ত্বর্গলাভ হয়। ভ্রাতা খর | বাবণের রাজ্য গোদাবরী 
বাল্যকাল হতেই ছুর্ধোধন নিয়া- | তীরন্্ দণ্তকারণ্য পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
মক, প্রতৃত্বশালী, আদেশ্দাতারপে খর-দুষণ উভয়েই বাবণের সেনীপতি- 
গ্রসিদ্ধ। বস্ততঃ ইনি ছিলেন রাজ্য- | রূপে ১৪ সহন্র সৈন্যসহ জনস্থান হতে 
টা ধর্মীধর্মজ্ঞানহীন, ছুমুখ, ক্রুর | এই রাজ্যের প্রাস্তদেশ রক্ষা করত। 
ও দুরাত্মা। আজীবন পাগুবদের রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এই স্থানে 
অনিষ্টসাধনেই ইনি তৎপর ছিলেন । | পঞ্চবটাতে বনবাস করবার সময়ে 
নিজেও নিয়ত দগ্ধ হয়েছেন ঈর্ষা ও (রাবণ ভগিনী শূর্পণখ1 রাকে' ও পরে 
বিদ্বেষের আগুশে । আর তার কুকর্মে | লক্ষ্পণকে প্রেম নিবেদন করে এবং 
পরামর্শনাত1 ছিলেন কর্ণ ও শকুনি। | সীতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। 
ফলে, পাগুবদের নান! উপায়ে ধ্বংস ৷ লম্ষ্রণ শূর্পণখার নাসিক ও কর্ণ ছেদ 
করার তিনি চেষ্টা করেন। বঙ্থু | করেন। শূর্পণথা এই দুর্ঘটনা খর ও 
হীনকার্ধে ইনি উৎসাহিত হয়েছিলেন । ; দূষণকে বিবৃত করলে, তারা৷ সসৈন্যে 
কিন্তু দাম্ভিক, দৃঢ়চেতা ও. উদ্যোগী রাম-লক্ষ্ণকে আক্রমণ করে। রাম- 
পুরুষ হিসাবেই তিনি খ্যাত ছিলেন । | লক্ষ্ষণের হাতে সসৈন্যে প্রথমে খর ও 
উপযুক্ত স্থযোগের সাহায্যে সর্বাগ্রে : পরে দূষণ নিহত হয়। 
কার্যসিদ্ধি করবার অসাধারণ ক্ষমতা | ছুম্মত্ত-_পুরুবংশের একজন বিখ্যাত 
ছিল তার । চারিত্রিক নানা দোষ | রাজা। একদিন ইনি মুগয়াকালে 
সত্বেও দুধোধন কয়েকটি গুণের | মৃগের অনুসন্ধানে মালিনী নদীর তীরে 
অর্ধিকারী ছিলেন। অন্ত্র-পরীক্ষার ; কথমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে অন্থু- 
দিন নীচবংশজাত বলে কর্ণ হেয় | চরদের দুরে রেখে আশ্রমে প্রবেশ 
প্রতিপন্ন হলে, তিনি তাকে অন্বরাজ্যে | করেন। কর্থমুনি আশ্রমে অন্থপস্থিত 
অভিষিক্ত করেন। ছুর্যোধন কর্ণকে | থাকায় তার পালিতা কন্যা শকুষ্তল। 
চম্পানগব্ী পালনের ভার দিয়ে- | রাজাকে পাস্ভার্ঘয দিয়ে অভ্যর্থনা 
ছিলেন। পাগুবদের প্রাততি বিদ্বেষপূর্ণ | করেন। দুন্স্ত তার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
হলেও, ছুর্যোধন প্রজাবংসল শাসক | করলে শকুস্তলা! বলেন যে, বিশ্বামিন্ের 
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তপোভঙ্গের জন্য ইন্্র মেনকাকে তীর | স্থিত, সুতরাং শকুন্তলার আর অধিক- 


কাছে পাঠিয়ে দেন! মেনকার রূপে 
মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিজ্র তপস্যা ভঙ্গ করে 
তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন । ফলে, 
মেনকার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হুয়। 
সগ্যোজাত কন্যাকে মালিনীর তীরে 
ত্যাগ করে মেনক। ন্ব্গে প্রস্থান 
করেন। ম্নান করতে গিয়ে কথ্মুনি 
এই পরিত্যক্ত]! কন্যাকে শকুস্ত (পক্ষী) 
কর্তৃক রক্ষিত হতে দেখে, গৃহে নিয়ে 
এসে কন্যার মত পালণ করেন। 
শকুস্ত-রক্ষিত কন্যা বলে তার নাম হয় 
শকুস্তলা। ছুম্মস্ত কথমুনির 'প্রত্যা- 
বর্তনের অপেক্ষা না করেই শকুস্তলাকে 
গান্ধর্মতে বিবাহ করতে চাইলেন । 
বিবাহে সম্মতি দেবার পূর্বে শকুন্তলা 
দুন্বস্তের নিকট হতে এই প্রতিশ্রুতি 
চান যে, তার পুত্রই যেন রাজ্যলাভ 
করে । ছুম্স্ত এই প্রতিজ্ঞ! করেই জণ্ক 
গান্ধর্মতে বিবাহ করেন। আশ্রম 
পরিত্যাগ করবার পূর্বে ছুম্মস্ত শকুস্ত- 
লাকে বলে যান যে, তাকে রাজ- 
ধানীতে নিয়ে যাবার জন্য তিনি চতু- 
রঙ্গ সৈন্য পাঠাবেন । এর পর শবুস্ত- 
লার গর্ভে বলশালী এক পুত্রের জন্ম 
হয়। ছয় বংসর বয়সেই তিনি সব- 
প্রকার জন্তকে দমনকরতে সক্ষম হতেন 
ব্লে, আল্লীমরাপীরা তাকে সর্বদমন 
বুলে ভাকতেন। সর্বদনের যৌবন- 
কাল উপস্থিত হলে কথ বলেন যে, 
এর এরন মুরাদ হরার সময় উপ- 
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কাল প্রিত্রালয়ে থাক] উচিত নয়। 
এই বলে তিনি শিশ্কদের দিয়ে 
শকুস্তলাকে পুত্রসহ দুম্বস্তে॥ নিকট 
পাঠিয়ে দেন। শকুত্তলা দুম্মস্তের নিকট 
আত্ম-পরিচয় দিয়ে পূর্ব-প্রতিজ্ঞার কথা 
স্মরণ করিয়ে পুত্রের যৌবরাজ্যে অভি- 
ষেক প্রার্থনা করেন ; কিন্ত দুঙ্স্তের পুর্ব 
কথা স্মরণ থাক সত্বেও তিনি বলেন 
যে, তার কিছুই ম্মরণ হচ্ছে না। 
অধিকস্ত তিনি শকুস্তলাকে যথা ইচ্ছা 
যেতে বলেন। শকুস্তলা ক্রোধে ও 
ছুঃখে ছুম্স্তকে তিরস্কার করে সভাস্থল 
ত)াগ করে চলে যেতেই দৈববাণী 
হয় যে, ছুম্মস্তই শবুস্তলার পুত্রের পিতা 
এবং তিনি যেন এই পুত্রকে ভরণ- 
পোষণ করেন আর এই পুজের নাম 
রাখেন ভরত । তখন ছুম্মস্ত শকুস্তল। 
ও তার পুত্রকে গ্রহণ করে বলেন যে, 
যদি তিনি এই বালককে তার পুত্র 
বলে জানতেন, তবু কেবলমাত্র 
শকুস্তলার কথায় তকে গ্রহণ করলে 
লোকে পাছে দোষারোপ করে, এই 
জন্যই তিনি বিশ্বাতির ভাব প্রকাশ 
করেন । এই ভরতের নাম অন্থসারেই 
এদেশের নাম হয় ভারতবর্ষ । ছুম্মস্কের 
অপর স্ত্রা লক্ষ্মণার গভুজাত পুত্বের নম 
জনমেজয় €( যহাভারত--আদি )। 

ঘুযু--অষ্ট বন্ধুর অন্ত ত্ম। ইনি বৃশ্ষ্টের 
শাপে পৃথিবীতে ভীম্মর্কগে জনগণ 
কনেন। বস্থগাণ কোন অমতে নিজ 


ছ্যমত্সেন 


স্ত্রীদের নিয়ে ক্রীড়া করতে করতে 
বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন । 
ছা স্ত্রীর কথা-অনুসারে কামধেন্গু 
নন্দিনীকে হরণ করেন । বশিষ্ঠ তা 
জানতে পেরে একে অভিশাপ দেন। 
সেই শাপে ইনি পৃথিবীতে জল্ম গ্রহণ 
করেন (দেবী ভাগবত ও মহাভারত)। 
স্যুমগুসেন- শানদেশের একজন 
বাজা। এর স্ত্রীর নাম শৈব্যা। এর 
পুজ্্র সত্যবান্‌ অতি ধায়িক বলে প্রসিদ্ধ 
'ছিলেন। পুত্রের বাল্যকালে ইনি অন্ধ 
হয়ে যান। ফলে, শক্রগণ ষড়যন্ত্র 
করে তাকে রাজ্যচ্যুত করে। তখন 
স্ত্ী-পুত্রসহ তিনি অরণ্যে আশ্রম নির্মাণ 
করে তপস্যা করতে থাকেন। মদ্্ররাজ 
অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী স্বামী শ্ল্লামু 
হবে জেনেও মনে মনে সত্যবানকে 
পতিত্বে বরণ করায় মদ্রবাজ ছ্যুমৎ- 
সেনের আশ্রমে এসে কন্তা সম্প্রদদান 
করে ধান। বৎসরকাল পরে সত্যবান্‌ 
একদিন অরণ্যে কাষ্ঠ-সংগ্রহ করতে 
যাত্রা করেন। সাবিভ্রীও তার সঙ্গে 
অরণ্য-গমন করেন। সহসা শিরং- 
'পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে সত্যবান, প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। যম. তার নুল্সশরীর 
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'বথাকালে ছাষৎসেন সত্যবাদের উপর 


ক্রুপর্ধ 


রাজ্যভার দিয়ে সম্ত্রীক বানগ্রস্থ 
অবলম্বন করেন ( মহাভারত--বন ও 
শাস্তিপর্ব )। 

দ্রুহা-রাজা যযাতির পুত্র। ইনি 
শযিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি 
সকল দিক জয় করে পুত্রদের ভাগ 
করে দিয়েছিলেন। প্রতীচী দিকের 
শাসনভার দ্রহৃর উপর অলিত হ্য়। 
যযাতি এই পুত্রকে নিজের বার্ধক্য 
দিয়ে এর যৌবন চেয়েছিলেন, কিন্ত 
তা দিতে অস্বীকার করায় যষাতি 
পুত্রকে অভিশাপ দেন, “তোমার কোন 
প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ হবে না। এর 
ফলে ভ্রহার বংশে কোন রাজ! হয় 
নাই (মহাভারত )। 

দ্রুপদ-_ইনি পাঞ্চাল দেশের রাজা 
ও রাজা পৃবতের পুত্র । এর অন্তনাম 
রাজ্জসেন । ক্রপদ পাণ্ডব ও কৌরবদের 
শিক্ষাপ্ডরু ভ্রোণের বাল্যসখা ছিলেন । 
দ্রোণ ও দ্রুপদ প্রথমে ভরছ্বাজের 
আশ্রমে ক্রীড়া করতেন। পৃষতের মৃত্যুর 
পর দ্রুপদ পাঞ্চাল দেশের রাজা হন 
এবং ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর দ্রোণও 
তপস্ত ও ধন্ুর্বেদের চর্চায় মগ্ন থাকেন। 


০ তা 6 বা, জরি». 


নিয়ে প্রস্থান করলে সাবিভ্ত্রী যমের | বাল্যসখ। ক্রুপদ একদা! দ্রোণকে বলে- 
পশ্চাঁথ্গমন করেন ও তাকে তুষ্ট | ছিলেন যে, তিনি রাজ্যলাভ করলে 
করে কয়েকটি বর লাভ করেন। | সে রাজ্য তিনি দ্রোণকে দেবেন। 
এক বরে তিনি পুনরায় ছ্যমৎসেনের | রাজ্যলাভের পর একদিন আ্ত্রোণ 
চক্ষু ও রাজ্য ও অন্ত বরে সত্য" ভ্রপদের কাছে এসে ঠার সধ্য 
বানের পুনর্জাবন লাভ করেন। ূ প্রার্থনা করেন ; কিন্ত ্রপদ বলেন যে, 


ভ্রপদ ২৩৯ ছুংশাসন 


দরিদ্র ত্রান্ষণের সঙ্গে রাজার সধ্য | দুঃশলা-ধতরাই্র ও গান্ধানীর এক- 
সম্ভব নয়। এরশ্ব্যসর্ষিত বাল্যসখা! মাত্র কন্যা ও ছুর্যোধনের কনিষ্ঠ 
ফ্রুপদের কাছে অপমানিত দ্রোণ |,ভগিনী। ইনি সিদ্ধুরাজ জয়জ্থের জী । 
ক্রোধে অভিভূত হয়ে হুক্তিনাপুরে গিয়ে কুকক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জন-হস্তে জয়ন্্রথের 
কুপাচার্ধের গৃহে গোপনে বসবাস । মৃত্যু হলে, ছুঃশলা শিশুপুত্র স্বরথকে 
করতে থাকেন। কিছুকাল পরে দ্রোণ রাজযাভিষিক্ত করেন । অশ্বমেধ যজ্ঞ" 
কুরু-পাগুবদের অন্ত্রশিক্ষকের পদে! কালে অর্জ্জন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে সিন্ধুদেশে 
ভারপ্রাপ্ত হন। তীদের যথারীতি | উপস্থিত হলে, পিভৃহস্তা অজুবনের 
শিক্ষিত করে গুরুদক্ষিণান্ববপ তিনি | আগমনে ভীত হয়ে স্রথ মুচ্ছিত হন 
শিশ্তুদের পাশলরাজ্য আক্রমণ করে | ও মৃত্যুমুখে পতিত হন । তখন অর্জুন 
দ্রপদকে বন্দী করে আনতে বলেন। ৰ সরুথের নাবালক পুত্রকে সিদ্ধুদেশের 
_অজুঁন যুদ্ধে দ্রুপদকে বন্দী করে: সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে ছুংশলাকে 
দ্রোণের নিকট উপস্থিত করেন। তখন | সাত্বন! দিয়ে প্রস্থান করেন ( মহা- 
দ্রুপদ গঙ্গার উত্তরস্থ অহিচ্ছত্র দেশ; ভারত )। 

দ্রোণকে দান করে তীর সঙ্গে সখ্য- দুঃশাসন-ধহবাষ্ী ও গান্ধারীর 
স্থাপন করেন। কিন্তু বলপূর্বক বন্ধুত্ব | দ্বিতীয় পুত্র ও দুর্ধোধনের কনিষউ 
স্থাপন দ্রপদের পক্ষে অপমানজনক | ভ্রাতা । ইনি ছুর্যোধনের অতি প্রিষ্ব 
হয়। প্রতিশোধেচ্ছু ক্রুপদ দ্রোণহস্তা | ছিলেন এবং এ*র পরামর্শ অন্থসারেই 
পুত্রলাভের জন্য ধাজ ও উপযাজ না'ম | ছুোধন সমস্ত কর্ম সমাধা! করতেন । 
দুই ল্লাতক তপন্বী ব্রাঙ্ষণের সাহায্যে | যুধিষ্টির যখন কৌরবদের সঙ্গে অক্ষ- 
এক যজ্ঞ করেন। - জজ্ঞাগ্নি হতে খড্া- | ক্রীভ।ঘব ভ্রাতাগণ ও ভ্রৌপদীকে পণ 
ধন্ধারী বর্মভূষিত দ্রোণহস্তা ধৃষ্টছ্যয় | রেখে পরাজিত হন, তখন ছুর্যোধনের 
নামে এক পুত্র ও যজ্বেদী থেকে | আদেশে ছুঃশাসন একবস্ত্রা এবং রজঃ- 
শ্তামা্লী দ্রৌপদী নামে এক কন্যা | সবল! ড্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে রাজ- 
€যাজ্ঞসেনী বা কৃষ্ণা) উত্থিতা হন। | সভায় নিয়ে এসে কর্ণের পরামর্শমত 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনের প্রতুযুষে | ভ্রৌপদ'কে বিবস্ত্র করতে চেষ্টা করেন । 
তিন পৌত্রসহ ক্রুপদ ভ্রোণের হস্তে | দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনার দ্বয়ং শরীক 
নিহত হন এবং সেই দিনই ধৃষটদ্যুন্্ বস্তররূপে তাকে আবৃত করে রাখতে 
স্রোণকে নিহত করেন। ভ্রপদেক অন্ত | থাকেন। ছুঃশাসন কতৃক ভ্রৌপদীর 
নপুংসক সন্তান শিখণ্ডী ভীম্মের মৃত্যুর | বস্ত্র আকর্ষণের ফলে নানাবর্ণে রঞ্জিত 
-কারণহন মেহাভারত--আঘি। ভ্রোণ)। | শতশত বন্ধ নিরবা্ছক্রভাবে নির্গত 








দ্বেবকী 


9৩ 


দেবতা 


হুগুয়ায় দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত 


করতে অসমর্থ হন। এই অপমানের 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাগডবদের বন- 
গমনের সময় ভীম দুঃশাসনের বক্ষো- 
রুক্ত পান ও সেই রূক্তে জ্ৌপদীর 
কেশ রঞ্জিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। 
প্রতিজ্ঞা পুর্ণ না হওয়] পর্যস্ত দ্রোপদীও 
বেণীবন্ধন না করে আলুলায়িত কেশে 
থাকেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুঃশাসন 
অভিমন্থ্য ও সহদেবের নিকট পরাজিত 
হন। ছুঃশাসনের পুত্র গদাঘাতে অভি- 
মন্যকে বধ করেন। যুদ্ধের যষ্টদশ 
দিবসে ভীমসেন গদাঘাতে ছুঃশাসনকে 
তবপতিত করে তীক্ষ অস্ত্রাধাতে তার 
বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তপান করেন ও 
পরে তার শিরশ্ছেদ করে প্রতিজ্ঞা পৃর্ণ 
করেন। তখন দ্রৌপদীও বেণীবন্ধন 
কবেন ( মহাভারত )। 
দেবকী--বিদর্তরাজ আন্বকের ছুই 
পুক্জ দেবক ও উগ্রসেন। দেবকেবু 
সাত কন্যার মধ্যে কৃষ্ণের মাতা 
দেবকী অন্যতম] । বন্থদেব এই সাত 
কন্যাকেই বিবাহ করেছিলেন | উগ্র- 
সেনের নয় পুত্র ঃ তার মধ্যে কংস 
কুষেণের বিরোধী । বস্থদেবের ওুরসে 
দেবকীর গর্ভে আটটি পুত্র হয়? অষ্টম 
পুত্র শ্ীকঞ্চ। দেবকীর বিবাহের পর 
নারদ এসে কংসকে সংবাদ দেন যে, 
ংস দ্বেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সম্ভানের 
হস্তে নিহত হবেন। 
এই সংবাদ পেয়ে কংস দেবকীকে 


হত] করতে উদ্যত হন, কিন্তু বন্ছদেব 
প্রতিশ্রতি দেন যে, দেবকীর গর্ভজাত 
সকল সম্ভানকে জন্মমাত্র কংসের হাতে 
সমপণ করবেন । সেই দিন হতে বন্থু- 
দেব ও দেবকী কংসের কারাগারে বন্দী 
অবস্থার থাকেন । এক এক করে তাদের 
স্তটি সন্তানকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কংস 
হত্যা করেন। অষ্টম গর্ভে শ্রীকু্ণ 
জন্মালে বন্থদেব সগ্যোজাত শিশুকে 
যমুনাপারে ব্রজধামে নন্দের গৃহে রেখে, 
নন্দের স্ত্রীর সগ্যোজাতা কন্যাকে এনে 
দেবকীর নিকট রেখে কংসকে প্রতারিত 
করেন। কংস উক্ত কন্যাকে অষ্টম 
গর্ভের সন্তান মনে করে, পাথরের উপর 
নিক্ষেপ কৰে যেরে ফেণতে চেষ্ট। 
করেন। তখন মহামায়ার অংশীভৃত। 
এই কনা স্বর্গে অদৃশ্য হয়ে যান। 
যাবার সময় মহানায়! বলে যান, ষে 
কংসকে নিহত করবে, সে অন্যস্থানে 
আছে । পরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংস 
নিহত হন এবং বস্থদেব ও দেবকী 
কারাগার হতে মুক্তিলাভ করেন । যছু 

ংশের ধ্বংস ও শীরুষের মৃত্যুর সময়ে 
বনস্থদেব ও দ্েবকী জীবিত ছিলেন। 


| অজ্জুপনের হাতে যাদব-নারীদের রক্ষার 


ভার শিন্বে বুদেব যোগস্থ হয়ে দেহ- 
ত্যাগ করেন এবং দেবকী স্তর অন্যান্য 
প্লীদের সহিত স্বামীর চিতায় সহমৃতা 
হন। 

দ্রেরতা--দেবত। অর্থে সমস্য দেবতা- 


কেই বোঝায়। 


থেবকদিনী 


দ্বেববণিনী-_ভরদাজ মুনির কন্যা ও 
বিশ্রবার স্ত্রী । বিশ্ব! এ*র গর্ভে বৈশ্র- 
বণ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। 
বৈশ্রবণের অন্য নাম কুবের। ইনি 
দেবগণের ধনাধ্যক্ষ। প্রথমে লঙ্কা! এর 
রাজধানী ছিল, পরে বৈমান্ের ভ্রাতা 
রাবণকে লঙ্কার অধীশ্বর করে হিমা- 
লয়ের উত্তরে অলকাপুরীতে কুবের 
রাজধানী স্থাপন করেন । 
দেবযানী- দৈত্যদের গুরু শুক্রা- 
চার্ধের প্রথম! কন্যা । ইনি পিতার 
অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। দেবাস্থরের 
মধ্যে যখন ত্রিলোকের এখ্বর্য নিয়ে যুদ্ধ 
আরভ হয়,তখন দেবতার! বৃহস্পতিকে 
এবং অস্থরেরা শুক্রাচার্কে পৌরো 
হিত্যে বরণ করেন । এই ছুই আচার্ষের 
মধ্যে পূর্ব হতেই গুরুতর বিরোধ ছিল। 
শুক্রাচার্য মৃতসঞজীবনী বিদ্যার প্রভাবে 
দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত অন্ুরদের 
জীবিত করতেন, কিস্তু এই মন্ত্র বৃহ- 
স্পতির পক্ষে অধিগত না থাকায়, 
দেবতাপক্ষের স্বত সৈনিকদের তিনি 
বীচাতে সক্ষম হতেন না। এই জন্য 
দেবতার বুহ্‌স্পতি-পুত্র কচকে এই 
স্ৃতসব্তীবনী বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য 
শুক্রাচার্যের ভবনে পাঠিয়ে দেন এবং 
নির্দেশ দেন যে, কচ যদি শক্রাচার্ষের 
প্রিক্নকন্যা দেবষানীৰ প্রিয় হতে পারেন, 
তবেই তিনি এই ম্ৃতসম্ীবনী বিদ্ভা! 
শিক্ষা করতে সক্ষম হবেন । কচ জুক্রা- 
ক্ার্যের কাছে এসে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ 


১ 


হন 


দেষধানী 
করেন এবং গুরুর সেবা করতে 
থাকেন । অল্পকাল যধ্যে তিনি গুরু- 


কন্যারও প্রিক়পাজ্্ হয়ে ওঠেন এবং 
উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট 
হয়ে পড়েনশ। বন বৎসর গত হলে 
অস্থরেরা কচের অর্ভিসদ্ধি জ্ঞাত হযে 
তাকে হত্যা করে । তখন কচের প্রতি 
প্রণয়াসক্ত দেবযানীর কাতর প্রার্থনার 
শুক্রাচার্ধ ম্বৃতসপ্তীবনী মন্ত্র হার! তাঁকে 
পুনর্জাবিত করেন। 
দ্বিতীয় বারে অস্থরেরা পুনরায় কচকে 
হত্যা করলে শুক্রাচার্য আবার তাকে 
প্রাণদান করেন । তৃতীয় বীর অন্থরের! 
কচকে দগ্ধ করে তার ভন্ম সবরশর সঙ্গে 
মিশ্রিতকরে শুক্রাচাকে পানকরায় | 
দেবযানী পুনরায় কচকে জীবিত 
করবার জন্য পিতার নিকট প্রার্থন। 
জাগালে, যোগবলে শুক্রাচার্য কচের 
অবস্থান জানতে পেরে তাঁকে পুনর্জাঁ- 
বিত করার বিপদ বুঝতে পারেন। 
কারণ, কচ পুনজাঁবিত হলে গুরুর উদর 
বিদীর্ণ করে তিনি নির্গত হবেন, এবং 
সেই সময়ে শুক্রাচার্ধের মৃত্যু অবশ্থ- 
ভাবী। অবশেষে নিজের প্রাণরক্ষার 
জন্য আপন উদরস্থ কচকে 
শুক্রাচাষ আগে মৃতসঞ্ষীবনী বিস্তা 
শিক্ষা দিয়ে তার প্রাণদান করেন । 
কচ গুরুর দেহ বিদীর্ণ করে বেরিকে 
এসে গুরুর নিকট লব্ধ বিস্যাবলে 
পুনরায় শুক্রাচার্যকে জীন্িত করেন? 
এইরূপে শুক্রাচার্ষের নিকট সৃত- 


দেবধানী 


সঞ্লীবনী বিদ্যা লাভ করে কচ স্বর্গলোকে 
প্রস্থানোছ্যত হলে, কচের প্রতি প্রপয়া- 
সক্ত দেবযানী তাঁকে বিবাহ করতে 
চান। কিন্তু পৃজনীয় গুরু-কন্যাকে 
কচ বিবাহ করতে অসম্মত হলে দেব- 
যানী তাকে অভিসম্পাত দেন, যে 
মৃতসপ্ীবনী মন্ত্র কচ শিক্ষা করেছেন, 
তা? কার্যকালে বিস্বত হয়ে নিজের 
উপর প্রয়োগ করতে অসমর্থ হবেন। 
এর উত্তরে কচ তখন দেবযানীকে 
অভিশাপ দেন যে, কোন ব্রাঙ্মণ-তনয় 
দেবযানীকে বিবাহ করবে না, আর 
নিজের অজিত বিদ্যা নিক্ষল হলেও 
তিনি যাকে এ-বিস্কা শিক্ষা দেবেন 
তার বিছ্যা বলবতী হবে । এরপর কচ 
দেবলোকে প্রত্যাবর্তন কেন । 
দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শয়িষ্ঠার 
সঙ্গে দেবযানীর বন্ধুত্ব ছিল। একবার 
এরা ছুজনে সহচরীদের সঙ্গে যখন 
জলক্রীড়ায় মত্ত ছির্সেন' সেই সময় ইন্দ্র 
বাযুরূপ ধারণপূর্বক সরোবরতীরস্থ 
ছুই বান্ধবীর বন্ত্রগুলি মিশ্রিত করে 
দেন। ফলে, আানাস্তে শমিষ্ঠা! ভ্রমক্রমে 
দ্বেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। 
গ্রঘত অবস্থায় দেবযানী শমিষ্ঠাকে 
সদাচারহীনা অন্থরী বলে তিরস্কার 
করেন, এবং শশিষ্ঠাও কুদ্ধ হয়ে দেব- 
যানীর পিতা শুক্রাচার্ধকে শমিষ্ঠার 
পিতার স্তাবক বলেন এবং দেবযানীকে 
ভিক্ষুকী বলে কট,ক্তি করেন। তখন 
দেবযানী তার বস আকর্ষণ করার 


২৪২ 


দ্বেবযানী 


শগিষ্ঠা তাকে এক কৃপমধ্যে নিক্ষেপ 
করে স্বগুহে প্রস্থান করেন। সেই 
সময় মৃগয়ারত রাজ যষাতি নিকটেই 
উপস্থিত ছিলেন। কৃপমধ্যে নান্সী- 
কঠের আর্তনাদ শুনে তিনি দেব-. 
যানীকে উদ্ধার করে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন । দেবধষানীর দাসীর 
মুখে. এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে 
শুক্রাচার্য কন্যার কাছে উপস্থিত হন । 
শমিষ্ঠার অপমানের কথা বিবৃত করে 
দেবযানী পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে 
এর প্রতিকার প্রার্থনা করলে সত ক্রা- 
চার্য বৃষপর্বার সমীপস্থ হয়ে সমস্ত 
বিবরণ জ্ঞাপন করে তার রাজ্য ত্যাগ 
করতে উদ্যত হন। তখন বুষপর্বা 
তাঁকে বু অন্ুনয়-বিনয়ে সন্তষ্ট করেন ।- 
তখন শ্শুক্রাচার্য বুষপর্বাকে বলেন 
দেবযানীকে প্রসন্ন করতে । বৃষপর্বা 
দেবযানীকে প্রসন্ধ হতে বললে, তিনি 
বলেন, সহ্ন্র কন্যাসহ শখ্িষ্ঠা যদি 
দেবযানীর দাসীত্ব হ্বীকার করেন ও 
পিত1 যেখানে তার বিবাহ দেবেন, 
সেখানে শয্িষ্ঠা তার অন্গগামিনী হন, 
তবেই তিনি গুসন্ন হবেন । শুক্রা- 
চার্ষের প্রসন্ধতার জন্য শত্িষ্ঠা দেব- 
যানীর দ্াসীত্ব হ্বীকার করেন। এক- 
দিন দেবধানীর শমিষ্ঠা ও সহম্র দাসী 
সমভিব্যাহারে বনে বিচরণকালে 
মৃখঘ্বারত বাজ যযাতির সঙ্গে পুনরায় 
সাক্ষাৎ হয় । দেবযানী তখন যযাতিন 
নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন £ 


ছেবধানী 


২৪৩ 


দ্বেবরাত 


যষাতি শুক্রাচার্ষের বিনা অস্থমতিতে | এর ফলে তিনি অকালে জরাগ্রন্ত 


এই অসবর্ণ বিবাহে সম্মত হ'তে চান 
না। তখন দেবযানী পিত'কে যযাতির 
পূর্ব-উপকার ম্মরণ করিয়ে এই বিবাহের 
অনুমতি প্রার্থনা করেন। কচের 
অভিশাপ ম্মরণ করে শুক্রাচার্য বিবাহের 
অন্থমতি দেন ও বলেন যে, এই 
বিবাহের ফলে কোন সাংকর্ষদোষ হবে 
না। পরে যযাতি ও দেবযানীর বিবাহ 
হয়। দেবযানীর সহিত সহজ কন্ঠাসহ 
শগ্রিষ্ঠাও তার দাসীরপে যযাতির 
গৃহে যান। শুক্রাচার্য শযিষ্ঠার 
পরিচয় দিয়ে যযাতিকে সসম্মানে 
স্তাকে রাখতে বলেন, কিন্তু শয্যায় 
আহ্বান করতে নিষেধ করেন। 
কিছুকাল পরে দেবষানীর এক পুু্র 
জন্মগ্রহণ করে। শগিষ্ঠা তখন পুত্র- 
কামনায় যাঁতিকে আহ্বান করেন। 
শুক্রাচার্যের নিষেধ ল্মরণ করে যযাতি 
অসম্মত হলে শঙ্মিষ্টা বলেন যে, 
দেবযানীকে বিবাহ করে যযাতি তারও 
স্বামী হয়েছেন। তখন যযাতি তার 
প্রার্থনা পূরণ করেন। এইরূপে ক্রমে 
যযাতির ওরসে ও দেবযানীর গর্ভে যদ 
ও তুর্বস্থ এবং শগ্িষ্ঠার গর্ভে ক্রন্থ, 
অন্থ ওপুরু নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। দেবযানী একদিন এই পুত্রদের 
পিতৃ-পরিচয় জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে 
ভার পিতা শুক্রাচার্ষের নিকট যষাতিয় 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন; শ্ুক্রাচার্য 
প্উখন যযাতিকে অভিশাপ দেন যে, 


হবৈন। যযাতির অন্কনয়ে শেষে 
তিনি বলেন যে, যাতি ইচ্ছা করলে 
অন্যকে তীর এই জরা দান করতে 
পারবেন । যযাতি তখন শুক্রাচার্ষের 
নিকট এইরূপ অস্থমতি নেন যে, তার 
ঘে পুত্র তাকে তার যৌবন দান করে 
তার জর] গ্রহণ করবে, সেই রাজ্যা- 
ধিকারী হবে। যযাতি নিজ রাজে] 
ফিরে এসে একে একে তার পুত্রদের 
তার জর! নিতে বলেন? কিন্তু এক 
শযিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ছাড়া সকলেই 
অসম্মতি প্রকাশ করেনী যযাতি 
তখন অন্তান্ত পুত্রদের অভিশাপ দিয়ে 
কনিষ্ট পুত্র পুরুকেই তার উত্তরাধিকারী 
নির্বাচিত করেন। 
দেবযোনি-দেবত। হতে যাদের 
জন্ম । সংখ্যায় দেবযোনি দশটি। 
বিছ্যাধর, অগ্মরা, যক্ষ, বক্ষ, গদ্ধর্ব, 
কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত-_ 
এরাই 'দবষোনি ১ দেবতা ও মানুষের 
মধ্যবতঃ প্রাণী । 
দেবরাত--(১) অজুনের পৌত্র ও 
অভিমন্থ্যর পুত্র পরীক্ষিৎ। উত্তরার 
গর্ভবাসকালে অস্বখাম। ব্রহ্মশির অস্ত্রের 
বলে গর্ভস্থ শিশুকে বধ করতে উদ্ভত 
হন; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ গর্ভস্থ শিশুকে রুক্ষ 
করেন । এইজন্য পরীক্ষিৎ 'দেবরাত, 
নামে পরিচিত হন। 

৫) ইঙ্গ/াকুবংনীয় নিমির জো্ঠপুজ 
দেবরাত। দক্ষ পণ্ড করবার জন 


দেবল ' 


মহাদেব একখানি ধছ আকর্ষণপূর্বক 
দেবতাদের শিরশ্ছেদে করতে উদ্ত 
হন। কারণ তারা মহাদেবকে 
ষজ্ভাগ দিতে অস্বীকৃতি হুন। 
দ্বেবতার ভীত হয়ে মহাদেবের 
শরণাপন্ন হলে, তার ক্রোধের উপশম 
হয়। তখন তিনি সেই ধু দেবতাদের 
কাছে গচ্ছিত ব্বাখেন। দেবতারা 
তাহা নিমির পুত্র দেবরাতের নিকট 
গচ্ছিত রাখেন। এই হব-ধন্ছ ভঙ্গ 
করে রাম সীতাকে বিবাহ করেন। 
দেবল- মুনিবিশেষ । মহধি অসিতের 
পু্জ। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য এবং 
পাগুবদের কুলপুরোহিত ধোম্যের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । রস্ভার অভিশাপে ইনি 
কুষ্ণবর্ণ ও অষ্ট অঙ্গ বত্র হয়ে 'অষ্টাবক্র? 
নামে অভিহিত । 

দেবধি- শর্গীয় খধষি। এদের স্থান 
ত্বর্গে। এই সব খধি পৃথিবীতে উন্নত 
জীবনযাপন করে প্রায় দেবতা-শ্রেণী- 
ভুক্ত হয়েছেন । যেমন, নারদ ইত্যাদি । 
দেবসেনা।--সাবিত্রী-র্ভজাত প্রজা- 


পতির কন্তা। এর অন্ত নাম যগী। 


ইনি মাতৃকাশ্রে্ট। ও শিশুপালিকা। 
এর ভগিনীর নাম দেত্যসেনা। 
একদা] কেশীদানব একে হরণ করে। 
ইন্দ্র তখন এ'কৈ রক্ষা করেন। ইন্দ্র 
দ্বেববেনাপতি কাতিককে বলেন যে, 
এই কন্যার জন্ম না হতেই স্বয়দ্ু একে 
আপনার স্ীবলে নির্দিষ্ট করেছেন। 
কাতিক একে বিবাহ করেন। 
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| মুক্তিতে দেখতে পাই। 


দেবী 


বরাহ্মণরা .এ'কে যী, লক্ষ্মী, আশা, 
হুখগ্রদা ইত্যাদি নামে অভিহিত 
করেছেন। 
দ্বেবছতি-ইনি শ্বয়ভুব মন্থর কন্যা ও 
প্রজাপতি কমের সত্রী। মহর্ষি কর্ম 
এ'র পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে একে দিব্য- 
জান দান করেন। ইনি অরুদ্ধতী 
প্রভৃতি নয়টি কন্তা ও মহর্ষি কপিলের 
মাত]া। 
দেবত্রত- রাজ। শান্তচ্ছর স্ত্রী গঙ্গার 
গর্ভে বশিষ্টের শাপজাত ছ্য নীমক 
বস্থ। পরব্তাঁকালে ইনিই ভীম্ম নামে 
পরিচিত হন। ৃ 
দ্বেবী--মহাদেবের স্ত্রীকে দেবী বা 
মহাদেবী আখ্যা দেওয়া হয়। ইনি 
হিমালয়ের কন্যা । শিবের শক্তিরপে 
দেবীর চিত্র দ্বিবিধ--একদিকে তিনি 
নম্র ও জিগঞ্ধ এবং অপর দিকে উগ্র। 
উগ্রভাবের জন্যই দেবী অধিক পুঁজিতা 
হন। নানাপ্রকার কর্ম, বিভিন্ন গুণ 
ও বিভিন্ন আকারের জন্য দেবী বিভিন্ন 
নামে পর্রিচিতা। নঅ ও দগ্ধ ভাবের 
জন্য দেবীর নাম উমা, গৌরী, 
পার্বতী, হৈমবতী, জগন্মাতা ও 
ভবানী। উ্রমৃতির জন্ত এ'র অন্ত 
নাম--কালী, শ্যামা, চণ্ডী, চণ্তিকা 
ও ভৈরবী । এই উগ্রমূতিতে দেবী 
নানাপ্রকার আমন্ুর্িক পদ্ধতিতে 
পৃজিতা হয়ে থাকেন। 

চণ্ীতে আমর! দ্বেবীকে বিভিন্ন 
চণ্ডীড়ে» 


ক 


দৈত্য 


দ্বেবীর বিভিন্ন মৃতিতে অস্থুরদের 


সহিত যুদ্ধে জয়লাভির কথ! বর্মিত, 


আছে । চত্তীতে দ্বেবী'বিভিন্ন নামে 
নামাস্কিতা হয়েছেন ; যথা-_হূর্গা, দশ- 
তুজা, সিংহবাহিনী, মহ্িষমর্দিনী, জগ- 
দ্বাত্রী, কালী, মৃক্তকেশী, তারা, ছিন্ন" 
অন্তা ও জগদ্গোরী | ত্বামী হতে দেবী 
এই সকল নাম প্রাপ্ত হয়েছেন $ যথা-_ 
ভগবতী, ঈশানী, ইশ্বরী, কপালিনী, 
কৌশিকী, কিরাতী, মহেশ্বরী, রুদ্রাণী, 
সর্বাণী, শিবা, ত্রস্থ্যকী। দেবীর জন্ম 
ও গুণস্ঘচক নাম--অদ্রিজা, গিরিজা 
দৃক্ষজা, কন্যা, কন্তাকুমারী, সতী, 
'অনস্তা, আর্যা, বিজয়া, খদ্ধি, ভ্রামরী, 
কর্ণটমোতি, শিবদুতি, দক্ষিণা, সর্ব- 
মঙ্গলা, সিংহরথী, অদ্থিকা ইত্যাি। 
নানারূপ তপন্ঠায় রতা বলে দেবীকে 
অপর্ণা ও কাত্যায়নী বলা হয়। ভূত ও 
প্রেতের নায়িকারপে একর নাম 
ভূত-নায়কী ও গণ-নায়কী। ভীষণ 
মুত্তির জন্ত দেবী এই সকল নামেও 
'আখ্যাত হয়েছেন; যথা-_ভদ্রকালী, 
ভীমাদেবী, চামুণ্ডা, মহাকালী, মহা- 
ষারী, মহান্থরী, মাতঙ্গী ও রতদস্তী | 
কত্য- কশ্তুপের ওরসে ও দক্ষরাজের 
অন্ততম!1 কন্তা দিতির গর্ভজাত বংশ- 


খরগণ দৈত্য নামে পরিচিত। 
দেবতাদের সম্বে এদের চিরস্তন 
বিরোধ ও যুদ্ধ চলেছিল। এদের 


প্রধান কাজ ছিল দেবতাদের যজ্ঞ ও 


খৃভা নষ্ট করা। দেবতাদের সঙ্গে 
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ইৈপায়ন 
ংখ্য যুদ্ধের কাহিনী ও জয়পরা- 
জয়ের বিবরণ রামায়ণ, মহাভারত ও 
পুরাণে বণিত হয়েছে । দৈত্য ও দানব 
প্রায় একই শ্রেণীতৃক্ত। 
দ্ৈত্যসেনা- ন্ধার কন্তা) দেব- 
সেনার ভগিনী ও কেশীদানবের স্ত্রী। 
একবার দেবসেনা ও দৈত্যসেন' প্রমো- 
দার্থে মানসসরোবরে উপস্থিত হন। 
তখন সেখানে উপস্থিত কেশীদানবকে 
দেখে দৈত্যসেন' তার প্রতি অঙ্গরক্তা 
হন। একৈ কেশী বলপূর্বক হরণ করে 
বিবাহ করেন ( মহাভারত--বন )। 
দ্বতবন-_-পঞ্চনদের অন্তর্গত সরদ্বতী 
নদীপ্ন তীরে বিখ্যাত পবিজ্র অরপ্য- 
ভূমি । দেবতা, সিদ্ধ, গ্ধরব, খধি ও 
ধামিক এবং তপশ্থিগণ কর্তৃক এই বন 
অধ্যুষিত ছিল । বনবাপকালে পাগুবরা 
এই বনে আশ্রম নির্মাণ করে বহুকাল 
বাস করেন। এই বনে ধাবা বাস 
করতেন, তপো-মাহাত্যে তাদের 
শোক ও মোহ নাশ হোত। এই 
জন্য এর নাম হয় দৈতবন। 
দ্ৈপাক্বন--০১) মহধি ব্যাসদেবের 
অন্য নাম ছেপায়ন। তিনি যমুনার 
কোন এক দ্বীপে জম্মগ্রহণ করেছিলেন 
বলে এই নামে অভিহিত হন। 

৫২) কুরুক্ষেত্রের নিকটবতাঁ হুদ। 
অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধে উভয়পক্ষের 
সমস্ত সৈম্ত বিনষ্ট হলে ছুর্যোধনএকাক্ষী 
সেই হুদমধ্যে আত্মগোপন কযেন। 
অবণেষে যুধিস্তিবেন্ তীক্ষবাক্যে উদ্দে- 


জ্রোণ 


দিত হয়ে উঠে এসে ভীমের সহিত 
গদামুদ্ধে ভগ্নোরু হয়ে প্রাণত্যাগ 
করেন (মহাভারত )। 

দ্রোথ- মহধি ভরঘ্বাজের পুত । এক- 
দিন গঙ্গাপ্মানকালে আর্দ্রবক্ষে প্রায়-নগ্ন 
অপ্দর' ঘ্বতাচীকে দেখে কামার্ত 
ভরঘ্বাজের শুক্রপাত হয়। সেই শুত্র 
দ্রোণ নামে এক যজ্ীয় পাত্রে তিনি 
রক্ষাকরেন। সেইযজ্ঞীয় পাত্র হতে এক 
পুত্রের জন্ম হয়। দ্রোণ বা পরিমাপক 
পাত্রে এই পুত্রের জন্ম হয় বলে এর 
নামকরণ হয় দ্রোণ। দ্রোণ ভরদ্বাজের 
শিল্ত ও অগ্নির পুত্র অগ্নিবেশ্ত মুনির 
কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ 
করেন। মহুষি শরঘ্ধানের কন্যা কপীকে 
দ্রোণ পিতৃআজ্ঞায় বিবাহ করেন । 
এদের একমাত্র পুত্র জন্মমাত্র উচ্চৈ:- 
শ্রবার ন্যায় হ্ধারব করায় অশ্বখাম! 
নামে অভিহিত হন। এই সময়ে 
দড্রোণ পরশুরামের কাছে মহাম্ত্র ও 
নীতিশাস্ত্ শিক্ষা করবার জন্য মহেন্দ্- 
পর্বতে যান এবং তার কাছে প্রথমে 
ধনরত্ব প্রার্থনা করেন। পরশুরাম 
বলেন, “আমার সমস্ত ধনরত্ব ব্রাহ্মণ- 
দের ও পৃথিবী কশুপকে দান করেছি; 
নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও এই শরীর ছাড়া 
আমার আর কিছুই নেই। এর মধ্যে 
আমার শরীর ছাড়! তোমার ইচ্ছামত 
জিনিস প্রার্থনা কর।” তখন জ্রোণ 
তার কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ 
করেন। পাঞ্চালরাজ পৃবত ভরমাজের 
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ত্রোণ 
সখা ছিলেন। তার পুত্র ভ্রুপদ 


ছিলেন দ্রোণের ক্রীড়াসঙ্গী। দ্রপদ 


প্রোণকে শৈশবে বলেছিলেন যে, 
রাজ্যলাভ করলে তিনি দ্রোণকে অধ- 
রাজ্য দান করবেন। দ্রোণ জততি 
দরিদ্র ছিলেন। এমন কি, নিজপুত্ত 
অশ্কখাম1 দুপ্ধপানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করলে,তা”ও দিতে তিনি অক্ষম হন। 
অশ্বখামার সমবয়সী বালকর1] তাকে 
পিটুলিগোল। জল দুধ বলে পান 
করিয়ে প্রতারিত করে । এই ঘটন। 
জেনে দরিদ্রতার জন্য অত্যন্ত ছুঃখিত 
হয়ে দ্রোণ বাল্যবন্ধু দ্রুপদ্দের নিকট 
পূর্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে উপস্থিত হন। 
দ্রপদ তার সখ্য অস্বীকার করে 
দ্রোণকে একদিনের মত ভিক্ষা দিতে 
চেয়ে অপমানিত করেন । দ্রোণ ক্রুদ্ধ 
হয়ে ফিরে এসে হন্তিনাপুরে কপাচার্ধের 
গৃহে গোপনে বসবাস করতে থাকেন । 
এই সময় একদিন দ্রোণ ক্রীড়ারত 
কৌরব রাজকুমারদের কৃপমধ্যে পতিত 
বীটার (এক প্রকার ছোট বল) পশ্চাতে 
ঈধিকা বিদ্ধ করে উহা! উত্তোলন 
করেন।, ভীম্ম এই বিবরণ শুনে তার 
পরিচয় জানতে পারেন ও তাকে 
কৌরব ও পাগুবদের অস্ত্রশিক্ষার 
আচার্যপদে বরণ করেন। সমস্ত 
শিক্ষার্থার মধ্যে অুনই এর সর্বা- 
পেক্ষা প্রির ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছাজ ছিলেন। 
তাকে অপ্রতিদ্বন্্ী করবার জন্য তিনি 
নিষাদরাজ হিরণ্যধনূর পুত্র একলবোর 


দ্রোণ 


২৪৭ 


প্রো 


দক্ষিণ অন্ধুষ্ঠ পর্যন্ত গুরুত্বক্ষিণান্বরূপ | সম্মোহনান্ত্রে ভ্রোণ প্রভৃতিকে মোহা- 


গ্রহণ করেন। অস্থশিক্ষার পর ভ্রোণ 
গুরুদক্ষিণান্বপ রাজকুমারদের দিয়ে 
ভ্রপদের রাজ্য অধিকার রে তাঁকে 
বন্দী করেন। পূর্ব-অপমানের প্রতি- 
শোধ নিয়ে ক্ষমাশীল (দ্রাণ ভ্রপদ্রে 
কোন অনিষ্ট করলেন না। দ্রোণ 
তার অর্ধরাজ্য গ্রহণ করে বাকী অধ/- 
রাজ্য ফিরিয়ে দেন। রাজ] না হলে 
রাজার সঙ্গে সথ্যস্তাপন করা যায় 
না। তাই তিনি অধ্রাজ্য গ্রহণ 
করে পূর্বসখার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন 
করেন ও তাকে অধর্রাজ্য প্রত্যপ্পণ 
করেন । তখন দ্রপদ বুঝতে পারেন 
যে, ব্রাহ্মণ না হলে দ্রোণাচার্ষের ধ্বংস 
অসম্ভব । সেইজন্য তিনি পুরে যজ্ঞ 
আব্ম্ভ করেন। এরই ফলে দড্রোণ- 
হস্ত! পুন্তর ধৃষ্টছ্যমের জন্ম হয়। কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণ ফেন্রবান্নে প্রতি- 
পার্সিত বলে কৌরবপক্ষ' অবলহন 
করেন। অজু গুরুদক্ষিণা দিতে 
ইচ্ছ। প্রকাশ করলে ভ্রোণ' অভ্্নকে 
বলেন, “আমি যদি কখনো তোমার 
সঙ্গে যুদ্ধে রত হই, তখন তুমিও 
আমার সঙ্গে প্রতিযুদ্ধে লিখ হবে। 
গুরুর বিরুদ্ধে অস্থধারণে' কোনরূপ 
সঙ্কোচ প্রকাশ করবে না।” অজুর্নের 
এই প্রতিশ্রাতিই দ্রোণের গুরুদক্ষিণা 
ছিল। এই প্রতিশ্রুতির জন্যই 
কৌরবগণ কতৃর্ক বিরাট বাজ্যর 
গোহরণকালে বৃহন্নলারপী অর্জ্ন 


পপ 
ররর এরম মস সপ ্ -পুস্্স্সস্+ 


চ্ছন্ল করেন এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে গুরুর 
সহিত ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হন। কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধে একাদশ হতে পঞ্চদশ 
দিবস পর্যস্ত দ্রাণ সেনাপতি ছিলেন । 
ভীষ্মের সেনাপতিত্বের ফলে সপ্তম 
দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ বিরাটপুত্র শহঙ্খকে 
বধ করেন। ত্রয়োদশ দিবসে চক্রব্যহ 
রচনা! করে তিনি অজজুন-পুত্র অভি- 
মন্্যুকে বধ করেন। চতুদশ দিবসে 
রাজা বৃহৎক্ষত্র, শিশুপালপুত্র ধষ্টকেতু 
এবং ধৃষ্টছায়ের পুত্র ক্ষত্রধর্মাকে নিহত 
করেন, এবং শেষ পঞ্চদশ দিবসের 
যুদ্ধে ভ্রপদ ও বিরাটকে বধ করেন । 
এতত্ডিক্্র বু পাগুবসৈন্য তার হাতে 
বিনষ্ট হয়। অস্ত্রত্যাগ না করলে 
দ্রোণ ইন্দ্রার্দি দেবগণেরও অজেয় 
ছিলেন বলে, ' কৃষ্ণের পনামর্শমত 
দ্রোণকে অন্ত্রত্যাগ করবার জন্য তার 
পুত্র অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদ তাকে 
শোনান প্রয়োজন বলে স্থির কর] হয়। 
যুধিঠির ভিন্ন অন্য কারো কথা দ্রোগ 
বিশ্বাস করবেন না বুঝে, যুধিষিরের 
অনিচ্ছা! সত্বেও তাকে বাজী করানো 
হয় ফ্রোণের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে 
দেবার জন্য । ভীম মালবরাজ ইন্দ্র 
বর্মার অশ্বথামা নামে এক হাতীকে 
গদাঘাতে বধ করেন, এবং দ্রোণকে এই 
সংবাদ দেন। ত্রোণ উক্ত সংবাদে বিশ্বাস 
স্থাপন করেন নাঁ। তিনি যুদ্ধে বিরত 
হয়ে যুধিষ্টিরকে প্রশ্ন করেন। ' যুধিষ্টির 


নৌ 
তখন কৌশলপূর্বক বলেন, 'অশ্বতামা 
'হুতঃ' এবং পরে অন্ফুটস্বরে বলেন, 
ইতি গজঃ? | অর্থাৎ, অশ্বখামা 


নামক হন্তী নিহত হয়েছে। কিন্ত 


যুদ্ধের কোলাহলে শোকার্ত ভ্দ্োণ 
যুধিষ্ঠিরের শেষ উক্তি শ্রবণে অক্ষম 
হন এবং পুভ্রশোকে কাতর হয়ে 
রথের উপরই যোগাসনে উপবিষ্ট 
হয়ে বিষুর ধ্যানে নিমগ্ন হন। এই 
সময় ধৃষ্ছ্যয় দ্রোণের রথোপরি 
আরোহণপূর্ক তার কেশাকর্ষণ 
করে খড়াদ্বার! শিরশ্ছেদ করেন এবং 
কৌরব সৈনাগণের সম্মুখে উক্ত শির 
নিক্ষেপ করেন (মহাভারত--প্রোণ)। 

স্ভৌ-প্রাটীন অথর্ববেদের আকাশ- 
দেবতা স্ভৌ। ছ্যোৌ ও পৃথিবী অনেক 
স্থলে সকলের পিতা-মাতারূপে বণিত 
হয়েছেন। 

(ড্রৌপদ্ী--পাঞ্চালরাজ ক্রপদের যজ্ঞ- 
বেদী হতে উদ্ভূতা কন্যা । ভ্রোণ- 
বধের জন্য পুত্রলাভেচ্ছায় ভ্রুপদ যখন 
খা ও যমুনার তীরে যাজ ও উপযাজ 
নাষে ছুই ব্রাহ্মণের সহায়তায় পুতে 
যজ্ঞ করেন, তন যজ্ঞাগ্রি হতে বর্ম- 
সুকুট-খডগা-ধন্র্ধরী দ্রোণহস্তা ধৃষ্টছ্যয় 
ও যজবেদী হতে শ্তামবর্ণা সুন্দরী যাজ্জ- 
সেনী উ্িতা হন। দ্রৌপদী আজন্প 
যুবতী, শ্ামবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা, 
নীল ও কুঞ্চিত কেশকলাপত়ৃধিতা। 
এ'দের জন্মকালে আকাশবানী হয় যে, 
ৃষ্টছায় দ্রোখ বধ করবেন ও যাজসেনী 


২৪৮ 


দ্রৌপদী 


ক্ষত্রিয়গণের কুলক্ষয় ও দেবতাদের 
মহৎ কর্ম সাধন করবেন ও এর ছারা 
কৌরবকুল বিনষ্ট হবে। ভ্রোপদীর 
অন্য নাম--পাঞ্চালী ( পাঞ্চাল-রাজ- 
কনা বলে ), কৃষ্ণ €কষ্ণবর্ণ বলে 
সৈরিত্বী ও নিত্য-যৌবন] বেদিজা। 
অজুর্কেই কন্যাদানের ইচ্ছা ছিল 
বলে দ্রুপদ এক কৃত্রিম আকাশযন্ত্র ও 
এক দুর্জয় ধনু নির্মাণ করে ঘোষণ। 
করেন, যে ব্যক্তি এই ধনতে জ্যা 
যোজন] করে যন্ত্রের মধ্যে পঞ্চবাণ 
দিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারবেন, 
তিনিই ভ্রৌপদীকে লাভ করবেন। 
জতুগৃহ থেকে উদ্ধার পাবার পর 
গোপনে ব্রহ্ষচারীবেশে পাগুবগণ 
ভ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হন। 
তখন মহাবীর কর্ণ অগ্রসর হয়ে ধুতে 
জ্যা যোজনা করেন? কিন্তু দ্রৌপদী 
বলেন যে, হীনজাতীয় স্থৃতপুত্রকে 
তিনি কখনও বিবাহ করবেন ন1। 
তখন কর্ণ ক্রোধে ধনু ফেলে দিয়ে 
প্রস্থান করেন। এর পর স:স্ত ক্ষত্রিয় 
অকৃতকার্য হলে, অজু ইঙ্গিতে কৃষ্ণের 
অন্থমতি নিয়ে সমবেত বাজন্যবর্গের 
সমক্ষে লক্ষ্ভেদ করে দ্রৌপদীর বর- 
মাল্য লাভ করেন। ত্ত্রৌপর্দীকে 
নিয়ে পঞ্চভ্রাতা কুস্তীর নিকট উপস্থিত 
হয়ে গৃহের বহিদেশি হতে মাতাকে 
বলেন যে তারা এক অপূর্ব সামগ্রী 
ভিক্ষা করে আনয়ন করেছেন। 
কুটিরের অভ্যন্তর হতে কুম্তী সেই 


দ্রৌপদী ২৪৯ স্োপধী 


জিনিস না দেখেই নিদেশি দেন, | হয়। এই সময়েই অর্জুন স্থৃতস্্রাকে 
“তোমরা সকলে যিলেই সেই জিনিস | বিবাহ করেন। অজু স্রৌপদীর প্রিষ্স 
ভোগ কর।” তারপর তিনি গৃহের | ছিলেন বলে এই বিবাহে তিনি কিছু 
বহিহ্ণরে ভ্রৌপদীকে দেখে বিব্রত হয়ে | ঈর্ধযান্বিতা হন। পঞ্চপাগুবের ওরসে 
পডেন। তখন ব্যাসের বিধান-মতে ! দ্রৌপদীর যথাক্রষে প্রতিবিদ্ধ্য, স্থৃত- 
'পঞ্চভ্রাতার সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহ । সোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন 
হয়। ব্যাস বলেন যে, পূর্বকালের | নামে পীচ পুত্র হয়। বাজস্থয় যজ্ঞ 
পাচ ইন্দ্রই পঞ্চপাণ্তবৰপে জন্মগ্রহণ । পাগুবদের এশ্বর্ষে ঈর্যাস্বিত ছুর্যোধন 
করেছেন এবং লক্ষ্মী দেবী ভ্্রোপদীর | পাগুবদের দৃতক্রীডায় আহ্বান 
রূপ ধরে এদের স্ত্রী হবেন। পূর্ব- | কবলে, যুধিষ্টির শকুনির কপটদ্যুতে 
কালে এক খধিকন্তা মহাদেবের ; পরাজিত হয়ে সর্বস্বাস্ত হন। অবশেষে 
তপস্যা করে পীচবার স্বামীভিক্ষা | দ্রৌপদীকে পণ রেখে তাঁকেও 
করেছিলেন ? তাতে মহাদেব তাকে | হারান এবং অক্গক্রীড়ার*পণ অন্গযায়ী 
পঞ্চপতি লাভের বব দেন। সেই | নিজেরাও শকুনি কতৃ্ি বিজিত হন। 
খষিকন্তাই দ্রৌপদী $ স্থতরাং মহা- | ছখোধনের আদেশে ছু'শাসন অস্তঃপুর 
দেবের বিধানে পঞ্চপতি লাভ করায় হতে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ কষে দ্যুত- 
কোন অধর্মই নাই। বিবাহের পর | সভায় নিয়ে আসেন এবং কর্ণের 
ইন্্প্রস্থে বাসকালে একবার নাবদ | পবামর্শে সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্রহরণ 
পঞ্চপাগ্ডবের নিকট উপস্থিত হন ও করতে উদ্যত হন। ভ্রৌপদীর কাতর 
তার পরামর্শে ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্থির | প্রার্থনায় রুষণ বহবর্ণের শত শত বস্ত্রের 
হয় যে, দ্রৌপদী এক একজন পাগুবের সাহাস্য্য ভ্রৌপদীকে আবৃত কবে 
গৃহে এক এক বৎসর বাস করবেন । | রাখেন। ছুংশাসনের আকধণেও সে 
সেই সময় অন্য কোন ভ্রাতা তাদের বস্ত্র নিঃশেষ হয় না। ছুর্যোধন 














দেখলে সেই ভ্রাতাকে ১২ বৎসর | ভ্রৌপদীকে তার বাম উরু দর্শন 
ব্রক্ষচারী হয়ে বনবাস করতে হবে। | করিয়ে অপমান করেন । পূর্বে উল্লেখ 
একবার দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে | আছে এই অপমানের প্রতিশোধে 
বাস করার সময়ে এক ব্রাক্মণের | ভীম ছুঃশাসনের বক্ষের রক্ত পান ও 
অপহৃত গোধন উদ্ধারের জগ্য অস্ত্র | ছুর্যোধনের উরুভক্বের প্রতিজ্ঞা করেন। 
আনয়নের নিমিত্ত অন্ভুনি যুধিষ্টির- | ভ্ত্রৌপদীও প্রতিজা করেন যে, 
'ভরনে প্রবেশ করেন। ফলে, | ছুঃশাসনের রক্তে ভীমসেন যে পর্যন্ত 
তাকে ১২ বৎসত্ব বনবানে থাকতে | না ভার কেশবদ্ধনে লাহাব্য করেন, 


ভ্রোপদী 


লে পর্যন্ত তার কেশ মুক্ত থাকবে। 
এই সব ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র বিচলিত 
হয়ে পড়েন। অবশেষে সকলকে 
নিরত্ত করে ধতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে মুক্তি 
দেন এবং দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রের কাছ 
হতে পাগুবদের দাসত্বের মুক্তি 
প্রার্থনা করেন এবং তা" প্রাপ্ত হন। 

দুর্যোধন ও শকুনি প্রভৃতির পরা- 
মর্শে যুধিষ্ঠির পুনর্বার দৃাতক্রীড়ায় 
আহুত হয়ে পুনরায় পরাজিত হন ও 
শর্ত অঙ্জ্যারী দ্বাদশ বৎসর বনবা 
ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাত্রা 
করেন। দ্রৌপদীও তখন তাদের 
অন্থগামী হন। বনবাসকালে দ্রৌপদী 
তীক্ষ বাক্যে যুধিষ্টিরকে সর্বদা কৌরব- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করতেন । 
বনগমনের আগে হুর্যদেব দ্রৌপদীকে 


এক তাত্রস্থালী দান কয়ে বলেন যে,. 


প্রতিদিন এই পাত্রে যে কোন খান 
রন্ধন করে দ্রৌপদী যতক্ষণ অভুক্ত 
থাকবেন ততক্ষণ এই পাত্র পূর্ণ 
থাকবে । সেকারণত্তার ভোজনের 
পূর্বে যত লোকই আন্ক না 
কেন কেহই অন্ভুক্ত থাকত ন]। 
পাণ্ডবদের কাম্যকবনে বাসকালে 
ছুর্যোধনের পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে ছূর্বাসা 
তাকে বর দিতে চাইলে ছুর্যোধন 
এই বর কামনা করেন যে, হূর্বাসা 
যেন দ্রৌপদীর আহারের পর দ্শ- 
হাজার শিষ্াসহ পাগুবদের আতিথ্য- 
গ্রহণ করেন। ঃপর ছর্বানা 


১১৫ 


ক্রৌপদী - 


কাম্যকবনে উপস্থিত হয়ে পাগুবদের 
আতিথ্য গ্রহণকরেন। তখন ভ্রোপদীর' 
আহারপর্ব মাচ হয়েছে, অতএব 
উক্ত সময় তাকে আহার যোগাতে 


'সমর্থ না হলে, সকলেই দুর্বাসার শাপে 


ভম্মীভূত হবেন-_-এই দুশ্চিন্তার 
পাগ্ুবর্! ব্যাকুল হন্নে পড়লেন। তখন 
দ্রৌপর্দীর কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণ 
উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীকে তাঁর তাত্র- 
স্থালী আনতে আদেশ করেন । সেই 
স্থালীর কানায় কিঞ্চিত শাকান্ন ছিল। 


কৃষক তাই আহার করে বলেন যে,. 


বিশ্বাত্থা যেন এতে তৃপ্ত হন । তখনই 
্লানরত দশহাজার শিশ্যসহ ছুর্বাসার 
আক উদরপুত্তি হয়ে যায় এবং 
লঙ্জিত হয়ে সশিষ্য ছুর্বাসা পাগুৰদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ না] করেই প্রত্যাবর্তন 
করেন। এর পর একদিন বিবাহার্থে 
শাঘরাজ্যে গমনপথে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ 
কাম্যকবনে পাগুবর্দের মৃগয়াকালীন 
অহপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভ্রীপদীর 
রূপে মুগ্ধ হয়ে তীকে বলপুবক হরণ 
করেন। কিন্তু তখনই ম্বগয়া-প্রত্যাগত 
পাগুবর। জয়দ্রথকে অবরুদ্ধ করেন ও 
তাকে পরাজিত করে নিগৃহীত করেন। 
ভীম তার সন্তকে. পঞ্চচূড়া করে দিয়ে 
তাকে প্রতিজ্ঞা করান যে, তিনি যেন 
সর্ধত্ব পাগুবদের দাম বলে আত্ম" 
পরিচয় দেন। ছুঃশলার স্বামী বলে 
যুধিষ্ঠির তার প্রাণভিক্ষা দেন। 
অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপাগ্ডব ও দ্রৌপদী 


ভ্রোপ্দী 


মত্স্তরাজ বিল্বাটের গৃহে নানারপ 
ছন্পবেশে নানাকর্ষে নিয়োঞ্ধিত হয়ে 
আশ্রয় নেন। দ্রৌপদী কেশ-স'স্কারে 
কুশল! দৈরিদ্বীরপে বিরাটের রাণী 
হুদেষ্ার পরিচারিক1 নিযুক্ত হন। 
দ্রোপনীর রূপে রাজা আকরু্ই হতে 
পারেন, সুদে! এই আশঙ্কা প্রকাশ 
করলে দ্রৌপদী তার উত্তরে বলেন যে, 
তিনি সর্বদা তার পাঁচজন গন্ধর্পতি 
কর্তৃক রক্ষিতা এবং তাঁকে'দিয়ে কারে 
পাদপ্রক্ষালন বা উচ্ছি্ই ভোজন ন। 
করালে গন্ধবপতিরা তার উপর তুষ্ট 
হবেন। কিন্তু কেহ তাকে কাযন। 
করলে গন্ধবহন্তে সে ব্যক্তি অবশ্যই 
বিনষ্ট হবে । স্থদেষ্ণা এই শর্তেই 
দ্রোপদীকে আশ্রনব দেন। সেখানে 
দশ মাস অজ্ঞাতবাসে কাটাবার পর 
একদিন বিরাট সেনাপতি ও স্থদেষ্ার 
ভ্রাতা কীচক , স্থদেষ্ার ভবনে 
দ্রৌপদীকে দেখে তাকে লাভ করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্থদেষ্কাও পাছে 
রাজার মন দ্রোপদীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, 
এই ভেবে এবং ভ্রাতার বাসন পুর্ণ 
করবার অভিলাষে কোন এক পব+- 
উপলক্ষে দ্রৌপদীকে কীচকের ভবনে 
স্বর! আনয়ন করতে প্রেরণ করেন । 
সেখানে কীচক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ 
'করলে দ্রৌপদী তাকে ধাকা দিয়ে 
তপাতিত করে ভ্রুতগতিতে বিরাটের 
সভার এসে উপস্থিতহুন। সেখানে সঙ্গে 
সঙ্গে অপমানিত কীচক এসে সভামধ্যে 


€১ 


দ্রৌপদী 


স্ত্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে তীকে 
পদ্দাঘাত করেন। বিরাট কীচকের 
ভয়ে ও পাগ্ডবগণ আত্ম পরিচয় উদ্‌- 
ঘাটিত হবার ভয়ে নিম্তন্ধ হয়ে 
থধাকেন। এই ঘটনার পর দ্রৌপদী 
গভীর নিশীথে ভীমের নিকট উপস্থিত 
হয়ে এই অপমানের প্রতিকার 
প্রার্থনা করেন, এবং ভীমের পরামর্শে 
স্থির হয যে দ্রৌপদী কীঠককে গভীৰ 
রাত্রে শূন্য নাট্যশালায় তার সঙ্গে 
মিলিত হবার প্রলোভন দেখিয়ে 
অপেক্ষা করতে বলবেন। দ্রৌপদী 
অনুরূপ ব্যবস্থা করলে, রাজে তার 
পরিবর্তে ভীম সেখানে উপস্থিত হয়ে, 
কীঢককে নিমেষে নিশ্পেষিত করে 
এক মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। 
সকলেই এই কার্য গন্ধবর্দের কীত্তি 
মনে করে ভয়ে চুপ করে থাকেন। 
কীচকের ভ্রাতৃদম্পকাঁয় একশ পাঁচজন 
উপকীচক কীচকের মৃতদেহ শ্মশানে 
নিয়ে ষাবার সময় ভ্রৌপদীকে দেখে' 
তাকেও কীচকের সঙ্গে একই চিতায়- 
দ্ধ করবার জন্য বেধে নিয়ে যায়। 
দ্রৌপদ্দী উচ্চৈঃম্বরে পাগুবদের তং" 
ক'লীন ছদ্মনাম ধরে ডাকতে থাকেন। 
ভীম সেই আহ্বান শুনে গুপ্ততার 
দিয়ে শ্শানে উপস্থিত হয়ে, চিত।র' 
নিকটস্থ এক বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন" 
করে সমস্ত উপকীচককে বধ করে 
প্রৌপদীকে মুক্ত করেন। এই ঘটনায় 
সকলেই ভীত হন এবং স্থদে্চা' 


দ্রৌপদী 
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প্রোপদী 


5878িরিটিনির টির রর ৮ 
ভবৌপদীকে চলে যেতে বলেন। | অস্ত্রের কথা প্মরণ করে কক, অর্জুন 


অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হতে পাগ্ৰ- 
দের আর মাত্র তের দিন বাকী ছিল 
বলে (দ্রীপদী স্দেষ্তার নিকট হতে 
উক্ত কয়েক দিনের জন্য আশ্রয়ভিক্ষা 
করেন। 

কৃরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রান্কালে যখন 
কৃষ্ণ যুদ্ধের সম্পূর্কে পাগডবদের মতামত 
গ্রহণরত ছিলেন, তখন দ্রৌপদী 
কৌরবগণ কতৃক পূর্বঅপমান ন্মরণ 
করে নিজের বেণী কৃষণকে দেখিয়ে 
বলেন যে, দুঃশাসনের বানু ছিরন না 
হওয়া পর্যস্ত তার শাস্তি হবে না। 

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে দুর্যোধনের 
উরুভঙ্গের পর অশ্বখামা রুপাচার্য ও 
কৃতবর্ষার সহায়তায় রাত্রিকালে পাগুব- 
শিবিরে গ্রবেশ করে সপ্ত অবস্থায় 
ভ্রৌপদ্দীর পঞ্চপুত্রসহ সমস্ত পাগুৰ- 
পক্ষীয়কে হত্যা করেন। তখন 
পাওবগণ ও দ্রৌপদী সেখানে অঙ্ধ- 
পশ্থিত ছিলেন। নকুলের কাছে 
ভ্রৌপদী সেই সংবাদ পেয়ে যুধিষ্টিরের 
নিকট এসে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ 
করতে কৃতসম্বল্প হন। যুধিষ্ঠির তাঁকে 
শোক ংবরণ করতে বলেন। 
দ্রপদী তীকে বলেন যে, অশ্বথামাকে 
বধ করে তার মাথার সহজাত যণি 
এনে দিলে তবেই তিনি প্রাণধারণ 
করবেন। তার অস্থরোধে ভীম এবং 
নকুল বনমধ্যে অশ্বখামার সন্ধানে 
যাত্রা করেন। অশ্বখামার অন্বশির 


ও মুধিষ্টির ভাদেক্ পশ্চাদ্গমন করেন। 


অশ্বখামাকে পরাজিত করে তীর 


মাথার মণি নিয়ে এসে ভীম 
দ্রৌপদীকে দিলে দ্রৌপদী সাম্বনালাভ 
করেন ও যুধিষ্টিরকে সেই মণি ধারণ 
করতে দেন। অ্ণনের প্রতি দ্রৌপদীর 
পক্ষপাতিত্ব থাকলেও প্রয়োজন 
সিদ্ধির জন্য ভীমসেনকেই তিনি ম্মরণ 
করতেন। যুদ্ধান্তে রাজ্যভোগের পর 
পরীক্ষিৎকে রাজ]ভার দিয়ে পাগুবগণ 
যখন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন, 
তখন (দ্রীপদীও তাদের সঙ্গিনী হন। 
তার] হিমালয়, বালুকার্ণব মেরুপর্বত 
পার হয়ে চলার পথে দ্রৌপদী যোগ- 
রষ্ট হয়ে পতিত হন। ভীমসেন. 
যুধিষ্টিরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় 
যুধিষ্ঠির বলেন যে, অর্জনের প্রতি 
দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্বের দোষে এ'র 
পতন হয়। 

ব্রঙ্ষবৈবর্ত পুরাণে দ্রৌপদীর কাহিনী 
এইরূপ £ রাম যখন সীতার সহিত 
বনগমন করেছিলেন, তখন অগ্নি 
রামকে বলেছিলেন, “প্রাক্তনকার্য 
ছুনিবার্, আপনি সীতাকে গোপনে 
রক্ষা করুন।'কারণ' সাতদিনের মধ্যে 
রাবণ সীতাকে হরণ করবে ।” তখন 
রাম সঁতাকে নিয়ে যাবার জন্য 
অগ্নিকে অঙ্গুরোধ করলেন। তীর 
কাছে ছায়া-সীতা বান করবে। 

অগ্রি সীতাকে নিয়ে প্রস্থান 


স্রোৌপদী 


করলে রামের সহিত ছায়া-নীতা 
অবস্থান কন্ধতে থাকেন। র্বাবণ এই 
ছায়া-সীতাকেই হরণ কতে। যে সময় 
সীতার অগ্নিপরীক্ষা! হয়, সেই সময় 
অগ্নি ছায়াকে রক্ষা করে সীতাকে 
ফিন্িয়ে দেন। এই ছায়! নারায়ণ 
সরোবরে একশত বৎসর শিবের 
উদ্দেশ্টে তপন্যা করে। মহাদেব 
এতে সম্তষ্ট হয়ে ছায়া-সীতাকে বর 
ধিতে চান। তখন ছায়া! পাঁচবার, 
স্বামী প্রার্থনা করে। তখন মহাদেব 
বলেন, “তুমি পাচবার স্বামী প্রার্থনা 
করেছ, সেই কারণ হবির অংশন্বরূপ 
পঞ্চ ইন্দ্র তোমার ম্বামী হবেন। তারা 
এখন পঞ্চপাগডব নামে খ্যাত ।” পরে 
এই ছায়া রাজ। ত্রপদের যজ্ঞকুণ্ড 
হতে উদ্ভূত হয়ে দ্রৌপদী নামে খ্যাত 
হন। ইনিই সত্যযুগে বেদবতী, 
ভ্রেতাতে সীতা এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী 
হয়েছেন। ইনি কৃষেে ভক্তিপর।«ণ! 
ছিলেন বলে এ'র নাম কৃষ্ণা । বাজা 
ভ্রুপদ অজুর্নের হাতে এঁকে সমর্পণ 
করেন। অজ্ঞ তার মার কাছে 
গিয়ে বলেন যে তিনি আজ একটি 
জিনিস লাভ করেছেন। কুস্তী উত্তরে 
বলেছিলেন যে, ভাইদের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে এই জিনিস সমভাবে লকলে 
ভোগ করুক। পূর্বে মহাদেবের 
বর ও মাতৃমাজার জন্ত পঞ্চভ্রাতা 
মিলিত হয়ে দ্রোপদীকে বিবাহ 
করেন । 
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ধ 
ধমপতি-_পুলন্ত্ের পুত্র বিশ্রবা, 
বিশ্রবার পুত্র ধনপতি। এপ অন্য 
নাম কুবের । পুলস্ত্য একজন তপং- 
পরায়ণ খধি ছিলেন। একদিন 
ভরদ্ধাঞ্জ মুনি বিশ্রবার আশ্রমে এসে 
দেববণিনী নামে এক কন্তাকে এর 
হাতে অর্পণ করেন। কালক্রমে এ'র 
একটি পুত্র হলে! এবং ইনি গণন] করে 
দেখলেন যে, এই পুত্র গুণসম্পন্ন ও 
ধনাধ্যক্ষ হবে। বিশ্রবা হতে এই 
পুক্রের নাম হলে। বৈশ্রবণ। বৈশ্রবণ 
সহশ্বৎসর তপস্তায় ব্রত ছিলেন। 
এতে ব্রন্ধা গ্রীত হয়ে বৈশ্রবণকে 
বর দিতে চান। বৈশ্রবণ প্রার্থনা 
করেন ধে, তিনি যেন লোকপাল ও 
ধনাধ্যক্ষ হন। ব্রদ্মা তাকে সেই বরই 
দ্রান করেন (রামায়ণ--উত্তর )। 
ধন্বস্তরি--(১) ইনি দেববৈদ্য। সমুদ্্র- 
মন্থনকালে ইনি অম্বতভাগড হস্তে সমুদ্র 
হতে উখিত হন। দুর্বাসার অভিশাপে 
ইন্ শ্রীত্রষ্ট হলে বিষ আদেশে দেব- 
তার! সমৃদ্র মস্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধার 
করার সময় আহ্যঙ্গিক আরে! 
জিনিসের মধ্যে শেষে অস্বত-হন্তে 
ধন্বস্তরি ও সর্বশেষে বিষ উৎপর হয়। 
ইনি দেববৈদ্য-রূপে গৃহীত হন। ইনি 
বেদজ্ঞ ও মন্ত্রতন্ত্র্ঞ (বিষুঃপুরাণ। ব্রদ্ধবৈ- 
বর্তপুরাণ, মহাভারত, ভাগবত )। 
(২) হব্রিবংশে ধশ্বস্তরির জন্ম 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত জাছে£ 


ধনস্তরী 


দেবান্থরের অম্বতমস্থনকালে ধন্বস্তরি 
অমৃত-কলস হতে উৎপর হন্‌। উক্ত 
সময় তিনি বিষ্ণুর ধ্যানরত ছিলেন। 
বিষু ধন্বস্তারিকে দেখে বলেন, “তুখি 
জল হতে জন্মগ্রহণ কবেছ বলে 
তোমার নাম হবে অব্জদেব |” তখন 
ধন্বন্তরি বলেন, “আমি আপনার 
পুত্র; তাই আমার জন্য যজ্ঞ-ভাগ 
কল্পনা ও অবস্থানের নিদেশি দিন |” 
তখন বিষু বলেন, “তুমি দেবতাদের 
পরবর্তাকালে জন্মগ্রহণ করেছ; 
অতএব যজ্ঞভাগ গ্রহণে তুমি সমর্থ 
হবে না। এজন্মে তুমি দেব- 
তাদের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ; 
ততএব দ্বিতীয় জন্মে লোকমধ্যে 
খ্যাতিলাভ করবে । গর্ভাবস্থাতেই 
তোমার অণিমাদি সিদ্ধি হবে, আর 
সেই শরীরেই তুমি দেবত্বলাভ করবে। 
তুমি আমুর্বেদ অষ্টভাগে বিভক্ত 
করবে ।”* অতঃপর ধন্বস্তরির দ্বাপর- 
যুগে দ্বিতীয় জন্মকালে স্ুনহোত্রবংশীয় 
কাশীরাজ ধন্ব পুত্রকামনায় দীর্ঘকাল 
অব্জদেবের আরাধন1। করেন । তিনি 
প্রার্থনা করেন, যে দেবতা তাঁকে বর 
দ্রান করবেন, তিনিই যেন তীর পুত্র- 
বূপে জন্মগ্রহণ করেন । তার তপস্তায় 
গ্রীত হয়ে ভগবান অব্জীদেব (ধসবস্তরি) 
ধন্বের গৃহে কাশীরাজ নামে জন্মগ্রহণ 
কবেন। ইনি মহধি ভরহাজের কাছে 
আযূর্বেদ শিক্ষা করেন। পরে ইনি 


৫৪ 


ধর্মধ্যজ 


ধস্তরির কেতুমান নামে এক পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে (হরিবংশ )। 
ধর্ম-_ব্রদ্মার দক্ষিণ অঙ্গ হতে ধর্ম উৎ- 
পন্প হন। বরাহপুরাণে কথিত আছে, 
বর্ষা স্যত্তরি করার মানসে যখন গভীর 
চিন্তার নিমগ্ন হন; তখন তার দক্ষিণ 
অঙ্গ হতে এক পুরুষের (ধর্ম) 
আবির্ভাব ঘটে। ব্রহ্মা তখন তাঁকে 
বলেন, “তুমি চতুষ্পদ ও ঘৃষভী- 
ক্কতি। তুমি বড় হয়ে প্রজাপালন 
কর।” তখন ধর্ম সত্যযুগে চতুষ্পদ, 
ত্রেতায় ভ্রিপদ, দ্বাপরে দ্বিপদ ও 
কলিতে একপণ হয়ে ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ- 
রূপে, ক্ষত্রিয়দের তিন ভাগে, বৈশ্ব- 
দের ছুই ভাগে ও শৃদ্রদের এক ভাগ 
দিয়ে রক্ষা ও পালন করতে থাকেন। 
গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া ও জাতি এই চারিটি 
ধর্মের পাদ। বেদে এ'র নাম তৃশূৃজ। 
এর মাথা ছুইটি ও হাত সাতটি; 
বামনপুরাণ মতে ধর্মের স্ত্রী অহিংসা। 
এ'র গভে“চারিটি পুত্র হয়__-সন্যকার, 
সনাতন, সনক ও সনন্দ। অন্যান্য 
পুরাণে একা ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে 
কধিত হয়েছেন । 
ধম্ধবজ-__মিথিলার জনকবংশের 
একজন রাজা । দগুনীতি, সন্ন্যাস- 
ধর্ষ ও মযোক্ষশান্ত্রে এর অগাধ 
পাগ্ডিত্য ছিল। একবার সুলভা 
নামে এক সন্ন্যাসিনী ধর্মধ্বজের 
খ্যাতি শুনে একৈ পরীক্ষা! করবার 


'আমূর্বেদ অই্ভাগে বিভক্ত করেন। | জন্ত নিভকপ ত্যাগ করে, যোগবলে 


ধর্মধ্বজ 


এক মনোহর সুন্দরী স্মৃতি ধারণ 
করে ধর্মধ্বজজের কাছে উপস্থিত হন। 
বাজ! তার সৌন্দর্য দেবে (বন্মিত হয়ে 
স্থলভাকে সংবর্ধনা করেন। তারপর 
সথলভা যোগবলে নিজের স্বত্ব, বুদ্ধি ও 
চক্ষু রাজার ত্বত্ব, বুদ্ধি ও চক্ষৃতে 
নন্গিবি্ই করেন। স্থলভার অভিপ্রায় 
জ্ঞাত হয়ে রাজা তাঁকে নিজের যনো- 
মধ্যে গ্রহণ করে বলেন, “আসক্তি, 
মোহ ও অুখ-ছুঃখাদি দ্বন্দ থেকে মুক্ত 
হয়ে আমি পরম বুদ্ধিলাভ করেছি এবং 
জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ করেছি ? অতএব 
তোমার সঙ্গে আমার মিলন সম্ভবপর 
নয়। তুমি সন্যাসিনী, আমি গৃহস্থ) 
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ধর্মব্যা ধ 


এই স্পর্শজ্ঞানের কোন মূল্য নেই।” 
স্থলভার যুক্তিসম্মত ও অর্থুক্ত কথা 
ও গভীর মোক্ষজান দেখে ধর্মধ্বজ 
স্তভিত হয়ে গেলেন ( মহাভারত-. 
শাস্তি )। 

ধনগ্য়--অভু'নের অন্ত নাম। সমস্ত 
জনপদ জয় করে ধন-সংগ্রহ পূর্বক তার 
মধ্যে বাস করতেন বলে অর্জন 
এই নামে পরিচিত ( অজুন দেখ )। 
৫) মহবি কশ্তপের অন্যতমা স্ত্রী ও 
দক্ষের কন্যা কত্র হতে যে সকল নাগ 
জন্মগ্রহণ করে, ধনঞ্য় তাহাদের অন্য- 
তম। ্ 


থমণপুত্র__যু ধি ষ্টিরে র অন্য নাম। 


তুমি ক্রাঙ্মণী, আমি ক্ষত্রিয়। তুমি | ছুর্বাসার মন্ত্র-প্রভাবে কুস্তী ধর্মকে 
আমাকে পরাজিত করে নিজের উন্নতি | (যম ) আকর্ষণ করেন । যমের ওঁ্সে 


কামনা করছে! । কিন্তু পরম্পরের মধ্যে 
অন্গরাগ নেই বলে এ-মিলন বিষতুল্য 
হবে। আমাকে ত্যাগ করে তুমি 
সন্গ্যাসধর্ম পালন কর।” এর ওরে 
ন্বলভা বলেন, “এই বস্ত আমার, 
এই বস্ত আমার নয়--এই ঘন্ব থেকে 
তুমি মুক্ত হও নাই। তৃমি নিজেকে 
এবং অন্যকে সমান জ্ঞানকর ন। ? তুমি 
মোক্ষের অধিকারী না হয়েই নিজেকে 
মুক্ত মনে করছে! । সমনৃষ্টিহীন ব্যক্তির 
মোক্ষের অভিমান বৃথা। তুমি 


জীবন্মুক্ত নও, তাই আমার সংস্পর্শে 


তোমার অপকার হবে মনে করছো। 
পল্মপর্রে জলের ন্তায় নিপিঞচভাবে 
তোমার দেহে আমি আছি। তোমার 


ও কুস্তীর গর্ভে যুধিষ্টিরের জন্ম হয় 
( দুর্বাস! ও কুস্তী দেখ )। 
ধর্মব্যাধ-_মিথিলাধিবাসী জাতিস্মর 
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় জনৈক ব্যাধ। 
পূর্বজন্মে ইনি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও 
এক রাজার সখা ছিলেন। ইনি 
মগয়াকালে মৃগভ্রমে এক খধিকে বাণ- 
বিদ্ধ করায় তার শাপে জাতিম্মর শৃত্র 
ব্যাধরূপে জন্পগ্রহণ করেন ও মাতা" 
পিতার সেবাপরায়ণ হন ।' 

এক সমরে কৌশিক নামে এক 
বেদাধ্যয়নরত ব্রাহ্মণ বৃক্ষের নীচে 
উপবিষ্ট হয়ে তপল্সারত ছিলেন। 
উক্তকালে বৃক্ষবসী এক বক তার 
উপর পুরীষ নিক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ 


ধর্মব্যাধ 


কৌশিকের শাপে বক মৃত অবস্থায় 
বৃক্ষ হতে পতিত হয়। তখন 
কৌশিক দুঃখিত হয়ে এক পূর্বপরিচিত 
বরাহ্মণীর গৃহে ভিক্ষা করতে প্রবেশ 
করেন। কিন্তু এ সময় ব্রাহ্ধণীর স্বামী 
গৃহে উপস্থিত হলে ব্রাহ্ষণী অতিথি- 
সেব ত্যাগ করে পতিসেবার জন্য 
গমন করেন । ত্বামসেবার পর 
অতিথিকে ভিক্ষা দিতে এলে, কৌশিক 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অতিথির প্রতি এই 
অন্যায় আচরণের জন্ত ব্রা্মণীকে 
তিরস্কার করে শাপ দিতে উদ্যত হন। 
তখন ত্রাঙ্ষণী বলেন, আমি “বক নই, 
আপনার শাপে আমি ভক্মীভৃত হব 
না। আপনি ষে ক্রোধে বককে বিনষ্ট 
করেছিলেন, পতিসেবার পুণ্যফলে 
তা" আমি পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম। যে 
ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করতে 
পাবে, সেই প্রকৃত ত্রাঙ্ষণ ।”" অতঃপর 
্রাঙ্মমী কৌশিককে মিথিলাধিবাসী 
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়। পিতামাতার 
সেবক ধর্মব্যাধের সমীপস্থ হয়ে ধর্মতত্ব 
শিক্ষা করতে বলেন । 

কৌশিক তখন মিথিলায় গমন 
পূর্বক তপন্বী ব্যাধকে খুজে বের করে 
ভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধর্মব্যাধ 
তাকে দেখেই দিব্যজ্ঞানে জ্ঞাত হন 
যে, কৌশিক এক পতিত্রতা নারীর 
উপদেশান্থসারে তার কাছে এসেছে। 

তিনি কৌশিককে সসম্মানে গৃহে 
আহ্বান করে উপদেশ দান করেন। 


তত 


ধর্মব্যাধ 


পরে তিনি বলেন যে, পূর্বজন্মে তিনি 
একজন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন ? 
আত্মক্কতদোষেই এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়েছেন । একদিন তিনি এক রাজ- 
বন্ধুর সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়ে শরনিক্ষেপে 
এক মুগরপী খধিকে নিহত করায়, 
তিনি মৃত্যুকালে এই অভিশাপ দিয়ে 
যান যে, শৃদ্রযোনিতে ব্যাধ হয়ে 
তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। তখন 
খযিকে অনুনয় বিনয় করলে তিনি 
বলেন যে' এশাপ অন্যথা হবার নয় 
তবুও শৃদ্র হয়েও তিনি ধর্মজ্ঞ হবেন, 
পিতামাতার সেবা করবেন এবং 
পরধর্তাকালে সিদ্ধিলাভ করে জাতিম্মর 
হবেন। পরে শাপমোচনাস্তে পুরর্বার 
তিনি ব্রাহ্মণত্ত প্রাপ্ত হবেন। তপস্বী 
ব্যাধ আরও বলেন যে, ম্বগ ও মহিষের 
মাংস বিক্রয় করলেও তিনি নিজে 
প্রাণিধ না করে পরের নিহত 
মাংস বিক্রয় করেন এবং এই সব মাংস 
ভক্ষণও করেন না। এই মাংসে 
দেবতাগণ, পিতৃগণ, অতিথিগণ ও 
আত্মীয়দের সেবা হয়--নিহত পণ্রও 
ধর্মীচরণ হয় এতে । বৃদ্ধ পিতামাতার 
তিনি সেবা করেন ও যথাশক্তি 
দান করেন। দেবতা অতিথি ও 
ভূত্যদের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন 
তিনি ভোজন করেন। এইবপে 
ধর্ম, দর্শন, মোক্ষ সম্বন্ধে বু উপদেশ 
দান করে, নিজে লিদ্ধির ফলম্বরপ 
নিজের পিতামাতার সুখ-শান্তি 


ধর্মত্ততা 
কৌশিককে দেখিয়ে ধর্মব্যাধ বলেন 
যে, পিতামাতাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ । 
কৌশিক পিতামাতার জন্ম, গ্রহণ 
না করেই বেদাধ্যয়নের ঈন্ত গৃহ 
হতে বহির্গত হওয়ায় তার পিতামাতা 
অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, অতএব তিনি 
যেন লত্বর গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক তাদের 
শান্ত করেন। ধর্মব্যাধের উপদেশ 
গ্রহণাস্তে কৌশিক ন্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 
কবেন € মহাভারত--বনপর্ব )। 

ধর্মব্রতা__মহাতেজন্বী রাজা ধর্ম ও 
তার স্ত্রী বিশ্ববপার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ 
করেন। এই কন্যার নাম ধর্মব্রতা। 
ইনি পতিব্রতার জন্য কঠোর তপস্যা 
করতে আরম্ভ করেন। এই সমস্থ 
বরহ্মাৰ যানসপুত্র খধি মরীচি তীর 
কাছে এসে প্রন্ন করেন যে, যৌবন 


৫৭ 


ধর্মশাস্, 


মনীচি ধর্মের কাছে গিয়ে তার কণ্তাকে 
প্রার্থনা করেন। তখন রাজা ধর্ম এ 
হাতেই তীর কন্তাকে সমর্পণ করেন 
* বাযুপুররাণ )। 

একদিন মবীচি ধর্মব্রতাকে তার 
পদপ্রক্ষালন করতে বলেন। ধর্মব্রতাক 
সে আদেশ পালনরত অবস্থায় 
মরীচির পিতা ব্রদ্ষা সে-স্থলে এলে 
উপস্থিত হন। ইনি স্বামীরও গুরু 
মনে করে ব্রহ্মাকে অভ্যর্থনা করার 
জন্য ধর্মব্রতা উঠে যান। দেবা ত্যাগ 
করে উঠে যাওয়ার জন্য মরীচি ক্রু 
হয়ে স্ত্রীকে বলেন, “তুমি আমার 
আদেশ অমান্য করেছ, /স-কারণ তুমি 
শিলীভূতা হবে ।” ধর্মব্রতাও কুদ্ধ হয়ে 
্বামীকে শাপ দেন যে, তাকে 
অকারণে শাপ দেওয়ার জন্য শঙ্করও 


এপ 


অবস্থায় তিনি কেন এই কঠোর | তাকে শাপ দেবেন ( অগ্রিপুবাণ )। 


তপস্তা করছেন? ধর্মব্রতা উত্তরে 
বলেন যে, পতিব্রতা হবার জন্ক তিপি 
এই কঠোর তপন্যায় রত হয়েছেন। 
এই কথা শ্রবণান্তে মরীচি বলেন, 
“এইবপ একজন পতিব্রতা নাবীর 
সন্ধানেই আমি সারা পৃথিবী ঘ্বুরে 
বেডাচ্ছি। তোমার মত পতিত্রতাও 


কেউ নেই, আব আমার মত স্বামীও 
| ছিল-_-(১) আচার, (২) ব্যবহার, €৩) 


তুমি কোথাও পাবে না ; অতএব এসে! 
আমর] পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হই।” 
তখন ধর্মব্রতা মরীচিকে তার পিতার 
কাছে গিয়ে এই বিবাহের জন্য 


ধর্মশান্ত্র_ইহা হিন্দুদের ধর্ম প্রতি- 
পাক গ্রন্থ । ইহাকে আইন- গন্থও 
বলা তয়। পূর্বে প্রধানত: মন্ুম্থতি, 
যাজ্জবল্স্থৃতি প্রভৃত্তিকে ধর্মশাস্থ বল 
হতো।। পরে ভগবান হতে খধিদেব 
প্রাপ্ত, যা পরে ম্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ 
হয়েছিল, তাহাও ধর্মশান্ত্র বলে কথিত 
হয়। ৭৯ ধর্মশাস্থ তিনটি গুণবি শিষ্ট 


প্রায়শ্চিত্ত । 
এই সব অন্থ্প্রাণিত আইনজ 
খষির] সংখ্যায় ১৮ জন ? যদিও অনেক 


উনট্তি প্রার্থনা করতে বলেন। |স্থলে ৪২ জনের নাম অনেক সময় 


১৭ 


খর্মরথ 


২৫৮ 


ধৃমবর্ণ 





উঞ্জিধিত হয় । অবস্ঠ মন্থু ও যাজ-' 


বন্ধ্যের স্থান অনেক উচ্চে এবং এদের 
বাদ দিয়েই শান্ত্রজ অনুপ্রাণিত খবির 


সংখ্যা ১৮ জন | এদের নাম হচ্ছে-_ 


অন্রি, বিষু, হারিত, উশনা, অঙ্জিরা, 
যয, আপন্তস্ত, সংবর্ত, কাত্যায়ন, 
বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, 
দক্ষ, গৌতম, সাতাতপ ও বশিষ্ঠ। এই 
সব নাম ছাড়া! আরও কতকগুলি নাম 
উল্জিখিত হয়; যেষন- নারদ, ভূগ্, 
মরীচি, কষ্ঠপ, বিশ্বামিত্র ও 
বৌধায়ন। 
ধর্মরথ--সগর রাজার পুক্র। সগর 
সমস্ত দেশ জয় করে অশ্বমেধ যজ্জঞে 
দীক্ষিত হয়ে অশ্বমোচন করেন। অশ্ব 
নানা দেশ অতিক্রম করে রসাতলে 
প্রবেশ করে। এই স্থানে পুরুযোত্বম 
কপিলরূপে বাস করছিলেন । কপিল 
এই অশ্বকে আবদ্ধ কবে রেখেছেন 
সন্দেহ করে সগর ও তীর পুত্ররা তাকে 
আগমণ করেন। তখন মহধি কপি- 
লের ক্রোধানলে ৬৯,০০০ সগরপুত্র 
ংস হয়ে যায়। কেবল চার জন মাত্র 
পুত্র অধশিষ্ট থাকে । এই চার জনের 


নাম--বর্থকেতু, হকেতু, ধর্মরঘ ও. 


মহাবীর । এই চার জনই সগরের 
বংশধর (হরিবংশ )। 

ধর্মরাঁজ_যমের অন্য নাম ধর্ম। 
ইনি মৃতদের ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা 
বলে ধর্মরাজ নামে বিখ্যাত। 
জীবদের পাপ-পুণ্যের ইনি বিচার- 





কর্তা । এ'র বাহন মহিষ এবং 
আমুধ দণ্ড । 

ধর্ম-সাবাণি _চতুদশি মন্থর মধ্যে ইনি 
একাদশ মন্্। এই মন্বস্তরে অবতার 
ধর্মসেতু $ ইনি বিষুুর অবতার । ইন্দ্রের 
নাম বৈধৃতি। বিহঙ্গমগণ। কাম- 
গমঙগ্গণ ও নির্মাণরতিগণ দেবগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন । এই দেবগণের মধ্যে 
প্রত্যেক গণে ৩ জন করে দেবতা 
ছিলেন । এই মন্ত্রে নিশ্বর। অগ্রি- 
তেজা, বপুনম্মান, বিষণ, আরুণি, হৃবি- 
্মানও অনঘ--এই সাত জন সপ্ত 
হয়েছিলেন । 

ধাতু -হৃষ্টিকর্ত।, খক্বেদের পর- 
বতা স্তোত্রে ধাতৃর কোন বিশেষ 
গুণাবলী বা ক্রিয়াকলাপ দেখা যার 
না। ক্যটি-উৎপাদনে এবং স্বাস্থ্য- 
রক্ষায় ধাতু সব সময়ে নিযুক্ত | পিবাহ- 
সংগঠনকারী, জন্মদাতা, গৃহত্বেতা, 
ভগ্রন্থাস্থ্া-উদ্ধারক--এই সকগ বপে 
একে দেখা যায়। ইনি একজন 
আদিত্য। পরবণ্ী পুরাণে ইনি 
প্রজাপতি বা! ব্রহ্মার সঙ্গে জড়িত। 
ধুমবর্ণ_এক নাগরাজের নাম। 
যার্দববংশের স্থাপয্িতা যছু একবার 
সমুদ্র ভ্রমণে গমন করেন । সেখানে 
তিনি ধৃমবর্ণদারা নাগদের রাজ- 
ধানীতে নীত হন । উক্ত রাজধানীতে 
যছু ধুমবর্ণের পাঁচটি কন্তাকে বিবাহ 
করেন। সেই হতে নাগদের পাঁচটি 
বিভিন্ন বংশের উৎপত্তি হয় (হর্িবংশ)। 


ধ্যাবতী ২৫৯ ধুন্ধুযার 


খুধাবতী--দশমহাবিষ্তার এক বিস্ত!। | বিস্কু কুবলাশ্ব রাজার ফেহে প্রবেশ 
তন্ত্রশান্্রে এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ | করেন। কুবঙাশ্ব তার একুশ হাজার 
আছে ঃ একবার পার্বত+ চুধিত হয়ে | পুত্র ও সৈন্য নিষ্বে ধুন্ধুবধের জন্য যা 
মহাদেবের কাছে খাস্ প্রর্থন! | করেন। কুবলাশ্ব বালু-সমূদ্র খনন 
করেন; কিন্তু মহাদেবখাদ্তদান করতে | করে ধুন্ধুর দর্শন পাওয়ামাত্র সে 
অসমর্থ হন। তখন পার্বতী ক্ষুধার | মুখনির্গত অগ্নিতে কুবলাশ্থের একুশ 
যন্্ণা সহ্থ করতে না পেরে মহাদেব- | হাজার পুত্রকে দগ্ধ করে ফেলে। 
কেই গ্রাস করে ফেলেন। এই সময় । তখন কুবলাশ্ব যোগশক্কির প্রভাবে 
পার্বতীর দেহ হতে ধৃম নির্গত হয়ে | তার মুখাগ্সি নির্বাপিত করে ব্রহ্ষান্ত্ের 
টাকে বিবর্ণ করে। মহাদেব তখন | সাহায্যে তাকে বধ করে "ধুন্ধুমার” 
মায়াদ্ারা শরীর কম্পিত করে বলেন, | নামে বিখ্যাত হন (€ মহাভারত--- 
“তুমি আমাকে গ্রাস করে বিধবা | বনপর্ব)। 

হয়েছ? অতএব এখন থেকে তুমি | ধুজ্ুমার--ইনি ইক্ষ/াক্বংশীয় রাজা 
বৈধব্যবেশেই অধিষ্ঠান করবে এবং | কুবলাশ্ব। অযোধ্যার এই রাজার 
এই বেশেই তুমি পুজনীয়! হয়ে খৃমা- | "ধু্ধুমার” নাম প্রাপ্তির ইতিহাস 
বতী নামে প্রসিদ্ধা হবে।” এইরূপ _ মধুকৈটভের পুত্র দানব ধুন্ধ 
ধুন্ধু-_মধু রাক্ষসের পুত্র এক রাক্ষস । | তপশ্যার ফলে ব্রহ্ষার কাছ হতে বর 
এই রাক্ষল তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে | পেয়ে দেব, দানব, রাক্ষস ইত্যাদির 
দেব, দানব, ক্ষ, গন্ধব, নাগ ও । অবধ্য হয়। মহধি উতস্কের আশ্রমের 
পাক্ষসাদির অবধ্য হয়ে উঠে সকণ্,ে* । নিকট মরুপ্রদেশে উজ্জবালক নামে এক 
ত্রাসের কারণ হয়। উতঙ্ক খধির | বালুকা পূর্ণ সমৃত্রে লুকিয়ে ধুন্ধু উতক্কের 
আশ্রমের নিকট মরুপ্রদেশে উজ্জ্বালক | আশ্রমে নান। উপদ্রব করত। উতস্ক 
নামে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে | অধোধ্যার রাজা বৃহদশ্বকেধুদ্ধু দানবকে 
এই দানব বাস করতে! | বালুকার | বিনাশের জন্ত অস্থরোধ করলে, তিনি 
মধ্যে নিত্রিত থেকে ধুঙ্ধু যখন বৎস- | নিজ পুত্র কুবালাশ্ব ও তার পুত্রের এই 
রান্তে একবার নিঃশ্বাস ফেলতো, তখন | কাজে নম্যাগ করতে মুনিকে পরামর্শ 
কুর্য পর্যন্তও ধূলিঃ অগ্নিশিখা ও ধুমে দিযে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন । উতস্ক 
পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তেন, এবং প্রায় | কুবলাশ্বের শরণাপন্ন হলে তিনি একুশ 
এক সপ্তাহব্যাপী ভূমিকম্প হতো । ধৃন্ধু | হাজার পুত্র ও সৈন্য নিয়ে ধুন্ধুকে বধের 
নানাভাবে উতন্কের আশ্রমে উপক্ত্রব ! জন্য যাত্রা করেন। এক সপ্তাহ ধরে 
করতো! । তখন উতস্ক খধির অনুরোধে | সেই বালুযয় সমুদ্র খনন করবার পর 


পপর অত পেশী সিসি পাপে 


ধর ২৬ ধৃতরাষ্ট্ 


ৃদ্ধুকে নিভ্ত্রিত অবস্থায় দেখা যায়। | মত্তক চুর্ণ-বিচূর্ণ করেন (রাঘায়ণ-_ 
মে উঠে তার মুখ-নিঃস্থত অগ্নির | লঙ্কাকাণ্ড)। 

তেজে কুবলাশ্বের পুত্রদের ভল্ম করে | ধুঁতরাষ্ট্র_পুরুবংশে শাস্তন্ নামে এক 
ফেললে! । তখন কুবলাশ্ব যোগবলে "| রাজা ছিলেন। ইনি গঙ্গাকে বিবাহ 
তার মুখাগ্রি নির্বাপিত করে, ব্রহ্ধাত্্র। করার ফলে তীর গর্ভে দেবব্রত নামে 
দ্বারা তাকে বধ করে "ধুদ্ধুমার” নামে | এক সন্তান জন্সগ্রহণ করেন। ইনিই 
বিখ্যাত হলেন (মহাভারত--বনপর্য)। | পরে ভীন্ম নামে পরিচিত হন। রাজ। 
ধুআঅ-বানর দলপতি জান্ববানের | শাস্তন্থ পরে দাস-রাজকন্া সত্যবত্তীকে 
আতা । ইনি লঙ্কাযুদ্ধে বু রাক্ষল | বিবাহ কৃরেন। এই সত্যবতী হতে 
বিনাশ করেন (রামায়ণ__লঙ্কাকাণ্ড)। | শান্তর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে 
ধুঅলোচন-__দানবরাজ শুস্তের সেনা- ৃ ছুই পুন্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র 
পতি। ভগবতী শুপ্ত ও নিশুভকে ূ ভীম্ম কাশীরাজের কন্যা অখ্বিকা ও 
বধ করবার জন্য বপলাবণ্যময়ী নারী-। অন্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্ষেক 
সৃতি ধারণ করে বললেন, “যে আমাকে | বিবাহ দেন। বিবাহের অল্লকাল 
জয় করতে পারবে, তাকে আমি | পরেই বিচিত্রবীর্য ক্ষয়রোগে অপুত্রক 
বরমাল্য প্রদান করবো ।” শুস্ত স্থগ্রীব । অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তর 
নামে দূতের মুখে এই কথা শ্রবণান্তে মাতা সত্যবতী বংশলোপের আশঙ্কায় 
দেবীকে বদ্ধ অবস্থায় আনয়নের জন্যে | ভীম্মকে বিধব? ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সস্তান 
ধুলোচনকে আদেশ দিলেন। উৎপাদনের জন্য অহ্ছরোধ করেন। 
ধুরলোচন ষাট হাজার সেনানী- তীন্ম পুত্র উৎপাদনে অস্বীকার করলে, 
প্বিবৃতভ হযে ভগব্তীব সশীপস্থ তিনি নিজের কাণীন পুত্র কুষ্ণ- 
হলেন। তখন দেবী এমন প্রচণ্ড | ঘ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্মরণ করেন। 
ছ্কার দিলেন যে, ষাট হাজান সৈন্তের স্মরণমাত্রই ব্যাসদেব সেই স্থানে 
সঙ্গেই ধম্রলোচন ভন্মীভূত হলো। ূ এলে সতভ্যবতী তীকে ছুই পুত্রবধূ 
(মার্কণ্ডের চণ্তী )। 'ন্িকা ও অন্বালিকার গর্ভসঞ্চার কর- 
ধুআক্ষ-_রাবণেব সেনাধ্যক্ষ ' রাম- বার জন্য অনুরোধ করেন । সঙ্গমকালে 
রাবণের যুদ্ধকালে রাম ও লক্মণের | ব্যাসের কৃষ্কবর্ণ দীপ্ত নয়ন ও পিঙ্গল 
নাগপাশ-মুক্তির সংবাদ পেয়ে রাবণ | জটাশ্বশ্রা দর্শনে অস্থিক1 চক্ষু মুক্রিত 
ৃত্রাক্ছকে সসৈন্য যুদ্ধে প্রেরণ করেন। । করেন। ইহার ফলে পরে অস্বিকা 
ধু্রাক্ষ বধ বানর বধ করায় হম্থমান : এক অন্ধ পুত্র প্রসব করেন। এই 
এক গিবিশৃঙ্গের আঘাতে তার | পুত্রের নাম হলো ধতরাষ্টর। ধৃতরাষ্টর. 


্বতরাষ ২৬১ ধরার 


জন্ান্ধ হলেন দেখে বেদব্যাস আবার | যত সেই মাংসপিণ্ড শীতল জলে 
অন্ত পুত্রবধূ অন্বালিকার গর্ভসঞ্চার | ভিজিয়ে তা' হতে একশত জণ পৃথক 
করেন। এই সময়ে অম্বালিকাও ভয়ে | করে ঘ্বৃত-কলসে রাখা হয় । 

-পাঙুবর্ণ হয়ে যান। ইহার ফলে অপর |] এর এক বৎসর পরে একটি কলসে 
এক পুত্রের জন্ম হয়। সঙ্গমের সময় ৰ দুর্যোধনের জন্ম হয় ও ক্রমে দুঃশাস- 
অস্বালিক! ভয়ে পাওুবর্ণ হয়েছিলেন । নার্দি আরে! ৯৯ জন পুত্রের ও ছুঃশলা 
বলে এই পুত্রের নাম হয় পাও । নামে এক কন্তার জন্ম হয়। এই 
অস্বিকা পুনর্বার খতৃমতী হলে সত্যবতী। শতপুত্রেব মধ্যে ছুর্যোধন, ছুঃশাসন, 
তাকে আবার ব্যাসের নিকট গমন ূ বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রধান ছিলেন । 
করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু এবার | গান্ধারীর গর্ভধারণকালে এক বৈশ্ত- 
অন্থিক' স্বয়ং না গিয়ে তার এক স্থন্দবী | নারী ধৃতরাষ্ট্রেব সেবায় নিযুক্ত ছিল। 
পাসীকে প্রেরণ কবেন । এই দাসীর ৷ উক্ত সময় ধৃতরাষ্ট হতে সেই বৈশ্বার 
গর্ভেই বিঘবের জন্ম হয়। ধূুওরাষ্ট্র, গর্তে ঘুযৃত্ত্ব নামে এক খ্রার়িক পুত্রের 
জল্মান্ধ ছিলেন বলে বাজ। হতে সক্ষম জন্ম হয়। ছুর্যোধনেব জন্মেব পর 


সপ 


€ননি, পাও কনিষ্ঠ হয়েও রাজ্যা- 
ধিকারী হন । জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ 
ধলবান ছিলেন । বেদব্যাসের বরে 
ইনি শতহস্তীর ন্যায় বল লাভ করেন। 
গান্ধারপাজ স্বলের কন্যা গান্ধারীর 
সঙ্গে তিনি পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হন ' 
স্বামীব অন্ধত্বের জন্যে পতিব্রতা 
গীন্ধাবী চক্ষে সবদা বন্দখণ্ড বেঁধে 
রাখতেন । 
শঙপুত্রে লাভের বব দান করেন। 
গর্ভবতী হওয়ার পব দ্ভুই বতৎসরেও 


চারিদিকে নানা ছুর্লক্ষণ দেখ। গেলে, 
যখন নকলে তাকে পরিত্যাগ করতে 
বলেন, তখন পুত্রত্বেহবশে ধৃতবাষ্টরু তা 
করেননি । কুরু দামে এক পূর্বপুক্ষের 
নাম হতে ধৃতরাষ্ট্রে সন্তানগণ “কীরব 
নামে বিখ্যাত হন। ধৃতরাষ্ট্রেব বৈশ্থা- 


৷ গর্ভজাত যুযুংস্থ ভিন্ন আর সকল পুক্রই 


কুকক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হস্তে নিহত 


বেদব্যাস গাদ্ধারীকে | হন । 


পাুপুত্রবা পাওব নাযেই বিখ্যাত 
হন। এই পুত্রদের মধ্যে যুধিষ্ঠির 


সন্তান প্রসব না হওয়ায় এবং ইতি- | ছিলেন জ্যেষ্ঠ । পাওুর মৃত্যুর পর 
মধ্যে কনিষ্ঠ পাণুর পুত্র বুর্ধিষ্ঠিরের । ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্টিরকেই যৌববাজ্যে মন্ভি- 
জন্ম হওয়ায় গান্ধারী ধুঁতরাষ্ট্রের ' ধিক্ত করেন এবং পাগুবগণ ধৃতরাষ্ট্রের 
অজ্ঞাতে নিজের গর্ভপাত করেন। সঙ্গেই ভন্তিনাপুরে বাস করতে 
তাতে এক লৌহকঠিন মাংসপিওড ; থাকেন । ধৃতনাষ্ট্র ও ভীম্মের আশ্রয়ে 
প্রসবিত হয়। বেদব্যাসের পরামর্শ- পাণ্তব ও কৌরবগণ স্্রোণাচার্ষের 


ধতয়া 


২৬২ 


ধ্রাষ্ট্ 


নিকট অক্তবিষ্ভা শিক্ষা করেন। | জয় করে প্রচুর ধনসম্পত্তি আহরণ 


পাগুবদেন শ্রীবৃদ্ধিতে ছুর্যোধন ও 
ধতরাষ্ট্রের মনে ঈর্ধার উদ্রেক হয়। 
ধৃঁতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে দুর্যোধন 
নিজেকেই যুবরাজ বলে মনে করতেন 
এবং পাগুবদের রাজ্যে অধিকার 
অস্বীকার করতেন । ছুর্যোধনের 
পরামর্শ-অন্থসারে ধতরাই্ই পাগুবদের 
বারণাবতে পাঠান । সেখানে কৌশলে 
ছুর্ধোধন পাগুবদের জতুগৃহে দগ্ধ 
করবার নিক্ষল চেষ্টা করেন। পাগুবর! 
এখান হতে রক্ষা পেয়ে পরে শ্বয়ংবর- 
সভায় দ্রৌপর্দীকে লাভ করেন । ক্রমে 
ভাদের রক্ষা পাওয়া ও শ্বয়ংবর-সভায় 
স্রৌপদীলাভের সংবাদ হস্তিনাপুরে ধৃত- 
রাষ্ট্রের নিকট পৌছোলে তিনি প্রথমে 
ছুর্যোধনই ভ্রৌপদীকে লাভ করেছেন 
যনে করে আনন্দিত হন । পরে প্রকৃত 
সংবাদ জ্ঞাত হয়ে সন্ধষ্ট হবার ভাব 
দেখান। ছুর্যোধন ও কর্ণ তখনই 
সুদ্ধে পাগবদের বিনষ্ট করার পরামর্শ 
দিলে, ধৃতরাষ্ট্র তা” নিয়ে ভীম্ম-দ্রোণা- 
দির সঙ্গে পরামর্শে রত হন.। তার! 
পাগুবদের সমাদরে গ্রহণ করবার 
পরামর্শ দিলে, তিনি তাই করেন। 
অবশেষে ভ্রাভৃ-বিরোধ নিবারণকলে 
সকলের সমক্ষে ধতরাষ্ই পাগুবদের 
অর্ধরাজ্য বিভক্ত করে দেন এবং 
খাগুবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করতে 
বলেন। এ স্থানে পাগডবগণ নৃতন 
ব্বাজধানী স্বাপন করে ও নানা দেশ 


করেন এবং রাজন্থয় যজ্ঞ সমাধা করে 
নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রকাশ করেন । যজ্ঞ 
নিমক্ত্রিত হুর্যোধন পাগুবদের শ্রীবৃদ্ধি 
দেখে ঈর্ষান্বিত হন ও শকুনির পরামর্শে 
পাণ্ডবদের দ্যুতক্রীড়ায় সর্বস্বাপহরণের 
ব্যবস্থা করেন । পুত্রন্সেহে অন্ধ ধৃতবাষ্্র- 
দুর্যোধন্কে সংপরামর্শ দেবার জন্ত 
চেষ্টা করেন বটে: কিন্তু শেষ পর্যস্ত 
বিফল হয়ে ন্রেহবশে দ্যুতক্রীড়ায় সম্মতি 
দেন ও বিদূরের সাহায্যে পাণ্ডবদের 
দ্যুতসভায় আহবান করেন। শকুনির 
নিকট কপট-দ্যুতে যুধিষ্ঠির সর্বস্বান্ত হন 
এবং পণে ভ্ত্রোপদীকেও হারান। 
এর ফলে সভামধ্যে দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রের 
উপস্থিতিতেই লাঞ্িতা হন । দ্রৌপদী 
বিজিতা হলে ধৃতরাষ্্র সন্তষ্ট হন, 
কিন্তু তীর অপমানের পর তীকে 
ও ধনসম্পত্তিসহ পাগুবদের মুক্তি 
দেন। দুর্যোধনাদি পুনর্বার পাগুবদের 
দ্যুতক্রীভায় আহ্বান কবলে, ধৃতরাষট্ 
পুনরায় তাতে সম্মতি দেন। গান্ধারী 
নানা কারণ দেখিয়ে তাকে বিরত 
করার চেষ্টা করলেও তিনি পুত্রদের 
অভীষ্টপথে চলতে বাধা দেননি । 
দ্বিতীয়বার দূযুতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে 
পাগুবরা সর্ত-অন্ধ্যায়ী দীর্ঘ বাবো 
বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত- 
বালে যাত্রা করেন। পাগুবদের বন- 
যাত্রার পর ধৃতরাষ্ অস্থিরচিতে 
বিছুরের নিকট কুরু-পাণ্ডবের হিতার্থে 


ধ্তরাষ্ট্ 


১৬১০ 


ধরাই, 


পরামর্শ গ্রহণ করতে চাইলে, বিছুর | সম্বন্ধে জাত হয়ে ভীত ধৃতরাষ্ট্র ছর্ষো- 


তাকে বলেন যে, ছুর্বোধন বদি সন্ত্- 


৷ ধনকে তিরস্কার করে সন্ধি স্থাপনের 


চিতে পগুবদের সহিত সন্ভাব রক্ষা! পরামর্শ দেওয়ায় ছুর্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি 


করেন, তবেই মঙ্গল সম্ভব । নাহলে 
ধতরাষ্ট্রের উচিত ছুর্যোধনকে নিগৃহীত 
করে যুধিষ্ঠিরকেই রাজাদান কর]। 
পুঅরন্সেহে অন্ধ ধৃতবাষ্টর তা” করতে 
অন্বীকার করে বিছুরকে এই যন্ত্রণা- 
দানের জন্য তিরস্কার করেন ও তাকে 
ভতক্ষণাং স্থানত্যাগ করতে বলেন। 
বিছুর পাগ্বদের নিকট উপস্থিত 
হলে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় অন্থতঞ্ধ হয়ে 
সঞ্জয়ের সাহায্যে বিছুরকে ফিরিয়ে 
'আনেন। পরে ব্যাসদেব ধৃতবাষ্ট্রকে 
সপরামর্শ দিলে, পুত্রন্নেহবশে ধতরাষ 
ভা শুনতে অক্ষম হন। ঘোষযাক্জীকালে 
ছুর্যোধন ধৃতনাষ্ট্রের অঙ্থমতি চাইলে, 
তিনি প্রথমে আপত্তি করলেও পরে 
সম্মতি দেন। নির্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ 
হবার পর পাগুবর1 স্বরাজ্য প্রার্থনা 
করসে ধতরাষ্ সঞ্চয়কে দিয়ে 
পাগুবদের নিকট শান্তি ভিক্ষা 
করেন, কিন্ত রাজা প্রতার্পণের কথা 
উত্থাপন করেন না । ধৃতরাষ্্র পুনরায় 
বিছুবকে আহ্বান করে পরামর্শ চান। 
বিছুর পুনরায় সংপরামর্শ দিলেও ধৃত- 
রাষ্ট্র সব জেনেই হ্বীকার কবেন যে, 
ছুর্যোধন তীর কাছে এলেই তার বুদ্ধি- 
বৈকল্য ঘটে এবং সে-কারণ তিনি গ্ভায়- 
বিচারে অসমর্থ হন। কৌরবসভায় 
পরামর্শকালে পাগুবদের বনগমন 


পপর পপ পপ, পা পর 


আপন আপন শক্তির পরিচয় প্রঙগান- 
পূর্বক ধৃতরাষ্ট্রকে নিবৃভ করেন। খৃত- 
রাষ্ট্র নানা উপদেশ দেওয়া সেও 
ছুর্যোধন কোন কথাই গ্রাহ করেন ন1। 
মধ্যস্থ হিসাবে কষ উপস্থিত হলে, 
ধৃতরাষ্্র আপন অক্ষমতার কথা জানিয়ে 
গান্ধারীকে সভায় এনে শাস্তি স্থাপনের 
চেষ্টা করেন, কিন্ত সে চেষ্টাও বর্থ 
হয়। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় সষ্য় 
পিব্যচক্ষুতে যুদ্ধ দর্শন করে ধৃতরাষ্ট্রকে 
যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করতেন । যুদ্ধের 
শেষে কৃষ্ণ ধূতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কুল- 
ক্ষয়ের সংবাদ -শানান। শতপুত্রের 
মৃত্যুতে শোকাকুল হলে, সঞ্জয় তাকে 
সাস্বন! দেন । হস্তিনাপুর হতে গান্ধারী 
সমভিব্যবহারে যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনে যাত। 
করলে যুধিষ্টিরাদি সকলে তার অন্ু- 
গমণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রী অসন্ধষ্ট মনে 
যুধিষ্টিরকে আলিঙ্গন করেন ও ভীমের 
অন্থসন্ধাণ করেন। কৃষ্ণ তার উদ্দেশ 
জ্ঞাত হয়ে এক লৌহময় ভীমমুত্তি তার 
সম্মুখে স্থাপন করেন। অন্ধ বৃতরা্র 
সেই লৌহ্‌মৃত্তি আপিন করে চূর্ণ 
করেন ও বক্ষে চাপ গড়ায় রক্তবমন 
করতে করতে বসে পড়ে ভীমের অন্ত 
বিলাপ করতে থাকেন । তখন কৃষ্ণ 
তাকে সাত্বনা দিয়ে ভীম ও অন্তান্ত 
পাগডবদের তীর সম্মৃথে উপস্থিত করেন । 


তবর্দ 


পাগুবদের রাজ্যলাভের পনের বৎসর 
পর ভীমের গুপ্তভাবে বিরোধিতা ও 
অপমান সহ করতে ন পেরে, ধৃত 
গান্ধারী প্রভৃতিকে নিয়ে বনবাসে 
যাত্রা করেন। তিনি যুধিষ্ঠিব ও রাজ্যের 
প্রজাদের নিকট অঙ্ুমতি প্রার্থন। 
করেশ। সেই সময়ে পুত্রশোকাতুর 
ধঙরাষ্ট্র প্রজাদের নিকট ছুর্যোধনের 
পক্ষে ক্ষমাপর্থনা করেন। কারণ 
দুর্যোধন প্রঙ্গাত্দব কোন ক্ষতি করেন 
নি। ধুতবাষ্ট্র ক্রমে গঙ্গাতীব পার 
হয়ে রাজধি শতষয,পেব আশ্র রনিকট 
বনবাধ কবতে থাকেন । এখানে 
ব্যসদেব উপস্থিত হয়ে কুস্তীর ভ্ন- 


২৬৪ 


ধৃটছার 

হয়। এই যুদ্ধে ধৃতবর্মার পিত। ও ভ্রাতা 
কেতুবর্মা ও হুর্ধবর্মানিহতহন। এ দের 
মৃত্যুর পর ধৃতবর্মা অজুনের সঙ্গে বহু- 
ক্ষণ ধরে তুমুল যুদ্ধ করেন এবং পরি- 
শেষে পরাজিত হয়ে অঞ্জনের বশ্টতা 
স্বীকার করেন। 

ধ ট্রকেতু-০১) চেিরবাজ্যেব বাজা 
দমঘোষের পুত্র শিশুপাল এবং শিশু- 
পালের পুত্র ধৃষ্টকেতু ও কন্যা করেণু- 
মতি । কবেণুষতী চতুর্থ পাগুব নকুলেৰ 
স্ত্রী ছিলেন। পৃষ্টকেতু পাণুবপক্ষ অব- 


রামুর কঃ লন্দ্দেনের যুদ্ধে যোগদান 


করেন । “যদিল জয়দ্রথ নিহত হয়, 


সই দিন ইনি অসাধারণবীবত্ব দেখান । 


পাধে ভাগীরথী তীরে নিজ তপস্যাবলে | ধষ্টকেতু যখন দ্রোণাচার্ষের গতিরোধ 


ক্ষেত্রে নিহত সমস্ত যাদ্ধাদ্দেব এক 
পিনেব জন্য উপস্থিত কবেন এবং ধুত- 
বাষ্্রকে দেখাবার জন্য তাঁকে দিব্যচক্ষু 
দান করেন। এর পর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী, 
কুস্তী ও সঞ্জয়েব সহিত গঙ্গাতীরে 
উপস্থিত হয়ে মৌনী ও বাযুভৃক 


কণতে উদ্যত হন, তখন ত্তিগর্তরাঁজ 
স্বশর্মীব পুত্র বীরধন্বা নামে কৌরব- 
পক্ষীয় এক বীব একর গতিরোধ কবেন। 
সেই যুদ্ধে ধুষ্টকেতু বীরধন্বাকে নিহত 
কষ্েন এবং বন্ধক্ষণ যুদ্ধেব পর দ্রোণা- 


| চার্ষের হৃন্তে নিহত হন ( মহাভাবত 


অবস্থায় কঠোর তপন্তায় রত হন। | _দ্রোণপর্ব )। 


ছয় মাস অতিবাতিত হলে, তারা র 


(২) পাঞ্চালরাজ ভ্রুপদের পুন্ত পৃষ্ট- 


বনের মধ প্রবেশ কবেন। এই ছাস্সের পুন্ত পৃষ্টকেতু। 


সময় দাবাস্জিতে গান্ধারী ও কুস্তীসহ 
সমাধিস্থ অবস্থায় ধৃতবাষ্ট্রের মৃত্যু হয় 
€ মহাভারত )। 

ধতবর্সী-ত্রিগর্তরাজ কেতুবর্মার পুত্র । 
এ'ব ভ্রাতার নাম হৃর্যবর্মী। অজু্ন 
যখন অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে ভ্রমণরত 
ছিলেন, তথন তাঁর সঙ্গে এদের যুদ্ধ 


ধৃষ্টছ্যন্ন_ ইনি পাঞ্চালরাজ ক্রুপদেয 
যজ্ঞল্ধ পুত্র ও পৃযতেরপৌত্র | দ্রোণের 
হস্তে পবাজিত ও লাঞ্কিত হওয়ার পর 
দ্রোণের মৃত্যুকামনার দ্রপদরাজ যাজ 
ও উপযাজ খবিদের সাহায্যে গঙ্গা ও 
যমুনাতীরে যে যজ্ঞ করেন, সেই 
যজ্ঞাগ্জি হতে বর্ম ও ধনু হস্তে ধৃষ্টছুার 


ধেস্ুক ২৬৫ 'ধেষ্পা 


ও কৃষ্ণা ( দ্রৌপদী ) উখিত হন। | নিকটে এই বাক্সের বাস ছিল। রুষ্ণ 
জ্রোণাচার্ষের নিকট ইনি ধন্ছর্বেদ শিক্ষা | ও বলরাম একবার ধেছ্ু চরাতে তালি- 


করেন। জ্রৌপদীর স্বয়ংবর কালে ধৃষ্ট- 
ছ্যন্ন সভায় ভগিনীর রূক্ষকন্ন পেউপস্থিত 
ছিলেন ও বরমাল্যের পণন্বরূপ লক্ষ্য- 
ভেদের কথা ঘোষণা করেন । পাগুবরা 
বনে গমন করলে ইনি সেখানে 
পাগুবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
ক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যন্ন পাগুবপক্ষ 
অনপদ্বন করে বহু কৌব্ব-সৈন] নিহত 
করেন। ইনি মহাযুদ্ধে পাগুবপদ্ষের 
সাতজন সেনাপতির অন্য ”ম ও ব্যৃহ- 
রচনায় কুশলি ছিলেন | যুদ্ধের পঞ্চদশ 
পিনে 'দ্রাণ তার একমাত্র পুত্র অশ্ব 
খামার মৃতার শিথ্যা স*বাদ ঘুদ্পষ্ঠিরের 
কাছ ভতে শুনে -শাকাচ্ছন্ন হয়ে 
ধন্ূর্বাণ ত্যাগ করে প্রায়োপবেশনে 
দভ্হযাগের জন্য রথের উপর যোগা- 
সনে উপপেশন করলে ধৃইছ্যন্র খড়গা- 
ঘাতে শিরক দ্রোণের শিরশ্ছেদ করেন । 
এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে পাগুবপক্ষেই 
ধুষ্টছ্যয় তিরস্কৃত হন ওসাত্যকির সহিত 
তার যুদ্ধের উপক্রম হয়। তখন কৃষ্ণ, 
যুধিষ্ঠির, ভীম' সহদেব ইত্যাদির চেষ্টায় 
এই কলহ নিবারিত হয়। কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের শেষে পাগুবশিবিরে নৈশ হত্যা 
কাণ্ডের সময় অশ্বখামা শিতৃহ ভ্যার 
প্রতিশোধরূপে নিদ্রিত বুষ্টদ্যু়কে 
বৃখংসভাবে হত্যা করেন (মহাভারত 
--দ্রোণপর্ব 9। 

€ন্ুক--রাক্ষসবিশেষ । বৃম্দাবনের 


ূ 
ৃ 
ূ 
| 


| 
| 


বনে গমন করেন। সেই জনশূন্য 
তালিবনে এক বাক্ষসের বসবাস ছিল, 
সেখানে বলরাম ভক্ষণের জন্য একটি 
তাল পাড়লে এই রাক্ষদ সাক্ষাৎ 
মৃত্যুর ন্যায় উপস্থিত হয়ে বলরামকে 
দংশন করতে আরুস্ত করে । তখন 
বলরাম ওর পদদ্বয়ধারণপূর্বক ঘুরোতে 
ঘুরে'তে তালবৃক্ষের উপর আছড়িয়ে 
দেহ চুর্ট-বিচর্ণ করেন। ফলে এ 
রাক্ষস ভপতিত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত য় 
( হপ্রিবংশ )। 
ধঘৌম্য-৫১) ইনি মহধি অসিতেব পুন্ত 
ও মহর্ধি দেবলের কনিষ্ট ভ্রাতা । ধৌমা 
পাগুবদের পুরোহিত ছিলেন। 
পাগুবর! একে পৌরোহিত্যে বরণ 
করলে, ইনি তাদের স্বখ-ছুঃখের ভাগী 
হয়ে রাজত্বকালে ও সকল অবস্থাতেই 
পাণ্ডবদের সঙ্গে অবস্থান করে এদের 
হিত চেষ্টা করতেন। অজ্ঞাতবাসের 
আটে পাগুবনের প্রতি এব উপদেশ- 
বাক) বিশেষ জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক | 
কেবলমাত্র অজ্ঞাতবাসকালে ইনি বাধ্য 
হয়ে পাগুবদের কাছ থকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
দ্রুপদ রাজার আশ্রয়ে বাস করেন । 
ইনি ন এদের নিবট হইতে সুর্যের এক 
স্তব লাভ করেন এবং তাহ। যুধিষ্টিরকে 
শিক্ষা দেন। এই স্তবের প্রভাৰে 
যুধিষ্ঠির অঙ্ষয়স্থালী প্রাপ্ত হন। 

২) আযোদধোম্য নামে আর 


ঞ্ব ২৬৬ ঞব' 

একজন খধি ছিলেন। আরুণি, | দেন। একদিন রাজ মৃগয়া করতে 
উপমন্থ্য ও বেদ নামে এ"র তিনটি শিশ্ক | গিয়ে ঘটনাক্রমে পগভ্রান্ত হয়ে বনস্থিত 
ছিল। স্থনীতির নির্জন কুটীরে উপস্থিত হন 


0৩) ইনি সত্যযুগের একজন 
খধি এবং ব্যাত্রপদ খধির পুত্। 
একদিন জোষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে খেলা 
করতে করতে গাভী দোহন করতে 
দেখে, ইনি মাতার কাছে গিয়ে দুধ 
পান করার ইচ্ছা জানালেন । পুত্রকে 
জুধ ন। দিতে পেরে মাত! বললেন যে, 
অহাদেবের উপাসনা না করলে অভিষ্ট 
ৰস্ভ পাওয়] যায় না। তখন থেকে 
ধৌম্য মহাদেবের তপন্তায় রতহলেন। 
এরর কঠোর তপন্তায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে 
ৰর দিলেন, “ধোম্য তুমি অজর, অমর, 
তেজন্বী ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হবে| 
অহাদেব আরও বললেন" “সামান্য 
ছুধের জন্যে তুমি আমাকে লাভ করেছ 
তোমার ইচ্ছামাত্র ক্ষীরসমুদ্র তোমার 
সমক্ষে আবিত্ূতি হবে। এক কল্প 
পরে ভূমি দ্বর্গে যাবে। তোমার 
আশ্রমে আমিস্থাফ়িভাবে বাস করলাম” 
( মহাভারত--অন্কশাসন )। 
গুটিব _ন্বায়ভূব মন্তুর পুত্র উত্তানপাদের 
ছুই রাণী ছিল-_্থনীতি আর স্থুরুচি | 
প্রথম] স্থনীতির গর্ভে রব আর দ্বিতীস্বা 
স্থরুচির গর্ভে উত্তম নামে রাজার দুই 
পুত্র হয়। রাজা হৃরুচিকে স্থনীতি 
অপেকফা বেশী ভাল বাদতেন। স্থুরুচির 
প্ররোচনায় তিনি স্ুনীতির প্রতি 
অন্যায় ব্যবহার করে তাকে বনবাল 


এবং তথায় রাজ-সহবাসে সবনীতির 
গর্ভে ধরব জন্মগ্রহণ করেন। একদিন 
বৈমাত্রেক় ভ্রাত। উত্তম পিতার ক্রোড়ে 
বসে আছে, সেই সময়ে রব রাজসভায় 
উপস্থিত হ্ষে পিতার ক্রোড়ে বসছে 
চাইলেন। এ সময় বিমাতা স্রুচি 
ধ্রবকে কটুবাক্য অপমানিত করলে, 
বাধিতচিত্তে ধরব মার কাছে গিয়ে এই 
অপমানের কথা বর্ণনা করলেন । সমস্য 
ঘটন] গুনে সুনীতি বললেন যে, এক- 
মাত্র হরিই দুঃখীদের ছুঃখমোচন করতে 
পারেন। যে হরির দয়ায় মানুষের 
মঙ্গল হয়, সেই হরিকে পাবার জন্তে 
ধরব ব্যাকুল হয়ে উঠলেন । একদিন 
রাত্রিতে নিদ্্রিত মাতাকে ত্যাগ করে 
ধরব গভীর বনে চলে গেলেন ও হরির 
অন্বেষণে ঘুরতে লাগলেন । ক্রমাগত 
পূর্বদিকে যেতে যেতে ফ্ব শাত জন 
মূুনিকে দেখতে পেলেন। তাদের 
কাছে ঞ্রব বললেন, “আমি অর্থ বা 
বাজ্য কিছুই প্রার্থনা করি না। আঙি 
এমন স্থান প্রার্থন। কক্রি যা” কেউ উপ- 
ভোগ করেনি |” এই সাত জন মুনি 
সপ্তধষি । তার] পধ্বকে বললে :ষ, 
বিষ্ণুর আরাধনা করলে ঞ্ুবের এই 
ইঞ্সিত, স্থান পাওয়া যাবে। এব 
তখন বিষ্ণুর আরাধনায় কঠোর তপন্ডা 
করতে লাগলেন। ইন্্রাদি দেবতার" 


নকুল 


এই কঠোর তগস্যায় ভীত হয়ে নানা 
উপায়ে ঞ্কবের তপোভঙ্ন করতে চেষ্টা 
করলেন এবং অবশেষে বিষুর শরণাপন্ন 
হলেন। বিষুণ দেবতাদের আশ্বাস 
দিয়ে বের কাছে এসে বললেন, 
“আমই হরি, তোমার তপস্যায় আমি 
প্রীত হয়েছি, তৃমি বর গ্রহণকর।” ফ্ুব 
বললেন, “আমি যেন আপনার স্তব 
করিতে পারি--এই বর আমাকে দান 
করুন ।” বিষু$ বললেন, “তুমি পূর্বে 
এমন একটি স্থান প্রার্থনা করেছিলে যা? 
কেউ উপভোগ করেনি । তুমি পূর্বে 
এক ব্রাহ্ধণপুত্র ছিলে এবং তোমার 
এক বন্ধু রাজপুত্রের এশ্বর্য দেখে তুমি 
রাজার পুত্র হতে চেয়েছিলে। তাই 
তুমি রাজা উত্তানপাদেব-গৃহে জন্ম গ্রহণ 
করেছ এবং আমাকে আরাধনা করে 
এখন তুমি মুক্তি পেয়েছ । তুমি সকল 
তারা ও গ্রহণের উপরে তাদের 
আশ্রয়ম্বরপ হয়ে খাকবে। এই 
স্থানের নাম হবে ধ্বলোক ।”এর পর 
গ্রব পিতার রাজ্যলাভ করেন । বিবাহ 
করে ধরব সংসারী হলে তার ছুই পুত্র 
হয় । যথাকালে ঞব দেহত্যাগ করলে 
বিষুদত্ত ফ্রবলোকে প্রস্থান করে 
নক্ষত্ররূপে অবস্থান করতে লাগলেন 
( ন্ষুঞপুরাণ )। 


নন 
নকুল-_পাওুর ক্ষেত্রজ পুত্র ও চতুর্থ 
পাগুব। পাত্র অন্যতমা স্ত্রী মাজ্জীর 


হণ 


নরুজা 
গর্ভে অশ্বিনীকুমারঘয়ের উরসে এর 
জন্ম হয়। পাও শাপগ্রন্ত হয়ে খন বনে 
তপস্ারত ছিলেন, তখন ছৃই স্ত্রীকুস্তী 
ও মাত্্রী তার অন্গমন করেন। এউ 
সময়ে ছুর্বাস। প্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে তিন 
দেবতাকে আহ্বান করে কৃস্তীর তিন 
পুজ জন্মে । এই দেখে মাদ্রিও হ্বামীকে 
তাঁর পুত্রলাভের জন্য কুম্তীকে অন্থুরোধ 
করতে বলেন । পাও্র অনুরোধে কুস্তী 
মান্্রীকে দুর্বাসালন্ধ মন্ব দান করেন। 
মাত্রীওত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ 
করাতে তাব! আবিভূর্তি হয়ে নকুল ও 
সহদেব নামে যমজ পুত্রের জন্ম দেন। 
অশ্বিনীকুমার হতে জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন বলে নকুল খুব সুপুরুষ হন। 
মাতা মাত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হলে 
নকুল ও সহদেব বিযাতা কুস্তীঘ্বারা 
গ্রতিপালিত হুন। অন্তান্ত কুরু- 
সম্ভানদের সঙ্গে নকুলও দ্রোণাচার্যের 
নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন ও অসিষুদ্ধে 
পারদশরী হন। দ্রোণের শিক্ষায় ইনি 
একলাই বছ শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
এবং  বিচিত্রভাবে যুদ্দছা করতে 
পারতেন। এই জন্ত ইনি অতিরথ 
ও চিজ্রযোধী নামে খ্যাতিলাভ করেন । 
ইনি দ্রৌপদীর পঞ্চম্বামীর অন্যতম | 
এখ্র ইরসে শতানিক নামে এক পুত্রের 
জন্ম হয়। দ্রৌপদী ভিন্ন ইনি ধৃষ্ট- 
কেতুর ভগিনী চেদিরাজকন্তা করেণু- 
যতীকেও বিবাহ করেন। এর গর্ভে 
তার নিরমিততর নামে এক পুত্র হয়। 


নকুল 


সপ সী এ পাসস্মপ 


কালে নকুল পশ্চিম দিকে যাত্রা করে 
দশার্ণ; মালব, ত্রিগর্ত ও পঞ্চনদ প্রভৃতি 
দেশ জয় করেন। তার দূতের নিকট 
কষ্ণার্দি মাদবগণ বশ্ততা স্বীকার করেন । 
শাকলে ইনি মাতুল মদ্্রাজ শল্যের 
নিকট প্রচুর ধনরত্বাদি সংগ্রহ করেন। 
ম্রেচ্ছাি বর্বরদের জয় করে দশ হাজার 
উট বোঝাই ধনসহ ইনি ইন্রপ্রস্থেফিবে 
'আদেন। দৃূযৃতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরা- 
(জত হলে, সকলের সহি ও উনিও বন- 
বাসে খান। ঘোমযাত্রাকালে গন্ধবদের 
হান্তে ছুর্যোধন বন্দী হলে, ভীম, অজুনি 
৪ সহদেবেত সভিত নকুলও গন্ধববদের 
পিরুদ্ধে 'যুদ্ধে যান। হরিণরূপে ধর্ম 
এক ত্রান্মণের অরণি-মন্থ হরণ করলে, 
পঞ্চপাণ্ডব তা+ উদ্ধার করতে গিয়ে 
নখন তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন, তখন নকুল 
তাদের জন্যে তুণে করে প্রথমে জল 
আনতে গেলে, ধর্ম অন্তরীক্ষ থেকে 
নকুলকে তীর প্রশ্নের উত্তর না দিরে 
জলপান করতে শিধধ করেন । নকুল 
তা অগ্রান্থ করায় তখনই মৃত্যামুখে 
পতিত হন। অন্যান্য তিন ভ্রাতারও 
সেই গতি হলে, যুধিষ্ঠির যখন ধর্মের 
সমস্ত গ্রশ্রের উত্তর দেন, তখন ধর্ম 
তাকে যে কোন একজন ভ্রাতার জীবন 
প্রার্থনা করতে বলেন। বিমাতার 


৬৮ 
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| 
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এ 
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নকুল 
নকুল রাজ! যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক ও 
অশ্বচিকিৎসক পরিচয়ে এগ্রন্থিক' নাষ 
ধারণ করে বিরাটের অশ্ব তত্বাবধানের 
ভার নেন। তার গুধ নাম ছিল 
জয়সেন। যুদ্ধের পূর্বে মন্ত্রণীকালে 
কৃষ্ণের কৌরবসভায় দৌত্যের সময় 
নকুল কৃষ্ণকে কালোচিত কার্য করতে 
পরামর্শ দেম। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণ 
যেন প্রথমে কৌরবদের মৃদু বাক্য 
বলেন ও তাতে কার্ষোদ্বার না হলে 
যেন ভীতি প্রদর্শন করেন। দৃযুত- 
সভার দ্রৌপদীর অপমানকালে নকুল 
ধার্তরাষ্রদের সংহার করবার প্রতিজ্ঞা 
করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নকুল বছ 
কৌরব-সৈন্য সংহার করেন । যোড়শ 
দিনের যুদ্ধে নকুল কর্ণের হত্তে পরা- 
জিত ও লাঞ্ছিত হন । কুন্তীর নিকট 
প্রতিজ্ঞা-অন্গুযায়ী কর্ণ নকুলকে প্রাণ- 
ভিক্ষা দেন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র 
পাগুবশিধিরে অশ্বথাম1 কর্তৃক নিহত 
হলে নকুল উপপ্রব্য নগর থেকে 
দ্রৌপদীকে নিয়ে আসেন । অশ্বখামার 
মণি হরণকালে নকুল ভীমের সারখি 
হন। যুদ্ধে জয়লাভের পর বাজ্য- 
ভোগাস্তে ইনি ভ্রাতাদের সহিত 
মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন । 
সবচেয়ে বেশী রূপবান বলেগর্ব অস্ুভব 
করায় ইনি সশরীরে ত্বর্গে যেতে 





সম্তান বলে যুধিষ্ঠির প্রথমেই নকুলের | পারেননি । নরকভোগ করার পরও 
জীবন প্রার্থনা করেন। অমৎস্যরাজ | যুধিষ্টিরের আগমনের পর ভ্রাতাদের 
বিরাটের ভবনে অজ্জাতবাসকালে | সহিত নকুল স্বর্গবাস করেন। 


২৬৪ 


নগ্রজিৎ নন্দিনী 
নগ্রর্জিৎ_(১) কোশলদেশের রাজ! । | যহামায়ার জন্মের সমক্ব ভার মায়াতে 

এ'র কন্যার নাম সত্যা । পিতার নাম- | সকলেই আচ্ছন্ন ছিলেন, সেইজন) 
অঙ্সাবে কন্যার নাষ নাপ্নঙি তীছিল। বন্থদেবের এই সম্তান-পরিবর্তন কেহই 
নয়জিৎ নিজের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে । জানতে পারেনি । কৃষ্ণ নন্দের গৃহে 
এইরূপ পণ করেন যে, যে তার রক্ষিত | লালিত পালিত হতে লাগলেন । 





সপ্ত মহাবুষ বধ করতে পারবে, সে-ই 
তার জামাতা হবে। কৃষ্ণ বুষকে 
পরাস্ত করাতে তার সঙ্গে নাগ্রজিতীর 
বিবাহ হয় (ভাগবত )। 

৫২) অগ্নির স্ত্রী ম্বাহা কৃষ্ণকে 
ত্বামীৰপে পাবার জন্য তপস্যাকরেন। 
পরজন্মে নগ্রজিৎ রাজার কন্যা নাগ্ন- 
জিতীৰপে জন্মগ্রহণ করে গ্ররুষ্ণকে 
পাবেন, এইবপ শ্রকৃষণ স্বাহাকে বলে- 
ছিলেন ( দেবী ভাগবত )। 
নন্দ- শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা৷। মথুব'ব 
অপর দিকে গোকুল গ্রামে গোপ- 
জাতীয় নন্দের বাস ছিল। সেই সময় 
কংস মথুবাব বাজ! ছিলেন। নন্দের 
সত্রর নাম যশোদা। যে-রাত্রে 
যশোদার গর্ভে মহামায়া কন্যাৰপে 
জন্মগ্রহণ করেন, সেই বাত্রেই শ্রকুষ্ণও 
মথুরার কাবাগারে দেবকীব গভে 
জন্মগ্রহণ করেন । “বস্থুদেব ও দেবকীর 
কোন সন্তানের হন্তে কংসের মৃত্যু 
হবে” এইখপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। 

ংসেবু ভয়ে বস্থদেব সেই জলঝড়পু 
মধ্যরাত্রে কষ্চকে নন্দেব আবাসে 
নিত্্রিতা যশোদার ক্রোড়ে স্থাপন করে, 
তার অজ্ঞাতসারে কন্যা মহামায়াকে 
এনে দেবকীর কোলে রেখে দেন। 





ররর পপ 


তিনি নদ্দের সমস্ত ধেহথুর রক্ষণাবেক্ষণ 
করতেন। এদিকে কংস কৃষ্ণের জন্ম- 
বৃত্তান্ত জানতে পেরে স্বীকে বধ 
করবার জন্যে গোফুলে ছম্মবেশী চরদের 
পাঠান + কিন্তু এতে তিনি কৃতকার্ষ 
হন না। তখন নন্দ ভীত হয়ে 
কষণকে বুন্দাবনে নিয়ে যান। একবার 
ক'সের যজ্ঞে নিমস্ত্রিত হয়ে নন্দ কৃষ্ণকে 
নিয়ে মণুবায় যান। সেখানে কৃষ্ণ 
কংসকে বধ করে তার সিংহাসন 
অধিকার করেন ( ভাগবত )। 
নন্দনকানন--স্বস্থিত উপবন। 
সথরোগ্ান | 

নন্দিনী-ব্বর্গের গোমাতা স্ববভিৰ 
কন্য।। নন্দিনী মাতার মত কামধেঙ্ছ 
ছিলেন। মহৃধষি বশিষ্ঠ নন্দিনীকে 
নিজের আশ্রমে রাখেন । হ্ুূর্যবংশেৰ 
বাজ দিলীপ অপুত্রক হওয়াতে স্ত্রীসহ 
এই নন্দিনীকে সেবা করে পুত্র রঘুকে 
লাভ করেন। একবার সম্ত্রীক বস্থ- 
গণের স»-বিহারকালে ঘ্যো নামক 
বহর স্ত্রী নন্দিনীকে দেখে তাকে 
পাবার জন্যে স্বামীকে অনুরোধ করেন। 
ছ্যোৌ তখন অন্যান্য শন্থুর সাহায্যে 
একে হরণ করেন । এর ফলে বশিষ্টের 
শপে বনুদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 


নন্দী ২৭০ নভগ ' 


করতে হয়। স্থৌ ভীন্মন্ূপে জন্মগ্রহণ | রাজ্যপালন করেন। লক্কাজরের পর 
করেন। এই কামধেছ নক্দিনীর জন্যই । চতুর্দশ বৎসর বনবাস শেষ হলে, রাম 
বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বিরোধ ; এইস্থানে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত 
হয়। হন ও অধোধ্যায় ফিরে আসেন 
নন্দী ও ভূঙ্লী-শিবের প্রধান ] (রামায়ণ )। 

অঙ্গচরছ্য়। ৷ নন্দীমুখ _পিতৃদের একটি শ্রেণী । 
নন্দ্ী-_-মহাদেবের প্রধান অঙ্গচর ও | নবদুর্গা_ক্কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, 





গণনায়ক । মহধি শিলাদ মহাদেবের 
বরে নন্দী নামে এক অযোনিসম্ভব 
পুত্র লাভ করেন। নন্দী দীর্ঘকাল 
মহাদেবের অর্চনা করে তাব গণমধ্যে 
গণ্য হন। মহাদেব নিজে মরুৎদের 
স্বযশ! নামে কন্যার সঙ্গে নন্দীর বিবাহ 
দেন ( কুর্মপুরাণ )। 

নন্দীশ্বর--মহাদেবের বিশ্বস্ত অন্গচর। 
ইনি করালরূপ, বামনারুতি, খর্বাহ্ছ, 
বানরমুখ ও কৃষ্পিঙ্গলবর্প। বাবণ 


মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্তা, ভদ্রকালী, ভদ্র, 
ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী-এই নয়জন 
নবছুর্া নামে খ্যাত। দক্ষ 
বিনাশকালে এপরা বীরভদ্রের সঙ্গে 
গমন করেছিলেন ( স্বন্দপুরাণ )। 

নভগা--বৈবন্ত মন্ছুর দশটি পুত্রের 
অন্ততম নভগ। ব্রদ্ষচারী অবস্থার 
থাকার সময় পিভৃধন বিভাগকালে 
ইনি পিতা এবং অন্যান্য ভ্রাভূগণ 
কর্তৃক বঞ্চিত হন। পিতার কাছে 
অন্যোগ করলে মনু তাঁকে বললেন, 


কুবের জন্ম করে পুণ্পিকারোহণে ৃ 

কৈলাসেব কাননে যাচ্ছিলেন । সহসা ৰ “তোমার প্রাতাদের বিশ্বাস করো! না। 
তব রখের গতি থেমে যায়। এই ! আঙ্গিরস মুনিদের কাছে বিশ্বদেবগণ 
সময় নন্দী তাকে বনমধ্যে ষেতে নিষেধ ৰ সম্বন্ধে দুইটি স্থক্ত পাঠ করে শোনাও। 
করে ) কারণ হরগোৌরী তখন ওখানে | ফলে যজ্ঞের শেষে স্বর্গে যাবার সময় 
বিহান করছেন। রাবণ নন্দীশ্বরের | সময় এরা যজের অবশিই সমস্ত ধন 
মুখ দেখে হেলে উঠলেন। তখন নন্দীশ্বর ৃ তোমাকে দান করে যাবেন ।” যজান্কে 
তুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলো, আমার | নভগ দানগ্রহণে উদ্ধত হলে এক 
আক্তিবিশিষ্ট বানরগণই তোমাকে | কৃষ্ণকায় পুরুষ এসে তাকে বাধাদেন ও 
সবংশে নিধন করবে” (রামায়ণ )। | বলেন, “এ ধন আমার ।” পিতাকে 
নন্দী গ্রাম-__অযোধ্যা হতে একক্রোশ | জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, “এই 
দুরে । রামকে বনবাসহতে ফিরিয়ে না | কৃষ্ণকাঁয় পুরুষ কু, এই ধনের প্রর্কৃত 
আনতে পেরে, ভরত অযোধ্যা না | অধিকারী ।' নভগ তখন সমস্ত ধন 
গিয়ে এই স্থান হতে রামের হয়ে | একেই দান করলেন। পিতা-পুতের 


মুচি 


পর রর পে রা ৯০৯ 


২৭১ 


নরক. 


০০ সপ পপি পি 


সত্যবাদিতায় সম্ত্ হয়ে রুদ্র নভগ্বকে | ভীত হয়ে ব্রহ্মার শরণ লন। বদ্ধার 


ধন ও ব্রহ্বিদ্ভ দান করে অন্তহিত 
হলেন (ভাগবত )। 


'নমুচি_(১) ধৈত্যবিশেষ । বামন-" 


পুক্রাণমতে শুস্তের তৃতীয় ভ্রাতা । 
কশ্তপের ওরসে ও দস্ছুর গর্ভে এর জন্ম 
হয়। নমুচি ইন্দ্র কুক নিহত হয়। 
নমুচির কথা খগবেদে, শ৩পথত্রাঙ্গণে 
€ মহাভারতে পাওয়। যায় । 

(২) বিগ্রচিত্তি নামে এক দানবের 
পুত্র ॥ ইন্দ্র যখন অস্থরদের পরাজিত 
করেন, তখন একমাত্র নমু্চি ইন্দ্রকে 
সবলে বাধ দিয়ে পরাজিত করে। 
নমুচি প্রথমে ইন্দ্রের বন্ধু ছিল, পরে 
সে সোমরসের সঙ্গে ইন্দ্রের বল 
হরণ করে। নমুচি এই সর্তে ইন্দ্রকে 
মুক্তি দিতে রাজী হরফে ইন্দ্র 
নমুচিকে দিনে কিংবা রাত্রে শুষ্ষ বা 
আর্দ্র বন্ধদ্বারা নিহত করতে পাবেন 
ন1। ইন্দ্র এই সর্ভে রাজী হওয়া 
মুক্তিলাভ করেন। ইন্দ্র সরস্বতী 
ও অশ্বিনীকুমারছয়ের কাছ থেকে 
সমুদ্রফেনবৎ বজ্তান্্ লাভ করেন। 
-সই কারণে ইন্দ্র দিবা ও 
রাত্রের সংযোগস্থলে, অর্থাৎ. গোধূলি 
সময়ে এবং জলের ফেনা যা” শু বা 
আরজ নয়-এই ছুইয়ের সাহায্যে 
নমুচির মস্তক ছিন্ন করেন।. কথিত 
আছে-নমুচির ছিন্ন মস্তক “তুই 
পাপাত্মা, বন্ধুর মস্তক ছিন্ন করলি'”এই 
বলে ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হলে ইন 


উপদেশে ইন্দ্র অরুণ ন্দীতে আন করে 
পাপমুক্ত হয়ে পুনরায় হ্বর্গে ফিরে 
যান। নমুচির সেই ছিন্ন মস্তকও 
অরুণার জলে নান করে অক্ষয়লোক 
লাভ করে ( মহাভারত - শল্য )। 

নরক--(১) মৃত্যুর পর যে স্থানে 
গিয়ে পাপভোগ করতে হয়। সকল 
ধর্মশান্ত্বেই অল্পবিস্তর নরকের প্রসঙ্গ 
দেখা যায়। অধর্মই নরকের এক- 
মাত্র হেতু বলে কথিত হয়েছে। 
চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিকের স্বর্গ-নরকের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন নী। তাদের 
মতে, দেহ ভল্ম হলে স্বর্গ-নরকভোগ্ন 
অসম্ভব । ভাগবতে আছে-_-এই 
ভূমগ্ডুলের দক্ষিণ দিকে তৃমির নীচে ও 
জলের উপরে যম মৃত লোকদের 
আনয়ন করে তাদের কর্মান্সারে 
দোষ-গুণের বিচার করেম। এই 
স্থানে নরকসকল আছে। এই নর- 
কেরু সংখ্যা একুশটি । যতদিন পাপ- 
ভোগ শেষ না হয়, ততর্দিন পাপীর। 
তারতম্যা্সারে এ সকল নরকে 
পতিত হয়ে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করে। 
একুশটি নরকের নাম--তামিনর' 
অন্ধতা*শ্র, রৌরব, মহারোৌরব, কু্তী- 
পাক, কালম্ুত্র, অসিপত্রবন, শৃকরমুখ, 
অন্ধকৃপ, কলমিভোজন, সন্গংশ, তণ্ধ- 
কৃম্ী, বন্্রকণ্টকশাম্মলী, বৈতরণী, 
পৃয়োদ, গ্রাণবোন, বিশসন, লালভঙ্ষ, 
সারমেয়াদ্দন, অবীচী ও অয়ঃপান। 


নর-নারায়ণ 


0২) অস্থ্রবিশেষ এবং পৃথিবীর 


পুত্র । মহাভারত ও বিষুরপুরাণমতে 
এই অন্থর অর্দিতির কর্ণকুগুল চুরি 
করে প্রাগজ্যোতিষপুরের ছূর্ভেছ 
দুর্গে রেখে দেয়? কিন্ত দেবতাদের 
অন্গরোধে কৃষ্ণ সেখানে গিয়ে অন্থর- 
দ্বের হত্যা করে শ্রী কর্ণকুগুডল উদ্ধার 
করেন । হরিবংশে দেখা যায়-_- 
প্লাগ জ্যোতিষপুরের রাজা নরক 
দেবতাদের পরম শক্র ছিলেন। তিনি 
একবার এক হাতীর রূপ ধারণ করে 
বিশ্বকর্মার কন্ঠাকে অপহরণ করেন এবং 
ভার সতীত্ব নষ্ট করেন। পরে তিনি 
গ্ধর্ব, মাজষ ও দেবতাদের কন্তাদের 
এবং অপ্লরাদের ধরে এনে এক সুন্দর 
অট্টালিকার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। 
এই ধৃতা নারীদের সংখ্যা ছিল ১৬ 
হাজার। তিনি এদের সমস্ত অলঙ্কার 
বস্ত্র ও অন্যান্ত মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ 
করেন। কথিত আছে-_এই দুরন্ত 
অন্থর আর জন্মগ্রহণ করে নাই। 

নর-নারায়ণ--ছুইজন প্রাচীন খষি, 
ধর্ম ও অহিংসার পুত্র। এখা অতি 
দুর্গম পর্বতে গিয়ে কঠোর তগস্যায় রত 
থাকতেন। ছুই জনই অমিততেজা! 
ছিলেন । এতে দেবতারা ভীত হয়ে 
এদের তপোভঙ্গের জন্য ইন্্রদ্বারা 
নানাপ্রকার চেষ্টা করতে লাগলেন; 
কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য না হয়ে 
অপ্নরাদের পাঠিয়ে ছুই জনকে প্রলুব্ধ 
করবার চেষ্টা করলেন। নর-নারায়ণ 
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সর, পর 


নরমেধ , 


এতে কোনক্প বিচলিত না হয়ে 
নিজেদের তপোবল দেখাবেন বলে 
ঠিক করলেন। নারায়ণ একটি ফুল 
নিয়ে নিজের উরুর উপর স্থাপন করা- 
মাত্র একটি হন্দরী অগ্গরা বেরিয়ে এল ॥ 
এর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে ইন্্র-প্রেরিত 
অপ্ষারাক্ষ! লজ্জায় ও দুঃখে হ্বর্গে ফিরে 
গেল। খধির উরু থেকে উৎপন্ন 
হয়েছিল বলে এর নাম হল উর্বশী। 
দেবতাদের সম্মুখে এইরপে এই 
অঞ্মরার স্টিতে ইন্জাদি দেবগণের গর্ব 
খর্ব হল। পরে নারায়ণ ইন্দ্র-প্রেরিত 
অগ্সরাদের পরিচর্যার জন্য কয়েক সহম্ম 
সুন্দরী নারী স্থট্টি করলেন । অগ্সরার' 
এই ব্যাপারে বিন্মিত হলে নারায়ণ 
তাদের উর্বশীকে নিয়ে ইন্দ্র 
কাছে ফিরে যেতে বললেন । প্রথযে 
নান অন্থনয়-্বিনয় করে নারাযাণের 
সান্নিধ্য প্রার্থনা করলেও অপ্লরাব" 
প্রত্যাখ্যাতা হন | এই নর ও নারায়ৎ 
দ্বাপরের শেষভাগে অজ্ঞ ও রুষ্ণরূপে 
জন্মগ্রহণ করেন ( বামনপুর1ণ )। 

(২) শরভরূগী মহাদেব দস্তাঘাতে 
নরসিংহকে ছিধাবিভক্তক করেন। 
নররূপ দেহার্ধ হতে মহাতপা মুনিরূপ- 
ধারী নর আর সিংহরূপ দেহার্ধ হতে 
মহাতপ1 নারায়ণ নামক জনার্দন 
উৎপন্ন হন (কালিকালুরাণ )। 
নরমেধ-_-এই যজ্জে পুরুষ বধ হয় বলে 
এর নাম নরমেধ।  শুরুষজুর্বেদের 
৩০ ও ৩১ অধ্যায়ে দেখা যায়-্-ত্রাঙ্গণ 


নরসিংহ 


ও ক্ষত্রিয়, এই ছুই বর্ণ অতিষ্ঠা কামনা 
করে এই যজ্জাষ্ঠান করে থাকেন 
(সকল ভূত অতিক্রম করে অবস্থানের 
নাম অতিষ্ঠ )। ৪* দিনে এই যজ্ঞ 
সমাপ্ত হয়। অন্বরীষ, হরিশ্জ্দ্র ও 
যযাতি এই যজ্য করেছিলেন । 

নরসিংহ-_বিষুর চতুর্থ অবতার। এই 
অবতারে বিষু) অর্ধনর ও অর্ধসিংহ- 
রূপ ধারণ কবে হিরণ্যকশিপুকে বধ 
করেছিলেন । ব্রহ্মার বরে অস্তুররাজ 
হিরণ্যকশিপু ঘোর অত্যাচারী ও 
গবিত হয়ে দরবার নানাপ্রকার 
অপমান করতে আরম্ভ করেন। তিনি 
দেব অন্থর ও গন্ধর্দের অবধ্য 
ছিলেন । ত্রদ্ষার বরের জন্য মুনিরা 
একে অভিশাপ দিতে পারতেন না। 
এ+র চার পুত্র। তার মধ্যে প্রহলাদ 
অত্যন্ত বিষুভক্ত ছিলেন । শুক্রাচার্ষের 
পুত্র ষণ্ড ও অমার্ক দৈত্যপৃত্রদের বিদ্যা- 
শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। একদিন 
. হিরণ্যকশিপু পুত্রদের বিদ্যা পরীক্ষা 
করবার জন্য সভায় আহবান করলেন । 
জিজ্ঞাসিত হলে প্রহলান বিষ্ণুর গুণ 
বর্ণনা কবলেন। নিজেরু ভ্রাতা 
হিরণ্যাক্চকে বধ করার জন্য হিরণ্য- 
কশিপু বিষ্ণুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
ছিলেন। পুত্রের মুখে শক্রর প্রশংসা 
শুনে প্রহলাদকে তিনি খুব তিরস্কার 
করলেন । ক্রমে প্রহলাদ আরো কৃষ্ণ- 
ভক্ত হয়ে পড়ায় হিরণ্যকশিপু নানা- 
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নল 
করলেন। শেষে একদিন গপ্রহলা? 
পিতার সম্মুখে এলে দৈতারাজ 
প্রশ্ন করলেন, “তোমার ভগবান 


কোথায় আছেন? তখন প্রহলাদ 
বিনীত হয়ে উত্তর দিলেন, “সর্বস্থানেই 
ঈশ্বর আছেন।” তখন হিরণ্যকশিপু 
সন্মুখস্থ ক্ষটিকম্তম্ত দেখিয়ে পুত্রকে 
জিজ্ঞাসা করলেন যে, এর মধ্যে ভগবান 
আছেন কি না। তখন প্রহ্লাদ বিনীত- 
ভাবে আবার জানালেন যে, তিনি 
সর্বত্রই যখন বিদ্যমান, তখন এ স্তস্তের 
মধ্যেও নিশ্চয় আছেন। এই শুনে 
হিরণ্যকশিপু এক পদাথাতে সেই 
স্ষটিকন্তন্ত যেমন চূর্ণ করতে গেলেন, 
অমনি এক নরসিংহমুতি ভীম গর্জন 
করে স্তত্তের ভিতর হতে আবিভূ্তি 
হয়ে, হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করে 
তাকে বধ করলেন (শ্রীঃদ্ভাগবত )। 
নল-_নিষধরাঁজ ; রাজা বারসেনের 
পুত্র । বিদর্তরাজ ভীমের কন্ত। দময়স্তীর 
রূপ ও গুণের কথা গুনে নল তীর প্রতি 
আসক্ত হন। একদিন উদ্যানে ভ্রমণ- 
কালে নল একটি কনকবর্ণ হংসকে 
ধরেন । হংস নলকে বলে যে, তাকে 
ন। মেরে মুক্তি দিলে সে নলের প্রিয়" 
কার্য করবে । ভীমের কন্তা দময়স্তীর 
কাছে গিয়ে সে এমন ভাবে নলের গুণ- 
গান করবে যে, দময়স্তী তাঁকে নিশ্চয় 
পতিত্বে বণ করবেন। নল হংসকে 
মুক্তি দিলে সে দময়স্তীর কাছে গিয়ে 


প্রকারে পুত্রকে পীড়ন করতে আরস্ত | নলের প্রশংসা করলে, দময়্তী নলের 
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প্রতি বিশেষ আকু্ট হয়ে পড়েন। 
দ্বমযুস্তী নলকে শ্বামীরূপে পাবার জন্যে 
ব্যস্ত হলে, তীব্র পিত] ভীম তার ত্বমং- 
বরের ব্যবস্থা করলেন । 

এই স্বয়ংবর-সভায় নান! দেশের 
রাজগণ ও দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র 
অগ্নি, বরুণ ও যম দময়স্তীর পাণিপ্রা্থা 
হয়ে উপস্থিত হলেন। পথে নলের 
সহিত দেবতাদের সাক্ষাৎ হলে দেব- 
"তারা নলের সৌনর্ষে মুগ্ধ হন। নলকে 
পাণিপ্রার্থীরপে দেখলে দময়স্তী কোন 
দেবতাীকেই বরণ করতে চাইবে না 
জেনে, নিজেদের দৃতরূপে দেবতারা 
নলকে দমরস্তীর কাছে পাঠালেন । 
তাদের আদেশে নল দময়স্তীকে সংবাদ 
দিলেন যেংস্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত চার 
দেবতাদের মধ্য হতেই দময়স্তীকে পতি- 
নির্বাচন করতে হবে । দময়স্তী নলকে 
জানালেন যে, তাকে পাবার জন্যই 
তিনি হ্বয়খবর-সভার আয়োজন 
করেছেন। কোন দেবতাকেই তিনি 
পতিরূপে চান না। এই সংবাদ নল 
দেবতাদের জ্ঞাপন করলে, তার 
প্রত্যেকেই স্বন্বৰর-সভায় নলের বূপ 
ধারণ করেউপস্থিতহন। দমযস্তী তখন 
'করুথভাবে প্রার্থনা করেন যে, তিনি 
যেন মানুষ নলকেই পতিত্বে বরণ 
করতে পারেন । তখন দেবগণ তাদের 
দ্বেবচিহু ধারণ করায় দময়স্তীর নলকে 
চিনতে কোন অস্থবিধা হয় না। দময়স্তী 
তাকেই বরণ করলেন। দেবগণ এতে 
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তুষ্ট হয়ে নলকে বর দিলেন। ইন্দ্র 
বললেন যে, যজ্ঞকালে নল তাকে 
প্রত্যক্ষ দেরতে পাবেন $ অগ্নি বঙ্গলেন 
যে, নলের ইচ্ছামান্মই তিনি আবিভূত 
হবেন$ বরুণ ৰললেন যে, প্রার্থনা- 
মাত্রই নল জল পাবেন; এবং যম 
বললেন যে, নলের প্রস্তত যে কোন 


খাই হ্রস্বাছু হবে। 
নল ও দময়স্তী বিবাহাস্তে নিজ 
রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে 


তাদের ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও 
ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্তা হয়। 

কলি ও দ্বাপর দময়ন্তীর ব্বয়ংবর- 
সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেন- 
নি। ইন্দ্রার্দি দেবগণের কাছে দময়স্তীর 
নলকে পতিত্বেবরণ করার সংবাদ শুনে 
তারানলের সর্বনাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হন। কলি নলের দেহে প্রবেশের ছিদ্র 
খু'জতে থাকেন ও দ্বাপরকে অক্ষের 
মধ্যে প্রবেশ করতে বলেন। নল 
একদিন মুত্রত্যাগের পর পদগ্রক্ষালন 
না করে সন্ধ্যা করতে বসায়, সেই 
ছিদ্রে কলি নলের দেহে প্রবেশ 
করেন এবং নলের ভ্রাতা পুক্ষরকে 
দ্যুতক্রীড়ায় নলের রাজ্য অপহরণ 
করতে পরামর্শ দেন। পুফ্ধরের অহ্বানে 
নল দৃৃতক্রীড়ায় সর্বস্ব হারান। তখন 
দময়ন্তী সারথি বাঞ্চেক্কে দিয়ে পুত্র- 
কন্যাদের তার পিতা ভীমের নিকট 
পাঠিয়ে দেন। গুফত্র দময়ন্তীকে পণ 
রাখতে বলায়, নল কিছু না বলে এক 


নল 


বস্তে দমযস্তীকে নিয়ে রাজ্যত্যাগ 
করেন। এক দিন ক্ষুধার্ত নল কতকগুলি 
স্বর্ণবর্ণ পাখী দেখে পদ্বিধেয় বস্ত্র খুলে 
চাপ! দিয়ে তাদের ধরতে যেতেই 
তারা৷ বস্ত্রসহ উড়ে গিয়ে বলে যে, যা; 
নিয়ে নল দৃতক্রীড়া করেছিলেন, 
তারাই সেই পাশা । তখন নল দম- 
স্তীকে পিতৃগৃহে চলে যেতে বলায় 
দময়ন্তী অস্বীকার করেন ও উভড়ে 
একই বস্ত্র পরিধান করে চলতে 
থাকেন। একদিন পথিকের এক 
বিশ্রামস্থানে দময়স্তী নিদ্রিত হয়ে 
পড়লে, কলির ছুষ্টপ্রভাবে নিকটে 
পতিত একখাণি খড় গের সাহায্যে নল 
বস্তরার্ধ কেটে নিয়ে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ 
করে অন্তত্র চলে যান। নিদ্রাভঙ্গের 
পর দময়স্তী নলকে না দেখতে পেয়ে, 
তার অনুসন্ধানে বনমধ্যে নান! দুংখ- 
কষ্ট ভোগ করে চেপিরাজ স্থবাহুর গৃহে 
রাণীর সৈরিন্ধণীরূপে আশ্রয় পা" । 
দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে নল বনমধ্যে 
প্রজলিত দাবাগ্রির মধ্য হতে নারদের 
শাপে স্থবিরত্ব-প্রাথধ কর্কোটক নাগকে 
উদ্ধার করে শাপমুক্ত করেন। মুক্তি 
পেয়ে কর্কোটৰক দংশন করে নলের রূপ 
বিকৃত করে বলে যে, নলের আত্ম- 
গোপনের স্থবিধার জন্তই সে এ-কাজ 
করেছে। এব ফলে নলের দেহস্থ 
কলি কষ্ট পাবে। সে তখন নলকে 
অযোধ্যার রাজা খতুপর্পণের নিকট 
গিয়ে বানছক নাম নিয়ে সারথ্য গ্রহণের 
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পল 


পরামর্শ দেয় ও খতুপর্ণকে অশ্বহৃদয় 
শিখিয়ে তার নিকট হতে অক্ষহৃদয় 
শিখে নিতে বলে। নলকে দিব্য 
বস্ত্রযুগল দিয়ে সে বলে যে, পূর্বরূপ ধারণ 
করবার ইচ্ছা হলে এই বস্ত্র পরিধান 
করে নল যেন কর্কোটককে ন্মরণ 
করেন। তীর পরামর্শ-অন্থ্যায়ী নল 
ঝতৃপর্ণের আশ্রয় নিলেন। ই তমধ্যে 
বিদর্ভরাজ ভীম চর-মুখে চেদিরাজ-গুহে 
দময়স্তীর সন্ধান পেয়ে তাকে নিজের 
কাছে ফিরিয়ে আনেন। কিন্ধু নলের 
কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন 
সময়ে পর্ণাদ নামেএক ব্রাহ্মণ দময়ন্তীকে 
ধবাদ দেন যে, নল খতুপর্ণের সারখি 
হয়ে বাহক নাম গ্রহণ করে তার রাজ- 
ভবনে আছেন | তখন দময়ন্তী গোপনে 
তার পুনর্বার স্বয়ংবর হওয়ার সংবাদ 
এক ব্রাহ্মণের হাতে খতৃপর্ণের নিকট 
পাঠান। খতুপর্ণ এই সংবাদ পেয়ে 
বিদর্তনগরে ত্বয়ংবর-সভায় যাবার 
ব্যবস্থা করলেন । অধোধ্যা থেকে 
বিদডে এক রাত্রির মধ্যে নিযে যেতে 
একমাত্র বাহুকই সমর্থ হলেন। পথে 
বাছুকরূপী নল খতুপর্ণকে অশ্ববিদ্ধা 
শিখিয়ে তার নিকট হতে অক্ষবিদ্যা 
ও গণনাবিষ্ভা শিখে নিলেন। সেই 
সময় নলের দ্বেহস্থ কলি কর্কোটক-বিষ 
বমন করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। 
বিদর্ভনগরে উপস্থিত হয়ে স্বয়ংবরের 
কোন ব্যবস্থা না দেখে খতৃপর্ণ স্তম্ভিত 
হলেন। বাছুকরূপীঃ - নলকে দ্বেখে 


নলকৃবর 
দময়ন্তীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। 
তাকে পরীক্ষা করবার জন্য দময়স্তী 
তীর দুতীকে নিযুক্ত করে জানতে 
পারেন যে, বাহুকের দৃ্টিমাত্রে জল- 
কলস পূর্ণ হয়ে যায়, সুর্যকিরণে তৃণ 
ধরলেই তা” প্রজলিত হয়, পুষ্প মর্দন 
করলে তা” অবিকৃত থেকে আরো সুগন্ধ 
বাহির হয়। অধিকন্ত বানথকের রদ্ধিত 
মাংস খেয়ে দময়স্তী বুঝতে পারলেন 
যে, তিনি নিশ্চয়ই নল । তখন দময়স্তী 
নলের নিকট গিয়ে আত্মপরিচষ দিয়ে 
তার »ঙ্গে মিলিত হন। কর্কোটক- 
দত্ত বদ্ম পরিধান করে নল পূর্বরূপ 
ফিরে পেলেন । সমস্ত ঘটন। প্রকাশ 
হওয়ায় সকলে আনন্দিত হলে৷। খতু- 
পর্ণনলের বন্ধু হলেন । নল নিজ রাজ্যে 
ফিরে এসে দ্যুতক্রীড়ায় পুষ্ধরকে 
হারিয়ে নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন? কিন্ত 
পুক্ষরকে মার্জন1! ও তাঁকে অর্ধরাজ্য 
দান করেস্থখে রাজত্ব করতে লাগলেন 
€মহাভারত--বনপর্ব। কর্কোটক, 
কলি ও দমযুস্তী দ্রষ্টব্য )। 

নলকুবর - কৃবেরের পুত্র । এর 
ভ্রাতা মণিগ্রীব | একদিন স্বর্গের অপ্পার। 
বস্তা অভিসারিকাবেশে নলকৃবরের 
কাছে যাবার সময় পথে রাবণ কর্তৃক 
বলপূর্বক ধধিতা হন। রুস্তা রাবপের 
এই অত্যাচারে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে অভি- 
শাপ দেন যে, রাবণ কামের বশীভূত 
হয়ে যদি বলপূর্বক কোন নারীর সতীত্ব 
নাশ করতে যান, তবে সেই দিনই 
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সিএ 


নন 


তার মৃত্যু হবে। এই শাপের ভয়েই 
সীতা রাবণের অত্যাচার হতে রক্ষা 
পান (রামায়ণ )। 

একবার ইনি ভ্রাতা মণিগ্রীবের 
সহিত স্বরাপানে মত্ত ও বিবস্ত্র হয়ে 
গলাজলে রমণীদের সঙ্গে জলক্রীড়া 
করছিলেন । নারদ সেই সময় সেখানে 
এসে উপস্থিত হুলেন। নারীর] শাপ- 
ভয়ে বস্ত্র পরিধান করলে । কুবেরের 
মত্ত পুত্রদয়কে এই অবস্থায় দেখে নারদ 
“ম্থাবরযোনি প্রাপ্ত হও”? বলে এদের 
অভিশাপ দেন। সেই থেকে এই ছুই 
ভ্রাতা খধিশাপে বৃন্দাবনে যমলাজুনি- 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রকষ্ণের 
সারিধ্যে শাপমুক্ত হন ( ভাগবত )। 
নন্ছষ- চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা-উর্বশীর পুত্র 
আফু নামক রাজার পুত্র । নহুষের ছয় 
পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ষযাতি প্রসিদ্ধ। 
নহুষ অতি পুণ্যবান্‌ ও বীর্যব!ন্‌ ছিলেন 
এবং সাধনাদ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস 
করেছিলেন । অতুল এশখবর্ষের অধিপতি 
হয়েও এর কোন ভোগবিলাস ছিল 
না। একদা তুগ্ড দৈত্যকে বধ করে ইনি 
ভ্রিলোকের প্রশংসাভাজন হন। ইনি 
ভোগতৃষ্ণায় নিরাসক্ত হয়ে পুণ্যকর্মে 
এমন আত্মনিয়োগ করেন যে, হঠাৎ 
গোবধ-রূপ মহাপাপ করেও খধিগণের 
কৃপায় এখ্র দোবক্ষালন হয়। ইন্ 
যখন প্রথমে ব্র্মহত্যা ও পরে বৃত্রা- 
স্থরকে মিথ্যাচারে বধ করে, শ্রাস্ত ও 
অচেতন হয়ে জলমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে 


ন্‌ 


এ পপ পপর আর, 





অবস্থান করছিলেন, তখন দেবতা ও | ভীমের অন্বেষণে 
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ূ নাগ 
এই মহাকায় সর্পের 


মহধির1 তেজস্বী ও যশম্বী নহষকে | কাছে এসে ভীমকে ছেড়ে দিতে 


দেবরাজ করে দেন। ইনি শতসহম্্ 
বৎসর দেবরাজ্য শাসন করেন । কিন্তু 
ইন্ত্রত্বলাভ' করে তিনি কামপরায়ণ ও 
বিলামী হয়ে বৃহস্পতির কাছে গেলে, 
তিনি কৌণলে এই ব্যাপারে বাধা 
দিলেন। দেবতা ও খধির নহুষকে 
পরস্ত্রীসংসর্গের পাপ হতে এবং 
শচীকে স্ত্রীৰপে পাবার আকাঙ্ষ' 
হতে নিবৃত্ত হতে বললেন। বৃহম্পতিও 


বললেন। তখন অজগর বললে। যে, 
যুধিষ্ঠির ঘদি তার প্রশ্রের উত্তর দিতে 
পাবেন, তবেই ভীমকে সে ছেড়ে 
দেবে । তখন অজগর প্রশ্ন করলো-. 
ব্রাহ্মণ কে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন-__ 
সত্য, দান, ক্ষমা, অহিংসা, তপস্যা ও 
দয়া ধার আছে, তিনিই ব্রাহ্ধণ। 
সর্পের অন্য প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির 
আরো! বললেন যে, শৃদ্রের য্দি এ সব 


ইন্্রাণীকে রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুত ৷ গুণ থাকে, তবে সে-ও ব্রাঙ্মণ। 
হলেন। এরপর ইন্দ্রের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের উত্তরে নহুষ ব্রললেন, “ভীম 
শচী নহুযকে বললেন যে, খষি-বাহিত ; আমার কবল হতে মুক্তি পেলেন 
যানে যর্দি নহুষ তার কাছে ৰ এবং আমি তোমার কৃপায় শাপমুক্ত 
আসেন, তবেই তিনি নহুষের | হলাম।"' এই বলে নহুষ সর্পরূপ ত্যাগ 
অন্থগামিনী হবেন। নহুষ খধি-বাহিত | ও দিব্যরূপ ধারণ করে ন্বর্গে গমন 
শিবিকায় যাবার সময় খধিদের সহিত ! করলেন ( মহাভারত -আর্দি, বন ও 
মন্ত্র সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ করতে । শাস্তি অস্শাসন' পন্মপুরাঁণ )। 


আরম্ভ করলেন ও সেই সময় অগত্যের 
মাথায় পাম্পর্শ করলেন। এর ফলে, 
ক্রুদ্ধ অগন্ত্ের শাপে নহুষ অজগর 
সর্পপে বিশাখযূপ বনে পঠিত 
হলেন। নহুষের করুণ প্রার্থনায় 
অগন্ত্য বললেন যে, একধিন যুধিষ্টির 
তাকে শাপমুক্ত করবেন । 

পাগুবদের বনবাপকালে মৃগয়া 
করতে গিয়ে ভীমসেন সর্পন্পী 
নহুষের কবলে পতিত হন। অজজগরের 
বেষ্টন থেকে ভীম নিজেকে মুক্ত 
করতে পারলেন না। যুধিষ্ঠির 


নবদুগ্গ+__কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, 
মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্ত্রকাপী, ভন্্রা, 
স্ববিতা ও বৈষ্ণবী--এই নয়টি দেবী 
নবছুর্গা নামে খ্যাত। দক্ষষজ্ঞ নই 
করবার সময় বীরভদ্রের সঙ্গে এরা 
সেখানে গিয়েছিলেন। 

নাণী--নরাকার দেবযোনি বিশেষ। 
পাতালে অর্থাৎ নাগলোকে এদের 
বাসস্থান । ত্রহ্ধা! জগৎ সৃষ্টি করবার 
সঙ্গে সঙ্গে কশ্টপের জন্ম হয়। এব 
কক্র নামে এক স্ত্রী ছিল। এই কক্রুর 
গর্ভে কয়েকজন 'পরাক্রাস্ত পুজের জন্ম 


নাগপাশ 


হয়। এদের নাম--অনস্ত, বান্থকি, 
কম্বল, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ 
কুলিক ও অপরাজিত। এরাই 
কশ্াপের বংশধর নাগ নামে অভিহিত। 
এদের পুত্র-পৌত্রাদিতে ক্রমে সমস্ত 
পৃথিবী নাগ-পরিব্যাঞ্ধ হয়েছিল ! এই 
সর্পরা অতি কুটিল ও বিষপূর্ণ ছিল । 
যখন এই নাগদের বিষের প্রভাবে 
প্রজাসকল ক্ষয় হতে লাগল, তখন 
তার] ব্র্ধষার শরণাপন্ন হয়ে তার্দের 
রক্ষা! করতে বললো । ব্রহ্মা তখন 
বাস্থকি প্রভৃতি নাগর্দের ডেকে ক্রুদ্ধ 
হয়ে শাপ দিলেন যে' নাগবংশ কল্লা- 
স্তরে ক্গষ্বপ্রাণ্ত হবে । নাগেরা এই 
শাপ শুনে ভয় পেয়ে ব্রহ্মার স্তব 
করতে লাগলো । তার! ব্রহ্মার কাছে 
নিবেদন করলো-_কুটিল ও বিষপুর্ণ 
করে আপনি আমাদের হ্থটি করেছেন 3 
আপনি এখন আমাদের ভন্্য পৃথক 
স্থান নিদেশি করুন। তখন ক্রন্ধা 
নাগদের পাতাল, বিতল ও সুতল-_ 
এই তিন লোকে অবস্থানের আদেশ 
দিলেন । ব্রহ্মা আরো বললেন যে, যে 
সব মান্ছষ কালগ্রাঞ্ধ হয়েছে, তাদের 
নাগেরা ভক্ষণ করতে পারবে ও যারা 
মন্ত্রোষধি প্রভৃতি ধারণ করে, তাদের 
1গেরা স্পর্শ করতে পারবে না 
( বরাহপুরাণ )। 

নাগপাশ--বরুণের অস্স। রামায়ণে 
বধিত আছে যে, ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রের 
নিকট এই অন্ত্রলাভ করেছিলেন । 


খপ৮ 


নারদ 
নাগলোক--পা তাল; যেখানে 
নাগেরা বাস করে। 
নারদ- ব্রদ্ধার মানসপুত্র। ক্রন্ষা 


গ্রজা থষ্টি করতে অভিলাষী হয়ে 
প্রথমে মবীচি, অন্রি, স্দ্ধ প্রভৃতিকে 


ও পরে সনক, সনন্দ, সনাতন, 
সনতকুমার, নারদ ও কদ্রদেবকে 
স্থপতি করেন €হরিবংশ )। ইনি 


ছিলেন ব্রিকালদশাঁ, ভ্রিলোকজ, 
বেদজ্ঞ তপম্বী। নার শব্দের অর্থ 
জল ? সর্বদা তর্পণের জন্ত ইনি জলদান 
করতেন বলে এর নাম হয় নারদ । 
ভাগবতে নারদ সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত 
আছে-_পর্বজন্মে ইনি ব্রাহ্মণদের এক 
দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
মাতার আদেশে ইনি যোগীদের সেবায় 
নিয়োজিত থাকতেন। একবার এই 
যোগীদের আজ্ঞা তাদের উচ্ছিই অন্ন 
আহার করায় নারদের পাপমোচন 
হয়। এনব্র পর থেকে তীর চিত্তশ্ুদ্ধি ও 
ধর্মে মতি হয়। এমন সময় একদিন 
পথিমধ্যে সপ্পাঘাতে এট মাতার 
মৃত্যু ঘটে । তখন সমস্ত ত্যাগ করে ইনি 
বনমধ্যে প্রবেশ করেন ও পরমাত্মার 
চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 
এই সময় তার হৃদয়ে ভগবান আবিভূ্ত 
হয়েই অদৃষ্ত হয়ে যান। নারদের 
ব্যাকুলতায়ও তিনি আর একবারও 
আসেন না; কিন্তু বলেন যে, নারদের 
অন্থরাগ বৃদ্ধির জন্যই তিনি একবার 
মাত্র এসেছিলেন। সাধুদের সেবা 


নারদ 


করে বুদ্ধি দৃঢ় করলে নারদ ভগবানের 
পার্খচর হতে পারবেন। তখন নারদ 
ভগবৎ-চিস্তায় নিজেকে সম্পূর্ণবূপে 
নিয়োজিত করে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ 
করতে লাগলেন । এমন সময় নারদের 
মৃত্যু হয় এবং তিনি ভগবানের সঙ্গে 
লীন হয়ে যান। তারপর কল্পাবসানে 
যখন ভগবান বিষণ সমুদ্রজলে শয়ন 
করে ছিলেন, তখন তার নিংশ্বাসষোগে 
নারদ তার অন্তরে প্রবেশ করেন। 
যুগ-সহন্বের পর প্রলয়ের অবসান 
হলে, ভগবান যখন নিদ্রা থেকে উঠে 
পুনর্বার স্থট্টি করতে ইচ্ছা করলেন, 
তখন তব ইন্দ্রিয় হতে মরীচি, অন্রি 
প্রভৃতি খষির1 জন্মগ্রহণ করেন 3 
নারদও তখন জন্মগ্রহণ করেন। সেই 
হতে নারদ দেবদত্ত বীণায় হরিগান 
করে সর্বত্র ভ্রমণ করে বেড়ান । 
্রন্ধবৈবর্তপুরাণ মতে নারদ ব্রহ্মার 
মানসপুত্র | ইনি ব্রহ্মার ক থেকে 
উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা তার অন্যান্ত মানস- 
পুত্রদের সঙ্গে নারদকে স্থষ্টিকার্ষের ভার 
দেন $ কিন্তু নারদ দেখলেন যে, স্থ্টি- 
কার্য নিম্নে ব্যাপৃত থাকলে ঈশ্বরের 
চিন্তায় তার বাধা পড়বে । তাই 
তিনি ক্রহ্মার এই আদেশ পালন 
করতে রাজী হলেন না। তখন ত্রহ্মা 
ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে অভিশাপ দিলেন। 
ব্রহ্মার শাপে নারদ গন্ধমাদন পর্বতে 
গন্ধবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে উপবর্হণ 
নাম গ্রহণ করেন। এই জন্মে তিনি 


২৭৪ 


নারদ 


গন্ধররাঁজ চিত্ররথের €*টি কন্যাকে 
বিবাহ করেন। একদিন ব্রক্ষার সভায় 
অপ্ররা রস্তার নৃত্য দেখে নারদ? এত 
"কামমোহিত হয়ে পড়েনযে,উত্তেজনায় 
তার রেতঃপাত হয়। এতে বরদ্ধা ক্রুদ্ধ 
হয়ে একে শাপ দেন। এই শাপের ফলে 
নারদ গন্ধবদেহ ত্যাগ করে নরলোকে 
জন্মগ্রহণ করেন । কান্তকুব্জবাসী দ্রমিল 
নামে এক গোপরাজের কলাবতী 
নামে এক বন্ধ্যা স্ত্রী ছিলেন। একদিন 
কশ্তুপ নামে এক খষি দ্বর্গের অপ্মর! 
মেনকাকে দেখে কামাতুর হয়ে রেতঃ- 
পাত করেন। কলাবতী «এই রেতঃ 
ভক্ষণ করে গর্ভবতী হন। তখন কলা- 
বতীর গর্ভে গন্ধর্ব উপবর্ণ মানুষ হয়ে 
জন্মগ্রহণ করলেন। ব্রাহ্ষণর1] একে 
্রদ্মার পুত্র জেনে বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত 
করেন। একদিন ইনি বিষুমন্ত্র জপ 
করতে করতে ধ্যানস্থঅবস্থায় বিষমুক্ত 
দেখতে পেলেন $ কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই 
মৃতি এই ভবিস্তত্বাণী করে অবৃষ্ঠ 
হয়ে যার যে_ তোমার এই দেহ 
ন& হলে আমাকে দেখতে পাবে। 
যথাসময়ে বিষ্ুকে ধ্যান করতে করতে 
নারদের মৃত্যু হলে, তার শাপমোচন 
হয় ও পনি ব্রদ্ধে লীন হন। কয়েক 
কল্প পরে ব্রন্ধা যখন আবার স্যি করতে 
আরম্ভ করলেন, তখন তার কঠ হতে 
নারদ উৎপন্ন হন। 

বীণা হাতে ইনি ভ্বিভূরন ভ্রমণ 
করতেন এবং বীণা বাজিয়ে গান 


নারায়ণী সেন! 


করে সকলকে মোহিত করতেন। 
ংবাদ ও পরামর্শদানঃ যুদ্ধবিগ্রহ, 
বিবাহার্দি সংঘটনে এপ কৃতিত্ব 
অপসাধারণ। 
দীক্ষা্দানে, দৈত্যবিনাশে সহায়তা- 


দ্বানে, নিয়ম-নিদেশি ও নীতি- 
পরামর্শণানে ইনি নিয়োজিত 
থাকতেন । শিবের "বিবাহে ইনি 


ঘটক, বের তপন্তায় ইনি মন্ত্রদাতা। 
দক্ষের দর্পনাশেও নারদ ছিলেন। 
সঙ্গীত-অস্থরাগের জন্য ইনি ব্রদ্ধার 
কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। 
তারপর বিষ্ণুর নিকট গন্ধর্ব তুম্বকর 
গীত শ্রবণ করে নিজের সঙ্গীতজ্ঞান 
অসম্পূর্ণ বোধ করায়, বিষ্ণুর আদেশে 
উলুকেশ্বর নামে এক গন্ধর্বের কাছে 
সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অবশেষে 
গ্রীকষ্ণের অন্গ্রহে নারদ জ্ঞানযোগ ও 
গীতযোগ, উপদেশামৃত শ্রবণ করে 
ব্রন্মানন্দ লাভ করেন। মহাভারতে 
লিখিত আছে--ইনি ব্রহ্মার নিকট 
সঙ্গীতবিষ্ঞা শিক্ষা করেন। নারদ 
একজন মন্দা খষি বলে বণিত হয়ে- 
ছেন। এইবপ প্রবাদ প্রচলিত আছে 
যে, নারদের বাহন ঢেকি ? কিন্তু শাস্ত্রে 
এর কোন প্রযাণ পাওয়1 যায় না। 

নারাসসণী সেনা কুরক্ষেত্র যুদ্ধের 
পূর্বে ুর্যোধন ও অজুন উভয়েই 
গ্রকফ্ণের সাহায্যপ্রাথী হন ও তাকে 
নিজ নিজ পক্ষে যোগদান করতে 
অনুরোধ করেন । কৃষ্ণ উত্তর দিলেন-_- 


২৮৩ 


নানাপ্রকার বার্তাদানে,' 


নচিকেতা 


তিনি ছুই জনকেই সাহায্য করবেন। 
প্রথমে অজুনিকে বললেন যে তার 
নারায়ণী সেনা নামে তিন লক্ষ 
অক্ষৌহিণী যোদ্ধা আছে, আর আছেন 
তিনি নিজে, যুদ্ধে বিমুখ ও নিরন্তর 
অজু্ন কি চান-_নারায়ণী সেনা, না 
সচিবন্ধপে কৃষ্ণকে? তখন অর্জন 
কৃষ্কেই বরণ করে নিলেন। ছুর্যোধন 
নিলেন সেই তিন লক্ষ অক্ষৌহিণী 
নারায়ণী সেনা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
অর্জ্জন এই সেনা ধ্বংস করেন। 

নচিকেতা--ইনি রাজ। বাজশ্রবার 
পুত্র। বাজশ্রবার অন্ত নাম গৌতম । 
বাজশ্রবা ত্বর্গে গমনের উদ্দেশ্টে এক 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ব্রাক্ষণদের সমস্ত 
ধনরত্ু দান করেন। এই যজ্ঞের সময় 
নচিকেতা বালক ছিলেন। নচি- 
কেতা যজ্ঞের বিরাট দ্বানসামগ্রী 
দেখে শিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান 
হলেও যখন তিনি দেখলেন যে, পিতা 
বুদ্ধ গো দান করছেন তখন তিনি 
পিতাকে বললেন যে, কোন খত্বিককে 
দক্ষিণান্বরপ নচিকেতাকে তিনি দান 
করুন। রাজ] পুত্রের এ-কথায় কর্ণ- 
পাত করলেন না। তাই পুত্র তিন 
বার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
আপনি আমাকে কার হাতে সমর্পণ 
করবেন ? পিতা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর 
দ্িলেন-তোথাকে আমি যমের হাতে 
দান করলাম। প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য 
রাজ! নচিকেতাকে যমের কাছে প্রেরণ 


নচিকেতা 


করলেন। 


৮১ 


নচিকেতা 


নচিকেতা যমের প্রাসাদে | ব্রহ্মবিস্তা। বিষয়ে নচিকেতাকে উপদেশ 


গিয়ে তার অন্থপস্থিতিতে তিন রাত্রি! দিলেন ( কঠোপনিবৎ)। 


উপবাসে অবস্থান কঞ্লেন। যম সেই 
সময় ত্রহ্ধলোকে গিয়েছিলেন । ব্রহ্ধ-, 
লোক খেকে ফিরে এসে যম দেখলেন 
যে, নচিকেতা তিন রাত্রি উপবাসে 
আছেন। তখন তিশি নচিকেতাকে 
বললেন--তৃষি তিন দিন অনাহারে 
আমার গৃহে আছ; সেই জগ্ততৃমি 
আমর কাছ থেকে তিনটি বর প্রার্থন। 
কর। নচিকেত। তখন এই তিনটি বর 
প্রার্থনা করলেন--৫১) আমি কিবূপ- 
ভাবে যমালয়ে বাস করছি, এই 
চিন্তায় আখার পিত! খুব ভাবিত 
আছেন । পিতার এই চিন্ত! নিবৃত্ত 
হোক এবং তিনি আমার উপর পূর্বের 
ন্যায় সন্ভষ্ট থাকুন। (২) দ্বর্গলোকে 
যারা আগমন করবে, তারা যেন 


মহাভারতে নচিকেতার কাহিনী 
এইবপ _নচিকেতা উদ্ধালক খধির 
পুজ্জ। একদিন উদ্দালক ভূলক্রমে 
নদীতীরে কুশপুষ্পারদি ফেলে এসে- 
ছিলেন। গৃহে ফিরে এসে পুত্র নচি- 
কেতাকে তা” আনতে বললেন । নচি- 
কেতা নদীতীরে গিয়ে দেখলেন যে, 
সমন্তই নদীশ্রোতে ভেসে গিয়েছে । 
পুত্রকে রিক্তহত্তে ফিরে আনতে দেখে 
কলাস্ত ও পরিশ্রান্ত পিতা৷ রুদ্ধ হয়ে শাপ 
দিলেন, “তুমি এখনই যম-দর্শন কর ।” 
এই অভিশাপবাকা উচ্চারণ করামান্র 
নচিকেত। মৃত অবস্থায় ভূপতিত 
হলেন। তখন উদ্দালক পুত্রের এই 
আকম্মিক মৃত্যুতে বিলাপ করতে 
লাগলেন। একদিন ও একরান্রি 


পৃথিবীবাসী জীবের মত ক্ষুৎপিপাসা, : নাচিকেতার শব কুশাসনের উপরেই 


জরা, মৃত্যু ও শোকগ্রন্ত না হয়ে থে 
বাপ করে। এই দুই বরই যম নচি- 
কেতাকে দান করলেন । €৩) এইবার 
নচিকেভা মানুষের মৃত্ার পর যে কেহ 
বলে জীবাত্মা আছে, কেহ বলে 
জীবাত্মা নাই-_-এই সন্দেহ দূর কর- 
বার জন্ত যমের কাছ হতে তৃতীয় বর 
চাইলেন । তখন যম নানারকম এম্বর্য- 
দানের প্রলোভন দেখিয়ে নচি- 
কেতাকে এই প্রশ্» থেকে নিবৃত্ত করতে 
চাইলেন; কিন্ত নচিকেতা কিছুতেই 
নিবৃত্ত হলেন না। তখন যম সন্ধই হয়ে 


পড়ে রইল। পরদিন প্রভাতে 
হঠাৎ শবদেহে প্রাণসঞ্চা হতে দেখে 
উদ্দালক পুত্রকে সম্বোধন করে বল- 
লেন-_তৃমি নিজের প্রভাবে দেবলোক 
দর্শন করেছ, তোমার দেহ মানবদেহ 
নয় । নচিকেতা পিতাকে জানালেন 
যে, পিতশাপে দেহত্যাগ করে যম- 
রাজের সন্মূধে উপস্থিত হয়ে তিনি 
যমরাজকে দেখলেন এবং কোথায় 
তাঁকে যেতে হবে এই বিষজ়ে 
তিনি যযবাজকে প্রঙ্থ করলেন। 
যমরাজ বললেন-_ তোমার পিতা 


নাঞ্িকা 


তোমার 'য্ষ-দর্শন হোক' বলে শাপ 
দিয়েছিলেন; তোমার যষ-দর্শন 
হয়েছে, এবার তুমি গৃহে ফিরে যাও । 
তবে তৃমি আমার অতিথি ) তুমি যর্দি 
প্রি প্রার্থনা কর, তা' আমি পুর্ণ 
করবো । নচিকেতা তখন যমের কাছে 
পুণ্যোপাজিত উতরুষ্ট লোকসকল 
দেখতে চাইলেন। যযের আদেশে 
দিব্রথে আরোহণ করে নচিকেতা 
পুণ্যলোকের সমস্ত স্থান দেখে ফিরে 
এলেন । তিনি দেখলেন যে, ধত রকম 
পুণ্যস্থান আছে, তার মধ্যে ধেচ্দান- 
কারীরাই সব চেয়ে পুণ্যস্থান লাভ 
করে। তাই যম নচিকেতাকে 
উপদেশ দ্রিলেন যে গোদানই সবচেয়ে 
শ্রেষ্ঠ (মহাভারত- অন্রশাসন )। 
নাম্মিকা-ভগবতী ছুর্গার শক্তি। 
ছুর্গার আটটি শক্তির নাম অষ্টনায্িকা 
_ উগ্রচণ্তা, প্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা, চগ্ু- 
নায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুগ্ডা, চণ্ডা ও 
চগ্ডবতী। 
নিকষা--স্থমালী রাক্ষসের কন্যা ও 
মহধি বিশ্রবার স্ত্রী। এর গর্ভে রাবণ, 
কুস্তকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখা জন্মগ্রহণ 
করে। 
নিকুস্ত--(১) রাক্ষদবিশেষ। কুভ- 
কর্ণের ওরসে ও তীর স্ত্রী বস্রজালার 
গর্ভে নিকুস্ভ রাক্ষসের জন্ম হয়। এর 
ভ্রাতার নাম কুস্ত। এই রাক্ষস রামের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল । 

(২) একজন অস্থ্র | 


হরিবংশ- 


২৮৭ 


নিবাতকবচ 
অন্সারে এই অস্থর ব্রহ্মার কাছ থেকে 
এই বর পার যে, কেবলমাত্র বিষুঃহত্তে 
এর মৃত্যু হবে। ইন্দ্রজাল-শক্তি থাকাতে 
“সে নানা প্রকার আকার ধারণ 
করতে পারতো । শ্রীরুষ্ণের বন্ধু ব্র্ম- 
দত্তের কন্যাদের এই অস্থুর হরণ করে। 
এই অস্থর নানা প্রকার আকার ধারণ 
করে ক্রহ্মদত্তকে আক্রমণ করে এবং 
তাকে যুদ্ধে নিহত করে। কিন্ত 
অবশেষে সে কৃষ্ণের দ্বার নিহত হয়। 
নিকুস্তলা_ লঙ্কাপুরীতে ইন্দ্রজিতের 
যজ্ঞস্থানব্বরূপ উপবন | ইন্দ্রজিৎ এখানে 
যজ্ঞ করে যুদ্ধে যেন্তেন। নিকুস্তিল! 
যজ্ঞাগারে লক্ষণ বিভীষণের সাহায্যে 
ইন্দ্রজিংকে বধ করেন । 

নিবাতকবচ--(১) হিরণ্যকশিপুর 
অন্যতম পুত্র সংহলাদের বংশে নিবাত- 
কবচ নামে তপন্তাপরায়ণ দানবের] 
জন্মগ্রহণ করে। অর্জুন এদের বধ 
করেন (হরিবংশ )। (৫২) মহাভারত- 
মতে অভেগ্য কবচযুক্ত রসাতলবাসী 
দৈত্যগণ। প্রায় তিন কোটি দানব 
নিবাতকবচ নামে খ্যাত। তপস্ঠার 
প্রভাবে ব্রহ্মাকে সন্তষ্ট করে এরা 
নিরাপদে সমুদ্রমধ্যে বাস করবার এবং 
দ্বেবগণের অবধ্য হবার বর পায়। 
দেবগণের অবধ্য হয়ে এর] দেবতাদের 
উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করতে থাকে । 
পাগুবদের বনবাসের সময় অজি 
ইন্জের কাছে অন্ত্রবিষ্ঠা শিক্ষার জন্য 
স্বর্গে যান। দ্বর্গে দেবতা, হক্ষ ও 


নিধি ২৮৩ নিষি 


ন্র্বদের কাছে অস্ত্রবিস্তা শিক্ষা শেষ | প্রতিশাপ দিলেন যে, স্থগুকে অভিশাপ 
হলে, অজু গুরুদক্ষিণ| দিতে চাইলে ূ দেবার ফলে তীরও মৃত্যু হবে। কিন্ত 
ইন্দ্র এর উপর নিবাতকবচনের মৃত্যুর পর তার দেহ বহুকাল অবিকৃত 
বিনাশের ভার দেন। অজুন মাতঙ্গি- | থাঁকবে। পরম্পরের শাপের ফলে 
চালিত রথে আরোহণ করে ভীষণ যুদ্ধে! নিমি ও বশিষ্ঠ ছুই জনেই দেহত্যাগ 
এদের বিনাশ করেন (মহাভারত-__ | করে বায়বীয় দেহ পেলেন। নিমির 
বনপর্ব )। (৩) বিষু নিবাতকবচ নামে | এই শাপের ফলে বশিষ্ঠের তেজ 
দৈত্যদের বিনাশ করেন €(রামা়ণ_- | মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হলো। 
লঙ্কা! )। ূ তারপর একদিন উর্ধীকে দেখে 
নিধি--কুবেরের নয় রত্ববিশেষ । এই | মিজ্মাবরুণের রেতঃপাত হয়) এর 
নয়টি নিধির নাম- পদ্ম, মহাপন্ন, শঙ্খ, | ফলে সেই বীর্য হতে বশিষ্ট অন্য দেহ 
মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ,খর্ব ও নীল । | লাভ করেন। 

নিমি_হৃর্যবংশীয় ইক্ষাকুব দ্বাদশ নিমির মৃত্যুর পর তার দে তেল 
পুত্রের মধ্যে একজনের নাম নিমি। | ও গন্ধাদির দ্বারা সযত্বে রক্ষা করে 
ইনি হিমালয়ের নিকট বৈজয়স্ত নগরে | খষিরা যজ্ঞ করতে লাগলেন । এতে 
রাজত্ব করতেন । একবার ইনি বিরাট | দেবতার সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে, 
যজ্ঞের আয়োজন করে প্রথমে বশিষ্টকে | নিমির দেহে চেতন। দান কর] হবে; 
ও পরে গৌতম, অত্র, অঙ্গিরা ও তখন নিমি উত্তর দিলেন যে, শত্বীর ও 
ভূগুকে আমস্্ণ করে যাজকত্বেবরণ আত্মার পরস্পর বিয়োগ হওয়ার চেয়ে 
করলেন; কিন্তু বশিষ্ঠ তখন ইন্দ্র | “বশী ছুঃখ আর কিছুই নাই। এইজন্য 
যজ্ঞের ব্রতী হয়েছেন, তাই তিনি | তিনি আর শরীর ধারণ করতে ইচ্ছা 
নিমিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্যস্ত | করেন না। কিন্তু সকল লোকের 
অপেক্ষা করতে বললেন । কিন্ত নিমি ৷ নেত্রে তিনি বাস করতে ইচ্ছা করেন। 
অপেক্ষা না করে গোতমের উপর ; দেবতার তখন বর দিলেন-_নিমি 
যজ্ঞের ভার দিলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ | সর্বভূতের নেত্রে বিরাজ করবেন । 
সমাঞ্চ করে বশিষ্ঠ নিমির যজ্ঞে এসে ৃ এর ফলে সকলের চক্ষু বিশ্রামের ভন্য 
গৌতমকে হোম করতে দেখে নিজেকে ; বারখবার উন্মেষ ও নিমেষপ্রাপ্ত হবে। 
অপমানিত বোধ করলেন এবং রুদ্ধ রামায়ণে কথিত আছে-_নিমি 
হয়ে নিদ্্রিত দিমিকে শাপ দিলেন | দেবতাদের বরে বাফুভৃত হয়ে প্রাণি- 
যে, তীর দেহ চেতনা-বিলীন হবে। সমূহের নেত্রে বাস করেন, সেইজন্য 
শনিমিও তখন জেগে উঠে বশিষ্ঠকে | মানবের নিমেষ হয়ে থাকে । তায়পর 


নিরুক্ত 





খধিরা নিমির কোন পুত্র না থাকায় 
ভার দেহ অরণিতে মন্থন করতে 
লাগলেন । এর ফলে মহাতপা মিথির 
জন্ম হলো । মন্থনের ফলে জন্ম হওয়ায় 
তার নাম হল মিথি। মৃতদেহ হতে 
জন্ম হওয়ায় তার অন্ত নাম হল জনক । 
বিদেহ (সচেতন দেহ) থেকে উৎপন্ন 
বলে তার অন্ত নাম হলো বৈদেহ 
( বিষুপুরাণ, ভাগবত ও মতস্তপুরাণ)। 
নিরুক্ত-_-বৈদিক অভিধান। নিরুক্ততে 
বেদের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও তার 
অর্থ আছে। কঠিন বৈদিক শব্দের 
ব্যাখ্যা ও তার প্রয়োগ দেখানই 
নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্ট। ইহা 
যাস্ক কতৃক ল্িখিত। যাক্ষ-গ্রণীত 
নিরুক্তেরই এখনে] অস্তিত্ব পাওয়। 
যায়। ইনি পাণিনির পূর্বে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । পগ্ডিতগণের মতান্ছসারে 
যাস্ক খুঃ পৃঃ অষ্টম শতাবীর গ্রন্থকার । 
পূর্বে অনেকগুলি নিরুক্তছিল। যাস্কের 
পূর্বে ১৭ জন নিরুক্তকারের নাম 


পাওয়। যায়। নিরুক্তের প্রথম 
অধ্যায়ে শব্বণাস্ত্বের সাধারণ বিষয়গুলি 
উল্লিখিত আছে । ২য় ও ওয় অধ্যায়ে 


একার্থবোধক শবগুলির নির্ঘণ্ট এবং 
গর্থ, €ম ও ৬ষট অধ্যায়ে ছুরহ শবগুলির 
অর্থ দেওয়া আছে। ণম হতে ১২শ 
অধ্যায়কে শেষ ছয় অধ্যায় বলে-_ 
এর নাম দৈতবকাণ্ড। ১৩শ ও ১৪শ 
অধ্যায় নিরুক্তের পরিশিষ্ট । যাক্ক 
শবগুলির যূলজ ধাতুগত অর্থ গ্রহণ 
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নিশুত্ত 








করে তারই সাহায্যে বেন ব্যাখ্যার 
চেষ্ট। করেছেন। 

নিশুভ্ত-এই দানব কশ্তপের রসে 
ও তার স্ত্রী দুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। 
এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শুস্ত ও কনিষ্ঠ 
ভ্রাভার নাম নমুচি। এরা অত্যন্ত 
অত্যাচান্ী ছিল। ন্বর্গ অধিকার 
করতে গিয়ে নমুচি ইন্দ্রের হাতে 
নিহত হয়। কনিষ্টেব মৃত্যুতে শুভ 
ও নিশুত্ত ক্রুদ্ধ হয়ে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ 
করে। দেবতাদের বিতাড়িত করে 
তার! হ্বর্গ অধিকার করে ও 
দেবতাদের পৃথিবীতে নির্বাসিত করে । 
এর পর মহিষান্ুরের মন্ত্রী রক্তবীজের 
সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ হলে এরা জানতে 
পারে ষে, বিদ্ধ্যপর্তে কৌশিকী 
দেবীর হন্তে মহ্ষান্থর নিহত হয়েছে 
এবং সেনাপতি চগণ্ড ও মুণ্ড প্রাণভয়ে 
জলমধ্যে আশ্রন্ গ্রহণ করেছে। শুস্ত 
এবং নিশুস্ত মহিষান্থরের এই মৃত্যু- 
কাহিনী গুনে, কৌশিকীকে বিনাশ 
করতে সঙ্বল্প করে চণ্ড ও মুণ্ডের সঙ্গে 
মিলিত হয়। তারা এক দুতমুখে 
বিদ্ধযপর্তে দেবীর কাছে বলে পাঠায় 
যে, শুস্ত-নিশুভ্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বীর। দেবীও ভ্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠা 
সুন্দরী । এই ছুই ভ্রাতার মধ্যে হতে 
যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বিবাহ 
করুন। দেবী দতকে বললেন যে, যে 


[ব্যক্তি তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করবে, 


তাকেই তিনি বিবাহ করবেন ॥ 


নিষাদ 


দেবীর এই কথা গুনে তাঁকে ধরে 
আনবার ভন্য ধুত্রলোচনকে পাঠানো 
হালো। দেবীর হাতে ধুত্রলোচনের 
মৃত্যু হলে চণ্ড ও মুণ্ডকে পাঠানো হয়। 
এরাও দেবীর হাতে নিহত হলো । 
চণ্ড ও মুণ্ডের বিনাশের পর ভ্ত্রিশ 
কোটি অক্ষৌহিণী সৈন্যের সঙ্গে 
রক্তবীজ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাত্রা 
করে। রক্তবীজ দেবীর সঙ্গে ঘোরতর 
যুদ্ধে নিযুক্ত হয়। এর এক এক বিন্দু 
রক্ত হতে এক একটি দানবের স্যটি 
হতে থাকে । কিন্তু দেবী সসৈন্য 
রক্তবীজকে পরান্ত করেন। তারপর 
প্রথমে নিশুস্ত স্বয়* যুদ্ধস্থলে উপস্থিত 
হয়ে দেবীকে তাকে বিবাহ করতে 
বললে। দেবী বললেন যে, তাকে 
যুদ্ধে পরাঞ্জিত করলে তিনি বিবাহ 
করতে রাজা আছেন । দেবীর সহিত 
নিশুন্তের যুদ্ধ আরম্ভ হলে তাতে 
নিশুস্ত নিহত হয়। পরে শুস্তও দেবীর 
হন্তে নিহত হয় । তখন ইন্দ্র আবাব 
ব্বর্গরাজ্যে ফিরে গিয়ে সেখানে রাজত্ব 
করতে থাকেন (বামনপুরাণ )। 

নিষাদ-_ (১) অনার্য জাতি । কোশল 
রাজ্যের সীম] ছাড়িয়ে এদের রাজ্য । 
শৃঙ্গবেরপুব এদের রাজধানী ও রামসখা 
গুহক এদের রাজা ছিলেন । নিষাদরাজ 
মস্ত, মাংস ও মধু উপহার নিয়ে 
ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন 
(রামায়ণ )। ৫২) রাজা বেণের শরীর 
হতে উদ্ভূত জাতিবিশেষ। অন্নিপুরাণে 


২৮৫ 


নীল 


এপারে 


দেখা যায়-__ রাজা বেণের উরু মথিত 
হতে থাকলে এক কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতি 
পুরুষের জন্ম হয়। এই পুরুষ 
জন্মমাত্র ভীত অবস্থায় কৃতাঞ্জলিপুট 
হয়ে থাকে । তখন সকলে একে 
বলে “নিষীদ' অর্থাৎ উপবেশন কর। 
সেই হতে এই পুরুষ নিষাদ-বংশের 
স্থষ্টিকর্তা হয়। মহুসংহিতায় দেখা 
যায়--এই জাতি ত্রাঙ্ষণের গুরসে ও 
শূড্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। 
নীল--বানরবিশেষ। কথিত আছে, 
নীল অগ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন। ইনি স্থগ্রীবের সখা ছিলেন। 
বহু সহশ্র বানরসহ ইনি সীতা-অন্বেষণে 
গমন করেন। সেতু-বদ্ধনের সময় এই 
বানর রামকে সাহায্য করে (ব্রামার়ণ)। 
(২) মাহিক্মতী নগরীর রাজা । অগ্নিদেব 
এর পরমা সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে 
একে বিবাহ করেন। অগ্নিনীলকে বব 
দেন -য* ধিনি মাহিম্মতী নগরী অবরোধ 
করবেন, তিনি দগ্ধ হবেন। যুধিষ্টিরের 
রাজসুয়ু *জ্ককালে সহর্দেব মাহিম্মতী 
নগরী অববোধ করলে আগ্জি সহদেবের 
সৈন্ভদল বেষ্টন করেন। সহদেব বনু 
স্তৃতিদ্বার অগ্নিকে তুষ্ট করেন । অগ্নির 
মধ্যস্থতায় সহদেব নীলরাজার নিকট 
হতে কর গ্রহণ করে ফিরে যান 
( মহাভারত-_-সভা। )। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে 
নীল পাগুবপক্ষ গ্রহণ করে যুদ্ধ করেন 
এবং অশ্বখামার শরে নিহত হন 
€ মহাভারত- দ্রোণ )। 





নীলক 


নীলকণ্ঠ_পুবাকালে দেবতা ও 
অন্থরে সংগ্রাম আরস্ত হলে, দেবতার 
দিন দিন শক্তিহীন হতে লাগলেন 
শেষে অস্থরণদের হাতে হ্বর্গরাজ্য যাবার 
উপক্রম হলে! । তখন দেবতার! 
প্রথমে ব্রহ্ম! ও পরে বিষুঃ্ন কাছে উপ- 
দেশ নিতে গেলেন । বিষু বললেন যে, 
অন্থরের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে সমুদ্র- 
মন্থন করতে হবে। মন্দরপর্বত হবে 
মন্থনদণ্ড, সর্পরাজ বাহ্থকি হবে মন্থনের 
রজ্জ,। সমুত্রমস্থনে যে অমৃত উঠবে, 
তা”পান করলে দেবতারা অমর হবে। 
অম্বতপানের আগে দেবতাদের 
মাহুষের মত মৃত্যু হতো! । সমুদ্রমস্থন- 
কার্ধে অসুরের সাহায্য দরকার 
ছিল ; কারণ, দেবতাদের চেয়ে তার! 
বেশ শক্তিশালী ও পরিশ্রমী ছিল। ইন্দ্র 
অন্থরদের কাছে এ বিষয়ে সাহায্য 
প্রার্থনা করলে অস্থ্ররাজ বলি এতে 
রাজী হলো? কিন্তু তারা অমৃতের 
অংশ দাবী করলো৷। ইন্দ্র অংশ দিতে 
রাজী হলে মন্থনকার্য আরম্ভ হলো। 
বিষ্ণুর উপদেপে প্রথমে সমুদ্রের উপরে 
ওষধি গাছ-গাছড়া ছড়িয়ে দেওয়! 
হলে! । মন্থনকার্ষে বিশ্ব হওয়াতে বিষু; 
নিজে কৃর্মরূপ ধারণ করে মন্থনদগ্ুরূপ 
মন্দরপর্বতকে ভাসমান রেখে দিঁলেন। 
মন্থন করতে করতে সমুদ্র্ল ও গাছ- 
গাছড়। মিশ্রিত হয়ে একপ্রকার ভীষণ 
বিষ উৎপন্ন হলো। এই বিষের জন্য 
অণেক দেবতা ও অস্তুর সৃতযমূখে 


২৮ 


নগ 
পতিত হলেন। তখন সকলেই 
মহাদেবের কাছে সাহাব্য প্রার্থনা 
করলেন | পৃথিবীকে রক্ষা করবারজন্থ 
অজর, অমর মহাদেব এই বিষ পান 
করে সকলকে রক্ষা করলেন? কিন্তু 
এই বিষের ক্রিয়ায় তার গলা] নীলবর্ণে 
পরিণত হলে।। এই জন্য মহাদেবকে 
নীলকণ্ঠ বল! হয় (মহাভারত )। 
নীললোছিত -শিব ) ধার ক নীল- 
বর্ণ এবং জটাঞ্জাল লোহিতবর্ণ; বা 
ধিনি এক কল্পে নীলবর্ণ ও অপর কলে 
লোহিতবর্ণ | 

নৃগ_একজন ব্রাঙ্ষণভক্ত প্রসিদ্ধ 
রাজা । ইনি সব সময়ে যজ্ঞ ও নানা- 
রূপ সংকার্ষে নিযুক্ত থাকতেন। কোন 
সময়ে পুক্ষরতীর্থে ইনি ব্রাহ্মণদের এক 
কোটি গাভী দান করেন। তার মধ্যে 
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবংসা 
গাভী সেই গাভী সকলের সঙ্গে 
প্রদত্ত হয়ে ষায়। যার গাভী হারিয়ে- 
ছিল, সেই ব্রাহ্মণ খুজতে খু'জতে এক 
পণ্ডিতের গৃহে গাভীটি দেখতে পায়। 
কিন্ত যে এই গাভীকে পালন করছিল, 
সে ন্বগের কাছ থেকে পেয়েছে বলে 
ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলো । এই 
বিবাধ মেটাবার জন্য উভয়েই রাজা 
নৃুগের কাছে গেল। কিন্ত রাজঘারে 
বহুদিন অপেক্ষা করে তার রাজার 
সন্ধে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি পেল 
না; তখন উভয়েই রাজাকে কৃকলাস 
হবার অভিশাপ দিলো। ককলাল হবে, 





নৈষিষারণ্য ২৮ 
রাজাকে বছ বৎসর গর্তমধ্যে অনৃষ্ত 


হয়ে থাকতে হবে। পরে বিষু। 
মহুম্তমৃতি ধারণ করে মর্তে্যে এলে তার 
মুক্তিলাভ হবে (বরামারণ )। 
নৈমিষারণ্য-গোমতী নদীর নিকট- 
বতা ধষি ও মহ্ধিদের পবিত্র স্থান। 
গৌরমুখ মুনি এখানে নিমেষকালমধ্যে 
অস্থর-সৈন্য ভন্মীভূত করেছিলেন বলে 
এই স্থানের নাম নৈমিযারণ্য। এই 
অরণ্যে সমবেত খধির সম্মুখে সৌতি 
মহাভারত পাঠ করেছিলেন। 
পঞ্চকন্যা--অহল্যা, দ্রৌপদী কুস্তী, 
তারা ও মন্দোদরী-_-এদের স্মরণ 
করলে মহাপাতক নাশ হয়। এইজন্য 
এদের নাম পঞ্চকন্তা (এদের স্বতন্ত্র 
বৃত্তান্ত অন্য স্থানে দেখুন )। 
পঞ্চজন--০১) অন্থরবিশেষ। এ 
হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও সংহলাদের 
পুত্র। এই অঙ্থর শঙ্খপ ধারণ করে 
প্রভাসে মহাসমুদ্রে বাস করতো কৃষ্ণের 
গুরু সন্দীপনি মুনির পুত্র প্রভাসতীর্থে 
ল্লান করতে গেলে এই অস্থর একে 
হরণ করে। গুরুর আদেশ-অনুসারে 
গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য কৃষ্ণ অন্থরকে 
বিনাশ করে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন 
এবং তার কাছ থেকে পাঞ্চজন্ত নামে 
একটি শঙ্খ লাভ করেন। এই শঙ্খ 
দেবতা ও মানুষের মধ্যে পাঞ্চজন্ 
নামে বিখ্যাত হুয় €(হরিবংশ )। 

(২) রাজা সগরের অন্ততমা প্র 
কেশিনীর গর্ভে পঞ্চজনের জন্ম হয়। 


৭ পঞ্চলন্ণ! 


| সগরপুত্রেরা কপিলের শাপে ভক্মীভৃত 
হন। মাত্র বহৃকেতু, সকেতু, পঞ্চজন 
ও ধর্মরথ নামে চার পুত্র জীবিত 
ছিলেন। সগরের মৃত্যুর পর পঞ্চজন 
রাজা হন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুযান, 
ংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের 
পুত্র ভগীরথ। 
পঞ্চবটী-_গোদাবরী নদীর উৎস- 
স্থানের নিকট এক বুমণীয় অরণ্য । এ- 
স্থলে বাম নির্বাসনের কয়েক বৎসর 
আশ্রম নির্মাণ করে সীতা ও লক্ষ্মণের 
সহিত বসবাস করেন। এইপঞ্চবটীবন 
থেকেই সীতা] অপত্বতা হন। এখানেই 
লক্ষণ শুর্পণখার নাসিকী কর্তন 
করেন। অশ্ব, বিন্ব, বট, অশোক ও 
আমলকী--এই পাচটি পবিভ্র বৃক্ষের 
সমঘযস্থান বলে এই বন পঞ্চবটী নামে 
বিখ্যাত। বর্তমান নাসিক সহর পঞ্চ- 
বটী নামে কথিত ছিল, কারণ লক্ষ্মণ 
এখানে শূর্পণথার নাসিকা কর্তন 
করেন। 
পঞ্চবুল্ম _ন্ব্গের পাঁচটি বৃক্ষের নাম 
_ মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কলবৃক্ষ 
ও হরিচন্দন। 
পঞ্চানন--যার পাঁচটি মুখ আছে) 
শিবকে 'পঞ্চানন' বলা হয়। 
পঞ্চলল্মণ। _ পুরাণের পাচটি বিশেষ 
লক্মণ-_এই পঞ্চলক্যুক্ত না হলে 
পুরাণ হয় না। এই পঞ্চলক্ষণ হচ্ছে 
স্বর্গ, প্রতিত্বর্গ, বংশ, মন্বস্তর ও 
ংশানুচরিত । 


পঞ্চশিখ 


পঞ্চশিখ--ইনি বিখ্যাত দার্শনিক 
এবং আন্মরির শিষ্য। আন্থরি সাংখ্য- 
দর্শন-প্রণেতা কপিলের শিষ্য । পঞ্চশিখ 
সাংখ্যদর্শনের মতবাদ সমগ্র ভারতে 
প্রচার করেন । আন্ুরির স্ত্রীর নাম 
কপিলা। পঞ্চশিখ পুন্তরভাবে গুরু- 
পত্তীর স্তগ্কপান করতেন বলে ইনি 
কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামেও অভিহিত 
ছিলেন। 

পর্জন্য--০১)বৃষ্টির দেবতা। এর সম্বন্ধে 
অনেক মন্ত্র চিত আছে । (২) ব্রহ্মা 
পর্জন্যকে সমস্ত জল বর্ষণের অধিপতি 
করেন। পর্জন্ঠের পুত্র হিরণ্যরোমাকে 
ব্রক্মা উত্তর দিকের দ্িকৃপালরূপে 
অভিসিক্ত করেন (হরিবংশ )। 
পর্ণাদ-রাজ] নলের অনুসন্ধানে 
বিদর্ভরাজ ভীনম্ম কর্তৃক নিয়োজিত 
জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি নলের অনুসন্ধানে 
বহির্গত হয়ে অযোধ্যার বাজ খতৃ- 
পর্ণের সভায় বান্করূপী নলের সাক্ষাৎ 
লাভ করে তীর কথ দময়স্তীকে বলেন 
(মহাভারত )। 

পতগ্ডজলি-__ইতি পাতগ্ুল দর্শন ও 
পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাত্য প্রণয়ন 
করেন। এই দর্শন ও মহাভাস্ 
পতগ্রলির অসাধারণ কীত্তি। এই 
মহাভাস্তে পতঞ্জলি মহামূনি কাত্যায়ন 
পাণিনিস্ত্রের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শনার্থে 
ষেবান্তিক €টীকাগ্রস্থ ) রচনা করেন; 
তা” খণ্ডন করেন । এই গবেধণার ফলে 
পতঞ্জলির জন্মকাল স্থিরীকৃত হয়। 


৮৮ 


পদ্মা 


মহাভাম্কের স্থলবিশেষ হইতে প্রমাণিত 


হয় যে, পতঞ্লি স্থঙ্গবংশীয় পুস্মিত্রের 
সমসাময়িক ছিলেন । অন্কুমান করা 
হয় যে, থুষ্টজন্মের ১৫* বৎসর পূর্বে 
পতগঞ্রলি বিদ্যমান ছিলেন । যে সমস 
মুনিবর পাণিনি অগ্তলিবদ্ধ করে পন্থা 
করছিলেন, সেই সময় পতঞ্লি সর্প- 
দেহধারণে ত্বর্গ হতে এর অঞ্জলিবদ্ধ 
হস্তে পতিত হন) সেই থেকে এর 
নাম হয় পত্ঞলি। পাতঞ্জল দর্শন 
চার ভাগে বিভক্ত। যথা যোগপাদ' 
সাধনপাদ, বিভূতিপারদ ও কৈবলা- 
পাদ। পতঞগুলির মতে একমাত্র 
ঈশ্বরের উপাসনা করে সমাধিলীভ কর 
যায়! ঈশ্বরের উপাসনা করতে হলে 
কাকিক, বাচিক ও মানসিক--সমস্ত 
ব্যাপারেই ঈশ্বরকে অর্পণ করতে হবে। 
পঙগুলির মতে ঈশ্বর নিত্য নিরতিশয়, 
অনাদি ও অনস্ত। অল্পতার চূড়াস্ত 
যেমন পরমাণু, বৃহত্বের শেষ সীম] যেমন 
আকাশ--পরমাথু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর 
এবং আকাশ অপেক্ষা বৃহত্তর কোনো 
জিনিসের যেমন কল্পনা করা যায় না, 
সেইরূপ জ্ঞানশক্তির অল্পতার সীম' ক্ষুত্র 
ভীব এবং প্র জ্ঞানশক্তির অতিশয় 
পরাকাণ্ঠা ঈশ্বর | 

পল্মা-0১) ভগবান কন্ধি অবতারে 
বৃহদ্রথ-রাজকন্তা পল্মাকে বিবাহ 
করবেন । (২) লক্ষ্মীর অন্ত নাম। দেবী 
মনসা, পন্মা ও পক্মাবতী নামে 
পরিচিত । 


পবন 


পবন--(১) স্ুমেরু পর্বতে বানররাজ 
কেশরী রাজত্ব করতেন। তার স্ত্রী 
অঞ্জনা হতে পবনরাজ্ের ওরসে হঙ্ধ্‌- 
মানের জন্ম হয়। $২) বামুর অন্য 
নাম। একবার ইনি রাজা কুশনাভের 
শতকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে এদের সঙ্গ 
কামনা করেন । কিন্তু এরা অন্বীকৃত 
হলে ইনি এদের বিকলাঙ্গ করে দেন। 
পরে কম্পিল্যনগরের রাজা ত্রহ্মদত্ত এই 
শতকন্যাদের বিবাহ করেন (রামায়ণ 
--আদি )। 
পম্পা-রাখায়ণে বণিত খধ্যমূক 
পবতের নিকটস্থ নদী । কখনে। কখনো 
ইহ| সরোবররূপে৪ বণিত হয়েছে। 
সীতাহরণের পর দম্ুর ( কবদ্ধের) 
পরামর্শে রান-লম্্রণ পম্পান নিকটস্থ 
খষ্যমূক পর্বতে স্থগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ 
করতে আসেন। পম্পার পশ্চিম তীরে 
মতঙ্গ মুশণিব আশ্র অবস্থিত ছিল । 
সেই আশ্রমের পরিচারিকা শবর" 
দীর্ঘকাল অবাধ রামের দর্শনে মুক্তি- 
লাভের জন্য সেখানে প্রতীক্ষমানা 
ছিলেন। রাখবে আগমনে তার 
পরিচর্য। করে শবরী মুক্তিলাভ করেন 
€(রামাম্ণ )। 
পরশুরাম-_ ইনি বিষুর ষষ্ঠ অবতার 
এবং জমদগ্রি ও বেনুকার পঞ্চম 
পুত্ে। পিতার দিক থেকে ইনি ভূগু- 
ং₹শ থেকে উদ্ভূত বলে ভার্গব নামেও 
পরিচিত। মাতার দিক থেকে ইনি 
কুশিক-বং*শাতুত | ব্রেতাযুগে ক্ষজিয়- 


১৯ 


৮৪) 


পরা 


দের অত্যাচার দমন করবার জন্তু এব 
জন্গ হয়। 


মহাত্মা জহ,র পুত্র অজ, অজের 
পুত্র বলাকাশ্বঃ বলাকাশ্বের পুত্র 
কুশিক। কুশিক কঠোর তপস্যা করে 
গাধি নামক এক বিখ্যাত মহাবল 
পুত্র লাভ করেন। মহারাজ গাধির 
সত্যব তী নামে এক রূপবতী কন্যা হ্য়। 
ভূগুপুত্র খচীক এই কন্যার পাণিগ্রহণে 
অভিলাধী হন। তখন গাধি বলেন 
যে শুক্কম্বরূপ তাকে এক সহজতর অশ্ব 
দান করলে তিনি কন্টাদান করুবেন। 
ঝচীক বরুণের নিকট হতে এক সহত্র 
অশ্ব সংগ্রহ করে গাধিকে প্রদানপূর্বক 
তার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। 
একদিন মহষি ভূঞ সন্ত্রীক পুত্র খচীক 
ও পুত্রবধূ সত্যবতীকে দর্শনার্থে উপ- 
স্থিত হয়ে বধুকে বর দিতে চান। 
সত্যবতী নিজেব ও তার মাতার জন্য 
পুত্র কামনা! করেন। তখন ভৃগু ছুই 
পৃথক চক প্রস্তত করে সত্যবত্ীকে 
দিয়ে বন .য, এই ছুই চরু দুই জনে 
আহার করলে উভয়েরই পুত্র লাভ 
হবে। কিন্তু এই চরু-ভক্ষণে বিপর্ধন্ 
দেখ। দিলো ; অর্থাৎ কন্যার চরু মাতা! 
এবং মাতার চরু কন্যা ভক্ষণ করলেন । 
ভৃগু দিব)জ্ঞানে এই ব্যাপার জ্ঞাত 
হয়ে সত্যবত্তীকে বললেন যে, মাতার 
প্ররোচনাতেই এই বিপরীত কার্য 
সংঘটিত হয়েছে । এর ফলে সত্যবতীর 
পুত্র ব্রান্ষণগ্হলেও ক্ষত্রিন্ব-বৃত্তি পাবে, 


পরশুরাম ২৯৪ পরঞরাষ 
আর তার মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হলেও | তপঃগ্রভাবে মৃতা মাত! রেগুক যেন 
্রাহ্মণ-বৃত্তি লাভ করবে-। তখন সত্য- | আবার জীবিত! হয়ে পুত্রদের সহিত 
বতী বারংবার তৃগুর কাছে অঙ্ুনয়- | রসবাস করেন। (২) তার হত্যার 
বিনয় করে বললেন যে, তার পুত্র যেন | ঘটনা যেন তার মাতার স্বতিতে ন। 
ক্ষ্রিয়ারী না হয়, এবং এই দোষ । থাকে । (৩) যুদ্ধে যেন তিনি অজেয় 
যেন তার পৌত্রে বর্তায়। ভৃগু ' হন। (8) এই মাতৃহত্যাকাণ্ডে তীর 
“তথাত্ত* বলে সম্মতি জানান। ৷ যেন পাপম্পর্শ না হয়। (৫) সুধীর্ঘকাল - 
যথাকালে সত্যবতীর জমদগ্রি নামে পর্যস্ত জিনি যেন জীবিত থাকেন 
এক তেজন্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। । এবং তীর ভ্রাতারা যেন তাদের 
ক্রমে জমদগ্রি ধনুবেদ ও অস্ত্র হ্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান। 
বিদ্যায় যশম্বী হয়ে ওঠেন। এ'র সঙ্গে ক্ত্রিয়দের বিরুদ্ধে পরশুরামের 
প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার বিবাহ ক্রোধের স্ুত্রপাত এইরূপে হয়ঃ 
হয়। রেণুকার গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্ম- একদা জমদগ্নির পুত্রগণ অন্যত্র গমন 
গ্রহণ করে-_বন্থ' বিশ্বাবস্থ, বৃহদ্‌্ভাহ্ু, , করলে সহম্্রবাহু ক্ষত্রিয়রাজা কার্তবীর্য 
বৃহৎ্কথ ও.রাম। এই কনিষ্ঠ পুত্র রাম । আশ্রমে এসে সবলে হোমধেক্টুর বৎস 
পরস্তরাম ও বিষ্ণুর অবতার বলে হরণ ও আশ্রমের দ্িনিসপত্র বিপর্যস্ত 
বিদিত হন। করে প্রস্থান করেন। পরশুরাম 
একদিন মাতিকাবর্ত দেশের রাজ! , আশ্রমে ফিরে এসে সমস্ত ঘটন! শুনে 
গন্ধর্ব চিত্ররথকে সম্ত্ীক জলবিহারে রত : কার্তবীর্ষের প্রতি ধাবিত হন ও তীস্ক 
দর্শনে রেণুক1 কামস্পুহ হয়ে পড়েন। । ভল্লের আঘাতে তার সহম্রবাু ছেদন 
স্ত্রীর এই মানসিক বিকার সহ করতে করে তাঁকে বধ করেন। এর ফলে 
না পেরে জমদন্সি একে একে চার কার্তবীর্ষের পুন্ধেরা আশ্রমে এসে 
পুত্রকে মাতৃহত্যার জন্য আজ্ঞা দেন। তপোনিরত জমদপ্্রিকে অতকিত 
পুত্ররা এতে অস্বীকৃত হলে জমদ্বগ্রি আক্রমণে বধ করে। পরশুরাম আশ্রমে 
চার পুন্রকেই পশুপক্ষীর ন্যায় জড়বুদ্ধি-। ফিরে এসে পিতাকে নিহত দেখে 
সম্পন্ন হবার অভিশাপ দেন। .কিন্তু | প্রতিজ্ঞা! করেন যে, এদের বিনাশ করে 
কনিষ্ঠ পরশ্তরাম পিতার আদেশ | সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে তিনি ধ্বংস 
শিরোধার্য করে কুঠারাঘাতে মাতার | করবেন। তিনি একাই কার্ডবীর্ষের 
শিরশ্ছেদ করেন । তখন জমাগ্নি প্রসঙ্ন : পুত্র ও তাদের অঙ্থগত ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে 
হয়ে তাকে বর দিতে চাইলে বিনষ্ট করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
তিনি বর চান যে--(১) জমদগ্রির । গ্রহণ করেন। এইরূপে একুশবারতিনি 


শী শািশীশশাস্পি শপ শী পেত শপ 


শপরুণুরাম 


৪১ 


পক্চগয়াম 


পৃথিবী নিংক্ষত্রিয় করেন ও সমস্তপঞ্চক | “আমি অন্তর-শিক্ষাহীন, আর দানবের 


গ্রদেশে পাঁচটি রুধিরময় হুদ স্থষ্টি করে 
পিতৃগণের তর্পণ কনেন। শেষে 
পিতামহ খচীকের অন্গসে!”্ধ তিনি 
ক্ষত্রিযবহতাযা হতে নিবৃত্ত হন এবং এক 
মহাযজ্জঞের দ্বারা মহাত্মা কশ্ঠপকে 
এই পৃথিবী দান করে মহেজ্জর 
পর্বতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন 
( মহাভীরত-_বন, শাস্তি )। 

ভীম্ম ও দ্রোণ পরশুরামের নিকট 
অস্্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। সে 
কারণ পরশুরাম এদের অস্বগুরু। 
কাশীরাজের জো্ট। কন্তা অন্বা ভীদ্ষ 
কক প্রহ্যাখ্যাঙা হয়ে পরশুরামের 





সর্বাস্্বিশারদ ও দুর্ধর্ষ ।” অতঃপর" 
তিনি মহাদেবের আজ্ঞায় বজ্তরতুল্য 
অন্ত্রের প্রভাবে দানবদের বধ করেন । 
দানবদের নিহত করায় মহাদেব তুষ্ট 
হয়ে পরশ্তরামকে তেজোময় পরশু অন্তর 
দান করেন। 

কর্ণ যখন নীচজাতীয় বলে 
দ্রোণাচার্ষের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভে 
অসমর্থ হন, তখন তিনি পরশুরামের 
কাছে বরঙ্গান্্র শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের 
ছন্মবেশে শিত্ত্ব গ্রহণ করেন। এক 
সময় পরশুরাম কর্ণের উরুতে মস্তক 
স্থাপনপূর্বক নিদ্রিত ছিলেন। সেই 


কাছে এর গ্রন্কার ও সাহায্য | সময় অজুরনের হিতাকাজ্জী ইন্দ্র এক 
প্রার্থনা করেন । তখন পবশুরাম বিবাট কীটের রূপ ধারণ করে কর্ণের 


ভীমক্মকে অহ্বান করে অন্বাকে গ্রহণ 
করবার জন্য গুক হিসাবে আজ্ঞা দেন; 
কিন্ত ভীম্ম এই গুরু-আজ্ঞা পালন 
করতে অস্বীকার করায় পরশু” মর 
সহিত তার ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
বহুদিন যুদ্ধের পর পরশুরাম ভীম্মকে 
পরাজিত করতে অসমর্থ হয়ে পুনরায় 
মহেন্দ্র পর্বতে প্রত্যাবর্তন কবেন 
এবং অস্ত্রলাতের জন্য বন্ধ বর্ষ ধরে 


মহাদেবের তপন্যা করেন। তপপ্যায় ৰ 


প্রীত হয়ে মহার্দেব পরশ্ুরামকে 
বলেন, “জগতের হিত ও আমার 
প্রীতির জন্ত তুমি দেবতাদের শত্র- 
কুলকে নিধন কর ।৮ উত্তরে পরস্তরাম 
দেবাদিদেব মহাদেবকে বলেন, 


উক বিদীর্ণ করেন। গুরুর নিদ্রাভঙ্গের 
আশঙ্কার কর্ণ অসহা যন্ত্রণা সহা করে 
নীরব থাকেন। নিদ্রীভঙ্গের পর 
শিল্তেব সহিষ্ণুতা দেখে পরশুরাম 
বলেন, “তুমি নিশ্চয় ত্রাঙ্গণ নও। 
স”, বল, তৃমি কে?” কর্ণ নিজের 
যথার্থ পরিচয় দিলে পরশুরাম দ্ধ 
হয়ে শাপ দেন, “কপট উপায়ে তুমি 
আমার কাছ হতে ব্রদ্ধানত্র শিক্ষা 
কৰে, সেজন্য যথাকালে এই 
অমোঘ অক্ত্রপ্রয়োগে তোমার বিশ্বাতি 
আদবে। কারণ, বেদমন্ত্রযুক্ত অস্ত 
অত্রাঙ্ধণের নিকট স্থায়ী ও কার্ধকরী 
হয় না।” 

রামায়ণে পরশুরাম সম্বন্ধে নিক 


পরাবস্থ 


রূপ বুত্তাত্ত দেখা যায়--সপ্ধম অবতার 


দ্বাশরথি রামের পূর্বে ষষ্ট অবতার 
পরশুরামের আবির্তীব হত্ব, কিন্তু দুই 


৯২ 





পরাবন্ু 


ঞ্ঃ 
সী পপ সপ পপ এ 


খধিদের অনিষ্টসাধন করতে থাকেন 
একদিন রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে 
যবত্রাঁত পরাবস্থর বপবত্ী স্ত্রীকে 


অবতার একই সময়ে জীবিত ছিলেন । |'দেখতে পেয়ে তাঁকে ভজনা করতে 


অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম- 
চন্দ্রের হরধন্থ ভঙ্গের পর সীতাসহ 
অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালে পরশ্তরাম 
হরধনু ভঙের সংবাদ শ্রবণে জ্ুদ্ধ 
হয়ে রামের সম্মূধে এসে বলেন, 
“তুমি হরধন্গ ভঙ্গ করেছ বটে, কিন্তু 
আমার নিকট বৈষ্ণব ধঙ্ছ আছে। এই 


বৈষ্ণব ধঙ্গু ভঙ্গ করে গ্ররুত বীরত্ব । 


দেখাও। এই ধন ভঙ্গ করতে সমর্থ 
হলে আমি তোমার সঙ্গে ছন্দযুদ্ধে 
অবতীর্ণ হব |” রাম এই কথা শ্রবণান্তে 
তৎক্ষণাৎ ভার্গবের হাত হতে ধনু 
গ্রহণপূর্বক অনায়াসে শর-যোজন করে 
পরুগশুরামের তপস্যাঞ্তিত সমস্ত লোক 
বিনষ্ট করেন। এইরূপে পরশুরামেব 
তেজ ক্ষয়গ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি জড়বৎ 
নিবীধ হয়ে পড়েন। তখন পরশুরাম 
রামচন্দ্রকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করে 
মহেন্দ্র পর্বতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

পরাবস্থ্-মহধি রৈভ্যের অবাবন্থ ও 
পরাবন্থু নামে ছুই পুত্র ছিল। রৈভ্যের 
কাছে ভরঘাজ নামে তার এক বন্ধু 
বাদ করতেন। ভরদ্বাজের পুক্ত 








বলেন। পরাবস্থব স্ত্রী ভীত হয়ে 
'তাই হবে বলে পলায়ন করেন। 
যবক্রীতের এই ব্যবারে বৈভ্য কুুদ্ধ 
হয়ে তার ছুই লম্ঘমান জট। ছিন্ন 
করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে, এক 
বপবতী ন'রী ও এক ভীষণারুতি 
রাক্ষসের হি হয়। রৈভ্য এদের 
যবক্রীতকে হত্য' করার আদেশ, 
দেন। উক্ত নারী যবক্রীতের কমগুলু 
হরণ করে এবং রাক্ষস শূলের আঘাতে 
যবক্রীততকে নিহত কবে । এইরূপে 
পুত্রের মৃতু হওয়াতে ভরদ্বাজ সন্বন্ত 
গ ক্রুদ্ধ রৈভাকে অভিসম্পাত দেন যে, 
তিনি শীঘ্রই ভার কনিষ্ঠ পুত্র পরাবনু 
কর্তৃক নিহত হবেন । এই অভিশাপ 
দিয়ে ভরদ্বাজ পুত্রের সকার কৰে 
নিজেও অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেন। 

একদা অবাবন্ত ৪ পরাবন্থ এক 
বুহদ্ছ্যমকে সাহাষ্য 
করছিলেন । সই সময় একদিন রাত্রে 
পরাবন্তু আশ্রমে ঠ&ুতাবতনকালে 
বনমধ্যে কষ্তাজিনধাবী পিতাকে দেখে 


যজ্ছে রাজ] 


| মগ মনে করে আত্মরক্ষা করবার জন্য 


শপ | পপ সপ পাস পারার 


যবক্রীত গভীর তপন্যা করে ইন্দ্রের ৰ পিতাকে বধ করেন । পিতৃহত্যার পর 
নিকট হতে বেদজ্ঞান লাভ করেন। | পরাবন্থু জ্যেষ্ট ভ্রাতা অর্বাবস্থকে এই 
এই জঞানলাভের পর যবক্রীত দাস্ভিক ! সংবাদ দিয়ে বলেন যে, তিনি আশ্রমে 
ও ক্ষুদ্রমনা হয়ে পড়েন এবং মহানন্দে ! প্রত্যাবর্তন করে তার হয়ে ব্রর্মহত্যার 


'পরাশর 


জন্য এখনই প্রায়শ্চিত্ত করুন । ঙিনি 
'একাকীই বাদ! বৃহদ্ছ্যক্সের যজ্ঞ সম্পন্ন 


'করবেন। তখন অতানছ 


২৯৩ 


) 
1 


আশ্রমে ' 


'গমনপূর্বক পিতারু মুতাজ্জ।* প্রায়, 


শ্চিত শেষ করে বুহদ্ছায়ের যজ্ঞস্কানে 
ফিরে যান । তখন পরাবশ্্র রাজাকে 


জানালেন 'ষ. তার ভ্রাতাই ত্রন্মহত্যা- 


কারী, ,স কারণ তকে ঙ্জে উপস্থিত 


বললেন "মহ, ভার ভ্রান্তা 
বহ্গহত্য। করেছে । 
তিনি ঠার ভ্রাতাকে পাপমুক্ত 
করেছেন । “কন্ধ তথাপি 
অর্বাবনুকে বিভাড়ি5 করলেন | ভখন 
অর্ধাবন্থ অরত্ণ্য গিয়ে সর্ষের উপাসনা 
কবতে লাগলেন । উপাসনা ফলে 
সুর্য ও দেবতারা প্রীত হয়ে অর্বাবস্থকে 
সংবর্ধন। এবং পরাবন্থকে প্রত্যাখ্যান 
করলেন । এদের বরে রৈভা, ভরঘ্ি।জ 


প্র'যুশ্চিত্ত করে 


প্রভা 


পরাশব 


শপ পপ 


আসতে দেখে রাজা কল্মাষপাদ তাকে 
পথ ছেড়ে দাড়াতে অনুরোধ করলেন 
কিন্তু শক্তি, এতে রাজী হলেন না। 


' কারণ, ত্রাঙ্গণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই 


তাঁকে কশাঘাত কবরলেন। 


রাজার সনাতন ধর্ম। শক্তি, কিছুতেই 
পথ চেডে সরে গেলেন না দেখে রাজা 
তখন 


' শক্তি, ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, 
হবে। তখন অবালত্ বার পার রাজাকে । 


পঞ্গলনউ 


“ভুমি নবমাংসভোজী বাক্ষসত্ব প্রা্থ 
শক্ির অভিশাপে রাজা 
কল্মাষপা দ্র বাক্ষলরূণপে পরিণত হলেন । 
রাক্ষল হয়ে তিনি প্রব্মেই শক্তিকে 
তা করে ভক্ষণ করুলেন। অতঃপর 
পিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় রাক্ষস কল্মাষ- 


% 
হও । 


পাদ বশ্ষ্টের শগপুত্রের সকলকেই 


ও যবক্রীত পুনজীবিত হলেন এবং । 


পরাবস্থর পাপ দূর হলে! | 

পরাশর-মহহি বশ্িষ্টের পৌত্র। 
বশিষ্ট-পুত্র শক্তির রসে ও অনৃশ্ান্তীর 
গর্ভে এর জন্ম হয়। পরাশর বৈৰিক 
খধি। বেদের অনেক মস্্বের ইনি 
রচয়িতা। এর রচিত সংহিতার নাম 
পরাশর-সংহিতা”। কল্পাষপাদ নামে 
ইক্ষণাকুবংশীয় এক রাজ! একদিন 
সৃগয়াকালে শ্রাস্ত ও তৃষ্ণার্ত 'হয়ে 
এএক সংকীর্ণ পথে চলছিলেন। সেই 


। হতে 


অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করে ফেললেন । 
পুত্রশোকাতৃর বশিষ্ঠ দুঃখে জর্জরিত 
হয়ে বহু প্রকারে আত্মহত্যার চেষ্টা 
করলেন বটে, কিন্তু তার মৃত্যু হলো 
না। অবশেষে সন্তপচচিত্তে আশ্রমে 
প্রত্য'বর্তনকালে তিনি পশ্চাদ্ভাগ 
বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে 
পেলেন । কে তাকে অন্সরণ করছে-্ 
এই প্রশ্ন করা তিনি জানতে পার- 
লেন  অন্থসরণকারিণী শক্তি বই 
বিধবা পত্রী অনৃশ্তান্তী। তীর গর্ভে 
বরে! বৎসর বয়সের এক পুন বর্তমান 
আছে এবং উক্ত গর্ভস্থ পুত্রই বেদপাঠ 
করছিলেন। পথিমধ্যে কল্মাযপাদ্দ 
বশিষ্টকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ভঙ্গণ 


পরাশর 


২৯৪ 


পরাশর 





করতে অগ্রসর হলেন। তখন বশিষ্ঠ | শেষ করেন ( মহাভারত-_-আর্দি )। 


ভীতা পুঞ্জবধৃকে আশ্বস্ত করে অভয় 
দিলেন এবং বললেন যে, ইনি রাজা 
কল্মাধপাদ। তারপর তিনি রাজার 
দ্বেহে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করে তাঁকে 
শাপমূক্ত করেন এবং রাজ্যে ফিরে 
গিয়ে রাজ্যশীসন করতে বলেন) 
অতঃপর তিনি অনৃশ্ঠস্তীকে পুত্ররত্ব 
লাভের বরদান করেন। 

যথাসময়ে অনৃশ্থন্তী 'এক পুত্র প্রসব 
করেন। এই পুত্র যখন মাতৃগর্ডে 
ছিল, তখন বশিষ্ঠ নিজের জীবন 


পরাশর বেদের বিভাগবর্তা কৃফণ- 
দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা । এক অগ্গরা 
্রন্ষশাপে মৎসী হয়ে জলশয়ে বাস 
করতো । এই মৎসী ধীধরের জালে 
ধৃত! হলে এর উদর হতে এক পুত্র ও 
এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই 
কন্তার নাম হয় সত্যবতী এবং সে 
মতসজীবীদের সঙ্গে বনবাস করতো 
বলে তার অপর নাম হয় মৎস্যগন্ধা |, 
একদিন মংস্যগন্ধী যখন যমুনায়: 
নৌকা! পারাপার করছিলেন, তখন 


পরাস্ত অর্থাৎ বিসর্জন দিতে কুতসংকল্প | পরাশর মুনি তীর্থ-পর্যটন করতে 


হয়েছিলেন বলে এই পুত্রের নাম হয় 
পরাশর। একদিন পরাশর বশিষ্ঠকে 
পিত। বলে সম্বোধন করলে অনৃশ্ঠান্তী 
পুত্রকে জাপন করেন যে, তার 
পিতাকে রাক্ষসে ভক্ষণ করেছে। 
তখন পরাশর ক্রুদ্ধ হয়ে বাক্ষস-বংশ 
বিনাশের সংকল্প করে এক বাক্ষস-সন্ত্ 
যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্জে সকল 
রাক্ষন দগ্ধ হতে থাকে । তখন অত্রি, 
পুলন্তয, পুলহ, ক্রতু ওমহাক্রতু রাক্ষস- 
দের প্রাণরক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত 
হলেন। পুলস্ত্য বললেন, 
রাক্ষপর1 তোমার পিতার মৃত্যুর বিষয় 
কিছুই জানে না। তোমার পিতৃহস্তা 
কল্মাফপাদ এখন শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে 
আছেন। তোমার পিতাই শাপ দিয়ে 
নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন ।” 
এই কথা শ্রবণাস্তে পরাশর তার যজ্ঞ 


| বলেন যে, মংস্তক্ুলের মধ্যে 
। বলে স্তার দেহ মতস্থের পৃতিগদ্ধে 


«এই ৰ 


করতে এ স্থানে এসে উপস্থিত হন 
এবং বূপবতী মত্স্তগন্ধাকে দেখে 
মোহিত হয়ে তাকে নদী পার করে 
দিতে বলেন । কিন্তু নৌকায় অবস্থান- 
কালে পরাশর কামাতুর হয়ে মতস্য- 
গন্ধার কাছে তার বংশরক্ষার্থে পুত্র 
প্রার্থনা করেন । এর উত্তরে মত্স্যযগন্ধা 
জন্ম 


পরিপূর্ণ, সে কারণ তিনি যেন তাকে 
এই কার্য হতে নিকৃতি দেন। তখন 
পরাশর মতস্গন্ধাকে সরান হন্দরী 
যোজনগন্ধা করে দেন। নদীগর্ভে 
কোন অসংগত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হলে 
তাহা "সকলেরই দৃষিগোচর হওয়ার 
সম্ভাবনাহেতু মতস্গন্ধা ভীতা হয়ে: 
পরাশরকে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে 
বলেন। পরাশর তখন চারিদিকে 
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কুহ্বাটিকার স্থ্টি করে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ | শিশুর প্রতি নিঙ্গি হয়। উত্তরা 
করেন, এবং মণ্স্যগন্ধাকে বলেন, | মৃতসস্তান প্রসব করলে, কৃষ্ণ তীর 
“আমার অভিলাষ পুণ করায় তুমি | নিজের তেজ দ্বারা উক্ত সন্তানের 
কুমারী অবস্থাতেই থাকবে ।' পরাশকরু | জীবন দান করে। পাগুবগণ মহা- 
অতঃপর মংস্যগন্ধাকে আরও বছ] প্রস্থানের পথে যাত্রাকালে এ'র হস্তে 
বর প্রদান কবেন। এর ফলে বিষুর |রাজ্যভার অর্পণ করেন। তিনি 
ংশ হতে তার এক যশস্বী পুত্র হয়| | মাদ্্রবতী নামেএক রাজকন্যাকে বিবাহ 
মতশ্যগন্ধা সগ্যগর্ভধারণকর ওঃ আব এক | করেন। এ'র গরভেই জনমেজয়ের 
পুর্ব প্রসব করেন । যমুনাদ্বীপজাত এই : জন্ম হয় (মহাভারত )। 
পরাশর-পুত্রের নাম হয় ঘেপায়ন। |. একদিন পরীক্ষিৎ মৃগয়াকালে এক 
ইনি জন্সগ্রহণের অব্যবহিত পরেই ; বাণবিদ্ধ মগের অনুসরণে পিপাসার্ত 
মাতার ৬নুমতি লাভ করে তপস্যাব | হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শমীক নামে এক 
জন্য বনগখন করেন। বনগমনকালে | মৌনব্রতী তপন্ত।রত মুনির দর্শন পেয়ে 
দ্বৈপায়ন শাঙাকে বলে যান যে, তাক মুগ সন্বপ্ধে প্রন করেন । ধৌন- 
তীকে স্মরণ করামাত্রই তিনি মাতার | ব্রতী মুনি পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর না 
নিকট উপাস্থত হবেন (দবীভাগবত)। | দেওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ধন্ঘর অগ্র- 
পরীক্ষৎ- চন্দ্রবংশীয় এক বাজা। ৃ ভাগের সাহাঘো উৎক্ষিপ্ধ একটি মৃত 
ইনি তৃতীয় পাগুব অন ও স্থভদ্রার : সর্প শমীকেব স্বন্ধে বেষ্টিত করে প্রস্থান 
পৌত্র, অ!ভমন্যু ও উত্তরার পুত্র এবং ) করেন । খিস্ধ মুনি এতেও মৌন এবং 
জনমেজয়ের পিতা । কুরুক্ষেত্র-যুংছ ূ অক্রোধী হয়ে থাকেন। শমীকের 
দ্রোণ নিং৬ হলে, অশ্বখাম! পিতৃ- | বালম্পুত্র শুলী পিতার এই অবমান- 
হত্যার প্রাওশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধের; নার বিষয় জ্ঞাত হয়ে পরীক্ষিতের 
সমাপ্ত দিবসে রাত্রির অন্ধকারে ্ এই অভিসম্পাত দেন যে'তার 





পাণডব শি।বরে প্রবেশকরতঃ পিতৃহত্তা | নিদেশিষ পিতাকে যে এইভাবে অব- 
ধষ্টহুয় ও .ধীপদীর নুযুপ্ত পুত্রগণকে | মাননা করেছে, সপ্তরান্রির মধ্যেই সে 
নির্ম*ভাবে হত্যা করে প্রাণভয়ে | মহা" € তক্ষকনাগ কতৃক দংশিত 
গঞ্জ তারে খষগণ-মধ্যে আশ্রয় নেন। | হবে। শৃন্দী তার পিতাকে এই 
সেখানে অজুর্নকে দেখে .তার প্রতি | শাপেব কথা জানালে তিনি বলেন, 
বহ্ষশি+-সপ্্ প্রয়োগ করেন । কিন্তু | “আমার মৌনব্রতের কথা জাত 
মে অস্ত্র এঙসংহার করণ অশ্বখামার | না হয়েই বাজা এইরূপ কাধ 
অসাধ্য হওয়ায় তা” উত্তরার গর্ভস্থ | করেছেন। তাঁকে অভিশাপ দেওয়। 
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তোমার অন্কচিত হয়েছে" কিন্তু 
শঙ্গী বলেন যে, তার এই অভিশাপ 
মিথ্যা হবার নয় তখন শমীক তার 
এক শিষ্ুকে প্রেরণপুর্বক পরীক্ষিৎকে 
পুত্রের অভিসম্পাতের বিষয় জানিয়ে 
সতর্ক করে দেন, এবং একথাও জানান 
যে, তিনি রাজাকে ক্ষমা করলেও তার 
পুত্রের অভিশাপ ফলবতী হবে) 
অতএব রাজা যেন আত্মরক্ষার ভন্যু 
যত্ববান হন। এই সংবাদ শ্রবণান্তে 
রাজা মন্ীদের পরামর্শমত একটি 
মাত্র ম্তভের উপর স্থরক্ষিত এক 
প্রাসাদ নির্মাণ করে, বিষ-চিকিৎসক 
কতৃক পরিবৃত হয়ে সতর্ক তা অবলম্বন- 
পূর্বক অবস্থান করতে লাগলেন । সপ্তম 
দিবসে কাশ্খপ নামে এক 
চিকিৎসক ব্রাহ্মণ রাজার সাহাব্যার্থ 
তার নিকট গমন করছিলেন । সেই 
সময় পথিমধ্যে ব্রা্গণবেশী তক্ষক- 
নাগের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তক্ষক 
তার পরিচয় ও যাত্রার কারণ জ্ঞাত 
হয়ে আত্মপরিচয় দেন, এবং কাশ্যপের 
শক্তি পরীক্ষার্থ নিকটস্থ এক বটবুক্ষকে 
ংশনে বিন করে কাশ্পকে তা? 
পুনজাবিত করতে বলেন। কাশ্পের 


বিষ- 


৯৩ 


ও সপ সপ সপ 
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সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। রাজার 
নিকট তিনি যে পরিমাণ ধনরত্ব আশ! 
করেন, তক্ষক তাকে তদপেক্ষা অধিক 
ধন্ববত্ব দিতে সম্মত আছেন । কাশ্ঠপও 
ধ্যানে জ্ঞাত হন যে, রাজার আমু 
শেষ হয়ে এসেছে । অগত্যা তিনি 
তক্ষকের নিকট হতে মনোমত প্রচুর 
ধনরতু গ্রহণ করে প্রস্থান করেন। 
তক্ষকের নিদেশিমত কয়েকজন নাগ 
তপন্থিবেশে বহু প্রকার ফলাদিসহ 
পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত 
ফলাদি রাজাকে উপহার দেন। 
তিনি "সই সব উপহার গ্রহণ করে 
ফলাহাবের উপক্রম করলে, সেই ফলের 
মধ্যে একটি কষ্ণনয়ন তাত্রবর্ণ কীট 
“দখতে পেয়ে বলেন, “শৃঙ্গীর বাক্যই 
সত্য .হাক। এই কীটই তক্ষক হয়ে 
আামাকে দংশন করুক'।? এই বলে 
নিজের কে উক্ত কাঁটটি স্থাপন 


। করামাত্রই তক্ষক নিজ মুঠি ধারণ- 


করতঃ পরীক্ষিংকে দংশন করে নিহত 
করেন। 


(২) জনৈক ইক্ষঠাকুবংশীয় রাজা । 
ইনি একবার মৃগয়াকালে তৃষ্ণার্ত হয়ে 
সরোবর-তীবে এক পরমাস্ুন্দরী 


মন্ত্রলে ভক্মীভূত বটবুক্ষ পুনরায় | কন্যাকে দেখে তার পাণিপ্রাথী হন। 
জীবিত হয়ে ওঠে। তখন বিষ- | কন্তাঁ বিবাহের গ্রস্তাৰ সমর্থন করে 
চিকিৎসকের শক্তিমত্তায় বিন্মিত তক্ষক | রাজাকে প্রতিশ্রুত করান যে, তিনি 
তাঁকে বলেন যে, ব্রহ্ষশীপে রাজার ! য্দি কখনে। তাকে জল দেখান, তাহলে 


সমূহ আযুক্ষয় হয়েছে ; অতএব কাশ্াপ 
তার চিকিৎসায় সফল হবেন কিন! 


তিনি অন্তত্র প্রস্থান করবেন । রাজ- 
ধানীতে এলে মন্ত্রী রাণীর জন্য এক 


পশ্ডুপতি 
উদ্যান রচনা করে দেন। উগ্যানপার্ে 
এক পুক্ষরিণীর জলমুক্তাজাল দিয়ে ঢাকা 
ছিল। পুক্ষবিণীব পাডও চুর কেপে 


আবৃত ছিল। একদিন বব সঙ্গে* 


বিহার করতে কবতে রাজ" পুক্কবিণীব 
তীবে উপস্থিত হলেন এস" তীর 
প্রতিশ্তিব কথা বিশ্বৃত ভয়ে তাণকে 
ভলে মন্গরণ করতে বললেন । বাণী 
জলে *খে মার উন ন। প্ণী 
অন্বেষণে রাজা পুক্ষবিণী জলশ্ুন কবে 


কিবলমাত্র এক মণ্ড ককে দখতে পায়, | 


ক্রোবে সমস্ত মগ্ুককৃল নিধন করতে 
আদেশ দিলেন । কিন্ত সই ভলে' ঠ 


| 
মণকরাজ ৩পম্থীব বশে বাজাব 


নিকট তপস্থিত ইয়ে কে অকাবণ 
মণ্ডকশ্িনে বিবত 5৩ বলল্নে। 
রাজ। পবীক্ষিং খন বল্লেন ম, 
মণ্ডকবা তীর স্ত্রীকে ভক্ষণ করেছে। 
উত্তবে মণ্ডকবাজ্ঞ জাযু বললেন 
যে, পরীক্ষিতেব স্ত্রী তশোভ-.। 
তারই কন্তা। স খলশ্বভাব, এব' 
এইভাবে সে বহু রাজাকে প্রতারিত 
কাবছে। তারপব রাজার প্রার্থনায় 
আযুত্তীার কন্য'কে প্রত।পণ কবলেন 
এবং রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে, 
ভার পুত্র ব্রাহ্গণেব অনিষ্টকাৰী 
হবে। তীর পুত্র খল, দল ও বামদেব 
রাহ্মণকৃলের ক্ষতি কবেন € মহাভারত 
_বন )। 

পশুপতি-_-পশড অর্থাৎ সমস্ত জীবের 
পতি। বিষুপুরাণে আছে, বধ 


২৯৭ 


পা ' 
একটি পুত্র স্থ্টি কবতে চেয়েছিলেন) 
যার ফলে রুদ্রের জন্ম হয়। এই পুত্র 
কাদতে কাদতে একটি নাম প্রার্থন। 
করেন। আন্ধা ৬খন এর নাম কন 
রাখেন। কিন্তু এই পুত্বর এব পরেও 
সাত বাব কেঁদেছিলেন বলে সাতটি 
নাম এপ হন ওল, সর্ব, ঈশান, 
পশপ*, "ভীম, উগ্ ও মহাদেব। 
“ই না'গুলি ক্দ্র বা শিন্বে সম্বন্ধে 
গ1গ্য 

পাকশাসন-.পাক নামে এক 
মস্বকে বিনাশ করে ইন্দ্র পাকশাসন 
নাম খ্যাত হন। টি 
পাঞ্চজন্য-ক্ষেব শঙ্খ । পঞ্চজন 
নামক বাক্ষসাক হতা। করার পর তার 
অস্থি হতে *“* *হ নিমিত হয়। 
পারঞ্চ ল- 'ণটি দেশে নাম। 
পাঞ্তালকে সাধ।বণতঃ এই আখা! 
ৰ€য়া হয়েছিল। হন্তিনাঁপুবের 
|নকটবা স্থানও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। 
পণ্ডিতশণের মতে দিজী থেকে উত্তর 
ও পশ্চমে বিস্তৃত স্থান-হিমালয়ের 
পাদমূল থেকে চম্বল নদী পর্যস্ত বিসভৃত। 
ইহ] রাজ দ্রুপদেব রাজ্য ছিল। 
পাঞ্চালী-পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যা 
হিসাণ দীপদীব অন্য নাম পাঞ্চালী। 
পাইনি চন্্রবংশীয় শাস্মুপুত্র 
বিচিত্রবীধের দ্বিতীয় ক্গেত্রজ পুত্র। 
রুষছৈপায়ন ব্যাসের ওুরসে বিচিন্ত- 
বীর্ষের স্ত্রী অস্বালিকার গর্ভে এখর জগ 
হয়। শব সত্যবতীর অন্জরোধে 


পাও 


৪৯৮ 


পাতঞন দর্শন 





অন্বালিকা শক্ষনগৃহে প্রবেশ করে 
ব্যাসের মুর্তি দেখে ভীতিতে পাও 
বর্ণ হয়ে যান। মাতার দোষজাত এই 
পুত্রের বর্ণ সে কারণ পাওুর হয় এবং 
ইনি পাণ্ড নামে খ্যাত হন। ইনি 
বিখ্যাত ধনুর্ধর ছিলেন । জ্যেষ্ট ভ্রাতা 
ধৃতরাষ্র জন্মান্ধ ও কনিষ্ট বিদৃর শৃত্রাণীর 
গর্ভজাত বলে পাওুই বাজ্যভার প্রাপ্ত 
হন। কুস্তিভোজের পালিতা কন্যা 
কুস্তীকে তিনি হুয়ংবর-সভায় লাভ 
করেন। ভীম্ম মদ্্রাজ শল্যের ভগিনী 
মান্্রীর সহিত পার বিবাহ দেন। 
পাও্ড নানা দেশ জম্মু করে প্রচুর 
ধনরত্ব আহরণ করেন এবং পাঁচটি 
মহাধজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। একদা 
বনমধ্যে মুগয়াকালে সংগমরত এক 
মুগমিথুনকে পাতু পাঁচটি বাণে বিদ্ধ 


বনবাসকালে একদা কয়েকজন ব্রঙ্মধির 
ইঙ্গিতে তিনি পিতৃঞণ হতে মুক্ত হবার 
জন্য কুস্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে 
মনগরোধ করেন। কুস্তী তাকে 
ছুর্বাসার কাছ হতে প্রাপ্ধ মন্ত্রের কথা 
জানান। তখন পাত্র অন্থমতি- 
ক্রমে তিনি ক্রমান্বয়ে ধর্ম, বায়ু ও 
ইন্দ্রকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির ভীম 
ও অজুর্নকে লাভ করেন। পাত্র 
অনুরোধে কুস্তী মাত্রীকে এ মন্ত্র শিক্ষা 
দিলে তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে 
আহ্বান করে নকুল ও সহদেবকে 
লাভ করেন। একদা বসন্তকালে 
নির্জনে মাত্রীকে দেখে পাণ্ কামার্ত 
হয়ে তার নিষেধ অগ্রাহ্হ করে সবলে 
সহবাস করেন এবং এ সহবাসকালে 
তার মৃত্যু হয়। মাত্রীও পাওুর 


করেন। কিমিন্দম মুনি মৃগরূপে ; সহগমন কামনায় প্রাণঙ্যাগ করেন 


পুত্র-কামনায় তখন হরিণী-সংগম 
করছিলেন। তিনি সেই অবস্থায় 
বলেন, “আমি লোকলঙজ্জার ভঙষে 
মগরূপ ধাণপুর্বক মৃগী পগমে রও 
ছিলাম। তুমি আমাণ্চে উক্ত অতৃপ্ত 
অবস্থাতেই বধ কগলে। এতে 
তোমার ব্রদ্ষহত্যাজান৩ পাপ ন 
হলেও আমার অভিশাপে স্্রীসংগম- 
কালে তুমিও অতৃপ্ত অবস্থায় দেহত্যাগ 
করবে ।” এই অভিসম্পাতের ফলে 
পুত্রজন্ম অসম্ভব বিবেচনায় পাও হুস্তী 
ও মান্ত্রীকে নিয়ে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ 
করে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক বনবাসী হন। 


(মহাভারত--আদি )। 
পাগুব--পাণ্ুর পাচ পুত্রকে পাণ্ডব 
বলা হয়। যুধিষ্ঠির, ভীম, অজুনি, 
নকুল ও সহদেব-এ'বা পঞ্চপাগুব 
নামে খ্যাত । 

পাগ্যরাজ--পা ও ব পক্ষীয় মহা- 
যোদ্ধা। ইনি কাহাকেও নিজের 
সমকক্ষ মনে করতেন না৷ কুরক্ষেত্রের 
যুদ্ধে ষোড়শ দিবসে ইনি অশ্বখাম। 
কতৃকিনিহতহন (মহাভারত-_কর্ণ )। 
পাতগ্জল দর্শন- পতঞ্জলি মুনি এই 
দর্শন গ্রবত্তিত করেন । এই জন্য এক 
নাম পাতঞ্জল দর্শন। পঙঞঙ্জলি সর্ব-' 


পাতঞচল দর্শন 


শক্তিমান ঈশ্বরের সত্ব! ত্বীকার করে 
মানুষের পরিত্রাণ সাধনের উদ্দেশে 
'ষোগশাস্ত্র' প্রবর্তন কণ4ন' পাতগুল 
দর্শন ইশ্বরবিশ্বাসী আর ক্টিল দর্শন 
নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন। পতগ্জলির মত 
এই-ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা-অন্রুসারে 
শরীর ধারণ করে জগৎ স্যঙ্টি করেন। 
অ৩এব তাকে একরূপ সাকারবাদী 
বলতে পারা যায়। মানুষের নানা 
গপ্রক।ব চিত্ববৃত্তি আছে এবং এইসব 
বুত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ধারিত 
আছে। যেমন, দর্শনের বিষয় বপ, 
শ্রবণের বিষয় শব, ভ্রাণেব বিষয় গন্ধ, 
ইত্যাদি। *নকে এই সকল বিষয় 
হতে শিবৃত করে পরমেশ্বরের বিষয়ে 
ধ্যান করাকে যোগ বলে। এই 
যোগের ৮টি অন্ন এাছে। যেমন, প্রথম 
যম, দ্বিতীয় নিম্বম, তৃতীয় আসন, 
চতুর্থ প্রণায়াম, পঞ্চম প্রত্যাহার, 
ষষ্ঠ ধারণ, সপ্তম ধ্যান এবং সন 
পুণ্যফলদায়ক সমাধি অষ্টম | পঙ্ঞলির 
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পাতালকেতু 
কৈবল্য বা মুক্তি বলে। এই জান 
জন্মালে সমস্ত .ক্ুশ ওঅনিষ্টবিনষ্ট হয় । 
পাতাল-_পৃথিবর নীচে অবস্থিত 
স্থান। পাতালের সংখ্যা সাতটি। 
দেবীভাগবতে লিখিত আছে-- 
অন্তরীক্ষের অধোদেশে পৃথিবী শত 
যোজন বিস্তৃত। এই পৃথিবীন্র 
অধোর্দিকে সঞ্চ বিবব আছে। এদের 
পাতাল বল। হয়। এই সপ্ত পাতাল 
স্বর্গেব চেয়েও স্থখপ্রদ স্থান। এখানে 
দৈত্য, দানব ও সপরা তাদের 
পবিবার নিয়ে বাস করে। এর! 
সকলেই মায়াবী । এদেব প্রথম 
অতল, দ্বিতীয় বিতল, তৃতীয় স্ৃৃতল, 
চতুর্থ তলা তল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ 
রস।ঙল ও সঞ্তব পাতাল । মায়ার 
মধীশ্বর ময়ধানব এই সকল স্থানে 
নানাবিধ পুরী, মণিবত্ু-স্থশোভিত 
বিচিত্র বাসগৃহ নিমাণ কবেছেন। 
'বঞ্ুপুবাণ-অস্থ্যায়ী পাঙালের নাম 
এইবপ--অঙল, বিওল, নিতল, 


মতেও তত্ৃজ্ঞান ঘ্বাব। মুক্তিলাভ হয়। ৷ গ্রভস্তি ৩ল, মহাতল, স্থুতলগুপাতাল। 
পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্ম! জড়ময় জগৎ । এই সকল পাতালের প্রতে)কের 
হতে পৃথক--এই জ্ঞানকে ততজ্ঞান | পরিমাণ এক যোজন। এই পাতাজে 


বলে। স্ফটিক যেমন স্বভাবত শুভ্র, 


মহানাগ ও সর্পগণ বাম করে। 


সেইরূপ জীব স্বভাবতই চিন্নয়মাত্র। | পাতালল্কতু--ব্জকেতু দানবের 


অজ্ঞানহেতু সংসারে প্রবৃত্ত থেকে 
“আমি স্থখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি 
বোধ হতে থাকে । তত্বজ্ঞানের উদ্রেক 
হলে অজ্ঞান নষ্ট হয়ে কেবল এ [চন্ময় 
্বর্ূপই বিদ্যমান থাকে। একে 


পুত্র পাতালকেতু মহ্ধি গালবকে 
উৎ্পীঙন করতো । গালবের অনুরোধে 
শক্রজিতের পুত্র কুবলাশ্ব গালবের 
আশ্রমে গিষ্বে পাতালকেতুকে 
আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধকালে পশ্চাৎ" 


পার্থ 


দ্ধাবনপূর্বক তার পাতালপুরীতে গিয়ে 
উপস্থিত হন। এই পাতালপুরীতে 
বিশ্বাবস্থর অপহ্ৃতা কন্তা মণালসা 
ছিল। কুবলাশ্ব পাঠালকেতুকে 
বধ করে মদালসাকে উদ্ধার করেন 
( মার্কত্ডেয়-পুরাণ 91 

পার্থ-পথা অথাৎ কুন্তীর পুত্র। 
পাশুবদের মধ্যে ধুধিষ্ঠিরঃ ভীম ও 
অস্্ন--এই তিন জনকে পার্থ বলা। 
হয়) যদিও অজুশের গ"৩ঙই এই 
নান বিশেষকপে প্রবোজ। | 
পার্বতী--ইনি হিথাপস্ব ও .ম*নকাপ 


কন্তা এবং মহদেবেব গ্রা। পক্ষধজ্ঞে 
সতী অনিমন্ত্রিঠা হয়েও উপাস্থও 


হলে (পিতা দক্ষকতৃক ভংসিতা হন। 
ধজ্ঞসভায় পাত।ণশা। সহ করতে 
অসমথ হয়ে সঙা “দহত্যগ করে 
পবঙরাজ হিমালয়-পত্বী -মনকার 
গভডে জমগ্রহণ করেন এব তপ্ত 
দ্বারা পুনরায় মঙাদেখকে প।ঙবপে 
ল[ভ করেন। পবঙরাড মগের 
কন্যা বলে এর নাম হয় পাবগা। 

পারিজাত-__সমুদ্র-মন্থনকালে এই 


পারিজাত বৃক্ষ সনুদ্র হঠে উখিশু 


হয়ু। এই পারত ধুক্ষ শ্বগে 
ইন্দ্রের অমরাবতীর শোভাবর্ধনকা রী | 

একদিন কৃষ্ণ রুঝ্সিণীর সঙ্গে একা- 
সনে বসেছিলেন । এমন সময় সেখানে 
দেবষি নারদ এসে উপস্থিত হন। 
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০ পাল পাপা 


সপ 





পাশুপত অস্ত্র 


কৃষ্ণ এই পুষ্প তৎক্ষণাৎ রুক্মিণীকে 
দেন। তখন কৃষ্ণের অন্য স্ত্রী সত্যভামা 
তার দাসীর কাছ থেকে খবর পান 
, যে, কুচ কতৃ্কি কক্সিণীকে পারিজাত 
পুষ্প প্রদত্ত হয়েছে । এতে সত্যভাম। 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হন। তখন কৃষ্ণ 
সন্যভামার কাছে গিয়ে বলেন যে, 
তিনি স্বর্গ হতে এই পারিজাত বৃক্ষ 
ত'কে এনে দেবেন। তারপর কৃষ্ণ 
সভ্যভামার সহিত ইন্দ্রলোকে গমন 
কবেন। হেখানে পারিজাত বৃক্ষ 
দর্শনে সত্যভাম! রুষ্ককে উহা 
ছারুকায় আনয়ন করতে বলেন। 
তাব অনুরোধে কৃষ্ণ যখন বৃক্ষটি 
উৎপাটনপূর্বক গকড়ের উপর স্থাপন 
কবে দ্বারকায় আনয়ন করছিলেন, 
তখন ইন্দ্র পারিজাত অপহরণের 
বাদ -পয়ে কষ্চের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ধ 
হন এবং তাব নিকট পরাজয় 
স্বীকাব কবেন। তারপর কৃষ্ণ দ্বারকাস্ 


! এনে এই বৃক্ষ “বাপণ করেন। কিন্ত 
' কৃষ্ণের মৃত্যুব পব এই বৃক্ষ পুনরায় 


ইন্্কে প্রত্যর্পণ করা হয় (বিষুপুরাণ) 
পাবক- দক্ষ প্রজাপতির যোডশ 
কন্তার অন্য তম? স্বাহার গর্ভে ও অগ্নির 
ওরসে পাবক, পবমান ও শুচি-- এই 
তিন পুত্র জন্গ্রহণ করে। একা 
সকালই ঘ্বৃতভোজী। 

পাশুপত অস্ত্র-পশুপতি অর্থাৎ 


যথাবিধি অচ্না করে নারদ কৃষ্ণকে | শিবের বৃহৎ শূলাস্ত্। অন কঠোর 


একটি পারিজাত পুষ্প দান করেন। 


তপস্যা করে মহাদেবের নিকট হতে 


গিতামহ 


এই অন লাভ করেন। ইহার তেজ | লিঙ্ষি অন্ধ লাভ করেন। ইহার তেজ 
ষুগাস্তকালের অগ্নির মত এবং উহা 
পঞ্চবত্তু দশবাহু ও ঝিলোচযাযুক্ত। 
পিতামহ- ত্রহ্মাকে পিতামহ বল! 
হয়। 

পিতৃপুরুষ--পিতৃপুরুষরা সাধারণতঃ 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত-_-€১) মুত 
পিতৃপুরুষ ধাদের উদ্দেশে নির্দিষ্ট 
দিনে পিগুদান করা হ্য়। (২) দশ জন 
প্রজাপতি অর্থাৎ দশ জন পৃথিবীর 
মন্থষ্দের জন্মদাতা । (৩) প্রথম 
পিতৃর! ভগবানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন ; কিন্তু দেবতার! ব্রদ্ধাকে পুজ। 
না করায় ত্রচ্গা কতৃক এরা অভিশপ্ত 
হন। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হওয়ায় 
ব্রহ্ধা তাদের পুত্রদের নিকট হতে 
শিক্ষালাভ করতে বলেন। পুন্রদের 
নিকট হতে প্রায়শ্চিত্ত ও পৃজা-পদ্ধতি 
শিক্ষ। করায় দেবতার পুন্তরদদের পিতা 
বলে সম্থোধন করতে আরম্ভ করেন। 
পিতৃগণ--ভিরণাগভ মন হতে মরীচি 
প্রভৃতি যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, 
তারাই পুব্রপরম্পরায় “পিতৃগণ' নামে 


অভিহিত । এই পিতৃগণের মধ্যে 
বিরাটপুত্র সোমসদগণ সাধ্যগণের, 
মরীচিপুত্র অগ্নিঘত্তাদি দেবগণের 


এবং অন্ত্রিপুত্র বহ্ষিদগণ দৈত্য, দানব, 
যক্ষ, গন্ধার্ব, উরগ, রাক্ষস, স্পর্ণ ও 
মানুষদের পিতৃগণ ( মন্ছুলংহিতভা। )। 

গীঠক্কান--তন্ব-অন্ুসারে ৫২টি স্থান, 
যেখানে সতীর দেহাংশ শিব কতৃক 


৩৩ 


ৃ 


*১ পুথিকস্থজশ 


নিক্ষিপ্ধ হয়েছিল । দক্ষযজ্জে সত্তী 
মৃত হলে তার মৃতদেহ স্বষ্ধে বহন 
করে পৃথিবী ভ্রমণকালে শিব তার দেহ 
ছিন্ন করে ৫২টি স্থানে নিক্ষেপ করেন। 
পিনাকপানি-_মহাদ্বের অন্ত নাম। 
শিবের ধন্ছু ও বাচ্যযস্্ব পিনাক নামে 
খাত ' এর আকার ধন্নকের মৃত 
এটি স্থিতিস্কাপক গুণবিশিষ্ট একটি 
ফ্টি। এব দুই দিক তন্তদ্বারা অবনত- 
ভাবে আবদ্ধ। মহাদ্দে যুদ্ধকালে 
ইহা? দ্বার শরনিক্ষেপ ও তন সময়ে 
ইহ বাগ্যফন্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন । 
এই জন্য মহাদেবের নম পিনাক- 
পাণি। 


পিঞ্পলাদ-_-(১) ম্হমি পিশ্নলাদ 
একড্ন ব্রহ্গবাণী ধাষি। ম্বকেশ, 
সত্যক'ম, গাগ্য, রা ই্যাদি 
এব শিষ্য ছিলেন (২) মহধি 


যাজ্ঞবন্ক্যেব কংসাগগী নামে এক ভগিনী 
ছিল। একবার কংসারী ভ্রাতার 
রেতংপরিপিত বসব পরিধান করে ত্রান 
করেন ' আনান করবার সময় রেতোদক 
তার উদবে প্রবেশ করায় তিনি 
গর্ভবতী হন এবং একটি পুত্র প্রসব 
করেন। -লাঞ্লজ্জার ভয়ে তিনি 
সই পকে রাত্রে একটি পিপল 
বৃক্ষমূলে ত্যাগ করে চলে যান। 
সেইজন্য পি শিশুর নাম পিগ্ললা 
€ স্বন্দপুরাণ ) 

টাল 0১). অপ্দরাবিশেষ। 
একবার ইন্দ্রের প্ররোচনায় যাকতেক 


পণ, ৩০২ গীতান্ধি 


মুনির তপোভঙ্গের চেষ্টা করতে | ছিলেন। €৩) ভূত, পিশাচ ইত্যাদি। 
গিয়ে পুর্জিকস্থলা অকৃতকার্য হয়। এ*র | বেদমন্ত্র-অন্ুসারে রাক্ষসদের চেয়ে 
“অন্য নাম অঞ্জনা | এই অগ্মরা অগ্রনা | এদের স্থান নিয়ে। এরা অত্যন্ত 
বানররাজ কেশরীর স্ত্রী। অঞ্জনার, স্বণিত প্রাণী। এদের জন্ম সম্বন্ধে 
গর্ভে পবনের ওরসে হ্ছমানের জন্ম ৃ নানা মত প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ 
হয়। একবার পুপ্রিকস্থল] ব্রহ্মার | ও মহাভারতের মতে অনুর ও 
কাছে যাওয়ার সময় রাবণ একে | রাক্ষপদের সঙ্গে ত্রদ্ধা কতৃর্ক এরা স্থষট 
বিবসনা করে। পুপ্িকস্থল। ব্রদ্মাকে | হয়। ব্রশ্মীর যে জলবিন্দু হতে 
এই বিষয়ে অন্থযোগ করলে তিনি | দেবতা, মান্য, গন্ধর্ব ইত্যাদি স্থষ্ট 
ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে বলেন যে, আজ | হয়েছিল, সেই জলবিন্দুর সামান্য অংশ 
হতে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বল- | অন্তত্র পতিত হওয়ায় এই পিশাচ ও 
প্রকাশ করলে ব্াবণের মস্তক শতধা ; রাক্ষলদের স্থটি হয়। মন্থর মতান্ু- 
চূর্ণ হবে রোমায়ণ-লঙ্কা)। পুধিকস্থলা | সারে এর] প্রজাপতি হতে উদ্ভুত। 
পঞ্চচূড়াবিশিষ্টা অগ্মরাদের অন্যতমা | পুরাণ-অঙ্কসারে কশ্তঠপের গরসে ও 


€বায়ুপুরাণ )। তার স্ত্রী ক্রোধবসার গর্ভে পিশাচদের 
পুণ্ড।বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। জন্ম হয়। এদের প্রধান কাজ মান্য- 
রাজ! বলি উধ্বরেত1 ছিলেন । বগির | দের বিপথগামী করা। রক্ষসের 


সী স্দেষণার গর্ভে ও মহধি ধীর্ঘতমার | সঙ্গে তুলনায় এদের প্রভেদ অল্প। 
ওরসে অন্দ, বঙ্গ, কলিল? পুণ্ড, ও স্ুঙ্গ | মৃতদেহ ভক্ষণ, শ্মশান ও কবরন্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন। পুগু, নিজের | বিচরণ প্রভৃতি এদের কাঁজ। 

নামীয় রাজের রাজা হন। ৷ পীতান্সি- বৃত্রান্থর-বধের পর তার 
পিতৃলোৌক--এই পৃথ্ণকে বিভিন্ন | সহচর কালকেয় নামক দৈতর] দেব ৬ 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে । বিভিন্ন | «রর ভীতিতে দিবাভাগে সমুদ্রের 
গ্রস্থে ভাগ বিভিন্ন ও নামও বিভিন্ন । | মধ্যে লুক্কাপ্িত থাকতৈ। এবং রাত্রি" 
সাংখ্য ও বেদাস্তদর্শন অনসারে সমস্ত ূ কালে বহির্গত হয়ে আশ্রমবাসী ব্রাহ্ষণ- 
লোকের মধ্যে পিতিলোকও একটি। দের উপর অত্যাচার করতো । সমুদ্রের 
এই পিতৃলোকে পিতৃ, খধষি ও ভিতর বাস করার জন্যে দেবতারা 
প্রজাপতির বাস করেন । | এদের কিছুতেই দমন করতে সক্ষম 
পিশাচ) কুবেরের অস্থচবর | হতেন না। পরে দেবতারা অগন্ত্যের 
একজন যক্ষপতি | (২) জনৈক রাক্ষস । ; সাহায্য প্রার্থনা করলে, তিনি সমুদ্রের 
ইনি রাবণের সঙ্গে লঙ্কার যুদ্ধে লিপ্ত | সমস্ত জল গণ্ড.যে শোষণ করে ফেলেন। 





পুগুরীকাক্ষ ৩৪৩ গুরুর 


তখন অন্থররা দ্েবতাদ্দের নিকট | পানরত অবস্থার তার জীবনীশক্তি 
পরান্ত হয়। সেই থেকে অগন্ত্ের [শোষণ করে তাকে বধ করেন। 
নাম হয় ীতান্ধি। “গীত” অর্থে যাহা | মৃত্যুকালে পুতন৷ দানবীরূপ ধারণ 
পান করা হয়েছে তাহাকে এবং 'অন্ধ' | করে বিকট আর্তনাদে কের মুখ হতে 
অর্থে সমুদ্রকে বোঝায়। স্তন মুক্ত করার বিফল চেষ্টা করে এবং 
পুগুরীকাক্ষ-পুগ্তরীক শব্দের অর্থ | পরিশেষে অসঙ্থ যন্ত্রণায় চীৎকার 
পরমস্থান ও অক্ষ শবের অর্থ অব্য । | করতে করতে ধরশায়ী হয়ে দেহত্যাগ 
্রন্মা পরমস্থানে বাস করেন এবং | করে। 

তার ক্ষয় নাই বলে তার নাম | পুরপ্তয়-_হুর্যবংশীয় রাজা । মন্ু- 
পুগুরীকাক্ষ। বংশীয় রাজা বিকুক্ষির (ধার অন্ত নাম 
পুত-ন রকবিশেষ) যেখানে | শশাদ) পুত্র। ইনি ইন্দ্রবাছ ও 
নিঃসন্তান মাহষদের নরকযন্ত্রণা ভোগ | ককুৎস্থ নামেও খ্যাত। পুরাকালে 
করতে হয়। পুত? নামক নরক | দেবতারা দৈত্যদের কাছে পরাজিত 
থেকে পিতাকে উদ্ধার করে বলে | হয়ে বিষ্ুর শরণাপন্ন হলে, তিনি 
সম্ভতানের নাম পুত্র। পপুন্নাম? অর্থাৎ | পুরঞীয়ের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা 
পুৎ নামে যে নরক বিদ্যমান। মৃত্যুর করতে বলেন এবং আরও বলেন 
পর সকলকে সেখানে গমন করতে | যে, তিনি নিজের কিছু অংশ পুন্রঞ্য়ের 
হয়। আব সেই নরক হতে পিতাঁকে 1 শরীরে প্রবেশ করিয়ে দৈত্যনাশ 
উদ্ধার করে বংশধর পুত্র। করবেন। দেবতার! পুরঞ্জয়ের কাছে 
পুতনা-__বকাহরের ভগিনী ও ঝালীক | সাহাষ্যার্থ গেলে পুরগয় তাদের প্রত 
কন্যা পুতনা কংসরাজের অনুচরী ছিল । | ইন্দ্রকে বৃষরূপ ধারণ করে তাকে 
এই মায়াবিনী দানবী কৃষ্ণকে বধ ককুদেং উপর বহন করে নিবে 
করার জন্য কংস কর্তৃক গোকুলে ; যেতে খলেন। ইন্দ্র প্রথমে লজ্জায় 
প্রেরিত হয়। পুতন! মায়াবলে হন্দর্রী : অসম্মত হন। পরে দেবতাদের 
স্্রী-সৃত্তি ধারণপূর্বক নন্দের গৃহে ৰ অন্থরোধে এ রূপ ধারণে সম্মত হন। 
উপস্থিত হয়। পুতনা নন্দরাণীকে বিষ্ণতেজে বলীয়ান রাজ! পুরপয় 
মায়ায় মুগ্ধ করে ও শিশু কৃফকে কপট | বুষরূপী ইন্দ্রের ককুদে বেখড়ের 
জ্সেহের সাহায্যে নিজের বিষাক্ত শ্তন | ঝুখটিতে) আরোহণকরতঃ দৈত্যদের 
সার মুখে অর্পণ করে স্তন্যদান করতে | পরাজিত করেন। সেই থেকে পুর 
থাকে। কিন্তু অন্তর্যামী কৃষ্ণ তার | ককুৎস্ক' নামে বিখ্যাত হন এবং তার 
সরভিসদ্ধি পূর্বান্থেই জাত হয়ে স্তপ্ভ- 1? বংশের রাজন্বর্গও উক্ত নামে 










পুরাণ ৩০৪ পুরাণ 
পরিচিত হন। তিনি ানবপুরী জয় । তিন ভাগে বিভক্ত। ৫১) যথা 
করে তাদের স্ত্রী ও ধনরত্ব হরণ | সবগুপ-অঙছসারে_বিষু নারদীয়, 
করেছিলেন ধলে ঠ'4 নাম হয় | ভাগবত, গরুড়, পল্পু ও বরাহপুরাণকে 
পুরঞয় শ্রেমস্তাগবত )। | বিষুণপুবাণ বলা হয়। (২) ত্মগ্ুণ- 
পুরাণ-_-অতি প্রাচীনক?লের প্রসিদ্ধ ৷ অঙ্গুদারে মস্ত, কৃর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্বন্দ 
ব্যক্তি ও সমাজ ধর্ম ইত্যাদি | ও অগ্রি পুরাণ এবং (৩) রূজঃগুণ- 
অবলম্থনে রচিত আখ্যায়িকা । | অন্থসারে ব্রন্ধ, ব্রদ্ধাণ্ড, ব্রক্মবৈবর্ত, 
সাধারণতঃ পুরাণ অর্থে- বুঝায় | মাকণেপ্, ভবিস্ত ও বামনপুরাণ। 
ব্যাসার্দি মুনিপ্রণীত শাস্ব। সর্গ,। বায়ুপুরাণকে অনেক স্থলে শৈবপুরাণ 
প্রতিসর্গ, বংশ, মন্ন্তর ও বংশানচরিত | বলা হয়েছে । 
--এই পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত ব্যাসাদি মুনি- ১। ব্রহ্মপুরাণ_-সর্বপ্রথম এই 
প্রণীত গ্রন্থ । যে গ্রন্থে স্থাবর, জঙ্গম, | পুরাণ রচিত হয়েছিল বলে একে 
দেবতা, অন্থর, গন্ধর্ব, ক্ষ, মন্তত্যাদির  “আদিপুরাণ” বল। হয়। এই পুরাণের 
বৃত্বাস্ত এবং স্ষ্টি-বিবরণ, ব্রদ্ধান্চ- | প্রথমাংশে স্ষ্টি-প্রক্রিয়া, দেবতা ও 
সন্ধান, ব্রন্মের সাকার ও নিরাকার | অস্থরগণের জন্ম এবং স্র্য ও চন্দ্রবংশের 
বর্ণন, অন্ততত্ব নির্ণয়, জ্যোতিধিজ্ঞান, । বিবরণ আছে। এর পরেই বিশ্বের 
পূর্বতন রাজন্বর্গের বংশাবলী গ্রভৃতি | বর্ণনা এবং দ্বীপ, বর্ধ, স্বর্গ, নরক ও 
নান] বিষয় সবিশেষ লিখিত তাছে,' পাতালাদির দিবরদ আছে । পরে 
এবং যাদ্ধারা ভূত, ভবিষ্যু২ ও বর্তমান শ্রীকষ্চেন জীবনচরিত আছে। শেষে 
অবস্থার পরিজ্ঞান, জ্ঞানের নিশ্লতা ভাগে যোগশাস্ত্বের ব্যাখ্যা এছে। 
ও বুদ্ধির প্রাথধ জন্মে, তীর নাম ২। পন্মপুরাণ_যখন এই বিশ্ব- 
পুরাণ । এতে বেদার্থ বিশেষভাবে ব্রদ্ধাপ্ড স্বর্ণপদ্মৰপে বিরাভিত ছিল, 
বণিত আছে। তৎকালজ্তাত ঘটনাবলীর বিবরণ এই 
পুরাণ ছুই ভাগে বিভক-_মহা"' পুরাণে লিখিত আছে বলে এর নাম 
পুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাঁণের | পদ্মপুরাণ। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা 
সংখ্যা ১৮) যথা ত্রহ্ম, পন্ম বিষু। | ৫৫,০০*। এই পুরাণ পাঁচ খণ্ডে 
শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কগ্ডেয়। | বিভক্ত--স্ৃষ্টিখণ্ড, ভূহিখণ্ড, ন্বর্গথণ্, 
অগ্নি, ভবিষ্ত, ত্রদ্ষবৈবর্ত, লিঙ্গ, | পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। এই 
বরাহু, স্বন্দ( বামন, কৃর্। মৎস্য, | পুরাণের প্রধান প্রধান বিষয়-- 
গরুড় ও ব্রহ্ধাণ্ড। স্থির আদিক্রম। তারকাহরের 
সত্ব, তম ও রজঃ-অন্থসারে পুরাণ ] উপাখ্যান, গো-মাহাত্ময,। বৃত্রবধ, 
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পুক্লাণ 
পৃথুচরিত, বেণ-রাজাঁর উপাধ্যান, 
'নহষ ও যযাঁতির কাহিনী, ব্রন্ধাণ্ডের 
উ২পত্তি, কুকুক্ষেত্রাদি তার্থবিবরণ, 





কাশী, গয়া, গ্রয়াগ প্রভৃতি মাহাত্বয- 


কীর্তন, কর্মযোগ নিরূপণ, অগন্ত্যাদি 
খধষিব আগমন, রাবণোপাখ্যান, 
জগক্পাখের বিবরণ, কৃষ্খের নিত্য- 
লীলা কথন, দরধীচির উপাখ্যান, 
শিল-মাহাআ্য, গৌতমোপাখ্যান, 
জালদ্ধরের কথা, সাগরোপাখ্যান, 
গঙ্গামাহাত্ব, একাদশ-মাহাত্মা। 
ব্রত-মাহাত্ময, নৃসিংহোৎপত্তি, জদ্ৃ- 
দ্বীপান্তর্গত তীর্থসমূহের মাহাত্ম, 
ভাগবত-যাহাত্য, মতস্যা্দি অবতার 
প্রভৃতি । 

৩। বিষুপুরাণ__পুরাণেব পঞ্চ- 
লক্ষণ পূর্ণভাবে এই পুরাণে দেখ! 
যায়। এই পুরাণ ছয় ভাগে বিভক্ত 
--(১) বিষু ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি, ধরব 
চরি৩, প্রহ্লাদচবিত ইত্যাদি 
আখ্যান ১ (২) পৃথিবী, সপ্তদ্থীপ, 
সপ্তসমৃদ্রঃ ত্১ব্যাসকর্তৃক বেদবিভাগ, 
শাখা বিভাগ, আশ্রমধর্মস ইত্যাদি) 
(৪) সুর্য ও চন্দ্রব'শ এবং অন্তান্ত রাজ- 
ংশের বর্ণনা) (৫) কৃষ্ণচরিত, 
বৃন্দাবনলীলা, রাসলীলা ইত্যাদি; 
(৬) বিষুভক্তি, যোগ ও মুক্তির কথা। 

৪। বাধুপুত্রাণ_এই পুরাণ চার 
অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশে ব্রঙ্গাণ্ড ও 


মন্বস্তর ও শৈব আখ্যানাদি $ তৃতীয় 
অংশে জীবজন্ত এবং চন্দ্র ও স্র্য- 
বংশের বিবরণ; চতুর্থ ভাগে যোগশাস্তর, 
যোগী ও শিবের মাহাত্য। 

৫ | ভাগবতপুরাণ-_-এই পুরাণকে 
শ্রমস্তাগবত বল। হয়। স্যরি তত্ব, মায়া- 
বাদ ইত্যাদির বর্ণনা, ব্রহ্মার স্থষটি, 
বিষ্ণুর বরাহাবতার, কপিলাবতার, 
বেণ-রাজ্জচরিত, ঞ্রবচরিত, পৃখু ও. 
ভারত উপাখ্যান, প্রহলাদচরিত, চন্ু 
ও ুর্ধ বংশের বিবরণ, শ্রীকষ্ণচরিত, 
মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা, যদুবংশ ধ্বংস, 
গ্রকষ্খের মৃত্যু এবং শেষে ভবিষু 
রাজাদের বিবরণ আছে। 

৬। নারদীয় পুরাণ__বৃহৎকপ্পে সে 
সকল কর্তব্য পালনকর! হয়েছিল তার 
বর্ণনা নারদ এই পুরাণে বিবৃত করে- 
ছেন। এই পুরাণে বিষ্কুস্তাতি, বৈষ্ব- 
আখ্যান, হরিভক্তি, বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব 
আচরণ প্রভৃতি বিষয় বণিত আছে। 

৭ মার্কত্েয় পুরাণ--এর শ্লোক- 
সংখ্যা ৯০০০ | নান1 রকম উপাখ্যানে 
এই পুরাণ পরিপূর্ণ। এই পুরাণে 
মার্কপ্ডেয় মুনি ধর্মাধর্মাভিজ্ঞ পক্ষিগণের 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে জৈমিনীর 
প্রশ্নমমূহের সম্পূর্ণ উত্তর দিয়ে তার 
সন্দেহ দূর করেছিলেন। ব্যাদশিল্ক 
জৈমিনী মার্কণ্ডেয়কে বান্থদেবেরপ্রকৃতি 
সন্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করলে মহবি তাঁকে 


ভীবের হৃ্টি; দ্বিতীয় অংশে কল্লারদি, | বিদ্ধাপর্বতবানী শকুনপক্ষীর নিকট 


খধি'বংশাবলী, ব্রহ্ধাণ্ডের 


ও 


বর্ণনা, | যেতে বলেন। ৈদিনী সেখানে গিয়ে 


পুন্না 


৩৪৩ 


পুরাণ 





নানারকম প্রশ্ন করে যে উত্তর পান, 
তাই নিয়ে মার্কগডয পুরাণের আরস্ত। 
এতে বশিষ্ট-বিশ্বামিত্রের কলহ, চণ্ডী, 
ছুর্গাকথা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থা কথন 
ইত্যাদি এবং হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, 
মদালসার উপাখ্যান, রদ্রাদি স্যরি, 
মার্তগডের জন্ম, ইক্গাকৃচরিত, রাম- 
চন্দের উপাখ্যান, কুশের বংশ নিরূপণ, 
পুরূরবার উপাখ্যান, যোগধর্ম প্রভৃতি 
'আছে। 

৮ অগ্নিপুরাণ--এই পুরাণে অগ্নি 
কর্ভৃক বশিষ্ঠ মনিকে ঈশান কল্প বৃত্তান্ত 
উপদেশচ্ছলে কথিত হয়েছিল । ত্রচ্ধ- 
জান গ্রদানই এই পুরাণের উদ্দেশ্ঠ | 
প্রধানতঃ শিব-নাহাত্ম্য প্রচার করা 
এর উদ্দেশ্ট হলেও, এতে বিবিধ 
বিষয়ের প্রশ্নপূর্বক অবতারের কথা 
ব্যাখ্যাত হয়েছে। বিঞুঃপৃজাদি নিয়ম, 
শালগ্রামলক্ষণ ও পুজা, তীর্থ 
যাহাত্বা, শ্রান্ধবিধি, প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ 
গ্ায়ত্রীর অর্থ, ধন্ুবিছ্যা ও ব্যবহার- 
বিধি, পশ্ু-চিকিৎসা' নানাবিধ পৃজা- 
বিধি, শবাান্রশাসন, নরকবর্ণন, বন্ধ 
জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ও এই পুরাণের 
অংশীভৃূত। 

৯। ভবিত্পুরাণ-_-এই পুরাণে স্থি- 
গ্রন্িং ঢতুবর্ণের সংস্কার, আশ্রমধর্ম 
ইত)? কথিত আছে। শ্রীরুচ ও 
সার পু শান্ব, বশিষ্ঠ, নারদ ও 
ব্যাসের কথোপকথন এবং ্থর্ষের 
মাহাজ্মের বর্ণনা আছে। 


১০ । ব্রহ্মবৈবর্ত পুবাণ--এই পুন্তাণ 
সাবণি কতৃর্ক নারদকে বর্দিত হয়ে 
ছিল। এতে কষ্ণ-মাহাত্য কথা আছে। 
এই পুরাণ চার খণ্ডে বিভক্ত-ব্রন্ধা, 
প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্খণ্ড। অন্যান্ত 
দেবতার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও 
স্ততিই বেশী আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে 
সাবিত্রী-সত্যবান, সথরভী, স্বাহা, স্বধাঃ 
স্থরথ, কার্তবীর্য, পরশুরাম, ইত্যাদির 
উপাখ্যান আছে। 


১১। লিঙ্বপুরাণ_এই পুরাণে 
মহেশ্বর অগ্নিলিনগমধ্যে থেকে অপ্রি- 
কল্লান্তকালে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ- 
বিষয়ক কথা ব্যক্ত করেছেন। এই 
পুরাণে ১১,**০ শ্লোক আছে। ইহা 
ছুই ভাগে বিভক্ত। লিঙ্গোৎপত্তি, 
লিঙ্গ-পুজা, দধীচির উপাখ্যান, যুগধর্ম- 
নির্ণয়, লিঙ্গপ্র তিষ্টা, শিবত্রত, 
প্রায়শ্চিত্ত, কাশীবর্ণন, বরাহচরিত, 
বুসিংহচরিত, শিবের সহক্র নাম, 
দক্ষষজ-বিনাশ, মদনভন্ম, পার্বতীর 
সহিত শিবের বিবাহ, বিনায়ক- 
উপাখ্যান, শিবের নৃত্য, উপমন্থা- 
উপাখ্যান, অম্বরীষ-উপাখ্যান, শিব- 
মাহাত্ময, কৃূর্য-পুজাবিধি, শিব-পৃজা- 
বিধি, দানপ্রকরণ, শ্রাদ্ধপ্রকরণ গ্রতৃতি 
ইহার অন্তর্গত বিষয় । 


১২৭ বরাহপুরাণ -এই পুরাথে 
মানবকল্প প্রসঙ্গে ভগবান বিষু্র বরাহ 
অবতারের মাহাত্ম্য 'বণিত হয়েছে। 


স্পৃত্বাণ 


তাই এর নাম বরাহপুরাণ। এতে 
২৪১০৬ ক্লোক আছে। 

এই পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত 
ও ইহা বিষ্ু-মাহাত্ময ব্যাখ্যানস্থচক। 
পূর্বভাগে রভাচরিত, শ্রাদ্ধবিধি, 
গরীব উৎপত্তি, রনির, মহিষাঙ্থর- 
বধার্থ ব্রিশক্তি হতে দেবীর উৎপত্তি ও 
মাহাত্ম্য, বিবিধ প্রকার অপরাধের 
প্রারশ্চিত্ত, কর্ম-বিপাক, এবং উত্তর- 
ভাগে পুলস্ত্য-কুরুরাজ-সংবাদ, সর্বতীর্থ- 
মাহাত্ম্য, বহুবিধ ধর্মলক্ষণ প্রভৃতি 
কীতিত হয়েছে । 

১৩। স্বন্পপুরাণ_এ ই পুরাণে 
ষড়ানন (স্কন্দ) তৎপুরুষকল্পের 
ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। পার্বতী 
যড়ানন কাঠিকেয়ের নিকট, 
কাতিকেয় নন্দীর নিকট এবং নন্দী 
অব্রিকুমারকে ইহা কীর্তন করেন। 
স্বন্দ তৎপুরুষকল্প প্রসঙ্গে নানা চরিও 
ও উপাখ্যান ও মহেশ্বর-নিিষ্ট ধর্ম 
প্রকাশ করেন। এই পুরাণের শ্লোক- 
সংখ্যা ৮১১৮০০। ইহা মহেশ্বর খণ্ড, 
বৈষ্ণবখণ্ড, ব্র্মখ গু, কাশীখণ্ড, অবস্তী- 
খণ্ড, নাগরখণ্ড এবং প্রভানথণ্ড নামক 
সাত খণ্ডে বিভক্ত। এই খণ্ডগুলির 
মধ্যে কাশীখণ্ই সবাপেক্ষা অধিক 
প্রসি্ধ। এতে কাশী-মাহাত্যয বিস্তৃত- 
ভাবে বণিত হয়েছে। 

১৪। বামনপুরাণ-_-এই পুরাণে 
১০১*০০ ক্লক আছে। এতে বিষ্ণুর 
রাযনমুর্তিতে বলিকে ছলনা, দান- 


৩৩ 


গ 


বা 


মাহাত্ম্য, দেব-দানবযুদ্ধ নাম বরাহপুরাণ। এতে | মাহাত্ম্য, দেব-দানবযুদ্ধ, মহিযান্থর-বধ, 
দক্ষযজ্ঞ, মদ্নভন্ম। শিব ও উমার 


বিবাহ, কুমারের জন্ম এবং বু তীর্থঘের 


বর্ণনা আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণনাই 
এই পুরাণের উদ্দেখ্ু। 

১৫ | কুর্মপুরাণ_-এই পুত্বাণে বিষ 
কৃর্মদূপে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ- 
সমূহের মাহাত্ম্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
কীর্তন করেন। এই পুন্বাণের মধ্যে 
ভৃগুবংশচরিত, কালপরিমাণ, পার্বতীর 
সহম্্র নাম, ব্যাসগীতা, ঈশ্বরগীতা, 
তীর্থ-মাহাত্ময, বর্ণাচার »গ্রভৃতি ও 
জাতিসংকরের বিষম্বে বিশদ 
আলোচনা পাওয়া যায়। 


১৬। মতস্যপুরাণ_-এই পুরাণের 
প্রধান বিষয় বিষুতধ মৎস্যাবতারে 
মন্থকে বর্ণনা করেছেন। ইহাতে 
মন্থর সঙ্গে মীনরূপী বিষ্ুর কথোপ- 
কথন, ক্থষ্টি-প্রক্রিয়া, রাজবংশ বর্ণনা, 
নর্মদা-মাহাতআয, ধর্ম। নীতি, মন্দির 
ও প্রর্জিমা নির্মাণাদির কথা আছে। 

১৭। গরুড়পুরাণ--এই পুরাণে 
বিষু কর্তক গরুড় কল্পে গরুড়ের বিনতা- 
গর্ভে উৎপত্তি সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা 
আছে । গকড়পুরাণও ছুই খণ্ডে বিভক্ত 
--পুবখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। পৃবখণ্ডের 
মধ্যে বিষুুর সহম্র নাম, বিবিধ 
পৃজাবিধি, দীক্ষাবিধি, আয়ুব, 
প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি এবং উত্তরখণ্ডে 
অস্ত্যেিক্রিয়া। যমপুত্রীর বিষয়, শ্রান্ধ- 
বিধি, প্রেতত্বের কারণ, মৃতুর পূর্বাপর 


ূর্বমীমাংস! 


'বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে কথিত আছে । 

১৮। ব্রদ্ধাগুপুরাণ_-এই পুরাণ 
চন্য পাদে বিভক্ত--প্রক্রিয়াপাদ, 
অন্ুযজপাদ, উপাদ্ঘাত ও উপনংহার- 
পাদ। ইহাতে স্থষ্টি, কল্প, যুগভেদ, 
মন্তস্তর, রাজবংশ বর্ষ, ভারতবর্ষ ও 
ঘ্বীপাদি বণিত হয়েছে। 

উপরোক্ত পুরাণগুলি ব্যতীত 

অন্তান্ত উপপুরাণের সংখ্যা ১৮। 
ইহাদের নাম-সনৎকুমার, নর-সিংহ, 
নারদীয়, শিব, ছুর্বাসা, কপিল, মানব, 
ওঁধনস, বরুণ, কালিকা, শান, নন্দী, 
সৌর, পরাশর, আদিত্য, মহেশ্বর, 
ভাগবত ও বশিষ্ঠ। 
পুর্বমীমাংসা_ জৈমিনী মুনি প্রব- 
ভিত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ | ইহা বেদাস্তের 
অংশীভূত। পূর্বমীমাংসার প্রধান উদ্দেশ 
বেদ-ব্যাখ্যায় সাহায্য করা । 
পুরু- চন্দ্রবংশীয় রাজা । এর পিতা 
যযাতি ও মাতা শমিষ্টা। ইনি এবং 
এব ভ্রাতা যছু চন্দ্রবংশের ছুই শাখার 
প্রতিষ্ঠাতা । পুরুর বংশধরদের পৌরব 
বল! হয় এবং এই পৌরব বংশ হতে 
কৌরব ও পাগুব বংশের স্থষ্টি | যছু- 
বংশধরের মধ্যে শ্রীকষ্চ একজন | রাঁজ। 
যযাতির ছুই স্রী--দেবযানী ও শয়িষ্ঠা। 
দেবষানী দৈত্যগুর শুক্রাচার্যের ও 
শমিষ্ঠা দৈত্যরাজ বুষপর্বার কন্তা। 
শমিষ্ঠার গর্ভে তথ্য, অঙ্গ ও পুরু নামে 
তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে । শুক্রাচার্ষের 
অগোচরে শমিষ্ঠাকে গ্রহণ করার 


৩৬৮ 


: পুককুৎস 
জন্ত শুক্রাচাষের শাপে যযাতি 
জরাগ্রন্ত হন।' যযাতি শু ক্রাচার্ষের 
মিকট জরামুক্তির উপায় নির্ধারণের 
জন্ত অনুনয় করলে তিনি বলেন 
যে, অন্য কেহ তার জর] গ্রহণ 
করতে সম্মত হলে, তিনি তীর দেহে 
নিজের জরণ সংক্রামিত করে নিজে 
মুক্ত হতে পারেন। যযাতি গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করে একে একে সকল 
পুত্রকে ই তার জরা গ্রহণ করতে বলেন, 
কিন্ধু সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু ব্যতীত অন্ত 
কেহই তার জর! গ্রহণ করতে সম্মত 
হয় না। যযাতি তখন পুরুর দেহে 
নিজের জরা সংক্রামিত করে তাকেই 
তার উত্তরাধিকাপী করেন। বন 
বৎসর যৌবন-তৃষ্ণা উপভোগ করার 
পর যষাতি পুত্রের নিকট হতে তার 
জর] পুনরায় গ্রহণ” করেন । পিতৃ- 
আজ্ঞা পালন করে সর্বকনিষ্ট পুত্র জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাদের অতিক্রম করে রাজ৷ হন। 
এ"র তিন পুত্রের নাম- প্রবীর, ঈশ্বর 
ও রৌদ্রাশ্ব (হরিবংশ )। 
পুরুকুৎস-রাজা মান্ধাতার স্ত্রী 
বিন্দুমতীর পুরুকুৎসঃ মুচুকুন্দ ও অম্বরী 
নামে তিন পুত্র জন্মে। এই পুরুকুৎস 
রসাতলবাসী মৌলেয় নামে ঘাট কোটি 
গদ্ধর্ব বিনাশ করে নাগকুল রক্ষা 
করেছিলেন । এর অন্য স্ত্রীর নাম 
নর্মদা। নর্মদার গর্ভে পুরুকুৎসের 
এসদন্থ্য নামে এক পুত্র জন্মে (বিষ 
পুরাণ )। 


পুন্ধরব 
পুক্সরবা- ইনি বুধের পুত্র ও চক্রের 
পৌন্র। বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে চন্দ 
হরণ করেন। তারার খ্ড চক্কর এক 
পুত্র হয়। এই পুত্বের নাম বুধ । বুধ 
ইলাকে বিবাহ করেন। ইলার গর্ভে 
বুধের পুবূরবা নামে এক পুত্র জন্মে। 
মিত্র ও বরুণের শাপে উর্বশী পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করে মত্যবাসিনী হন। 
পৃথিবীতে এসে উর্বশী ও পুরূরবা 
অত্যন্ত প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। উর্বশী 
কয়েকটি সর্তে পুরূরবার সঙ্গে স্বামী- 
সত্রীরূপে বাস করতে সম্মতহন | যথা__ 
(১) উর্বশী যেন কোন দিন পুরূরবাকে 
বিবস্ত্র না দেখেন । (২) উর্বশী কামাতুরা 
হলেই তবে মৈথুনকর্ম সংগত হবে। 
(৩) উর্বশীগ শয্যার পাশে পুত্রবৎ প্রিয় 
দুইটি মেষ বাধা থাকবে এবং এপ! 
কখনও অপহৃত হবে ন1। (৪) পুরূরব। 
এক-সন্ধ] ঘ্বতমাত্র আহার করবেন। 
পুক্ধরবা এই সকল সর্ত পালন 
করতে রাজী হন। অতঃপর উর্বশী 
ও পুরূরবা বহু বৎসর পরম স্থখে একত্র 
বসবাস করেন। কিন্তু ত্বর্গের গন্ধর্বরা 
উর্বশীকে স্বর্গে ফিরিয়ে আনার জন্য 
ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তার! এই নকল 
সর্তের কথা জ্ঞাত হয়ে কৌশলক্রমে 
এমন উপায় উদ্ভাবন করে যে, 
পুজরবা পূর্বের সর্তগুলি ভঙ্গ করতে 
বাধ্য হন। একদিন রাত্িকালে গন্ধরব 
বিশ্বাবহ্থ উর্বশর মেষ ছুইটিকে হরণ 
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রা 
জন্ত ক্রন্দনরতা হলে পুক্ধরবা শয্যা 
হতে বিবস্ত্র অবস্থাতেই ক্ষিপ্রগতিতে 
বিশ্বাবন্থর পশ্চাতে ধাবিত হন। উক্ত 
সময়ে আকনম্মিক বস্ত্রপাতের বিদ্যুতা- 
লোকে উর্বশী পুরূরবাকে বিবস্ত্র দেখে 
তৎক্ষণাৎ তাকে ত্যাগ করে অনৃষ্ঠ 
হয়ে যান। 

পুরূরবা উর্বশীর সন্ধানে দেশ- 
বিদেশে ভ্রমণ করতে করতে কুরু- 
ক্ষেত্রের সন্নিকটে চারজন স্বগীয় 
অঞ্সরার সহিত ত্বানরতা উর্বশীকে 
দর্শনকরতঃ তাকে তার সঙ্গে 
প্রত্যাবর্তন করতে অন্ুরেশধ করেন। 
উর্বশী তখন বলেন, “আমি তোমার 
সহবাসে গর্ভবতী হয়েছি। তুমি 
বৎসরাস্তে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে 
তোমার হস্তে আমার প্রথম সম্ভান 
উপহার দেবো এবং মাত্র একরান্ি 
তোমার সঙ্গে বাস করবো” । এইরূপে 
দীর্ঘ ছয় বসরকাল উর্বশী ও পুরূরবার 
বাৎসরিক সাক্ষাৎ চলতে থাকে এবং 
এর ফলেই আমু বিশ্বাু। শতাঘ্ 
প্রভৃতি নামে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
অতঃপর উর্বশী পুরূরবাকে জ্ঞাত করেন 
যে, গন্ধবর! তার প্রাধিত যে কোনো 
বর দিতে প্রস্তত। পুরূরবা তখন ব্যক্ত 
করেন যে উর্বশীর সঙ্গে তিনি চির- 
জীবন যাপন করতে চান এবং এই 
তার একমাত্র প্রাণের আকা! ও 
প্রার্থনা । তখন গন্ধর্বর। অন্নিপু্ণ 


|করেন। উর্বশী তাদের উদ্ধার করার | একটি পার তার সম্মুখে স্থাপন করে 


পুরোচন 


বলে, এই “অগ্নিপান্র গ্রহণ করে 


বেদের নিদেশীহ্ছসারে এই অগ্নিকে 
তিন ভাগে ভাগ করো। তারপর 
উর্বশীতে মনোদংযোগ করে আন্তি 
অপ্পণ করে! । তবেই তোমার অভিলাষ 
পূর্ণ হবে।”' সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করার 
পর পুরূরবা গন্ধর্বলোকে স্থান পেয়ে 
উর্বশীর চিরসঙ্ী ও চিরপ্রেমিক হয়ে 
থাকেন। পুরূরবার আমু, অমাবস্, 
বিশ্বায়ু, ক্রতাষু' দৃঢাষু, বলাযুঃ ও শতায়ু 
নামে সাত পুত্র হয়। 

পুরূরব1 ও উর্বশীর কাহিনী নানা- 
ভাবে নানাৰপে বণিত হয়েছে। 
বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার বলেন যে, 
বেদের এই গল্প হতে উষা এবং সর্ষের 
মিলন-কাহিনী পাওয়া যায়। এতে 
মর ও অমবের মধ্যে ভালবাসা 
স্থাপিত হয়েছে, প্রভাতের সঙ্গে 
সন্ধ্যা-গোধুলির মিলন হয়েছে। 
পুবরবা হচ্ছেন কুর্য এবং উর্বশী 
প্রভাতের কুয়াশ!। পুৰরবা যখন 
উদয় হন তখন উর্বশী অনৃশ্থা হন, অর্থাৎ 
সুর্যের আলো প্রতিভাত হলে কুয়াশা 
সূর্যে লীন হয়ে যায়। অপ্দরারা 
কুয়াশার প্রতীক; তারা কুয়াশ বা 
মেঘরূপে সূর্য কতৃক আকৃষ্ট হয়। 
পুরোচন- ইনি ছুর্ধোধনের একজন 
মন্ত্রী ও বিশ্বাসী সহায়ক । ইনি শিল্প- 
কর্মবিশারদ ছিলেন । ইনিই ছুর্যোধনের 
আদেশে বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ- 
পূর্ক পাগুবদের দগ্ধ করে বিনাশ 
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পুলত্যা 


করবার চেষ্টা করেন। বিছ্ুরের 


কূটবাক্যে পাগুবরা পুরোচনের এই 
ছুরভিসন্ধিজ্ঞাত হন। একদিন গভীর 
রাত্রে ভীম জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ 
করে ভ্রাতৃগণসহ হৃডঙ্গপথে পলায়ন 
করেন। পুরোচন নিজের গৃহে 
অগ্নিদপ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন 
€ মহাভাক্ত--আদি )। 

পুজস্ত্য _মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, 
পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ--এই 
সাত জন ব্রহ্মার মানসপুত্র । পুলস্ত্য 
ব্রহ্মার কর্ণ হতে জাত অন্যতম মানস- 
পুত্র। সঞ্টধিব মধ্যে ইনি একজন। 
ইনি ব্রদ্ষধি ছিলেন বটে, কিন্ত এর 
কাহিনী অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক। 
পুলস্তের পুত্র বিশ্রবা। ইনি ব্রহ্মার 
নিকট হতে ব্রহ্ষপুরাণ প্রাপ্ত হন এবং 
ভাহা পবাশবকে জ্ঞাত করান । 
পরাশরই এই পুরাণ সর্বসাধারণে প্রচার 
কবেন। স্বমেক পর্বতের নিকট তৃণবিন্দু, 
মুনির আশ্রমপ্রান্তে তপোনিরত 
থাকাকালীন অপ্মর1 ও মুনিকন্যাদের 
নৃত্য-গীতে এর তপোভঙ্গ হতো । সে 
কারণ পুলত্ত্য বিরক্ত হয়ে এক অদ্ত;ত 
অভিশাপ দেন। তিনি বলেন, ষে 
নারী এই স্থানে এসে তার নেত্রপথে 
পতিত হবে, সে গর্ভবতী হবে। 
দৈবক্রমে তৃণবিন্দুর কন্তা হবিভ্ড একদা 
নির্ভয়ে আশ্রমে এসে পুলন্ত্ের গ্রতি 
একদৃষ্টে চেয়ে তার বেদপাঠ শ্রবণকালে 
গর্ভবতী হন। তখন পুলস্ত্য ভূণবিন্দুর 


পুলহ ৩১১ সুফল 


অনুরোধে তার কণ্তাকে বিবাহ করেন। | তাকে হরণ করে। সেই সময় তিনি 
এ'রই গর্ভে বিশ্রবা! জন্মগ্রহণ করেন। | গভিণী ছিলেন। এই ছুরবস্থার মধেট 
এই বিশ্রবা মুনি রাবণারদির পিতা । | রোরুদ্যমান। অবস্থায় ইনি সন্তান গ্রসক 
কথিত আছে, সমন্ড বাক্ষস পুলস্ত্য করেন । সেই সহ্যোপ্রন্থত শিশুর 
হতে জন্মগ্রহণ করে শলে পৌলন্ত্য | ব্রন্মতেজে রাক্ষস ভম্মীভূত হয়। এই 
নামে খ্যাত। | শিশুই চ্বন ( মহাভারত--আদি )। 
পুলহু-ত্রন্মার মানসপুত্র ও প্রজা- পুলোমজা-দৈত্যরাজ পুলোমার 
পতিগণের মধ্যে সন্যতম | ইনি ব্রহ্মার | কন্যা বলে শচী পুলোমজা নামে 
নাভিজাত। এর স্ত্রীর নাম ক্ষমা খ্যাতা। 
ও তিনটি পুত্রের নাম কদম, আর্ধাবৎ | পুরুষোত্তম_ পুরুষের মধ্যে উত্তম 9 
ও সহিষুঃ। | পুরুষের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ট_বিষুঃ ৪ 
পুলোমা বা পুলোমন-__দানব- | রুষ্ও পুরুষোত্তম নামে অভিহিত হন। 
বিশেষ । ইনি কশ্তপ-পুত্র দষ্টর | পুক্ষর--৫১) নিষধরাজ নলের কনিষ্ঠ 
পুত্র এবং ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর পিতা । [ভ্রাতা । কলির প্ররোচনায় ইনি 
রাবণ ত্বর্গ জয় কববার জন্য যুদ্ধে রত | নলকে অক্ষব্রীডায় পরাস্ত করে নলের 
হলে রাবণপুত্র মেঘনাদ ও ইউন্ত্রপূত্র | রাজ্য ও সম্পত্তি হরণ করেন এবং 
জয়ন্তের মধ্যে উ*্ষণ যুদ্ধ হয় । মেঘনাদ : দঃয়্স্তীকেও পণ রাখতে বলেন। 
মায়াবলে রণস্থল তমসাচ্ছন্ন করে| পরে নল শাপমুক্ত হয়ে নিজ রাজের, 
জয়ন্তকে বিপদগ্রস্ত করলে পুলোম। | ফিবে পুনরায় অক্গক্রীড়ায় পুষ্ষরকে 
দৌহিত্রকে নিয়ে পলায়ন করেন। ! পরাজিত করে ন্টরাজ্য উদ্ধার 
কথিত আছে, পুলোমার কন্যা | করেন। কিন্তু পুক্করকে শাম্তিদানের 
শচীকে পুলোমার অনুমতি নিয়ে | পরিবর্তে তাকে অর্ধরাজ্য দান করেন, 
অন্গহলাদ হরণ করেন। নিজের স্ত্রী; €মহাভারত-_বন 9)। 
এইবপে অপহ্ৃতা হয়েছে দেখে ৫২) পুরাণ-গ্রসিদ্ধ সগ্তদ্বীপের মধ্যে, 
ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের শ্বশুর ও অন্থু- | একটি ত্বীপ। 
হলাদকে নিহত করেন। ূ (৩) আজমীড হতে পাচ মাইল 
৫) ভূগু মুনির আ্্ীরনামপুলোমা। | দুরে অবস্থিত একটি জলাশয় । 
ইনি চ্যবনের জননী । এ রপিতা ধৈত্য- পুক্ষল--অযোধ্যাপতি দশরথ-পুক্র 
রাজ বৈশ্বানর । একদা মুনির ানার্থ | ভরত ও মাগুবীর কনিষ্ঠ পুজ। 
অন্ষুপস্থিত থাকাকালীন পুলোমা | ভরত নিজের পুত্র তক্ষ ও পলকে 
নামে তীর প্রতি পৃর্বানথরক্ত এক রাক্ষস | সঙ্গ নিয়ে গান্ধার দেশ জয় করে 


পুষ্পক 


সেখানে পুত্রেদের নামানুসারে তক্ষ- 
শিল1 ও পুক্ষলাবতী নগরঘয় স্থাপন 
করেন €বামায়ণ )। 

পুজ্পক--চ তুর্লো ক পা লকুবেরের 
আকাশচারী সর্বগতি রথ। ব্র্ধা 
কুবেরের তপন্তাক় তুষ্ট হয়ে তাকে এই 
অপূর্ব পুস্পকরথ দান করেন। রাবণ 
কুবেরকে পরাজিত করে এই 
পুষ্পকরথ হরণ করে নিয়ে আসেন। 
বহুদিন এই রথ তীর ভধিকারে ছিল। 
রাম বাবণকে নিহত করলে এই 
বথখ আবার কুবেরের করায়ুত্ হয়। 
পুষ্পর্দস্ত--(১) একজন গন্ধর্ব ও 
শিবের বিশিষ্ট চরবিশেষ। একবার 
শিবের সহিত পার্বতীর গোপনীয় 
কথোপকথন নিভূতে শ্রবণকরতঃ 
তাহা অন্তের নিকট ব্যক্ত করার জন্য 
ইনি মহাদেবের ক্রোধভাজন হন। 
এই অপরাধে তাঁকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ 
করতে হয় এবং তিনি বররুচি নামে 
প্রসিদ্ধ হন। ছুর্গার সখী জয়া 
এরন্্ী। 

(২) অষ্ট দিগ্‌গজের অন্ততম। 
উত্তর-পশ্চিম দিকের অধিপতি বায়ু 
এই পুষ্পদস্তের উপর অবস্থান কবে 
এ দিক রক্ষা করেন। 

€) পুষ্পদস্ত নামে একজন গন্ধর্ 
'ছিল। এর পুত্রের নাম মাল্যবান 
«€ পদ্মপুরাণ )। 

'পুষ্পোকটা-0১) বিশ্রবার অন্যতম 
খু্ী পুম্পোখকটার গর্ভে মহোদর, 


৬৩১২ 


| পুষাঁবৈদিক খধিদের 


পুযা 


প্রহস্ত, মহাপার্খব গ খর নামে চার পুত্ত 
ও কুস্তনসী নামে এক কন্যার জন্ম 
হয় (কৃর্মপুরাণ )। 

(২) রাক্ষসরাজ স্থমালীর ওরসে 
ও তীর স্ত্রী কেতৃমতীর গর্ভে প্রহস্ত 
প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুস্তনসী, পুপ্পোহ" 
কটা প্রভৃতি চার কন্তা জন্মগ্রহণ করে 
(রামায়ণ--উত্ভর )। 
পূর্বচিত্তি-(১) ইনি পঞ্চচুড়াবিশি টা 
অপ্মরা (বাযুপুরাণ )। ৫২) তগ্লর! 
বিশেষ। ব্রহ্মার আদেশ-অনুসারে 
ইনি রাজা আগ্নীত্রের নিকট উপস্থিত 
হলে রাজ! একে গ্রহণ করেন। 
আত্মের ওুরসে ও পূর্বচিত্তির গর্ভে 
নয় পুত্র হয় (ভাগবত)। 
অন্যতম 
দেবতা । সূর্যের অন্য নাম পুষা। 
খধিরা এ স্ব করবার জন্য বন্ধ 
খক্মন্ত্র রচনা করেন | পুষার বাহন 
ছাগল । বেদে পুষা কোথাও পশুদের 
পোধক, কোথাও মাচ্ছষের পোষক, 
কোথাও আবার হৃূর্যদেবরূপে পৃথিবী 
পরিদর্শন করেছেন । ত্বার সাহায্যেই 
দিন ও রাতের প্রকাশ। অনেক 
স্থলে ইন্দ্র ও ভগের সঙ্গে ইনি স্তত 
হয়েছেন । নিরুক্ত ও পরবতা গ্রন্থে 
ইনি ্র্যরূপে বণিত হয়েছেন । 

(২) কৃর্মপুরাণে এইরূপ বর্ণনা 
আছে যে, দক্ষষজ্ঞরধ্বংসের সমস 
মহাদেবের অন্তুচর বীরভদ্ত্র পুষার দত্ত 
চুর্ণ-বিচুর্ণ করে। 


পথ! 


(৩) মহাভারতেও কথিত আছে 
যে, দক্ষষজ্ঞ-ধ্বংসের লময় মহাদেব 
ভগের চক্ষু উতপাটন করেন এবং 
পুধাকে পদাঘাত করে তার দত্ত 
উৎপাটন করেন । 
পৃথা-_যছুকুলশ্রেষ্ঠ শুরসেনের কন্যা, 
যছ্ববংশীয় বস্থদেবের ভগ্নী এবং 
পাওুর স্ত্রী। শ্রসেন নিজের বন্ধু 
কুস্তিভোজকে নিংসম্তান দেখে নিজ 
কন্ত। পৃথাকে দত্তক কন্তাবপে তাকে 
পান করেন। তদন্ছসারে বাল্যাবস্থা 
হতে পৃথা কুস্তিভোজের কাছে 
পালিতা হন এবং কুস্তী নামে খ্যাতা 
হন (কুস্তী দেখ )। 
পৃ, পৃথি-বেণ-রাজার পুত্ধ। খক- 
বেদে এর নাম উল্লিখিত আছে। 
ইনি খকৃবেদের একজন মন্ত্দষ্টা খষি। 
ইনি ইন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি খক্মন্ত্র রচন। 
করেন। 

হরিবংশে পৃথু সম্বন্ধে এইরূপ 
বৃত্তান্ত আছে £ অন্রি বংশে অঙ্গ নামে 
এক প্রজাপতি ছিলেন। এই অঙ্গের 
পুত্র বেণ রাজা হিসাবে অত্যন্ত 
অত্যাচারী ও পাষণ্ড ছিলেন । বেণের 
রাজত্বকালে যজ্ঞ, বেদপাঠার্দি ও 
ধর্মকর্ম বিলুপ্ত হলে খধিরা কুপিত 
হয়ে বেণকে নিহত করেন। তারপর 
খধষির] বেণের বাম উরু নিম্পেষণ 
করতে থাকেন, এবং এ মর্দিত 
উরু হতে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উদ্ভূত 
হন। খধি অভ্ত্রি একে দেখে বলেন, 


৩১৩ 


জিপ পপাস শশী সী পেস পসপসপো সাপ পপ্পস্পস্প 


পৃথ্‌ পৃথি 
*নিষীদ' €উপবেশন কর)। এই 
পুরুষই নিষাদ বংশের আদিপুরু। 
এব পর খধির1 বেণের দক্ষিণ বাহু 
মন্থন করতে থাকেন। এই মধিত 
বাহু হতে প্রদীপ্ত অগ্নির স্তায় পৃথু 
উদ্ভূত হন। সংপুত্র পৃথুর জন্ম হলে 
বেণ পুক্নাম নরক হতে পরিআ্াণ পেয়ে 
স্বর্গে প্রস্থান করেন। এরপর ব্রন্ধা 
প্রভৃতি দেবতার পৃথুকে পৃথিবীর 
রাজা বলে অভিষিক্ত করেন। পৃথুর 
প্রজারা, যার! এতদিন দুভিক্ষ ও 
অনাহারে দুদশাগ্রস্ত হয়েছিল, তারা 
পৃথুর কাছে খাস্চণম্তয ও. নানাবিধ 
অভীষ্ট ভ্রধা এবং তাদের বৃত্তি 
শির্ধাগণ করতে বলে। এই সকল 
বস্ত হতে পৃথিবী এষাবৎ সমস্ত প্রজা- 
বর্গকে বঞ্চি ও করেছিলেন । অতঃপর 
পৃথু শরেব সাহায্যে পৃথিবীকে আক্রমণ 
করেন। পৃথিবী ভীতা হয়ে গো-রূপ 
ধাবণপুর্বক পলায়নপর হন। পৃথুণও 
ধঙর্বাণ হস্তে পৃথিবীর পশ্চান্ধাবন 
করেন। পরিশ্ে পলায়নে সক্ষম 
ন1 হয়ে পৃথিবী পৃথুর শরণাপন্ন হন। 
তখন পৃথু পৃথিবীকে প্রজাদের জীবন- 
ধারণের উপযোগী ব্যবস্থা করতে ও 
তার কন্তা হতে বলেন। পৃথিবী 
তখন বলেন, “প্রজাদের জীবিকার 
ব্যবস্থা করতে হলো আমাকে দোহ্‌ন 
করতে হবে। তার জন্য একটি 
বসের প্রয়োজন। বৎস না হলে 
পৃথিবী হতে দুধ নিঃহত হবে না। 


পৃথু, পৃথি ৩১৪ 'লোতিক হাহ 
জার আমাকে সমতল করতে | দগ্ুনীতি-সম্মত ধর্মপালন করতে 


হবে। তা" না হলে কিকরে এই 
ছুপ্ধ চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করবে ।” 
পৃধু তখন নিজের ধন্থকের অগ্রভাগ 
দিযে পৃথিবীকে উৎসারিত করলে, 
পর্বতের সৃষ্টি হয় ও পৃথিশী মমতল 
হয়। অতঃপর স্বয়ডুব মন্থকে বৎস 
কল্পনা করে স্বহস্তে গো-বূপ। পৃথিবীকে 
দোহন করেন। এই ফোহনের ফলে 
পৃথিবীর প্রজার! বিবিধভাবে অন্নলাঁভ 
করে আজও জীবনধারণ করছে। 
পৃথুব কন্যা বল্লে পৃথিী স্বীকার করার 
বন্থন্ধর! পৃথ্ী নামে খ্যাত হন 
( হরিবংশ )। 

মহাভারতে পথ, সম্বন্ধে এইরূপ 
বৃত্তান্ত আছে £ বিষুর বিরজা নামে এক 
মানসপুত্র কৃষ্টি করেন। তীঁরই 
অধস্তন পুক্রষের মধ্যে বেণ একজন। 
বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী ও প্র গাপীড়ক 
ছিলেন। সে কারণ খধিরা মঞ্তুপৃত 
কুশের সাহায্যে তাকে বধ করেশ। 
তারপর তীর। বেণের পক্ষিণ উক্ মন্থনে 
প্রবৃত্ত হন। উহা! হে এক কাকার 
পুরুষ উৎপন্ুহয়। খধিরা তাকে 
বলেন, 'নিষীদ” অর্থাৎ উপবেশন 
কর। এই পুকষ থকে নিষাদ ও 
স্্ছদের উংপত্তি। অস্ংপর বেণের 
দক্ষিণ হস্ত মন্থনকালে ইন্দ্রের ন্যায় 
রূপবান এক পুরুষ উৎপন্ন হন। 


বলেন। পূথু এতে সম্মতি দান 
করলে মুনিরা তার মন্ত্রী হন। পৃথু 
পৃথিবীকে সমতল করেন। পৃথিবীকে 
দোহনকরতঃ ইনি সপ্তদশ প্রকার শস্ক' 
ও বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন করেন। 
তার সময় সমন্ত মণ্ডল প্রোথিত 
(খ্যাত) হয়েছিল বলে পৃথিবী নাম 
হয়। দেবতারা তাকে রাজা করেন। 
পৃ্মি_স্থতপা রাজার স্ত্রী। ইনি 
জন্মাস্তরে কৃষ্ণের মাত দ্েবকীবূপে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

ঠপল--মহধি পৈলএকজন বেদজ্ঞ 
মহর্ষি। ইনি কৃষ্ণদৈপায়নের শিত্ু। 
পৈল খক্সমূহ সংগ্রঠ করে দুই ভাগে 
বিভত্ত করেন এবং নিজের শি 
ইন্্প্রমৃতি ও বাস্কলীকে পাঠ করান । 
বান্ধলী চারখানি সংহিতা রচনা করে 
বোধা, অগ্নিমাঠর, পরাশর ও যাজ্জবন্ধ্য 
নামে চারজন শিল্তকে অধ্যাপনা 
করেন। ইন্তরপ্রমতি একখানি সংহিত। 
রচনা? করে নিজ পুত্র মার্কগেয়কে 
অধ্যাপন। করেন । 
পৌপ্ডিক বান্দর ব_বাস্থদেব- 
পৌগু,দেশের একজন পরাক্রান্ত রাজ 
ছিলেন। ইনি পৌগ্ডিক বাহদেব 
নামে খ্যাত। ইনি জরাসন্ধের পরম 
মিত্র ছিলেন। হরিবংশ মতে বাস্- 
দেবের দুই স্ত্রী ছিল--ন্ৃতন্ ও 


ইনিই বেধ-পুষ্ধ পৃগ্‌ নামে খ্যাত। | নারাচী। স্তর গর্ভে পৌত্বিক ও" 
খধিরা একে সমদর্শী হয়ে বেদ ও | নারাচীর গর্ভে কপিল জম্ম গ্রহণকরেন ॥ 


ইলা সত তালা 


কপিল যোগধর্ম অবলম্বন করেন 
এবং পৌত্ডিক পৌপ্ু.রাজ্য লাভ করে 
পৌগড বাস্ছদেব নামে বিখ্যাত হন। 
মহাভারতে লিখিত আছে £ রাজস্ুয় 
যজ্ঞকালে ভীম একে পরাজিত 
করেন। হরিবংশ ও বিষুরপুরাণে 
বণিত আছে £ মহযি নারদ এর 
সভায় এসে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন 
করেন। শঙ্খক্রধারী অপর একজন 
বাস্দেবের নাম শুনে ইনি বলেন, 
“আমি ভিন্ন আর কে আছেযে আমার 
নাম গ্রহণ করতে সক্ষম ? কার এমন 
স্পর্ধা? তিনি কৃষ্ণকে শান্তি দেবার 
জন্য দ্বারক! আক্রমণ করেন । এই 
যুদ্ধে বু যাদব নিহত হয়। অবশেষে 
রুষঃ পৌগু, বান্দেবের দেহ চক্রদ্বারা 
বিদীর্ণ করে নিহত করেন (হরিবংশ)। 
পৌরব- পুরুবংশে ' উদ্ভুত । কুরু- 
পাগুব যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
সেই কুলজাত। পুরু পিতা যষাতির 
জরাভার গ্রহণ করার পর যখাতি 
তাকে বলেছিলেন, “তুমি আমার জরা 
গ্রহণ করে যথার্থ পুত্রের কাজ করেছ। 
সেই জন্য তোমার বংশ পৌরব নামে 
খ্যাত হবে।” 
পোৌলম্তী--পুলস্তয-কন্তা শূর্পণখা ও 
কুম্তনসী। 

পৌলস্ত্য--পু ল স্তা-পু ত্র__-কুবের, 
রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ। 
পৌলোম-_মারীচ রাক্ষসের অন্ততমা 
স্ত্রী ও বৈশ্বানরের কন্যা পুলোমার 


পৌস্ক। : 
সম্তানরা পৌলমদৈত্য নামে খ্যাত, 
(বামুপুর্াণ)। কশ্তপের শ্রসে ও. 
বৈশ্বানর দানবের কন্যা পুলোষার গর্ভে 
পৌলোমের! জন্মগ্রহণ করে। এর! 
ংখ্যায় ৬০,০৮৯ | অজুনের হাতে 
এর! সকলেই নিহত হয় €শ্রীমস্ভাগবত 
পুরাণ)। 
পৌষ্-জনৈক রাজা । ইনি উতদ্কের 
গুরুদেবকে উপাধ্যায়ের পর্দে বরুণ 
করেন । উতম্ক গুরুদক্ষিণ দিতে সম্মত 
হলে, গুরু তার গ্ত্রীর কাছে উপস্থিত 
হয়ে কি দক্ষিণ! গ্রহণে তিনি উৎসুক 
তা উতম্ককে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। 
তখন গুরু-পত্বী শ্বাজা পৌস্তের 
ক্ষত্রিয় স্ত্রীর দুই কর্ণকুণ্ডল ত্বাকে 
গ্রত করে দিতে বলেন। উতঙ্ক 
রাজা পৌস্তের সমীপস্থ হয়ে তীর স্ত্রীর 
কুণ্তল প্রার্থনা করলে, তিনি উতন্বকে 
রাজমহিষীর নিকট যেতে বলেন। 
উত্তন্ক মহিষীর সন্ধানে গিয়ে তার দর্শন 
না পেষে রাজাকে মিথ্যাবাদী বলে 
অভিযোগ করেন। পৌস্য উতস্ককে 
বগেন যে, তিনি নিশ্চয়ই অশ্ুচি 
অবস্থায় তার স্ত্রীর সাক্ষাংলাভে গিয়ে- 
ছিলেন এবং দেই জন্যই তিনি তার 
পতিব্রতা স্ত্রীর সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত 
হয়েছেন। উতগ্ষের তখন ম্মরণ হল 
যে, মহিষীর সঙ্গে যথাসম্ভব শীঘ্র 
সাক্ষাৎলাভেচ্ছায় দণ্ডায়যান অবস্থাতেই" 
আচমনকার্য সমাধা করায় তিনি 
অগুচি হয়েছেন। অতঃপর নিস্বমিত, 


পেস পাতে 


পৌঁ্ত 


আচমনার্দি সমাঞ্ধ করে ফিরে এসে 
তিমি মহিষীর সাক্ষাৎ পান এবং কুগুল 
প্রার্থনা করায় তাহা লাভ করেন। 
পৌস্তের নিকট উতন্ক পুনর্বার প্রত্যা- 
বর্তন করলে, পৌস্য অতিথি-সৎকারের 
অভিলাষ প্রকাশ করেন। উতঙ্ক 
পৌধ্যকে বলেন যে, তার ঘরে যা অন্ন 
তাছে তাই ষেন শীঘ্র আনয়ন করেন। 
অন্ন উপস্থিত হলে উতস্ক দেখেন যে, 
অন্ন অত্যন্ত শীতল ও তাতে ছিন্ন কেশ 
পতিত বয়েছে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে 
উতঙ্ক বাঞ্জাকে অশ্চি অন্নদানের জন্ত 
অন্ধ হবার অভিসম্পাত দেন। পৌধাও 
উতম্ককে অভিশাপ দেন যে, নিদেিষ 
অগ্পের উপর দোষারোপ করায় উতস্ক 
নিঃসন্তান হবেন। তখন উতঙ্ক 
রাজাকে সেই অক্প বিশেষভাবে নিরী- 
ক্ষণ করতে বলায় রাজ! জ্ঞাত হন 
যে, শীতল অন্ন আনয়নকালে তার 
মধ্যে মুক্তকেশী আ্্ীর ছিন্ন কেশ 
পতিত হয়েছে। তখন রাজা 
'ক্ষমাপ্রার্থন। করলে উতম্ক বললেন যে, 
তার বাক্য মিথ্যা হবে না? তবে 
রাজা অন্ধ হলেও যথাসম্ভব শীঘ্রই দৃষ্টি- 
শক্তি ফিরে পাবেন। তীর প্রতি 
রাজার শাপ যেন মিথ্য| প্রতিপন্ন 
হয়--এই প্রার্থনাও তিনি করেন। 
রাজ! কিন্ত ক্রোধের বশে শাপ 
প্রত্যাহার করতে অন্বীকৃত হয়ে 
'উতন্ধকে চলে যেতে বললেন। তখন 
সত্ব বললেন যে, রাজ অল্নের দোষ 


৩১৬ 


প্রজাপতি 


'্বীকার করায় তার এই অভিশাপ 
নিক্ষল হবে। অতঃপর কুগুল নিরে 
উততঙ্ক প্রস্থান করলেন। 
প্রচেতা_-৫১) মহধি প্রচেতা বৈদিক- 
যুগের একজন মন্দ্রষ্টাী খষি ছিলেন। 
ইনি দুংশ্বপ্ন বা অমঙ্গল নাশের জন্য 
কয়েকটি খক্মন্্ রচনা করেন 
(খকবেদ)। 

৫) বেণণ-পুত্র পৃথুবংশীয় প্রাচীন-, 
বহির স্ত্রী সমুদ্রকন্তা সর্বণা দশটি পুত্র 
প্রসব করেন। এদের সকজের নাম 
প্রচেতা | এ'রা দশ সহম্র বৎসর সমুন্র- 
সলিলে শয়ন করে বিষ্ুর তপস্তা 
করেন। এই তপস্তার ফলে এরা 
মন্ুষ্যুদের সৃষ্টিকর্তা হন। এই দশজন 
প্রচেতা মহধি কগুর কন্যা মারিষাকে 
বিবাহ করেন । মারিষার গর্ভে দক্ষ 
প্রজাপতির জন্ম হয় (বিস্ণপুরাণ)। 

€৩) ব্রহ্মার পুত্ব। পিতামহ ত্রদ্ধা 
নিজ দেহ থেকে বেদ-বেদাঙ্গে শান্ত্র- 
বিদ পুত্রদের স্ি করেন। এদের 
নাম--অব্রি, পুলস্ত্য, মরীচি, ভৃগু, 
অঙ্গিরা, ক্রতু ও বশিষ্ঠ ( বোট কাপল, 
আহ্থরীঃ কবি, শঙ্কু, শঙ্খ, পঞ্চশিখ ও 
প্রচেতা) (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)। 
প্রজ1--বৈবস্বতার্দি মন্থ মানবজাতির 
আদিপুরুষ। তাদের প্রজা অর্থাৎ 
সম্তান ত্রাহ্মণর] মানুষ । 
প্রজাপতি-_জীবসমূহের অষ্টা, জন্ম- 
দ্বাতা ও পূর্বপুরুষ । বেদে ইন্ত্র, সাবিত, 
সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অন্থান্ত দেবতাকে 


প্রতদর্ন 
প্রজাপতি বল! হয়। মনুসংহিতায় 
্রদ্মাকেই এই উপাধি দেওয়া হরেছে। 
কারণ তিনিই প্রকৃত শষ কর্তা এবং 
পৃথিবীর বক্ষক। ব্রহ্মার পন বলে 
এবং দশ জন খধিব স্থষ্িকর্তা বলে 
দ্বয়ভূব মন্থুকেও প্রজাপতি বল! হয়। 
এই খধির] ব্রহ্মার মানসপুক্র এবং এই 
মানসপুত্ব হতেই মানবের স্থি। সেই 
জন্য এই দশ জন খধিকেই সর্ধন্র 
প্রাপতি বলা হয়েছে । 

মরীচি, অত্রি+ অঙ্গির1, পুলঘ্া, 
পুলহঃ ক্রতু, বশিষ্ট, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ 
--এই দশ জন সপ্তধিই প্রজাপতি । 
প্রতর্দন-_কাশীর রাজ! দিবোদাসের 


৩১৭ 


প্রায় 
গর্ভে গৌতমাদি পুত্ররা জন্মগ্রহণ 
করে। দীর্ঘতম! গোধর্ম অবলম্বন 
করলে ইনি তার প্রতি অতিশয় বিরক্ত 
হয়ে তাকে ত্যাগ এবং মদীতে নিক্ষেপ 
করেন (মহাভারত )। 

প্রদ্যন্ন_রুঝিণীর গর্ভজাত শ্রীকষ্ের 
জ্যে্ট পুত্র | রুক্মিণীর গর্ভে গ্রহ্যুন্মের জন্ম- 
হবার সাতদিন পরে সম্বরাম্থর 
স্থতিকা-গৃহ হতে একে হরণ করে 
নিয়ে যায়। শিবের নে ত্রাগ্রিতে 
কামদেব ভন্মীভূত হলে তার স্ত্রী 
রতির স্তবে সন্ধষ্ট হয়ে শিব বর দেন 
যে, কামদেব প্ররদ্যয়রগে জন্মগ্রহণ 
করবেন এবং রতিও মায়াবতীরপে 


পুত্র । বীতিহব্য নামে এক রাঙা; জন্মগ্রহণ করে তীর সঙ্গে মিলিত 


দিবোদাসের সমস্ত বংশ বিনাশ করেন। 
মহধি ভূগুর দ্বার] যজ্ঞ করে দিবোদাস 
প্রতদন নামে এক পুত্র লাভ করেন। 
এই পুত্র পরে খুব শক্তিশালী হয়ে 
নিজের পিতার প্রতি অবথানন।« 
প্রতিশোধ নেন । বীতহুব্য আত্মরক্ষার 
জন্য ভূগুর আশ্রয় গ্রহণ করেন । তখন 
ভৃগু বীতহব্যকে ব্রহ্ষধির পদে উন্নীত 
করেন। 

প্রতিবিদ্ধ্য -যুধিষ্টিরের ওরসে 
দ্রৌপদীর গর্ভজাত পুত্র । কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে দুর্যোধনের 
উরুভঙ্গের পর নিশীথে ্যুগপ্ত অবস্থায় 
পাগ্ডব-শিবিরে অশ্বখামা করুক ইনি 
নিহত হন ( মহাভারত )। 
প্রদ্বেষী- মহধি দীর্ঘতমার স্ত্রী। এর 


হবেন। শ্ররুষ্ণ পূর্বের সমস্ত বিষয় 
জ্ঞাত হয়ে কোন বাধা স্থট্টি করেন না। 
সগ্ধবের স্ত্রী মায়াবতী এই শিশুকে 
নিজের পুজের ন্যায় পালন করতে 
থাকেন। ক্রমে মায়াবতী জ্ঞাত হন 
যে, এই নবজাতকই তার জন্মাস্তবের 
ত্বামী। ভখন ছুইজ্নের মধো অনুরাগ 
ও আপক্তি ক্রমেই বর্ধিত হবে খাকে। 
অতঃপর প্রছ্য্ সম্বরকে যুদ্ধে নিহত 
করে, মায়াবতীকে নিয়ে পিতা ও 
মাতার "*কট এসে নিজ স্্ীর পরিচয় 
দিয়ে বলেন যে, প্রকৃত ইনিই তার 
স্র। পূর্বজ্ন্মে ইনি রতি নামে 
পরিচিতা ছিলেন । প্রছথায় মাতুলকন্তা 


ককুদম তীকেও বিবাহ করেন । এই 


স্ত্রীর গর্তে তার অনিরুদ্ধ নামে এক 


প্রবীর 


পুঝঅ হয়। প্রছ্যুয় বীরঘোদ্ধা ছিলেন 
এবং বন্ধ যুদ্ধে কৃষ্ণের সহান্ততা করেন। 
অন্থররাজ বদ্রনাভের কণ্থা প্রভাবতী- 
কেও ইনি গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। 
প্রভাবতী সহচরীর মুখে প্রদ্যুয়ের কথ 
শ্রবণপূর্বক ত্তার প্রতি আকষ্ট হন এবং 
ঘটনাক্রমে বজ্তরপুরে প্রহ্যযম উপস্থিত 
হলে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। এই 
বিবাহের ফলে গ্রভাবততী গর্ভবতী হলে, 
অন্থরগণ একন্র হয়ে প্রচ্যুয়কে বিনাশ 
করতে চেষ্টাকরে ? কিন্তু প্রপ্্যয়ীশজেই | 
অন্থরদের নিহত করেন। প্রভাবতীর 
গর্ভজাত পুত্র বজ্রপুরের রাজ! হন। 
আত্মকলহে যছুবংশ ধ্বংস হওয়ার সময় 
প্রদ্যুমও নিহত হন। 
প্রবীর-_মাহিম্মতীররীজা নীলধবজ্ের : 
পুত্র ও বীরনারী জালার গর্ভজাত 
পুত্র। এই জ্বালা 'জনা নামে! 
পরিচিতা। যুধিষ্টিরের অশ্বমেধেব 
অশ্ব মাহিচ্মতীতে উপস্থিত হলে, | 
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প্রভাবতী 


যুদ্ধে নিহত হয় এবং স্বামীরও একদিন 
ব্রণস্থলে সংজ্ঞা লোপ পায়। এর ফলে 
তিনি অশ্ব প্রত্যর্পণ করে অজুরণনের 
সহিত সন্ধি করেন। অতঃপর জনা 
নিজেই গৃহত্যাগ করে আগুনে ঝাপ 
দ্বেন এবং অভ্ুরনকে সংহারের বাসনায় 
ভয়ংকর বাণরূপে বভ্রবাহনের তৃণীর 
আশ্রয় করেন (জৈমিণী ভারত )। 

প্রভাস--সরম্বতী নদীর তীরে লোক- 
বিশ্রুত প্রধান পবিত্র তীর্ঘ। কথিত 
আছে, পুরাকালে চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের 
রূপবতী সাতাশ জন কন্যাকে বিবাহ 
করেন ; কিন্ত একমাত্র রোহিণীর প্রতিই 
বিশেষভাবে অন্ুরক্ত হন। সকল 
স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার না করার 
ফলে দক্ষশাপে চন্দ্র যল্মারোগে 
আক্রান্ত হন। চন্দ্রের এই রোগে সমূহ 
বিপদ উপস্থিত দেখে দেবতারা দক্ষকে 
অনুরোধ করাতে পুনরায় চন্দ্র দক্ষের 
নির্দেশে অমাবস্তায় প্রভাসতীর্থে 


নীলধ্বজ-পুত্র প্রবীর এই অশ্বকে | মান করে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। 
আবদ্ধ করেন। তখন অজুনি এসে | চন্দ্র এখানে “প্রভা, লাভ করেন 
গ্রবীরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে! বলে এই তীর্থের নাম প্রভাস এবং 
তাকে পরাজিত করেন। এরপর | নামান্তরে সোমতীর্ঘ। এই ভীর্থের 
নীলধ্বজ যুদ্ধে প্ৰ্ত হন। এই যুদ্ধে | বর্তমান অবস্থান-ক্েত্র কাথিয়া ওয়াড়ের 
বহু লোকক্ষয় 5২ *"* আসন্নপরাজয়ের ; সমুদ্র-উপকৃল। 

সম্ভাবনার অজ লের অশ্ব তিনি প্রতা- | প্রভাবতী- দৈত্যরাজ বজ্রনাভের 
পণ করতে স্বীরুত হন; কিন্তু তীরস্ত্রী] কন্তা। হংসমুখে প্রহ্যননের গুণাবলী 
জন! স্বামীর এই ভীরুতাকে ধিক্কার | শুনে প্রভাবতী এ র প্রতি আৰষ্ট হন। 
দিয়ে স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ | প্রছ্যয় ভদ্র নামে এক নটের বেশে 
করেন। কিন্ত ভ্রাতা শাপাও জিল প্রবেশ করেএ+কে গাদ্ধর্ব মতে 


প্রমতি 


বিবাহ করেন। এতে বজ্্রনাভ ক্রুদ্ধ 
হয়ে প্রছায়কে শান্তি দভে যান; কিন্ত 
নিজে পরাজিত হয়ে প্রদ্যুয়েখ হস্তে 
নিহত হন (হরিবংশ )। 

প্রমতি- মহধি চ্যবনের ওরসে ও স্ত্রী 
্থকন্যার গর্ভে এ"র জন্ম হয়। প্রমতির 
স্ত্রী ঘ্বতাচী হতে রুরুর জন্ম হয় 
( মহাভারত )। 

প্রমথ" -শিবের পারিষদ্দ ও অন্ুচর- 
বর্গ। এর] নৃত্য-গীতবিশারদ ও নানা- 
রূপধারী। কালিকাপুরাণে বণিতআছে 
- মহাদেবের মুখনির্গত ফেনা হতে 
গ্রমথদের উৎপত্তি। এর মহাদেবের 
পার্খচর ও পশ্চাৎবিচরণকারী। 
এই "শ্রণীর প্রমথর] মায়াবী এবং 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত--একদল ভোগ- 
হীন, ধ্যানপরায়ণ যোগী) একদল 
কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া-ৰিষয়ের 
সহায়ক ; আর একদল যুদ্ধে শত্রু 
ঘ্মনকারী ; অন্য দল রুদ্র নামে মহা- 
দেবের আদেশাহ্ুসারে ত্ব্গে বসবাস- 
কারী এ তার সেবাত্রতী। 
প্রমদ্বর।--কুরু মুনির স্ত্রী ও গন্ধরবরাজ 
বিশ্বাবস্থর গঁরসে অপ্সরা মেনকার 
গ্র্ভজাত কন্যা । গ্রমদ্রার জন্মের 
পর মেনক1 কন্তাকে পরিত্যাগ করলে, 
মহ্ধি স্থলকেশ তাকে দর্শনপূর্বক নিজের 
আশ্রমে এনে পাপন করেন । চ্যবন ও 
স্ুকন্তার পুত্র গ্রমতির ওরসে অপ্ষরা 
স্বতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে । রুরু প্রমঘরাকে দেখে 
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পরার ররর ররর 


প্রমীলা 


মোহিত হলে, তার পিত৷ প্রমতির 
অন্থরোধে স্ুলকেশ কন্তাদানে সম্মতি 
জাপন করেন। বিবাহের সময় 
উপস্থিত হলে প্রম্দ্বর1 একদিন সখীদের 
সঙ্গে ক্রীড়ারত অবস্থায় দৈব-ছুবিপাকে 
একটি স্্্ধ সর্পের দেহ পদদলিত 
করেন। ফলে, সর্পদংশনে প্রমঘবরা 
বিবর্ণ হতচেতন ও নিম্পন্দ হযে 
ভূপতিত হন। অকম্মাৎ এই ঘটনাস্ 
সকলেই 'শাকাতুর হয়ে পড়েন। রুরু 
সর্বাপেক্ষা অধিক শোকার্ত হন। 
শোকার্ত রুরু বিলাপ করে বলেন যে, 
যদি এতদিন তিনি সত্যসত্যই দান, 
তপন্ঠাঃ গুরুজনের সেবা ও ব্রতপালন 
করে থাকেন, তবে তীর প্রিয়া 
জীবিত হোন । দেবতার! তখন এ" 
প্রতি রুপান্বিত হয়ে এক দেবদৃত প্রেরণ 
করে জানান যে, এই কন্তার আম 
নিঃশেষিত ; তবে কেহ যদি এই 
কন্তাকে তার আযুর অর্ধাংশ দান 
করে, তব সে আসার জীবদশ। প্রাঞ্ধ 
হবে। প্রমদ্বরার পিত। বিশ্বাবন্থ তখন 
যমের নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন 
করেন যে, রুরুর অর্ধাযু নিষে 
প্রমদ্বরাকে জীবনদান করা হোক। 
যম এই গ্রন্তাবে সম্মত হলে, গ্রমন্থর! 
নিদ্রোখিতার ন্যার পুনজঠবিত হন্কে 
ওঠেন। অতঃপর রুরু ও প্রমদ্বর। 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন মেহাভারত)। 
প্রমীলা-_-(১) লক্বেশ্বর রাবণের পু 
ইন্দ্রজিতের স্ত্রী। 





প্রশ্নোচ্চ। 


ঈ; (২) মহাভারতোক্ এক নারী- 


রাজ্যের রাণী। যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ- 
যজ্সের অশ্ব এই নারীপ্রধান রাজ্যে 
উপস্থিত হলে, সাহসী রাণী প্রমীলা 
বজ্ঞান্ব ধরে রাখেন । অশ্বরক্ষক অর্জন 
গ্রমীলার এই ছুর্জয় সাহদ ও বারত্ব 
দেখে মুগ্ধ হন। অবশেষে প্রমীল' 
অজনকে পতিত্বে বরণ করেন 
( মহাভারত )। 


গ্রশ্লোচ্চা- একজন অপ্সরা । কও 


»ষুনির তপশ্য! ভঙ্গ করবার জন্ত ইন্দ্র 


চে 


প্রয়োচ্চাকে এই মুনির কাছে পাঠিরে 
দ্েন। কু প্রণয়াসক্ত হয়ে এই 
অগ্পরার সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটান। 
পরে নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে কণ্ড, 
গ্রশ্নোচ্চাকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু 
তখন এই অপ্রাবা অস্তঃসত্বা; তার 
সন্তান দেহ হতে ঘর্মবিন্ুরূপে 
বৃক্ষপত্রের উপর পড়তে থাকে এবং 
এঁই ঘর্মবিন্দু জমে গিয়ে কন্ঠ! মারিষায় 
পরিণত হয়। প্রচেতারা দশভ্রাঠা 
এই মার্রিষাকে বিবাহ করেন। 
গ্রলন্--এক প্রসিদ্ধ অনুর । এই 
অন্থর কংশের আশ্রিত ছিল। একদিন 
কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকরা একত্রে 
যখন ক্রীড়ারত ছিলেন, সেই সময় এই 
জন্কুর গোপবেশ ধারণকরণ্তঃ এদের 
সঙ্গে যিলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্বের 
ইচ্ছা জ্ঞাত হয়ে বালকদের সঙ্গে কৃত্রিম 
মন্তযুদ্ধ করতে থাকেন। এই কৃত্রিম 
যুদ্ধে পণ হয়, বিজিত ব্যক্তি বিজয়ীকে 


২৩ 





স্পা পার 


১ স্পা টাটা শীট 0) 


প্রসেনজিৎ 


স্বন্ধে বহন করে নিয়ে যাবে। প্রলম্ব 
বলরামের সঙ্গে যুদ্ধে পরাগিত হযে, 
তাঁকে ক্বন্ধে বহন করতে থাকে। 
তার ইচ্ছা! ছিল, কিছুদূর নিয়ে গিয়ে 
বলরামকে বধ করবে । বলরাম তাহা 
জ্ঞাত হয়ে নিজের ভার এত বৃদ্ধি 
করতে থাকেন যে প্রলম্বের পক্ষে 
আর তাকে বহন করবার সামর্থ্য হয় 
না। তখন প্রলম্ব নিজের মৃত্তি ধারণ 
করে বলরামকে অক্রমণ করলে দ্বন্দ- 
যুদ্ধে বলরামের হাতে নিহত হয় 
শ্রিমদভাগবত )। 

প্রলয় একটি কলের শেষে পৃথিবীর 
ধবংসকে প্রলয় বলে । 
প্রসৃতি-দক্ষপ্রজাপতির স্ত্রী ও শিব- 
পত্রী সতীর মাতা। ব্রহ্মার দেহাঙ্জ- 
রূপ ক্ষত্র ধাতু হতে ্য়স্তুব মন উৎপর 
হন। প্রজ্জাগ্রসবকারিণী ক্ষেত্রবূপিণী 
শক্তি শতবপা এর স্ত্রী। শতবপার 
তিন কন্যা আকুতি, দ্রেবাহুতি ও 
প্রস্থতি। দক্ষপ্রজাপতির সহিত এর 
বিবাহ হয়। এর ওরসে ৬০টি কন্তা 
জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে সর্বকনিষ্টা 
সতী দক্ষষজ্জে পতিশ্ন্দা শ্রবণে 
দেহত্যাগ করলে শিবের অন্ুচররা 
দক্ষের মস্তক ছেদন করে। অতঃপর 
শিব সেখানে: উপস্থিত হলে প্রস্থতির 
অনুরোধে তিনি দক্ষকে পুনজাঁবিত 
করেন। 

প্রসেনজিৎ-_যছুবংশীয় রাজা নিদ্বের 
প্রপেনজিৎ ও সত্রাঞ্জিৎ নামে ছুই পুর 
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গরুড়পুষ্ঠে-_লঙ্গমীনারায়ণ 


প্রহলাধ ঙ২১ প্রা 
জন্মে। প্রসেনজিতের স্তদস্তক নামে | ভক্িতে বিরত করার যত প্রকার 
এক মণি ছিল। এই মণি বন্ধু হুর্ধদেব | উপায় আছে, সবই অবলম্বন করে বাথ 
তাঁকে দান করেন। শ্রীকঞ্চ এই মণি | হন। তখন তিনি প্রহ্লাদকে খড়গ 
প্রসেনজিতের নিকট যাচঞ। করেও 1 ছারা নিহত করতে চেষ্টা করেন। 
পাননি। একবার প্রসেনজিৎ এই | হস্তিপদতলে, অগ্রিকুণ্ডে ও সাগরগভে" 
মণি ধারণপূর্বক মৃগয়ারত অবস্থায় | প্রহ্লাদকে তিনি নিক্ষেপ করেন ও 
জান্ববান কতৃক নিহত হন । সকলেই | সর্পবিষের সাহাযো হত্যা করার চেষ্টা 
সন্দেহ করে যে মণির জন্ত ইনি কৃষ্ণ | করেন? কিন্তু কিছুতেই প্রহলাদের 
কতৃকি নিহত হয়েছেন। পরে কক | কোনক্ষতি না হওয়ায় এক সন্ধ্যায় 
জান্থবানকে বধ করে তার কন্তা | পুন্রকে জিজ্ঞাসা করেন, “:ক তোমণকে 
জান্ববতীকে বিবাহ করেন, এবং সমূহ বিপদ হতে রক্ষা করেন ?” 
যৌতুকম্বরূপ উক্ত মণি গ্রহণ করে | প্রহলাদ উত্তর দেন, ঞ্গ্রীহরি ।” হকি 
প্রসেনজিতের ভ্রাতাকে উহা দান | কোথায় আছেন ?-_এই প্রশ্নের উতরে 
করেন। প্রহলা বলেন,“তিনি সর্বত্রই আছেন ।” 
প্রন্ছনাদ _দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও | কুঞ্জ হিরণ্যকশিপু সন্মুখস্থ প্কটিকস্তন্ত 
তাপ ত্তবী কয়াধুর কনিষ্ঠ পুত্র। | দেখিয়ে প্রহলাণকে বলেন,"এই স্কটিক- 
গোলোকে বিষুর ভক্ত দ্বাররক্ষক জয় |স্তস্তের মধ্যেও কি তোমার হরি 
ও বিজয় শাপগ্রস্থ হয়ে মত্যে তিনবার | আছেন?” প্রহলাদ উত্তব দেন, *শ্যা, 
নারায়ণের শক্রৰপে জন্মগ্রহণ করেন। | এই স্তম্ভের ভিতরেও হবি আছেন ।” 
নারায়ণ তিনবার এদের বধ কব] হবিকে দেখার উদ্দেশ্টে হিরপ্যকশিপু 
উদ্ধার করেন। প্রথম জন্মে এবা | তখন স্তস্তের উপর এক পদাঘাত 
ষথাক্রমে হিবণ্যাক্ষ ও ঠিরণ্যকশিপু- | করেশ। এই পদাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যকশিপু | তৎক্ষণাৎ স্তন্তের ভিতর থেকে এক 
শুক্রাচার্যকে গুরুপদে বরণ করেন। | নু'সংহমুত্তি বহির্গত হয়ে, হিরণযক শি- 
।এই জন্ত শুক্রাচার্ষের দুই পুত্র যণ্ড ও | পুকে নিজের ভ্বান্থুর উপর স্থাপন করে, 
অমর্ক তাঁর গৃহেই বাস করতো । | তীর বক্ষম্থল দুই হস্তে নথের সাহাযে? 
হিরিপ্যকশিপু বগ্ডামর্কে র হস্তে প্রহলাদের | বিদীর্ণ করে বধ করেন। ব্রহ্মার বর 
শিক্ষার ভার অর্পণ করেন । প্রহলাদ | ছিল, হিরণ্যকশিপুকে জীব, জন্ত বা' 
বিশেষ বিষুভক্ত ছিলেন$ কিন্ত | কেহই কোন অস্ত্র বার! নিহত করতে 
হিরপ্যকশিপু ছিলেন হরি-বিদ্বেবী। | পারবে না-_জলে, স্থলে বা অস্তরীক্ষে, 
ছিরণ্যকশিপু গ্রহ্লাদকে হরি- | দিবসে বা রাত্রে কবীর মৃত্যু হবে নাঁ। 
২১. 
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লে কারণ নব-নিংহের ন্যায় অন্তত | জন্মগ্রহণ করে। ইনি পরিণত বম্বসে 
শ্রাদীর যোহ। মন্ুত্য ও নহে, জন্তও নহে) | পুত্র আত্নীতকে রাজ্যভার অর্পণ করে 
হৃত্তে, তারই জানদেশে, নখরাঘাতে, | বনবাসী হন (শ্রীমদভাগবত, দ্বেবী- 
দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে হিরপ্যকশিপুর | ভাগবত ও অগ্নিপূরাণ )। 

স্ৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর প্রহহ্লাদ বিষুপুরাণ মতে বাজ প্রিয়ব্রত 
দৈত্যকুলের রাজা হন। কদম প্রজাপতির কন্তাকাম্যাকে বিবাহ 
প্রন্স্ত-_রাবণের প্রধানমন্ত্রী । লঙ্কা- | করেন। এই স্ত্রীর গভেঁ তার ছুই 
যুদ্ধে অকম্পনের পতন হলে, ইনি ; কন্তা' ও দশটি পুত্র হয়। তিনটি পুত্র 
রাবণের আদেশে নিজের অনুচরসহ ! অত্যন্ত ধর্ম মণোভাবসহকারে জীবন- 
বানর-সৈন্ত দলন করতে অগ্রসর হয়ে | যাপন করেন। অবশশষ্ট সাত পুত্রকে 
একে একে সকলেই নিহত হন। এর | ইনি সপ্তদ্ীপ দান করেন। 

পুত্র জানমালী (রাশায়ণ )। 
সৃপ্রিয়ব্রত- বর্ম ওশতবপার এক পুন্র, 
কিংবা অন্ত সিদ্ধাস্থ-অহছসারে স্বয়ভুব 


্ 
বক-€১) খধ্যশূগ রাক্ষসের অলম্ুষ 
যর পুত্র । হইনি প্রঞ্জাপতি বিশ্বকর্মার ; ও বক নামে ছুই পুত্র ছিল। বকরাক্ষম 
কন্যা বহিম্বতীকে বিবাহ করেন। | একচক্রা গ্রামে বাস করতো ও গ্রাম- 
সুর্য তার কিরণ দ্বারা মাত্র অর্ধ-পৃথিবী | বাসীদের উপর ভীষণ অত্যাচার 
আলোকিত করতেন। এতে অসন্ধষ্ট | করতো! | শেষে গ্রামবাসীরা অত্যা- 
হয়ে প্রিয়ব্রত তার বেগবাদ্‌ জ্যোতির্ময় | চার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্তু 
রথে আরোহণপূর্বক ন্থ্যের পশ্চাৎ | রাক্ষসের সঙ্গে এক শর্তে আবদ্ধ হয়। 
পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে সপ্তবার পৃথিবী । সেই শর্তটি ছিল: প্রতিদিন পর্যায় 
প্রদক্ষিণ করে রাত্রিকে দিনে পরিণত | ক্রমে গ্রামের এক এক পরিবার 
করতে চান । এর ফলে রথচক্রাগ্র দ্বার] | থেকে এক একটি মানুষ, প্রচুর অন্গ 
সাতটি গহবরের ত্র হয়। এই সাতটি | ও দুইটি যহিষকে উক্ত রাক্ষসের 
গহবর হতে সধচ-সমৃদ্রের উৎপত্তি। | খাস্ৰপে প্রেরণ করতে হবে এবং 
এই সপ্তসাগর লবণ, ইক্ষু, হ্ুবা, ঘ্বৃত, এরই পরিবর্তে বকরাক্ষস দেশরক্ষ। 
দধি, জল ও দু্ধসাগর নামে খ্যাত। | করবে। জতুগৃহদাহ হতে পরিত্রাণ 
এই সপ্তনাগরের ছারাই সপ-মহাদেশ | পেয়ে পাগুবরা একচক্রা নামক এই 
বা সপ্তদ্বীপের সহি হয়। প্রিয়ব্রতের | গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নেন। 
কন্ত। উর্জস্বতীর সঙ্গে শুক্রাচার্যের | ঘটনাক্রমে সেই সমদ্গে উক্ত ত্রাঙ্ষণের 
বিবাহ হয় এবং এরই গর্ভে দেবযানী | পালা উপস্থিত হওয়ার তার গৃহে 
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ব্বকান্ুর 


ভীষণ আতঙ্ক ও ত্রন্দনের রোল 
খঠে। কুস্তী এই ঘটনা জাত হযে 
তাদের আশ্বন্ত করেন এল ব্রাহ্মণের 
পরিবর্তে খাস্থপ্রবাসহ ভীমকে রাক্ষসের 
নিকট প্রেরণ করেন । ভীম সেখানে 
উপস্থিত হয়ে ভীষণ যুদ্ধে বকরাক্ষমকে 
নিহত করে সমস্ত গ্রামে শাস্তিস্থাপন 
করেন (মহাভাবত-__আরি )। 
বকাস্ুর_মখুবাপতি ক*সেব অনুচর 
জনৈক অন্থরের নাম। কংসেব 
আদেশে ও তার প্রীতার্থে এই অস্থর 
বকৰপ ধারণপুর্ব ₹ ব্রজধামে উপস্থিত 
হয়ে কৃষ্তকে গ্রাস করতে উদ্যত 
হয়। রুষ্ণ বক কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে 
অগ্নির ন্যায় তার গলদেশ দাহ করতে 
থাকেন । এই দহনজ্ালার অসহাতায় 
বক কৃষ্ণকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত কনে 
বধ করতে সচেষ্ট হলে, কক এর 
চঞ্চদয় দ্বিণা-বিভক করে একে শিহত 
করেন (শ্রমদ্ভাগবত )। 

বগলা দবার মহাশক্তিবিশেষ। 
রুরু নানে এক অন্তরের পুত্র দুর্গ 
ব্রহ্মাকে সন্তষ্ট কে 
পরাণজত করার ক্ষমতা লাভ করে। 


৩৭৩ 





শরীর হতে কালী, তারা, যোড়ন, 
ঝিপুবা, ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্জী, 
ভ্রিপুরান্নন্দরী, কামাক্ষী, জভ্ভিনী, 
মোহিনী, ছিন্নমন্তা ও গুহকালী প্রভৃতি 
মহাশক্তি আবির্ভৃতা হন (দ্েবী- 
ভাগবত )। 

(২) মহাকালী, তারা, যোড়নী, 
সববনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিরনমন্তা, 
ভরিপুবাস্থন্দরী, ধৃমাবতী এবং মাতঙ্গী 
_ এরা দশমহাবিচ্যা নামে খ্যাত। 
বঙ্গ _বলিরাজের গ্রী স্বদেষা দীর্ঘতমা 
খষি হতে অন্ন, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ 
ও পুগু, নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। 
এরা সকলেই নিজের নামানুসারে 
শামীয় প্রদেশের রাজা হন। বঙ্গের 
নামান্থসাবে এর অধিকৃত রাজ্য ব 
নামে অভিহিত হয়। 

বজ-(১) বৈদিক মতে বজ্র 
ধডগাকাব অমোঘ ও ভীষণ অন্তর 
( সারণ ) বিশ্ষে। 

২) ইন্দ্রের প্রধান অস্ম। মহণ- 
ভারতে বনিত আছে-দধীচি মুনির 


দেখতাদেব ৃ অস্থি 1দয়ে ইন্দ্রের প্রধান অস্জ ব্জজ 


সর্বপ্রথম প্রপ্তত হয়। ইন্দ্র এই বজ্র 


এই দুর্গম অন্থর দেবতাদের উপর | দ্বারা বৃক্র ও অন্নরদের বধ করেন। 


অত্যাচার করতে আরভ করে। 
দেবতার] ভগবতীর আরাধনা কবে 
তাকে সন্তুষ্ট করলে, তিনি নানা 
উপায়ে দেবতাদের বিপুদ হতে উদ্ধার 
করেন। দুর্গম অন্থরের সহিত দেবীর 


যুদ্ধ হয়। এই যৃদ্ধের সময় দেবীর 


€৩) বিশ্বকর্ম বুবিকে ভ্রমিযন্ত্ে 
ভ্রমণ ক রয়ে তার তেজঃপুগ্তকে পৃথক 
করেন। এই পৃথক্‌-কৃত সহ্ত্র কিরণ- 
যু হুর্যতেজ বিষধর চক্র, রুজ্রের 
শূল ও ইন্দ্রের বস্ত্ররূপে পরিণত হয় 
( মৎন্তুপুরাণ )। 


বাকেতু 


(৪) একদ। ইন্দ্র দৈত্যমাতার 
জঠরে প্রবেশ করে দেখেন যে, গর্ভস্থ 
বালক কটিদেশে হস্ত রক্ষাকরতঃ 
উধ্বমুখে আছে। তার নিকটেই এক 
মাংসপিণ্ড আছে। ইন্ত্র জুদ্ধ হয়ে 
&ঁ মাংসপিগ্ড মর্দন করতে থাকেন। 
ফলে, এ মাংসপিণ্ড অত্যন্ত কঠিন 
হয়ে বুজি পেতে থাকে এবং উহা 
হতে কুজিশ উৎপর হয় (বামন- 
পুরাণ )। 

বন্র অষ্টকোণ। অষ্টবন্ বললে 
এই সকল অকস্ত্রকে বুঝায়__বিষুটব 
সদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল+ বরুণের 
পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের 
কুলিশ, কাত্তিকেয়ের শক্তি এবং 
কালীর গড়া বা দুর্গার অসি। 

(৫) যছুবংশের জনৈক নৃপতি- 
বিশেষ ও কৃষ্ণের প্রপৌত্র । প্রথযয় পুত্র 
অনিরুদ্ধের ওবসে এবং রুক্স'র পৌত্রী 
স্থভদ্রার গভে এর জন্ম হয় । যছুবংশ 
ধ্ব'সের পর পাণ্ডবগণ একে ইন্দ্রপ্রস্থে 
আনয়নপূর্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। এ*র পুত্রের নাম প্রতিবাহু 
€ হরিবংশ, মহাভাওত )। 
বজ্কেতু _পাতালবাসী এক দৈত্য। 
এর পুত্র পাতালকেতু গন্ধর্বরাজ 
বিশ্বাবস্থরর কন্তা মর্দালপাকে হরণ 
করেন ( মত্স্যপুরাণ )। 
বজ্জজ্বালা কুম্তকর্ণের স্ত্রী। ইনি 
বৈরোচন বলির দৌহ্িত্রী ছিলেন 
€রামায়ণ )। 


৩২৪ 


বন্ানাত 


বন্তত্রংষ্টরাবণের অগ্কতম সেনা- 
পি। ধূত্রাক্ষের পতনের পর রাবণ 
বানর-সৈম্তের সহিত যুদ্ধ করবার জন্য 
একে প্রেরণ করেন। ইনি অনেক 
বানর-সৈনা নিভত করে শেষে অজদের 
শরে নিহত হন (বামায়ণ-_ লঙ্কা)। 

বৰ জদ ত-প্রাগজ্যোতিষপুররাজ 
ভগদতের পুত্র। কুকক্ষেত্র-যুদ্ধেব পর 
যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বরক্ষকরূপে 
অজুর্পন এখানে উপস্থিত হলে বজ্রদ্তের 
সঙ্গে অভুরনের ভীষণ যুদ্ধ হয়। তিন 
দিন ঘোর যুদ্ধের পব বস্রদত অজুবনের 
নিকট পরাস্ত হন ( মহাভারত-- 
অশ্বমেধিক )। 
বন্জনাভ-_হ্বমেরুপর্বতশিখরবাসী এক 
অন্তর । ব্রহ্মার বরে এই অস্থর 
দেবতাদের অবধ্য হয়, এবং শত্রু যাতে 
শিজ পুরে প্রবেশ করতে না পারে, 
সে কারণ বজ্ত্রপুর নামে ছুর্গ-প্রাকার- 
বেছিত এক রাজধানী লাভ করে। 
অতঃপর বস্ত্রনাভ স্থমের ত্যাগ করে 
বজ্বপুরে এসে বাস করতে থাকে এবং 
দেবতাদের উপর ভীষণ অত্যাচার 
আরম্ভ করে। এমন কি, পরিশেষে 
ইন্্রকেও সে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করতে 
অন্থরোধ করে এবং অন্যথায় যুদ্ধে 
ইন্দ্রকে আহ্ব'ন করবে বলে জানায়। 
এই অস্থরকে বধ করার উদ্দেশ্য ইনু 
কষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন । ক্রহ্মার 
বরে বজ্রনাভের এই নুরুক্ষিত পুরীতে 
কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল ন1। 


বঙ্নার্ত ৩২৫ 


এমন কি, বাধু পক এই পু্বীতে | বছ। এই চতরছারা ত্র: বানু পর্বস্ত এই পুন্বীতে 
বন্্রনাভের আদৈশ বাতীত প্রবেশ- 
লাভ করতে পারতেন শা। ইন্জ 
র্গে প্রত্যাবর্তন করে শ্বর্গের 

ংসদের বজ্রপুরের অন্তঃপুরস্থিত 
লরোবরে বিচঞণ করতে বলেন এবং 
পরামর্শ দেন যে, তারা যেন বজ্ত- 
নাভের কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে গোপনে 
'আলাপ করে আত্মীয়তা স্থাপন 
করে এবং তাকে কৃষ্ণের পুত্র গ্রদ্যুন্নের 
প্রতি অন্থরক্ত করতে সমর্থ হয়। এই 
হংসদের কৌশলে প্রভাবতীর মন 
প্রদ্যুন্নের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হংসমুখে 
এই সকল কথা শ্রবণকরশঃ প্রদ্যুন 
বশ্রপুরে প্রবেশ করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হুন। উক্ত সময় ভন্ত্র নামে একনট 
বজ্রপুবরে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ 
করে। প্রস্থ এই হৃযোগে সেই 
নটের বেশে বজ্পুরে প্রবেশ করেন। 
অতঃপর প্রভাবতীর সঙ্গে প্রদ্যুয়ের 
মিলন হলে গান্ধর্বমতে তাদের বিবাহ 
হয়। প্রভাবতীর ছুই ভগিনী চন্দ্রাবতী 
ও গুণবতীর সহিত প্রছ্যয়ের ছুই ভ্রাত৷ 
গদ ও শান্বের বিবাহ হয় । যথাসময়ে 
এই কন্তার্দের গর্ভে পুজ্-সম্তান 
জন্মগ্রহণ করে। এই সকল ঘটন! 
বজ্রনাভের গোচরে এলে, তিনি 
াঘবদের বিনাশ সাধনে বজ্পুরে 
উপস্থিত হন | তখন প্রদানের সহিত 
ঘটার ঘোরতর যুদ্ধ আত্বস্ত হয়। যুদ্ধ" 
"খালে কৃষের চক্র গ্রহ্যয়ের হ্ত্তগত 


০৬০০ টি 
₹য়। এই চক্রত্ারা প্রায় বন্নাস্তের 
মস্তক ছেদন করেন এবং যাদবর! 
ব্জপুর অধিকার করে। 
ব্জপাণি-দেবরাজ ইন্দর। 
বজজবারক--বজ্পাত প্রতিষেধক । 
ধারা বজ্রপাত নিবারণ করেন। 
জৈমিনী, স্ুমন্ত্র, বৈশম্পায়ন, পুলস্তা, 
পুলহ এবং বিষুট-এই ছয় জন 
মহাতপার নাম স্মরণ করলে বদ্ত্রপাত 
নিবারিত হ্য়। 
বড়বামুখ-_নারাম্ণ একবার বভবামুখ 
নামক এক তপন্বী বেশ ধারণপূর্বক 
স্থমেকপর্বতে তপস্তারত » ছিলেন। 
উক্ত সমন্বে একদিন তিনি সমুদ্রকে 
আহ্বান করেন; কিন্ত সমুদ্র তার 
বাক্যে কর্ণপাত করেন না। এই 
অবহেলার জন্ত তিনি সমুদ্রকে অভি- 
সম্পাত দেন যে, তার জল পের 
হবে। সেই হতেই সমুদ্রের জল অপের 
হয় (মহাভারত--আদি )। 
বগুসাস্থর--শ্রুক$ যখন বৃম্দাবনে 
গোপ-বালকছের সন্বে ক্রীড়ারত 
ছিলেন, তখন কংশের অন্গচর এক 
দৈত্য তাকে বধ করার জন্তে গোবৎস- 
রূপ ধারণপূর্বক অন্যান্ত গোবৎসঘের 
সঙ্গে বিচব্ণরত ছিল। শ্রাকক তাহ 
জাত হয়ে তার পশ্চাতের পদদ্ধয় শুন্য 
আবর্তনপূর্বক কপিখ গাছের উপর 
নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন 
€শ্মদ্ভাগবত )। 
বড়বানল-_নমুদ্রথ বহি। কোন এক 


বর্ণাভ্র 


কামনায় নিজ বক্ষ হতে এক জালাময়্ 
পুরুষ সি করবেন বলে স্থির করেন। 
তিনি ভবিষ্দ্ধীী করেন যে, এই 
অগ্নিময় পুত্র অন) সকলকে ধ্বংস করে 
জীবিত থাকবে। অতঃপর তিনি 
ভার উরু হতে দর্বধ্বংসকারী অগ্নিকে 
সি করেন। হ্যা হবার অব্যবহিত 
পরে সেই অগ্নি চিৎকার করে উঠে 
বলে: সে ক্কৃধিত, তাই পৃথিবী গ্রাস 
করতে চায়। তখন পৃথিবীর চারি- 
দিকে অগ্নি গ্রজলিত হয়ে উঠে। ব্রদ্ধার, 
স্ব পৃথিবী ধ্বংসের সম্মুখীন দেখে, 
তিনি ওর্বের পুত্রের লালন-পালনের 
ব্যবস্থা করেন এবং সমুদ্রের মুখে তার 
বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেন। ব্রদ্মাও 
সমুদ্র হতে জন্মগ্রহণ করেন, ও 
সেখানেই বাস করেন। তিনি ও 
এই নৃতন স্য্ অগ্রি-পুরুষ প্রতি কষ্পের 
শেষে দেবতা, অসুর ও রাক্ষসদের সঙ্গে 
সমস্ত স্থ্ই জিনিস ধ্বংস করে ফেলবেন 
বলে স্থির করা হয়। একেই বড়বানল 
বল হয় এবং এর আকৃতি অশ্বের 
মন্তকের উপর অগ্নিশিখার ন্যায় 
( হরিবংশ )। 

বর্ণাশ্রম--চতুরবর্ণের শান্ত্রবিহিত কর্ম। 
্রাঙ্মণাদি চার বর্ণের ত্রদ্ষচর্য, গাহস্থ্ 
বানপ্রস্থ ও সন্্যাস--এই চারটি আশ্রম । 


৩২৩ 


সু 


বন্দী 


চারণ প্রভৃতির বাসভূষি | 
বধূুসর1-নদীর নাম। পুলোমা 
নামে এক রাক্ষস মহধি ভূগুর সতী 
পুলোমাকে হরণ করে নিয়ে যাবার 
সময পথিমধ্যে পুলোমার শিশু 
গর্ভচ্যুত হয়। সেই হেতু উক্ত শিশুর 
নাম হ্কুয় চ্যবন। শিশু চ্যবনের 
দর্শনেই পুলোমা-রাক্ষম ভম্ম হয়ে 
যায়। তারপর তৃগুপত্বী গুলোম। 
ক্রন্দনরতা৷ অবস্থায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন 
করেন। ব্রদ্ধা তার এই রোরুছ্যমান! 
পুক্রবধূুকে সাস্তনা দেন এবং এর 
অশ্রধারায় যে নদীর স্থট্টি হয়' তার 
নাম দেন বধুসরা। 

বন্দী এর পিতার নাম বরুণ। বন্দী 
জনকরাজার পুরোহিত ও অসাধারণ 
তাফিক ছিলেন । ইনি তর্কে কহোড় 
ঝধিকে পরাজিত করেন এবং এই 
পরাজয়ের ফলম্বরূপ তাকে জলমঞ্ন 
করেন। পরে কহোড়ের পুত্র অষ্টাবক্র 
তর্কে এই বন্দীকে পরাস্ত করে 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্বর্ূপ তাকেও 
জলমগ্র করা স্থির করেন। তখন 
বন্দী বলেন, “রাজা জনককে দমন করে 
বরুণ এক যজ আরস্ত করেছেন। 
আমি ব্রাঙ্ষণদের জলমপ্্ করে সেই 
যজ্ঞ দর্শনে প্রেরণ করেছি। তারা 
এখনই প্রত্যাবর্তন করবেন । আমি 


বদ্দরিকাশ্রম- হিমালয়ের ক্রোড়ে অষ্টাবক্রকে সম্মান করছি, তার জন্াই 
অবস্থিত অলকানম্া নদীর তীরবর্তী | আমি জলমন্ হয়ে পিতার সন্ধে মিলিত 
গ্রসিষ্ধ তীর্থস্থান । খধি, সিদ্ধ, গন্ধর্য, | হবো।” তখন আষ্টাবক্ত কহোড়বের্” 


বপুষ্টম! 

দ্বেখতে গেলেন ( রামায়ণ--বন )। 
ৰপুষ্টরম! _কানীরাজ স্থবরপবর্মার কন্ত1!। 
পনীক্ষিৎপুত্ধ রাছ্ণ। জন্মেজয়ের সঙ্গে 
এখ্র বিবাহ হয়। জনমেজয অশ্বমেধ- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অশ্ব হনন করবার 
সমস্ব বপুষ্টমা উক্ত হত অশ্বের নিকট 
উপবিষ্ট ছিলেন । এই সময়ে ইন 
এখ্র রূপে মুগ্ধ হয়ে একে কামন। 
করেন এবং অশ্ব-শবীরে প্রবেশ করে 
বপুষ্টমার সহিত স'গমে রত হন। 
জনমেজয় অশ্বকে জীবিত দেখে এর 
কারণ জিজ্ঞাসা করলে, ইন্দ্রের ছুরভি- 
সদ্ধির কথা জাত হন। তখন রাজা 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দরকে অভিশাপ 
দেন যে, অশ্বমেধ-যজ্জে আর কেহই 
ইন্দ্রের পুজা করবে না, তিনি 
বপুষ্টমাকেও এইজন্ তিবস্কার করেন। 
সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবন্থ জনমে- 
জয়কে বলেন, “আপনি তিন শত 
অশ্বমেধ-যজ্জের অনুষ্ঠান করায় হান্ছর 
ইন্্রত্ব লোপ হবার আশঙ্কা হয়েছিল। 
এই জন্ত তিনি অগ্দরা রস্ভাকে 
কামীরাজজের কন্টারূপে জন্মগ্রহণ করিয়ে 
এখানে প্রেরণ করেছিলেন। এই 
বপুষ্টমাই অপ্দরা বস্তা । ইন্্র কৌশলে 
কার্ধনিদ্ধি করে চলে গিয়েছেন। 
আপন! হতে ইন্দ্রের যে ভয় ছিল তাহা 
বিদুরিত হয়েছে। বপুষ্টমাকে বৃথা 
তিরক্কার করে কোন লাভ নাই। 
তাকে আপনি আবার গ্রহণ করুন।' 
বিশ্বাবন্থুর কথায় জনমেজয় বপুষ্টমাকে 


৩৭৭ 





বক্রবাহর 


বার গ্রহণ করেন ( হরিবংশ )। 
বভ্রত্ত--€১) একজন যাদব। ঘছ্বংশ 
ংস হলে ইনি যাদবরমণীদের রক্ষা 
করবার জন্ কৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হন। 
উক্ত সময় বিশ্বামিত্র, কথ ও নারদের 
শাপদভূত এক মুল জনৈক ব্যাজর 
লৌহ্ময় মুদগরে রূপান্তরিত হয়ে তার 
দেহে পতিত হয় এবং তার গ্রাণ- 
সংহার কৰে ( মহাভার ত--মুষল )। 
(২) মহধি বন্র খকৃবেদের একজন 
মনত খধি ছিলেন। ইনি অগ্নির স্কতি 
সম্বন্ধে কয়েকটি খাক্মন্ত্র রচনা করেন। 
(৩) বিশ্বামিত্রের অন্য পুত্র বক্র। 
বত্র্বাহুন-__চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত, 
জুনের পুত্র ও মণিপুরের রাজা । 
এ*ব মাতা মণিপুররাঁজ চিত্রবাহনেকর 
কন্যা চিত্রাঙ্গদা । পঞ্চপাগুবরানিভেদের 
হধ্যে মিজি হয়ে এই নিয়ম প্রবর্তন 
করেছিলেন যে, একজন যখন দ্রৌপদীর 
সহিত একাকী বাস কববেন,তখন অন্য 
কোন পাগুব সেই স্থানে গমন করবেন 





'না ধিনি এই নিয়ম পজ্ঘন করবেন» 


তিন নিরবাসিত হবেন । একবার 
অজুর্ন ঘটনাচক্রে এই শিয়মের ব্যাতি- 
ক্রম করতে বাধা হওয়ায় ম্ব়ং নির্বা- 
দিত হন। নির্বাসিত হয়ে তিনি 
নানাস্থানে পরিভ্রযণ করতে করতে, 
যণিপুরে এসে নাগকন্যা উলুপী ও মধি- 
পুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ 
করেন। চিন্রাঙ্গদার গর্ভে অজু'নের 
যে পুত্র হয তার নাম বক্রবাহন। 


বন্রবাহদ 


৬৩২৮ 


বরণ 


অপুদ্রক যাতামহ চিত্রবাহনের স্বৃত্যুর | পুনর্জীবিত হয়ে অন্ন পুনরায় বসব 


পর বক্রবাহনই রাজা হন। 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির যে 
' অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন, সেই যজ্জীয় অশ্বের 
্ক্ষকরূপে অর্ভূুন যণিপুরে উপস্থিত 
হন। পিতার আগমনবার্ত। শ্রবণান্তে 
ঘক্রবাহন অগ্রবর্তাঁ হয়ে পিতাকে 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ? কিন্তু এতে 
অন্ন পুত্রের উপর রুষ্ট হয়ে বলেন 
যে, পুত্রের এই আচরণ ক্ষত্রিয়পর্- 
বিরুদ্ধ। এ-স্বলে অভ্যর্থনার পরিবর্তে 
যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয্নের ধর্মরীতি। তখন 
বত্রবাহন যজ্জীয় অশ্ব হরণ করে 
বিমাতা উলুপীর প্ররোচনায় গিতা 
অভযনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। 
তুমুল যুদ্ধের ফলে অর্জন শরবিদ্ধ 
অবস্থায় মুচ্ছিত ও নিপাতিত হন। 
চিত্রাঙ্গদা স্বামীর এই অবস্থা দর্শনে 
কাতর হয়ে মরণার্থ প্রায়োপবেশন 
করেন। তখন সপত্বী উলুপী নাগ- 
লোক হতে মৃতসঞ্ীবন-মণি আনয়ন 


করে বক্রবাহনকে এই মণি পিতার 


বক্ষে স্থাপন ররতে বলেন। যি 
বক্ষ স্পর্শ করামাত্র অঙ্্পন পুনজাঁবন 
লাভ করেন। অজু পুনজাঁবিত হলে 
উলুপী বলেন যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে 
শিখণ্ডীর সাহায্যে ভীম্মকে নিহত 
করার অধর্মাচরণজনিত পাপে পুন্ত 
কতৃক নিপাতিত হয়ে এতদিন পরে 
পাপমুক্ত হলেন। এই ভাবে প্রায়শ্চিত্ত 
না হলে অভুনের নরকবাস হাতো। 


অশ্বেব অন্কসরণ করেন। জননী 
চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা উলুপীর সহিত 
বন্রবাহন যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ-যজে 
উপস্থিত ছিলেন € মহাভারত )। 
বরুণ_খধিদের ইনি একজন 
প্রধান দেবতা । ইনি দশ দিক্পালের 
অন্ততম ও একজন লোকপাল এবং 
জলের দেবতা, নামে প্রখযাত। হর্ষ 
তাঁর নেত্র, স্ববর্ণঃয় তার রথ ও 
প্রাসাদ । এর বন্ধ অনুচর ছিল। 
ইনি বাকণী নামে স্থরা পান করতেন। 
এই স্থরা সমুদ্রমস্থন হতে উখিত হয়। 
বেদে বরুণ সহম্রলোচন 'বলে কথিত 
আছেন। 

বেদে বন্ধ স্থলে মিজ্ম ও বরুণ একত্রে 
মিজ্মাবরুণ নামে পুজিত হন। মিত্র 
ছিলেন আলোকের দেবতা । বরুণ 
অর্থাৎ আবরণ বা আবৃত করা। 
আবরণকাপী আকাশকে আর্ধরা বরুণ 
নামে পুঞ্জা করতেন । খকবেদে ধষিরা 
আকাশকে সমুদ্রের সঙ্গে কল্পনা করে 
জলময় মনে করতেন । এই জন্ব খক্‌- 
বেদ আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখা- 
তেও বরুণের অবস্থিতি কল্পনা করেন । 
বরুণ স্থর্ষের গমনের পথ বিস্তার করে 
থাকেন। এর শত-সহম্তর ওষধি আছে, 
অর্থাৎ ইনি যমের স্ায় পাপ-পুপোর 
বিচারকর্তী। ইনি ধনাধিকারী, জল- 
বিন্দুর মত শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের মত 
বলবান্‌। ইনি বৃষ্টি দ্বার! পৃথিবী, অস্ত- 


বন্বাহ 


শ্বীক্ষ ও হ্বর্গকে আর করেছেন। 
খধিরা গ্রকৃতিধ বিদ্বয়কর কার্যপরম্পর। 
দেখে বরুণ, ইন্দ্র ইঙ্যাদিতক স্বতন্ত্র 
কল্পন। করেছিলেন ; কিন্তু পরবে এনৈর 
এঁক্য দেখে ঈশ্বরের একত্ব জনুভব 
করেন। এই একত্বের জন্য মিন্র ও 
বরুণের নাম পার্থকয জগতের ভিন্ন 
ভিন্নমনলজনক কাজ সম্পাদন করলেও 
মূলে এক ঈশ্বর [ভন্ন কিছুই নয়। 
মহাভারতে কথিত আছে-ইনি 
কর্ম খধির পুত্র ও পুক্ধরের পিত]। 
প্রায় একই সময়ে ডবশীর কামণায় 
মিআবরুণের এক কুস্তমধ্যে শুক্রপাত 
হয়। এই .৩জপ্ণ শুত্র-শিগ্ষিগ বু 
থেকে প্রথমে অগস্ত্য ও কছুকাণ পরে 
বাশষ্ঠের জন্ম হয়। খাগুবধাহনের 
সময় আগ্রকে সাহাব্য কাঞ ভন বরুণ 
অর্জুনকে চন্দ্রএদভ গাণ্ডীব ধনু, ছুহটি 
অক্ষয় তৃণীন ও কাঁপধবজ রখ এবং 
রুষ্ণকে একা চঞ্ ও কৌমোদকী মে 
গা প্রধান করেন। মহাভারতে 
আরও ডাল্পথিত আছে যে, বরুণ চন্দ্রের 
কন্তা ও উতখ্যের খা ভদ্রার রূপে মু 
হয়ে তাকে হরণ কৰে শিষ্কে যান। 
কিন্তু বিশেষভাবে অন্ধকদ্ধ হয়েও 
ভদ্রাকে ফিরিয়ে না দেওয়ায় মহ্ষি 
উতথ্য জলরাশি পান করে ফেলেন। 
তখন বরুণ ভীত হয়ে ভদ্্রাকে গ্রতযরণ 
করেন। 
বরাছু--(বফুত্ব তৃতীয় অবতার । 
মছাগ্রলক্কের সময় পৃথিবী জলমপ্র হলে 
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বনী; 


য়ভূব ১ছু ব্রন্ধা কতৃক স্ হয়ে তাৰ 
নিকট অবস্থানের জন্য স্থান প্রান! 
করেন। ত্রন্ধা একথা শ্রবণ কছে চিন্তা 
করতে থাকেন যে তিনি পূর্বে একবার 
সমূহ জল পান করাএ পণ অকষ্ছাৎ 
আবার এই জল কি ভাবে উতৎপস্ন 
হলে! এবং এই জলমগ্ন পৃথিবী এখন 
আবার কি উপায়ে রক্ষা করা সম্ভব! 
অঙঃপর তিনি এই দিদ্ধান্তে উপনীত 
হন যে, তিনি যখন ভগবানের হস 
হতে উৎপক্ধ হয়েছেন, তখন সেই 
ভগবানই তার কর্তব্য স্থির করে 
দেবেন। এইবূপ চিস্তারত অবস্থায় 
রক্ষার ন।সাবুন্ধ,হতে সহসা অনুষটপ্রমা৭ 
একটি বরাহ [নত হয়। ক্ষণমধ্যে 
এই বরাহ তরঙ্ধার সন্মুখেই আকাশস্থ 
হয্বে হস্তীর ন্যায় বুহধাকার ধারণ 
করে এবং উক্ত বরাখের গর্জনে চতুধিক 
প্রতিধবণিত হতে থাকে । সতালোক 
জনলোক ও তপোলোকবাসী 


মুনিরা বেদমন্ত্র দ্বারা এই বঝাহকে 


বিষু্ন অবঠারজ্ঞানে স্ততি করতে 
থাকেন। এই বরাহ জলমধো প্রবেশ 
করেন এবং সেস্থলে দৈত্য হির্ণ্যাক্ষকে 
বিনাশ করেঃ দস্তাগ্রভাগের পাহাফ্ে 
পৃথিবীকে ধারণপুবক উধের্ব উত্থিত 
হন। তখন দেবতা ও খধিগণ এই 
বরাহকপী বিষুকে স্তব করতে থাকেন। 
বর্চা-সো ম দেবের (চজ) পুজ। 
দেবতাদের অস্ুরোধে ইনি অজু-নপুত্র 
আভমন্যরূপে জন্মগ্রহণ কবেন। এর 


গন্সর পূর্ষে চন্ত্র বলেন যে, এই পুত্র 
ভার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, একে 
ত্যাগ করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব 
নয়। তবে যদি ষোড়শ বৎসর 
কালের মধ্যে চক্রব্যুহে শক্রবধ করে 
ও নিহত হয়ে এই পুত্র তার কাছে 
প্রত্যাবর্তন করে, তবেই তিনি একে 
পৃথিবীতে প্রেরণ করতে পারেন। চন্দ্র 
অধিকন্তু বলেন যে, এই পুত্রের 
মন্তানই পাগুবদের বংশধর হবে 
€ মহাভারত--আদি )। 

বর্গা- এক অপ্সরা । বর্গা কুবেরের 
অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিল। একদ! চার 
সহ্চরীসহ ইন্ত্রভবন হতে প্রত্যা- 
বর্তনের পথে জনৈক ত্রাঙ্ষণ তাপসের 
সঙ্গে এদের দেখা হয়। এই পঞ্চ 
অপ্সরা নান৷ প্রকারে উক্ত তাপসের 
তপোভঙ করে তাকে প্রলুব্ধ করতে 
চেষ্টা করে, কিন্ত কিছুতেই সমর্থ হয় 
না। তখন তাপস ব্রাঙ্মণ অত্যন্ত 





ক্রুদ্ধ হয়ে এদের অভিসম্পাত দেন যে», 


তার৷ শত বৎসর কুভ্তীর হয়ে জলে 
অবস্থান করবে । পরিশেষে অপ্দরাদের 
বিশেষ অন্থুনয়-বিনক্ে তিনি অপেক্ষা- 
কৃত ক্রোর্পপরিহার করে বলেন যে, 
কোন পুরুষ যি জলমধ্য থেকে 
তাদের উদ্ধার করে, তবেই 
তার! পূর্বরূপ ফিরে পাবে । একদা 
অক তীর্ঘব্রমণ করতে এসে জাত 
হন যে, পাঁচটি তীর্থে পাঁচটি কুস্তীর 
বসবাপ করে এবং তারা মাস্ষকে 
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জলমধ্যে আকর্ষণ করে নেয়। বঙ্ছ 
নিষেধ সত্বেও অজুন একটি তীর্থে জান 
করতে নামেন । তৎক্ষণাৎ এক বুহৎ 
জলজন্খ তার পণ্দ্বয় আকর্ষণ করে। 
অজুন তাকে সবলে উপরে উত্তোলন 
করলে, উক্ত প্রাণী এক সুন্দরী নারীরূপ 
ধারণ করে। উক্ত নারীই অপ্মর! 
বর্গা। অতঃপর অজু বর্গার অন্থান্ 
সখীদেরও উদ্ধার কৰেন (মহাভারত, 


_আদি )। 
বলরাম-ইনি এক অনন্তাবতার। 
মতান্তরে বিষ্ুর দশ অবতারের 


অন্ততম। ইনি বন্থদেব ও তার আৰু 
এক স্ত্রী রোহিণীর' পুক্জ এবং শ্রীকফের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । বলভদ্র ও বলদেব নামেও 
ইনি প্রসিদ্ধ। দেবকীর যখন অষ্টম 
গত হয়, তখন যোগমায়া গর্ভ সংস্বর্ষণ 
করে োহিণীর উদ্বরে একে স্থাপন 
করেন । এইবপে গর্ত সঙ্কর্যণের জন্ত 
উক্ত গর্ভে যে পুত্র হয়, এ পুন্র “সন্বর্ষণ? 
নামে অভিহিত হয়। ইনি শিজ বলে 
অতিশয় উন্নীত হন বলে বলভঙ্্র 
নামেও পরিচিত। বলরামের অস্থ 
“হল'-_এই জন্ত এর অপর নাম 
হলধর বা হলামুধ। জন্ম হওয়ামাত্র 
কংশের হাত হতে পরিত্রাণ পাবার 
জন্য বলরাম গোকুলে নীত হন। 
নন্দ কর্তৃক রুষ্ণের সহিত একত্রে ইনি 
প্রতিপালিত হন। সান্দীপনি মুনির 
নিকট শ্রীক্চ ও বলরাম যেব্দবিস্তা, 
কলাবিদ্যা, ধনুর্বেদ, ধর্সশাস্ব ও নীতি" 


বঙ্গরাম 
মার্গ ইত্যার্দিতে পারদশী হন । গদা- 
ুদ্ধে বলরাম অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি 
কৃষ্ণের সকল কর্মের সধাযবত ও লীলা- 
সহচর । এখর! উভয়ে একত্রে গ্রোচারণ 
ও ক্রীড়া করতেন । বলবামের বাল্য- 
কালের প্রধান ঘটনা-_গদ ভরূপী 
বিরাট রাক্ষস ধেস্থকান্থর-হত্যা। এই 
রাক্ষস তাকে আক্রমণ করলে বলরাম 
তার চারিটি পা ধরে ঘুরিয়ে নিহত 
করেন। কৃষ্ণের মথুরায় গমনকালে 
বলরামও তার সঙ্গে গমন করেন এবং 
বলবামের সাহাযে]ই কৃ কংশকে বধ 
করতে সমর্থ হন। কোন এক সময় 
বলরাম ম্মানার্থ গমন করে জল- 
ক্রীড়ার জন্য যমুন! নদীকে তার সঙ্গে 
যোগ ধিতে আহ্বান করেন; কিন্ত 
যমুনা সে আদেশ অবজ্ঞা করায় তিনি 
ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের হল দ্বারা বমুনাকে 
তীরের দিকে আকর্ষণ করে নিগৃহীত 
করেন। তখন যমুনা! নিজ রূপ 'ারণ- 
পূর্বক বলরামের নিকট ক্ষমা প্রার্থন। 
করেন। বলরাম তাঁকে মুক্তি দিয়ে 
নিজে ্নান শেষ করেন। দুধোধনের 
কন্তা লক্ষ্রণার শ্বয়ংবর-সভায় শ্রীকৃষ্ণপুত্র 
শান্থ কৌরবগণ কর্তূক ধৃত ও বন্দী 
হন। বলরাম এই ঘটন। জ্ঞাত হয়ে 
কৌরবদের নিকট উপস্থিত হন ; কিন্ত 
ছুর্যোধন শান্বকে মুক্তি দিতে অসম্মত 
হন। তর্খন বলরাম ক্ুদ্ধ হয়ে কৌরব- 
পুরী গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করার জন্য 
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বলকায় 
সংলগ্ন করেন। এতে হস্তিনাপুর সবেগে 
ঘুণিত হয়। ছুর্যোধন তখন শাস্বসহ 
লঙ্ণাকে বলরামের হস্তে সমর্পণ 
করেন এবং তার কাছে গদাধুদ্ধ 
শিক্ষার জন্য শিষ্তত্ব গ্রহণ করেন। 
ংশহতযার সংবাদ অবগত হয়ে তার 
শ্বশুর জরাসন্ধ মথুবা অবরোধ করেন। 
তখন বলরাম ও শরীক জরাসন্ধের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। জরাসন্ধ 
পরাজিত হন বটে, কিন্ত নিহত হন 
না। ভগিনী ন্ুভদ্রাহরণে ইনি 
অর্নকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়ে” 
ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের অন্গুরোধে তাকে , 
ক্ষমা করেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে 
তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। উভয়ের 
প্রতি সমান শ্েহবশতঃ তিনি কোন 
পক্ষই অবলম্বন না করে তীর্ঘভ্রমণে 
বহিগত হন। 
গদাযুদ্ধে যগধরাভ জরানদ্ধও এ'র 
কাছে পরাজিত হন । বলরাম ছুর্যোধন 
ও ভীমকে গদাযুদ্ধের কৌশল শিক্ষা 
দেন। ছেপায়ন হদে দুযোধন' ও 
ভীমের গদাযুদ্ধের সময় তিনি তীর্থ- 
ভ্রমণ শেষে সেখানে গিয়ে উপস্থিত 
হন। এই যুদ্ধে ভীম নিয়মবিরুদ্ধাভাবে 
দুরযোধনের উরুভ্ন করলে তিনি এত 
বেশী জ্রুঙ্গ হন যে, নিজেই পাগুবদের 
আক্রমণ করতে উদ্যত হন) কিন্তু কুষঃ 
অতি কষ্টে তাকে শান্ত করেন। 
যছুবংশ-্ধ্বংসের পূর্বে রুষ্ের মৃত্যুর 


ঝা্গলাগ্র নগরীর প্রাকার-ভিত্বিতে | ঠিক আগে দ্বাঝকার বটবৃক্ষের নিচে 


ঘঙ্গীত 


ফোগসমাহ্িত অবস্থায় থাকাকালীন 
এ'র মূখ হতে রক্তবর্ণ সহতরমূখ 
বৃহদাকার এক সর্প শির্গত হয়ে সমুদ্রে 
গমন করে। তখন বলরামের মৃত্য 
হয়। 

বলরামের জন্ম সম্বন্ধে অন/মত 
প্রচলিত আছে। এই মতানুসারে 
তিনি নাগরাজ শেষের অবতার | 
সে কারণ তার মৃত্যুকালে উক্ত নাগ 
টার মুখহতে বহির্গত হয়। এর 
স্ত্রীর নাম রেবতী, রাজা রৈবতের 
কন্যা । বেবতীর গর্ভে তার ছুই পুত্র 
ভন্মগ্রহণ করে--নিশধ ও উল্মাক। 
বলরামের অস্ত্র হিসাবে গদা, হল, 
সুষল প্রস্ততি প্রসিদ্ধ । 
বল্পভ--বিরাটরাজের রাজপ্রাসাদে 
ভীম ছন্পবেশে বল্জভ নামে পরিচিত 
হয়ে পাঃকের কার্ষে শিযুক্ত ছিলেন। 
উক্ত সময় কীচক দ্রোপদ্ীকে নির্যাতন 
করায় বল্পভের হ্ন্তে নিহত হন 
£€ মহাভার ত--বিরাট )। 
বলি-নদৈত্যরাজবিশেষ । ইণি হরি- 
ভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিপ্োচনের 
পুত্র। তপোবলে বগি অজেয় ও 
'অমর হয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বর 
হন। ইন্দ্রাি দেবতাদের যুদ্ধে পরাস্ত 
করে ইশি ভ্রিতৃবনের রাজা হন। 
এর ফলে দ্েবখণ রাঞ্যচ্যুত হয়ে 
বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং স্বর্গরাজ্য 
খুণরুদ্ধার করার জন্য তার সাহায্য 
প্রার্থন। করেন। তখন স্বীকৃত হযে 


৩৩২ 


. বরছা 
বিষুজ বামনক্ধপে কশ্তপের পুত্র হয়ে 
জন্মান এবং বলি বজ্ঞান্ষ্ঠান করে 
পেখানে গিয়ে কিছু দান প্রার্থন। 
করেন। এই জজ্ঞাষ্ঠানে বলি প্রতৃত 
দান করতে থাকলে বামন বলির কাছে 
মাত্র ব্রিপা্দ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি 
এতে সম্মত হুয়ে তৎক্ষণাৎ ভূমিদান 
করেন। দান প্রাপ্ত হওয়ামান 
বামন আশ্রর্বরূপে বর্ধিত হতে 
থাকেন। বামন ছুই পদ দ্বারা হবর্ 
ও মর্ত্য অধিকার করে নাভি হতে 
শির্গত তৃতীয় পদ রাখবার স্থান 
বলিকে নিদেশ করতে বলেন। তখৰ 
বলি নিজ মস্তক অবনত করে তার 
উপর বামনকে তীর তৃতীয় পদ 
স্থাপন করতে অনুরোধ করেন। বিষ 
তৃতীয় পদ বলির যন্তকে স্থাপন 
করামান্র বপি বিষুর ভ্তব করতে 
থাকেন । এমন সময় তার পিতামহ 
প্রহলাদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বিষুকে 
বণির বন্ধন মোচনের জন্য জন্থরোধ 
করেন। তার প্রার্থনায় বিষুঃ বলির 
বন্ধন মোচন করে বলেন যে, 
প্বপি, বন্কষ্ট স্বীকার করে তুমি 
নিজের সত্যপালন করেছ। সেই ছন্য 
দেবতাদের ছুপ্াপ্য স্থান রসাতব 
তোমার বাসের জন্য দান করলাম ।” 
তখন বিষুবর আদেশে বলি রসাতলে 
বাস করতে থাকেন। 
বরদা _যে বর দান করেও দ্বেবীর 
নাম। সরস্বতীকেও 'বরদা' বল! হক্ব । 


বনিষ্ঠ ৩৩৩ বদি 
বশিষ্ঠ ইনি মিত্রাবরুণের পৃত্র। সে | তার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হতে অসংখ্য 
কারণ এপ্র নাম মৈত্রাবরুণি | উনি তুষ্ট | সৈম্ত-সামস্ত হ্ট্টি করে বিশ্বামিগ্রের 
দশ প্রজাপতির অন্যতম! হবিবংশ মতে | সৈন্দের পরাজিত ও বিতাড়িত 
ইনি ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্রের অনাতম 1.) করে দেয়। বিশ্বামিআ কুদ্ধ হয়ে 
পুরাণাস্তরে ইনি আবার সগ্চধিগণের | বশিষ্টের প্রতি বিবিধ দিব্যাত্ম বর্ষণ 
মধ্যেও একজন । খক্‌বেদের সপ্তম | করতে থাকেন; কিন্তু বশিষ্ঠ একাকী 
মণ্ডলের এবং অনা বেদেরও ইনি ূ ্রহ্ষদণ্ডের সাহায্যে সমস্তই ভল্মীত্কৃত 
খাধি। ইনি ্ূর্যবংশের কুলগুর ও | করে 'ফলেন। তখন বিশ্বামন্ত্র গানি- 
কুলপুরোহিত। অরুন্ধতী এ'র স্ত্রী ূ ভরে বলেন যে, ক্ষন্তিয়-বলকে ধিক! 
ও পরাশর এখ্র পৌন্ত । এখ্ব কৃপায় | ব্রহ্ধতেজই প্রক্কত বল এবং তগপস্তাই 
শক্তি,শাপে রাক্ষসগোনি গ্রাপ্চ ইক্ষাকু- | পরম বল। অতঃপর বিশ্বামিত্র 
বংশীয় রাজা সৌদাস শাপমুক হন। | রাজ্যত্যাগ করে তপন্তায় নিরত হন। 
রামচন্ত্রের কাছে ইনি যে রামায়ণ কল্মাষপাদ নাষে ইক্ষ্খাকবংশীয় 
কীর্তন করেন, তাহা যোগবাশিষ্ঠ নামে | এক রাজা একদিন মৃগয়ায় শ্রাস্ত ও 
খ্যাত। ৷ ক্ষুধার্ত হয়ে এক স*কার্ণ পথে গমন- 
একবার বিশ্বামিত্র সসৈন্ মৃগয়ায় | কালে -সই পথে বশিষ্টের জো্টপুত্র 
গিয়ে পিপাসার্ত হয়ে বশিষ্টেব। শক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। রাজা 
আশ্রমে উপস্থিত হশ। বশিষ্টের । শক্তিকে তীর পথ ছেডে দতে 
নন্দিনী নামে এক কামধেন্থ হিল। | বলায় শক্তি, অসম্মত হয়ে বলেন যে, 
এই কামধেন্ুব নিকট যাহ প্রানি : ব্রাঙ্মণকে পথ ছেডে দেওয়াই রাজার 
করা যেত, তাহাই পাওয়া যেত। | সনাতন ধর্ম। তখন রাজা শক্তিকে 
বশিষ্ঠ এই কামধেন্র সাহায্যে ১9 করেন। তাতে শি, ক্রুদ্ধ 
বিশ্বামিত্রের অসংখ্য সৈম্তকে নানা | হয়ে কল্মাম্পাদকে নরমাংসভোজী 
প্রকার খাগছে পবিভোষের সঙ্গে | রাক্ষপবপ ধারণ করার অভিসম্পাত 
সৎকার করেন। নন্দিনীর রূপে ও | দেন। 
গুণে আকৃই হযে বিশ্বাঞিত্র বশিষ্ঠকে এক সময়ে কল্ম(ষপাদকে যজমান- 
নিজের রাজত্বের পরিবর্তে তাকে | রূপে লাভের জন্য বশিষ্ঠ ও বিশ্বা মিত্রের 
এই কামধেছ্থ দান করতে বলেন। | মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। অভিশপ্ত 
বশিষ্ঠ এতে অপশ্মত হওয়ায় বিশ্বামিত্র | রাজ1 যখন শক্তি.কে গ্রসক্প করবার 
সবলে নন্দিনীকে হরণ করতে চেষ্টা | চেষ্টায় রত ছিলেন, তখন বিশ্বামিত্রের. 
করেন। বশিষ্টের আদেশে নন্দিনী | আদেশে কিংকর নামে এক রাক্ষস 





বশিষ্ঠ ৩৩৪ বশিষ্ঠ 


চিনির টির ৩৩ জান 
রাজা কল্পাধপাদের শরীরে প্রবিষ্ট অনৃস্তস্তীর গর্ভে পরাশর নামে এক 
হয়। অতঃপর কল্মাফপাদ বিকুতরূপ | পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষুপুরাণে 
রাক্ষসে পরিণত হন। একদিন লিখিত আছে-_বাজধি নিমি একবার 
সেই রাক্ষসই শক্তিকে বধ করে দীর্ঘ যজ্ঞান্ষ্ঠানের জন্য বশিষ্ঠকে 
তক্ষণ করে। এরপর বিশ্বামিত্রের পুরোহিতরূপে বরণ করেন। কিন্তু 
প্ররোচনায় কল্সাষপাদরূপী রাক্ষস | তার পূর্বেই বশিষ্ঠ ইন্দ্রের এক যজ্তে 
বশিষ্টের শত পুত্রেব সকলকেই ভক্ষণ | বৃত হয়েছিলেন বলে নিমিকে অপেক্ষা 
। কবতে বলেঞ্ন এবং ইন্দ্রের যজ্ঞ 


করে। পুত্রশোকাতুন্ন বশিষ্ট বছু। 
প্রকারে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা ূ সমাপনাস্তে নিমির যজ্ঞে নিযুক্ত হতে 


করে বিফল হন। তিনি নানা “দশ | সম্মত হন। বহু বৎসর পরে ইন্দ্রের 
ভ্রমণ কবে শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের ূ যজ্ঞ হতে ফিরে এসে তিনি জ্ঞাত 
পথে পশ্চাতে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে হন যে, নিমি গৌতম খধির সাহায্যে 
পেয়ে দেখেন যে, শক্তি.ব গভবতা ইতঃপূর্বেই যজ্ঞকার্ধ সম্পন্ধ করেছেন । 
তরী তাকে এমুসরণ করছেন এবং উক্ত ওখন বশিষ্ঠ নিমির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
গর্ভস্থ সন্তানের বেদপাঠের ধ্বশিই | করতে যান এবং জুদ্ধ হয়ে তাকে 
শ্রত হচ্ছে। তার বংশের সন্তান অভিশাপ নেন ঘ, শিমির দেহ 
জীবিত মাছে ও তারুদ্বারা বংশরক্ষা। | চেতনাবিহীন হবে। নিমিও বিনা 
হবে-_এই কথা জাত হয়ে আনন্দিত ৰ অপবাধে অভিশপ্ত হওয়ায় বশিষ্টকে 
বশিষ্ঠ পুব্রবধূকে “য়ে আশ্রমে ফিরে | প্রত্যাভিশাপদেন থে, বশিষ্ঠও চেতনা- 
যান। পণ্থনধ্যে “লস'ষপাদবপী রাক্ষপ বিহীন হবেন। তখন ব শিষ্ট এশরীরী 
বশ্ষ্ঠকে "ক্রম কবলে, তিনি তার হয়ে অন্য দেহ বারশের জন্য রদ্ধার 
শরীণে মন্বপুন শারি নিক্ষেপ কবে ূ সমীপস্থ হন এবং একটি দেহ দান 
শাপনৃক্ত করেন এবং তাকে ফিরে । করার জন্যে তার নিকট প্রার্থনা 


গিশ্রে রাজ্যণাসন করতে ও ব্রাঙ্ষণকে করতে থাকেন। ত্রদ্ধা তখন তাকে 
অপশান না করতঠ বলেন । কল্মাষ- মিত্রাবরুণের :তজে প্রবিষ্ট হয়েপুজরায় 
পাদ রাহ্মণদের পুঞ্গা করতে স্বীরত জন্মগ্রহণ করতে বলেন । এর ফলে 
হন এবং পিতৃষ্ণ থেকে মুক্ত হবার ঝিজ্াবরুণের উবসে ও উর্বশীর গর্ভে 
জন্য একটি পুন প্রার্থনা! করেন। বশ্ঠ আবার শরীরী হয়ে জন্মগ্রহণ 
বশিষ্ঠ তখন কল্সাধপাদের স্ত্রীর গর্ভে করেন। 
'অশ্ম চ নামে এক পুক্র উৎপাদন করেন। | বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধের 

বশিষ্টের পুত্রবধূ ও শক্তির স্ত্রী। কথা মার্কডরপুতাণে এইরূপ লিখিত 





০ শপ সপে 
শাশীশি শশ্ী 


বর্ষ ৩৩৫ বন্ধ 


হজ কারা 
কুলপুরোহির্ত' ছিলেন । উক্ত সময়ে | আট জন গণপদেবতা আছেন। এপ 
রাজা হরিশ্চজ্দররের চণ্ডাকত্ব-পান্তি ও | হচ্ছেন_ধর, ঞ্ব, সোষ, অনিল, 
রাজ্যনাশ, স্ত্র-পুক্জ বিক্রয় ঈত্যাদির |, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস ও ছ্য। এব 
জন্য বিশ্বামিত্রই দায়ী ছিলেন। এই : সকলেই ইন্দ্র অন্ুচরবিশেষ। 
ংবাদ জ্ঞাত হয়ে বশিষ্ঠ অত্যন্ত কুদ্ধ | বন্থগণ বশিষ্টের ধেস্ছ নন্দিনীকে হরণ 
হন এবং অভিশাপ দিয়ে বিশ্বামিআ্রকে | করায় বশিষ্ঠের শাপে গঙ্গার গর্তে 
এক বকপক্ষীতে পরিণত করেন। ূ শাস্তনুর পুত্রব্ূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
বিশ্বাধিত্রও প্রতিশোধস্বর্ূপ বশিষ্ঠকে | ভীম্ম এই বহ্দের অন্ততম। এই 
অন্য এক পক্ষ'তে পরিণত করেন। | আট জন অষ্টবন্থ নামে খ্যাত। 
পক্ষিরপেই এই ছুই খধষি এমন ঘোর ূ এই বস্থগণ গর্গাকে অনুরোধ 
যুদ্ধে নিষুক্ত হন যে, সমস্ত পৃথিবী | করেন যে, তীরা মান্গুধীর গর্ভে 
কম্পিত হয়ে ওঠে এবং অসংখ্য প্রাণী । গঙ্গার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে 
ধ্ব'স হ্য়। তখন ব্রহ্ষা তাদের পূরদেহ | চান। তার বলেন - ষে, রাজ 
ফিরিয়ে "য়ে ছুই গনের মধ্যে শাস্তি-। শান্তন্গ এদের পিতা হবেন, এবং 
স্থাপন করে এই কলহের অবসান জন্মমা্রই যেন তার? জলে নিঙ্ষি্ঠ 
ঘটান ( মহাভারত- আদি, রামায়ণ | হন। তাহলে তারা শীগ্রই পৃথিবী 
ইত্যাদি )। হতে নিষ্কৃতিলাভ করবেন । গজা 
রাযায়ণে দখা যায় যে, বশিষ্ঠ | এতে সম্মত হয়ে বলেন যে, তার 
ইক্ষাাবল'শের কুলপুবোহিত ছিলেন । ! একটি পুত্র যেন জীথত থাকে; 
দশরথের পুক্রধের জাতকর্ম, বিবাহ, | নতুবা শান্তর সঙ্গে তাব সংগম ব্যর্থ 
আঁডবেক ইঠঙ্যাদ কর্মে ইনি | হবে' বস্থগণ তখন তাদের প্রতোকের 
পৌরোতিত্য করেন। বনবাসাস্তে | বীর্ষের অষ্টমাংশ দিতে প্রতি শ্রত হয়ে 
রাম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বশিষ্ঠ | বলেন যে, তার ফলে সেই পুন্তরটি 
তাব একজন পরম হিতাকজ্জী মন্ত্র ও | জীবিত থাকবে । শাস্তন্নর সহিত 
পর [মর্শ দাতা হন। গঙ্গার বিবাহের শর্ত ছিল যে, গঙ্গ.যে 
বর্ষ - দশ। পৃথিবীর বৃহৎ পর্বত- | কার্যই করুন না কেন শাস্তন্থ তাকে 
শ্রেণীর ১ধ্যে নয়টি দেশ অবস্থিত । এই | বাধা দিতে পারবেন ন1। ক্রমে 
বর্ধগুলির নাম ভারতবর্ষ, কিম্পুকষ, | গঙ্গার আটটি দেবকুমার-তুল্য পুন্্ 
হরি, বম্যক' হিরণ্ময়। উরকুরু, | জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মমান্রর এক এক 
ইলাবর্ত, ভত্রা্থ ও কেতুমাল1। করে তাদের সাতটি জলে নিদ্দিপ্ঠ হুয়। 


সপ সপ পাস 


বন ৩৩৬ বন্ধু 


অষ্টম পুত্রের নিক্ষেপকালে শাস্তস্থ | ইন্দ্রে অন্থগ্রহে ইনি চেদিরাজ্য 
পুপ্রশোকে কাতর হয়ে গন্গাকে | অধিকার করে সেখানে রাজত্ব 
ভর্থপনা করলে, গঙ্জা আত্মপরিচয় | করতেন । কিছুদিন পরে বস্থ অস্ত্র 
দিয়ে বন্থগণের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। | ত্যাগ করে কঠোর তপন্তার রত হন। 
বন্ধ ভ্রাতগণের মধ্যে অন্ততম দ্য বন্ত। | এব কঠোর তপন্যায় ভীত হয়ে ইজ, 
ইন্ন নিজ স্ত্রীর প্ররোচনায় বশিষ্ঠের | এ*র কাছে উপস্থিত হন এবং নান! 
কামধেন্্ ভরণ করেন্টলেন । শাঁপ ; প্রকার মিষ্টবাক্যে একে তপস্যা পরি- 
দেওয়ার পর লম্থগণের 'ন্থনয়ে বশিষ্ঠ ত্যাগ কষ্ঠর রাজ্যশাসনে মনোযোগী 
বঙ্গেছিলেন যে, তীরা সকলে এক | হতে পরামর্শ -দন। ইন্দ্রের প্রস্তাবে 
বৎসরের মধো মুক তনে। কিন্ত দ্বা ' সম্মত হয়ে ইনি তপস্ত। ত্যাগ করেন 
বন্প নিজ কতকর্মেব জনা দীর্ঘকাল 1 এবং রাজ্যশীলনে নিযুক্ত হন। ইন 
যন্স্তলোকে বসবাস করবে । সে। একে সখাভাবে গ্রহণ করে একখানি 
কারণ গঙ্গা বদের মন্ুয্বজল্া 'গকে ; আকাশগামী স্ফটিকের বিমান” 
মুক্তি দেবার জনা জলে নিক্ষেপ । বৈধয়ন্তীমালা এবং একখানি বংশ- 
করেন । কেবল ছ্বা বন্ধই € অষ্টম ূ নিগ়্িত যষ্টি দান করেন। বস্থ ইন্দরদত্ত 
পুক্ধ ) দীর্ঘজীবী' ; কিন্ত “স নিঃসস্তান | খিমানে আকাশে বিচরণ করতেন বলে 
হয়ে মন্ষ্ুলোকে বাস করবে এবং | তার নাম হয় উপরিচর-বন্থ। তার 
মৃত্র পরে দ্বর্গলাভ করবে । একই পচ পুত্র বিভিন্ন শে রাজবংশ স্থাপন 
বলে গঙ্গা নবজাত পন্ত্রকে নিয়ে অস্য- কবেন। তার রাজধানীর নিকটস্থ 
ূ 
ূ 












সবিতা হন ও পবে সর্বশান্মবিশারদ | শুক্তীম ৩ নদীর গর্ভে কোলাহল পর্বত 
করে তাকে শাস্তনুর ভাতে প্রত্যর্পণ | একটি পুত্র ও গিরিকা নামে একটি 
করেন। এই পুরই পরে দেবব্রত । কন্যা উৎপন্ন করে । রাজা সেই 
ভীম্মৰপে বিখ্যাত হন । কনাকে বিবাহ করেন এবং সেই 


খাকবেদে বশ্তগণকে প্রকৃতির পুত্রকে তার সেনাপতি করেন। 


নিক়্ামককণে এবং মন্ত্রপাঠরত অবস্থায় | এক দিন মৃগয়াকালে তার রূপবতী 
দেখা যায়। এই গণদেবতারা ধরার | স্ত্রীর স্মরণে তীর শুক্র ষ্থ'ল ত হলে, এক 


নিয়ন্তা ছিলেন। ভীরা ধনরক্ষক | শ্েনপক্ষীকে দিয়ে রাজা সেই শুক্র 
এবং উল্জ ও অগ্ি প্রভৃতির অস্থগত | গিরিকাকে পাঠিয়ে দেন। পথিমধেয 
সহকারী । অন্য এক শ্বেনের আক্রমণে সেই শুক্র 

(২) চেদদি দেশে বন্থ নামে | যমুনায় পতিত হয় এবং অদ্রিক] নামী 
কুরুবংশজাত এক রাজা ছিলেন। | এক মৎসী সেই শুক্র গ্রহণ করে: 


বস্থদেব . 
গর্ভবতী হয়। বখাসময়ে এক 
ধীবরবাঞ্জ তার উদর হতে এক পুন ও 
এক কন্যা লাভ করেন। পুত্র পরে 
মং পামে এম ধামিক বাজ! হর এবং 


কটি নাষ হয় সত্যবতী। ইনি 


ম:ন্ত [*) নামে পরিচিত এবং ব্যাস- 
দেবের মাতা ( মহাভারত )। 
বস্তুর্দেব__যাদববিশেষ ও কৃষ্ণের 
পিতা । এ'র পিতা যছুবংশীয় শুর ও 
মাতা ভোজকন্য! মহিষী । বন্থুদেবের 
স্ত্রীর নাম দেবকী। পৃথা বা তুস্তী 
এর সহোদর। । বন্থদেবের অন্য স্ত্রীর 
নাম রোহিণী। রোহিণীর গর্ভে 
বলরামের জন্ম হয়। দেবকীর সহিত 
এ" বিবাহকালে কংশ দৈববাণী শ্রবণ 
করেন যে, দেবকীর অষ্টম সম্তান কর্তৃক 
তিনি নিহত হবেন। সেই জন্য কংশ 
বস্থদেব ও দেবকীকে কারাগৃহে 
নিক্ষেপ করেন। এর পর দেবকীর 
গর্ভে এক একটি সম্তান জন্মগ্রহ"। 
করতে থাকে এবং কংশ কর্তৃক তার' 
নিহত- হয়। সাতটি সন্তান নিহত 
হঝ।র পর দেবকীর অষ্টম গর্ভে গ্রীক 
জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ট হওয়ামান্ত 
বস্থদেব পুত্রকে ঘোর অন্ধকার রাত্রে 
যমুনার অপর পারে নন্দের গৃহে তার 
স্ত্রী বশোদার নিকট রেখে, তার 
অজ্ঞাতেই নন্দের সন্োজাতা কন্তাকে 
এনে দেবকীর পাশে রেখে দ্রেন। 
কংশ এই কন্তাকে পাষাণে নিক্ষেপ 
করতে গেলে, এই কন্ত! শৃন্তে উত্থিত 
২২ 


বহ্মনধ 
হয়ে কংশের বিনাশকানী জন্মগ্রহণ 
করেছে বলে আকাশবাদী কনে 
অন্তর্ধান করেন। এই কন্তা যহামায়!। 





পরে ক ও বলরাম কংশের ধনূর্যজে, 


উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিনাশ করে 
বন্থদেব ও দ্নেবকীকে কারামুজ, 
করেন। কৃষ্ণ মথুরার রাজা হলে 
বন্থদেব শ্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করেন । 
রোহিনীর গর্ভে বন্থদেবের স্থভত্রা 
নামে এক কন্যা হয়। যছুবংশ ধ্বংসের 
পর শ্রীক্ক ও বলরাম দেহত্যাগ 
করলে ইনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন 
এবং উক্ত সময় অন্ন উপস্থিত হলে 


তাঁকে কৃষ্ণের শেষ আদেশ জ্ঞাপন 
করে যোগারূঢড অবস্থায় দেহত্যাগ 
করেন। 


বন্ুধারা-_অস্ভতরীক্ষচারী রাজ 
উপরিচর দেব-রাহ্মণ-বিবাদে দেবপক্ষ- 
গ্রহণ করায় ব্রাঙ্মণ-শাপে আকাশে 
গতিহীন ও ভূবিবরগত হলে, 
দ্লেবতার! তার ক্ষংপিপাসা নিবারণের, 
জন্য যজ্ঞে বিগ্রগ্রদত্ত বন্ধার! 
(ঘ্বৃতধার। ) পানের বিধান করেন। 
সেজন্য বন্থর স্বতধার। বস্থধারা নাষে 
প্রসিদ্ধ । শ্রীতিকাযনায় চেদ্দিরাজ 
বন্থর টদ্দেশে এই ঘ্বৃতধার! দেওয়া 
হয় বলে এর নাম বন্্ধারা। নান্দী- 
মুখ শ্রান্ধে বন্ুধারা দিতে হ্য়। 
সাধারণত: এই ধারা প্রাচীর গাছে, 
দেওয়াই বিধেয়। বস্তু শবের অর্থ স্বত। 
বন্থুমন1-_বিশ্বামিত্রের চার পু 


“বস্থামন! 
অষ্টফ, গ্রতর্ন, বন্থমন1! এবং শিবি। 
এই চার ভ্রাতা একদা রথারোহণে 
গরমনকালে পথিমধ্যে দেবধি নারদের 
সঙ্গে মিলিত হন। এই একত্রে যাত্রার - 
সময় এক ভ্রাতা নারদকে জিজ্ঞাস 
করেন যে, তীর! চার ভ্রাতাই র্গে 
অবস্থান করেন; কিন্তু তাদের মধ্যে 
কে নরলোকে সর্বাগ্রে প্রত্যাবর্তন 
করবেন তা" কি তিনি বলতে পারেন? 
উত্তরে নারদ বললেন যে, আত্ম- 
ঈাঘার জন্ক অষ্টকেরই সর্বাগ্রে পতন 
হবে। তারপর অন্য়াবশতঃ দান 
করবার জন্তে প্রতর্দন. এবং ততৎ্পরে 
বন্থমনা!। দেবধ়ি নারদের আশীর্বাদে 
বস্থমনা পুষ্পকরথ লাভ করেন। 
বন্থমন1 শ্বীকার করেন যে, এই রথ 
নারদেরই | কিন্তু নারদ যখন একদিন 
এই রথ নিজ গ্রয়োজনে যাক্রা করেন, ' 
তখন কপটবাক্যে বন্ুমন! তাকে 
প্রত্যাখ্যান করেন । এই কপটবাক্যের 
জন্য বন্মনার পতন হয়। তখন? 
নারদ বলেন যে, শিবির পতন 
হবে না; বরং সার নিজেরই পতন । 
হবে। কারণ, একদিন এক ব্রাক্মণ 
এসে শিবিকে তার পুত্র বুহৎ্গভ'কে 
ধঘধ করতে ও তার মাংস রান্না করে 
ব্রাহ্মণের আহারের জন্য দিতে বলেন । 
শিবি উক্ত ব্রাক্ষণকে পুত্রের পক 
মাংস ও অল্প নিবেদন করলে তিনি 
অধোবদন হয়ে থাকেন। কিন্ত 
শিষি পুনরায় তাকে অন্থরোধ করলে 


৩৩৮ 









বাজশ্রবা 


ব। | তিনি শিিকেই উক্ত মাংস ভঙ্ষণ : 


করতে বলেন। শিবি ব্রাহ্মণের 
আজ পালন করতে উদ্যত হলে 
ব্রাহ্মণ বলেন ষে, শিবি জিতেন্দ্িয় 
্রাক্গণের জন্য তিনি সবই ত্যাগ করতে 
পারেন । তখন শিবি দেখেন যে, তীর 
পুঞ্জ সশরষবে তারই সম্মুখে উপস্থিত । 
এই ক্রান্ষণই ন্বয়ং বিধাতাপুরুষ, 
রাজধি শিবিকে পরীক্ষার জন্য 
উপস্থিত হয়েছিলেন ( মহাভারত-- 
বন )। 

বন্ুমতী-পৃথিবীর অন্য নাম 
বস্থমতী। স্থবর্ণ অস্লির তেজে উৎপক্ন 
হয়। পৃথিবী এই স্বর্ণ ধারণ করে 
ছিলেন বলে তার নাম হয় বন্থমততী 
( মহাভারত- অনুশাসন )। 

বন্ুষেণ- কর্ণ জন্মগ্রহণকালে সহজাত 
কবচ ও কুগ্ডল ধারণ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে- 
ছিলেন । সেজন্য এ'র অন্য নাম 
বনুষেণ। 

বগসাস্মর- কংশের অন্গুচর এক 
অস্থুর। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংশ এই 
অস্থরকে বৎসরূপে প্রেরণ করেন। 
কৃষক তা জ্ঞাত হয়ে একে বধ করেন 
(শ্ীমস্ভাগত )। 

বাজশ্রবা- গৌতম বংশজাত মহৃধি 
বাজশ্রবা এক জে নিজের সর্বন্ঘ দান 
করেছিলেন । তার পুন্ধের নাম নচি- 
কেতা। বাজশ্রবা একদিন ক্রুড় হয়ে 
নচিকেতাকে তখকে হমকে দ্বান 
করবেন বলেন। পিডুঁসত্য পালনের 


ত্বাণ 


অন্ত নচিকেতা নিজেই যমালয়ে 
উপস্থিত হন এবং যমের নিকট হতে 
পরলোকতত্ব সন্ধে জ্ঞান্স'ভ করে 
স্বগ্হে: প্রত্যাবর্তন করেন 
€ কঠোপনিষৎ )। 

বাণ -দৈত্যরাজ বলির একশত পুত্রের 
মধে] বাণ শ্রেষ্ট । বাণ কঠোর পন্থায় 
মহাদেবকে তুই কৰে তাব অন্ুগ্রহ- 
ভাজন হন এবং তারই আদেশাহুসারে 
শোণিতপুরে রাজধানী স্থাপন করে 
রাজত্ব করতে থাকেন। শিবভক্ত বলে 


বাণ দেবতার্ধের অজেক় হয়ে তাদের | 


উপর উংগীডন করতে থাকেন। 
বাণর কণ্য|। উবা কৃষ্ণের পৌত্র ও 
গ্রদ্যুপুত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে তার 
প্রতি অন্বক্ত হনএবং সখী চিত্রলেখার 
সাহায্যে তাকে অজ্ঞাতভাবে রাজ- 
ভবনে এনে গান্ধর্মতে বিবাহ করেন। 
বাণ এই সংবাদ অবগত হয়ে 
অনিরুদ্ধকে নিহত করার জন] নিতে এ 
সৈন্যদের আদেশ দেন । বাণের সমস্ত 
সৈন্য পরাজিত হবার পর বাণ স্বস্বং 
যুদ্ধে নেমে অনিরুদ্ধকে পরাজিত ও 
* বন্দী কবেন। কৃষ্ণ এই সংবাদ শ্রবণ- 
মাত্র গ্রথায় ও বলরামের সঙ্গে যুদ্ধার্থ 
শোণিতপুরে উপস্থিত হন। 'এই যুদ্ধে 
মহাদেব বাণের পক্ষ অবলম্বন করলেও 
ক্ধের হাতে বাথ পরাজিত হন। 
পরিশেষে বাণ কৃষ্ণের দয়ায় মহাকাল 
নামে বিশ্টাত হয়ে মহাদেবের 


৩৩৪ 


বাতাপি 


শো ণিতপুররাজ্য কৃষ্ণ বাণ-মন্ত্রী 
কৃম্মাগুকে দান করেন । 

বাতাপি--এক রাক্ষস এবং ইলের 
ভ্রাতা। এর! প্রহলাদের জ্যেতপুত্র 
হলাদের পুত্র ছিল। গরকদিন ইবন 
এক তপন্বী ব্রাহ্মণের কাছে একটি 
ইন্্রতুল্য পুত্র বর প্রার্থনা করে; কিন্ত 
ব্রাহ্মণ তাবপ্রার্থনা পূর্ণ না করায় ইল 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মায়াবলে বাতাপিকে 
মেষে রূপান্তরিত করে তার মাংস 
রে*ধৈ ব্রাঙ্মণকে ভোজন করতে দেন। 
ভোজনান্তে ইন্বঙ্প ভ্রাতা বাতাপিকে 
উচ্চৈ:ম্বরে আহবান করেন॥ বাতাপি 
সহান্তে ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করে 
বহির্গত হম্ন।" এই প্রণালীতে ছুই 
ভ্রাতা বনু ব্রাঙ্গণকে হত্যা করে। 
মহযি অগন্ত্য লোপামুদ্রাকে বিবাহ 
করার পর একদিন সহবান প্রার্থন। 
করলে, লোপামুদ্রা শ্বামীর কাষায়বস্ 
গ্রেরুয়! অপবিজ্র করতে অনিচ্ছুক হয়ে 
মালঙ্কার1! দিব্যাভরণভূষিতা হয়ে 
পতির সন্ধে মিলিত হতে চান। 
অগন্যয তখন স্ত্রীকে সালঙ্কাবে ভূষিতা 
করার জন্ত অর্থান্বেণে বহির্গত হয়ে 
বাতাপি ও ইহলের নিকট উপস্থিত 
হন। অভ্তিথি-সৎকারের পর বাতাপি 
যেষে রূপান্তরিত হয় এবং ইল তার 
মাংস অগন্ত্যকে আহার করতে দিলে, 
তিনি এক] সমঘ্ত মাংস আহাহাস্ে 
অচিরে জীর্ণ করে ফেলেন। পূর্বের 


খন্থচরগণের মধ্যে গণ্য হন। তীর | ভ্তায ইল বাঙাপির নান ধরে 


বানপ্রস্থ 


আহ্বান করলে অগঘ্য্য তাকে বলেন 
যে, বাতাপি তার উদরে জীর্ণ হয়ে 
গিয়েছে । ইহল বিষপ্র ও ভীত হয় 
অগন্তের বাসনা জানতে চাইলে 
অগন্ত্য তার বাঞ্ছিত ধন প্রার্থন। 
করেন। তখন ইম্বল বাঞ্িত ধন 
প্রদান করে অগন্ত্যকে বিদায় দেন 
(ইল দেখ )। 
বানপ্রস্থ-_মানব-জীবনের তৃতীয় 
আশ্রম বলে কথিত। প্রৌঢ় বয়সে 
সংসার ত্যাগ করে বনে বসবাসের 
নাম বানগ্রস্থ। ব্রহ্মচর্য, গাহ্‌স্থ্য 
বানগ্রস্থ ও সন্গ্যাস_-এই চার প্রকার 
আশ্রম । প্রথমে ব্রহ্মচর্।, তারপর 
গাহস্থ্য ও তৎপরে বানগ্রস্থাশ্রম গ্রহণ 
করতে হয়। 

বামন-বিষুুর পঞ্চম অবতার । যখন 
ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাছুর্তাব হয়, 
তখন ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। 
প্রহনাদের পৌব্র দৈত্যরাজ বলি 
অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে দেবতাদের 
দেবলোক হতে নির্বাসিত . করলে 
দেবগণ বিষ্ণুর শরণীপর হন। বিষ 
বলিকে দমন করে দেবতাদেয় উদ্ধার 
করার জন্তে কশ্ঠুপমুনির ওঁরসে ও তার 
স্ত্রী অদ্রিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। একবার বলি এক মহাধজ্জের 
অনুষ্ঠান করে প্রচার করেন যে, এই 
যজ্ঞ তার কাছে যে ঘা প্রার্থনা করবে, 
তিনি তাই পুরণ করবেন। এক 
বামন যজে উপস্থিত হয়ে বলির কাছে 


হয়। 


স্বর্গ তার আয়ত্তে আসে। 


বাষন 


(মাত্র ব্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। 


যজ্ঞকার বলি তিস্তা করলেন যে, ক্র 
এই ব্রাহ্মণের . ত্রিপাদ ভূমি আর 
কতটুকু। তাই তিনি ত্রিপাদ ভূমি- 
দানে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু তখন 
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বিষ্ণুর উদ্দেশ্ত জ্ঞাত 
হয়ে বলিকে এই দান করতে নিষেধ 
করেন। ফ্িস্ত বলি বলেন যে, তিনি 
দান করবেন বলে যা অঙ্গীকার 
করেছেন, তা অস্বীকার করতে পারেন 
না। বলি তার নিষেধ অগ্রাহ করলে 
শুক্রাচার্য সংকল্লিত জলগ্রহণে বাধা- 
দানের জন্য অদৃষ্টভাবে ভূঙ্গারের মধ্যে 
প্রবেশ করে ভৃঙ্গার-বিবর বন্ধ করেন। 
তখন বানের উপদেশানুসারে কুশ- 
দ্বারা অবরুদ্ধ তৃঙ্গার-বিবর মুক্ত করা 
এতে শ্ুক্রাচার্ষের একচক্ষু 
কুশবিদ্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়ে যার। বলির 
সংকল্প শেষ হওয়ামাত্র বামন তার 
এক পদ দিয়ে দিজ্মগুল আয়ত্ত করেন। 
অতঃপর দ্বিতীয় পদ বিস্তার করনে 
ততীয় 
পদের জন্য বামন তখন পরিমিত 
ভূমি প্রার্থনা করেন । তখন বলি 
বলেন, “আপনার তৃতীয় পদ আমার 
মন্তকে স্থাপন করুন|" বলির স্ত্রী 
বিদ্ধযাবলী স্বামীকে পাপমুক্ত করার 
জন্য বামনকে অন্গরোধ করেন। 
কারণ, বলি তখন তীর -সমস্তই 
বামনকে অর্পণ করেছেন । বিষুঃ বলির" 
সত্যবাদিত1 ও পরম ভক্তি দেখে প্রীত 





হয়ে বলেন যে, সাবণি মন্বম্তরে বলি 
ইন্দ্র হবে এবং এই মন্স্তর না আসা 
পর্যস্ত পাতালে সে বাস করবে 
( ভাগবত )। 

বারুণী--৫১)পুরাণমতে বারুণী বরুণ- 
কন্যা ও স্রাব অধিষ্টাত্রী দেবী | সমুদ্র- 
মস্থনকালে পূর্বদিকে অবস্থিত অপ্সার1- 
গণের বিহারস্থান ক্ষীরোদসমুদ্র হতে 
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বালখিলা খাধ. 
অতুগৃহে গুধ হুড়জ খননপুর্বক উহ্থাতে 
অগ্নিংযোগ করে পলায়ন করেন। 
ছুর্তাগ্যক্রমে পঞ্চপুজ্সহ নিত্ত্িত। এক 
নিষাদী ও ছূর্যোধনের মন্ত্রী পুরোচন 
উক্ত জতুগৃহে দগ্ধ হন। 
বালখিল্য খষি--অঙগুষ্টগ্রমাণ যাট 
হাজার খধি। খগবেদের উল্লেখ- 
অন্থসারে এপ্রা ব্রন্ধার লোম হতে উদ্ভূত 


চন্দ্র, হ্বধা, স্বধা, ধন্বস্তরি, অপ্সরা, ! মানষপুত্ব । খগবেদে এদের সম্বন্ধে 


উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভ এবং লক্ষ্মীর সহিত 
বরুণকন্ত! বারুণী উিত হন। দিতির 
পুত্ররা একে গ্রহণ না করায় তীর! 
অস্থর-নমে খ্যাত হন, এবং অদ্দিতির 
পুত্ররা এক্কে গ্রহণ করায় তীর] স্থর 
নামে খ্যাত হন (রামায়ণ-__আদি)। 

(২) দক্ষের কন্যা ও কশ্টাপের 
অন্যতম! স্ত্রী বিনতা হতে বারুণী, 
গরুড় প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন € যহা- 


ভার ত-_ আধ )। 
(৩) বরুণের পুত্র বলে অন্য, 


ভূত ও বশিষ্ঠ বারুণী নামে কথিত 
হন। 


বারণাবত- গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থ 
প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী । বর্তমান নাম 
প্রয়াগ । এই নগরে ছুর্যোধন জতুগৃহ 
নির্মাণ করে কুস্তীনহ পঞ্চপাগুবদের 
জীবন্ত দগ্ধ করবার উদ্দেস্টে বাস 
করতে প্ররোচিত করেন । যাত্রাকালে 
বিছুর এই বিষয়ে যুধিষ্িরকে গ্রেচ্ছ 


এইরূপ লিখিত আছে যে, একবার 
কশ্ঠপঝষি পুত্রকামনায় এক যজ্ঞ আরস্ত 
করেন। কশ্ুপ ইন্দ্রকে বালখিল্য 
মৃূনিদের দ্বারা যজ্ঞের, কাষ্ঠ আনয়নে 
নিযুক্ত করেন। খর্বারৃতি ও ছুর্বল 
বালখিল্যরা সকলে মিলিতভাবে মাত্র 
একটি পত্র বগন করে আনবার সময় 
জলপূর্ণ এক গোম্পদে পতিত হন। 
এই দেখে ইন্দ্র এদৈর উপহাসপূর্বক 
লঙ্ঘন করে চলে যান। এইরূপে 
অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বালখিল্যরা 
অধিকতর বলশালী এক ইন্দ্রের 
উ"পত্তির জন্য এক মহাযজ্ঞ আরস্ত 
করেন । এই সংবাদ অবগত হয়ে ইন্্ 
কশ্টপের শরণাপন্ন হন। কশ্তাপ তখন 
বালখিল্যদের বলেন যে, ব্রহ্মা দেব- 
রান্গ ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব 
তাকে আর একটি ইন্দ্র হি করার 
জন্য প্রার্থনা করলে ব্রক্ধার নিয়ম 
অমান্য কর৷ হবে । তবে অন্য ইন্্র জম্ম 


"ভাষায় সতর্ক কবে দেন। পরে বিছ্ুর- । গ্রহণ না করে এক পক্ষিত্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ 


ধপ্ররিত খনকের সাহায্যে পাগুবর। 


করবে । কম্ঠপের এই কথ। শ্রবণ করে 


বাচ্ধীকি 


বালখিল্যরা সন্তষ্ট হন। ' কশ্তপের স্ত্রী 
বিনতা খতৃদ্মান করে তার কাছে 
গমন করলে, তিনি স্ত্রীর মনের বাসন! 
পূর্ণ করে বলেন, “বালখিল্য মুনিদের 
তপঃগ্রভাবে ও আমার সংকল্পবলে 
তোমার গর্ভে ছুই বীর পুত্রের 
আবিভণীব হবে। এই ছুই বীর সমস্ত 
পক্ষিজাতির উপর ইন্ত্রত্ব করবে । 
এদের নাম অরুণ ও গরুড়।” বিনত্তার 
গভেনুর্যসারথি অরুণ ও বিষুর বাহন 
গরুড় জন্মগ্রহণ করেন । গরুড় জন্মের 
পর ক্ষুধার্ত হয্বে পিতার নিদেশে 
গজ্জকচ্ছপ ভক্ষণের জন্য এক বটবৃক্ষের 
শাখার স্থান গ্রহণ করলে তার ভারে 
শাখা ভগ্ন হয়। বালখিল্য মুনিগণ 
সেই শাখায় অধোমুখে ঝুলে তপস্যারত 
ছিলেন। গরুড় চগ্চুপুটে উক্ত শাখ! 
ধারণপূর্বক এদের নিয়ে কশ্ঠপের 
নিকট উপস্থিত হলে, কশ্টুপের অন্ধু- 
রোধে রালখিল্যগণ হিমালয়ে তপস্যা 
করতে যান ( মহাভারত--আদি )। 


৩৪২ 





বান্ধমীকি 


নারদকে বধ করতে গেলে নারদ গ্রঙ্থ 
করেন যে, তিনি কি জন্ত এই মহাপাপ 
করছেন? রত্বাকর উত্তর দেন যে, 
পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি- 
পালনের জন্য । নারদ আবার প্রস্থ 
করেন যে, তার পিতামাতা ও স্ত্রী- 
পুত্রগণ এই পাপের ভাগ গ্রহণ করবেন 
কিনা? উউত্তরে রত্বাকর বলেন যে» 
অবশ্তই করবেন। নারদ তখন সেই 
স্থানে অপেক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে বত্বাকরকে গৃহে গমন করে 
সকলকে এই প্রশ্রের উত্তর জিজ্ঞাসা 
করে আসতে বলেন । রত্বাকর গৃহে 
শিয়ে সকলকে এই প্রশ্ধ জিজ্ঞাস। 
করলে, তাঁরা কেউই তার পাপের 
ভাগ গ্রহণ করতে সম্মত হন ন1। 
তখন রত্বাকরের চৈতন্যের উদয় হয়ু। 
তিনি নারদের নিকট এই মহাপাপের 
প্রতিকার কিতা জিজ্ঞাসা করায় 
নারদ কতৃক বাম-মন্্র জপ করার ভন্ক 
উপদিষ্ট হন এবং সুদীর্ঘ ঘাট হাজার 


বাক্মীকি_ইনি বরুণের পুত্র এবং | বৎসর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। 


রামায়ণ-রচত্বিতা মহধি ও আদিকবি। | 


ঈশরথ এর সমবযস্ক ছিলেন। 
অযোধ্যার দক্ষিণে গঙ্জাতীরে অরণা- 
মধ্যে তমসা নদীর তীরে এর আশ্রম 
ছিল। এইম্থানেই তিনি রামায়ণ 
রচনা করেন । ইনি যৌবনে বত্বাকর 
নাষে এক দুদর্ণস্ত দস্থ্য ছিলেন এবং 
পথিকদের বধ করে সর্বন্থ লুণ্ঠন 
করতেন । এক সময রত্বাকর ছেবধি 


একাদিক্রমে যাটহাজার বৎসর 
তপন্যারত থাকায় তার সর্বশরীর 
বন্দীকে আচ্ছন্ন হয় । এই জন্যই তার' 
নাম হয় বাল্মীকি। এই ঘটনার পর 
একী নারঘু বান্মীকির সমীপস্থ হচ্ছে 
তাঁকে রামচন্দ্রের কাহিনী শুনিকে 
দেবলোকে প্রস্থান করেন। একদিন 
বান্ধীকি ভরঘধাজসহ তমসার তীকে 
ভ্রমণরত অবস্থায় অকম্মাৎ দেখেন যে» 


ব্ৰলী ব্ঙা 


বনমধ্যে কামক্রীড়ারত এক ক্রৌঞ্চ- | পতিত ইন্দ্রের বীর্য হতে জল্-হেু 
মিখুনের ক্রৌঞ্চকে জনৈক ব্যাধ | এশ্র নাষ বালী । একবার মেরু- 
শরঘাতে বধ কনলে “ক্রীঞ্ষী করুণ | পর্বতে যোগাসনে আসীন অবস্থায় 
স্থরে বিলাপ করতে থাকে । এই দৃষ্ত ব্রহ্মার নেত্র হতে অকস্মাৎ অশ্রুপাত 
দেখে শোকাভিভূত বাল্মীকর মুখ হয় এবং সেই অশ্রবিন্দু হতে খক্ষরাজ 
হতে একটি ক্গোক নির্গত হয়। ক্লোকটি | নামে এক বানরের উৎপত্তি হুয়। 
হচ্ছে $ “মা নিষাদ ! প্রতিষ্ঠাং স্বমগমঃ | এই বানর ষেরুপর্বতের এক সবোবরে 
শাশ্বতী সমা:। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনা- | ক্নান করে এক পরমাস্থন্বগী নাবীমৃতি 
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দেকমবণী: কামমোহি তম্।% 

এই শ্লোকপঙক্তি আদি ক্পোক 
হিসাবে কথিত হয়। ব্রদ্ধা তখন 
বাল্ীকির আশ্রমে এসে বলেন যে, 


তাঁর সংকরেই বাম্মীকির কঠ হতে এ ূ 


বাক্যা নঃশ্গত হয়েছে। এই শ্লোক 
অবলম্বন করে তিনি 
রামায়ণ রচনার নিদেশি প্রদান 
করেন । এই সময় রামচন্দ্রেব আদেশে 
লম্ণ গর্ভবতী সীতাকে বান্সীকির 
আশ্রমে পরিত্যাগ করে ধান। এই 
স্থানে সীতার ছুই যমজ পুত্র কুশ ও 
লব জন্মগ্রহণ করে। 
এদের রামায়ণ গান করতে শেখান। 
রাম অশ্বমেধ-ষজ্জের অচ্ুষ্ঠান করলে 
বাল্মীকি কুশ ও লবকে নিয়ে রামের 
সভায় উপস্থিত হন এবং উক্ত স্থানেই 
এদের ক হতে রামায়ণ গান প্রথম 
প্রচারিত হয়। 

বাজী-কপিরাজ। এখ্র রাজধানী 
ছিল কিছ্বিদ্ধযা। বালীর স্ত্রী তারা, 
পুত্র অঙ্গন এবং কনিঠ ভ্রাতা স্থগ্রীব। 
নারীবিশেষের বালে (কেশে) 








বান্মীকি প্রথমে ! 


প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্র ও স্র্য উভয়েই 
এই নারীকে দেখে কামাতুর হন 
এবং এব মস্তকে ইন্দ্রের ও গ্রীবায় 
রেতঃপাত হ্য়। ইন্দ্রের বীর 
হতে বালী এবং স্থ্যের বীর্য হতে 
হ্গ্রীব জন্মগ্রহণ করে ।» ইন্দ্র বালীকে 





বাম্মীকিকে ' একটি কাঞ্চনমালা দান করেন। এই 


নারী পরে বানররূপ প্রাপ্ত হয়ে ছুই 
পুত্রসহ ত্রদ্মার নিকট উপস্থিত হলে, 
ব্র্ধার আদেশে কি্বিন্ধ্যায় বিশ্বকর্মা- 
নিমিত পুতীতে বানরাধিপতি হয়ে 
বাদ করতে থাকেন। তারপর বানী 
এই রাজ্যের ভার প্রাপ্ধ হন। বালী 
অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। এক- 
বার রাবণ যুদ্ধার্থ কিক্ষিদ্ধ্যায় বালীর 
নিকট উপস্থিত হলে, তার অমাত্যগণ 
রাবণকে বলেন যে, বালী চতুঃ- 
সমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনার্থ 'গিয়েছেন। 
দক্গি+ সমুদ্রে গেলে তার সাক্ষাৎ 
পাওয়া! য়াবে। রাবণ হক্ষিণ সমুজ্ে 
উপস্থিত হয়ে সন্ধ্যারত বালীকে 
ধরবার জন্তে নিংশবে অগ্রসর হলে, 
বালী ভার অভিপ্রায় জাত হয়েও চুপ 


যালী 


করে রইলেন। রাবণ নিকটবর্তাঁ 
হওয়ামাজ্ই বালী তাকে বঙ্গপুটে 
খারণপূর্ক এক লম্ফে আকাশে 
উত্থিত হরে, ক্রমারয়ে চারি সমৃদ্রে 
বন্ধ্যাবন্দনা সমাথ করে কিছিদ্ধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন করলেন । 


রাবণ বালীর শক্তি দর্শনকরতঃ 
তার সঙ্গে সধ্যতান্থাপন করে 
প্রত্যাবর্তন করেন। একবার ছুন্দুভি 
নামে এক মহিষন্পপী অস্থর বালীর 
সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলে, বালী 
তার শৃঙ্গ ধারণপূর্বক তাকে ভূমিতে 
নিক্ষেপ করে বধ কব্ন ও তার দেহ 
এক যোজন দ্বরে নিক্ষেপ করেন । 
তখন তার মুপনিঃশ্গত রুক্ত খস্তমৃক 
পর্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত 
'হলে ক্রুদ্ধ মুনি অভিশাপ দেন যে, 
আশ্রমদূষিতকারী আশ্রমের এক 
যোজন মধ্যে উপস্থিত হলে তখনই 
তার মৃত্যু হবে। সেই ভদ্বে বালী 
খয্যমুক পর্বত পরিহার করতেন। 
ছুন্তুভির পুত্র মায়াবীব সহিত নারী- 
ঘটিত ব্যাপারে বালীর শত্রুতা হয় ও 
মায়াবী একদিন বাত্রিকালে কিকিন্ধযায় 
এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করে। 
ধই আহ্বানে বালী ও স্বগ্রীব উভয়ে 
যুদ্ধার্থ গমন করলে, মায্নাবী প্রাণভয়ে 
পালিয়ে ভূমধ্যস্থ এক বিবরে প্রবেশ 
করে। যতক্ষণ না তিনি শক্রবধ 
করে প্রত্যাবর্তন করেন, ততক্ষণ 


“ক্থগ্রীবকে বিবর-দ্বার রক্ষা করতে বলে, 
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বালী 


বালী অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এক 
বংসরেরও অধিককাল অপেক্ষা করে 
বালী ফিরলেন ন! দেখে এবং বিবর- 
মুখে অন্থরদের গর্জন ও রুধির নির্গত 
হতে দেখে বালী মার! গিয়েছেন 
মনে করে স্ুগ্রীব এক বৃহৎ প্রন্তরখণ্ডের 
সাহায্যে বিবর-দঘবার রুদ্ধ করে 
কিছ্বিন্ধ্যাঞ্ঈ ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ 
করেন। পরে বালী অস্থরকে নিধন 
করে কিছ্বিদ্ধ্যা় ফিরে আসেন এবং 
ভ্রাতার এই আচরণে ভ্রুদ্ধ হয়ে 
স্বগ্রীবকে বিতাড়িত করে তীর স্ত্রী 
রুমাকে গ্রহণ করেন। ন্থুগ্রীব ভীত 
হয়ে হনুমান প্রভৃতি অনুচগরের সঙ্গে 
খষুমূক পর্বতে আশ্রয় নেন । 
সীতাহরণের পর সীতান্বেষণে 
রত রাম-লম্্রণের সহিত স্থগ্রীবের 
সখ্যতা হলে বাম স্থগ্রীবকে রাজ্য ও 
স্ত্রী উদ্ধারের প্রতিশ্রতি দেন। রাম 
স্বগ্রীবকে বালীর নিকট গিয়ে তাঁকে 
যুদ্ধে আহ্বান করতে বলেন এবং 
নিজে অন্তরালে অবস্থান করেন। 
সগ্রীব বালীর সহিত প্রথমবার যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে খধ্যমূকে পলায়ন 
করেন। উভয়ের বেশভূষা একপ্রকার 
থাকায় রাম বালীর প্রতি শর-নিক্ষেপে 
অসমর্থ হন। দ্বিতীয়বার রামের 
উপদেশাহ্ুপারে লক্ষ্মণ স্ুগ্রীবের কণ্ঠে 
চিহ্নত্বরূপ গজপুষ্পীলতা৷ বন্ধন করে 
দ্বেন। বাশীর সহিত পুনর্বার যুদ্ধে 
স্থগ্রীব ক্লান্ত হয়ে পড়লে রাম অন্তরাল 


বাসী 


জ 


বান্থদেব 


নি িিরিটারারারারাটরহারা রিটের রর 
হতে বালীকে তীক্ষ শরাঘাতে বধ | বলেন যে, পরলোকেও তিনি তীর 
করেন। দুর্মতিসম্পন্ন ভ্রাতাদের সংসর্গ চান 
বানুদেব- ০) বল্দেবের পুত্র না। তপন্তান্ব প্রাণত্যাগই তার 
শ্কফের অন্য নাম। ভার কষ্ণাষ্টমী,| কাম্য। ত্রন্ধা তাকে পাতালে গিয়ে 
তিথিতে বন্থদেব ও দেবকীর পুত্ররপে | এই চঞ্চলা পৃথিবীকে নিশ্চলভাবে 
শরীক জন্মগ্রহণ করেন ( কৃষ্ণ দেখ )। | ধারণ করতে বলেন। বাস্থকিও 

(২) ব্রদ্ধার অন্য নাম বান্দেব। ; পাতাল গিয়ে পৃথিবী ধাধণ করেনন। 
বান্থুকি_নাগরাজ | দক্ষকন্যা কদ্রর ূ তথাকার নাগগণ তাকে নাগরাজ- 
জ্যোষটপত্র। এ"র পিতা মহর্ষি কপ্তপ। | পদে অভিষিক্ত করেন। অ্মার 
বাস্থকি শেষনাগ ও অনস্তনাগ নামেও | ইচ্ছায় গকুড়ও তার সহায় হন। 
অভিহিত। এর ভগিনী জরৎকারু । মাতৃশাপ মোচনের উপায় চিন্তা 
বা মনস|| সমুদ্র-মস্থনকালে নাগরাজ | করবার সময় এলাপত্র নামে এক নাগ 
বাস্ৃকিকে দেবগণ মন্থন-রজ্ছুরূপে ; বান্তকিকে জানায় যে, তিনি ব্রহ্মাকে 
ব্যবহার করেন। সহন্ম বৎসর ক্রমাগত | দেবগণকে বলতে শুনেছেন, তপস্থী 
মস্থনে প্রথমে আর কিছু উিঠ ন,| জব২কাকর উরসে বাহুকির ভগিনী 
হওয়ায় বান্থকি হলাহল উদশীরণ করতে | এরৎকারুর গভ জাত আন্তীক ধামিক 
লাগলেন এবং শিল। দংশন করতে সর্পদের বুক্ষা করবেন। বাহ্কি ঝষি 
আরস্ভ করলেন। বিষপ্রভাবে সমস্ত | জরৎকারুর অদ্বেষণ করে ভার হস্তে 
পৃথিবী ভেসে যাবার উপক্রম হওয়ায় । ভগিনীকে সম্প্রগান করেন এবং 
দেবতাদের অস্থরোধে মহাদেব | তাদের পুত্র আন্তীককে জনমেজয়ের 
সমস্ত বিষ পান করে ফেললেন | সর্পসত্রে প্রেরণ করেন। আন্তীক 
(রামায়ণ )। একদা কন্ত সপত্বী 1 জল”মজয়কে যজ্ঞ হতে নিবৃত্ত করে 
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বিনতাকে দামী করবার জন্য সর্প- 
পুত্রদের সহায়তায় কপট উপায় 
অবলম্বন করেন। যে সকল সর্পর' 
কপট উপায় অবলম্বনে অসম্মত 
হয়েছিলেন, তাদের ক্র জনমেজয়ের 
সর্পসত্বে দঞ্ধ হবার অভিশাপ দেন। 
এই অভিশ।পের পর বাস্থকি নানা 
তীর্থে কঠোর তপন্তা করেন। ব্রন্ধা 
বার বাসনা জানতে চাইলে তিনি 


সপফুল রক্ষা করেন। 

বাসভ্তী _ছুর্গা। বসম্তকালে দুর্গা" 
দেবীর এক পুজ। হয়। এই জন্য এর 
নাম বাসস্তী | বৎসরের মুধ্যে শরৎ 
ও «*-__এই ছুই খতুতে দুর্গাপূজার 
বিধান আছে। শরৎকালের পুজা 
অকাল-পুজা। এই জন্য শরৎকালে 
দেবীর বোধন করে পুজা! করতে হয়। 
কারণ, শরৎ খতু দেবতাদের রাহি 


যাক্কল 


এবং তখন তীর] নিদ্িত থাকেন। 
সেই অন্ত উক্ত সময়কে অকাল বলা 
হঁয়। কিন্তু বসস্তকাল্রে পৃজায় দেবীর 
বোধন নাই এবং এই সময় দেবতারা 
জাগরিত থাকেন। 
বাস্কল--কফঘৈপায়নের অন্যতম শিস্ঠু 
পৈল খকৃবেদকে দুই ভাগে ভাগ 
করে ইন্দ্প্রমতি ও বাস্কল নামে ছুই 
শিশ্ককে ছুই সংহিতা অধ্যয়ন করান। 
বাস্কল খক্বেদের প্রথম শাখাকে চার 
অংশে বিভক্ত করে নিজের চার জন 
শিশ্ত-_বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবন্ধ্য ৭ 
পরাশরকে অধ্যয়ন করান। বাক্কল 
আরও অন্য তিনখানি সংহিত1 রচন। 
করে কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব 
নামে তিন শিষ্তকে অধ্যয়ন করান 
( বিষুপুরাণ )। 

বাহুন- প্রায় প্রত্যেক দেবতারই 
কোন-ন:-:কান জীবজস্ত বাহনরূপে 
আছে) যথা- ব্রহ্মার হংস' বিষ্ণুর 
গরুড়, শিবের নন্দী, ইন্দ্রের এরাবত, 
যমের মহিষ, কাতিকেয়ের 
কামদেবের মকর বা টিয়াপাখী, 
অগ্নির মেষ, বরণের মৎস্য, গণেশের 
ইঁদুর, বায়ুর হরিণ, শনির গৃ, ছুর্গার 
সিংহ, লক্ষ্মীর পেচক, সরস্বতীর হংস, 
বষ্ঠির বিড়াল, বিশ্বকর্মার হাতী, 
ইন্তরের শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা গ্রভৃতি। 
বাছ্লিক--গ্রাচীন পাঞ্চালের অন্তর্গত 
ব্যাক্টিয়! বা বালখ.নিনাসী কয়েকটি 
জাতির সাধারণ নাম। মহাভারতে 


৩৪৬ 


ময়ুর,, 


বাড 
উদন্নেখ আছে যে, তারা সিশ্ধু ও 
পঞ্চনদ বিধৌত দেশে বাস করত না, 
পবিত্র ভারতের বাইরে থাকত। 

বাছক--(১) রাজা নল রাজ্যচ্যুত 
হয়ে যখন ছক্সবেশে রাজা খতৃপর্দের 
সারখ্য গ্রহণ করেন, তখন এই নাম 
তিনি অবলম্বন করেন । বান্ুক অর্থে 
বুথচালক॥ 

(২) রাজা জনমেজয়ের সর্পষজ্ঞে 
নাগরাজ কৌরবের কুলজাত বাহক, 
কুমার ক, বেনী, কুণ্ডল ইত্যাদি নাগগণ 
বিনষ্ট হয় মেহাভারত-_আদি)। 
বায়ু-_অস্তরীক্ষের দেবতা। বাধ 
সম্বন্ধে বেদে অনেক খক্মন্ত্র রচিত 
হয়েছে। বেদের কোন কোন স্থলে 
ইন্দ্র ও বামু একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
বিষুঃপুরাণ মতে বায়ু গন্ধরদের রাজা । 
রামায়ণে বায়ু হন্থমানের পিতৃরূপে 
উল্লিখিত হয়েছেন । স্মের-পর্বতে 
বানররাজ কেশরীর স্ত্রী অগ্রনার গর্ভে 
ও বায়ুর ওরসে হনুমানের জন্ম হয়। 
অঞ্জনা একদিন রঙিন শাড়ি পরে 
বাগানে ভ্রমণ করছিল । এমন সমস্য 
বাু এর শাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যান। 
বানরী এতে চমকিতা হয়ে উঠলে বা়ু 
বললেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই 
অঞ্জনাতে উপগত হয়েছেন । এর ফলে 
হনুমানের জন্ম হয়। তুর্বাসার মন্ত্রবলে' 
আহুৃত বার ওঁরসে কৃস্তীর গর্ভে 
ভীমের জন্ম হয়। একবার বাজ, 
কুশনাভের শত কন্তার রূপে মুন্ধা হে 


বিকর্ণ ৩৪৭ ধিচিজবীর্য 
তাদের সংগয কামনা করলে | তথ হয়েছিলেন (মহাভারত- সোপ)! 
তারা এই কার্ষে অন্বীকৃতা হয়। | বিকর্তন-_পু্নাণে কধিত আছে যে, 
তখন বামু এদের কুন্জা করে দেন। | বিশ্বকর্মা সুর্যের তেজ হাসের মানসে 
পরে কম্পিঙ্যনগরের রাজ। ব্রদত্ত এই | খণ্ড খণ্ড করে সূর্যকে কর্তন করার পক 
সকল কন্যাকে বিবাহ করলে তাদের |" হুর্যপত্ী সংজ্ঞা তীর তেজ সহা করতে, 
কৃত দূর হয়। এই অন্য কুশনাভের ] সমর্থ হন। সৈই জন্য হুর্যের এক নাম 
রাজ্যের নাম হয় কান্তকুজ। বিকর্তন। 

একবার কোন কার্যবশতঃ ইন্দ্র | বিকুক্ষি-_ইনি সুর্যবংশের বিখ্যাত 
হলগমানকে বজপ্রহার করেন। এতে | রাজা ইক্ষণাকুর পুত্র। শ্রাদ্ব-উপলক্ষে- 
হন্ছমান বিহ্বল হয়ে পড়লে পিতা ! মাংস সংগ্রহের জন্ত বিকুক্ষি পিতার" 
পবনদেব নিজের গতি রোধ করে ৰ আদেশে স্্গয়্ায় যান এবং অত্যন্ত 
পুত্রকে নিয়ে গিরিগুহায় প্রবেশ । ক্ষুধার্ত হয়ে একটি শশক ভক্ষণ করেন। 
করলেন। এর ফলে পৃথিবীতে । এই জন্ত তিনি শশাদ নাষে খ্যাত।, 
যন্ত্রণার পরিসীমা থাকল না । পৃথিবীর ! শ্রাদ্ধকার্ধের ও ব্রুন্মণভোজনের, 
মমস্ত জিনিস বাযুর অভাবে কাষ্ঠবৎ । আগেই ভোজন করার জন্য বিকুক্ষি- 
নিশ্টেষ্ট হলো । তখন দেবতারা ব্যন্ত। পিতা কতৃক পরিত্যক্ত হন। পিতার 
হয়ে ব্রদ্মাকে এর প্রতিকার করতে মৃত্যুর পর ইনি অযোধ্যার রাজা হন। 
বললেন। তখন্রদ্ধা বাযুকে সন্তষ্ট করে | এর পুত্রের নাম ককুহস্থ (রামায়ণ. 
সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করলেন রোমায়ণ)। | বিষুপুরাণ )। 
বিকর্ণ_ধৃতরাষ্ট্র ও গ্রান্ধারীর শত বিচিত্রবীর্য-ইনি চন্ত্রবংশীয় রাজা, 
পুত্রের অন্ততম। দৃাতসভায় আন,ও | শাস্তন্থর পুর | শাস্তস্র স্ত্রী দাসরাজ- 
হবার পর দ্রৌপদী যখন সভাস্থ !.কন্ত! সত্যবতীর গর্ভে ছুই পুত্র হয়। 
সকলকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি প্রকৃত ! তদের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। 
বিজিত! হয়েছেন কিনা, তখন সভাস্থ । চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে” 
সকলে নীরব থাকেন। কেবল বিকর্ণ | শান্তস্থ-পুত্র চিত্রা্দ নিহত হন। 
বলেন, যুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার ূ বৈমান্ডরেয় ভ্রাত। বিচিন্তরবীর্য বয়ঃপ্রাঙঃ 
পর দ্রৌপদীকে পণ বেখেছেন। । হলে কাকে বিবাহ দেবার উীদ্স্তে 
অতএব দ্রৌপদী বিজিত হননি | ইনি | ভীম্ম কাশীরাজের তিন কন্তাঁ-অন্থা»- 
ছুর্ষোধনের মত ক্তুর ছিলেন ন1। ] অঙ্থিকা ও অগ্বালিকাকে দ্বযংবর-সভা' 
কুরক্ষেত্র-ুদ্ধে ইনি ভীমহত্তে নিহত | হতে হরণ করেন। জ্যেষ্ঠ কন্তা! অন্বা 
হন । ভীম এ'কে বধকরে অত্যন্ত অ্- | মনে মনে শান্ধরাজকে পতিত্বে বরণ 





ং অন্ত ছুই কন্যার সঙ্ধে বিচিতরবীর্যের 
বিবাহ দেন। বিচিতবীর্ধ এই ছুই স্ত্রী 
লাভ করে অতিরিক্ত মাত্রায় কামাসক্ত 
হন এবং সাত বৎসরের মধ্যে যক্া- 
রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। 
ত্তার মৃত্যুর পর সত্যবতীর অন্থরোধে 
ব্যাস প্রথম]: স্ত্রী অস্বিকার গর্ভে ধৃত- 


রাষ্ট্র ও ছিতীন্ব। স্ত্রী অন্বালিকার গভে 


পাণুর জন্ম দেন মেহাভারত- -আদঘি।। 
বিজয়--:€১) তৃতীক় পাণ্ডব অর্জন 
যুদ্ধক্ষেত্রে বীরদের পরাজিত না করে 
নিবৃত্ব হতেন না । সেই জন্য তার আর 
এক নাম বিজয়। (২) ধৃতরাষ্ট্রের 
গান্ধারী-গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম 
বিজয়। ইনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীমহন্তে 
নিহত হন। (৩) অযোধ্যার বাজা 
দশরথের অন্যতম দূত । ইনি দশরথের 
মৃত্যুর পর ভরতকে আনবার জন্য 
তার মাতুলালয়ে গমন করেন। 
(৪) বৈকুণ্ে বিষ্ণুর জয় ও বিজয় নামে 
ছুই দ্বারপাল ছিল। (৫) উর্বশী 
গর্তজাত পুরূরবার অন্যতম পুত্র বিজয়। 
(৬) জাম্ববতীর গভ'জাত কৃষ্ণের দশ 
পুত্রের অন্যতম বিজয়। (৭) মহ্ষি 
ফণবিন্দুর জয় ও বিজয় নামে ছুই পুত্র 
ছিল। তারা পরম্পর বিবাদ করে 
একে অন্যকে শাপদেন। এর ফলে 
একজন কুভ্ভীর ও অন্ত জন হম্ডীতে 
পরিণত হন। 

'বিজয়া--(১) মন্ত্ররাজের কন্তা 


১০ 


করিছেদ থেনে ভীগ কে মুক্তি বেন | করবজয়াকে পঞ্চম পাব সহ বিষাহ্‌. 





করেন। (২) ৬৪ যোগিনীর '্অন্ততমা 
বিজয়া। €5) জয়া ও বিজয়া নাষে 
পার্বতীর দুই সখী পৃথিবীতে জন্ম গ্রহ 
করে শ্রণাম ও বন্থ্দাম নামে দুই 
পুকষ হিসাবে অভিহিত হন। 
বিদ্বেহ_€১) রাজা নিমি। ইনি 
বশিষ্টপার্ঠপ দেহহীন হন বলে এপর এই 
নাম হয়। (২) মিথিল। প্রদেশ। 
বিছ্ুর-ফুধিষ্টিরাধির পিতৃব্য। ইনি 
বেদব্যাসের ওুরসে ও বিচিজ্ঞবীধের 
স্ত্রী আস্বকার রূপবতী শুদ্রা দাসীর 
গভে জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্রবী্ 
নিঃসস্তানরূপে দেহত্যাগ করলে সত্য- 
বতা ভীম্মকে অস্বিক1 ও অন্বালিকার 
গতে বংশধর পুত্র উৎপাদনে অঙ্গরোধ 
করেন। ভীম্ম নিজে চিরকুমার থাকার 
পৃবপ্রতিজ্ঞ। ম্মরূণ করে বিবাহ করতে 
অন্বাঞ্ার করেন। তখন সত্যবতী 
ব্যাসকে ম্মদণ করেন। ব্যাস স্মগণমাত্র 
উপস্থিত হয়ে সমস্ত ব]াপার শ্রবণ- 
পূর্বক পুন্ধ উৎপাদনে সম্মত হন। 
সংগমকালে অন্বিক। ব্যাসের কৃষ্ণবণ্ণ, 
দীপ্চক্ষু, পিঙ্গল জট] ওশ্মঙ্ দৃষ্টেভীতা 
হয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন। সেই ত্রুটির 
ফলে ধৃতাষ্ট্রে অন্ধত্বপ্রাপ্তি ঘটে। 
অন্ধের রাজ্যলাভ সম্ভবপর নয় বলে 
সত্যবতী দ্বিতীয় পুত্রবধূ অন্বালিকার 
গর্ভে আর একটি সগ্তান বেব্যায়ের 
নিকট প্রার্থনা করেন। অগ্থবালিকা 
ব্যাসের মৃতি দৃষ্টে ভীতিতে পাতুবর্ণ ) 


১.১ 
হওয়ার ফলে ভার সন্তান পাও্বর্ণ 
ধারণ করে। সত্যবতী তখন অস্বিকাকে 
পুনরায়  ব্যাসের নিকট গমন 
করতে নিদেশি দেন। কিন্তু ব্যাসের 
মৃতি ম্মরণ করে অন্বিক! নিজে ন। 
গিয়ে অপ্মবার মত রূপবতী তাঁর এক 
শূদ্রা দালীকে পাঠিয়ে দেন। এই 
দ্রাপীর গর্তে বুদ্ধিমান ও ধর্মাত্সা 
বিছুর জন্মগ্রহণ করেন । দাসীর গর্ভে 
ও কৃষ্কদ্বৈপায়নের ওুরসে ধর্মই 
বিছুবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
ইতিহাস এই ঞ্প-_ 

মাগুপ্য নামে এক মৌনব্রতী উধ্ব'বাহু 
তপস্বথী মৌনভ্রত ভঙ্গ না করার জন্য 
এক তস্করদলের সহিত ধৃত হয়ে 
রাজার আদেশে শৃলবিদ্ধ হন, কিন্ত 
তপঃপ্রভাবে জীবিত থাকেন। তার 
পরিচয় জ্ঞাত হয়ে বাজ তাকে 


০০ 


করণে জন্মগ্রহণ করেন। দেবরাজ 
এক শ্ুন্তা স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের উরস- 
জাত1 এক স্থন্দরী কন্তার সহিত ভীক্ ' 
বিছুরের বিবাহ দেন। ছুর্যোধনের 
জন্মকালে নান! দুর্লক্ষণ দেখে বিছুর 
এই পুন্রকে পরিত্যাগ করবার ভন্ক 
জ্োষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধৃতরাষট্ুকে 
উপদেশ দেন। ধৃতবাষ্ সর্বদা 
বিছুরের নিকট পরামর্শ গ্রহণে ইচ্ছা! 
প্রকাশ করলেও কার্যকালে তা অগ্রাহ 
করুতেন। কালক্রমে দুর্যোধনের 
বভাবদে!ষে বিদুর পাগুবদের পক্ষ- 
পাতী হয়ে পডেন। বারণুবতে জতু- 
গৃহাদাহের ফড়ন্ত্র সম্বন্ধে তিনিই 
যুধিষ্ঠিরকে যাত্রাকালে শ্নেচ্ছভাযায় 
সতর্ক কবে দেন। তিনিই স্ুডঙ্গ 
খননের জন্য খনক প্রেরণ করেন ও 
গঙ্গাতীরে পাগুবদের পলায়নের 


শূলবিদ্ধ অবস্থা থেকে নামালেও | স্থবিধার জন্ত ্ত্যুক্ত নৌকা রেখে 


শূলের ভগ্ন অগ্রভাগ বা অণী তঁ 


হয় অনীমাগুব্য। একদিন ধর্মরাজকে 
তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্‌ 
পাপে তার এই শাস্তি? ধর্মরাজ 
উত্তরে বলেন যে, বাল্যকালে মাগুব্য 
এক পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট 
করেছিলেন বলে তার এই শাস্তি। 
তখন মাগুব্য বলেন যে, লঘুপাপে 
গুরুদণ্ড দেওয়ার অপরাধে ধর্মকে 
শৃক্রধোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। 
অলীমাগুব্যের শাপে ধর্মরাঞ্জ বিছুর 


' দেন। পৃাগুবরা ভ্রৌপদীকে লাভ 
: দেহে থেকে যায়। এই জন্ত ত্র নাম | 


( ইচ্ছায় তিনিই ক্রপদের নিকট গমন 


করেছেন জ্ঞাত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের 


করে পাগ্ুবদের হস্তিনাপুরে নিয়ে 
আসেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর 
একাস্ত অনিচ্ছায় যুধিষ্ঠিরকে দৃযুত- 
সভায় আহ্বান করেন। কপটদ্যুতে 
যুধিষ্টিরকে সর্বস্বাস্ত হতে দেখে বিছুর 
নানাভাবে দূর্যোধন ও ধৃতরাসট্রকে এর 
বিষময় ফল সম্বন্ধে সাবধানকরে দেন £ 
কিন্তু দুর্যোধন তাঁকে সভামধ্যে 
উপেক্ষা ও অপমান করেন। ছুর্ধোধন 


শবিভ্ুর 
স্থ্যুতসভাব বিজিতা দ্রৌপদীকে 


আনয়ন করতে বললে বিছুর তাকে 
তিরস্কার করে এ কাজে তার অসম্মতি 


ক্জ্ঞাপন করেন | বনবাসকালে বিছ্বুর 


কুস্তীকে নিজের আলয়ে বাখেন। 
পাগ্ডবরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্ 
অস্থিরচিতে বিছুরের পরামর্শ চাইলে, 
বিছুর দুর্যোধনাদিকে পাণগুদের নিকট 
ক্ষমাপ্রার্থনা করে একজে রাজ্য 
ভোগে পরামর্শ দেন। কিন্ত 
শ্বতরাষ্ট্রের তা মনঃপৃত না হওয়ার 
তিনি বিদ্ুরকে প্রস্থান করতে বলেন। 
বিছুর ছুঃখিত হয়ে কাম্যকবনে 
-পাগডবদের সহিত মিলিত হন । পরে 
অনুতথ্ধ ৃতরাষ্ট্র সপ্যয়কে পাঠিয়ে 
তাকে ফিরিয়ে আনেন। কুরুক্ষেত্র- 
“যুদ্ধের উদ্ধোগকালে বিছ্বুর নানা 
পরামর্শ দিয়ে ধতরাষ্রকে যুদ্ধ করার 


ংকল্প থেকে নিবৃত্ত হতে পরামর্শ 


দেন $ কিন্তু তাতে কোনে ফল হয় 
না। ধৃতরাষ্ট্রী বলেন যে, ছুর্যো- 
ধনকে ম্মরণ করলেই তার বুদ্ধি- 
বিভ্রম হয়, আর দৈবশক্তিকে অতিক্রম 
করাও তার সাধ্যাতীত ১ পুরুষকার 
নিরর্থক। হস্তিনাপুরে সদ্ধির প্রস্তাব 
নিয়ে কষ্চ উপস্থিত হলে, তিনি 
ছুর্যোধনের অশ্রদ্ধাগ্রদত্ত অন্ন ত্যাগ 
করে বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। 
-কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে শতপুত্রের 
শোকে কাতর ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরই 
নানা ভাবে পান্বনা দেন। পাগুবদের 


৩৫০ 


বিছুলা 


রাজ্যলাভের পর বিছুর ধর্ম ও আইন- 
বিষয়ক কার্যাবলী পরিদর্শন করতেন। 
তার স্থনীতির 'ফলে রাজ্যের নানা 
বিষয়ে লাভ হত। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের 
স্থখ-ন্থবিধার কথা কথনে! বিশ্বৃত 
হননি। ধৃতরাষ্ট্র বানগ্রস্থ অবলম্বন 
করলে রিছধুরও তার সঙ্গে বনগমন 
করেন। বিদুর বহুকাল বাক্য ওআহার 
বর্জন করে বীট! কোষদও) মুখে দিয়ে 
ঘোর তপস্যা করেন। যুধিষ্টিরাদি 
পাগুবর1 ধৃতরাষ্র প্রভৃতির দর্শনা 
ভিলাধী হলে বিছুর এক বৃক্ষকাণ্ডে ভর 
করে যোগবলে ঘুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ 
করে প্রাণত্যাগ করেন। তার দেহ 
সৎকার করতে গেলে দৈববাণী হয়, 
তিনি যতিধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সাস্তানিক 
লোকে গিয়েছেন, তাব দেহ যেন দগ্ধ 
না করা হয়। 

বিদুল1--একজন তেজস্থিনী ক্ষপ্তিয়- 
নারী । ইনি শাশ্বতবংশে জন্মগ্রহণ 
করে সৌবীররাজের স্ত্রী হয়েছিলেন । 
এব পুত্র সঞ্জয় । ন্বামীর মৃত্যু হলে 
সিনুদেশের রাজা সৌবীররাজ্য জয় 
করেন। এর পুত্র সগ্ুয়কে দিদ্ধুরাজ 
কতৃক পরাজিত হয়ে নিশ্চে্ট থাকতে 
দেখে বিছুঙা তাকে তীব্রভাষায় 
তিরগ্কৃত করে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করেন। 
সঞ্জয় বলেন যে, যুদ্ধে তার মৃত্যু হলে 
পৃথিবী লাভ করেই বা বিছুলার কি 
সখ হবে? উত্তরে বিছুল! বলেন যে, 
যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন ব1 শক্রনাশ ব্যতীত 


ববিধর্ত 


ক্ষত্রিয়ের শাস্তিলাভ হয় না। অতঃপর 
বিদুলার পরামর্শে সঞ্জয় সিদ্ধুরাজের 
শক্রদের সঙ্গে মিলিত ও উদ্যোগী হয়ে 
বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজ রাজ্য 
উদ্ধার করেন € মহাভারত )। 
বিদ্রর্ভ-মুনিবিশেষের অভিসম্পাত- 
গ্রস্ত স্থানবিশেরষ। পুরাণে বধিত আছে, 
কুশাঘাতে কোন এক খধি-কুমারের 
এই স্থানে অকালমৃত্যু হওয়ায়, উক্ত 
খষি এদেশে আর দর্ত জন্মাবে না বলে 
শাপ দেন। সেই হতে এই স্থানের 
নাম হয় বিদ্ভ। 
বি্কাধর এবং বিষ্তাধরী-_দেব- 
যোনিবিশেষ । বিদ্যাধর অর্থাৎ সংগীত 
বিদ্ভাধর। এরা পৃথিবী ও আকাশের 
মধ্যস্থলে বাস কতে। সাধারণত: 
এর] মঙ্জলকামী ; অন্গচর হলেও এদের 
নিজেদের রাজা ছিল। এর] মন্ধস্ত- 
জাতর সঙ্গে বিবাহ্সন্বন্ধ স্থাপন করত। 
এদের কামরূপী বল! হত, কারণ এখ। 
যদৃচ্ছা নিজেদের চেহারা প্রনিবর্তন 
করতে সক্ষম হত্ব। 

বিদ্যৎকেশ _ রাক্ষস হোতি ও যমের 
ভগিনী ভয়ার পুত্র । সন্ধ্যা রাক্ষসীর 
কন্ত। সালকটচ্কাকটা নামে কন্তার 
সহিত এর বিবাহ হম্ব। সালকটস্কাকটা 
গর্ভবতী হয়ে যনারপর্বতে গভ মোচন 
করে স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। 
শৃন্তপথে বেতে যেতে হর-পাবৰতী 
সেই শিশুর কান গুনে তাকে পালন 
করেন। এই রাক্ষসের নাম অকেশ। 
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বিছাক্সালী 
এর বংশে রাবণ জন্মগ্রহণ করেন. 
(রামায়ণ )। 
বিদ্যুজিহর-কা লকেরবংশীয় 
মায়াবী বাক্ষল। এই দৈত্য বাবণের 
ভগিনী শূর্পণখাকে বিবাহ করে। 
রাবণ একবার রসাতল জয় করতে 
গিয়ে কালকেয় দৈত্যদের পরাস্ত 
করেন এবং ভুলক্রমে নিজের ভথিনী- 
পি বিদ্যুৎজিহবকেও নিহত করেন 
( রামায়ণ-_উত্তর )। 
বিদ্যুন্সা জী-(১) ব্রহ্ধার বরে 
তারকের বিদ্যুন্সালী, তারকাক্ষ ও 
কমলাক্ষ নামে তিন পুত্রহয় । এরা 
অত্যন্ত বলশালী হয়ে দেবতাদের উপর 
অত্যাচার করতে আর্ত করলে মহা?” 
দেব এদের বধ করেন ( লিজপুরাণ )। 
(২) বিদ্যন্নালী নামক এক রাক্ষম 
মহাদেবের পরম ভক্ত ছিল। মহাদেব 
একে একটি উজ্জ্বল স্বর্ণ বিমান দান 
করেন। বিছ্যান্সালী সেই বিমানে 
মরোহণপুর্বক সুর্যের পশ্চাৎ গশ্চাৎ 
গমন করতে আরস্ত করলে, বিমানের 
দীপ্চিতে রাত্রিকান অর্থাৎ অন্ধকার 
একেবারে বিলুপ্ত হয়। এই দেখে 
হূর্য নিজ তেজোরাশির দ্বারা উক্ত 
বিমানকে একেবারে দ্রবীভূত করে 
নিয়ে ফেলে দেন। এই গুনে মহাদেব 
ভক্তকে সাহাধা করতে অগ্রনর হয়ে 
সুর্যের দিকে কোপদৃি নিক্ষেপ করেন । 
ফলে, ভুর্য ঘঞ্ধ হক বারাশলীতে পতিত. 
হন। এই অন্ত সর্ষের নাম লোকার্ক 


বিধাত। 
(ভাগবত )। 
বিধাতা-(১) ইনি মহধি ভৃগুর পুন্র। 
মেরুকন্তা নিয়তি এ'র স্ত্রা। (২) ব্রদ্ধার 
অন্ত নাম। 

7 বিনতা-দক্ষপ্রজাপতির অন্যতম! 
কন্তা ও মহ্ধি কশ্তপের অন্যতম! স্ত্রী । 
কশ্টুপের অন্য এক স্ত্রীর নাক কন্ু। 
কশ্টপ স্ত্রীদের বর দিতে ইচ্ছুক হলে 
কক্র পুত্ররূপে বলশালী সহ নাগ 
প্রার্থনা করেন। আর বিনতা কক্রর 
পুত্রের চেয়ে বলবান্‌ ও তেজস্বী ছুই 
পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্টাপ উভয় 
স্বীকেই অভীষ্ট বর প্রর্দান করেন। 


যথাকালে কনর এক সশম্র ও বিনতা | হবার অভিশাপ 


ছুইটি ভিম্ব প্রসব করেন। কক্তুর সহ 
ডিম্ব হতে এক সহন্ত্র নাগের জন্ম হয়। 
বিনতার ভিম্ব হতে কিছুই নির্গত হয় 
না। তথন বিনত। একটি ডি্ব ভেঙে 
দেখেন যে, ত্র সন্তানের উধ্ব'ভাগ 
পরিণত কিন্তু নিয়ভাগ অপরিণত 
অবস্থায় রয়েছে। উক্ত পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে 
যাতাকে শাপ দেন যে, যেহেতু মাতার 
লোভের বশে তার দেহ সম্পূর্ণ তা লাভ 
করেনি, সেই হেতু তার মাতাকে পাচ 
শত বৎসর বিমাত] কত্রর দাসী হয়ে 
থাকতে হবে এবং অন্য ভিম্বটি অসময়ে 
না ভাঙলে তা থেকে আর এক পুত্র 
নির্গত হয়ে মাতার দাসীত্ব মোচন 
করবে । এই বলে সেই সন্তান আকাশে 
উঠে অরুণরূপে সূর্যের সারথি হন। 
একদিন ইন্দ্রের অশ্ব উচ্ৈঃশ্রবাকে 
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ূ 


বিনত। 


দর্শন করে" তার বর্ণনিয়ে বিনতা ও 
কক্তর মধ্যে কলহের স্থষ্টি হয়। বিনতা 
বলেন, এর পুচ্ছ' শ্বেতবর্ণ ও কক্রু 
বলেন, কুষ্ণবর্ণ। অবশেষে এই স্থির 
হয়, যে বিচারে পরাজিত হবে, নে 
জয়ী পক্ষের দাসীত্ব সীকার করবে। 
কক্র তার নাগ সন্তানদের নিকট অশ্ব- 
পুচ্ছের বর্ণ শ্বেত বলে জ্ঞাত হয়ে 
তাদের আদেশ দেন যে, তারা যেন 
অশ্বপুচ্ছ বেষ্টন করে থাকে, যাতে 
পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ দেখায়। যে সব 
স্পপুত্র এই কার্ধে অসম্মত হয়, কক্রু 
তাদের জনমেদয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ 
দেন। পরদিন 
প্রভাতে কন্র ও বিনতা আকাশ-পথে 
সমুদ্রের পরপারে গিয়ে দেখেন, 
উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছের বর্ণ কষ । মিথ্যা- 
ভাবে পরাজিত করে কন্র তখন 
বিনতাকে দাস'ত্বে নিযুক্ত করেন। 
এরপর বিনতার অপর ডিম্ব বিদীর্ণ 
হয়ে বিশালদেহ গরুড় নির্গত হন। 
তিনি শুন্তমার্গে উত্থিত হয়ে সমুদ্রের 
পরপারে মাতার নিকট উপস্থিত হন 
এবং মাতার সহিত কন্ত ও নাগগণের 
দাসত্ব করতে থাকেন । মাতার নিকট 
তার এই দাসীত্বের ইতিহাস জাত 
হয়ে তিনি নাগদের নিকট তাদের 
দাসত্ব হতে মুক্তির উাপায় জানতে 
চাইলে নাগরা বলে যে, তিনি যদি 
আপন বীর্যবলে অমৃত আনয়নে সক্ষম 
হন, তবেই তার মাতার মুক্তিলাভ- 


বিনায়ক 


হবে। গক্ষড় তখন নান! ছঃসাহপিক 
কার্ধের দ্বারা নানা! বিপদের মধ্য 
দিয়ে দেবতাদের যুদ্ধে পতিত করে, 
দেবলোক হতে অমৃত আনয়ন করে 
মাতাকে মুক্ত করেন (মহাভারত 
স্আদি )। 

বিনায়ক _মহাদেবের পুত্র গণেশের 
অন্ত নাম । মহাদেবের নাম নায়ক । 
যহাবেবের স্ত্রী উমার দেহমল হতে 
গণেশের জন্ম হয়। সেই জন্ত' অর্থাৎ 
নায়কের সাহায্য ব্যতীত গণেশের জন্ম 
বলে এর নাম বিনায়ক বোমনপুত্বাণ)। 
বিদ্ধ্য-_-আর্ধযাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের 
'মধ্যস্থলে বিস্তৃত পর্বত। বিদ্ধ্পর্বত 
সমস্ত পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় 
ছিল। দেবতারা এখানে বিহার 
করতেন। একদিন দেবষি নারদ 
বিদ্বযের কাছে এসে বলেন যে, স্মের 
পর্বতের সমৃদ্ধি বিদ্ধযোর অপেক্ষা বেশী। 
সমন্ত দেবতা স্থমেরুতে দিন যাপন 
, করেন ও সুর্য সমস্ত নক্ষত্রকে নিয়ে এই 
পর্বত পরিভ্রমণ করেন। সেই জন্য সে 
বিদ্ধ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ট বলে 
গর্ব অন্থভব করে। বিদ্ধ্য সুমেরুর 
এই গর্ব খর্ব করার জন্ক সুর্যের গতি- 
বোধ করতে চেষ্টা করেন। বিদ্ধা তার 
সুদীর্ঘ শূর্গগুলি সমুন্নত করে আকাশ 
পথ অবরোধ করতে থাকেন, যাতে 
সূর্য তাকে লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে 
নাপারেন। এইরূপে সুর্ধের পথ রুদ্ধ 


৩৫৩ 


বিগ্ররিষ্চি 

কারাচ্ছন্র হয়) সমস্ত কাজ প্রার বিলুপ্ত 
হয় এবং পূর্ব ও উত্তর দিকে প্রচণ্ড 
কূর্যতেজে সমস্ত পৃথিবী _দগ্ধ হয়ে যেতে 
থাকে । এই ঘটনায় পৃথিব'র চতুর্দিকে 
হাহাকার পড়ে যায়। তখন দেবতারা 
মহাদেবের পরামর্শ-অন্থুলারে বিষ 
সাহায্য গ্রার্থন1 করেন । বিষুঃ বলেন 
যে, একমান্ত্র মহধি অগন্ত্যই এর প্রতি- 
কার করতে সমর্থ। তখন অগন্ত্ের 
সমীপস্থ হয়ে দেবতার! তার কৃপাভিক্ষা 
করেন। দেবতাদের অনুরোধে বিদ্বযের 
গুরু অগন্তা তার কাছে উপস্থিত হলে, 
বিদ্ধ্য নিজের উচ্চশির অবনত করে 
গুরুকে প্রণাম করেন। অগন্ত্য তখন 
বিদ্ধকে বলেন, “আমি দক্ষিণাভিমুখে 
ভ্রমণে গমন করছি। যতদিন না উত্তরে 
প্রত্যাবর্তন করি,ততদিন তৃমি এইরূপ 
অবনত মন্তকে আমার জন্য অপেক্ষা? 
কর।” অগন্ত্য আর প্রত্যাবর্তন করেন 
না এবং বিদ্ধ্যও সেই অবধি অবনত 
মন্তকে উক্ত অবস্থাতেই থেকে যান৷ 
( দেবী ভাগবত )। 

বিপ্রীচত্তি--কশ্তপের অন্যতম স্্রীদ্ছ 
হতে বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দ্রানবের জন্ম 
হয়। বিপ্রচিত্তি নিজের বৈমাজ্রের 
ভগিনী সিংহিকাকে বিবাহ করেন। 
সমুদ্রমস্থুণর পর দেবাহরে যে যুদ্ধ হয়, 
সেই যৃদ্ধে ইনি অন্থরপক্ষের দেনাপতি 
ছিলেন । সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির 
রান্থ, কেতু প্রভৃতি একশত একটি গুক্ত 


হওয়ার এক দিকে (যে দিক অন্ধ-] জন্মগ্রহণ করে ও তারা গ্রহ্ত্বপ্রাথ হয় 
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বিপাশা 
€ভ্ীবন্তাগ্বত )। নবম বারের যুদ্ধে 
বিপ্রচিত্তি ইন্দ্রের হত্তে নিহত হুন 
€বায়ুপুরাণ )। 

বিপাশা-_যখন বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ 
বিবান্ধরত ছিলেন, তখন বিশ্বামিত্র 
বশিষ্টের শতপুত্রকে বিনাশ করেন । 
বশিষ্ঠ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে 
প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি 
পর্বত হতে লক্ষ গ্রধান করেন, কিন্ত 
তাতেও তীর স্বত্যু হয়না । তখন 
বর্যাকালে এক নদীতে জলমগ্ন হয়ে 
প্রাণত্যাগ করা স্থির করেন এবং 
পাশঘ্বার নিজেকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ 
করে নদ্দীতে জলম্গ্র হন। তখন সেই 
নদী, রজ্ছুচ্ছেদনপূর্বক তাকে পাশমুক্ত 
করে তার প্রাপরক্ষা করে। পাশমুক্ত 
বশিষ্ঠই এই নদীর নামকরণ করেন 
বিপাশা (যহাভারত )৭। 

বিভাগুক- মহধিকশ্ঠাপের পুত্রবিভা- 
গুক। বিভাগুকের পুত্র খব্যশৃঙ্গ | ইনি 
দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর এক মহা- 
হদে আানরত অবস্থায় উর্বশীকে দেখে 
কাযাবিই্ই হন এবং তার রেতঃপাত 
হুয়। এক তৃষিতা হরিণী জলের সহিত 
বিভাগুকের এই শুক্র পান করে গভ্ভিণী 
হয়। এর ফলেই যখাকালে খব্যশৃঙ্গের 
জন্ম হয়। এই মুনিকুমারের ম্যকে 
একটি শৃঙ্ঘ ছিল। যে হরিণী খস্তশূজের 
ক্সদান করে, সেই হিণী পূর্বজনে 
এক দেবকন্তা ছিল। ব্রন্জা তাকে 
বলেছিলেন, “তুমি হরিনী হয়ে তপদ্থী 


বিভ্ীহণ- 
পুত্র প্রসব করে মুক্কিপাভ করবে।”" 
খস্তশূ্জের জন্ম হওয়াতে সেই হঙ্গিণী 
মুক্তিলাভ'করে ( মহাভারত-্-বন )। 
বিভাবনু--(১) ইনি কোপনম্বভাব 
খধষি ছিলেন। এর কনিষ্ঠ জাত 
স্প্রতীক ধন বিভাগের জন্য বার বার 
ভ্রাতাকে বিরক্ঞ করতেন। এতে 
বিভাবন্ছু বিরক্ত হয়ে ভ্রাতাকে হন্তীরূপ 
পরিগ্রহ করার শাপ দেন। স্বপ্রতীকও 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কৃর্মরূপ ধারণের অভি” 
সম্পাত দেন। তখন পরস্পর পর- 
্পরুকে গজকচ্ছপরূপে আক্রমণ করতে 
থাকেন। পরে গরুড় এদের উভয়কেই 
ভক্ষণ করে ফেলেন (মহাভারত 
--আদি )। - 
(২) ধর্মের অন্যতম! স্ত্রী বন্থ হতে 
অষ্টবশ্বর অন্ততম বিভাবস্থ জন্মগ্রহণ 
করে। 
বিভীষণ--রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
এরর স্ত্রী সরম।ও পুত্র তরণীসেন। রাবণ, 
কুম্তকর্ণ ও বিভীষণ মহধি বিশ্রবার 
তিন রাক্ষন পুত । রাক্ষস হুমালীর 
কন্যা নিকষা বা কৈকসী এ দের মাতা। 
একদিন স্থমালী কুবেরেন ন্যায় এক 
দৌহিত্র লাভের আশায় কন্যা কৈক- 
সীকে বিশ্রবার কাছে প্রেরণ করেন। 
ধ্যানস্থ বিশ্রীবা কৈকসীকে দর্শনকরতঃ 
তার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে বলেন, 
"তুমি অসময়ে আমার নিকটে উপস্থিত 
হয়েছ? এই জন্য তোমার গর্ভে ভীষণা- 
কার রাক্ষসরাই জন্মগ্রহণ করবে । 


বিষণ 


তখন কৈকসী সাঞ্ছনয়ে মহুধিকে 
জানায় যে, সে এইরূপ পুত্রের অভি- 
লাষী নম্ব। তখন বিশ্রশ *স্তষ্ট হয়ে 
বলেন, “আমার কথা অন)থ, হবার 
নয়) তবে তোমার শেষ গর্ভের পুত্র 
আমার আশীর্বাদে আমার বংশান্ুরূপ 
পরম ধাখিক হবে।” কৈকসীর সেই 
সস্তানই বিভীষণ নামে খ্যাত। 
ভ্রাতাদের মধ্যে বিভীষণ পরম ধাম্িক 
ছিলেন। ইনি গন্বর্বরাজ ঠশলুষের 
কন্যা সরমাকে বিবাহ করেন। তপন্থা 
করে তিন ভ্রাতাই ব্রহ্মার নিকট হতে 
বর লাভ করে। রাবণ অমরত্বের বর 
লাভে বঞ্চিত হয়ে দেব-দানবের অবধ্য 
থাকেন। কুস্তকর্ণ নিদ্রান্থখের বর 
লাভ করে এবং ধামিক বিভীষণ চির- 
ধায়িক হবার বর পান । রাম সীতাকে 
উদ্ধার করবার জন্য সসৈন্য লঙ্কা 
এলে বিভীষণ রামের হস্তে সীতা- 
প্রত্যর্পণ হিতকর এবং কেহই র+ - 
সদৃশ বীর নয়_-এই উপদেশ দেওয়াতে 
রাবণ ক্ষুদ্ধ হয়ে একে অপমানিত 
করলে, বিভীষণ চার জন বাক্ষসের 
সঙ্গে লঙ্কা হতে বহির্গত হয়ে রামের 
সঙ্গে যোগদান করেন এবং ক্রমাগত 
গুধ-সন্ধান জ্ঞাপন করে রাবণকে 
দবংশে বিনাশ করতে রামকে সহায়তা 
করেন। এ'র সাহায্যে লক্ষ্মণ রাবণ- 
পুত্র ইন্ত্রজিংকে যজশালায় হত্যা 
করেন। রাবণ সবংশে নিহত হলে, 
বিভীষণ লক্কার সিংহাসনে বষেন ও 
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বিধন্ধাম 
রাবণ-পত্ধী মন্দোদরীকে বিষাহ্‌ করেন। 
রামের মহাপ্রস্থানকালে বিভীষণ অধো- 
ধ্যায় উপস্থিত হয়ে খলেছিলেন, “যত্ত- 
দিন চন্র-হুর্য থাকবে, যতদিন পৃথিবী 
থাকবে, যতদিন আমার চরিতকথ! 
বগিত হবে, ততদিন ইহলোকে 
তোমার রাজ্য থাকবে।”" বিভীষণের 
স্ত্রী সরমাও ধর্মপরারণা ছিলেন। 
বিবস্বান-রামাযণ ওপুরাণঅন্সাতে 
দক্ষাজের অন্যতমা কন্যা অর্দিতি হতে 
কশ্টাপের ওরসে অর্ধমা, পৃষা, বিবস্বান 
গ্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। 
এ'র স্্ীর নাম সংজ্ঞা । সুংজার গর্ভে 
বিবন্বানের তিনটি পুত্র সম্তান হয় 
বৈবন্বত মঙ্ধু, শ্রাদ্ধদেব ও যম, এবং 
যমুনা নামে যমের এক যমজ 
ভন্্রী। সংজ্ঞা সূর্যের প্রথর তেজ সহা 
করতে না পেরে ছায়াকে হত করেন 
এবং ছায়ার উপর তার পুত্র-কন্যাদের 
পালন করবার ভার দিয়ে অন্যত্র চলে 
যান এবং অশ্বীকূপ ধারণ করে বনে 
ভ্রমণ +রতে থাকেন। তখন বিবশ্বান 
অশ্বরূপ'ধারণ করে তার সঙ্গে সহবাসে 
রত হন। এর ফলে অঙ্থিনীকুমার- 
দঘয়ের জন্ম হয়। এরপর বিবদ্বান 
সংজঞাকে নিজের গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে 
আমেন। সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্মা 
তখন বিবদ্বানের তেজ হান করবার 
জন্ত তাকে শানযন্ত্রে কর্তন করে তীর 
অষ্টম অংশ পৃথিবীতে নিক্ষেগ করেন। 
এই অংশ জলম্ব, অবস্থায় পৃথিবীর উপ 


ব্র্জা 


পতিত হয়। তখন বিশ্বকর্মা এই 
থেকে বিজুর চক্র, শিবের ত্রিশৃল, 
কুষেরের অস্ত্র, কািকেয়ের শক্তি এবং 


অন্তান্ত দেবতাদের অন্থান্ত অন্তর গ্রস্তত, 


করেন। মহাভারতের বর্ণনান্থসারে 
কুস্তীর গর্ভে কর্ণ বিবস্বানের ক্ষেত্র 
পুত্র। বিবশ্বানের পুত্র বৈবন্বত মন্ু 
হতে ইক্গাকুর জম্ম হয়। এই জন্য 
ইক্ষ্াাকু-বংশ হুর্যবংশ নামে খ্যাত। 
অশ্বরপে বিবশ্বান শুরু যভুর্বেদ 
যাজবন্ধ্যকে প্রদান করেন। বিবস্বানই 
সত্াজিংকে শ্যমস্তক মণি দান করেন। 
এর রথ সঞ্ঠ অশ্বদ্ধার] বা সপ্ত মঘ্তক- 
বিশিষ্ট অঙ্বত্বারা ভুর্যরশ্মিমণ্ডিত হয়ে 
চালিত হয়। কথিত আছে, ইনি 
শনি ও স্থগ্রীবের পিতা । 

বিরজ1-€১) বিষ্ণুর মানসপুত্র। এর 
অধত্যন পুরুষ যথাক্রমে কীতিমান, 
কর্দ'ম, অনঙ্গ, নীতিমান বা অতিবল 
ও বেণ। (২) রাজ] যযাতির মাতা । 
€৩) কষ্ক-প্রেমিকা রাধার সথী। এক 
সময়ে যখন শ্ররুষ্চ গোলোকে রাধার 
সঙ্গে বিহাররত ছিলেন, সেই সময় 
হঠাৎ তাকে দেখতে না পেয়ে রাধার 
সখী বিরজার কাছে গিষ্কে প্রীরুষ্ণ তার 
আসক্ত হয়ে পড়েন। রাধা এই নং- 
বাদ পেয়ে সেইখানে উপস্থিত হন। 
রাধার আগমনে শ্রীক্চ অস্তহিত হন 
এবং বিরুজা অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রাধ- 
ত্যাগ করেন। তখন বিরজার দেহ 
নদীর়পে পরিণত হয়। এতে প্রীকুষ 
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বিরাটরাজ 


অত্যত্ত ছুঃখিত হয়ে বিলাপ করতে 
থাকেন। তখন বিরজা হুন্দরীর মৃত্ি 
ধারণ করে নদী হতে উঠে এসে 
শ্রকফের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হৃন। 
অবশেষে বিরজ ও শরীফ হতে সাতটি 
পু জন্মগ্রহণ করে (ব্রন্ধবৈবর্তপুরাণ )। 
বিরা টু রাজ-স্মতম্যদেশের রাজা । 
এর রাজধানী এর নামেই পরিচিত 
ছিল। বিরাটরাজ কুবের-তুঙগ্য ধনী 
ছিলেন। তার গো-ধনের তুঙগনা 
ছিল না। পাণ্ুবর1 দ্রৌপদীর সহিত 
বনবাসের দ্বাদশ বৎসর সমাপ্ত হলে, 
এক বৎসর অঞ্ঞাতবাসকালে বিরাটের 
রাজসভায় ছল্পবেশে ও ছল্সনামে 
অতিবাহিত করেন । বিরাটের স্ত্রী 
নাম স্থদেষা, পুত্র শঙ্খ, শ্বেত এবং 
ভূমিগ্জয় বা উত্তর এবং কন্তার নাম 
উত্তর] । বিরাটের ভ্রাতার নাম 
শতানীক। বিরাটের শ্ালক কীচক 
ছিলেন তার সেনাপতি। যুধিষ্ঠির 
কঙ্ক নামে বিরাটের দুুতনিপুণ 
সভাসদ্‌ হন। ভীম বল্পভরূপে পাচক, 
অজুনি বৃহন্নলা নামে উত্তরার নৃতাগীত 
ও বাচ্চের শিক্ষক, সহদেব তস্তিপাল 
নামে গোশালাধ্যক্ষ ও নকুল গ্রস্থিক 
নামে অশ্বশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 
দ্রৌপদী “সৈরিদ্কণী' রূপে হুদেষার 
পরিচারিকা নিযুক্ত হন। কীচক 
ড্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে কামন! 
করলে, ভীম কীচককে গোপনে বধ 
করেন। পূর্বে কীচকের সাহাব্যে. ' 
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বিরাট ত্রিগর্তরাজ হ্থশর্মাকে পরাজিত 
করে তার রাজ্য অধিকার করেছিলেন। 
রাজাত্রষ্ট হুশর্স ছুযে।ধনের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। ভীমের হন্তে কীচকের 
সৃতাসংবাদ জ্ঞাত হয়ে কৌরব-সৈম্যের 
সাহায্যে স্রশর্মী বিরাটরাজোর দক্গি- 
ণাংশ আক্রমণ কনে গো-ধন হরণ 
করেন | বিরাট যুদ্ধ করতে গেলে 
স্থশর্্া তাকে পবাঞ্জিত ও বন্দী করেন। 
ুিষ্ঠটিরর আদেশে ভীম স্্শর্মীকে 
পরাজিত করে বিরাটকে উদ্ধার করেন। 
উক্ত সময় ছুর্যাধন, কর্ণ, ভীম্ম, দ্রোণ 
প্রভৃতি বিরাটরাজ্যের উত্তরাংশ 
আক্রমণ করে গো-হরণ করেন। 
বিরাট-পুত্র উত্তব বৃরলাবেশী অর্জুনকে 
সারথি করে যুদ্ধযাত্রী করেন। 
কুরুসৈম্ত দর্শনে ভীত উত্তর পলায়নো- 
ক্যত হলে অঙ্ঞ্ন তাকে আশ্বস্ত করেন 
ও তাকেই সারথি করে স্বয্বং যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হন। অজু সমস্ত কুরুসৈন্ 
পরাঞ্জিত করে গোঁধন উদ্ধার করেন । 
যুদ্ধজয়ের সংবার্দে বিরাট পুত্রগর্বে 
স্কীত হুগে যুধিষ্ঠির বলেন যে, বুহন্ন- 
লার সারখ্যের গুণেই যুদ্ধভ্রয় সম্ভব 
হয়েছে । যুধিষ্ঠিরের মুখে বৃহন্নলার 
প্রশংস! শ্রবণ করে বিরাট ক্রুদ্ধ হয়ে 
বলেন যে, নপুংসক কখনো ভীম্ম- 
প্রোণাদদিকে পরাজিত করুতে পারে 
না এবং যুঝিষ্টিরের মুখে পাশার অঘাত 
করে রক্তপাত কবেন। অভুর্নের 
প্রতিজা ছিল, কোন ব্যক্তি যুদ্ধ বিন! 


বিয়াধ 
অন্য কোন কারণে যুধিষ্টিরের রক্তপাত 


করলে তিনি তাকে বধ করবেন। 
যুধিষ্ঠির সে কারণে অর্জনের নিকট 


“এই ঘটনাগোপন করেন। পরে উত্তরের 


নিকট প্রকৃত ঘটন1 অবগত হয়ে বিরাট 
যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। 
এবপর যথাসময়ে পাগুবরা বিরাটের 
শিকট আত্মপ্রকাশ করেন। বিরাট 
আনন্দিত হয়ে অজুর্ণনের সঙ্গে উত্তরার 
বিবাহের প্রস্তাব করেন। উত্তর! 
অজরনের শিষ্তা ও কন্যাস্থানীয়া বলে 
অন এই বিবাহে অসম্মত হন ও 
নিক্রপুত্র অভিমন্যর সৃঙ্গে উত্তরার 
বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বিরাট 
সসৈন্য পাগুবপক্ষে যোগদান করেন 
এবং যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোশহত্তে 
নিহত হন (মহাভারত )। 

বিরাধ--যব রাক্ষসের পুত্র। এর মাতার 
নাম শত্হুদা। সীতাসহ রা ও লক্ষণ 
যখন দগুকারণ্যে বসবাস করছিলেন, 
তখন এই নরখাদক রাক্ষসের সঙ্গে 
এদের সাক্ষাৎ হয়। - উক্ত রাক্ষস 
সীতাকে দেখে হরণ করার উদ্যোগ 
করে। তাকে প্রশ্ন করে রাম জানতে 
পারেন যে, ত্রক্মার বরে একে কেহ 
অস্ত্র দ্বারা খণ্ডিত করতে সক্ষম হবে 
নাঃ এর শরীর অচ্ছেছয, অভেম্ধয 
ও অস্থের অবধ্য।. বাম সাতটি তীক্ষ 
শর নিক্ষেপ করলে তাতে ভীষণ 
আহত হয়ে সে ভূমিতে পতিত হয়। 
তখন বিরাধ রাম-লস্মণকে লবলে 


বিদ্ণাগ 


ক্বন্ধে নিয়ে ঘোর অরণ্যে প্রবেশ 
করে। রাম ও লক্ণ তখন রাক্ষসের 
দুই বাহু ছেদন করেন, তাতে সে 
মৃছিত অবস্থায় ভূমিতে নিপতিত 
হয়। তখন একে ভূমিতে প্রোথিত 
করে হত্যা করাই রাম স্থির করেন। 
বিরাধ তখন আত্মপরিচয় দিয়ে বলে 
যে, সে পূর্বে তুম্বুরু নামে এক গন্ধব 
ছিল। অগ্মর! রস্তার গ্রতি আলক্তি- 
বশে সে কর্তব্যে অবহ্ল! করায় 
কুষেরের শাপে রাক্ষসরূপে পরিণত 
হয়। তার অন্ুনয়ে কুবের বলেন যে, 
রামের হস্তে নিহত হলে তার মুক্তি 
হবে। অত:পর বিরাধ রামকে শরভজ- 
মুনির আশ্রমে যাবার উপদেশ দিয়ে 
নিজেকে গর্তে নিক্ষেপ করতে বলে। 
রাম-্লক্মণ বিরাধকে মৃত্তিকাগর্ভে 
নিক্ষেপ করে নিহত করেন রোমায়ণ)। 
বিরূপাক্ষ-_€১) পূর্ব দিকে অবস্থিত 
দিগ্ত্তী। সে পৃথিবীকে ধারণ করে 
রয়েছে । কধিত আছে, যখন এই 
হস্তী ক্লান্ত হয়ে মন্তক সঞ্চালন করে 
তখন পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয় 


(রামায়ণ--আদি )। 
(৫২) রাক্ষদরাজ বিরূপাক্ষ রাবণের 
অন্ততম অনুচর । হৃস্থমান লক্কার 


অশোকবন নষ্ট করলে রাবণ তাঁকে 
পরাজিত করার জন্য বিরূপাক্ষকে 
প্রেরণ করেন। কিন্তু হনুমানের হাতে 
সে নিহত হয় (রামায়ণ-ন্থন্দর )। 
(৩) মহাদেবের অন্ত নাম বিরূপাক্ষ । 
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১১২ ররর“ হরর 


বিশঙ্্যকণ্তণী 
বিরোচম--এক দানব । প্রহ্লাদের 
অন্ততম পুত্র। বিরোচনের পুত্র 


বিখ্যাত বলি। রাক্ষসরাজ বৃষপর্বার 
কন্তা স্থরুচিকে বিরোচন বিবাহ 
করে। (২) বেণপুজ পৃথু পৃথিবীকে 
দ্োহন করবার পরও বনু ব্যক্তি 
পৃথিবীকে  দোহন করেছিলেন। 
অস্থরর1 যখন পৃথিবীকে দোহন করে, 
তখন ঘ্িমুর্ধা অন্থর দোঞা ও বিরোচন 
বংস হয়েছিল ( মৎস্তপুত্বাণ )। 

(ও) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুজ্রের মধ্যে 
জনৈক পুত্রের নাম। 
বিশাখ- ইন্দ্র ও স্বন্দের মধ্যে একবার 
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উক্ত 
সময় ইন্দ্রের বজ্জাঘথাতে স্বন্দের দক্ষিণ 
পার্খ হতে এক সুন্দর যুবার আবির্ভাব 
হয়। বজ্র আঘতে এর জন্ম 
হয়েছিল বলে এর 'নাম হয় বিশাখ 
€( মহাভারত -বন )। 
বিশল্যকরণী-_-ভেষজ উত্ভিদবিশেষ। 
রামায়ণে কথিত আছে, গন্ধযাদন 
পর্বতের দক্ষিণ শিখরে এর জন্ম। 
বিশল্যকরণী নামের অর্থ শল্য ব1 
অঙ্্র প্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করার অস্ত্র" 
লৌহ ও পাষাণাদ্দির উদ্ধাবকার্ে 
এর শক্তি অদ্ভুত। শক্তিশেলে বিদ্ধ 
হলে স্বৃতপ্রায় লক্ষ্ণকে রক্ষা করার 
জন্য রাম হন্ুমানকে উক্ত পর্বতে 
বিশল্যকরণী আনয়নের জন্য প্রেরণ 
করেন। উক্ত'ওষধ প্রয়োগের ফলেই 
লক্ষণের প্রাণরক্ষা হয়। 


বিশ্বকর্তা দেবশিল্পী | বেদে পৃথিবী 
সুষ্টিকর্তাকে বিশ্বকর্মা বলা হয়। এঁর 
মাতা বৃহস্পতির ভগিনী যোগ “সন্ধা? 
পিতা অষ্টম বস্থ 'প্রভাস। ইনি 


শিল্পসমুহের প্রকাশক, অলঙ্কারের' 


অষ্টা, দেবতাদের বিমান-নির্মাতা ; 
এপ্স কৃপায় মন্তুষ্যরা শিল্পকলায় পার- 
দগিতা লাভ করে। ইনি লঙ্কা 
নগরীর নির্মাতা । ইনি উপবেদ, 
স্থাপত্য-বেদের প্রকাশক এবং চতুংষষ্টি 
কলার অধিষ্ঠাতা। ইনি প্রাসাদ. 
ভবন, উদ্যান প্রভৃতির শিল্প গ্রজা- 
পতি। বিষুপুরাণ মতে প্রভাসের 
রসে বৃহস্পতির ভগিনীর গর্ডে 
বিশ্বকর্মীর জন্ম হয়। 

খগবেদে লিখিত আছে-ইনি 
সর্বদর্শা ভগবান । এর চক্ষু, যুখ- 
মণ্ডল, বাহু ও পদদ্বয় সর্বদিক ব্যাপিয়। 
আছে। বাহু ও পদদ্বরের সাহায্যে 
ইনি স্বর্গ ও মর্তয নির্মাণ করেন। 
বিশ্বকর্মা স্ট্িশক্তির বপক নাম। ইনি 
ধাতা', বিশ্বদ্রষ্ট ও প্রজাপতি । ইনি 
পিতা, সর্বজ্ঞ; দেবতাদের নামদাত৷ 
এবং মর্তাজ্ীবের অনধিগম্য। ইনি 
সর্বযেধ্যজ্জঞে নিডেকে নিজের কা'ছ 
বলি দেন। রুনি বাচম্পতি, মনোজব, 
বদান্ত, কল্যাণকর্মা বিধাতা । 

কোন পুরাণ মতে এই বিশ্বকর্মা 
বৈদিক ত্বষ্টা দেবতার কর্মশক্তিও 
আত্মসাৎ করেছিলেন । এই ভগ্য তিনি 
ত্বষ্টা নামেও অভিহিত। ইনি কেবল 
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ব্বকে 
ছ্বেধশিষ্ীই নন, তাদের সবন্ত্রাদিও 
প্রস্তত করেন। অগ্নেষাত্ম এরই 


নিমিত | মহাভারত মতে ইনি শিল্পের 
শ্ৈষ্ঠ কর্তা, সহত্র শিল্পের আবিষ্কারক, 
সর্বপ্রকার কারুকার্ধ-নির্াতা। ত্বর্গ 
এপ্রই হৃষ্টি। লঙ্কাপুত্রী ইনিই 
নির্মাণ করেছিলেন। ঝামের জন্য 
সেতুবন্ধ নির্মাণকালে ইনি নল- 
বানরুকে সৃষ্টি করেন। 

বিশ্বকর্মা নিজের কন্যা সংজ্ঞার 
সহিত সুর্যের বিবাহ দেন। সংজ্ঞা 
হূর্ষের প্রথর তাপ সহা করতে না 
পারায়, বিশ্বকর্মা সূর্যকে » শানচক্রে 
স্থাপন করে তার উজ্বরঙ্গতার অষ্টমাংশ 
কর্তন করতেন। এই কর্তিত অংশ 
পৃথিবীর উপর পতিত হলে উক্ত 
অংশের দ্বার! বিশ্বকর্মা বিষুর স্ুদর্শন- 
চক্র, শিবের ত্রিশৃ্গ, কুবেরের অস্ত, 
কাতিকেয়ের শক্তি ও অন্যান্য দেবতা- 
দের অস্ত্রশস্বারদি নির্মাণ করেন। 
পক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ জগন্নাথমূতি বিশ্বকর্মী 
প্রপ্তত করেন। _ 
বিশ্বর্দেব- বিশ্বদেব মানে সর্বদেব । 
খগ.বেদে একেশ্বরবাদ বা অছৈতেশ্বর- 
বাদ হ্ই হয় নাই। দেবতার? 
অসংখ: "্মথচ মিলিত । তাদের মন, 
হৃদয়, অভিপ্রায় ও কার্য সমভাবাপন্ন। 
তাঁদের সমবেত দেবশক্তি এক | খগ 
বেদে প্রধানতঃ দেবতাদের এই 
সববেত মহতী এদীশক্তিই পৃজিত 
হয়। খগবেদের উপান্ত দেবতার! 


'বিশ্বদেষ 
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বিশ্বাহির 





সমবেত মহতী এশীশক্তিরই অংশ 
হিসাবে জ্ঞানের বৈচিত্র্যবশতঃ 
নামের বিচিজ্রতায় ব্যাখ্যাত 
হয়েছেন। মৃূলকথা, বেদে দেবতা 
ছুই অর্থে ব্বহৃত। এই ছুই অর্থের 
ভেদ সম্যক না বুঝলে ভ্রম জন্মে। 
প্রথম অর্থে দেবতার] সিদ্ধ এবং তার! 
অসংখ্য। দ্বিতীয় অর্থে দেবতা সিদ্ধ 
পুরুষগণের মিলিত এশীশক্তি, তাহ! 
এক। অসংখ্য দেবতার সমবেত 
এশীশক্তির নাম বিশ্বদেব বা ব্রহ্ম । 
অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি উপাস্য দেবতারা 
সেই মহাশক্তির নামান্তর মাত্র । 
মানগষের একাদশ ইন্দ্রিয় ছারা একই 
দেবতাকে বিভিন্ন প্রকারে একাদশ 
বার অনুভব কর1 যায় বলে সেই 
এক দেবতা একাদশ স্থান ও ত্রিস্থান 
ভেদে ৩১৫১১-০৩৩। পঞ্চ জ্ঞানে- 
ন্ত্রির, পঞ্চ কর্মেব্দ্রিয় এবং মন নামক 
উভয়েন্দ্রিয়ের মিলিত যোগফলই এই 
একাদশ । এই একাদশ পথে; 
একাদশ আকারে, দেবশক্তি আমাদের 
আত্মার উপর কার্য কৰে? অতএব 
ইঞ্জিয়গোচর দেবতার সংখ্যা একাদশ । 
এই একাদশ দেবতারা আবার স্বর্গেও 
অবস্থিত, অস্তরীক্ষেও অবস্থিত এবং 
পৃথিবীতেও অবস্থিত-_এই কল্পনা 
দ্বারাই খগনবেদের দেবতার সংখ্যা 


্রয়ক্ত্িংশৎ বণিত হয়েছে। 
রাযায়ণ-মহাভারত কাল পর্যন্ত 
এই ভ্রয়স্ত্রিংশৎ দ্েবতাই শ্বীরূত 


ছিলেন । তৈতিরীয় সংহিতায়, শতপথ 
্রাহ্মণে, এতরেয় ব্রা্ষণে এই ত্রস্িং- 
শৎ দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লিখিত 
আছে। বিষুপুরাণে বিশ্বদেবের সংখ্যা 
দশ ও তেত্রিশ । পরে অন্যান্য পুরাণে 
তাহাই তেত্রিশ কোটিতে পরিণত 
হয়। এই সংখ্যা বছুত্ব জ্ঞাপকমাত্র। 
এককেই বহু্ধপে ও বনহুর মধ্যেও 
এককে দেখবার সংকেত । 

বিশ্বাবন্ু-_গন্ধর্দের অধীশ্বর। এর 
ওরসে ও অপ্ধার] মেনকার গর্ভে প্রম- 
দবরার জন্ম হয় (মহাভারত- আদি )। 
গন্র্বরাজ বিশ্বাবন্থ কৌশলে উর্বশীকে 
রাজা পুর্ূরবার আলয় হতে উদ্ধার 
করেছিলেন। মহধি জমদগ্নির স্ত্রী 
রেণুক1 হতে বিশ্বাবস্থু প্রভৃতি পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে €মহাভারত-- 
বনপর্ব)। ইনি দেবলোকের বসিন্দা 
এবং বারি-স্থষ্টিকারী। দেবতারূপেই 
ইনি পৃজিত হয়ে থাকেন (খগ.বেদ)। 
বিশ্বামিত্র--একজন ব্রহ্মযি। ক্ষত্রিয়কূলে 
জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তবপন্াবলে 
ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইনি 
সপ্তধিদের খগ বেদের তৃতীয় মণ্ডলের 
সমস্ত স্ুক্তের মন্ত্রগুলির অভিবন্ভা। 
বিশ্বামিত্র বা তীয় বংশের খহিগণ 
এবং বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের খষি।. 
রাজা কুশের পুত্র কুশিক, তার পুত্র 
গাধি ও গাধির পু বিশ্বামিত্র । এই 
অন্ত ইনি কৌশিক ও গাধেয় নামে 
বিখ্যাত। গাধি পুকুবংশীয় এবং কান্ত- 


'বিশ্বামি 


৩১ 


ব্খাবিয 


কুক্জের রাজ! বলে কীর্তিত হয়েছেন । | স্ত্রীকে পরিবেশন করেন। আর সী 


এই জন্ত হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে 
বিশ্বামিত্র পৌরব, কৌশিক, গাধিজ ও 


গাধিনন্দন প্রভৃতি নামে আভহছিত 


হয়েছেন। বিশ্বামিজ্ে জীবনে 
সর্বপ্রধান ঘটনা ক্রহ্মধি বশিষ্টের 
সহিত বিরোধ । ত্রাঙ্ষণ ও ক্ষত্রিয়ের 
অধ্ো শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যে ছন্দ চলেছিল, 
তা এই খধির জীবন থেকে প্রমাণিত 
হয়। এই বিরোধের কথা খগ.বেদে 
অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে । এই 
ছুই খধির শত্রুতা শেষে রক্তপাতে 
'পর্যবসিত হয়। বিশ্বামিত্রের শতগুত্র 
বশিষ্ঠ কতৃক নিহত হয়। অন্যপক্ষে, 
বিশ্বামিত্রের প্ররোচনাম় কল্মাষপাদ 


মাতার ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মাবার 
জন্য আর এক পাক চকু প্রস্তত করে 
,মাতাকে দান করেন। কিন্তু মাতার, 
প্ররোচনায় বাধ্য হয়ে সত্যবতী পর- 
স্পরের চরু পরিবর্তন করে ভক্ষণ 
করেন। এর ফলে মাতা ত্রাহ্মণগুণ- 
সম্পন্ন বিশ্বামিত্রকে ও কন্তা সত্যবততী 


জমদ্িকে জন্ম দেন। এই জমদগ্নির 
ওরসে কালে ক্ষত্রিযগুণসম্পন্প পরশ্ু- 
রামের জন্ম হয়। 


একবার রাজ বিশ্বামিত্র সসৈন্য 
মুগয়ায় গিয়ে পিপাসার্ত হয়ে মহধি 
বশিষ্টের আশ্রমে উপস্থিতস্হন | বশিষ্ 
কামধেন্গু নন্দিনীর সাহায্যে বিবিধ 


যিনি শাপগ্রন্ত হয়ে রাক্ষসে পরিণত | প্রকার প্রচুর আহার্য দিয়ে সসৈন্য 


হয়েছিলেন, তিনি বশিষ্টের শতপুত্রকে 
ভক্ষণ করেছিলেন । বশিষ্ঠ ও বিশ্বাধিত্র 
একই সময়ে স্থদাস রাজার পুরোহিত 
ছিলেন। তাতে দুই খধির মধ্যে 
শত্রুতার স্যট্টি হ্য়। এই স্কুত্রেই 
বিশ্বাধিত্র বশিষ্টকে অভিসম্পাত 
করেন এবং বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রের 
বিরুদ্ধে কঠোর মন্ত্র উচ্চারণ করেন। 

বিশ্বামিত্রের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ 
বৃত্তান্ত কথিত আছেঃ মহারাজ 
গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল। 
খচীক নামে এক খধির সঙ্গে এই 
কন্যার বিবাহ দেন। 
গর্ভে ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন পুত্র লাভের 
আশায় খচীক চরু প্রস্তত করে 


বিশ্বাধিত্রের পরিতোষসাধন করেন। 
বিশ্বামিক্র কাযধেজগুর আশ্চর্য গুণ অব- 
গত হয়ে, বশিষ্ঠের নিকট সহ ধেনুর 
মিনিময়ে উক্ত কামধেন্ুপ্রার্থন] কবেন। 
কিন্তু বশিষ্ঠ উহা দিতে অন্ধীকুত হওয়ায় 
'ছুইজ.নর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয্ব। 
বিশ্বামন্্র সৈন্যের সাহায্যে কামধেছ 
হরণ করায়, বশিষ্ঠ কমধেস্তকে নিজের 
শক্তি দ্বার] বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত করতে 
বলেন। তখন সে অসংখ্য সেন! সৃষ্টি 
করেবিশ্বামিত্রের সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত 
করে। বিশ্বামিত্রের শতপুত্রও এই 


নিজ স্ত্রীর | সঙ্গে বিনই হয়। বিশ্বামিত্র পরাজিত 


হয়ে বশিষ্টের প্রতি বিবিধ শরবর্ষণ 
করেন। বশিষ্ঠ তার ব্রহ্মদণ্ড ছার! 


বিশ্বামিষ্জ 


বিশ্বাধিজের সব অস্্ই ব্যর্থ করেন। 
তখন বিশ্বাধিত্র আত্মগ্লানিতে মর্মাহত 
হয়ে বলেন যে, ক্ষত্রিয়বলকে ধিক ; 
ব্রশ্মতেজই প্রত বল। এই বলে 
তিনি ব্রাঙ্ষণত্ব লাভ করার জন্য দক্ষিণা- 
ভিমুখে গমন করে কঠোর তপক্ঠায় 
রত হন। ব্রহ্ষা এ'র তপন্যান্র গ্রীত 
হয়ে একে রাজধিত্ দান করেন। কিন্ত 
এতেও তিনি সন্তষ্ট ন। হয়ে পুনরপি 
কঠোর তপশ্যায় নিমগ্ন হন । 

এই সময় ইক্ষাকুবংশীয় রাজা 
ত্রিশস্কু সশরীরে ত্বর্গে গমন করার 
অভিলাষে বশিষ্টঠের শরণাপন্ন হন? কিন্ত 
বশিষ্ঠ ও তার পুনত্রগণ তাকে সাহায্য 
করতে অসম্মত হলে, তিনি বিশ্বা- 
মিত্রের শরণাপন্ন হন । বিশ্বামিআ্ নিজ 
পুণ্যবলে ত্রিশস্কৃকে সশরীরে ছর্গে 
প্রেরণ করেন বটে, কিন্ত তাতে কোন 
ফল হয় না। কারণ, ইন্দ্রা্দি দেবগণ 
ক্রুদ্ধ তয়ে ত্রিশস্কৃকে অধঃশির অবস্থায় 
পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করেন । ভ্রিশল্কুর 
এই পতন দৃষ্টে বিশ্বামিত্র কুদ্ধ হয়ে 
স্বীয় তপোবলে তীকে শুন্যে স্থাপন 
করে দ্বিতীয় হ্বর্গ হি করতে আরম 
করেন। উক্ত কালে দক্ষিণাংশে সপ্তধি- 
মণ্ডলের হৃহি হয়। তখন দেবতারা 
ভীত ও বিপন্ন হয়ে বিশ্বামিজ্ের 
শরণাপর হন। অবশেষে স্থির করা 
হয় যে, আকাশে জ্যোতিশ্চক্রের 
বহিদেশে অধঃশিরণ ত্রিশস্কু দেবতুল্য- 
রূপে অবস্থান করবেন ও নক্ষজ্রগণতার 


৩৬২ 


বিশ্বাহিত 


অনুসরণ করবে। তার দক্ষিণাংশে 
এইরূপ তপন্ঠার বিক্ষ হওয়ায় বিশ্বা- 
মিত্র পশ্চিমাংশে পুফধরতীর্থস্থ বনে 
তপন্তায় প্রবৃত্ত হন । এই সময় রাজা 
অগ্বরীষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 
ইন্দ্র এই যজ্ঞের পশুহরণ করায় পুরে- 
হিত রাজাকে একটি নরবলি দিয়ে 
যজের বিশ্বের শ্রার়শ্চিত্ব করতে 
বলেন। অম্বত্রীধ নরবলীর উপযুক্ত 
লোক অন্বেষণ করতে করতে খচীক 
খাধির মধ্যম পুত্র শুণঃশেফের সন্ধান 
লাভ করেন। মহারাজা অন্থরীষ 
যজ্ঞে বলিদানের জন্য শুণঃশেফকে 
আনয়নকালে পথিমধ্যে বিশ্বামিজ্রর 
আশ্রমে উপস্থিত হন। শুণঃশেফ 
বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণভিক্ষা 
করলে, বিশ্বামিন্্র তাকে অগ্নির স্ভব 
শিক্ষা! দিয়ে সেই সম্ভব করতে বলেন। 
গর স্তবে অগ্রিদেব সন্তষ্ট হন। আর 
তার বরে ণংশেফ অক্ষত দেহে 
যজ্ঞাগ্ি হতে নিজ গ্রাণরক্ষায় সমর্থ 
হন। পরে বিশ্বামিত্্র তাকে পোস্ত- 
পুত্রৰপে গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রের 
দীর্ঘকাল কঠোর তপন্যায় সন্ত হয়ে 
ব্রহ্মা তাকে খধিত্ব প্রদান করেন। 
কিন্ত ঠিনি এতেও সন্ধষ্ট না হছে 
আবার উগ্রতর তপন্তায় প্রবৃত্ত হন। 
উক্ত সময় ইন্দ্রের প্রেরণায় মেনকা। 
নামক অপ্ষার৷ পুদ্করতীর্থে স্নান করতে 
গেলে, বিশ্বামিজ্ম তার রূপে মুগ্ধ হন 
এবং তার সহবাসে দীর্ঘ দশ বৎসর 


বিশ্বাহিত 


জ্তিবাহিত করেন। এই সহবাসের 
ফলে মেনকার গর্ভে শকুত্তলা নামে 
এক কন্যা জদ্মগ্রহণ করে। একদিন 
হঠাৎ তার চৈতন্যোদয় হওয়াতে 
তিনি মেনকাকে বিদায় দিয়ে উত্তর 
দিকে গমন করেন এবং হিযালয়ের 
কৌশিকী নদীর তীরে আবার কঠোর 
তপস্ঠায় রত হন। এখানে ব্রহ্ধার 
বরে তিনি মহধিত্ব গ্রাঞ্ধ হন। কিন্তু 
ব্রন্ধা বলেন যে, তার সিদ্ধিভের 
এখনও বিলম্ব আছে ; কারণ, এখনো 
তার ইন্দ্রিয় জয় হয়নি। এই বাক্য 
শ্রবণান্তে মহধি আবার তপন্যার রত 
হন। দেবতারা ভীত হয়ে তীর 
তপস্যা ভঙ্গ করার জন্যে ইন্দ্র দ্বারা 
অঞ্গরা রস্তাকে প্রেরণ করেন। মহধি 
শাপ দিয়ে রস্তাকে দীর্ঘকান পাষাণে 
পরিণত করেন। কিন্তু ক্রোধের বশে 
শাপ দেওয়ার জন্য তর তপঃফল 
বিন হয়ে যাওয়ায় তিনি আবাল 
তপন্তযায় রত হন। বন্ৃবর্ষপরে বর্গ 
এ+র তপন্যায় সন্ত হয়ে একে ব্রাহ্মণত্ব 
প্রদান করেন। একবার বশিষ্ঠ রাজ! 
হরিশ্চন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করায় 
বিশ্বামিত্র তকে পরীক্ষা করবার জন্য 
কৌশলে হরিশ্ন্দ্রের সমস্ত রাজৈঙ্ব্য 
গ্রহণ করে দক্ষিণ] প্রার্থনা করেন। 
তখন হরিশ্ন্্ স্ত্রী ও পুত্র রোহিতাশ্বকে 
নিয়ে দক্ষিণার অর্থ অন্বেষণে কাশীতে 
উপস্থিত হন এবং স্ত্রী ও পুত্রকে এক 
ত্রাঙ্গণের নিকট ও নিঞ্েকে চণ্ডালের 
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টিটি 


বিশ্বা্গিঝর 
নিকট বিক্রয় করে বিশ্বামিন্রকে হক্ষিণা 
দেন। পরে পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু 
হলে, স্ত্রী মৃতপুত্রেসহ ক্রন্দনরতা 
অবস্থায় শ্বশানে উপস্থিত হন। তখম 
চগ্ডালবেঈী হরিশ্চন্দ্র রাণীকে চিনতে 
পেরে ক্রন্দন করতে থাকেন। এমন 
সময় বিশ্বামিজ্ উপস্থিত হয়ে 
ইরিচন্দ্রের এই অদ্ভুত আত্মত্যাগের 
প্রশংসা করে তীর পুত্রের জীবন দান 
করেন এবং তখর সমস্ত রাজ্য ও এশবর্য 
প্রত্প্পণ করেন । 
মার্কণ্ডেয় ও অন্যান্য পুরাণে 
লিখিত আছে যে, হরিশ্ন্্রকে এইরূপ 
কঠোর ও অন্যায় পরীক্ষা করায় বশিষ্ঠ 
বিশ্বামিত্রের উপর বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। 
ফলে পরম্পর পরস্পরকে অভিশাপ 
দেন। এই অভিশাপের ফলে ছুইজনেই 
পক্ষীতে পরিণত হয়ে যুদ্ধে রত হন। 
অতঃপর ব্রক্ষা মধ্যস্থ হয়ে এদের এই 
বিরোধের অবসান ঘটান । তখন এই 
দুই খবির মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। 
বিশ্বামিত্রের যজ্ঞনাশের জন্য 
রাক্ষসর! সর্বদা সচেষ্ট ছিল । রাক্ষসদের 
নিকট হতে রক্ষা পাবার জন্য রাজা 
দ্শরথের অগ্ুমতি গ্রহণপূর্বক তিনি 
রাম ও লক্্ণণকে নিজের আশ্রমে নিয়ে 
যান এবং পথে তাদের অবলা ও 
অতিবল মন্ত্র শিক্ষা দেন এবং দিব্যান্- 
সকল দান করেন। এর ফল রাম 
তাড়ক1 রাক্ষসীকে . বধ করে খয়িদের- 
যজ সথুসম্পর করতে লাহাধ্য করেন । 


বিশ্বরূপ 


তারপর বিশ্বামিত্র দুই ভ্রাতাকে নিয়ে 
মিথিল্লা ভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথে 
গ্রোতমের আশ্রমে রামের সাহায্যে 
অহ্ল্যার শাপমোচন করেন । 
পর যিখিলার রাজা জনকের নিকট 
উপন্তি হয়ে রামকে দিয়ে হরধনু ভগ 
করিয়ে তাকে জানকীলাভে সাহায্য 
করেন। 

'বিশ্বরূপ-_ ব্রহ্মার পুত্র যরীচি, মরীচির 
পুত্র কশ্ঠুপ, কশ্ঠাপের পুত্র বিশ্বর্ূপ। 
বিশ্বরপ দেবতাদের পুরোহিত ও 
 অন্থরদের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি 
দেবতাদের প্রকাশ্যে ও অস্থরদের 
গোপনে যজ্জভাগ দান করতেন। পরে 
মাতার আদেশে অস্থরপক্ষ অবলম্বন 
করেন। টদৈতারাজ হিরণ্যকশিপু 
বশিষ্টকে ত্যাগ করে বিশ্বরূপকে 
পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। এই 
জন্য বশিষ্ঠের শাপে নৃসিংহরূগী 
নারারণের হস্তে হিরণ্যকশিপু নিহত 
হন। এক সময়ে অস্থরদের মঙ্গলের 
জন্য বিশ্বরূপ কঠোর তপস্যা করেন । 
ইন্দ্র তাতে ভীত হয়ে মহধি দধীচির 
শরণাপন্ন হন। দধীচি নিজের অস্থি 
দ্বান করলে, ইন্দ্র তা দিয়ে বজ্র প্রস্তত 
করে বিশ্বরূপকে বধ করেন (মহাভারত 
--শাস্তি )। 

'বিশ্রবা- ত্রহ্ষধি পুলন্তের গুরসে ও 
রাজৰি তৃণবিন্দুর কন্যা হবিভূর গর্ভে 
বিশ্রবার জন্ম হর। ইনি পুলত্ত্য-পুত্ 
'বলে পৌলম্ত্য নামে পন্সিচিত। বেদ- 
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অতঃ", 


বিশ্ব! . 


পাঠ শ্রবণক!লে এর জগ্মহ্‌য় বলে 
ইনি বিশ্রবা নামে খ্যাত হন। বিশ্রুবা 
পিতার মত তপোনিরত ও ধর্মপয়ায়ণ 
ছিলেন। মহ্ামুনি ভরঘ্বাজের কন্য। 
দেবপিনীর সঙ্গে এর বিবাহ হয়। 
এই বিবাহের ফলে বৈশ্রবণ (কুবেয) 
জন্মগ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে 
রাক্ষস স্থমাঁপীর রূপবতী কন্যা কৈকসী 
কুবেরের ন্যায় পুত্রলাভের আশায় 
পিতার আদেশে বিশ্রবাকে পতিত্বে 
বরণ করেন। কিন্তু গ্রদোষকালে 
মিলিত হওয়ার ফলে কৈকসীর গভে" 
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণ, মধ্যম পুত্র কুস্তকর্ণঃ 
কণিষ্ট পুত্র বিভীষণ ও কন্যা শূর্পণখার 
জন্ম হয়। কিন্তু কৈকসীর প্রার্থনায় 
কনিষ্ট পুত্র বিভীষণ ধর্মভীরু হন। 
কথিত আছে, রাকা নামে এক 
বাক্ষসীর গর্ভে বিশ্ররার খর নামে এক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিশ্রবার আদেশে 
কুবের দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ত্রিকুট 
পর্বতের উপর বিশ্বকর্মা নিত্রিত লঙ্কা- 
পুরীতে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ব্রহ্মার 
বরে বলদৃপ্ত রাবণ লঙ্কা! অধিকার 
করতে চাইলে বিশ্রুবা পুত্র কুবেরকে 
কৈলাসে বাম করতে আদেশ দেন। 

লিঙপুরাণ ও কৃর্মপুরাণ মতে বিশ্র- 
বার চার স্ত্রী। প্রথম! স্ত্রী বৃহস্পতির 
কন্য! দেববণিনী হতে কুবেরঃ দ্বিতীয় 
স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা বলাকা 
হতে ত্রিশিরা, দূষণ ও বিছ্যুঞ্জিহ্ব 
নামে তিন পুত্র ও মালিক নামে 


বিষ 
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বিহু 





এক কন্যা, তৃতীর স্ত্রী মাল্যবান 
রাক্ষসের কন্যা, পুশোংকটা হতে 
মহোদর, মহাপার্খ ও খন নামে তিন 
পুত্র এবং কুস্তপসী নামে এক কন্যা, 
এবং চতুর্থ স্ত্রী স্থমালী রক্ষসের কন্যা 
কৈকসী হসে রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ 
নামে তিন পুত্র ও শূর্পণখা নামে এক 
কন্যা জন্মগ্রহণ করে। 
বিষুর-_নারারণ, কুষ। ইনি ত্্ধাদি 
তরিমুর্তির একতম এবং সৃষ্টির পালক। 
লোকরক্ষার জন্য ইনি নানা অবতারে 
আবিভূর্ত হয়ে মধুকৈটভ, হিরণ্যা্ি 
লোকশক্রকে বিনাশ করেছেন। ইনি 
ক্ষীরো?শায়ী। এর শধ্যা অনস্ত স্ত্রী 
লক্ষ্মী, পুত্র কামদেব, ধাম বৈকুঞ, বাহন 
গরুড়। এর শহঙ্ধের নাম পাঞ্চজন্য, 
চক্র স্থদর্শন, গদা কৌমোদকী, মণি 
কৌন্তভ। ইনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ। 
ইন্জরাদি দেবতারা বিপদের সময় এ'র 
শরণাপন্ন হন। 

প্রজাপতি কশ্তপের রসে অর্দি- 
তির গর্ভে বিষু জনম গ্রহণ করেন। এ র 
দুই স্ত্রী__লক্ষমী ও সরন্বতী। পৃথিবীর 
কল্যাণের জন্য, দেবতাদের সাহাধ্য 
করবার জন্য ও দানবদলনের জন]ইনি 
যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পুবাণে 
এপ্স দশ অবতারের কথা লিখিত 
আছে; বথা-মৎস্য, কৃর্ম, বরাহ, 
বৃসিংহ, বামনঃ রাম পরঞ্রাম, 
বলরাম, বুদ্ধ ও কন্ধি। তিন যুগে 
ইনি বহু দৈত্য-দানবকে বধ করেছেন; 


যেষন- মধু, ধেস্ুক,পুতনা, যমলাভূ'নি, 
কালনেযি, হত্গ্রীব, শটক, অরিষট, 
কৈটভ, কংশ, কেনলী, শা, বাণ, 
“কালীয়, নরক, বলি, শিশুপাল 
প্রভৃতি । এর চার হত্ত--এক হনে 
পা্চজন্য শঙ্খ, দ্বিতীয় হস্তে সুদর্শন 
চক্র, তৃতীয় হপ্তে কৌমোদকী গদা 
এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম । এর ধন্থকের 
নাম শার্শ ও অসির নাম নন্দক। এ'র 
বক্ষে কৌস্তভ মণি বিলঘিত এবং 
প্রীবংস নামে এক অদ্ভুত চিহ্ন অস্কিত। 
এখ্র মণিবদ্ধে শ্যমস্তক মণি বর্তমান । 


| বিষুঃ খক্‌বেদের অনেক স্থক্তে সতত 


হয়েছেন। কোন কোন স্থানে ইনি 
আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে বণিত 
হয়েছেন, কোথাও ব। তিনি সূর্যরশ্মির 
সঙ্গে ব্যাপ্ত বলে বর্ধিত হয়েছেন। ইনি 
সপ্তকিরণের সঙ্গে ভূ-পরিক্রম করেন। 
ইনি রক্ষক, ধর্ম ধারণ করেন। ইনি 
ইন্দ্রের সখা। ইনি ত্রিপদে জগৎ 


ব্যাপিয়। আছেন। 
আর্ধদের তিন প্রধান দেবতার 


মধ্যে বিষণ অন্যতম । তিনি সদ্‌গুণের 
আধার । সৃষ্ট জগতের পালনভার 
তার উপর অপিত। তিনি পরমাস্মা, 
পুরুষ, অব্যয়, ঈখর; অনাময়,বিশ্বব্যাপী 
ওগ্রতৃ। প্রলয় সমুদ্রে ভাসমান অবস্থার 
নারায়ণরূপে মনস্তদেহধারী হয়ে তিনি. 
শেষনাগের উপর শার়িত আছেন। 
তার নাভি-উদ্ভূত পদ্ম হতে হয়িকর্তী 
দ্বার উৎপত্তি হয়। জগতন্থটিকালে 


নিশা 


মধু ও কৈটভ নামক ছুই দানবকে 
হা! করে তাদের মেদ হতে তিনি 
মেদিনী সৃতি করেন। মহাভারত ও 
পুর্বাণে বিধু প্রজাপতি ও শ্রেষ্ঠ 
দেবতা । প্রজাপতি হিসাবে তীর 
তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথমে 
সক্রিয় স্ৃট্টিকর্ভারূপে ব্রদ্ধা, যিনি 
নিজ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে উখ্িত 
হয়েছেন ? দ্বিতীয় বিষু দ্বয়ং রক্ষক 
সারে অবতার, যথা-_শ্রীরু্ণ ; 
তৃতীয় শিববা রুদ্র, বিষুর কপাল- 
উদ্ভুত ধ্বংসের দেবতা । 
বিষুুযশী--শান্গ্রন্থে কথিত আছে, 
কলিযুগে দশম অবতার ককি বিষু- 
যশার ওঁরসে জন্ম গ্রহণ করবেন । 
বীতহুব্য- প্রজাপতি মহ র পুত্র 
শর্যাতি, শর্যাতির পুত্র বখস। এই 
বৎসের এক পুত্রর নাম বীতহব্য। 
বীতহব্যের দশটি স্ত্রীর গভে”এক শত 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে । এই পুত্ররা কাশী- 
রাজ হর্ষ্বকে এবং পরে তার "পুত 
হ্থদেবকে যুদ্ধে পরাঘ্ত করে বধ 
করে। ন্দেবের মৃত্যুর পর তীর পুত্র 
দিযোদাস কাশীর রাজা হলে বীত- 
হব্যের পুত্রগণ পুনরায় তার রাজ্য 
আক্রমণ করে। রাজ দিবোদাস 
তদের সহিত সহশ্র দিন যুদ্ধ করে 
পরাজিত হয়ে পলায়নপূর্বক ভরদ্বাজের 
শবুণাপন্ন হন। ভবঘ্বাজ তাকে আশ্বাস 
দিয়ে পুজোৎপাদক এক যজ করেন। 


৮১৬৯০ 


বীক্ষতদ্র 


নাষে এক পুত্র হয়। প্রতর্দন তরঘ্া- 
জের ঘোগবলে শিক্ষিত ও পরক্রান্ত 
হয়ে পিতার আজ্ায় বীতহ্বা ও তার 
পুত্রদের আক্রমণ করেন। বীতহব্য ও 
তার পুত্ররা পলায়ন করে মহধি ভূর 
শরণাপন্ন হন। প্রতর্দন বীতহব্যের 
অনুসরণ করে ভূগুর আশ্রমে উপস্থিত 
হয়ে বীতইব্যকে ত্যাগ করবার জন্ 
ভৃগুকে অন্থরোধ করেন। কারণ, 
বীতহব্যের শতপুত্র তার পিতৃকুল ও 
কাশীরাজ্য ধংস করেছে। সেহেতু 
বীতহুব্যকে বধ করে পিতৃগণের নিকট 
তিনি খণমুক্ত হতে চান। ধর্মাত্মা 
ভূগু বীতহব্যের প্রতি কৃপাবিষ্ট হয়ে 
বলেন যে, এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই, 
সকলেই ব্রাহ্মণ । প্রতর্দন তখন ভূগুর 
পাদস্পর্শ করে বলেন, “আমি বীর্যবান 
বীতহব্যকে জাতিচ্যুত হতে বাধ্য 
করেছি ।” ভূগুর বাক্য প্রভাবে বীত- 
হব্য ত্রহ্মধি হন এবং গৃত্সমদ নামে 
তার এক রূপবান পুত্র হয় € মহা- 
ভারত-_অন্গশাসন )। 
বীরণ-_প্রজাপতিবিশেষ। এ'র কন্তা 
অসিরী। দক্ষপ্রজাপতি ত্বয়ভূ কর্তৃক 
আদিষ্ট হয়ে গ্রজা-হৃষ্টির মানসে এই 
কন্ঠাকে বিবাহ করেন। দক্ষ এই 
কন্তার গর্ভে পঞ্চ সহন্্র বীর্যবান পুত্র 
উৎপাদন করেন । ক্রমে এই সব পুত্র 
হতে স্যতি বিস্তৃতিলাভ করে 
(হরিবংশ )। 


এই যজ্ের ফলে দিঘোদাসের প্রতদন | বীরভান্ত্র_ মহাদেবের প্রিদ্ব অন্ধুচয়। 


বীর 


দক্ষকন্তা সতী দক্ষবজ্ে পতিনিম্থা 
শ্রবণ প্রাণত্যাগ করলে, মহাদেব 
ক্রোথে উত্তেজিত হয়ে নিজের মুখ 
হতে, মতান্তরে ক্রোধারি হতে, প্রবল 
(পণাক্রান্ত বীরভদ্রের জন্মদ্বান করেন। 
এর মুখ অতি ভয়ংকর, শরীর অগ্নি- 
শিখায় ব্যাপ্ত, বু হন্যে বু আযুধ। 
বাযুপুরাণের বর্ণনায় বীরভদ্র সহশ্র 
মস্তক, সহ চক্ষু ও সহ্ত্র পদসম্পন্ন, 
সহশ্র মুদগরধারী, ব্যান্রচর্ম-পরিহিত। 
ভীষণাকার অত্যুজ্ঞজল এর রূপ। 
এর প্রকাণ্ড উদর, বিকট মুখ ও দীর্ঘ 
“বস্তু । এর হস্তে শূল, টক্কা ও গদা বর্ত- 
মান। এর মস্তক অর্ধতন্ত্রশোভিত ও 
তার চতুর্ধিকে অগ্রিশিখার মত তেজ- 
পু নির্গত হ'ত। বীরভদ্র সাম্থুচর 
দক্ষষজ্ঞে উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গৈ 
দেবীর ক্রোধসভূঁত মহাকালীও বীর- 
ভদ্রের অন্গগামিনী হন। বীরভন্দ্র 
তার রোমকৃপ থেকে রৌম্য নামক 
রুদ্রতুল্য অসংখ্য গণদেবতা সৃষ্টি করে, 
তাদের সঙ্গে নিয়ে যজের সমন্ত 
উপকরণ চূর্ণ উৎপাটিত ও দগ্ধ করে 
সকলকে প্রহার করতে থাকে । সে 
দক্ষের মত্তক ছিন্ন ও দক্ষপত্বীদের 
প্রহারে অর্জরিত করে। তখন 
দেবতাদের প্রার্থনায় বিষু এসে বীর- 
ভদ্রকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। 
কিন্ত অকৃতকার্য হয়ে দেবগণসহ 
পলায়ন করেন। শেষে উপায়াত্তর 


৬৭ 


না দেখে ব্রক্ক! এসে বীরভত্বকে ঃ 


বব 
করে তার ক্রোধের শান্তি করেন। 
বীরভদ্র তখন দেবগণসহ যহণছেবের 
নিকট উপস্থিত হয়। বীরদ্্রে 
এইরূপ বীরত্ব ও প্রতৃপরায়ণতার সন্ত 
হয়ে মহাদেব একে নানাবিধ বর দান 
করেন ( বামুপুবাণ )। 

বুধ-_ইনি চন্দ্রের পুত্র । একদিন চক্র 
দেবগুরু বৃহম্পতির স্ত্রী তারার রূপে 
মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করেন । বৃহস্পতি 
চন্দ্রের এই কুকীতি দেবতাদের জাত 
করলে দেবতা ও খাষিরা তারাকে 
প্রত্যর্পণ করার জন্য চন্দ্রকে অচরোধ 
কবেন। চন্দ্র তীদের উপেক্ষা করলে 
রুদ্রদেব বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করে 
চঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অবতীর্ণ 
হলেন। এই উপলক্ষে দুই দলে তৃমুল 
যুদ্ধ হয়। তখন ত্রক্ষা এই বিপদে 
শঙ্কিত হয়ে রুদ্রকে নিবৃত্ত করেন ও 
চন্দ্রের কাছ হতে তারাকে উদ্ধার করে 
বুহম্পতিকে প্রত্যর্পণ করেন। এই 
সময় তার! অস্তঃসত্া ছিলেন। তাই 
বৃহস্পতি তারাকে গ্'মোচন করে 
তাঁর কাছে আসতে আদেশ দেন। 
তখন তার! শরস্ততন্তেগভ'ত্যাগকরেন। 
ফলে একটি পরম হুম্বর পুত্র জন্মলাভ 
করে। ব্রদ্ধা তারাকে জিজ্ঞাসা করে 
জানতে পারেন যে, এই পু 
গুরলজাত। তখন চন্দ্র এই 

গ্রহণ করে তার নাম দেন বুরধ ও 
তাকে গ্রহাধিপ্ত্যে স্থাপন করেন। 
বুধ বৈবন্বত যন্ুর কন্তা ইলাকে খিনাহ 


বৃকোগর 


৩৬৩৮ 


কৃতর 


করেন। ইলার সু বুধের পুরুরবা | বিছেষবশতঃ তিন মস্তক বিশিষ্ট বিশ্ববূপ 


নাষে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 
উর্বশী ইন্দ্রের শাপে পুরুরবার স্ত্রীকূপে 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। 

বৃকোদর মধ্যম পাণ্ডৰ ভীমের অন্ত 
এক নাষ। বুক নামক অগ্নি যার 
উদরে আছে, সে বৃকোদর। 

ব্যুষিতাশ্ব _পুক্রবংশী এক নরপতি। 
তিনি এক জজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্রার্দি দেব- 
গণকে সোমপান করিয়ে ও ত্রাহ্মণদের 
দক্ষিণায় পরিতৃত্ত করে শক্তিশালী 
হন। নান! দেশ জয় করে পুনর্বার 
এক যজ্ঞাহুষ্ঠান করে তিনি দশ হন্তীর 
সমান বল লাভ করেন । কাক্গীবানের 
রূপবতী কন্তা ভদ্রাকে ইনি বিবাহ 
করেন। স্ত্রীর রূপে বশীভূত হয়ে 
ইনি রাজকার্য পরিত্যাগ করেন ও 
অপরিমিত ইন্দ্রিয়াসক্তিবশতঃ যন্্া- 
রোগে প্রাণত্যাগ করেন। নিংসস্তান 
ভত্র। স্বামীদেহ আলিঙ্গন করে ক্রন্দন 
করতে থাকার, ঝ্ধিতাশ্ব দৈববাণী, 
করেন যে, চতুর্দশী বা অষ্টমীতে খতু- 
জান করে মত পতির সহিত ভদ্রানিজ 
শষ্যায় শয়ন করলে বু[ষিতাশ্ব নিজের 
শবে আবিভূ্ত হয়ে রাণীরগভেস্তান 
উত্পাদন করবেন। সেই উপদেশ 
অস্ূসারে মৃত পতির সহিতশব-সংসর্গে 
ভদ্রার গভে” তিনজন শান্ব ও চারজন 
মদ্রের জন্ম হয় মেহাভারত---আদি)। 
বৃত্র-প্রবল পরাক্রমশালী অস্থ্র। 
দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের প্রতি 


নামে এক পুজের সৃষ্টি কবেন। এই 
পুর এক কঠোর তপন্তায় নিমগ্র হন। 


' এই কঠোর তপস্যা দেখে ইন্দ্র বিশেষ 


চিন্তিত হয়ে এর তপোভঙ্গ করার জন্য 
উর্বশী, মেনকা?, রস্তা, স্বৃতাচী প্রভৃতি 
অপ্ধরাদের শুক্র করেন। কিন্তু বিশ্ব- 
রূপের এতে কোনই চিত্তচাঞ্চল্য হয় 
না। তখন নিরুপায় হয়ে ইন্দ্র অন্ত 


উপায়ে বিশ্বরূপকে বধ করবার চিন্তা 
করতে থাকেন । 


একদিন ইন্দ্র বিশ্বূপের কাছে 
গিয়ে দেখেন যে, তিনি তখন তপন্তায় 
ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। এই কঠোর 
তপন্যাবলে তিনি একদিন ইন্দ্র ইন্ত্ব 
লীভ করবেন-_-এই ভঙ্বে ইন্দ্র তাকে 
বধ করবার জন্যে আমোঘ বজ্র নিক্ষেপ 
করলেন। বজ্ত্রাহত হতে বিশ্বরূপ 
ভূপতিত হলে ইন্দ্র তক্ষা নামে এক 
শিল্পীর সাহাঘ্যে বিশ্বব্ধপের মন্তকত্রয় 
ছেদন করলেন। 

ইন্্রহন্তে তার পুত্র বিশ্বরূপের 
এইভাবে মৃক্যুসংবাদ পেয়ে বিশ্বকর্মা 
ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হয়ে আর একটি পুত্র 
স্থষ্টি করতে সঙ্কল্প করলেন। অষ্টরাত্র- 
ব্যাপী হোম করার পর প্রদীপ্ত অগ্নি- 
কুণড হতে এক দীব্তিমান বিশাল 
সপুরুষের আবিভর্গাব হলো । বিশ্বকর্মা 
এই পুত্রের নাম রাখলেন বৃত্র। বৃত্র 
পিতাকে বললেন, তিনি ছুঃখমোচনে 
সম্পূর্ণ সমর্থ। তিনি ইন, যম বা! অন্ত, 


বৃ 
যেকোন দেবতার সহিত বিরোধ 
করতে সমর্থ । বিশ্বকর্মা একে পুত্রহস্তা 
ইন্্রকে হত্যা করে পুর়শোক দূর 
করতে বললেন এবং শৃল. গদা 
বাগ, ধঙ্ছ ইত্যাদি সকল প্রকার অস্ত 
প্রদান করলেন। ' ইন্দ্র বুত্রান্থরের 
এই যুদ্ধ-অভিযানের সংবাদ পেয়ে 
ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তার সমস্ত সৈন্ত 
সমাবেশ করলেন । মানস সরোবরের 
উত্তর তীরস্থ পর্বতে ইন্দ্র ও বৃত্রের 
মধ্যে -এক শত বৎসর ধরে যুদ্ধ চলে । 
ইন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বরুণ, বায়ু, ঘম 
ও বিভাবস্থ । পরে ইন্দ্রসহ সকলেই 
রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেন । 
এরপর বুত্র পিতাকে এই বিজয়- 
বার্তা জানালে পিতা বললেন যে, 
জয়লাভ হলেও এখনও ইন্দ্রের মৃত্যু 
হয় নাই। পুনরায় শত বৎসর তপস্যা 
করার পর ব্রহ্গা সম্তষ্ট হয়ে তীর কাছে 
এলে বৃত্র প্রার্থনা করলেন, লৌ,, 
কাষ্ঠ, শু ও আর্দ্র জিনিস ও অন্যান্য 
অস্ত্র বার! ত'ীর যেন স্বত্যু না ঘটে, আর 
যুদ্ধে ষেন তার বলবৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মা 
তাকে এই প্রাধিত বর প্রদ্ানকরলেন। 
অতঃপর ইন্দ্র ও বুক্রান্ুরের মধ্যে 
ভীষণ যুদ্ধ আরভ হলো। এই যুদ্ধে 
ইন্দ্র নানাভাবে নিগৃহীত হতে লাগ- 
লেন। অবশেষে বৃত্র বন্্া্দি ও কবচ 
ব্রিহিত করে ইন্্রকে নিজের মুখের 
মধ্যে নিক্ষেপ করে গ্রাস করে ফেল- 
লেন। এই ব্যাপারে দেবতারা ভীত 
২৪ 


৩৬৪ 


বত 


হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শ গ্রহথণ 
করতে উপস্থিত হলেন। তখন 
বৃহস্পতি বললেন, বুত্রের কোষ্ঠমধ্যে 
জীবিত অবস্থায় ইন্দ্র আছেন। এই 
অবস্থাতেই তাকে বেরিয়ে আসতে 
হবে। তখন দেবতারা নানা চিন্তা! 
ও পরামর্শের পর জংস্তিকার স্ঠি করে 
বৃত্রের দেহে প্রবেশ করালেন । তাতে 
বৃত্রাহ্থর জ্স্তন ( হাই-তোল। ) আর্ত 
করলে তার মুখব্যাদান হওয়াতে 
ইন্দ্র বিজংস্তমান বৃত্রের মুখ থেকে 
নিক্ষাস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। 

ইন্দ্র বেরিয়ে এসে পুনরায় বৃত্া- 


| স্থুরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন । এই 


ভীষণ যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হয়ে পলায়ন 
করলে বৃত্রাস্থর স্বর্গরাজ্য অধিকার 
করলেন। এর প্রতিকারের জন্য ইন্দ্র 
অন্যান্য দেবতার সঙ্গে মহাদেবের 
কাছে উপস্থিত হলেন। তখন 
মহাদেবের পরামর্শ মত তারা সকলে 


ব্রদ্মার সহিত বিষ্ণুর কাছে গেলেন 


এবং বন্রান্থরের কবল হতে ব্ব্গরাজ্য 
উদ্ধারের উপায় নিধারণ করতে 
বললেন। বিষণ তখন বললেন, এই 
অন্থরকে পরাজিত করতে হলে প্রথমে 
কপট উপায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে এ'র মিত্রতা 
স্থাপন করতে হবে। মিত্রতান্জে 
ইন্দ্রের প্রতি বৃত্রান্থরের দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্মালে বিষণ বজ্জ মধ্যে গুধভাবে 
প্রবেশে করবেন, এবং বস্ত্রপ্রহারে 
ইন্দ্র তীকে বিনাশ করবেন। তথন 


বৃ ৩৭০ ব্ন্া 
দেবতার! বৃত্রান্থুরকে সন্ধ্ট করে ইন্দ্েয় | পৌরাণিক কাহিনী এখান ধিবৃত 
সহিত ম্রিত্রতা স্থাপনের জন্ত নানা | হলো, বেদের বুত্র সন্ধে বিবরণেষ 
রকম গ্রিয়বাক্যে তাকে পরিতুষ্ট করতে | বূপক মাত্র। বৃত্র অর্থে আবরণ। 
লাগলেন । দেবতারা বললেন যে, | জলকে ঘিরে রাখে বলে বৃত্র জলের 
ছুই জনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলে | কারা-নিবাস। খক্বেদের অনেক 
ত্রিলোকের প্রজার সথধে ও শান্তিতে : স্থানে বৃত্র শত্রু, অসিন্ত্র, অনি, রিগু, 
বাস করতে পারবে । এই অন্ত তার | দস্থ্য বলে খুরণিত হয়েছেন। তাই ইন্দ্র 
ও ইন্দ্রের মধ্যে একটা সর্ত হওয়! | বন্্রধারী-_বজ্ত হস্তে মানবের প্রতিকূল- 
উচিত। তখন বৃত্রান্থর এই সরতে] সাধক ও অমঙ্গলকর আদিম শত্রুদের 
মিতা স্থাপন করতে রাজী হলেন | ধ্বংস করে থাকেন। এই থেকে 
যে, ইন্দ্র যদি সমস্ত দেবতার সহিত | প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণীদের উপকারী, 
শু বা আর্রবস্ত দ্বারা 'অথরা কাঠ, : বৃষ্টির অবরোধকারী যে কোন নৈলগিক 
প্রস্তর কিংবা! বদ্তর্ার দিনে কিংবা । বল বা শক্তিই বৃত্র। তাকে হত্যা 
রাত্রে ত্কার নিধন সাধন ন1 করেন, | করবার জন্ভে ইঞ্জ বজ্ত গ্রহণ করেছেন। 
তবে ছুই জনের মধোসদ্ধিস্থাপন হবে । | ইন্দ্র মরুৎদের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করে 
ইন্দ্র বুত্রের কাছে এসে এই প্রতিজ্ঞা- | পৃথিবীকে বুষ্টিদ্বারা অভিষিক্ত করে- 
বন্ধ হলেন। এর মধ্যে ইন্দ্রের যে | ছেন। বুত্্র মেঘ দ্বার আকাশ আচ্ছন্ন 
কপটতা৷ ছিল, তা! বৃত্রান্থর বুঝতে | করে অন্ধকার স্্টি'করতেন। মেঘের 
পারলেন ন1। অন্ত নামবুত্র বা অহি। ইন্দ্র মেঘকে বজ্ 
একদিন উপযুক্ত সময়ে বুন্তরান্থর | দ্বারা আঘাত করে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত 
যে বর পেয়েছিলেন, তা ইন্দ্রের; করান। বৃত্ত অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক 
স্মরণ হলেো। তখন এক সন্ধ্যামৃহূর্তে, | ছুরোগের দানব । ক্রমাগত যুদ্ধে বত 
দিবস ও রাক্রের সন্ধিক্ষণে, সমুক্রের ! থেকে ইন্দ্র একৈ পরাজিত করে 
পর্বতগ্রমাণ ফেনার সহিত যো শুষ্ক বা | বৃষ্টিপাত করিয়েছেন । 
আর্জ নয়) বুত্রের প্রতি বজ্রনিক্ষেপ : বৃত্রত্ম--তপনিরত বৃজকে দধীচি 
করে ইন্দ্র মিথ্যাচারে তার শ্রেষ্ঠ | মুনির অস্থিনিমিত বজ্রদ্বারা নিহত করে 
শক্মরকে নিপাতিত করলেন। এর ইন্দ্র বৃত্রত্র উপাধি পান । 
ফলে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হলে! | বৃন্দ।--অস্থ্ররাজ জলদ্ধরের স্ত্রী ও 
(দেবীভাগবত )। | কালনেহির কন্তা। ইনি অতিশয় পতি- 
বৈদিক বিবরণে বৃজ্রের নাম অনেক | ব্রতা ছিলেন। শ্রন্ধার বরে জলম্ধর 
স্থলেই দেখা যায়। বৃত্র সম্বন্ধে যে ূ দেবগণের অজেয় হয়। ফলে, জলম্বর 


বৃদ্ধাবন 


দেবতাদের পরাস্ত করে দেবরাজ্য 
অধিকার করলে দ্বেঘতার! মহাদেবের 
শরণাপন্ন হন। তখন শিব দেবতাদের 
হিতের জন্য নিজেই যুদ্ধে অনতীর্ণহন। 
জলদ্ধরের বর ছিল যে, যতদিন পর্যস্ত 
স্ত্রী বৃন্দা নিষ্বলঙ্কচরিত্্া থাকবেন, তত- 
দিন জলম্বরও অপরাধের থাকবে। 
বৃন্বা এপ্দিকে স্বামীর মঙ্গলকামনায় 
বির আরাধনা করতে থাকেন। 
ফলে, শিব জলম্ধরকে বিনাশ করতে 
অসমর্থ হন। তখন দেবতারা বিষ্ণুর 
শরণাপন হলে, বিষণ জলন্ধরের বপ 
ধারণ করে বুন্দার সতীত্ব নাশ করেন । 
তখন জলন্ধর বিনষ্ট হয়। এই জনা 
বৃন্দ! বিষ্কে শাপ দিতে উদ্যত হলে, 
বিষণ তাকে নিবৃত্ত করে পতির অস্থ- 
গমন করতে বলেন। কারণ তার 
চিতাভন্মে তুলসী, অশ্বথ প্রভৃতি পবিত্র 
তক উৎপন্ন হয়ে মানবের পৃজনীয় 
হবে। বৃন্দা তুলসীবপে বিষুরপ্রিয়। 
দ্বাপরে তিনি বাধার সখী ছিলেন । 
কৃষ্ণের লীলাভূমি বুন্দাবন বৃন্ারই বন। 

৫২) বৃন্দা শ্রীরাধার সবী ও দূতী। 
বৃন্দাবন--মথুরার তিন ক্রোশ দুরে 
যমুনার বাম তটে অবস্থিত নগর ও 
বন। ব্বনামখ্যাত তীর্থ । কৃষ্ণ প্রথমে 
গোকুলে দানববের নিহত করেন। 
তার্পর নন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি 


বুদ্দাবনে আসেন। রাধা-কফের 
প্রধান লীলাভূমি বলে বুদ্বাবন হিন্দুদের 
পবিজ্্র তীর্থ। 
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বৃহ্দারণধ 

বৃষকেতু-কর্দের পু । অজরাজ কর্ণ 
পন্মাবতী নামে এক কন্তাকে বিবাহ 
করেন। এই পল্মাবতীর গর্ভে কর্ণের 
বুষষেন, বৃষকেতু, চিত্রসেন প্রতৃতি 
পুত্র জন্মে। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন 
যে, অজ্ঞু্নকে বধ না করে তিনি পদ- 
ধৌত করবেন না বা! জলগ্রহণ করবেন 
না। অজ্ভ্বনিকে বধ না করা পর্যস্ত এই 
ব্রতপালনে তিনি 'প্রতিজ্ঞাবন্ধ হন। 
এই ব্রতপালনের সময় কোন প্রার্থীকে 
তিনি বিমুখ না|! করতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হন। ধকর্ণের এই দানশীলতা পরীক্ষা 
করবার জন্য শ্রীরুষ্ণ স্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের 
ছদ্মবেশে কর্ণের পুত্র বৃষকেতৃর মাংস 
ভোজনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। 
কর্ণ তীকে তুষ্ট করবার জন্তে অনায়ালে 
নিজ পুত্রকে বধ করেন। কর্ণের এই 
অন্তত দানশীলতা দেখে কৃষ্ণ স্জীবণী 
বিদ্যার প্রভাবে বৃষকেতকে পুনর্জাবিত 
করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ নিহত 
হলে, যুদ্ধান্তে বৃষকেতু পাণ্ডবদের 
আশ্রয়প্রার্থী হন এবং পরম 
সমাদরে গৃহীত হন (মহাভারত )। 
বৃষপর্বা--কশ্তপ হতে দক্ষকন্যা দুর 
গর্ভে যে মহাবল দৈত্যর! জন্মগ্রহণ 
করে, তাদের মধ্যে বুষপর্বা অন্যতম 
€ মত্ম্তপুরাণ )। 

বৃষসেন -_-অন্বরাজ কর্ণের পুজ। ইনি 
বীর যোদ্ধা ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে 
ইনিরথী হস্বে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেন। 
বুহুধারণ্যক--শুরু যদুর্বেদের উপ- 


বৃহলা 


নিবঙ্দ বিশেষ। 
চতুর্দশ কাণ্ডের শেষ ছয় অধ্যায়। 
বৃহন্নলা-_ক্লীবরূপী অর্গুন। অর্জুন 
অন্তরশিক্ষার্থ দ্বর্গবাসকালে উর্বশীকে 
প্রত্যাখ্যান করার জন্য উর্বশীর অভি- 
শাপে ক্লীবত্ধ প্রাপ্ত হন । অজ্ঞাতবাসের 
বৎসরে অন্ন ক্লীবরূপে এই নাম গ্রহণ 
করেন। বিরাট নগরে রাজকন্তা উত্তরা 
ও অগ্যান্ত কুমারীর নৃত্যপ্ীতাদির ইনি 
শিক্ষক হন। এই সময় তার কর্ণে 
দীর্ঘ কুগুল, হন্তে শঙ্খ ও নুবর্ণনিমিত 
বলয় থাকতো । ছুর্যোধন কর্তৃক বিরাট 
রাজ্যে গোহরণকালে বুহয়লা উত্তরের 
সারধিরপে যুদ্ধে যান। কুরু-সৈম্য 
দর্শনে ভীত উত্তর পলায়নোগ্যত হলে, 
বৃহন্নলা তাকে আশ্বস্ত করেন এবং 
তাকেই সারথি করে স্বয়ং যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়ে বিরাটের গো-ধন উদ্ধার 
করবেন (যহাভারত--বিরাটপর্ব )। 


বৃহস্পতি--ইনি সপ্ত মুখ, সপ্ত রশি, 


মিষ্ট জিহবা, নীল পৃষ্ঠ, তীক্ষশূ্গ ও৪শত-' 


পত্জেবিশিষ্ট। ইনি হিরণ্য ও লোহিত- 
বর্ণ। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ বুহম্পতিকে 
রথে বহন করে । বৃহস্পতি যজ্ঞপ্রাপক, 
রাক্ষস-নাশকং মেঘভেদক ও ত্বর্ণ- 
প্রাক । ইনি ঘধেবগণের পিতা, 
অগ্নির গ্ভায় ভ্রিলোকবাসী। ইনি 
বুত্রাদিকেও বধ করেন। ইনি বন্ধন" 
কারীর বন্ধু। বৃহম্পতি অভিষ্টবর্ধা; 
ইনি দেবকামীদের ফল প্রান করেন, 
সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করেন। ইনি প্রাণী- 
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শতপথ শ্রাঙ্গণের | দের চৈতন্ত উৎপাদন কয়েন । 


বৃহস্পতি 

ইনি 
যোদ্ধা, যুদ্ধে সাহাব্যকর্তা ও জয়দাত1। 
এ'র ধনুর জ্যা খত (সত্য)। একস 
পরণু শাণিত করে দেন তষ্টা। ইনি 
খতরথে আরোহণ করে রাক্ষম ও 
শত্রুকে বিনাশ করেন এবং আলোক 
জয় করে অগন্পাশ্ব কর্তৃক বাহিত হন। 
বৃহস্পতি পুরোছিত। এ'র উচ্চারিত 
স্লোক ত্বর্গে গমন করে। ইনি ছন্দের 
অধিকারী ও ইন্দ্রের ন্যা সোম- 
পায়ী। সোম-যাজ্জিকদের ইনি সহাক়্ 
ও বন্ধু। খগ.বেদে বৃহস্পতির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। বেদের কোন কোন 
মন্ত্রেইনি একাকী এবং কোনটিতে 
ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারূপে স্তত হয়েছেন। 
বেদের কোন কোন মন্ত্রে ইনি যজ্ 
রক্ষাকর্তা, সর্বময় পিতা ও সর্বদেবতা- 
হ্বরূপ বিশেষণে বন্দিত হয়েছেন । ইনি 
দেবতাদের পুরোহিত । মন্ত্রের অধি- 
পত্তি দেবরূপে ইনি খ্যাত। এক 
প্রসাদ ব্যতীত যজ্ঞফল লাভ হয় না। 
এপ হস্ত হতে দেবতারা যজ্ঞভাগ 
প্রাঞ্ধ হন। ইনি জগতের নিয়ুন্ত্রণকর্তা। 
এপ্র আদেশেই চন্দ্র ও সুর্য বিকশিত । 
বেদের এই দেবতা পরবর্তা যুগে 
গ্রহাধিকারিরূপে দেখা দেন। ইনি 
বৃহ্পতি গ্রহের নেতা। কখনও 
স্বয়ং গ্রহরূপে কীতিত হয়েছেন । এর 
নীতিঘোষ 'নামে রখ আছে। এই 
রখ আটটি অশ্বদ্বারা চালিত। 


পৌরাণিক যুগে বৃহস্পতি খবিরপে 


পুত্র । ইনি ধর্মশা্ প্রযোজক এবং 
নবগ্রহের যধে পঞ্চমগ্রহ। এ'র জন্ম- 
বিবরণ এইরপ--অঙ্গিযা নিজের 
আশ্রমে কঠোর তপস্যা করে অগ্রি 
অপেক্ষ। তেজন্বী হয়ে উঠেছিলেন। 
এই সময় অগ্নি জলের মধ্যে প্রবেশ 
করে তপস্টায় রত হন। অঙ্গিরার 
প্রভাবে তার এই হীন অবস্থা হওয়ার 
জন্য অগ্নি অন্কতপ্ত হন, কিন্ত নিজের 
এই দুর্গতির কোন কারণ খু'জে পান 
না। তার মনে হয় তগপশ্যার ফলে 
' তার তেজ নষ্ট হয়েছে ; বোধ হয় ব্রদ্ধা 
অন্ত একটি অগ্নির স্থ্ি করেছেন । এই- 
রূপ চিস্তা করবার সময় অগ্নিতুল্য খধি 
অঙ্গিরা তার সম্মূথ উপস্থিত হয়ে 
বললেন, “আপনার তেজ আপনি 
শীঘ্রই প্রকাশ করে জগতের মঙ্গল 
করুন। অন্ধকার দূর করবার জন্যে 
বিধাতা আপনাকেই স্যপ্টি করেছেন। 
তাই অন্ধকার দূর করতে আপ।নই 
একমাত্র অধিকারী |” অগ্নি বললেন, 
“আমার কীত্তি বিনষ্টগ্রাঞ্ধ হয়েছে। 
আপনিই অগ্নিতেজ প্রাপ্ত হয়েছেন । 
আমি অগ্নিত্ব ত্যাগ করেছি । আপনি 
প্রথম অগ্রি হন, আমি দ্বিতীয় অগ্নি 
হব।” অঙ্গিব1 বললেন, "আপনার 
এই অপ্রিত্বের অধিকার আমি কিছুতেই 
গ্রহণ করতে পারি না। আপনি 
“আবার অগ্নিতেজ গ্রহণ করে আমাকে 
এক পুত্রসন্তান দান করুন|” সন্ধপ্ট 
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খ্যাত হন। বৃহস্পতি মহৃধি অদিার 








হন্যে অগ্্রি হিজের পূর্যতে আধা 
গ্রহণ করলেন। এর ফলে অঙ্গিয়ায় 
বৃহস্পতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। বৃহদ্পতি দেবতাদের গুরুপদে 
বৃত হন। চক্জ বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে 
অপহরণ করলে তিনি দেবগণের 
শরণাপন় হন। চন্দ্র তারাকে 
প্রত্ার্পণে বিমুখ হলে দেবগণ তাকে 
আক্রমণ করেন । রুদ্র ও সমস্ত দৈত্য- 
দানব চক্রের পক্ষা বলম্বন করেন। 
ফলে, দ্েব-দানবে যুদ্ধ আগ হযু। 
জগৎ ধ্বংসের উপক্রম হওয়ায় বৃহস্পতি 
ব্রহ্মার কাছে নিজের ছুরবস্থা জাপন 
করলেন। তখন ত্রহ্মা চন্্রের কাছ হতে 
তারাকে উদ্ধার করে বুহস্পতিকে 
সমর্পণ করলেন । এই সময়ে তার! 
গর্ভবতী ছিলেন । বৃহস্পতি ও চন্দ্র 
দু'জনেই গর্ভজাত পুত্রকে আপন পুন্ত 
বলে দাবী করলেন। তখন ব্রদ্ধ! 
আবার মধ্যস্থ হয়ে ভারাকে পুত্রের 
প্রকৃত পিতার পরিচয় জিজঞাস। কর” 
লেন। তখন তারা শ্বীকাধু করলেন 
যে, চন্দ্রই এই পুত্রের পিতা । এই 
পুত্রের নাম বুধ । 

বিশ্বরাজ্য লাভের আশায় দেবতা 
ও অস্থরে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলেছিল । সেই 
সমস্ম দেবতারা বৃহস্পতিকে বজ্ঞাঙ্ক" 
ষানের পুরোহিত পদে বরণ করেন 
এবং অন্থরদের পুরোহিত হুন 
শুক্রাচার্য। শুক্রাচার্ম সজীবনী বিদ্যায় 
বলে যুদ্ধে নিহত অন্ুযদেত্ধ পুঁজ" 





বৃহ দেখত” 
জাঁবিত করতেম। বৃহম্পতির্‌ এ বিষ্কা 
অজ্ঞাত থাকায় মৃত দেবতাদেন্ব তিনি 
পুঅজাঁবিত করতে পারতেন না। এই 
অন্থবিধার অন্ত বৃহস্পতি তার জ্যো্ট- 
পুত্র কচকে সঞ্তীবনী বিস্া শিক্ষার জন্ত 
শুক্রাচার্ধের কাছে পাঠিয়ে দেন। কচ 
এ বিদ্যা শিক্ষা! করে এলে দ্েবগণ তার 
কাছ থেকে সেই বিদ্যা শিক্ষা করেন 
(মহাভারত )। বৈবস্বত মন্বস্তরে 
চতুর্থ বাপরে দেবগুরু বৃহুদ্পতি ব্যাস- 
রূপে জন্মগ্রহণ করে বেদ বিভাগ 
করেন ( বিষুপুরাণ )। 

বৃহৎ দেবতা--খধি শৌনক লিখিত 
প্রাচীন গ্রস্থ । এতে খগ.বেদের সমস্ত 
দেবতার বর্ণনা আছে। 

বেতাজ-_-শিবের অন্ুচর ভূঙগী ও মহা- 
কাল। শিবানীর শাপে মর্ত্যলোকে 
এর। জন্মগ্রহণ করে। কোন সময়ে শিব 
ও পার্বতীর একত্র অবস্থানকালে ভূঙ্গী 
ও মহাকাল দ্বাররক্ষকরূপে অবস্থান 
করছিল। তারা গোপনে শিবানীর 
বিপর্যস্ত ,অবস্থা দেখেছে 
শিবানী ক্রুদ্ধ হয়ে এদের শাপ দেন 
তার এই অমর্ধাদার জন্ত এর! 
ছু'জন মহুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করবে । 
তখন এরা দেবীকে অঙ্গরোধ 


করে যে, যদি মান্ুষরূপেই জন্মগ্রহণ | 


করতে হয় তবে তিনি ও শিব 
পৃথিবীতে যেন মাশুষন্ষপে অবতীর্ণ 
হম। মর্ত্যে তারা যেন শিবানী 
গর্ভে জঙ্গগ্রহণ করে। মহাদের দক্ষের 


৩৭টি 


বে 


পৌত্র পৌস্ের পুত্ররূপে শন্মগ্রহণ. 
করলেন । তার নাম হলো চজ্শেখর । 
অন্ত দিকে ইক্ষ্াাক্বংশীয় ককুৎ্থ- 
রাজকন্যারপে শিবানী জন্মগ্রহণ 


"করলেন । তীর নাম হলে তারাবতী ॥ 


চন্দ্রশেখবরের সহিত তারাবতীর বিবা- 
হের ফলে দুইটি বানর পুত্রের জন্ম 
হলো। এছ নাম বেতাল ও ভৈরব 
(কালিকাপুরাপ )। 

বেদ--শ্রুতি: ধর্ম ও ব্রন্ধার মুখনির্গত 
ধর্মজ্ঞাপক শান্ত্র। বেদ অপৌরুষেয 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মুখনিঃহ্থত। 


বেদ চারটি-_-খক্‌। যজুঃ, সাম ও 
অথর্ব। কৃষ্ণদৈপায়ন বেদমন্ত্রসমূহ 
চার ভাগে বিভক্ত করেন। সেই জন্য 
এ নাম বেদব্যাস। বেদকে 


সাধারণত এই ভাবে বর্ণনা করা যেতে 
পারে--€১) স্ক্ত ) €২) ব্রাহ্মণ, যাতে 
যজ্সকাগ্ডের ব্যাখ্যা, প্রক্রিয়।, যজ্ঞের 
তত্ব ও বৈদিক আখ্যানার্দির বর্ণনা 
আছেঃ €৩) আরণ্যক; (৪) উপনিষৎ-_ 


জেনে |'উপনিষদগলি পরমতব্রন্ষের তত্বাথেষণে 


ব্যাপৃত; (৫) করম্ত্র-_-সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ বৈদিক যজ্ঞাদির ক্রিয়া 
প্রণালী । বেদের উৎপত্তি সম্বদ্ধেও 
নানাগ্রকার বর্ণনা আছে। অনেকেন 
মতে বেদ ক্রহ্ধার নিশ্বাস হতে 
নিঃস্থত। বেদের স্স্্রগুলি বিভিন্ন 
সময়ে বিভিম্ন যনীষীর মনীষায় 
আবিভূ্ত হয়েছিল। এই সব মনীষী 
মন্্স্ষ্টাট খধি নাষে খ্যাত। তীরা; 


বেদে 


৩৭৫ 


হে 


পপ সন 
ফানসনেত্রে যন্তরর্শন এবং দ্বরসংঘোথে | "হিন্দুর ভীগের কেবলমাত্র রোব 


প্রান করে প্রকাশ করতেন। খাষি 
পরিবারের লোকেরা তা শুনে ম্মরণ 
করে রাখতেন বলে বদের অপর 
এক নাম "শ্রুতি । 
এই বেদ মৌখিকভাবেই প্রকাশ 
হয়েছিল বলে সমস্ত বেদকে শ্রুতি" 
বলা হয়। বেদ চিরদিনই গুরু- 
পরম্পরায় শ্রুত হয়ে এসেছে। 
বেদগুলির মধ্যে খগ.বেদই সর্বপ্রাচীন । 
প্রথমে খক্‌, ষজুং ও সাম বেদ বলে 
প্রসিদ্ধ ছিল। অতি 'প্রাচীনকালে 
অথর্ববেদ বেদ সংজ্ঞাতৃক্ত ছিল না। 
কিস্ত পরে অথর্ববেদ বেদ সংজ্ঞা 
প্রাঞ্চ হয়। খগ বেদের দশম মগ্ডলে 
পরম পুরুষের একটি অস্পষ্ট মাভাস 
পাওয়! যায়। এই আভাস এইরূপ-- 
প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অধিষ্ঠাতাগণই 
হিন্দুদের উপাস্ত দেবতা ছিলেন। 
মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র ইত্যাদি 
প্রীরুতিক বিষযকেই হিন্দুর! পৃজনীয় 


মনে করতেন এবং প্রাকৃতিক নানা, 


ব্যাপারে তাদের এক একজনকে 
অধিষ্ঠাত দেবতা কল্পন1 করে নিয়ে- 
ছিলেন। বাধুঃ অগ্নি, জল, আকাশ, 
পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক 
একজন অধিষ্ঠাত দেবতা আছেন। 
যে সকল প্রারৃতিক ঘটন! আমাদের 
শ্রদ্ধা, ভয় ব1 বিন্ময়ের উদ্রেক করে 
বাযে সকল নৈসত্সিক প্রক্রিয়া 
আমাদের মঙ্জলামঙ্গলের সহিত জড়িত 


খষিদ্র কাছে 


কল্পনা করেই ক্ষান্ত হননি, পরস্ত গে 
সকল দেবতা তাদের পূজার হয়েছেন । 
তার বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে স্তুতি 
করে দেবতারপে পুজা করতেন। 
এই সব দেবতার মধ্যে অনলি, ইন্দ্র এবং 
সূর্যকে লক্ষ্য করে সর্বাপেক্ষা বেনী 
স্তব লিখিত হয়েছে। প্রাকৃতিক 
দেবতা ইন -ৃষ্টি ও শিশিরকে আয়ত্ত 
করেছেন বলে উল্লেখ আছে। এ 
ছাড়া, অদিতি, উধা' সুর্ষপুত্র অশ্বিনী- 
দ্বর, বরুণ, পরী, রুদ্র, যম--এ'রাও 
পৃজিত হতেন। মরুৎ অর্থাৎ ঝড়ের 
দেবতা, বুত্র অর্থা৬ অনাবৃ্টির 
দেবতা--যে ইন্দ্রের সহিত ক্রমাগত 
বিরোধে প্রমত্ত ছিল--এ'রা সকলেই 
বেদে অল্ল-বিস্তর পৃজিত হয়ে 
এসেছেন। প্রত্যেক বেদের হ্ৃক্তেন্ব 
সঙ্গে খবিদের নাম জড়িত আছে। 
কারণ, এই সব খধিদের মধ্যেই 
বেদের সুক্তগুলি প্রতিভাত হয়েছিল । 
বশিষ্ঠ, বিশ্বামিন্্র, ভরম্বাজজ ও অন্ত 
অতনকে এই সব স্থক্তের রচস্কিতা । 
যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় বেদ 
মৌখিকভাবে শ্রত হয়ে চলে 
আসছিল। শেষে কৃষঘৈপায়ন ব্যান 
সমগ বেদকে সংগ্রহ করে একটি 
নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনেন। 
বেদবতী--ইনি বৃহস্পতির পুত্র বর্ষ 
কুশধ্বজের কন্তা।' ইনি জল্মান্যয়ে 
সীতারপে জন্মগ্রহণ করেন। কুশধ্বজ 





৩৭৩ 


বেধ্য্সি 


লক্জীকে কারণে পাবার. জগ কঠোর | সীতা 'খস্ির কাছে খাকেন. এবং 


তপত। করলে, তীর স্ত্রী মালাবতী 
কালক্রমে. লক্ষ্মীর অংশরূপিণী এক 
কলন্া প্রসব করেন। এই কন্তা 
ভূমিষ্ঠ হওয়ামাঞজ বেদধ্বনি করতে 
থাকেন; সেই জন্ত এর নাম হয় 
বেদবতী। জন্মের পরেই বেদবতী 
পু্ষরতীর্থে গিয়ে এক মন্বতস্তরকাল 
কঠোর তপন্য। করেন। এই সময়ে 
তিনি ধৈববাণী গুনতে পান, “তুমি 
জন্মাস্তরে বিষুকে ত্বামীরূপে পাবে ।” 
এই দৈববাধীর পর বেদবতী গন্ধমাদন- 
পর্বতে আবার তপন্যা করতে থাকেন। 
এই সময় হঠাৎ রাবণ স্তার সম্মৃথে 
উপস্থিত হলে তিনি অতিথি জ্ঞানে 
তীর সেবা করেন। বাবণ এ'র বপ- 
যৌবনে মুগ্ধ ও কামাতুর হয়ে বলপূর্বক 
অত্যাচার করতে উদ্ভত হলেন । তখন 
বেদবতী ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে স্তম্ভিত 
করে তার হাত, পা, মুখ প্রভৃতি 
অবয়ব জড়ীভূত করে দিলেন। কিন্তু 
রাবণের হাতে তার অপমানহেতু 
তিনি প্রজলিত অগ্রিতে প্রবেশ করেন 
এবং স্বৃত্যুর পূর্বে রাবণকে বলে যান, 
এইরপে ধধিতা হবার জন্ত তিনি 
আবার অযোনিজ! কল্তারপে জন্ম গ্রহণ 
করে রাবধ-বধের কারণ হবেন। 
ঘুকাল পরে বেদবর্তী জনক 
বাজার কম্তা “সীতা” নাষে জন্মগ্রহণ 
'করেন। রাবণ এরই জন্য ত্ববংশে 
ধ্বংল ছন। দেবগণের ইচ্ছার প্রকৃত 


রাঁষণ ছায়া-সীভাকে হরণ করে লক্ষায় 
নিয়ে যান। বাবগ-ধধের পর আনি 
পরীক্ষা কালে অগ্নি প্রত সীতাকে 


অর্পণ করেন । বাম ও অগ্নির উপদেশে 


এই ছায়া-সীতাও পুষ্করতীর্থে তিন 
লক্ষ বংসর তপস্যা করেন। এই 
তপোবল-প্রাবে যজ্ঞ হতে উখতা 
হয়ে ইনি ক্রুপদ্ধের কন্যা ভত্রৌপদী নামে 
খ্যাত হন ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাগ )। 

বেদব্যাস--ইনি কষ্ণদৈপায়ন নামে 
বিখ্যাত এবং বেদ বিভাগকর্তা। ইনি 
এক বেদকে শতশাখাযুক্ত চার ভাগে 
বিভক্ত করে বেদব্যাস নামে অভিহিত 
হন। ইনি বশিষ্টের প্রপৌত্্, শক্তির 
পৌজ্স, পরাশরের পুত্র ও শুকদেবের 
পিতা । এ'র মাতার নাম সত্যবতী। 
বর্ণ কৃষ্ণ ও দ্বীপে-জন্ম বলে এ'র 
নাম কৃষদৈপায়ন। ইনি মহাভারত, 
অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, 
বেদাস্তদর্শন এবং ভাগবত রচনা 
করেন। 'ব্যাস-সংহিতা+ এর স্থতি, 
বেদাস্ত এ'র দর্শন। এ ছাড়া পাতঞ্জল 
দর্শনের উংকষ্ট টাকাও ইনি প্রণয়ন 
করেন। কথিত আছে, মহাভারত 
লিপিবন্ধ করবার জন্য ব্যাস ব্রহ্মার 
নিকট উপদেশ নিতে গেলে ব্রদ্ধা 
বলেন যে, গণেশই মহাভারতের 
লিপিকার হবেন। গণেশ এই সর্তে 
পিপিকার হতে সম্মত হন যে, তার 
লেখনী ক্ষণমাজও খাববে ন1। ব্যাস 


'বোব্যাস 


ভাবলেন যে তীর রচনায় আট 
হাঙ্গার আট শত এমন গ্লোক আছে 
যার অর্থ গণেশ বুঝতে পারধেন কিনা 
সন্দেহ। ব্যাসও তাই গণেশকে 
বললেন, “আমি যা বলে যাবো, 
আপনি তার অর্থ না বুঝে লিখতে 
পারবেন না।” এতে গণেশ সম্মত 
হন। গণেশ সর্বজ্ঞ হলেও কঠিন 
গ্লোক লেখবার সময় তাকে সময়ে 
সময়ে বিশেষ চিস্তা করতে হত, এবং 
সেই অবসরে ব্যাস বহু ক্সোক মনে 
মনে রচন1 করে নিতেন। 

একদিন মতস্যগদ্ধা সত্যবতী 
পিতার আদেশে যমুনায় নৌকা 
পারাপার করছিলেন, এমন সময় খাষি 
পরাশর পারাপারের জন্য সেই 
নৌকায় ওঠেন। রূপবতী মৎস্য- 
গন্ধাকে দেখে পরাশর অত্যন্ত 
কামাতুর হয়ে পড়লেন এবং তার 
সম প্রার্থনা করলেন। এইরূপ 
স্থানে ও সময়ে মৎস্যগন্ধা সঙ্জম- 
কার্ধে আপত্তি প্রকাশ করলে, 
পরশর কুস্থাটিকার স্থ্টি করে মত্স্ত- 
শন্ধাকে জানালেন যে, তার সঙ্গে 
সঙ্গমের ফলে মত্শ্তগন্ধার কুমারীভাব 
দুষিত হবে না। পরাশর আরও বর 
দিলেন যে, মংস্যগন্ধা সুগন্ধাযুক্তা 
হবেন। এই সঙ্গমের ফলে কৃষ- 
'স্বৈপায়নের জন্ম হয়। ব্যস-জননী 
মতস্কগঞ্ধা পরে সত্যবতী নামে 
পরিচিত হন। কুষ্কছৈপারন জগ্ম- 


উন 


মা মাতার অঙ্ষতি নিয়ে তপস্যা 
বত হল এবং মযাভাকে বলে ধানে, 
কোন বিশেষ প্রয়োজনে স্তাকে প্মরণ 
করলেই তিনি মাতার নিকট উপস্থিতি 
'হবেন। 

সত্যবতীর সহিত মহারাজ শাস্ত্র 
বিবাহ হয়। তার গর্ভজাত পুত্র চিন্তা- 
জদ ও বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় 
পরলোকগমন করলে, সত্যবতীর 
অন্রোধে ব্যাস তাদের স্ত্রী অদ্বিকা ও 
অন্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরা্ট্র ও 
পাকে উৎপাদম করেন। সঙ্গম- 
কালে ব্যাসের দীপ্ত নয়ন, কৃষ্ণ বর্ণ ও 
পিঙ্গল জটাভুট দেখে স্বপ্ষিকা ভয়ে 
চক্ষু নিমীলিত করেন" ফলে, 
ধতরাষ্র অন্ধ হন। ভয়ে অন্বালিক। 
পাণ্ুবর্ণ হয়ে যান বলে পাও 
পাওুবর্ণ হন। সত্যবতী অদ্থিকাকে 
পুনর্বার ব্যাসের নিকট যেতে 
বললে, তিনি ভবে তার এক 
রূপসী দ্াসীকে ব্যাসের নিকট 
পাঠিয়ে দেন। ব্যাস এই দাসীর 
গর্ভে বিছুরকে উৎপাদন করেন। 
মহাভারতের নানা ঘটনায় ব্যাস স্বক্বং 
জড়িত ছিলেন। ব্যাসের বিধান 
অন্যায়ীই পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে 
বিবাহ করেন। এ বরে কুরুক্ষেত্রেষ 
যৃদ্ধকালে সঞ্জয় দিব্যচস্কু লাভ করেন 
এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অন্থুপস্থিত থেকেও 
ধৃতগ্নাষ্ট্রেরে নিকট যুদ্ধের ঘটনাবলী 
বর্ণনা করতে মমর্থ হন। ধৃতরাসট্রাদির 


বেষব্যাস 
প্রার্থনার ইনি ঘোগবলে যুদ্ধে স্বৃত 
ভীক্ষািকে দর্শন করিয়ে তাদের 


পিতা, মাতা ও স্ত্রীদের এ্রীত করান 
এবং ধতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দান করেন। 


ব্যাসদেব কৌরব ও পাগুবদের পরম' 


হিতাকাজ্জী ছিলেন । নানা বিপদ- 
কালে ইনি তাদের উপদেশ দিয়ে 
উপরূত করতেন । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের 
পর ইনি পাগুবদের ও ধৃতরাষ্ট্র 
গান্ধানী প্রভৃতিকে নানা প্রকার 
সাস্বন। ও সংশয়চ্ছেদক উপদেশ দেন। 
এ সকল বিবরণ মহাভারতের 
স্ত্রী, শাস্তি, অন্্রশাসন, অশ্বমেধ ও 
স্বর্গারোহণপর্বে দেখা যায়। 

একবার, এক অপ্ধপাকে দেখে 
ব্যাসদেবের রেতঃংপাত হয়। অপ্দর! 
ভীত হয়ে শুকপক্গীর আকার ধারণ 
করে পলায়ন করে। এই রেতঃপাত 
হতে শুকদবের জন্ম হয়। রেতঃ- 
পাতের পর তিনি শুকপক্ষীকে দেখে- 
ছিলেন বলে এই পুত্রের নাম রাখেন 
শুকদেব। বেদ বিভাগ ও মহাভারত 
রচনা ব্যতীত বেদব্যাস বেদাস্তদর্শনও 
রচন। রুরেন। পুরাণে ব্যাস শ্রীকষের 
অংশ বলে প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন পুরাণ 
আলোচনা করলে দেখ! যায় যে, কৃষ্ণ- 
ঘৈপায়ন ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যাসফূপে আবিভূতত হয়েছিলেন । 
তাদের বিষুঃ ও ক্রহ্ধার ত্বরণ বলা 
হতো । কল্পে কল্পে ধর্মের অবনতি 
দেখে ধর্মরক্ষার জন্য ভগবান ব্রহ্ম! ভিন্ন 


৩৭৮ 


বেজ 


ভিন্ন ব্যানরূপে অবতী হয়ে বো-বক্ষ। 
ও বেদ বিভাগ করে প্রচায় করেটছ্ুন । 
ব্যাস ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়--বেদ 
বিভাগকারী. খবিদেরে সম্মানহ্থচক 
উপাধি। তবে বেদব্যাসের উল্লেখে 
খুব সম্ভব একমান্্র বেদ বিভাগ- 
কর্তা এই বেদব্যাসকেই বোঝায়। 
এই বেদ বিভাগ করে, ইনি 
স্থমস্ত, জৈমিনী, পৈল, বৈশম্পায়ন 
ও পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন 
করান এবং মহাভারত সম্বন্ধেও এ দের 
উপদেশ দেন। তারপর লোমহর্ষণ 
মুনিকে ইনি ইতিহাস ও পুরাণপাঠের 
শিশ্ত বলে গ্রহণ করেন। ইনি চির- 
জীবীদের অন্যতম । 

বেদাঙ্গ--বেদের অবস্বহ। শিক্ষা, কল্প, 
ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত 
-এই ছয়টি বেদের অঙ্গ । বেদ সম্যক্‌- 
রূপে বুঝতে হলে ছয়টি বেদাঙ্গ আয়ত্ত 
কর! আবশ্বাক। ৫১) শিক্ষ। অর্থে স্বর- 
বিজ্ঞান, যন্্ারা বৈদিক স্ুক্তগুলি 
উচ্চারণ করে ত্বর-সংযোগে গান 
করবার নিয়মার্দি শিক্ষা দেওয়। 
হয়েছে। €২) ছন্দ-ছন্দ জ্ঞানের 
অভাবে বেদপাঠ অসম্পূর্ণ থাকে--রস, 
গুণ, দোষ উপলব্ধি হয় না এবং উচ্চা- 


বিত শব্দও হৃদয়ঙ্গম হয় না। গায়ত্রী, 
উদ্ভীক্‌, অন্,প, বৃহতী, পঙংক্তি, 
ত্রিই্প ও জগতী--এই সাতটি বৈদিক 


ছন্ব। তার পরবর্তী আরগুলি লৌকিক 
ছন্দ। €৩) ব্যাকরণ--বৈধিক লাহিত্য 


বেধাত 


পরিচয়ের সহায়ক । €৪) নিরুক্ত-- 
বৈদিক শব ও বাক্যসমৃহের অর্থ- 
প্রতিপাদক গ্রন্থ । (৫) জ্যোভিষ--এর 
দ্বারা! হথর্যাদি গ্রহের অবস্থান, "তি ও 
স্থিতিবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়। বজ্ঞাি 
সম্পন্ন প্রভৃতি কার্ধে গ্রহা্দির অবস্থান 
জান প্রয়োজন । (৬) কল্প-_হুত্র- 
গ্রন্থ । বেদের ত্রাহ্মপভাগ হতে সার- 
তত্ব নুত্রাকারে গ্রন্থিত। বাক্প্রয়োগ 
যাতে কল্পিত, অর্থাৎ সমধিত হয়। 

বেদ্াস্ত-_ত্রন্দেব স্বরূপনিরূপক শাস্ব। 
বেদের রি মন্ত্র খাক্‌, যজুং ও 
সামন্‌। 
মীমাংসা । বেদের ত্রাহ্গণ ভাগই | 


৩৭৪ 


রখ, 


পরিচয়ের সহারক। ৫) নিরুক্ত-_- | যজঞাদি বা বলিঘান গ্রত্থৃতি নিষিদ্ধ 1 মিন প্রভৃতি রিষিদ্ব 
বলে ঘোষণা করেন এবং নিজে- 
কেই যজনীয়, যজ্ঞকর্তা ও য্ন্বরূপ 
বলে প্রচার করেন। একের আ্্ীতে 
অন্যের নিয়োগরূপ পর্ধর্ম এক শাসন- 
কালে প্রচলিত হয়। 'মহুধিরা ক্রুদ্ধ 
বেণকে অধর্ম আচরণ হতে জ্যান্ত 
বলেন। তখন বেণ রাগান্িত 
ব্রাহ্ষণদের আরো নিন্দা করেন 
এবং নিজেকে গর্বভরে সর্বশক্তিমান ও 
সরবলোকপুজ্য বলে প্রচার করেন। 
বেণের ঠচতন্য সম্পাদনে অসমর্থ মহধি- 


এ পুর্বভাগের দর্শন পূর্ব- ৰ গণ ক্রদ্ধ হয়ে মন্ত্রপূত কুশঘ্বার তাকে 


বিনাশ করেন । তারপর» তারা মৃত 


রা ভিততি। ত্রাঙ্ষণের শেষ- | বেণের দক্ষিণ উরু মন্থন করতেথাকেন। 
ভাগ আব্ণ্যক ও আরণ্যকের শেষভাগ | তাতে এক খর্বদেহ কদাকার দগ্ধ কাষ্ঠ- 
উপনিষদ । উপনিষদ ভাগকে বেদাস্ত | তুল্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটে । খধিগণ 
বলে। এতে বেদের চরম বস্ত আছে | তাকে বলেন, 'নিষাদ' (অর্থাৎ উপ- 


বলে এর নাম বেদাস্ত। ভিন্ন ভিন্ন 
উপনিষদে ব্রহ্ম নির্ণয়যুলক যে সব 
গভীর চিস্তা আছে, তাদের সমন্থ* 
স্থাপন করাই উত্তরমীমাংসার উদ্দেশ | 
জীবত্রদ্ম নিরপপাস্তক স্থত্রই ত্র্মন্ত্র। 
বাদরাক়ন ত্রহ্ষথত্রের রচয়িতা । 

বেণ- অন্বরাজের পুত্র। অন্রাজের 
ওঁপসে ও স্ুনীথার গর্ভে বেণের জন্ম 
হয়। বেণ গ্রবলপনাক্রাস্ত, অধামিক ও 
অত্যন্ত গ্রজাগীড়ক রাজা! ছিলেন। 
নিজে পুণ্যহীন হলেও সংপুত্স পৃথুর 
কল্যাণে ত্বর্গলাভ করেন। 


রাজ্য 
লধন্কের পর ভিনি রাজামধ্যে যাগ- 


বেশন কর )। এই পুরুষ থেকে বন 
ও পর্বতবাসী নিষাদ এবং শ্লেচ্ছদের 
উৎপত্তি হয় । তারপর খধিরা বেণের 
দৃক্ষিণ হস্ত মস্থন করায় রূপবান্‌ অপর 
একটি পুরুষের আবির্ভাব হয়--এর 
নাম পৃথু। ইনি ধন্ছর্বাণধারী এবং 
বেদ, বেদাজ, ধন্ুর্বেদ ও দগুনীতিতে 
পারদশী। দেবত। ও খধিরা এই বেখ- 
পুত্রকে বললেন, “তুষি নিগের প্রিয়, 
অগ্রিয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মান 
ত্যাগ করে সর্বজীবের প্রতি সমদশা 
হয়ে ধর্মভ্রষ্ট মাচ্ষকে দওড দান করবে, 
দণ্নীতিসম্মত ধর্ষ পালন করবে এবং. 


বৈকর্তন 


ব্-লঞ্ধর নিবারণ করবে। এই পৃথুর 
জন্ত বেণ পুত নামক নরক থেকে উদ্ধার- 
লাত করে শ্বর্গ গমন করেন (মহা 
ভারত, বিস্ুপুরাণ, হুরিবংশ )। 
বেদের মতে বৃষ্টিদাতা আলোকমন্ব 
কোন দেবতাফে বেণ নামে উপাসন। 
কর! হয়েছে (রমেশচজ্ দত )। 
বৈকর্তন-_কর্ণের অন্ত নাম। ক্রাদ্ষণ- 
বেশী ইন্দ্রের প্রার্থনায় নিজের শরীর 
হতে কবচ ও কুগুল বিবর্তন করে 
ইন্জকে দান করেছিলেন বলে এ'র 
নাম বৈকর্তন ও কর্ণ। ( মহাভারত-- 
আদি )। 
বৈকুঞ্__বিষুর এক নাম। “আমি 
কুষ্টিত না হইয়া জলের সহিত পৃথিবীর, 
বায়ুর সহিত আকাশের এবং তেজের 
নিত বায়ুর মিলন করিয়াছি বলিয়া 
পাণ্তবের আমাকে বৈকুষ্ঠ বলিয়! 
নির্দেশ করেন।” (কালী সিংহের 
মহাভারত )। 
পঞ্চম (রৈবত)ম্স্তরে বিষু শুক্রের 
উরসে ও তীর স্ত্রী বৈকুষ্ঠার গর্ভে 
বৈকু্ঠবাসী দেবগণের সঙ্গে আপন 
অংশে বৈকু্ নামে জন্মগ্রহণ করেন। 
লক্মীর ইচ্ছায় বৈকুঞ্ঠ বৈকুঞ্ঠলোক 
নির্মাণ করেন (শ্রীমদ্ভাগবত )। 
£বনতেয়--বিনতার পুত্র অরুণ ও 
গরুড় । 
ঠৈজয়ত্ত-_ইন্সের প্রাসাদকে বৈজয়ন্ত 
বল। হয়। 
'বৈবন্বত--০১) মন্বীচি হতে কন্ঠপ, 
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বৈছেছ 


কণ্ঠপ হইতে বিবশ্বান (হুর্য ) এবং 
বিবন্থান হতে বৈবন্থত মন্থু জন্মগ্রহণ 
করেন। এই বৈবন্ঘত মন্থুই সঙ্গ 
( রামায়ণ--অধোধ্যাকাণ্ড )। 

(৫) বৈবন্বত সপ্তম মঙ্গু। এই 
মন্স্তরে অত্র, বশিষ্ঠ, কশ্প, গৌতম, 
ভরছাজ, বিশ্বামিত ও খচিক্-পুজ 
জমদঘ়ি-ঞরা সগধি। সাধ্যগণ, 
রুদ্রগণ, বিশ্বগণ, বন্থগণ, মরুদ্গণ, 
আদিত্যগণ ও ন্মশ্থিনীকুমীরঘ-_এ র1 
দেবতা । ইক্ষাকু প্রভৃতি দশজন 
বৈবন্বত মন্থর পুত্র। এদের 
পৌন্র-পুন্ত প্রভৃতি সম্ভানগণ কাল- 
ক্রমে চারিদিকে ব্যাড হয়েছেন 
(হরিবংশ )। 

€৩) সমস্ত মন্গর মধ্যে বৈবন্বত 
মন্গ সগ্তম। স্থায়ভূব মুই প্রথম ও 
তারপর যথাক্রমে স্বরোচিষ, উত্তম, 
তামস, বৈবত ও চাক্ষুস্‌ মন্থ হন 
(মার্কগ্ডেন পুরাণ )। 
ঠবতরণী__নরকে প্রবেশ করার পূর্বে 
এই নদী অতিক্রম করতে হয়। এই 
নদী ছুর্নবপূর্ণ, কধিরবহা, উ্ণতোয়া ও 
মহাবেগা । 
বৈদেহ-_ইক্ষরাকুবংশীয় নিমি বশিষ্টের 
শাপে দেহত্যাগ করলে, খধির] পুরন 
জন্ত তার দেহ মন্থন করেন। মখিত 
দেহ হতে একটি কুমার জন্মগ্রহণ করে । 
মৃতদেহ হতে জল্ম বলে তার নাম হয় 
জনক। এ পুত্রের পিতা বিদেহ হন 
বলে এখ্স নাম বৈদেছ এবং মস্থন- 


বৈশেধিক ঘর্শন 
হায়! জম্ম হয় বলে এর আর এক নাম 





মিথি। 
বৈশেষিক দর্শন--ফ ড় শনের 
অন্তর্গত দর্শনশান্্র। এই দর্শনে 


পরমাণুবাদ প্রচারিত হয়েছে । মহধি 
কণাদ এই শাস্ত্রপ্রণেতা । কণাদ খধির 
অন্ত নাম উলুক। 

বৈশ্বানর--0) বৈশ্বানর বা অগ্রি 
খকৃবেদের একজন প্রধান দেবতা । 
বিশ্বামিজ্র এই দেবতার স্ভতি করে 
অনেক খক্মন্ত্র রচনা করেছেন। (২) 
দ্ানবরাজ দন্ধুর শত পুত্রের অন্ততম। 
তার ছুই কন্তা-_-পুলোম! ও কালকা। 
বৈষ্ণবী-০১) অন্ধকারাস্থরের রক্ত- 
পান করার জন্য মহাদেব-স্থযষ্ই একজন 
মাতৃক1 ( মত্স্তপুরাঁণ )। (২) দেবী 
পার্বতী মাতৃকাদের মধ্যে বৈষ্ণবী 
নামে খ্যাতা ( পদ্মপুবাণ )। €৩) ছুর্গার 
অন্য নাম। (৪) চতুঃষটি যোগিনীর 
অন্যতম। (কালিকাপুরাণ )। 
বৈশম্পায়ন-_কুষ্ণদৈপায়ন ব্যাসের 
প্রিয় শিষ্য । ব্যাস একে সংহিতা 
প্রদান করেন। ইনি লোমহ্্যণের 
নিকট পুরাণ পাঠ করেন এবং ইনি 
যু পৌরাণিকের একজন । জনমেজয় 
কুরুপাগুব-চরিত-কথা শুনতে ইচ্ছা 
করলে ব্যাস একে মহাভারত-কথা 
কীর্তন করতে 'আদেশ দেন। মহষি 
যাজ্বন্ধ্যকে ইনি যজুর্বেদ শিক্ষা দেন। 
একবার বৈশম্পায়ন হঠাৎ ভুলক্রমে 
ডার ভগিনীত্ পুত্রকে পদাঘাতে 
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বৈশাবণ 


নিহত করেন । এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত” 
তবরূপ তিনি শিষ্াদের ব্রন্ধবধ্যা যজ্ঞের 
অছুষ্ঠান করতে বলেন। শিল্প 
যাজ্জবন্ধ্য বলেন, £আপনার অন্যান্য 
শি্তের যজ্ঞ করার দরকার নেই” 
আমি নিজেই এই ব্রত সম্পন্ন করবো। 
এতে আমি নিজের তপস্তার বল 
দেখাবে” বৈশম্পায়ন এইরূপ গধিত 
বাক্য শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শিষ্য যাজ্জবন্ধ্যকে 
তাঁর অধীত বিদ্যা গুরুকে ফিরিয়ে 
দিতে বলেন। শিষ্য রুধিরাক্ত বমনে 
তৎক্ষণাৎ সমস্য যজুর্বেদ উদগার করে 
করে দেন। অন্যান্য শিষ্কার! তিত্তিরী 
পক্ষীতে পরিণত হয়ে ভূমিতে পতিত 
বমন করা যজুর্বেদ সংগ্রহ করেন। 
এই অবস্থায় বেদের যে অংশ পাওয়া 
যায় তাকে তৈত্তিরীয় ও কৃষ্ণ বলা 
হয়। যাজ্ঞবন্ধ্য সেখান থেকে প্রস্থান 
করে তপন্তায় সূর্যকে গ্রীত করেন, 
এবং গুরুও জ্ঞাত নন এমন বেদবিদ্যা 
'লাভে ত্র বর প্রার্থনা করেন । সুর্য বাজী 
(অশ্ব) রূপ ধারণ করে যাজ্ঞবন্ধ্যকে 
বেদবিছ্যা শিক্ষা দেন। সেই জন্য এই 
সংহিতার নাম বাজসেনীয় এবং সুর্য 
থেকে প্রাপ্ত বলে শুরু। পুরাণে 
লিখিত আছে, এই মুনি বজ্ববারক। 
এর নাম করলে বন্্রভয় দূরীভূত হয়। 
€বৈশ্রবণ-বৈশ্রবণ কুবেরের অন 
নাম | পিতা বিশ্ররার নাম হতে 
এপ্র নাম হয় বৈশ্রবণ। ইনি 
বৃহস্পতির কন্য। দ্বেবধণিনীর গর্ডে 
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খ্যোদেগ 


জঙ্ম্টাহণ করেন । এর রাক্ষসের মত | দ্বেবতা। পণ্ডিততা নে করেন, 
রূপ ও অন্থরের মত শক্তি ছিল। “কু* বৃহস্পতি, ব্র্ষণম্পতি ও বাচম্পতি 
শব্দের অর্থ কুৎসিত, “বের' শবের অর্থ | একই দেবতা, কেবন নামান্তর মাত্র । 
শরীর । কুৎসিত শববীর বলেই বৈশ্রবণের | বেদের কোন কোন স্থানে এব 
নাম হয় কুবের (বায়ূপুত্রাণ )। ইনি | অগ্নিদেবের রপাস্তর। খগংবেদে 
শিবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। | ব্রদ্ধ অর্থে স্ততি বা প্রার্থনা । ম্যাক্স- 
সেই জন্য শিবের অন্ধুগ্রহে ইনি মুলার যনে করেন, বৃহ, ধাতুর একটি 
সমস্ত ধনরত্বের অধিপতি, গুহৃকদের | অর্থ বর্ধন, আর একটি অর্থ বাক্য। 
অধীশ্বর, যক্ষ ও কিন্পরদের রাজা, | রমেশ দত্তের মতে ব্রহ্ণম্পতি বা 
বাক্ষসদের প্রভূ ও সকলের ধর্মদাত। ৃ বৃহস্পতি স্ততিদেব। অতএব ব্রহ্ষণ- 
হন। | স্পতি স্ততিপাঠক পুরোহিত । ইনি 
ব্যোমকেশ-মহার্দেব। ব্যোম। বৈদিক মতে ধনবান, রোগহস্তা, 
( আকাশ ) কেশ খাহার। ম্বর্গ হতে | ধনদাতা। ইনি দেবগণের গণপতি, 
গঙ্গাবতরণকালে শিবের জটাসমৃহ ৰ অন্থরহস্তা, মন্বসমূহের স্বামী, ক্রোধের 
আকাশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সেই-' হিংসক । ইনি প্রাণিগণের অধিপতি । 
জন্য মহাদেবের আর এক নাম ব্যোম- | ইনি তীক্ষশূঙগ, ধনুর্ধর । ইনি পর্বত, 
কেশ। । ছুর্গ ভেদ করেন এবং বুত্রদের বধ 
ব্রজ--মখুরা ও তার চারদিক। এই । করেন। 

স্থান কৃষ্ণের লীলাভূমি ও মহাতীর্থ- ৷ ব্রক্মপ্রত্ত -পবিভ্রপরায়ণ এক রাজা । 
স্বরূপ । এই ব্রধ্ধভূমিতে বারোটি বন, ৷ একদা কালরূপী গৌতম নামে এক 
উপবন, প্রতিবন ও অধিবন আছে।' ত্রাক্ষণ এ*র গৃহে অতিথি হন। রাজা 





ব্রহ্ম _অব্যন়, অব্যক্ত, চিরস্তন, সব- 
সৃত্বিকর্তা, সর্বব্যাপক, স্বয়ভু। ইনি 
নামচিহ্নের অতীত, ইনি স্বৃতি ও 


স্থটির কর্তা, ইনি স্বীয় মহিমায় 
অধিতীয়। ইনি অনৃশ্ঠ, আদি ও 
অত্বহীন। অসীম ও অনস্ত, সমস্ত 


জিনিস এর থেকে হই ও সমস্তই 
এতে বিলীন হৃম্ব। ইনি কালের ও 
সীমার অতীত। 

ব্রন্দণস্পতি -খগংবেদের একজন 


গৌতমের অন্ত যে আহার্য প্রদান 
করেন, তাতে মাংস মিশ্রিত ছিল । 
এতে গৌতম ক্রুদ্ধ হরে ব্রহ্ধনতকে 
'গৃধ হও” বলে শাপ দেন। রাজা 
অনেক ক্ষমাভিক্ষা করলে গৌতম 
বললেন, ““ইক্ষ/াকুবংশের রাজা! রাম 
তোমাকে স্পর্ণ করণে তৃষি মুক্তিঙ্গাভ 
করবে ।” ব্রন্ধাত্ গৃপ্র হয়ে বাপ 
করতে লাগলেন । রামের রাজত্ব 
কালে এই গৃগ অযোধ্যার রাজোস্ঠানে 


এখর্মি 


এক উলুকের বাসা এধকার করে 
বাম করতে লাগল । উঞুক বামের 
কাছে এর জন্থ অভিযোগ করলে, 
রাম বিবাদস্থলে উপস্থিত হয়ে উলুককে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার এ বাস! 
কত দিনের?” সে বললে, "এই 
পৃথিবীতে যতদিন বৃক্ষের জন্ম হয়েছে, 
ততদিন এই বাসা নিমিত হয়েছে।” 
গৃধধ বললে, “পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ 
কর! থেকে মামি এই গৃহে বাস 
করছি ।” ছুই জনের কথ শুনে রাম 
বুঝলেন, স্থির নিয়মানুসারে মানুষের 
আগে বৃক্ষের জন্ম । তাই এবাসার 
গ্ররুত অধিকারী উলুক। গৃধ একজন 
অপহরণকারী । রাম গৃথকে দণ্ড 
দিতে গেলে দৈববাণী হলো, "গৃথ 
গৌঁওম শাপে দগ্ধ হয়েছে; একে স্পর্শ 
করে শাপমুক্ত কঞ্চন।” রামের স্পর্শে 
গৃপ পিব্যবূপ প্রাঞ্ধ হোল (রামায়ণ )। 
ব্রদ্মধি-প্রথমে ব্রহ্ষষি, তারগ* 
দেবষি, তারপর রাজধি। কণ্তপ 
বশিষ্ঠ, ভূ, অঙ্গির ও অন্রি--এ'দের 
গোতে ব্রদ্মষিরা জন্মগ্রহণ করেন। 
ব্রহ্মার নিকট গমন করেন বলে এর! 
ব্রহ্মষি। 

ব্রক্ম।-_মহাগ্রলম্বের শেষে এই জগৎ 
যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট 
মহাপুরুষ পরমত্রহ্ধ নিজের তেজে 
সেই অন্ধকার দুর করে জলের টি 
করেন। সেই জলে স্যটির বীজ 
নিক্ষিপ্ত হয়। তখন এ বীজ ন্ুবদর্ময় 





চর, পা 


৬৮৩ 


, আধা 
অণ্ডে পরিখত হয়। অগ্ত মধ্যে 
এ বিরাট মহাপুরুষ শ্বয়ং শ্রদ্ধা হয়ে 
অবস্থান করতে থাকফেন। তারপর 
অগ্ড ছুই ভাগে বিভক্ত হলে, এক ভাগ 
আকাশে ও অন্ত ভাগ ভূমগুলে পরি- 
ণত হয়। এরপর ব্রন্ধ! মরীচি। অসি, 
অঙ্গিরা, পুলস্তয, পুলহ, ত্রতু, বশিষ্ঠ, 
ভৃগু, দক্ষ, নারদ-_-এই দশ জন প্রজা- 
পতিকে মন হতে উৎপন্ন করেন। 
এই সকল প্রজাপতি হতে সকল 
প্রাণীর উদ্ভব হয়। বর্ষা নারদকে 
সমস্ত স্থির ভার নিতে বলেন ; কিন্ত 
ব্রহ্ম-সাধনায় বিষ্ব হবে স্ধলে নারদ 
সুষির ভার নিতে রাজী হন না। 
এই জন্য ব্রন্ধার শাপে তীকে গন্ধর্ব ও 
মনুস্তৰপে গন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল । 
সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। দেবসেনা ও 
দৈত্যসেনা এর ছুই কন্যা । 

্রন্ধা চতুভূ'জ, চতুরানন ও রক্তবর্ণ। 
প্রথমে তার পাঁচটি মন্তক ছিল? কিন্তু 
একদা শিবের প্রতি অসম্মানস্থচক 
বাক্য ডচ্চারণ করায় শিবের তৃতীয় 
নয়নের অগ্নিতে ব্রহ্মার একটি মত্তক 
দগ্ধ হয়। ব্রহ্ধার বাহন হংস। বেদে 
কিংব। ব্রাহ্মণে ব্রন্ধার নাম পাওয়া 
যার ন' “সখানে স্থষ্টিকর্তাকে হিরণ্য- 
গর্ভ গ্রজাপতি বল হয়েছে। 
ব্রাঙ্গণ--(১) প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক 
শাখার একটি করে তব্রাঙ্মণ ছিল। 
ব্রাহ্মণ ভাগ সংহিতা হতে বিভিষ্ন। 
বৈদিক যজের ক্রিয়া-প্রপালী, জিয়ার 


তগদত 


তাৎপর্য ও উদ্দেস্ত নির্ণয় ও ব্যাখ্যা ও 
আখ্যানাদি বর্ণন! করাই ব্রাহ্মণগুলির 
প্রধান উদ্দশ্থা। ব্রাঙ্গণ ভাগ 
সাধারণতঃ গছ্যে রচিত; কিন্তু কোন 
কোন স্থানে গাথা বা পন্ময় অংশও 
আছে। এই ব্রাহ্মণের শে অংশের 
না “আরণ্যক এবং আরণ্যকের 
শেষ ভাগ উপনিষৎ। আরণ্যকগুলি 
' গার্স্থাশ্রমের শেষে নিভৃত অরণ্যে 


পাঠ্য ছিল বলে এই নাম প্রার্ধ হয়। 


ব্রাহ্মণ ভাগে তিনটি, বিষয় আছে" 
(১) যজ্ঞ প্রণালী, ৫২) অর্থবাদ বা 
ব্যাখ্যা, (৩) উপনিষৎ বা ব্রহ্মতত্ব। 

(২) চতুর্ণের মধ্যে আদি ও 
প্রধান বর্ণ। 


ভ 
ভগদত্ব-ইনি প্রাগ জ্যোতিষপুরের 
রাজা নরকান্থরের পুত্র। 


যুধিষ্টিরের রাজনুয় যজে পাগুবদের 
আধিপত্য অমান্য করার জগ 
অর্জনের সঙ্গে এ'র যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে কর দান করে ইনি 
পাগ্ডবদের বস্তা স্বীকার করেন। 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভগদত্ত কৌরবপক্ষ 
অবলম্বন করে দ্বাদশ দিনের যুদ্ধে 
অজু'নকে বধ করবার মানসে পিতৃদত 
আমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করেন। 
শ্বীকষ সেই খন্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ 
করাতে তা বৈনযুস্তীমালা হয়ে তার 
বক্ষলয় হয়। তখন পরমান্ত্রহীন তগ- 


৩৮৪ 


ভনীরখ 


দৃত্তকে অন্ন অর্ধচন্্ বাপে বধ্‌,করেন 
€মহাভারত )। 
ভগবতী--মহিষমর্দিনী ছুর্গার এক 
নাম। ইনি ক্রন্ধা শিব, ইন্দ্র, যম, 
বরুণ, পৃথিবী, হুর্য, বন্থগণ, কুবের, 
অগ্নি, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবদেবীগণের 
তেজসন্ভুতা ৷ এই সব দেবদেবী অন্থর- 
বিন্বাশের জন্ত একে বিবিধ অস্ত্রশস্থা্দি 
প্রদান করেন । ভগবতী এ দেবদেবী- 
গণের তেজ ধারণ করে তাদের অস্ত্রের 
সাহায্যে মহিযাস্থরকে বধ করেন। 
ইনি প্ররুতিম্ববূপিণী মহামায়। দেবী । 
লক্কার যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য রাম ভগ- 
বতীর পুজা করেছিলেন । ইনি মহিবা- 
স্থুর, রক্তবীজ, চগ্ডাস্থুর, শুস্ত-নিশুস্ত 
প্রভৃতি দানবদের নিহত করেন। 
ভগ্ব€ পুরাণ _ইহা অষ্টাদশ পুরা" 
পের অস্তর্গত।. ভগবতে অধ্যাক়্ শেষে 
মহাপুরাণ বলে এর উল্লেখ আছে। 
এই পুরাণ ব্যাস-রচিত। শুকদেব ইহা 
পিতার নিকট শ্রবণ করেন এবং গঙ্গী- 
তীরে ব্রহ্মশাগপ্রন্ত পরীক্ষিতের গ্রার্থনায় 
এই ভগবত-কথা কীর্তন করেন। এই . 
পুরাণে অন্ধ্র বৃত্রের পরাজয় ও মৃত্যুর 
বিবরণ আছে। এই পুরাণের দশম 
ভাগ বিশেষ মূল্যবান। এই অংশে 
শ্রীকফের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়] যায়। 
ভগীরথ--ইনি ইক্ষাকুবংশীয় সগর- 
রাঞ্জার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ । সগরের 
পৌন্র অংশুমান, অংশুমানের পুঞ 
দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। 


ভগীরখ 


দিলীপ ভুগীরথের হস্তে রাজ্যশাসনের 
তার দিয়ে তপন্তার জন্য হিমালয়ে 
গমন করেন ও দীর্ঘকাল তপশ্যার পর 
দেহত্যাগ করেন। ভগীবথ ব'লাকালে 
মাংসপিগ মাত্র ছিলেন । এ'র দেহাস্থি 
দু না থাকায় ইনি সরলভাবে দপ্ডায়- 
মান হতে পারতেন না। একদিন 
অষ্টাবক্র মুনিকে সম্মান দেখাতে গিয়ে 
ইনি দ্াড়াবার জন্য বৃথা চেষ্টা করেন। 
এর এই বক্র অবস্থা দেখে মুনি ভাব- 
লেন যে, তীর প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শনের 
জন্যই ভগীবথ একপ ব্যবহার করেছেন। 
তখন অগ্রাবন্র একে শাপ দিলেন, 
“আমাকে বিদ্ধপ করে থাকলে তুমি 
বিকলাঙ্গ হবে, আর তা না৷ হলে তুমি 
উত্তমাঙ্গ হবে।” সেই হতে ভগীরথ স্থস্থ 
ও উত্তমাঙ্গ হলেন। কপিলের শাপে 
ভন্দমীভৃত পিতৃপুকষদের উদ্ধাবার্৫থ ইনি 
গোকর্ণ-তীর্থে বহু বর্ষ ধরে উগ্র তপন্য 
করেন। তখন ত্রন্ধা তপন্যায় তি 
হয়ে ভগীবথকে বর দিতেচাইলে তিনি 
দু'টি বর প্রার্থনা করেন--(১) সন্তানের 
অভাবে যেন তার বংশলোপ না হয়। 
(২) কপিলের শাপে ভম্মীভূত সগর- 
রাজেব ৬*১০০* পুত্র (ভগীরথের পিতৃ- 
পুরুষগণ) যেন গঙ্গাসলিলে সিক্ত হয়ে 
ত্বর্গলাভ করেন। ব্রহ্ষা প্রথম বর 
দিলেন ? কিন্তু ছবিতীয় বর সন্বদ্ধে তিনি 
বললেন যে," হিমালয়ের কন্তা গঙ্গার 
পতনবেগ পৃথিবী সহা করতে পারবে 
নু । একমাজ মহাদেবই গঙ্গার এই 
২৫ 


৩৮৫ 


জগ্ত নিয়োজিত করেন। 





উনখিন 


০০০৬০ 


পতনবেগ ধারণ করতে সক্ষম । তখন 
ভগীরথ পুনরায় তমন্যাত্বত হয়ে মহা" 
দেবকে সন্তষ্ট করে তাকে গঙ্গাধারণের 
ভগীরথের 
কঠোর তপন্তায় সন্তষ্ট হয়ে মহাদেব 
গঙ্গাকে ধারণ করতে সম্মত হন। 
গজা অতিবেগে মহাদেবের মন্তকেন্ধ 
উপর পতিত হয়ে শ্রোতে ভাপিয়ে 
তাঁকে রসাতলে নিয়ে যেতে চাইলেন ॥ 
কিন্ত মহাদেব গঙ্গার এই অভিপ্রায় 
বুঝতে পেরে সহম্র বৎসর গঙ্জাকে 
নিজের জটার মধ্যে আবদ্ধ করে 
রাখলেন। গঙ্গার এই অবস্থা দেখে 
ভগীরথ পুনরায় মহাদেবের তপস্যা 
আরম্ভ করেন। তার স্তবে তুষ্ট হয়ে 
মহাদেব গঙ্জগাকে জটামগ্ুল হতে নির্গত 
করে দেন। তখন সপ্ত ধারায় গ। 
ভূতলে অবতরণ করেন। গঙ্গার তিনটি 
প্রবাহ পূর্ব দিকে ও তিনটি প্রবাহ 
পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, এবং আর 
একটি প্রবাহ ভগীরথকে অনুসরণ করে 
চলে ভগীবথ এই শ্োতের পথ 
নির্দেশ করে দিয়েছিলেন বলে এই 
প্রবাহের নাম হয় ভাগীরঘী। ভগীরথ 
দিব্যরথে আরোহণ করে গঙ্গার সঙ্গে 
রসাতলে ধান । সেখানে গঙ্গা সগর- 
সন্তানদের ভন্মরাশির উপর দিযে 
প্রবাহিত হলে তার! মুক্তিলাভ করে 
স্বর্গারোহণ করেন (রামায়ণ, মৎস্য” 
পুরাণ )। 

ভঙ্গাম্বন--ভঙ্গাবন নামে এক দাঞ্িক 


রাজা পুত্র-কামনায় অগ্রিষ্টত যজ্ঞ করে | রোদন করতে আরম্ভ করলে টব 


শত পুত্র লাভ করেন। এই যজেে 
কেবল অগ্নিকেই স্ভতি কর হয় বলে 
ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন এবং মাক্নাজাল বিত্যার 
করে এ'কৈ বিমোহিত করেন। রাজা 
দিগ-্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে 
ঘুরতে একটি সরোবর দেখতে পান। 
সেই সরোবরে জান করলে তিনি তৎ- 
ক্ষণাৎ স্্রীরপে বূপাস্তব্িত হন । তখন 
তিনি সেই অবস্থাতেই রাজপুঝীতে 
ফিরে গিয়ে স্ত্রীও পুত্রদের এর কারণ 
জানান ও পুত্রদের হাতে রাজ্যভার 
দিয়ে বনগমন করেন। স্ট্রীরপী ভঙ্গাম্বন 
এক খধির আশ্রমে এসে বাস করতে 
থাকেন। সেই খধির ওরসে স্্রীরূপী 
রাজার গর্ভে আবার একশত পুত্র হয়। 
তিনি এই একশত পুত্র নিয়ে পূর্বের 
একশত পুত্রের কাছে গিয়ে বললেন, 
“এই ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
তোমরা] রাজ্যভোগ কর।” ইন্দ্র 
দেখলেন যে, অপকার করতে গিয়ে 
তিনি রাজার উপকারই করেছেন। 
তখন ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ স্থষ্টি 
করবার জন্য তিনি সেই ছুইশত পুত্রকে 
বললেন, “তোমরা একদল রাজ! 
ভঙ্গাম্বনের পুত্র১ আর একদল খবির 
পুত্র« অতএব সকলের একজ্রে রাজ্য- 
ভোগ অসম্ভব ।” ইন্দ্রের এই কথা শুনে 
রাজপুত্রদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জন্মালো 
এবং তার৷ যুদ্ধ করে পরস্পরকে বিনষ্ট 
করলো] | পুত্রদের মৃত্যু সংবাদে রাজা 


এসে বললেন, “আমাকে আহ্বান না 
করে অগ্নিষ্টত যজ্ঞ-করেছিলে বলে 
তোমার এইরূপ ফল হয়েছে ।” তখন 
রাজা ইন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করলেন । এতে ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে বললেন, 
"তুমি কোন পুত্রদের জীবন কামন। 
করো--তোমার গুরসজাত পুত্রদের, 
না তোমার গর্ভজাত পুত্রদের ?” তখন 
রাজা জানালেন, তিনি স্ত্রী হয়ে যে 
পুরদের জন্ম দিয়েছেন, সেই পুত্রদেরই 
জীবন-কামনা করেন। এতে ইন্দ্র 
আশ্চর্য হলে নাজ বলেন, পুরুষ 
অপেক্ষা স্বীয় জেহই বেশী । এতে ইন্দ্র 
সন্ধষ্ট হয়ে সেই বরই তাকে দান 
করেন। তারপর ব্বাজা অন্য বর 
প্রার্থনা করেন--তিনি ত্ত্রী হয়েই 
থাকতে চান। কারণ, স্ত্রী-পুরুষের 
সঙ্গমে স্ত্রীরাই অধিক স্থ্থী হয়। ইন্দ্র 
এই বরও তাকে দান করেন 
(যহাভারত--অঙ্ুশাসন )। 

ভদ্রকালী--ভগবতীর এক মৃত্ি। 
এই দ্বেবী ষোড়শ হস্তযুক্তা। একদিন 
মহিষান্থর নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, 
দেবী ভদ্ত্রকালী তাঁর শিরশ্ছেদ করে 
রক্তপান করেছেন। স্বপ্ন দেখে ভীত 
মহিষান্থর ভদ্রকালীর পৃজা করতে 
আরম .করেন। পুজায় তুষ্ট হয়ে 
দেবী তার কাছে উপস্থিত হন। 
তখন মহিযাস্থুর দেবীকে বলেন, 
«একদ! কাত্যায়ন মৃনির শিল্ত বৌদ্রাশব 


ভবিষ্পূরা" 
হিমালয়ে তগন্তা করছিলেন। সেই 
সময় আমি স্্ীমৃত্তি ধারণ করে তার 
তপোভদ্ধ করি। ঙখন তার গুরু 
কাত্যায়ন শাপ দেন, স্ত্রীরপে তার 
শিশ্তকে মোহিত করার জগ্তে স্ত্রীর 
দ্বারাই আমার মৃত্যু হবে। এখন 
আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। মৃত্যুর 
পুর্বে আমি এক বৰ প্রার্থনা করছি-- 
আমি আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ 
প্রার্থম। করছি এবং আপনার পদসেবক 
বপে বাস করতে চাই।” তখন দেবী 
বলেন, “থজ্ভাগ দেবতাদের মধ্যে 
বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, অতএব আমি 
তোমায় বর দিচ্ছি যে, আমার দ্বারা 
নিহত হলেও তুমি আমার চরণ ত্যাগ 
করবে না। যেখানে আমার পৃ্জা হবে, 
সেখানে তুমিও পৃজা পাবে। উগ্রচণ্ডা, 
ভদ্রক।ণী ও ছুর্গার পদলগ্ন হয়ে তুমি 
সর্বদা বাস করবে" (কোলিকাপুরাণ )। 
ভবিস্যপুরাঁণ--ভবিষ্ত পুরাণে ভবিস্বু ১ 
কি ঘটবে তাই বলা হয়েছে। 
পুরাণের লক্ষণ হিসাবে য| স্বীকৃত, এ 
পুরাণে তার কিছুই নাই। প্রধানত 
এই পুরাণে নিয়ম ও পুঙ্গা-গ্রণালীর 
ব্যাপার লিখিত আছে। এই পুরাণের 
দেবতা শিব'। 

ভরত--(১) ইনি হুর্যবংশীয় বাজা 
দশরথ ও তার স্ত্রী কৈকেয়ীর পুত্র ও 
রামের বৈমাত্রেয়ু ভ্রাতা। অপুত্রক রাজা 
দশরধ পুত্রেছি যজ্ঞ করেন। যজশেষে 


৬৮৭ ' তত 


ঃ 19৮. 
দশরধের হাতে পায় দেন। 
সেই পায়স স্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে 
দেন। এই পায়স ভোজন করে 
কৌশল্যা রামকে, কৈকেয়ী ভরতকে 
এবং স্থমিত্রা লক্ষণ ওশক্রয়কে জন্মদান 
করেন। কৈকেয়ীর বরের ফলে যখন 
জোত্টপুত্র রাম পিতৃমত্য পালনের জন্য 
বনবাসে প্রেরিত হন, তখন ভরত 
মাতৃলালয়ে ছিলেন। কৈকেয়ী নিজ- 
পুত্র ভরঙকে রাজপদে অভিষিক্ত 
করবার জন্যই রাষকে বনবাসে পাঠান; 
কিন্তু ভরত মাতাকে হতাশ করেন 
এবং তাকে যথেষ্ট ভন করেন। 
তিনি মৃত পিতার অস্ট্যে্টক্রিয়া সম্পন্ন 
করেই রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্তে 
চিত্রকূট পর্বতে যান) কিন্তু রাম বনবাস- 
কাল পূর্ণ না হলে ফিরে যেতে অস্বীক্কৃত 
ইন। তখন ভরত রামের প্রতিনিধি- 
স্বরূপ তার পাছুকাযুগল সিংহাদনে 
স্থাপন করে রামের নামে তার দাস 
হয়ে নন্দীগ্রামে অবস্থানপূর্বক রাজ্য- 
খাসন করতে থাকেন। বনবাসাস্তে 
ফিবে এলে ভরত রামের চরণে 
তার সেই পাছুকাধুগল স্থাপন করে 
তার হন্তে রাজ্যভার তৃলে দেন। 
ভরত জনকরাজাণ ভ্রাতা কুশধ্বজের 
কন্যা আাগুবীকে বিবাহ করেন। 
মাগুবীর গর্ভে ভরতের ছুই পুন হ্য়। 
তাদের নাম দক্ষ ও পুষ্ধল। ভরত এই 
ছুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গন্বর্বরাজ 


্বয়ং অননিদেব অগ্নিচুণ্ড হতে উঠে | শৈলুশের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিদ্ধুনদের 


ভরত 


৩৮৮ 


ভাবা 


এই দেশ ছুই ভাগে বিভক্ত করে ছুই 
পুত্রকে দেন। তক্ষ যেরাজ্যের রাজা 
হন, সেই বাজ্যের নাম তক্ষশীলা এবং 
পুফল যেরাজ্যোর রাজা হন, তার নাম 
পৃফলবততী। ভরত রামের ন্যায় সরযু- 
সলিলে আত্মবিসর্জন করেন (রামায়ণ, 
বিষুপুরাণ ও ভাগবত )। 

(২) নাট্যশান্ত্র-গ্রণেতা । ভারতের 
প্রাচীন নাট্যকলার পরিচয় এখর গ্রন্থে 
আছে। 

(৩) চন্দ্রবংশীয় রাজা । রাজা 
ছুম্মস্তের রসে শকুস্তলার গর্ভে কথ- 
মুনির আশ্রমে এর জন্ম হয়। ইনি 
নিজে রাজা হয়ে সকল নৃপতিদের 
পরাদ্ধিত করে সার্বভৌমত্ব লাভ 
করেন। ইনি যমুনাতীরে একশত, 
সরন্বতীতীরে তিনশত এবং গঙ্গাতীরে 
চারশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পরে 
আবার সহজ অশ্বমেধও শত রাজন্থযু 
যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এতদব্যতীত 
অগ্নিষ্টোম' অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বাজিৎ 
ও সহম বাজপেয় যজ্ঞও ইনি সম্পন্ন 
কৰরেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যার 
সহিত এর বিবাহ হয়। বৃহস্পতিপুত্র 
ভরঘাজ এর দ্বারাই পালিত হন। 
ইনি গ্রবল-প্রতাপাণ্ধিত রাজ! ছিলেন, 
এবং সমস্ত ভারতবর্ষ নিজের শাসনা- 
ধীনে আনেন। এরই নামাঙ্ছসারে 
ভারতবর্ষের নামকরণ হয়। ভরতের 
নবম বংশধর কুরু, তার চতুর্দশ বংশধর 


ও চিত্রাঙ্দের ক্ষেত্রজ পুত্রদের বংশ- 
ধরগণ পাগুব ও কৌরব নামে খ্যাত। 
(৪) খযভদেবের পুত্র । ইনি বিষণ" 
ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। রাজা হয়ে 
ইনি বিশ্বরূপের কন্তা পঞ্চজনাকে 
বিবাহ ক্রেন। এর স্ত্রীর গর্ভে পাচটি 
পুত্র হয়। বাজ! পুত্রদের রাজ্যভাগ 
করে দিয়ে তপস্যা মনোনিবেশ 
করেন। বনবাসকালে একদিন এক 
আসন্নপ্রসবা1 হরিণী জলপান করতে 
এসে এক সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে 
পদম্থলিত হয়ে ভূপতিত হব এবং 
গর্ভপাতের ফলে তার মৃত্যু হয়। 
ভরত এই মাতৃহীন মৃগের মায়ায় 
আবদ্ধ হয়ে তপন্তা ত্যাগ করেন এবং 
এই মুগের চিস্তা করতে করতে দেহ- 
ত্যাগ করেন। .পরজন্মে ইনি মুগজন্ম 
লাভ করেন এবং জন্মাস্তরে ব্রাহ্মণ” 
কুমার রূপে আবিভূত হন। তিনি 
লোকসঙ্গ থেকে বিবঞ্জিত হয়ে জড়বৎ 
বাদ করতেন বলে এর নাম হয় 
“জড়ভবত; | 
ভরছ্বাজ_ বিখ্যাত খধি ৷ ইনি বৃহ- 
স্পতির পুত্র ও দ্রোণের পিত1। বেদের 
অনেক মন্ত্রের ইনি বক্তা । উতথ্য 
খধির স্ত্রী মমতার গভিণী অবস্থায় তার 
দেবর বৃহম্পতি তার সঙ্গম প্রার্থনা 
করেন। মমতার নিষেধ অমান্ত করে 
বৃহস্পতি বলগ্রয়োগ করলে, গর্ভস্থ 
শিশু দ্বিতীয় গর্ভের স্থান ন! থাকায় 


ভয়ঘাজ 


ক্রুদ্ধ হয়ে পদ্দ্বার। পিভৃব্যের প্রচেষ্ট। 
ব্যর্থ করেন। এ ভাবে নিবান্দিত 
হওয়ায় বুহস্পতির বন্ধ ভূমিতে 
পতিত হয়। গর্ভস্থ শিশুর খাবহারে 
ক্রুদ্ধ হয়ে বৃহস্পতি “অন্ধ হও? বলে 
তাকে অভিশাপ দেন। ফলে অন্ধহয়ে 
সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। বৃহস্পতির 
ভূমিতে পতিত বীর্য হতে আর এক 
পুত্র উৎপন্ন হওয়ায় মমতা! এই পুত্রকে 
ত্যাগ করতে চান। কারণ, তিনি 
ব্যাভিচারিণী জানলে স্বামী তাকে 
ত্যাগ করবেন। বুহস্পতির সঙ্গে মম- 
তার এই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। 
বৃহস্পতি বলেন যেঃ এই শিশু একের 
ক্ষেত্রে অন্যের বীর্ষে উৎপরন হয়েছে, 
সুতরাং সে মমতার ম্বামীরই পুত্র। 
বৃহস্পতি এই পুত্রকে ভরণপোষণ 
করতে বলেন। মমতা রাজী না 
হওয়ায় তার! উভয়েই সেই পুত্রকে 
ত্যাগ করে চলে যান। তখন মরু-ণ 
এই শিশুকে পালন করেন। এই পুত্রের 
নাম হয় ভরদ্বাজ। ইনি মরুদ্গণ 
কতৃক 'ভূৃত' হয়েছিলেন বলে ভর" 
এবং ছুইয়ের দ্বার! উৎপন্ন হয়েছিলেন 
বলে 'দ্বাজ' € অর্থাৎ সন্কর )। 

একধিন গঙ্গায় ানকালে স্বৃতাচী 
অগ্ষারাকে নগ্নাবস্থায় দেখে ভরঘাজের 
শুক্রপাত হয়। ভ্রোণমধ্যে এই শুক্র 
রক্ষিত হলে" এর এক পুজ্ জন্মগ্রহণ 
করে। রৈভ্যের সঙ্গে এ প্রগাঢ় 
বন্ধু ছিল। ভরম্বাজপুজ্র ববক্রীত 


৩৮৪ 


ছাচ্ষরী 

বৈভ্যের পুজ্বধূর সতীত্ব নষ্ট করছে 
রৈভ্য তাকে নিহত করেন। তরছাও 
এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ ন1 জানায় 


,বৈভ্যকে শাপ দেন ষে, তিনি বিনা 


১১ হা 


সাপ 


অপরাধে পুত্র দ্বারা নিহত হবেন । 
পন্সে সমম্ত অবগত হয়ে ভরম্বাজ 
অগ্রিতে দেহত্যাগ করেন এবং 
বৈভ্যের পুত্র অর্বাবস্থর তপঃ-প্রভাবে 
পুনজাবিত হন (দেবী ভাগবত )। 

ব্যাধিগ্রত্তদের বোগমুক্তির জন্য 
ইনি মুনিদের অন্থরোধে ইন্দ্রালয়ে 
গিয়ে ইন্দ্রের কাছে আমুর্বেদশাস্ত 
অধ্যয়ন করেন। সমস্ত আমুর্বেদশাস্ 
পাঠ করে ইনি মর্ত্লোকে ফিরে এসে 
ঝবিদের আমুরেদ শিক্ষা দেন। মহা 
ভারতে দেখা যায়-_-ইনি হরিঘ্বারে 
বাস করতেন । বামায়ণে আছে--ইনি 
বামের বনণবাসকালে ও বন হতে 
প্রত্যাবর্তনের সময়ে নিজ আশ্রমে 
লীতাকে অভ্যর্থনা করেন। চিন্রকূট 
যাক্জাকালে ভরত এ'ব আতিথ্য গ্রহণ 
করেন । 

ভবতের পুত্র সম্তাবন1 বিতথ হুলে, 
অর্থাৎ পু হবার সম্ভাবন1 ন থাকলে, 
ইনি মরুতস্তোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 
এই যজ্জে মরুদ্গণ গ্রীত হয়ে ভরতকে 
এক পুত্র দান করেন। এই জন্য ভরঘ্ষা- 
জের অন্ত নাম 'বিতথ' ( ভাগবৎ, 
বিষুপুরাণ )। 


ভান্ুমতী--(১) কুরুরাজ ছুর্যোধনের 
স্্বী। এ'র গর্ভে লক্ষণ ও লক্মণ। নামে 


ভার্গব 


৩১৯৩ 


'ভীষ 


পু ও কন্া জন্মগ্রহণ করে। (২) যছু- | তাই বাল্যকাল হতে ইনি ধার্ডরাষ্ট্রদের 


বংশীয় ভাঙ্র কন্তা। একে হরণ 
করার ফলে নিকুস্ভ দৈত্য কৃষ্ণ, অজুনি 
ও প্রদ্ায় কতক নিহত হয় । পরে 
কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব একে বিবাহ 
করেন। 

ভার্গব--৫১) ভূগু মুনির পুত্র ও তার 
বংশধরগণ। ভার্গব অর্থে চ্যবন, 
সৌনক, জমদগ্ি ও পরশুরামকে 
বোঝায় । 

'ভীম--৫১) ইনি পাতুর ক্ষেত্র দ্বিতীয় 
পুত্র এবং মধ্যম পাগুব নামে খ্যাত। 
ধর্মপরায়ণ যুধিষ্টিরকে লাভ করার পর 
পাও কুস্তীকে একটি বলবান পুত্র 
প্র্থনা করতে বলেন। তখন বায়ুকে 
আহ্বান করে কুস্তী তার কাছে এক 
মহাকায় বলবান পুত্র প্রার্থনা করেন। 
কুস্তীর গর্ভে ও বায়ুর ওঁরসে ভীমের 
জন্ম হয়। হনুমান এর বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা । ভীমের আকৃতি বিরাট এবং 
দেহের শক্তি অপর্িমিত ছিল। গুম্ফ- 
শ্মশ্রহীন বলে কর্ণ একে তৃবরক 
(মাকুন্দ ) বলে পরিহাস করতেন। 
দ্রোণ ও বলরামের নিকট ইনি অক্- 
শিক্ষা করেন এবং গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয় 
হন। বাল্যকালে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র 


ছুর্যোধন প্রভৃতি একশত ভ্রাতার, 


সহিত পাও-পুত্রদের সর্বদা ক্রীড়া- 
কৌতুক চলতো। ভীমের অত্যধিক 
শারীরিক শক্তির জন্য কৌরধদের 


বিশেষ নিগ্রহের কারণ হয়ে ওঠেন। 
বাহুযুদ্ধে, গতিবেগে বা ব্যায়ামে তার 
সমকক্ষ কেহই ছিল না। ইনি কাঞ্চন- 
বর্ণ, বৃযস্বন্ধ, উন্নতবক্ষ ও অযূত হন্তীর 
ন্যায় বলশালী ছিলেন। অতিরিক্ত 
ভোজনপষ্টু বলে তার এক নাম 
“বুকোদর? €বুক নামক অগ্নি যার 
উদরে অবস্থিত )। 

বিপদকালে দ্রৌপদী এর উপরেই 
সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতেন এবং 
স্থুকঠিন কার্ষভার এপ্র উপরেই ন্যস্ত 
করতেন । বাল্যকালেই সত্তাকে বিনাশ 
করবার জন্যে একবার ছুর্যোধন গঙ্গা- 
তীরে প্রমাণকোটা নামক স্থানে জল- 
ক্রীড়ার জন্যে একটি ক্রীড়াস্থল নির্মাণ 
করে ভ্রাতাদের নিমন্ত্রণ করেন। এই 
স্থানে তিনি ভীমকে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ 
থাইয়ে অজ্ঞান ও লতাপাশে বন্ধ করে 
জলে নিক্ষেপ করেন ॥ নিমজ্জিত ভীম 
নাগলোকে পতিত হন। সেখানে 
নাগ-দংশনে তীর বিষক্ষয় হয়। জ্ঞান 
লাভ করে তিনি নাগদের হত্যা করতে 
থাকেন। নাগরাজ বাস্থকী তাকে 
নিজের দৌহিত্র কুস্তীভোজের দৌহিন্ত 
বলে চিনতে পেরে আলিঙ্গন করেন ও 
রসারন পান করতে দেন। ভীম 
আটটি রসায়ন-কুণ্ড নিঃশেষ করে আট 
দিন নিদ্রা যান ওনিদ্রাস্তে রসায়ন জীর্ণ 
করার ফলে অযুত হস্তীর সমান বল 


পক্ষে তার ক্রীড়। পীড়ার কারণ হত। ; লাভ করে শ্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 


ভীঘ 


ভ্রোণের গুরুদক্ষিণারপে পাঞ্চালরাজ্য | 


বিজয়ে ভীম ধিশেষ কৃতিত্ব দেখান। 
এরপর দুর্ধোধন বারথাৎতে জতুগৃহ 
নির্মাণ করে অন্থান্ত পাগ্ডব ও সুস্তীসহ 
ভীমকেও জীবন্ত দগ্ধ করবার চেষ্টা 
করেন,কিন্ত পাগুবর1 বিদুরের সাবধান 
বাক্যে ছুর্যোধনের এই চক্রান্ত নিক্ষল 
করেন। ভীম সুড়ঙ্গপথে সকলকে 
অন্যত্র পাঠিয়ে স্বয়ং জতুগৃহে অগ্নিসংষোগ 
করেন এবং কুস্তথীকে স্বদ্ষে, নকুল ও 
সহদেবকে ক্রোড়ে নিয়ে ষুধিষ্টির এবং 
অজুরনের হাতধরে মহাবেগে গঙ্গাতীরে 
উপস্থিত হয়ে বিছুর প্রেরিত নৌকার 
উঠে পলায়ন করেন । গঙ্গার পরপারে 
তার! এক অরণ্যে প্রবেশ করেন। 
সেখানে সকলে ব্লাস্ত ও নিদ্রিত হলে 
ভীম এক] জাগ্রত থাকেন । নিকটস্থ 
এক শালবৃক্ষে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস 
বাম করত। সে পাগুবদের দেখে 
নরমাংস ভোজনের লোভে তাদের "৭ 
করে আনতে তার ভগ্্ী হিড়িস্বাকে 
প্রেরণ করে। হিড়িম্বা ভীমের রূপে 
মুগ্ধ হয়ে এক সুন্দরীর বেশ ধারণ করে 
এবং হিড়িম্বের অভিসদ্ধির কথাজানিয়ে 
পঞ্চপাগ্ুবদের রক্ষা করতে ও ভীমকে 
বিবাহ করতে চায়। ভগিনীবু বিলম্ব 
দেখে হিড়িন্ব ন্বয়ং এসে উপস্থিত হলে, 
ভীম তাকে বধ করেন ও হিড়িত্বাকে 
' বিবাহ করেন। অতঃপর পাগুবর! 
একচক্র! নগরে এসে এক ব্রাঙ্গণের 
গুহে আশ্রয় নেন। সেখানে বক নামে 


৩৯১ 


ভীষ 

এক রাক্ষস নগর-রক্ষার মৃল্যত্থরূপ 
প্রত্যহ একজন মান্য ও প্রচুর আহার্য 
ভক্ষণ করত। পাগুবদের আশ্রক্ন- 
দাতা ব্রাঙ্ষণের পালা উপস্থিত হলে, 
তাদের পরিবারবর্গের ক্রন্দনে বিচলিত 
হয়ে কুস্তী ভীমকে বকরাক্ষসের নিকট 
প্রেরণ করেন। ভীম শ্বরং ত্রাঙ্ষণের 
পরিবর্তে গিয়ে বকরাক্ষপকে বধ করে 
একচক্রাবাসীদের ভয্ব দুব করেন। 
এই একচক্রা নগরে পাগুবর! ভ্রৌপদীর 
ত্বয়ংবর-সভার বিবরণ শুনে সেখানে 
উপস্থিত হন। সেখানে অজুনি লক্ষ্য- 
ভেদ করে দ্রোপদীকে লাভ করেন। 
ফলে স্বয়ংবর-সভায় আহৃত অন্যান্ত 
রাজগণ পাগুবদের আক্রমণ করেন। 
কিন্তু পাগুডবরা তাঁদের সকলকে 
যুদ্ধে পরাজিত করে সকলে মিলেই 
দ্রোপদীকে বিবাহ করেন। পাগুবগণ 
ইন্্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করলে, 
নারদের পরামর্শে যুধিষ্টির রাজনুয় যজ্ 
করতে মনস্থ করেন । মগধরাজ জরাসন্ধ 
এই যজ্জের বিশ্বন্বূপ হবেন জেনে কৃষ্ণ 
ভীম ও অজুবনকে নিয়ে মগধে উপস্থিত 
হন এবং চতুদশ দিন তার সহিত মল্স- 
যুদ্ধের পর ভীম দুই পা ধরে তার শরীর 
দ্বিধাবিজ্ঞক্ত করে তাকে হত্যা করেন। 
রাজনুয়ু যজ্ঞের পূর্বে ধনাহরণের জন্য 
পাগুবগণ যে দিথিজয়ে যাত্রা করেন, 
তাতে ভীম পূর্বদিকে গিয়ে পাঞ্চাল, 
বিদেহ, দশার্ণ, চেদি, কোশল, অযোধ্যা 
প্রভৃতি নান! দেশ জয় করে প্রচুর 


ভীম 


ধনয়দ্ুপহ ইন্জপ্রন্থে ফিরে আসেন । 
হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের দ্যুতসভায় 
যুধিষ্টির পরাজিত হলে, ছুঃশাসন যখন 
সভামধ্যে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করেন, 
তথন ক্রুদ্ধ ভীম দুঃশাসনের বক্ষ-রক্ত 
পান করবার প্রতিজা করেন । ছুর্যো- 
ধন দ্রোপদীকে অপমান করবার জন্যে 
তার বাম উরু প্রদর্শন করলে, ভীম 
তার উরুভন্ন করতে প্রতিজ্ঞা করেন। 
বনযাত্রাকালে ছুঃশানন ভীমকে বিদ্রুপ 
করে ক বললে, ভীম পুনরায় ছুঃশা- 
সনের রক্তপান ও সমস্ত কৌরব 
ব্রাতাকে বিনাশ করবার প্রতিজ্ঞ 
করেন। কাম্যকবনে বাস করবার 
সমক্ষ বকরাক্ষসের ভ্রাতা কিযাঁর রাক্ষস 
প্রতিশোধকল্পে পাগুবদের আক্রমণ 
করলে ভীম তাকেও বধ করেন। 
দ্বৈতবনে বাসকালে ভীষ তার ত্বভাব- 
নুলভ স্ুলবুদ্ধিবশতঃ অল্প ধর্ম ত্যাগ 
করে যুধিষ্ঠিরকে কপটতার দ্বারা শত্র- 
জয়ের পরামর্শ দেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের 
যুক্তির নিকট নতিম্বীকান্ন করেন। 
বদরিকাশ্রমে বাসকালে একদিন 
গঙ্গায় একটি সুগন্ধ, সুন্দর, সহআ্দল 
পন্প ভেসে আসতে দেখে দ্রৌপদী 
ভীমকে সেইরূপ আরো পল্ম সংগ্রহ 
করতে অনুরোধ করেন। সেই পক্স 
আনবার পথে গন্ধমাদন পর্বতে হৃঙ্গু- 
মানের সঙ্গে ভীমের সাক্ষাৎ হয়। 
স্বর্গের পথ ধরে ভীমকে যেতে দেখে 
তার প্রাথবক্ষার জন্য হচ্থমান কথ 
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বানরের কূপ ধারণ করে পখরোধ 
করে শুয়ে থাকেন। ভীম পথ ছেড়ে 
দিতে বলায় হচ্ছমান তাকে তীর. 
লেজটি সরিয়ে পথ করে নিতে বলেন । 
ভীম হছমানের লাঙ্গুল উত্তোলনে 
অসমর্থ হয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করেন। হঙ্ছমান আত্ম-পরিচয় ও 
পথরোধের কারণ ব্যক্ত করে ভীমকে 
প্রাধিত পদ্মবনের সন্ধান দেন । কুবের- 
ভবনের নিকটস্থ এক নদী থেকে 
কুবেবের অস্থঠরদের পরাস্ত করে ভীম 
উক্ত পদ্ম সংগ্রহকরেন । জটাস্থর নামে 
এক রাক্ষস ত্রান্ধণের ছন্সবেশে পাপ্তব- 
দের সঙ্গে বাস করত। একদা ভীম 
সগয়ায় গেলে সে পাগুবদের অস্ত্রশস্ত্র 
এবং যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও 
ভ্রোপদীকে হরণ করে। মুগয়া গ্রত্যা- 
গত ভীম এই কারণে জটান্বরকে, 
নিষ্পিষ্ট করে বধকরেন। স্ুরলোকে অস্ত 
শিক্ষার্থে গত অভুবনের জন্য কৈলাস- 
পর্বতের নিকট যখন পাগুবগণ প্রতী- 


| ক্ষায় ছিলেন, তখন ভ্রোপদ্দীর প্ররো- 


চনায় ভীম কুবেরের অন্ুচর বাক্ষসদের 
পর্বতশিখর হতে বিতাডিত ও নিহত' 
করেন। কুবেরসখা মণিমানও ভীমের 
হাতে নিহত হন। বনবাসের একাদশ 
বংসরে পাণ্বরা যমুনার উৎপত্তি 
স্থানের নিকট বিশাখযুপবনে যখন বাস 
করছিলেন, তখন এক দিন মৃগয়্াকালে 
অগন্তয-শাপে অব্জগরব্ধগী নহুষ ভীমকে 
বেষ্টন করে ভক্ষণ করতে উদ্ভত হুন। 


ভীম 


নানাবিধ হুল ক্ষণ দেখে যুখিষ্টির ভীমের 
অন্থসন্ধানে গিঞ্জে তার এরপ ছুরবস্থা 
দেখে ভীমকে মুক্তিদ্বানের ভন্ত অজজ- 
গরকে অন্থবোধ করেন এব* অজ্জ- 
গরের সর্তান্থষায়ী তার সমস্ত প্রশ্নের 
উত্তর দিয়ে ভীমকে মুক্ত করেন। 
কাম্যকবনে বাসকালে জয়দ্রথ পাগ্ডব- 
দের অনুপস্থিতির ম্থযোগ নিযে 
দ্রৌপদীকে হরণ করলে, ভীম ও 
অন্থান্ত পাগুবগণ জয়দ্রথকে আক্রমণ 
করেন । জয়দ্রথকে নানাভাবে লাঞ্ছিত 
করে ভীম তার মস্তকে অর্ধান্ত্র বাণ- 
দ্বার! পঞ্চচুড়া করে তাঁকে পাগুব- 
দাসরপে পরিচয় দিয়ে বেড়াতে 
আদেশ করেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অস্ত- 
গ্রহে জয়দ্রথ মুক্তি পান। অজ্ঞাত- 
বাসকালে ভীম বল্পব নামে পাচক- 
রূপে বিরাটের রদ্ধনশালার অধ্যক্ষ 
হন। সেখানে ব্রহ্ধার উদ্দেশে যে 
জনপ্রিয় উৎসবের আয়োজন হয়,তা€ 5 
তিনি জীমৃত নামে এক মহামন্পকে 
মন্্যুদ্ধে নিহত ও অন্তান্ত বহু মল্রকে 
বিনষ্ট করেন। বিরাটের শ্ালক 
কীচক দ্রৌপদীকে লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ 
হয়ে তাকে সভামধ্যে অপমান করলে, 
দ্রৌপদী গোপনে ভীমকে সে কথা 
জ্ঞাপন করেন। ভীমের পরামর্শে 
দ্রৌপদী বাত্রিকালে নাট্যশালায় 
কীঢচককে আমস্ত্রথ করেন। সেখানে ভীম 
কীচককে নিহত করে তার শরীয়ের 
মধ্যেই হস্তপদাদি প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। 
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সপ পাবার 
3 উড সুসান প- 


ভী্ 

নিহত কীচককে শ্রখানে নিয়ে বাধার 
সময় কীচকের ভ্রাতা উপকীঢকগণ 
ভ্ত্রৌপদীকে বন্দী করে নিয়ে গেলে, 
"ভীম ছল্পবেশে তাদের সকলকে নিহত 
করে ভ্রৌপদ্দীকে উদ্ধার করেন। 
কীচকের স্বত্যু-সংবাদে ত্রিগর্তরাজ 
সুশর্মা ছুর্যোধনের সহায়তায় বিরাট- 
রাজ্যের দক্ষিণস্থ সমস্ত গো-ধন হরণ 
করেন। তাঁকে বাধা দিতে গেলে 
স্থশর্মা বিরাটকে পরাজিত ও বন্দী 
করেন। তথন যুধিষ্টিরের আদেশে 
ভীম স্ুশর্মাকে পরাদ্বিত ও বন্দী করে 
বিরাটকে উদ্ধার করেন ।* কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে ভীম প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। 
অষ্টাদশ দিনব্যাপী যুদ্ধে ভীম একাকী 
ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রকে বধ করেন। 
প্রথম দিনের যুদ্ধে ভীমকে অগ্রবর্তাঁ 
করেই পাগুবরা অগ্রপর হন। ইনি 
প্রথম দিনে ভী্মের সহিত ও দ্বিতীয় 
দিনে কপিল সৈন্তদের সহিত যুদ্ধে 
বিশেষ বারত্ব দেখান । যুদ্ধের চতুদশি 
ও পঞ্চদশ দিবসে ভীম দ্রোণের সহিত 
যুদ্ধ করেন। সগ্তদশ দিবসে ইনি 
ছুঃশাসনকে হত্যা করে প্রতিজ্ঞা 
পৃরণম্বদূপ তার বক্ষরক্ত পান করেন 
ও এই তিন ইনি কর্ণের হস্তে পরাজিত 
হন। কুস্তীর নিকট পূর্ব-প্রতিজ। 
অন্থযায্ী কর্ণ ভীমকে মৃক্কি দেন।,অষ্টা- 
দ্বশ দিবসে ছুর্যোধন পলায়ন করে 
দ্বৈপায়ন হুদ্দে আল্ীয় নিলে, একজন. 
মাত্র পাগুবের সহিত যুদ্ধ করে রা] 


ভীম 


উদ্ধীবের সর্তে তিনি হ্দ থেকে উঠে 
আসতে শ্বীকূত হন ও ভীমকে গ্রাতি- 
বন্বীরূপে বেছে নেন। তুমুল যুদ্ধের 


পর ভীম তীর পূর্ব-প্রাতিজ্ঞা অহ্যায়ী 


ছুর্ধোধনের উরুভঙ্গ করেন এবং পতিত 
ছুর্যোধনের মন্জকে পদাঘাত করেন । 
এতে ঘুধিষ্টির অসন্ত্ ও বলরাম 
অতিশয় ক্রুদ্ধহন। তখন কৃষ্ণবলরামকে 
নিবৃত্ত করেন । নিশীথ রাত্রে অশ্বখাম। 
পাগুবশিবিরে প্রবেশ করে দ্রৌপর্দীর 
পঞ্চপুত্রপচ্ছ পাগুবপক্ষীয় অবশিষ্ট বীর- 
দের স্ব অবস্থায় হত্যা করলে, ক্রুদ্ধা 
দ্রৌপদী অশ্বখামাকে বধ করে তার 
মন্রকের মণি ভীমকে আনতে বলেন । 
(্রীম তৎক্ষণাৎ নকুলকে সারথি করে 
অশ্বখামার সন্ধানে যাজ্া করেন। অশ্ব- 
খামাব্রক্ষশির অস্ত্র প্রয়োগকরতে পারেন 
জেনে কষ্খাজুনিও তার অনুগামী হন । 
সেখানে অশ্বখামাকে পরাজিত করে 
তার মন্তকের মণি নিয়েভীম ভ্রৌপদীকে 
দেন। রাজ্যলাভের পরে যুধিষ্ঠির, 
ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিধিক্ত করেন 
ও ছুর্যোধনের ভবন দান করেন। ভীম 
গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে নানাভবে অপ- 
মানিত করতেন। মহাপ্রস্থানের পথে 
দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল ও অজ্ূরনের 
পতনের পর ভীম পতিত হন--অতি 
ভোজন ও আত্ম-প্রসংসার জন্য । 
প্রৌপদীর গর্ভে ভীমের স্থতপোম নামে 
এক পুত্র জন্মে। হিড়িম্বার গর্ভজাত 
পুত্রের নাম ঘটোৎ্কচ। বিন্বাট রাজ- 


৩৯৪ 


ভীব্ম 


গৃহে ছদ্মবেশে বাসকালে ভীমের গুপ্ত 
এক নাম ছিল জয়ন্ত (মহাভারত )। 

€২) ইনি বিদর্ভরাজ এবং দময়ন্তীত 
পিতা। বহুদিন পর্যন্ত ইনি নিঃসস্তান 
ছিলেন । সে জন্য তিনি সর্বদা ছুঃখিত 
হয়ে থাকতেন। একদ] দমন নামে এক 
খধি তীস্ক কাছে এলে, পুঞ্জলাভের 
জন্য তিনি স্্ীর সঙ্গে মহধির সংকার 
করে তীকে সন্তষ্ই করেন | মহধির বরে 
ভীম দম, দাস্ত ও দমন নামে তিন পুত্র 
ও দময়ন্তী নামে এক কন্যা লাভ করেন 
( মহাভারত )। 

ময়দানব বিন্দু সরোবর হতে একৈ 
বৃষপর্বার গদা উপহার দেন। ভীম 
কাশীরাজের কন্তা বলক্করাকে বিবাহ 
করেন। এব গভে ভীমের সর্বগ নামে 
এক পুত্র হয় । 
ভীমা_হর্গাদেবা। ভগবতী দুর্গ 
হিমাচলে ভীষণ রূপ ধারণ করে মুনি- 
দের ভ্রাণ করবার জন্যে ব্রাক্ষসদের 
বিনাস করেন। এই জন্ত এর নাম 
ভীমা (চণ্ডী )। 
ভীক্ম--রাজ শাস্তঙ্গর রসে ও গঙ্গার 
গভে এ'র জন্ম হয়। এই অন্য এর নাম 
গাঙ্গের় ও নদীজ। এর অন্ত নাম সত্য- 
ব্রত। বশিষ্টঠের শাপে গঙ্গাগভে জাত 
অষ্টবন্থুর ইনি অন্যতম । ইনি রাজা 
শাস্তহুর একমাত্র উত্তরাধিকারী | সত্য- 
বতীর সহিত শাস্তম্র বিবাহেসিংহাসন 
ত্যাগ ও আমরণ ব্রহ্মচর্য গ্রহণ--- 
এই ছুই ভীষণ প্রতিজ্ঞাহেতু ইনি ভীন্ 





নামে খ্যাত হন এবং পিতার 
নিকট স্বেচ্ছায় মরণ বর প্রাপ্ত হন। 
রাজা শাস্তন্থা একদিন গঙ্গাতীরে 
এক পরমাহ্ন্দরী নারীকে দেখে মুগ্ধ 
হয়ে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা 
করেন। সেই নারী (গঙ্গা) উত্তর 
দেন, রাজা যদি তার শুভ বা অশ্ডভ 
কোন কার্ষে বাধা দান বা ভত্নলন। ন। 
করেন, তবেই তিনি শাস্তচুর স্ত্রী হতে 
সম্মত আছেন । আর তীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করলেই তিনি শাস্তচ্ছকে তাগ করে 
স্থানে প্রস্থান কববেন। শাস্তন্চ এই 
সর্তেই তাকে বিবাহ করেন। ক্রমে 
গঙ্জার গর্ভে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ 
করলে গঙ্গা তাদের জলে নিক্ষেপ 
করেন। গঙ্জগাকে হাবাবার ভয়ে এই 
ব্যাপারে শাস্তন্ধ অসন্ধষ্ট হলেও কিছু 
বলতে সাংস করেননি । অষ্টম পুত্রের 
জন্মের পর শাস্তম্থ এই পুত্রকে হত্যা 
করতে নিষেধ করে গঙ্গাকে মিনতি 
জানান । তখন গঙ্গা সেই পুত্রের 
জীবনদান করেন এবং শাস্তস্থকে আত্ম- 
পরিচয় ও তার এই বিচিক্র ব্যবহারের 
কারণ জানিয়ে তাকে ত্যাগ করে চলে 
যান। গঙ্গ। শাস্তচকে বলেন, তার এই 
পুত্ররামহাতেজ1অষ্টবস্থ। এ'র1 বশিষ্ঠের 
শাপে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। 
একবার সন্ত্রীক অষ্টবস্থরা বশিষ্ঠের 
আশ্রমে বিহার করতে যান। ছ্য নামক 
বন্ধুর স্ত্রীর অন্থবোধে এব বশিষ্টের 
কামধেছ নন্দিণীকফে হরণ করেন। 


৩৪৫ 





ভীশগ 


বশিষ্ঠ জানতে পেরে অভিশাপ দেন, 
কামধেন্ক অপহরণকারীরা মন্্স্যুলোকে 
জন্মগ্রহণ করবে। রন্গণের অনুনয়ে 
বশিষ্ঠ বলেন, অন্তান্ত বন্থগণ এক 
বৎসর পরে শাপমুক্ত হবেন, কিন্ত যে 
বন্থু গাভী হরণ করেছিলেন, তিনি 
দীর্ঘকাল মনুষ্কলোকে বাস করতে 
বাধ্য হবেন । একবার ব্রহ্মার সভায় 
দেবগণের উপস্থিতকালে গঙ্গার সুক্ষ 
বন্ধ বাযুদ্বারা অপন্থত হয়। তখন 
দেবগণ অধোমুধে থাকেন ) কিন্তু 
ইক্ষাকুবংশীয় রাজা মহাভিষ বস্বহীনা 
গঙ্গাকে নিংসঙ্কোচে দেখতে থাকেন । 
মহাভিষ বন্ধ যজ্ঞ করার ফলে পু 
করলেও এই আচরণের জন্য ত্র 
তাকে মর্তযলোকে জন্মগ্রহণ করার 
অভিশাপ দেন। মহাভীষ গ্রতীপের 
পুত্র শাস্তন্থরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

এদিকে মহাভিষের চিন্তা করতে 
করতে মর্তেযে আসবার পথে বস্থগণকে 
মৃছিত দেখে গঙ্গ। তার কারণ জিজ্ঞাস 
করলে, বস্থগণ তাদের শাপের 
বিবরণ বলে গর্জার গভে জন্মগ্রহণের 
বাপন। প্রকাশ করেন এবং জন্মের 
পরেই উ্রাদের জলে বিসর্জন দিতে 
অচ্ধরোধ করেন । যাতে শাস্তন্র সঙ্গে 
তার সংগম ব্যর্থ না হয় তার জন্তে 
গল্প! একটি পুত্রকে জীবিত রাখতে 
বলেন। বন্থগণ তাতে সম্মত হন, 
কিন্তু বলেন যে; সেই পুত্র বীর্যবান 


ভীগ্ম 


হলেও বিবাহ করবে না এবং ধর্যাত্মা, 
দচগ্রাতিজ্ঞ ও সর্বশান্ত্রবিশারদ হবে। 
গঙ্গাতীরে জপ-নিরূত গুতীপের নিকট 
হুন্দরী নারীবেশে গঙ্গা জল হতে উঠে 
তার দক্ষিণ উরুতে বসেন। প্রত্তীপ 
তার প্রার্থনা জানতে চাইলে গঙ্গা 
তাকেই প্রার্থনা করেন। প্রতীপ বলেন 
যেহেতু গঙ্গা কন্ত। ও পুত্রবধূর স্থান 
দক্ষিণ উরুতে বসেছেন, সেইজন্য তিনি 
প্রতীপের পুত্রবধূ হবেন । গঙ্গা তাতে 
সম্মত হয়ে রাজাকে এই সর্ত করিয়ে 
নেন যে, তীর পুত্র গঙ্গার কোন কার্ষে 
বাধা দিতে পারবে ন]1। শান্তহ্থ যৌবন- 
লাভ করলে প্রতীপ তাঁকে এই বৃত্তান্ত 
জানিয়ে রাজ্যাভিধিক্ত করেন। শাস্ত- 
কে ত্যাগ করবার সময় গঙ্গা অষ্টম 
গর্ভজাত সন্তানকে নিয়ে চলে যান। 
ছত্রিশ বংসর পর শান্তন্থ একদা মৃগয়া- 
কালে গঙ্জাতীরে উপস্থিত হয়ে এক 
হন্দর বালককে শর নিক্ষেপ করতে 
দেখে মুগ্ধ হতেই সেই বালক অস্তহিত 
হয়। শাস্তন্থু তাকে নিজ পুত্র অনুমান 
করে গঙ্জাকে ম্মরণ করলে গন্ধ। সপুত্র 
আবিভূ্তা হয়ে শাস্তনু-পুক্রকে সমর্পণ 
করেন এবং বলেন তাকে তিনিই 
পালন করেছেন। এই পুত্র বশিষ্টের 
কাছে বেদ অধ্যয়ন এবং পরশুরাষের 
নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেছে। শান্তচ্ 
“দেবত্রত' নাম-ধারী এই পুত্রকে গৃহে 
নিয়ে গিয়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করেন। এর চার বৎসর পরে 
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ভীগ্ম 


একদিন যমুনাতীরস্থ বনে ভ্রমণ করতে 
করতে শাস্তচছ দাদ রাজকন্া 


'সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে দাস- 


রাজের নিকট তার কন্তাকে প্রার্থনা 
করেন। দাসরাজ বলেন, যদি শাস্তঙ্ 
এই কন্ঠাকে ধর্মপত্বী করতে চান তবে 
এই কৃন্ঠার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দান 
করতে হবে । এই সর্তে তিনি রাজাকে 
কন্তাদান করতে রাজী আছেন। বাজ। 
এই প্রতিশ্রুতি দিতে অসমর্থ হয়ে 
চিস্তাকুল মনে রাজধানীতে কিরে 
আসেন । তাকে চিস্তাত্বিত দেখে দেব- 
ব্রত বুদ্ধ অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করে 
প্রকৃত কারণ জানতে পারেন ; এবং 
দ্বাসরাজের নিকট গিয়ে পিতার জন্ত 
কন্া প্রার্থনা করেন। তখন দাস- 
রাজ বলেন, বৈমান্্র ভ্রাতারূপে 
ভীম্ম সত্যবতীর পুত্রের প্রতিহন্দী 
হবেন, সেইজন্য তিনি চিস্তিত। তখন 
দেবব্রত দাসরাজের সমক্ষে রাজ্যের 
স্বত্ব ত্যাগ করবার প্রতিজ্ঞা করেন। 
তার উত্তরে দাসরাজ বলেন, সত্য ব্রত 
রাজ্যন্বত্ব ত্যাগ করলেও সত্যব্রতের 
পুত্রগণ সিংহাসন দাবী করতে 
পারেন। তার উত্তরে দেবব্রত বলেন 
যে, তিনি পূর্বেই রাজ্য ত্যাগ করেছেন; 
এখন ক্রহ্বগারীরূপে অপুত্রক হয়ে 
থাকবার প্রতিজ্ঞ করলেন । নিঃসন্তান 
হলেও তিনি অক্ষয় দ্বর্গের অধিকারী 
হবেন। তখন দাসরার শান্তস্ধর হাতে 


সত্যবতীকে সমর্পণ করতে বাজী 


ভীন্ম 


হলেন। দেবত্রতের এই ভীষণ 
প্রতিজ্ঞা গুনে জাকাশ হতে দ্বেব ও 
অঞ্ষারাগণ পুষ্পবৃষ্টি ক€ুণেন এবং এই 
ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্ত তাকে ভীন্ম 
নামে অভিহিত করলেন। ভীব্ম 
সত্যবতীকে নিয়ে হক্তিনাপুরে এসে 
পিতাকে সমস্ত বৃত্বান্ত বিবৃত করায়, 
শাস্তচু তাকে বর দেন তিনি যতদিন 
ইচ্ছা জীবিত থাকবেন, কেন না তার 
ইচ্ছা্ছসারেই তার মৃত্যু হবে। সত্য- 
বতীর গর্ভে শাস্তনুর চিত্রা্দদ ও 
বিচিবীর্য নামে ছুই পুত্র হয়। কনিষ্ 
বিচিত্রবীর্ষের যৌবনলাভের পূর্বেই 
শান্তচর মৃত্যু হলে ভীম ধত্রা্গদকে 
রাজপিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
অতিশয় যুদ্ধপ্রিয় চিত্রাঙ্গদ তীরই 
ত্বনাম ধারী এক গন্ধর্ধের হাতে দ্বৈরথ- 
যুদ্ধে অকালে নিহত হলে অপ্রাপ্তবয়স্ক 
বিচিত্রবীর্যকে ভীম্ম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। বিচিত্রবীর্য যৌবনপ্রাপ্ত হন্দ 
ভীম্ম তার বিবাহ দানের জন্য কাশী- 
রাজের তিন সুন্দরী কন্যা অস্বা, অস্বিকা 
ও অন্বালিকার স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত 
হন ও সমবেত বাঞাদের উপহাস 
অগ্রাহ করে তিন কন্যাকে ভ্রাতার 
জন্য হরণ করেন। সমবেত বাজার! 
বাধা দিতে এলে তিনি সকলকেই 
যুদ্ধে পরাত্ত করেন। হস্তিনাপুরে এসে 
বিবাহের উদযোৌগকালে জ্যোষ্টা কন্যা 
অন্বা বলেন, তিনি ও শান্বরাজ 
গোপনে পরস্পরকে বরণ করেছেন। 


৬৪৭ 


৯১ 


তখন ভীন্ষ অন্থাকে শাহরাছের নিকট 
প্রেরণ করে অস্বিকা ও অস্বালিকার 
সঙ্গে বিচিঅবার্ধের বিবাহ ঘেস। অন্ব। 
শানরাজের নিকট উপস্থিত হলে, 
ভীম্ম কর্তৃক অপহ্বতা বলে অস্বাফে 
তিনি প্রত্যাখ্যান করেন । অন্থার বছ 
অন্ুনয়-বিনয়েও শাবরাজ তাকে গ্রহণ 
করতে অসম্মত হন । এই ভাবে শহব- 
রাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে অস্থা 
ভীম্মকেই তার এই অবস্থার জন্য দায়ী 
মনে করেন ও ভীম্মের শাস্তি বিধানের 
জন্য পরশুরামের শরণাপম হন। 
পরশুরাম দূত মুখে ভীনম্মকে আহ্বান 
করে অন্বাকে গ্রহণ করার জন্য তাঁকে 
আদেশ দ্েন। ভীম্ম গুরুর আদেশে 
নিজের পূর্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে 
অসম্মত হলে, পরশুরাম তাতে বধ 
করবার জন্যে তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হন। কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে গুরু- 
শিস্তে এই যুদ্ধ হয়। কিন্তু উভয়েই 
উভয়কে পরাস্ত করতে অসমর্থ হন। 
তৈই* দিন যুদ্ধের পর ভীনম্ম প্রশ্বাপন 
অস্ত্র-প্রয়োগে পরশুরামকে সংজ্হীন 
করুতে উদ্ধত হলে, নারদ ও পরশু" 
রামের পিতৃগণ উভয়কে নিরস্ত 
করেন। পরশুরাম অন্বাকে সাহায্য 
করতে আলমর্থ বলে চলে বান। অন্বা 
ভীম্মকে বধ করবার জন্য যমুনাতীরে 
কঠোর তপন্যা করে মহাদেবের নিকট 
বর লাভ করেন যে, পরজন়ে ভ্রুপদ 
রাজার নপুংসক সৃস্তান শিখণ্তীপে 


ভীক্ম 


জন্মলাভ করে ভীম্মবধের কাবণহবেন। 
তখন নবজন্ম লাভের আশার অন্ব 
অগ্সিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন । 

অদ্বিকা ও অস্বালিকাকে পেছে 
বিচিত্রবীর্য অতান্ত কামাসক্ত হয়ে সাত 
বত্সরের মধ্যে, যল্মারোগে দেহত্যাগ 
করেন। সত্যবতাঁ ভীম্মকে অদ্থিক1 ও 
অন্থালিকার গর্ভে পুত্রের জন্মদান করে 
বংশরক্ষা করতে অন্থরোধ করলে, 
ভীম্ম নিজের প্রতিজ| স্মরণ করে এই 
কার্ধে অস্বীকৃত হন এবং কোন সদ্‌- 
ব্রা্ষণ নিয়োগ করে অস্বিকা ও 
অদ্বালিকাতে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন 
করতে বলেন । তখন সত্যবতী তার 
কানীন পুত্র কৃষ্ছৈপায়ন ব্যাসের 
বিবরণ জানিয়ে তাঁকে ম্মরণ করেন। 
ব্যাস উপস্থিত হয়ে মাতার প্রস্তাব 
অনুযায়ী ধর্মপালনার্থ অগ্থিকার গর্ভে 
ধতরাষ্্র ও অন্বালিকার গভে পাওুর 
জন্ম দেন। অধ্বিকার এক মুন্দরী 
দাসীর গভেও ব্যাস বিছুরের জন্মদান 
করেন। ভীম্ম এদের তিন জনকেই 
পুক্রবৎ পালন করেন। তিনি গান্ধার- 
রাজ স্থবলের কন্য গান্ধাণীর সহিত 
ধৃতরাষ্ট্রের ও কুস্তিভোজের পালিতা 
কন্যা কুস্তী এবং মদ্ররাজ শল্যের 
ভগিনী মাত্রীর সহিত পাগুর বিবাহ 
দেন। ধৃতরাষট্র জন্মান্ধ হওয়ায় পাই 
রাজপদ লাভ করেন। এ'র। সকলেই 
কুরুবংশীয় হলেও ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানরা 


৩৪৮ 


ভীন্ম 


নামে অভিহিত হুন। কুরু-পাগুবদের 
অন্ত্রশিক্ষার জন্য ভীম্ম প্রথমে কুপাচার্ষ 
ও পরে ভ্রোণাচার্যকে গুরুরূপে নিযুক্ত 
করেন। কালক্রমে কুরু-পাগবদের মধ্যে 
জ্ঞাতিবৈরিতা আরম্ভ হলে ভীম্ম ও 
অন্যান্য বৃদ্ধর। তা নিবারণ করতে চেষ্টা! 
করেন, কিন্তু বিফল হন। কৌবরব- 
ভবনে বাদ করে তানের অন্নে প্রতি" 
পালিত বলে ভীঘ্ম অনিচ্ছাসত্বেও 
কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। দুযত- 
সভায় ইনি পাঞ্চালীর অপমান নিবারণ 
করতে পারেননি । তিনি ও বিছুর 
সর্বদাই ধতরাষটরকে বিরোধ নিবারণের 
পরামর্শ ধিতেন। বিরাটরাঞ ছুর্যোধন 
কর্তৃক গো-হরণকালে ভীম্ম উপস্থিত 
ছিলেন। অজুরনের সহিত যুদ্ধে অচেতন 
প্রায় হওয়ায় সারথি তাকে যুদ্ধক্ষেত্র 
হতে অন্যত্র নিয়ে যায়। সর্বশেষে 
অন্ন সম্মোহন অদ্থ্রে সকলকে সংজ্ঞা- 
হীন করে উত্তরকে দিয়ে কৌরবদের 
মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার হরণ করান । 
কেবল ভীম্ম এই অস্ত্রের প্রতিষেধ 
জানতেন বলে তার নিকট যেতে 
বারণ করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্‌- 
যোগকালে ভীম্ম ও বিছুর ধৃতরা্ট্রকে 
যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হতে পরামর্শ দেন, 
কিন্ত ধতরাষ্ট্র তা অগ্রাহ করেন। 
বিতর্ককালে কর্ণকে তিরস্কার করায় 
তিনি ভীম্ম জীবিত থাকতে অস্ত্রধারণ 
করবেন না৷ বলে প্রতিজ্ঞা করেন। 


কৌরব ও পাত্র সন্তানরা পাণড ব| যুদ্ধকালে দুর্যোধন প্রথমে ভীগ্মকে 


ভীক্ঘ 


৩৪৪ 


সী, 


লেনাপতি করেন। ভীম্ব পাও্পুত্রদের | করেন? তবেই ভীন্গের বিনাশ হবে৷ 


বিনষ্ট করতে জঙিচ্ছা প্রকাশ করেন 
এবং শিখত্তী যুদ্ধে এলে তর সঙ্গে যুদ্ধ 
করবেন .না বলেন। কিন্ত তিনি 
প্রত্যহ পাগুবপক্ষের দশ সহম্র সৈন্য ও 
সহত্র রখীকে বধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হন। যুদ্ধের প্রারস্তে ভীম যুদ্ধ সম্বন্ধে 
কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। 
তিনি স্বয়ং অভুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন 
না বলে স্থির করেন। কিন্ত ঘটনা- 
চক্রে যুদ্ধের দশম দিনে ছুযোধন কর্তৃক 
ক্রমাগত বাক্যবাণে পীড়িত হয়ে তিনি 
অুর্নকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধের 
প্রারস্তে ভীম্মকে অগ্রমূখে রেখে 
কৌরবসেন। অগ্রসর হয়। প্রথম দিন 
বিরাটপুত্র উত্তর ও শ্বেত ভীম্মের হাতে 
নিহত হম্ব। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ভীক্ম 
অভ ও পাগুবসেনাদের এরূপ পর্য, 
দত্ত করেন যে, এই যুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
না করবার প্রতিজ্ঞা সত্বেও কুষ্ণ ক্রুদ্ধ 
হয়ে স্থদর্শনচক্রের দ্বারা ভীম্মকে বধ 
করতে উদ্যত হন। নবম দিনের যুদ্ধে 
ভীম্ম ষখন পাগুবসেন1 বিধ্বস্ত করেন, 
তখন পাগুবর] নিরুপায় হয়ে বাত্ে 
ভীম্মের নিকট গিয়ে তাঁর বধের উপায় 
জানতে চান। ভীম্ম বলেন যে, তিনি 
নিরগ্ত, ভূপতিত, বর্ম ও ধ্বজহীন, সতী, 
সী-নামধারী, বিকলেন্জরিয় ইত্যাদির 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন ন[। ভ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী 
পূর্-জন্নে স্ত্রী ছিলেন। তাকে অগ্রবর্তী 
, ক্লরে বদি অঞ্জন ভীম্মের সহিত যুদ্ধ 


পপ পা 
পা 


[5 পপ পপ সস 


দশম দিনের যুদ্ধে ভীম্ম প্রাণতযাগের 
সঙ্কল্প করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং 
শিখণ্তীর সহিত যুদ্ধে বিরত থাকেন। 
অভূর্নের বাণে তীর শরীরে ছুই 
অঙ্গৃণিমাত্র স্থানও অবিদ্ধ ছিল না। 
এই দিনের যুদ্ধে ভীম্ম বিরাটের ভ্রাতা 
শতানীকঃ সাতজন মহারথ, পাঁচ 
হাজার রথী, চৌদ্দ হাজার পদাতিক, 
গজারোহী, অশ্বারোহী ইত্যাদি বধ 
করে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে পূর্ব দিকে, 
মস্তক রেখে ভূপতিত হন। সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ 
হওয়ায় তার দেহ তৃমিষ্পর্শ করেনি । 
তখন দক্ষিণায়ন বলে ভীন্ম মৃত্যুর অন্ত 
উত্তরায়ণের প্রতিক্ষায় থাকেন । শর- 
শয্যায় শয়ন করলে উভয়পক্ষের বীর- 
গণ ভীদম্মের নিকট উপস্থিত হন। তীম্ম 
সকলকে বলেন যে,উপাধান না থাকায় 
তার মস্তক ঝুলভ্ত অবস্থায় বয়েছে। 
রাজার] উপাধান নিয়ে উপস্থিত হলে 
ভীম্ম অভু্নকে বীরশয্যার উপযুক্ত 
উপপাধান দিতে বলেন। অজ্ঞ তিনটি 
বাণ নিক্ষেপ করে ভীম্মে শির উধ্বে 
স্থাপন করেন । পর ধিবস ভীম তৃষ্কার্ত 
হয়ে জল চাইলে সকলে জলের কলস 
ও খাগ্যদ্রব্য নিয়ে উপস্থিত হয়, কিন্ত 
ভীম্ম মন্থুক্তের ভোগ্যবস্ত . প্রত্যাখ্যান 
করে অভুরনকে জল দিতে বলেন। 
অভ পর্ন্যান্তে ভীম্মের দক্ষিণ পারের 
ভূমি বিদ্ধ করে নির্মল জলধার! তুলে 
ভীম্মকে পান, করতে দেন। কর্ণ একাকী 


ভীন্মক 


ভীমের নিকট আনীর্বাদ-ভিক্ক হয়ে 
এলে, ভীম্ম তাকে আশীর্বাদ করেন। 
যুদ্ধের শেষে পাগুবগণ জদ্বলাভ 
ও রাজ্যলাভ করার পর উত্তরায়ণের 
প্রারস্তে যুধিষ্টির ভীম্মের নিকট উপস্থিত 
হন। ভীন্ম যুধিষ্টিরকে রাঁজধর্ম, সমাদ- 
ধর্ম, নীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে সুপদেশ 
দান করে আটান্ন রাত্রি শরশয্যায় থাক- 
বার পর মাঘ মাসের শুরুপক্ষের অষ্টমী 
তিথিতে প্রাণত্যাগগ করেন। শৌর্ধে, 
বীর্ধে, জ্ঞানে, রাজনীতিতে, দৃঢ়তায়, 
ধর্মে ও সংযষে ভীম্মের মত মহাপুরুষ 
জগতে ছুর্লভ € মহাভারত )। 
ভীক্মক-ভোজদেশের অধিপতি । 
কৃষ্ণের স্ত্রী কষিণী এ'র কন্যা এবং 
বলদপাঁ রুক্সী এ'র পুত্র। ভীম্মক 
যছুকুল উদ্ভূত হলেও জরাসন্ধের পরম 
মিত্র ছিলেন। ভীম্মকের সঙ্গে অন্যতম 
পাণ্তব সহদেবের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
ভীম্মক পরাজিত হন এবং যুধিষ্টিরের 
রাজন যজ্ঞের জন্য কর গ্রদান করেন 
(মহাভারত--আদি )। 
ভুবলেএক-_ভূমিও সুর্যের মধ্যবর্তী 
স্থান। ভ্ুবলেেক বা! দ্বিতীয় লোক। 
এই লোক সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ 
কর্তৃক সেবিত। 
ভূরিশ্রাবা__কুরুবংশীয রাজা সোম- 
দত্তের পুত্র। একদা ধছুবংশীয়বীর শিনি 
বহ্থদেবের অন্য দেবকীকে শ্বয়ংবর- 
সভা থেকে সবলে হরণ করেন। 
কুরুবংশীয় সোমদত্ত তা সহা করতে না৷ 


তৃষ্গড 

পেরে শিনির সঙ্কিত বাহযুদ্ধে প্রবৃত 
হন এবং শিনি কতৃক পরাজিত ও 
ভূপতিত হয়ে পদাহত হন। এই 
অপমানে সোমদত মহাদেবকে আরা” 
ধনায় প্রসন্ন করে বর পান ধে,তীার পুত্র 
যঙ্থবংশীয় শিনি-পুত্র সাত্যকিকে যুদ্ধে 
পরাস্ত করে সর্বসমক্ষে পদাঘাত 
করবে। মহাদেবের বরে সোমদত্ত 
ভূরিশ্রবাকে প্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের পঞ্চম দিনে ভূরিশ্রবা! সাত্যকির 
দশ পুত্রকে হত্যা করেন। যুদ্ধের 
চতুর্দশ দিবসে সাত্যকিকে যুদ্ধে পরান্ত 
এবং ভূপতিত করে পদাঘাত করেন 
ও তার মৃণ্ডচ্ছেদে উদ্যত হন। অজু 
তখন দূর হতে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ 
করে তীক্ষ শরে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হত্ড 
ছেদন করেন। ভূরিশ্রবা অজুনিকে 
তিরস্কার করে বাম হস্তে ভূমিতে 
শর বিছিয়ে প্রায়োপবেশনে বসেন। 
এই সময় সাত্যকি জ্ঞানলাভ করে 
সকলের নিষেধ সত্ত্বেও যোগমগ্ন ভূরি- 
শ্রবার শিরশ্ছেদ করেন (মহাভারত) 

ভুগুত্তী-(১) পুরাণ-বণিত অ্রিকালজঞ 
কাকবিশেষ। প্রবাদ আছে, কলির 
এই তুশ্ুণ্তী আবহমানকাল বিদ্যমান 
থেকে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাপরম্পরা 
দেখে আসছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের গেষে 
শ্রীকৃষ্ণ তুশুগ্তীকে যুদ্ধের বিবরণ 
জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিয়েছিল, 
সত্যযুগে শ্ভ্-নিপ্তস্ত যুদ্ধে বিনা 
আয়াসে নে দৈত্যরক্ত পান ও মাংস 


নী 


& 


ভী 


ভক্ষণ করেছিল। হেতাযুগে লঙ্কা যুদ্ধে 
তাকে অন্প পরিজ করতে হবেছিল। 
কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তাঞ কষ্টের সীমা 
ছিল না। (২) অন্ধকান্থরের রকষপান 
করবার জন্তে মহাদেব-হৃষ্ট জনৈক 
মাতৃক!। 

ভূগুড--ইনি যজ্ঞসম্ভব মহর্ধি। প্রাচীন 
একজন শ্রন্ধাপতি ও মহধি। ভার্গব 


বংশের প্রতিষ্ঠাতা । এই বংশে 
জযদশ্রি ও পরশুরাম জন্মগ্রহণ 
করেন। প্রাচীন কালে ক্রঙ্ধা 


বরুণের এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। 
এই যজ্ঞাগ্রি থেকে মহধি তৃগুর 
জন্ম হয়। ভূগু-স্ত্রী পুলোমার গর্ভে 
চ্যবনের জন্ম হয়। প্রমতি ভৃগুর 
পৌত্র রুরুর প্রপৌত্র । খিক মুনিও 
ভূগুর পুত্র। জমর্দয়ি পৌত্র এবং পরশু" 
রাম প্রপৌত্র। ভূগু-বংশজাত বলে 
পরশুরাম ভার্গব নামে খ্যাত। স্ত্রীর 
গর্ভাবস্থায় একদিন ভৃগু ম্রানার্ে 
অন্থপস্থিত থাকায়, পুলোম! নামধারী 
এক রাক্ষস ভূগুর স্ত্রী পুলোমাকে হরণ 
করে। পুর্বে এই রাক্ষস পুলোমাকে 
বিবাহ করতে চেয়েছিল ১ কিন্তু কন্যার 
পিতা ভূগুকেই কন্ত। দান করেন। সেই 
ছুঃখ ও বিদ্বেষ সর্ব রাক্ষসের মনে 
জাগ্রত ছিল। ভূগুর হোমগৃহে প্রজলিত 
অগ্নিকে সম্বোধন করে রাক্ষম বলে, 
“তুযি গ্েবগণের মুখ। সত্য বলো 
এই পুলোম! কার স্ত্রী? এই সুন্বরীকে 
বে আমি স্রীক্ষপে বরণ করেছিলাম £ 


৬, 


| 


০১০১ 
কিন্ত ভৃগু. অন্য ভাবে একে এ্রক্গ 
করেছেন। এখন আমি একে আশ্রম 
থেকে হরণ করতে চাই ।” খনি ভীত, 
হয়ে বললেন, “তৃষি পূর্বে সত্যই এই 
পুলোমাকে বরণ করেছিলে? কিন্ত 
যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করে বিবাহ করলি + 
পুলোমার পিতা বরলাভের আশা 
ভূগুকেই কন্তাদান করেছিলেন।” তখন 
রাক্ষস বরাহরূপ ধারণ করে পুলো” 
যাকে হরণ করে মহাবেগে প্রস্থান 
করলে, পুলোমার সম্ভান গর্ভচ্যুত 
হওয়ায় তার নাম হল চ্যবন। সুর্যতূল 
তেজোময় এই শিশুকে দেখেই রাক্ষদ 
ভন্ম হয়ে ভূপতিত হলো৷। পুলোমা 
পুত্রকে নিয়ে ছুঃখিত মনে আশ্রমে ফিরে 
চললেন। তখন ব্স্া ক্রদনরতা পুন্র- 
বধূকে সান্বনা দিয়ে তার অশ্রীজাত 
নদীর নাম রাখলেন বন্থধারা' | ভূগু 
তীর স্ত্রীকে বললেন, “তোমার পরিচন্ক 
রাক্ষমকে কে দিয়েছিল? পুলোম। 
বললেন, “অগ্নি আমার পরিচন্ব দিযে 
ছিলেন ।' তখন ভৃগু সরোষে অগ্নিকে 
শাপ দিলেন, “তুমি সর্বভূক হবে” 
(রামায়ণ--আদি )। এ 
একবার ক্ষত্রিয়রাজ। বীতহব্য যুদ্ধে 
রাঙ্জা দিবোদাসের পু প্রতদ্মের 
কাছে পরাজিত হয়ে ভূগুর শরণাপঞ্জ 
হন। ভৃগড শরণাগত বীতহব্যকে 
রক্ষার জন্টে প্রতর্দনকে বললেন, তার 
আশ্রমে কোন ক্ষত্রিয় নাই। এখানে 
ধার! আছেন, তীরা নকলেই বান্বণ-৯ 


৬১০ 
'তিনি ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাক্ষণত্ব দান 
করলেন। ভূগুর বাক্য-প্রভাবে ধীতহব্য 
অন্ষধি হয়ে শক্রহস্ত হতে মুজি পেলেন 
€ মহাভারত-অন্থশাসন )। 

বিষুপুরাণে আছে, ইনি ব্রদ্ধার 
মানস-পুত্র। মন্তসংহিত! মতে ইনি 
বশ জন প্রজাপতির অন্তভম। কদর্ম- 
কণ্া খ্যাতি এ'র স্ত্রী। এই খ্যাতির 
গর্ভজাত ছুই পুত্রের নাম ধাতা ও 
বিধাতা । খ্যাতির গর্ভে বিষুর স্ত্রী 
'কক্দীও জগ্গগ্রহণ করেন । ভূ সথধি- 
দের মধ্যে একজন। প্রতিদিন তর্পণ 
করবার সময় ভূগুত্ন উদ্দেশে তর্পণ 
করতে হয়। ভূগু ধনূর্বেদ বিদ্যার 
গ্রবর্তক। 

্র্ধা, শিব ও বিষু--এ দের মধ্যে 
কে শ্রেষ্ঠ-_মুনিখধিরা এর মীমাংসার 
'ন্তু ভূগুকে প্রথমে ব্রহ্মার কাছে প্রেরণ 
করেন, কিন্তু ব্রদ্ধলোকে গিয়ে ভূগু 
ইচ্ছাপূর্বক ব্রক্মাকে সম্মান করেন না। 
এতে ব্রদ্ষ। ক্রুদ্ধ হলে ইনি তাকে সন্ত 
করে শিবের কাছে ষান। সেখানেও 
শিবকে সম্মান ন! দেখানোর জন্ত শিব 
ক্রুদ্ধ হয়ে এঁকে হত্যা করতে উদ্ভত 
হন। তখন স্তবে শিবকে তুষ্ট করে 
গোলোকে গিয়ে ইনি বিষ্কে নিদ্্রিত 
দেখে বিষুর বক্ষস্থলে পদাঘাত করেন। 
জেগে উঠে ভৃগুর পা পদাঘাতে 
ব্যঘিত হয়েছে মনে করে বিষুঃ ভূগুর 
পদসেব। করেন। বিষুঃ ক্রোধের চিহ্ন 
ন! দেখিয়ে আরো! বেশী নত ও 
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তৈরবী 


বিনয়ী হয়ে ভূৃত্যের মত ব্যবহার 
করেন। তখন ভূগু স্থির ফরেন যে, 
বিষুই শ্রেষ্ঠ দেবত1 এবং এ'র পৃজাই 
শ্রেষ্ট । তদবধি ভৃগু-পদচিহ বিষুর 
বক্ষে চিহ্নিত আছে। 

ভূক্গী-_শিবের প্রির অুচর। অন্ধ- 
কারার মহাদেবের বরে ভূঙ্গী নামে 
তার অঙ্ুচঃর হন। ভূঙ্গী একবার 
শিবানীর বীরাগভাজন হয়ে বানর-মুখ 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 
ভৈরব--পুরবীকালে অন্ধকান্থরের 


সঙ্গে যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয় তখন 
অন্ধক মহাদেবের মস্তকে পদাঘাত 


করলে উহা চার ভাগে বিভক্ত হয় 
এবং রক্তধারা নির্গত হয়। এই 
রক্তধারা থেকে ভৈরব উৎপক্ন হয়। 
পূর্ব দিকের রক্তধারা হতে 'বিষ্ভারাজ 
ভৈরব, দক্ষিণধার] হতে কামরাজ 
ভৈরব, পশ্চিমধার] হতে নাগরাজ 
ভৈরব এবং উত্তরধার! হতে সাচ্ছন্দরাজ 
ভৈরবের জন্ম হয়। মহাদেবের ক্ষত- 
স্থানের বুক্ত হতে ষে ভৈরব জন্মগ্রহণ 
করে, তার নাম লঙ্বিতরীজ (বামন- 
পুরাণ )। এ ছাড়া আরও অনেক 
ভৈরবের নামের উল্লেখ দেখা যায়। 
নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল-- 
এরাও শিবের ভৈরব (কালিকা- 
পুরাণ )। 

(ৈরবী-চৌষটি যোগিনীর মধ্যে 
প্রধানা যোগিনীর় নাম ভৈরবী 
( অগ্নিপুত্রাণ )। দশমহাবিস্ভার অনা 


ভোগবতী 


তম গোপিনীর! মহেশ্বরীর পহচন্্বী ও 
রই ন্যায় পৃজ্বনীক্বা। বিভিন্ন সময়ে 
যোখিনীর়া দেবীর সাহ্াষ্যার্থ অথব 
তার উপদেশে নানা কাজে লিপ্ত 
হতেন। কোন ফোন স্থণে অষ্ট 
যোগিনীর উল্লেখ দেখা যায়। যে 
ব্যক্তি প্রতিদিন ভ্রিসদ্ধ্যা এই যোগিনী- 
গণের নাম জপ করে, তার দুষ্ট ব্যাধি 
ও অনতিক্রমণীয় বাধা দূর হয়। এই 
সকল নাম পাঠ করলে ডাকিনী,কুম্মাণ্ড 
বা বাক্ষপগণ কোনরূপ উপদ্রব বা 
ক্ষতি করতে পারে না। এই সকল 
নাম উচ্চারণ করলে শিশুদের পীড়া ও 
গঞ্ভিণীর গর্ভবেদনার শাস্তি হয়। 
ভোগবতী-_গঙ্গার যে ধারাপাতালে 
প্রবেশ করেছে, সেই ধারার নাম 
ভোগবতী। 


ম 

মকর-_বৃহৎ সামুদ্রিক জন্ত । মকরকে 
কেহ মীন, কেহ বা হাঙ্গর বলে কিন্ত 
পৌরাণিক বর্ণনায় মকরের মম্তক ও 
সন্মুখের পদঘয় কৃষ্ণদার মগের মত 
এবং দেহ ও পুচ্ছ মত্ন্তের ন্যায়। মকর 
গঙ্গাদেবীর বাহন, কামদেবের ধ্বজ- 
চিহ্ন এবং রাসিচক্রের দশম রাশি। 
মকরাক্ষ_ইনি গ্লাবণের সেনাপতি 
থবের পুত্র। লঙ্কাযুদধে কুস্ত ও নিকুস্ভ 
নিহত হলে রাবণ একে যুদ্ধে প্রেরণ 
করেন। প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে ইনি 
্লামের হাতে নিহত হন (ব্ামায়ণ )। 
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মণিঘার্দ 
মগধ--দক্ষিণ বিহারের প্রাচীন নাষ। 
জরাসন্ধের রাজ্য। 
অনলচণ্ডী--সকল বিশ্বের মৃলত্বরূপ 
প্রকৃতিদেবীর মুখ হতে মঙ্গলচণ্তী 
দেবীর জন্ম । ইনি হৃটি কার্ষে ম্বলরূপ 
এবং সংহার কার্ষে কোপনক্বপিনী। এই 
জন্য এ'র নাম মজলচণ্ী। মঙ্গলবারে 
পৃজনীয়া চণ্ডীকা। ভগবতী। দ্বিভূজা। 
রক্তপল্মাসনা, গৌরবর্ণ। দেবী । অভীষ্ট- 
সিদ্ধির মানসে হিন্দু স্ত্রীরা এই দেবীর 
অর্চনা ও ব্রত উপবাসাদি করে 
থাকেন। ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী প্রথম 
মঙ্জলচণ্তীর পৃজ। প্রবর্তন করেন। 
মণিগ্রীব- ইনি কুবেরেব দ্বিতীয়পুত্র। 
নলকুবরের সহোদর | নারদের শাপে 
মণিগ্রীব ও নলকুবর যমলাজূর্ণন নামে 
ছুই বৃক্ষরূপে মতে জন্মগ্রহণ করেন ) 
কিন্ত কৃষ্ণের পাদম্পর্শে এ'দৈর মুক্তি- 
লাভ হয়। 

মণিমান -কুবেরের বন্ধু ও কর্মচারী । 
একবার ইনি সদলবলে কুবেরের সঙ্গে 
ক্েবতান্রে মন্ত্রণা-সভা কুশস্থলীতে 
গমন করেছিলেন। যমুনাতীরে 
তপোনিরত অগন্ত্যমুনিকে দেখে ইনি 
মূর্খতা বশতঃ তার মাথায় নিীবন 
ত্যাগ করেন। এতে অগস্ত্য অভিশাপ 
দেন, "মান সদলবলে মানুষের 
হস্তে নিপতিত হবে। বনবাস কালে 
পাগুবরা যখন গন্ধমাদন পর্বতে বাস 
করছিলেন, তখন ভীম ভ্রৌপদীর জন্য 
পঞ্বর্ণফুল সংগ্রহ করতে গেলে এ*র 


মক 
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সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ফলে ইনি ভীম কতৃক 
নিহত হুন ( মহাভারত )। 

মণ্ডক _বশিষ্ঠ খধি মণ্ড্‌ক দেবতার 
স্তব করে কয়েকটিখক্মন্ত্ররচনা করেন। 
সায়ণের ঘতে বশিষ্ঠ পজণন্যদেবের কাছ 
থেকে জেল প্রার্থনা করেছিলেন বলে 
এই মন্ত্র। মণ্ডকরা তার এই প্রার্থন 
পূর্ণ করেছিল। এই মণ্ড.কস্ততি বৃষ্টি 
উৎপাদন করবার গান। বৃষ্টির সঙ্গে 
মণ্ডকের সম্পর্ক থাকাতে মৃতদেহের 
অগ্লিঘংকারের পর চিতা শীতল ও 
ধৌত করবার জন্য মণ্ডককে আহ্বান 
করা হোত €(খগ বেদ )। 
মণ্ডকরাজ-__এ'র নাম আযু। এট 
কন্তা স্থশোভন! অযোধ্যার ইক্ষ'ক্ষু- 
বংশীর রাজা পরীক্ষিৎকে মুগয়াকালে 
বনমধ্যে দর্শন দিয়ে বিবাহ করেন 
ও রাজাকে প্রতিজ্ঞা করান, রাজ 
তাকে কখনে। জল দেখাবেন না। 
একদিন উদ্যানবিহার করতে করতে 
উদ্ভানস্থ পুক্করিণী দেখে রাজা 
স্থশোভনাকে জলে নামতে বললেন? 
স্থশোভনা জলে নেমে আর উঠলেন 
না। তখন বাজ! পুক্কবিণী শূন্য করিয়ে 
কতকগুলি ভেক দেখতে পেয়ে তারা 
রানীকে ভক্ষণ করেছে মনে করে 
তাদের হত্যা করতে আদেশ ধিলেন। 
তখন মগ্ু.করাজ আয়ু তপম্বীর বেশে 
রাজার কাছে এসে রাজাকে নিবৃত্ত 
করলেন এবং স্থুশোভনাকে এনে 


ছিলেন যেঃ তোমার পুত্রগণ ব্রাদ্ধণেক 
অনিষ্টকারী হবে (মহাভারত-্-বন)। 

মতঙ্-_ (১) ইনি এক ব্রাহ্মণের পুত্র । 
একদিন এ'র পিতা মতর্কে যজ্জের 
উপকরণ আনতে বলেন । মতঙ্জ একটি, 
অল্পবয়স্ক গদ ভ-যোজিত রথে যাত্রা 
করলেন। কিন্তু এই গদ্ভ মাতার 
কাছে স্বথ নিয়ে চলল। তখন মতঙ্গ 
ক্রুদ্ধ হয়ে গর্দভের নাসিকায় বার 
বার কশাঘাত করতে লাগলেন। 
সস্তান গর্দভের নাসিকায় ক্ষত দৃষ্টে, 
মাতা গর্রভী বললে, এক চগ্ডাল 
তোমাকে কশাঘাত করে চালিত 
করেছে, ব্রাঙ্ণ কখনও এমন নিষ্ঠুর 
হয় না, এই পাপী নিজ জাতির ত্বভাব 
পেয়েছে । শিশুর প্রতি এর কোন 
দয়ামায়া নেই। তখন মতর্জ রথ থেকে 
নেমে গর্দভীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
তাকে চগ্ডাল বলা হলো কেন? তার 
মাতা কি কোনক্রমে দূষিত হয়ে- 
ছিলেন? গদ্রভী উত্তর দিল, তুমি 
কামোন্মত্া ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও এক শৃড্র 
নাপিতের ওঁরসে জন্মগ্রহণ করেছ। 
সেই জন্য তোমার ব্রাহ্ধণত্ব নষ্ট হয়েছে, 
তুমি চণ্ডাল। এই কথা শুনে ব্রাহ্মণত্ব 
লাভের আশার মতঙ্গ সহম্রাধিকবৎসর 
কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। 
ইন্দ্র বার বার এসে মতঙ্কে বললেনঃ 
তুমি অন্ত বর চাও, চগ্ডাল হয়ে 
জন্মগ্রহণ করেছ, ত্রাঙ্ষণত্ব তোমার 


দিলেন। তিনি রাজাকে অভিশাপ 1 পক্ষে ছুর্ণভ। তিনি হতাশ হুয়ে আবার 


মত 


'তপন্যা আরগ্ক করে সমশ্বা শয়ীর 
এক অন্থুঙগীর উপর ভর করে তপস্যা 
করতে লাগলেন । এর ফলে তিনি 
একেবারে শীর্ণ ও জীর্ণ হয়ে গেলেন। 
মাটিতে পড়ে মরার যত অবস্থা হলে 
ইন্দ্র তাকে তুলে ধরলেন, কিন্তু গ্রাথিত 
বর দিলেন না। পরে এ'র অঙ্ুনয়- 
বিনয়ে ইন্দ্র একে পাখীর মত যত্রতত্র 
ব্চিসুণ করবার ক্ষমতা ও ইচ্ছামত 
দেহ পরিবর্তন করার শক্তি ও 
পৃথিবীতে সম্মান পেয়ে বিখ্যাত হবেন 
বলে বর দান করলেন । 

(২) পম্পা নদীর পশ্চিম তীরে 
খঘ্যমূক পর্বতের নিকট মতঙ্গমুনির 
আশ্রম ছিল। এই রমণীয় স্থানের নাম 
ছিল মতঙ্জবন। এখানে সকলে কাম্য 
ফল লাভে কৃতার্থ হত। ধর্ষশীল1 শবরী 
মতঙ্গমুনির কৃপায় এখানে রামচন্ত্রের 
নাক্ষাৎ পান। সীতার অন্বেষণ করতে 
গিয়ে রাম মতজজ খখধির আশ্রমে উপস্থিত 
হন। বানররাজ বালী কর্তৃক ছুন্দুভি 
নামক অন্থর নিহত হয়ে এক যোজন 
দূরে নিক্ষিপ্ত হলে ছুন্দুভির মৃখনির্গত 
রক্তবিন্ু বাধু চালিত হয়ে মতঙ্গের 
আশ্রমে পতিত হয়। মতঙ্গ তা জানতে 
পেরে অভিশাপ দেন, খস্তমূক পর্বতে 
প্রবেশ করলেই বালীর মৃত্যু হবে। 
এই জন্তই বালীর ভ্রাতা স্থগ্রীব বালীর 
ভয়ে খন্তমুক পর্বতে বালী আলতে 
পারবে না জেনে আশ্রয় নিক্বেছিলেন 
€ রামায়ণ )। 


মগ অধ 


মণ্স্য অবতীর--বিষুয় হশ অব- 
তারের মধ্যে প্রথম অবতার | বিষণ 
প্রথমে মতন্তরূপে অবতীর্ণ হন। পৃত্সা- 
কালে বিবস্বানের পুত্র মন্থ অতি গ্রতাগ- 
শালী রাজ। ছিলেন । তিনি তপন্ঠা্দির 
দ্বারা পিতৃ-পিতামহদের অতিক্র্থ 
করেন। একিন তিনি ঘোর তপত্ঠায় 
বুত আছেন এমন সময়ে এক ক্ষত 
মস্ত তীর কাছে আশ্রয় প্রার্থন! 
করে ) কারণ, প্রবল এক মৎস্য কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়ে সে ভীত হয়েছে । তাকে 
রক্ষা করলে সেও প্রতিদান-্রূপ 
প্রত্যুপকার করবে । বৈবস্বত মন এই 
ক্ষুদ্র মতস্যকে আশ্রয় দিলেন। এই 
মত্প্য দিন দ্দিন এমন ভাবে বৃদ্ধি পেতে 
লাগল যে, যে স্থানে সে ছিল, তা 
অত্যন্ত ক্ষুপ্ত হওয়ায় মন্থু তাকে একট! 
পুফধরিণীতে রেখে দিলেন। এখানেও 
সে এত বুহৎ হয়ে পড়গ যে, ছুই 
যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত 
এই গপ্করিণীতেও এর স্থান হলো 
না। তখন মংস্তের অন্থরোধে মন্থ 
একে গঙ্গায় রেখে দিলেন, কিন্তু ক্রমে 
গঙ্গাতেও তার সম্কুলান হল না। তখন 
তাকে সমুদ্রে ঝ্াখার ব্যবস্থা হলো। 
সমুদ্রে এসে সে মন্থুকে বললে, এখন 
গ্রলয়কাল আসক, সমস্ত পৃথিবী প্রলয় 
সলিলে নিমগ্ন হবে। এখন আপনি 
রজ্জ্-সংযুক্ত একটি মৌকা নির্মাণ 
করুন। সেই নৌকায় আপনি সঞ্চ্থি- 
দের প্লহিত উঠুন। আপনার লহিত 





'মতন্ ছবতার 


সর্বপ্রকার জীবও রাধুন। নৌকার 
বাস কালে আপনি আমার জন্য 
অপেক্ষা করবেন। আমি শুঙ্গমুক্ত 
হয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব এবং 
আমিই আপনাকে এই মহাপ্রলম়্ 
থেকে উদ্ধার করবে]। 

এই কথা অস্থসারে মন্থু এক বৃহৎ 
নৌকায় অবস্থান করতে লাগলেন। 
পরে এই মৎস্য শৃঙ্যুক্ত হয়ে সেখানে 
উপস্থিত হলো। নৌকা তখন সমুদ্রের 
প্রলয়োচ্ছ্বাসে ভীষণ আন্দোলিত হতে 
লাগলো । এই সঃফ়ে এই মৎস্য তার 
শৃঙ্গের সহিত নৌকাকে আবদ্ধ করে 
নৌকাস্থিত সকলকে বক্ষা করবার 
জন্য লবণ জলের মধ্যে আকর্ষণ করে 
নিয়ে যেতে লাগল। মহাপ্রলয়ে 
তখন সমস্ত দিক জলমগ্ন। কেবল 
মৎস্য, মন্থ ও সগ্তষি ভাসমান অবস্থায় 
বু বৎসরকাল অবস্থান করলেন । 
শেষে এই মৎস্য হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ 
শৃঙ্গকে আকর্ষণ করে এনে খধিদের 
এই শুঙ্গের সহিত নৌকা বন্ধন করতে 
বল্ল। খধিরাও নৌকাকে হিমালয়ের 
শৃঙ্গের সঙ্গে আবদ্ধ করলেন। এর 
পর মতন ধষিদের জানালেন, তিনিই 
ত্বয়ং প্রজাপতি ব্রম্ধা, মৎস্থন্নপ ধারণ 
করে এদের মহা! ভয় হতে রক্ষা করে- 
ছেন। এখন মনু সর, অন্থর, যাল্ষ 
--জর্ব প্রকার প্রজা স্যতি করবেন) 
জড় এবং চেতন প্রাণীও তীর দ্বারা 
কষ্ট হবে। মংপ্ত এই বলে তৎক্ষণাৎ 
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মখহাগন্ধ 


পারার চোরাই 


অনৃষ্ঠ হয়ে গেলেন । পরে বৈবদ্ধত মনু 
প্রজানষ্টির মানসে কঠোর তগদ্যা 
করে সমস্ত প্রাণী জগৎ সৃতি করলেন। 
এই জন্যই ভগবান বিষু। মতগ্তরূপে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন (মহাভারত )। 
মও্স্যগন্ধা--উপরিচর নামে এক ধর্ম- 
নিষ্ঠ বাছ্ধা ছিলেন। এর অন্য নাম 
বন্ধ। ইনি কঠোর তপস্তায় রত 
থাকতেন বলে ইন্দ্র ভীত হয়ে এই 
রাজাকে নানারূপে প্রলোভিত করে 
তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করান। 
আকাশগামী রথ, বৈজযস্তীমাল! 
ইত্যাদি উপহার দিয়ে ইন্জু একে সন্তুষ্ট 
করেন। এই রাজার পাচটি পুত্র 
নিত নিজ নামে দেশের নামকরণ 
করেন। আকাশে রথে ভ্রমণ করতেন 
বলেন এই রাজার নাম হয় উপরিচর। 
তার রাজধানীর কাছে শুক্তিমতী নামে 
এক নদী ছিল। কোলাহল নামে 
এক সচেতন পর্বত কামমোহিতি হয়ে 
এই নদীর পথ বোধকরে। তখন 
বহ্থরাজ কোলাহল পর্বতকে পদাঘাত 
করেন। এর ফলে পর্বত হতে শুক্তি- 
মতী নির্গত হলো । কোলাহল পর্বতের 
সঙ্গমে এই নদীর এক পুত্র ওএক 
কন্ত। জন্মগ্রহণ করল। বন্থরাজ পুগ্তরকে 
সেনাপতি এবং পর্বতকন্তা গিত্রিকাকে 
নিজ রাজ্ীবূপে গ্রহণ করলেন। 
একদিন গিরিক1 খতুজ্জাতা হয়ে 
রাজার সঙ্গম প্রার্থনা করলেন $ কিন্ত 
ঠিক সেই সময়েই রাজা মৃগয়! করতে, 


হখ্যাগন্ধা 


৪৭ 


মতা 


বেরিয়ে গেলেন। মৃগয়া করতে খিন্বে | দৃষ্টির ভিতরে এইরূপ সঙ্গম সস্তবশন্ 


বনমধ্যে গিরিকার কথা ম্মরখ হওয়ায় 
বহস্থরাজের বৃক্ষমূলে রেরঃত্ঘলন হলে।। 
এই রেতঃ তিনি এক স্টেনপক্জীর 
সাহায্যে খতুন্সাতা গ্রিরিকার কাছে 
প্রেরণ করলেন । গমন কালে শ্রেন- 
পক্ষীর মুখস্থিত রেতঃ যমুনার জলে 
পতিত হলো। অদ্রিক নামে এক 
অপ্ষারা ব্রদ্ষশাপে মত্তর্ধূপ ধারণ করে 
এ জলে বাস করত। মতস্তরূপিণী 
অদ্রিক যমুনায় পতিত এই রেতঃ 
ভক্ষণ করল। এর ফলে দশ মাস 
পরে এক ধীবর দ্বারা এই মৎশী ধৃত 
হলে তার উদরের মধ্যে একটি পুত্র ও 
একটি কন্যা পাওয়৷ গেল। বস্থরাজ 
পুত্রকে গ্রহণ করলেন। শাপগ্রস্থা 
অদ্রিক1 পূর্বশাপ অন্থসারে পুত্রকন্ার 
জন্ম দিয়ে শাপমৃক্ত হলো। আর 
রাজ। মৎসী-গর্ভজাত কন্যাকে ধীবরের 
হাতে সমর্পণ করলেন | এই কন্যার 
গাত্রে মতস্যের গন্ধ থাকায় এর নাম 
হলো মতন্যগন্ধ | 

এই মতস্তগন্ধা নদীতে নৌকা 
পারাপারের কাজে ধীবর পিতাকে 
সাহায্য করত। একদিন তীর্থযাত্রা- 
কালে পরাশবর খধি নদী পার হবার জন্য 
মতস্গন্ধা-চালিত নৌকায় উঠলেন 
এবং কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে 
কামমোহিত হয়ে তার সঙ্গম প্রার্থনা 
করলেন । মত্যকন্তা বললেন, নৌকার 
উপরে উভয় তীরের লোক ও খবিদের 


ফেললেন। 


নয়। তখন পরাশর চারদিকে কুয়া 
হি করে সমস্ত দেশ অন্ধকার কনে 
মত্স্যগন্ধা পরাশরকে 
বললেন, আমি অবিবাহিতা কুমারী, 
এই সঙ্গমের ফলে আমার কুমারীত্থ 
নষ্ট হয়ে যাবে। এ বিষয়ে যা কর্তধ্য 
আপনি আদেশ করুন। তখন: 
পরাশর প্রীত হয়ে বললেন, আমার 
সঙ্গমের ফলে তোমার কুমানীত্ব নষ্ট 
হবে না। তুমি কোন বর প্রার্থনা 
কর। তখন মৎস্যগন্ধ। প্রার্থনা করলেন, 
তার সমস্ত দেহ যেন স্গন্ধযুক্ত হয়। 
পরাশর ন্বীকৃত হরে কন্তাকে এই 
বরই দিলেন। তারপর মত্ন্তাগন্ধ! 
খষি প্রভাবে খতৃমতী হয়ে পরাশরের 
সঙ্গে সঙ্গম করল। সেই থেকে মত্ন্য- 
গন্ধার নাম হলে। গন্ধবতী এবং এক 
যোজন দূর হতেও এ 'র গায়ের সুগন্ধ 
পাওয়া যেত বলে এর আর এক নাম 
হলে! যোজনগন্ধ!। পরে ইনি সত্যবতী 
ন।মে খ্যাতা হন। 

এই সঙ্গমের ফলে মংস্যগন্ধা 
সগ্ভোগর্ভ ধারণ করে যমুনা! স্বীপে 
বীর্ষবান ব্যাসের জন্ম দিলেন। স্বীপে 
জন্ম বলে ব্যাসের অন্ত নাম ঘৈপায়ন। 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতার অস্ঘতি 
নিয়ে ব্যাস তপন্কা করবার জন্য 
প্রস্থান করলেন এবং মাতভাকে বলে 
গেলেন--কোন কানের জন্য ভার 
আবশ্তক হলে ম্মরণমাত তিনি এসে 


ইত হতধন। পিতা প্রিয় কার্য 


গঞ্ধারনের অন্য ভীন্ম তীর পিতা 
শানু বিবাহ সত্যবতীর সঙ্গে দেন। 


শাস্বছর ওরসে ও সত্যবতীর গর্ভে, 


চিআ্জাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে ছুই পুত্র 
হয়। (মহাভারত--আদি, শান্ত, 
ভীম্ম দেখ )। 

মৎস্য--(১) ঘাদশ রাশির অন্যতম 
€ মীন) রাশি । (২) তন্ত্র মতে 'মন' | 
মত্ত সাধন--দেহরূপ সমুদ্রের মধ্যে 
মনবপ মতন্যকে বাধ্য কর! । স্ুখ- 
ছুঃখকে সমজ্ঞান করবার সাধন] । 
মঅগ্ত্যাদেশ--মত্দেশের অবস্থান 
সম্বন্ধে নান! মত প্রচলিত আছে। 
মহাভারত অন্থসারে বিরাটরাজের 
রাজধানী মত্ত । কাহারে! কাহারো 
মতে বর্তমান জয়পুরের নিকটবর্তী 
স্থানকে মতম্যদেশ বলা হত। 
'্--মহধি চ্যবন অশ্বিনীকুমারছয়ের 
চিকিৎসায় নবযৌবন লাভ করলে 
কৃতজ্ঞতাম্বরূপ শর্যাতির যজে তাদের 


সোমরস পান করাবেন বলে প্রতিশ্রুতি 


'দ্বেন। কিন্তু ইন্দ্র এতে আপত্তি করেন 
এবং অশ্বিনীকুমাররা| সোমপান করতে 
এলে বাধা দেন। এই নিয়ে ইন্দ্রের 
সঙ্গে মহধি চ্যবনের ভীষণ বিবাদ 
উপস্থিত হলে ইন্জ চ্যবনকে বধ করবার 
জন্য বস্ত্র নিক্ষেপ করেন। চ্যবনও 
মন্ত্রবঙ্গে যজ্ঞান্সি হতে এক ঘোরারৃতি 
যহাকাষ পুরুষ হি করলেন। এই 
'খোরাক্কাতি দৈত্যের নাম যদ। সে 


৬৮ 


ইচ্ছের নিক্ষিপ্ত বঙ্ছ গ্রাস করে ফেঙ্গল। 
তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা বৃহস্পতির 
পরামর্শে চ্যবনের ক্ষমা গ্রার্থনা করলেন 
এবং অশ্বিনীকুমারদের সোম পানের 
অধিকার দিতে সম্মত হলেন। এতে 
চ্বন খধি সন্ধ্ট হয়ে দেবতাদের ভয় 
দর করবার জন্য মদকে বারে। অংশে 
ভাগ করে ফাঁমিনী, সরা, দ্যুতক্রীড়া 
ও মুগয়াতে স্থাপন করলেন (দেবী 
ভাগবত )। 

মদ্ন- ব্রহ্মা যে সময়ে দক্ষ প্রজাপতি- 
দের স্যপ্টি করে মরীচি প্রভৃতি মানস- 
পুত্র হ্তি করেন, সেই সময় তার মন 
হতে এক পরমাহুন্বরী নারীর আবি- 
ভাব হয়। এই নারীর নাম সন্ধ্যা। 
এই সন্ধ্যাই সন্ধ্যাকালে পুজিতা হয়ে 
থাকেন। কিন্ত একে দেখে ব্রক্ধা, 
দক্ষ, মরীচি প্রভৃতি ভাবতে লাগলেন, 
এই ্যষ্টির মধ্যে নারীকে নিয়ে তারা 
কি করবেন এবং কেই বা একে গ্রহণ 
করবেন। তখন ব্রহ্ধা মন হতে এক 
সুন্দর পুরুষকে স্যট্টি করলেন । এই 
পুরুষের সৌন্দর্য দেখে সকলেই 
মোহিত হয়ে গেলেন। এই পুরুষ 
কদ্ুপ্রীব, মীনকেতু ও মকরবাহন। 
একৈ পুষ্পময় পঞ্চশরে ও কুম্থম- 
কামূ্কে শোভিত দেখে সকলেই 
বিস্মিত হলেন । এই পুরুষ ব্র্মার কাছে 
জানতে চাইলেন, কোন্‌ কার্ধে তিনি 
নিযুক্ত হবেন। তার অন্গরূপ নাম ও 
সী নির্দেশে করা হোক। ক্র্গা 


খরার: 
বললেন-.ভুমি এই অপরূপ হুন্দর 
ফৃতিতে ও পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্ী- 


পুরুষকে মোহিত কর। বে, গন্ধর্ব, 
কিন্ত, মানুষ, পণ্ড তোমার “শবভাঁ 
হবে। এমন কি আমি, বিষুট ও 
মহেশ্বরও তোমার বশবতা হব। তুমি 
সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে ত্ষ্টি- 
লীলার সহায়তা কর। তুমি পুষ্পবাণ 
দিয়ে সকলের মনে মত্ততা ও আনন্দ 
সষ্টি করবে। তুমি দেবতাদের চিত্ত 
মঘিত করেছ, এই জন্য তোমার নাম 
“মন্সথ', তুমি অসাধারণ কামরগী, 
সেই জন্য তোমার নাম কাম, সমস্ত 
লোককে তুমি মত্ত করবে, সেই জন্য 
তোমার নাম মদন, তুমি মহাদেবের 
দর্প চুর্ণ করবে, সেই জন্য তোমার 
নাম কন্দর্প। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে 
তোমার অবস্থিতি হবে। তারপর 
মদন তার কুহুম শরাসন ও পুষ্পময় 
পঞ্চশর প্রথমে ব্রহ্জষার উপর নিক্ষেপ 
করে তার শক্তির পরীক্ষা করতে 
চাইলেন । সন্ধ্যার সম্মুখে ব্রদ্ধার 
উপর এই শর নিক্ষেপ করাতে ত্রহ্থ 
কামমোহিত হয়ে পড়লেন । কামশরে 
বিদ্ধ সন্ধ্যা হতে চতুঃযষ্টি কল উৎপন্ন 
হলো । 

ব্রহ্মার কামাতুর ভাব দেখে 
মহাদেব অসন্ধ্ট হয়ে বললেন, পুত্রবধূ 
ও কন্তা' মাতৃতুল্যের প্রতি কামাসক্ত 
কওয়! ব্রদ্ধার পক্ষে পাপকার্ধ--কারণ 
ভিনি বেদের নিয়ামক | মহাদেবের 


৪৬ 


৮১১ 
এই তিরক্কারে ব্রদ্ধা ছঃখিত, হে 
মদনফে অভিশাপ দিলেন তোমাক 
জন্ত আমি অপমানিত হয়েছি, এই 


“অপরাধে তুমি মহাদেবের অগ্নিবাণে 


দ্ধ হবে। অভিশাপ শুনে যদ 
ব্রহ্মার কাছে অস্থুনয়-বিনয় করতে 
লাগলেন । তখন ব্রন্ধা বললেন, 
মহাদেবের ক্রোধানলে ভশ্দীভূত 
হলেও তার অনুগ্রহেই তোমার পুনর্জন্ম 
হবে। বিবাহ্রে সময় মহাদেব 
মদনের শরীর দান করবেন । 

এরপর দক্ষ মদনকে তীর দেহজাত 
কন্তা! রতিকে বিবাহ করতে বললেন। 
তখন মদন রতিকে বিবাহ করলেন । 

তারপর দেবতাদের প্র্জোচনাস্ব 
মদন মহাদেবের ধ্যনভঙ্গ করতে গিয়ে 
তার নয়নেব অগ্নিবাণে ভম্মীভৃত 
হলেন । মহাদেবের সহিত পার্বতীত্র 
বিবাহ হলে মদন পুনরায় শাপমুক্ত 
হয়ে নিজ শরীর প্রাপ্ত হন (কালিকা- 
পুরাণ )। 

মদয়ত্তী-রাজা কম্মাবপাদের 
সত্রী। ক্রাহ্মণীর শাপে পুত্র উৎপাদনে 
অক্ষর্ম হওয়ায় রাজ! নিজের স্ত্রী 
মনয়স্তীকে বশিষ্টের হস্তে প্রধান 
করেন। বশিষ্ঠ হারা মদয়স্তী গর্ভবতী 
হন। সাত বৎসর পর্যস্ত কোন সম্তান 
ন1 হওয়ায় প্রস্তর দিয়ে তার গভ/ 
বিদীর্ণ কর! হয়। এর ফলে যেপুত্র 
জন্াগ্রহণ করল, তার নাম হলে! 
অন্মক ( মহাভারত--আদি )। 


৯১৬, 


মধুর খধুদৈত্য নিমিত নগরী । 
ধমূনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহা 
ধ্ীরফের জন্মস্থান । 





মদালসা--তত্বদশিনী নারী । গন্ধর্-. 


রাজ বিশ্ববন্থুর কন্যা । বাজ শক্র- 
জিতের পুত্র খতধ্বজ খষি গালবকে 
রক্ষার জন্য গালবের আশ্রমে যান। 
একপিন গালব সন্ধ্যাবন্দনায় রত 
আছেনঃ এমন সময়ে এক দানব 
শুকরের মৃতিতে সেখানে উপস্থিত 
হয়। তখন খতধ্বজ তাকে অনুসরণ 
করে শরবিদ্ধ করলেন, কিন্তু সে ভ্রুত- 
বেগে পলায়ন করল । খতধ্বজ অশ্বা- 
রোহণে তাকে অচ্ছগমন করলে সে 
এক বৃহৎ গর্তে প্রবেশ করে; খত- 
ধবজও নেই বৃহৎ গর্তে প্রবেশ করলেন, 
কিন্তু শুকরের কোন সন্ধান পেলেন 
না। তিনি তখন শুকরকে খু'ভতে 
ধুতে পাতালে গিয়ে শত শত ইন্দ্ু- 
পুরীর মত প্রাসাদ দেখতে পেলেন। 
কোন এক প্রাসাদে একটি কুমারীকে 
পালক্কে বসে থাকতে দেখে তিনি 
পরিচয়ে জানতে পারলেন যে, ইনি 
গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবস্থর কন্যা--যদালসা। 
বঙ্জকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু 
এ'কে হরখ করে এখানে এনেছে এবং 
নীগ্রই বিবাহ করবে । যে ব্যক্তি শর- 
প্রহ্থারে এই দানবকে বিদ্ধ করবেন, 
তিনিই এই মদালসার হ্বামী হবেন। 
খাতধ্বজ তার সমস্ত পরিচয় মদালসাকে 
দিয়েকি করে এখানে এলেন, তাও 


৪১৩ 


মধালগা 


জানালেন । এই খতথ্বজইএই দানযকে 
শরবিদ্ধ করেছেন জানতে পেরে 
কুমারী মদালসা খতধ্বজকে বিবাহ 
করতে চাইলেন। তখন কুলগুরুর 
স্বারা এই বিবাহ বখাবিধি সম্পন্ন ' 
হলো। তারপর খতধ্বজ মদলসাকে 
নিয়ে অস্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে পিতার, 
কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা 
বর্ণনা করলেন। এর বহুকাল পরে 
রাজা খতধ্বজকে আবার ব্রাহ্মণদের 
রক্ষার জন্য চারিদিকে পর্যটন করতে 
পাঠিয়ে দিলেন। এই সমন্ব যমূনা- 
তীরে এক আশ্রমে পাতালকেতুর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা তালকেতু মায়াবলে 
মুনিরপ ধারণ করে আশ্রমে বাস 
করছিল। সেখানে খতধ্বজ আসা 
মাত্র পূর্বের শক্রতা ম্মরণ করে 
সে খতধ্বজের কাছ থেকে যজ্ঞাঙ্ত- 
্ানের জন্যে দক্ষিণ! প্রার্থনা করল । 
তখন খতধ্বজ তাকে তার কঠহার 
দান করে আশ্রম রক্ষার ভার নিলেন। 
এই স্থযোগে তালকেতু খতধ্বজের 
পিতার কাছে গিয়ে বললে, যজ্ঞদ্বেষী 
দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার পুত্র 
খতধ্বজ প্রাণত্যাগ করছেন । মদালসা 
স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তখনই 
প্রাণত্যাগ করলেন 

এরপর তালকেতৃর হাত হতে 
মুক্তি পেয়ে খতধ্বজ পিপ্রালয়ে ফিরে 
আনাতে পিতা আশ্চর্য হয়ে গেলেন 
এবং তার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার 


ধদাঙস! 


জন্ত অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তখন 
খতধ্বজের পৃর্বহৃহদ নাগরাজ অশ্ব 
তরের ছুই পুত্র মদালপাকে জীবিত 
করবার জন্ভে পিতাকে অন্থরোধ " 
করলেন । নাগরাজ অশ্বতর তপোবলে 
এই অসাধ্য সাধন করবেন বলে 
হিমালযস্থ এক তীর্থে কঠিন তপন্যায় 
রত হলেন। তপন্তায় প্রীত হয়ে 
মহাদেব ও সরস্বতী একৈ বর 
দিলেন, “মদালসা যে বয়সে মৃতা- 
মুখে পতিত হয়েছেন, সেই বয়সেই 
নাগরাজের কন্তারপে জাতিম্মরা হয়ে 
জন্মগ্রহণ করবেন | তখন নাগরাজ 
আবার ধ্যান করতে বসলেন এবং 
তার দক্ষিণ কর্ণ হতে মদলসার জন্ম 
হলো। তখন নাগরাজের পুত্রদস্ 
খতধ্বজকে নাগলোকে নিয়ে গেল। 
এবারে পুত্রদ্বয় পিতাকে ঝত্ধবজের 
কাছে মদালসাকে আনতে অঙ্গুরোধ 
করলে । পিতা মদালসাকে খতধ্বজের 
সম্মুখে আনয়ন করলেন । তিনি মদ্াা-, 
লসাকে কেমন করে পুনর্জাবিত করে- 
ছেন' তা খতধ্বজকে বর্ণনা করলেন । 
তারপর খধতধবজ স্ত্রীকে নিয়ে নিজ 
রাজ্য ফিরে এসে পিতাকে সমস্তই 
খুলে বললেন। শক্রজিতের মৃত্যুর 
পর খতধ্বঙ রাজপর্দে অভিষিক্ঞ 
হলেন। কালক্রমে মদালসার চারপুত্র 
জন্মগ্রহণ করে। মদালসা তার এক 
পুত্রকে গাহৃস্থ্ধর্ম। এক পুত্রকে রাজ- 
ধর্ম ও আর এক পুত্রকে ত্রহ্মবিদ্য। 





৪১১ 


হই 
সন্বন্ধে নানা উপদেশ দেন। চতর্ঘ 
পুত্রের হাতে খতধ্বজ রাজ্যভা, 
দিয়ে সন্ত্রীক বনে প্রস্থান করেন 
(মার্কত্ডেয পুরাণ )। 

মধু-লোলার ভ্ে্ঠ পুত্। জনৈক 
মহাস্থর। ইনি ব্রাহ্মণভক্ত ও আশ্রিত- 
বসল ছিলেন। মহাদেব প্রীত হয়ে 
নিজের শুলের ন্যায় এক শৃল একৈ 
উপহার দিয়ে বলেন, মধু দেব 
ব্রাহ্মণের বারাধিতা না করলে এই 
শৃূল তার কাছেই থাকবে এবং এই 
শৃল শত্রুকে ভল্ম করে মধুর হাতে 
ফিরে আসবে । মধু ্রখন প্রার্থনা 
করেন, এই শৃলল যেন চিরকালই তার 
বংশের অধিকারে থাকে । মহাদেব 
তাতে অসম্মত হয়ে বলেন, মধুর এক 
পুত্র মাত্র এই শূলের অধিকারী হবে। 
রাবণ দিগংবিজয়ে যাত্রা করলে, 
কুস্তকর্ণের নিদ্রাকালে ও বিভীষ 
তপন্যায় রত থাকার সময় মাল্যবানের 
কন্যা অনলার কন্তা কুস্তীনসীকে মধু- 
দৈত্য হরণ করে। কুস্তীনসী সম্পর্কে 
রাবণের ভগিনী । বাবণ ফিরে এসে 
এই ঘটনা জানতে পেরে মধুটৈত্যকে 
শান্তি দেবার জন্য মধুপুরে যাত্রা 
কবেন। সেখানে বুস্তীনসী বাবণের, 
পদসেবা করে স্বামীর প্রাণভিক্ষা 
করেন। তখন রাবণ ও মধুর মধ্যে 
সখ্যতা স্থাপিত হস্ব। মধু ও কুস্তীনসীক 
পুত্র লবণ ও কন্তা মধুমতী। লবণ 
শত্রু কতৃক নিহত হয় এবং মধুমতীন 


ধুকৈটত 


হয়। 
শধুকৈটভ - প্রলয় সমূদ্রে বিষ যখন 


৪১২ 


সহিত ছুর্থধংশের হর্যশ্বের বিবাহ 


অনস্তনাগের উপর যোগশিদ্রান্ম মগ্ন | 


ছিলেন, তখন তার কর্ণমূল হতে ছুই 
দানব মধু ও ঠকটভ উৎপন্ন হয়। 
প্রথম অন্থর উৎপন্ন হয়েই মধুপান 
করতে চেয়েছিল, সেই জন্য তার নাম 
হলে। মধু, আর দ্বিতীম্ব কীটের মত 
আকুতি বলে তার নাম হলে! কৈটভ। 
তখন বিষুুর নাভিপল্প হতে ব্রহ্মার জন্ম 
হলেো। এবং তিনি স্থাবর-জঙজম ত্যটি 
মানসে তপন্যায় নিযুক্ত হলেন। এই 
ছই দানব জন্মগ্রহণ করেই স্থহিকর্তা 
ব্রঙ্ষান্ন প্রতি ধাবমান হোল। তখন 
্রন্মা। চিৎকার করে উঠলেন। ফলে 
বিষ্ণুর নিদ্রা ভেজে গেল। তখন তিনি 
অন্থুরদের সম্মুখীন হয়ে তাদের সহিত 
যুদ্ধে রত হলেন; কিন্তু পাচ হাজার 
বৎসর যুদ্ধ করেও বিষুণ এদের বধ 
করতে লক্ষম হলেন না। এই বল- 
দ্রপিত অন্থররা তখন বিষ্ণুকে বর 
প্রার্থনা করতে বললে, বিষুঃ যে বর 
চাইবেন, সেই বরই তারা বিষু্কে দান 
করবে । তখন বিষু্জ এই অন্থরদ্বয়কে 
তার বধ্য হতে বললেন। তারা 
রাজী হয়ে বললো, যেখানে জল নাই, 
সেখানে যেন তাদের বধ করা হয়। 
তখন বিষুঃ ব্রহ্ষাকে শক্তিরূপিণী 
শিলাকে উচ্চস্থানে ধারণ করার জঙ্ত 
বললেন। 


ষনস! 


করলে বিষুট এর উপরে উঠে মধু ও 
কৈটভের মস্তক ভরুর উপর রেখে 
স্থদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ডিত করলেন। 
এই অন্ুরঘয়ের মেদ হতে পৃথিবীর 
জন্ম হলো। সেই থেকে পৃথিবীর 
নাম মেদিনী ( কালিক পুরাণ )। 
মধুছন্দা--সতীর অন্যতমা সহচবী। 
মধুছন্দস্‌্-_বিশ্বামিত্রের পুত্র । মধু- 
ছন্দ খগ.বেদের একজন মন্ত্র 
খবি। ইনি অগ্নি, বাধু$ অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র 
ও যর্দ্গণ সম্বন্ধে অনেক রচনা করে- 
ছেন। (খগ.বেদ) 
মধুমতী-_মধুদৈত্যের কন্তা ও ইক্ষু 
বংশীয় রাজা হর্যশ্বের স্রী। মধুমতীর 
গর্ভে যু নামে এক পুন্র জন্ম গ্রহণ 
করে। এই যছুর নাম অন্ুসারেই এ'র 
বংশের নাম হয়। ইক্ষণাকু বংশ হতেই 
যছু বংশের উত্তব হয়েছে (হরি বংশ )। 
মধুসুদন _বিষুুর এক নাম। মধু ও 
কৈটভকে বধ করে বিষ্ণু মধুক্দন নায 


' প্রাপ্ত হন। 


মনসা সর্পগণের দেবী । ইনি জরৎ- 
কারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মাতা এবং 
বাস্কির ভগিনী । ব্রহ্মার উপদেশে 
কশ্প সপ্পমন্ত্ের সৃতি করে তপোবলে 
মন দ্বারা একে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী- 
রূপে উৎপাদন করেন ১ সেই জন্য ইনি 
মনসা এবং একৈ কশ্তঠপের মানসী 
কন্তা বলা হয়। পুরাকালে মানুষরা 
সর্বদা সর্পভয়ে ভীত থাকত ; কারণ, 


ব্রদ্ষা এই শিলা ধারণ | নাগর! যাকে দংশন করতো, তৎক্ষণাৎ 


ষন্স্‌। 


তান মৃত্যু হোভ। তখন ব্ধার 
উপদেশে কণ্ঠপ মন্ত্র স্থতি করে এই 
সকল মন্ত্রে অধিষ্ঠাত্রীক্ষপে মনসাকে 
সৃষ্টি করলেন। কুম্থারী অবস্থায় মনসা 
মহাদেবের কাছে যান এখং ভার 
কাছ থেকে স্ব, পৃজা, মন্ত্র ইত্যাদি 
সবই শিক্ষা করে সিদ্ধা হন। পরে 
দেবতা,মন্ছ, মুনি, নাগ, মান্ষ সকলেই 
মনসাদেবীর পুজা করতে থাকেন 
(্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ )। 

জন্রৎকারু নামে এক মুনির সহিত 
কশ্তপ এর বিবাহ দেন। একদা 
জরৎ্কারু মনসার উরুতে মাথা রেখে 
নিদ্রা যাচ্ছিলেন । সন্ধ্যাকালের 
উপস্থিতিতে সন্ধ্যা-বন্দনা! না করায় 
স্বামীর ধর্মলোপ হবে- এই ভয়ে ভীত 
হয়ে মনসা স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করলেন। 
হঠাৎ তার নিদ্রাভঙ্গ করান মনসার 
উপর জরৎকারু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। 
পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে জরতকারু 
সত্রীকে পরিত্যাগ করলেন। মনপা 
তার ইঞ্টগুর মহাদেব ও পিতা 
কশ্তপকে স্মরণ করলে তার জরং- 
কারুর সন্মুখে এলেন। স্ত্রীকে ত্যাগ 
করার কারণ শুনে এব! বললেন, 
স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হোলে স্বধর্ম 
পালনের জন্য পুত্রোৎপাদন করে ত্যাগ 
করাই উচিত। পুত্রোৎপাদন না! করলে 
তপন্যার ফল হয় না এবং তপোভঙ্গ 
হয়। তখন জন্ুৎকারু মনসার নাভি 
স্পর্শ করলেন। ফলে এই গর্ভে এক 


৪১৩ 


ঘসা 
তেজন্বী ও তপন্বী পুজের জল্স হালো, 
এরপর জরৎকার তগন্তার্থ স্ত্রীকে 
ত্যাগ করে চলে গেলেন। এই 
পুত্রের নাম হলো আত্তিক। "অতি" 
* অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলে এক 
নাম হলো আস্তিক 
মহাভারতে আছে-_বাস্থকির 
জরৎকারু নামে এক ভগিনী ছিল। 
জরৎকারু বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ 
করলে, বাস্থকি বন্ধ অন্বেষণের পর 
মহযি জরৎকারুকে পেয়ে তার হাতে 
ভগিনীকে সমর্পণ করলেন। স্ত্রীও 
স্বামী একই নামধারী হুলেন। মহুধি 
জরৎকাকু স্ত্রীকে বললেন» তুমি কখনও 
আমায় অপ্রিয় কিছু করবে না, যদি 
ূ কর তবে তোমাকে ত্যাগ করে চলে 
যাব। একদিন মহধি জরৎকারু 
স্ত্রীর ক্রোড়ে মাথা রেখে নিদ্রা 
যাচ্ছিলেন, এমন সময় সন্ধ্যা উপস্থিত 
হলে!। পাছে সন্ধ্যা-বন্দনার সময় 
অতিক্রান্ত হয়ে যাস্ব, এই ভয়ে স্ত্রী 
ত্বামী জরৎকারুকে জাগিয়ে সন্ধযা- 
বন্বনার কথা জানিয়ে দিলেন। মহুৰি 
বললেন, তার নিদ্রা ভঙ্গ করে স্ত্ী 
তাকে অবমাননা করেছেন; তাই 
তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। 
যাবান্ম সময় স্ত্রীকে বলে গেলন, তার 
গর্ভে এক তেজস্বী বেদজ্ঞ পুত্র আছে। 
যথাকালে জরৎকারুর গর্ভে মহ” 
তেজন্বী এক পুত্র জক্স গ্রহণ করল। 
মহবি জরৎকারু চলে যাবার সমন 


মন্থরা 


ভার স্ত্রীকে গভশ্থ পুত্রকে লক্ষ্য করে 
'আস্তি' আছে) বলেছিলেন, সেই জন্য 
তার পুত্রের নাম হলে1 আন্তিক। 

এই দেবী অত্যন্ত সুন্দরী বলে 
এ'র নাম জগৎগোৌরী । শিবের শি্া 
বলে শৈবী 3 বিষুঃভক্ত1 বলে বৈষ্বী ; 
জনমেজয়ের যজ্ঞে নাগদের প্রাণরক্ষা 
করেছিলেন বঙ্গে নাগেশ্বরী) বিষ 
হরণকারিণী বলে বিষহরী $ মহাদেবের 
কাছে হতে সিদ্ধধোগ পেয়েছিলেন 
ঘলে সিদ্ধযৌগিনী, কশ্তপের মানসী 
কন্যা বলে মনসা। 
অন্থ্র1- রাজা দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী 
ভরত-্জননী কৈকেয়ীর পিত্রালয় হতে 
আগত কুজ! দাসী । সে বিরৃতাকার, 
বক্রদেহা, ঈর্ধাপরায়ণা, কৃটবুদ্ধিসম্পন্ন! 
ছিল। কুমন্ত্রণাদানে নিপুণ! হলেও, 
কৈকেয়ীর প্রকৃত হিতাকাজ্িণী 
পরিিচারিকা | দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঁমকে 
যুবরাজ-পর্দে অভিষিক্ত করে রাজ্য 
ভার দেওয়া স্থির করলে দাসী মন্থর] 
কৈকেন্ীকে নানা প্রকারে উত্তেজিত 
করে এবং তার পুত্র ভরতকে রামের 
পরিবর্তে বাজ করবার জন্য দশরথের 
কাছে দাবী করতে বলে। মন্থর 
কৈকেম়ীকে আরও ন্মরণ করিয়ে দেন 
যে শঙ্বর অন্ুরের সঙ্গে যুদ্ধে দশরথ 
ক্ষত-বিক্ষত দেহে অচেতন হয়ে পড়লে 
কৈকেয়ী তাকে রণস্থল থেকে এনে 
সেবা-যত্ব করে তীর প্রাণরক্ষা করেন। 
তীর সেবায় তুষ্ট হয়ে দশরথ তাকে 
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ছুটি বর দিতে চান। তাতে কৈকেনী 
বলেন, পরে ইচ্ছামত তিব্বি বয় চেয়ে 
নেবেন। এখন এই সুযোগ উপস্থিত 
হয়েছে বলে মন্থর) কৈকেয়ীকে এক 
বরে ঝামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস 
ও অন্য বরে ভরতের ব্াজ্যাভিষেক 
চাইতে বলে। সত্যরক্ষার্থ দশরথ 
এই বর দিচ্ছে বাধ্য হন (রামায়ণ)। 
অন্দপাল- জনৈক নিঃসস্তান বেদজঞ 
তপস্বী। কঠোর তপন্তা করে মৃত্যু 
হলে ইনি পিতুলোক স্থান না পেয়ে 
যযালয়ে যায়। এখানে তিনি বলেন, 


(তার আশ! ও আকাঙ্খা কিছুই পৃরণ 


হয়নাই । এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে 
ইনি জানতে পারেন তার কোন 
পুত্রের জন্ম না হওয়ায় “পুত' নামক 
নরক হতে উদ্ধার পাননি । অবিলদ্ষে 
সম্তানলাভ করার জন্য মন্দপাল 
শার্শক পক্ষিরূপে জরিতা নামে এক 
শার্জিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে চারটি 
ব্হ্ষবাদী পুত্রের জন্মদান করেন। 
অগ্নির খাগুবন দাহনের সময় এনা 
ডিশ্বের মধ্যে বাম করছিলেন | মন্দ 
পালের প্রার্থনায় অগ্নি এদের প্রাণরক্ষা 
করেন । তখন মন্দপাল তার পুন্রগণ 
ও জন্িতাকে নিয়ে অন্য স্থানে চলে 
যান (মহাভারত--আদি )। 

মন্দর--পর্বত বিশেষ। দেবতা ও 
অন্থররা মিলিত হয়ে যখন সমস্ত মন্থন 
করেন, তখন এই পর্বতকে তারা 
মন্থনদণ্ড করেন। এই পর্বত একাদশ 
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ধহত্র যোজন প্রোথিত ছিন। দেখ- | তিনি বহুবার রামের সঙ্গে মুদ্ধ করতে 
ভারা এই পর্বতকে তৃলতে চেষ্টা | বারণ করেছিলেন (রামায়ণ )। 
করেন, কিন্তু অসমর্থ হন। পরে বিধুঃ | মন্বতস্তর--মন্বস্তর শবের অর্থ মনু 
যান্ুকীকে এই পর্বত তৃলতে বলেন। |রাজ্্যশাসন কাল। ১৪টি মন্বস্তরে 
বাহুকী বলপূর্বক একে উঠিয়ে সমুদ্তর- | একটি কল্প হয় এবং এক কল্পকাল 
তীরে নিয়ে ধান। পরে দেবতারা | ব্রহ্মার একটি মাত্র দিন। এই এক 
ও অন্থ্ররা! একে মস্থনদণ্ড করে সমৃদ্র- | দিনের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে চতুর্দশ মন্ুর 
মস্থন করেন ( মহাভারত--আদি )। | অধিকার কাল শেষ হয়। এক মন্ধুর 
মন্দাকিনী-বর্গগা। গঙ্গার যে! অধিকার কাল শেষ হলে, অন্য এক 
প্রধান ধারা ম্বর্গে গমন করে তার ; মন্তুর অধিকার কাল আরম হ্য়। 
নাম মন্দাকিনী। এই ধার! বৈকুঞ্ঠ | এক এক মন্কুর রাজত্ব কালকে মন্বস্তর 
হতে ব্রহ্লোক হয়ে স্বর্গ এসেছে । 1 বলে। মন্দের নিজেদের নাম অন্থ- 
মন্দোদরী-_রাবণের প্রধান! মহিষী। | সারে চতুদশিটি মন্বস্তরের চতুদশিটি 
হেমা অপ্সবরার গভে” ও অন্থরদের | বিভিন্ন নাম হয়েছে? এই ১৪টি 
বিশ্বকর্মী ময়দানবের ও্রসে মন্দো- | মন্ত্রের প্রত্যেক মন্বত্তরে ভগবানের 
দরীর জন্ম হয়। রাবণ একবার মুগয়] | ভিন্ন ভিন অবতার, এক একজন ইন 
উপলক্ষে দেশ ভ্রমণে গেলে, রাবণের | পৃথক পৃথক দেবতাগণ, সপ্তধি, মন্থ 
পরিচয় পেয়ে ময়দানব মন্দোদরীকে | ও মন্ু-পুত্ররা আবিভূ্তি হন। 

রাবণের হৃত্তে সমর্পণ করেন । মেঘনাদ | মন্সথ-_কামদেবের অন্য নাম। 

প্রমুখ পুত্ররা মন্দোদরীর গর্ভে” জন্ম- | মনু-_ইনি ব্রদ্ধার দেহ হতে উদ্ভুত ; 
গ্রহণ করেন । রাবণ বধের পর রামের | এই জন্য এর নাম শ্থায়ভুব' মন্থ। 
আদেশে যখন বিভীষণ লঙ্কার রাজ] | এ"র স্ত্রী শতরূপা, পুত্র প্রিয়ব্রত ও 
হন, তখন রামেরই আদেশে তিনি ৷ উত্তানপাদ, কন্যা আকুতি, দেবাহুতি 
মন্দোদনীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। | ও প্রস্থৃতি। এর পুত্র কন্যা হতে মনুষ্য 
মন্দোদরী পৃতচরিত্র! ও একান্ত ধর্মশীল1 : জাতির বিষ্তার, তাই তার] “মানব? । 
ছিলেন। তার ধীর ত্বভাব ও উন্নত সতা, ভ্ত্রেতা, াপর, কলি--এই চার 
ভাব দেখে হচ্গযান প্রথমে তাকেই : যুগের সহ যুগে (অর্থাৎ সর্ব মোট 
সীতা বলে ভূল করেন। সীতার প্রতি | চার সহ যুগে) ভগবান ব্রচ্ষার 
রাবণের আকর্ষণ জেনেও তিনি কোন ] এক দিন। এ এক ত্রদ্ধ-দিবসে চতুদশি 
দিন সীতার প্রতি হিংসাভাব পোষণ | জন মনু জন্মগ্রহণ করেন। এ এক 
করেন নি। ধর্মপত্বীরূপে রাবণকে | এক মন্গর অধিকার কালকে মস্বস্তর' 
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বলে। এক এক ম্ববস্তরে ভিরভিয় 
মন্ত, সপ্তবিগণ, দেবগণ, ইন্দ্র ও মঙ্ছু- 
পুররা আবিভভতি হন। দেবতাদের 
হিসাবে আট লক্ষ বাহাকর বংসর এবং 
মানুষের হিসাবে ত্রিশকোটি সাতষি 
লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে এক মন্বস্তর 
হয়। মন্বত্তরের কাল পূর্ণ হলেই 
দেবতা, সগ্তধি, ইন্ত্র। মনু-পুত্ররা 
সকলেই বিলুপ্ত হন এবং নৃতন করে 
অন্য মন্থ, দেবতা ইত্যাদির উদ্ভব হয়। 
সকল মন্বম্তরেই সপ্তধিরা ধর্মের ব্যবস্থা 
ও লোক রক্ষার জন্য আসেন। 
প্রত্যেক চতুযুগের অবসানে বেদ- 
বিপ্লব হয়। তখন সপ্তধিরা পৃথিবীতে 
এসে আবাব বেদ প্রচার করেন। 
চার সহন্র যূগে অর্থাৎ চতুর্দশ মন্থর 
অধিকার কালকে এক কল্প বলে। 
চতুদ্শি মন্গর নাম---্বায়ভব, ম্বরো- 
চিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, 
বৈবন্বত বা সত্যব্রত, সাবণি, দক্ষ- 
সাবণি' ব্রদ্ষলাবণিত ধর্মসাবনি, রুদ্র- 
সাবি, দেবতাসাবর্ধি ও ইন্দ্রসাবণি। 
বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মর নাম দেখা 
যায়। মত্ল্ত পুরাণে মন্দের নাম এই- 
রূপ। ম্বায়ভুব-ইনি ত্রদ্ম! ও গায়ত্রী 
হতে লমভ্ভূত, দ্বিতীয় ম্বারোচিষ, 
তৃতীয় উত্তম, চতুর্থ তামস, পঞ্চম 
রৈবতঃ, যষ্ঠ চক্ষুন, সধ্ধম বৈবস্বত, 
অষ্টম সাবণি, নবম ঝোচয, দশম 
ভৌত্যঃ, একাদশ মেরুসাবর্ণি, দ্বাদশ 
খত, জন্োদশ খতুধামা! ও চতুর্দশ 
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বিক্ষকৃসেন। প্রতি কল্পে এই চতুদশ 
মন্ুর আবিভাগাব হয়ে থাকে । সকল 
মুই ধর্মশাস্ত্কার | মন্ধদের মধ্যে 
ধিনি আদি, অর্থাৎ ম্বায়ভূব মন্জ, ইনি 
ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি ব্রহ্মার দেহ 
হতে উদ্তত। শ্বয়সু ত্রদ্মা নিজেকে 
বিভক্ত করে নারী ও পুরুষকে স্্টি 
করলেন এই স্থষ্ট নারী ও পুরুষ 
হতে পুরুষ বিরাজ উৎপন্ন হলেন এবং 
এই বিরাজ হতে শ্বয়ভুব মন্ছর জন্ম 
হোল। মন্গ দশ জন প্রজাপতি জুটি 
করলেন--এরাই মানবের জন্মদাতা 
_ এনা মহধি নামে খ্যাত। অন্ত 
কাহিনী অনুসারে ব্রহ্ধা নিজেই মন্থু- 
রূপে স্যষ্ট হলেন এবং তার এক অংশে 
শতরূপা নামে নারী স্যটি করলেন। 
কন্যা শতরূপার সহিত ব্যভিচারের 
ফলে মন্ুর জন্ম হলো। মন্থ এই 
শতরূপাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। 
তাদের পুজ--প্রিয়ব্রত ও উত্তান- 
পাদ। কন্যা--আকুতি, দেবান্ৃতি ও 
প্রস্থতি | মন্, মরিচিঃ অঙ্গিরা, পুলস্তয, 
পুলহ, ত্রতু, ভৃগু, প্রচেতা, নারদ, 
বশিষ্ঠ-এই দশ প্রজাপতির শ্রষ্টা। 
মরিচি প্রভৃতি হতে অন্য সত মন, 
অন্য দেবতা, যক্ষ, পিশাচ, নাগ, 
পক্ষী ও পিতৃগণ উৎপন্ন হন। ইনি 
্রদ্মার কাছ থেকে স্থতিশান্ত্র পাঠ করে 
মরিচি গ্রভৃতিকে পাঠ করান। এই 
শ্বতিশান্রকে মানবধর্ম শাস্্র বলে। 
ভৃগু মন্থর আদেশে এই ধর্মশান্্র গধি- 


মন ৪১৭ মধ সংহিতা 
দের নিকট ব্যাখ্যা করেন। এর নাম ' দ্রতবেগে নৌকা নিয়ে চললো । তখন 


মনুসংহিতা | 
প্রথম মন্থু | 
এথনকার বৈবন্থত মনত 'িবশ্বান 
অর্থাৎ ' সর্ষের পুত্র। বৈবস্বত মন্ধু 
সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ আছে 
বিবন্বানের (ম্ুর্য) পুত্র মন্ধু বদরিকা- 
শ্রমে দশ হাজার বংসর কঠোর তপসা। 
করছিলেন। একদিন একটি ক্ষুদ্র 
মস্ত নদীতীপে এসে মন্ত্কে 
বলে, বলবান মংস্যদের হাত থেকে 
আমাকে রক্ষা করুন। মনু সেই মৎস্যকে 
একটি জালাব মধ্যে রাখলেন । ক্রমশঃ 
বড হলে মনু তাকে একটি পুফষরিণীর 
মধ রাখলেন । কালক্রমে 
এত বৃহৎ যে, 'ভাকে 
ছেড়ে দিতে হলো । গঙ্গাতেও স্থান 
সঙ্কুলান ন: হওয়ায় তাকে স্মুদ্রে 
স্থান দেওয়া হলো? । 
মন্থুকে বললে, আপনি | 
সববা রঙ্দ। করেছেন, এখন প্রি 


মত্প্য 
হলো 


আমা 


'আসম ১ সাপ, জঙ্গন, সমন্তহ জলমগ্ন 


ইপে। আপ।শ বভ্ভাবুন্ত একখা'শ দুও 


-নীকা প্রস্তত করিয়ে সপজিদের সঙ্গে 
আছে নৌকায় গতীক্ষ। 
কালে আমি শৃঙ্গ রণ করে আপনা? 
কাছে উপাস্থত হব । মতস্যের উপদেশে 
মন্থু মহাসমূড়ে নৌকায় উঠলেন এবং 
মৎ্স্যকে স্মরণ করা 


উঠবেন । 


ইনি চতুদ্শ মনজুর 


গঙ্গীয়ু 


তুল হস): 


মাত্র সে হার 
কাছে উপস্থিত হলো । মনু তার শূঙ্গে 


সমস্ত পৃথিবীই ভলমগ্র। বছ বৎসর 
পরে হিমালয়ের নিকটস্থ হয়ে মৎসোর 
উপদেশে মগ পর্বত-শৃর্ষে নৌকা বন্ধন, 
করলেন। সেই শৃরখের নাম হলো 
“নৌবন্ধন।” তখন মংস্য আত্মপরিচয় 
দিযে বললেন, আমি প্রদ্কাপতি 
ব্রহ্মা । তোমাদের ভয়মুক্ত করেছি। 
এখন মনু দেবাহ্থর, খানছুষ, প্রাণী, 


্ধাবর, জঙ্গম, ইত্যাদি স্যটটি কখবেন। 


এই বলে মৎস্য অস্তহিত হলে মন্টু" 
তপস্যায় মিছিলাভ করে প্রজা সত্যি 
করণে হর করেন । মনুধু স্ষ্ট বলে 
মান্গবের নাম মাণব। সাবধিও স্র্যের 
পুত | অন্যান্য মন্ত্র অন্যান্য দেবরূপে 
উদ্ভুত হয়েছেন। ' মন্থগণ প্রত্যেকেই 


' পর্মশান্ঈ-প্রণেতা ও সংহিতাকার । 


মনু সংহিতা - মানবধ্মশাগু। হিন্দু- 
ধর্সের অবশ্য পালশায কর্তব্য ওপি, 
হন্দুজাতিবর আঢাঞ, বাধহার ও ক্রিয়া- 
কলাপের ধথাকতত্যাসবা্ণ করে ব্য 
সংভি-ত। গ্রথিত হয়েছে, তা মন্্র ছার 
সঙ্কাপত | প্রবাদ আছে, ইহা প্রথম 
নন ম্বায়তুথ কতৃক লাখত হয়| 
আাডাবু 


এবহ "লাক-সাধারণের 
সমাজ, গাভস্থাজীবদ গুভাঁতি সম্বন্ধে 
কর্তব্য পবিস্তারে এতে লিপিবদ্ধ 
আছে। এই সংহিতাকে হিন্ধু আইনের 
ভিত্তিম্ববূপ বলা হয়। বেদের পরে 


মনুসংহিতা হষ্টি হয়েছিল, পর্ডিতদের 


ধম, 


ডে 
রজ্জু বন্ধন করলে, সে মহাসমুদ্র দিয়ে | এইরূপ অভিমত। কধিত আছে, . 


৭ 


মনোরম! 


বহার 9১০৯ 


৪১৮ ষয়ণানব 


বিচিন্ধ হীরক, বৈদূর্ধ ইন্্রনীলখচিত 


ররর ওর ০/ডা স৯-, ক রাপ“প এত 


সব্বপ্রথমে এতে এক লক্ষ শ্লোক ছিল, 


কিন্তু এখন মাত্র ২৬৮৪টা শ্লোক 
পাওয়া যায়। 

মনোরমা-(১) কার্ডবীর্যাজুঁনেরু 
সত্রা। পরশুরাষের সহিত কার্তবীর্যা- 
জুনের যুদ্ধ উপস্থি্ হলে, মনোরুমা 
ানীকে যুদ্ধে প্রঠিনিবত্ত করতে চেষ্টা 
করেন । কারণ, ডিনি জানতেন, 
এই যুক্ধে স্বা্ী পরাঞ্জত ৪ নিহত 
হবেন। স্বামীকে ণিবুন্ত করতে না 
পেরে তাঁগেই উনি োগবলে প্রাণ- 
ত্যাগ কপেন। (২) প্রজাপতি রুচির 
ইা। বকণ-পুত্র পঙ্ধরের এ 
প্রশ্নেচ্চা নামে "গ্ধারার গর্ভে এর 
জন্ম হয়। প্রয়োচ্চার ভন্থুরোধে রুচি 
একে রূপে গ্রহণ করেন। রুষ্টর 
ওইসে এ“দ গর্ভে :বাঁচামনুর জন্ম হয়। 
ময়পদানব-দিতি-পুত্রঃ ময় নামে 
এক মায়াবী দানব। ইনি বিশ্বকমার 
মত দানবদের অদ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন। 
ব্রহ্মার বরে ইনি হিরুণুয় অরণ্য ও 
প্রাসাদ নিষাণ করেন । ময়দানব সহশ্ল 
বৎসর ত্রদ্ষারু আরাধনা করে বর পান 
এবং শুক্রাচাধের সমস্ত শিল্পাবদ্যার 
অধিশ্বর হন। ইনি হেমা নামে এক 
অঞ্সরার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ 
করেন। তার গর্ভে মায়াবী ও দুন্দুভি 
নামে ছুই পুত্র এবং মন্দোদরী নামে 
একমাত্র কন্ত। জন্মগ্রহণ করে। হেমা 
দেবকাধে তের বংসরের জন্ত ব্ব্গে 
গমন করে। সেই সময় ময়দানব 


বে 


৪ 


সে 


এক ন্বর্ণময় প্রাসাদ নির্মাণ করে 
বাস করতে থাকেন। একবার কন্তা 
মন্দোদ্রীকে নিয়ে বনে ভ্রমণ করবার 
সময় বাবণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। 
দুই জনে পরিচিত হওয়ায় দয়দানব 
তার কন্যাকে বাবণের হাতে সম্প্রণান 
কৰেন* এবং বিবাহের যৌতুকস্বরূপ 
তপোলনধ এক অমোঘ শক্তি 
পান করেন। ক্তিরু জাঘাতে 
লক্ষণ সংজ্ঞাহীন হন। 

নন বংনবুবা 
চারিপিকে ঘুরে বেড়াক্ছিল, তন ভাব 
দক্ষিণদিকে ময়দানব বুক্ষিত খক্ষ'বলের 
সন্ধান পায়। এই খক্ষাবলের মধ্ে 
ময়পানব অপৃব ক'রুকাধথচিও বর্ণময় 
সপ্ততশ আবাস নিশ্াণ করে হেখার 
সঙ্গে নাস করতেন। হেমার সহচরী 
ও মেরুসাবণির কন! স্বয়ংগ্রভা নামে 
এক তাপসী এখানে গৃহরক্ষায় নিযুক্ত 
ছিল। . 

অগ্নির তৃপ্তির জন্য কৃষ্ণর্জুন কর্তৃক 
খাগুবদাহ কালে ময়দানব "সই বনে 
উপস্থিত ছিলেন এবং পলায়নের চেষ্টা 
করলে কৃষ্ণ কতৃক আক্রান্ত হন। তখন 
তিনি অজুর্নের শরণাপন্ন হলে তার 
প্রাণ রক্ষা হয়। অভুনের প্রতি তার 
কৃতজ্ঞতার চিহ্নম্বরপ ও পাগুবদের 
তুষ্টিবিধানের ভন্ত ইন্প্রন্থে ময়ানব 
এক অপূর্ব সভাগৃহ শির্মাণ করেন। 
'ময়মত' নামক গৃহনির্মাণ-শিল্পগ্রস্ 


শি 


তকে 


ই 


এই শ 


শীত। আহেষণে 


মগ্ত্িচি ৪১৯ যয়াহ, 


প্রণেতা বলে একর প্রসিদ্ধি আছে। | জন্য যে পুত্র প্রার্থনা করেছিলাম, আর 

হেমার প্রতি অণসক্ত হওয়ায় এবং | দশ বৎসর পরে তোমার সেই ভ্রাতকে 
তাকে বিবাহ করায় হন “য়র'নবকে | ৫ দেখবে এবং তার সঙ্গে নিধিবাদে 
বজ্াঘাতে বধ করেন । | ভাতৃম্সেহে আবদ্ধ হয়ে তুমি ভ্রিলোকের 
মরিচি--সপ্ূধির মধ্যে একজন মুনি- ! আধিপত্যা ভোগ করবে | একদা 
বিশেষ । ইনি দশ গ্রজ্াপহতর অন্যতম, । মধ্যাহ কালে দিতি শধ্যার মাথার 
স্টিল জন্য ধানরত ত্রচ্জার মানস ' দিকে পা এবং পায়ের দিকে মাথা 
হতে এব জন্ম। কশ্তপ এর পত্র ' বেখে নিত্রিত ছিলেন । এই জন্য ইন্দ্র 
মর মতে,.ইনি হজ্গর পো বলে স্ষ্ট ৰ তকে অশ্ডচ মনে করেন ও তার 
দশ গর্ভ: এক্সতম * ইনি গ্রজা ! শখীরের ঘধো গুবেশ করে বজীাথাতে 
পতিরূপে চর হয়ে কদায-। দর গভ সঙ্গ খণ্ডে বিভক্ত করলেন। 
কন্যা কল:ক তিবাত করেন। বামন | ৩খন গভস্থ শিশু ক্রন্দন করে উঠলে 
কশ্তুপ এএ্র পু! ইন্্র 'ম! কন? (কেঁদে! না) বলে 
মরুও-_ গীতা অঙন্র হতে উদ্মিত তাকে কাটতে থাকেন এবং ধিতিও 
অনুতের গতিকার টিষ়ে নুরে যে. জাগিদিত হয়ে ইন্তুকে আঘাত করতে 
দ্ধ হয়, ভাতে কশ্ঠপের কী দিতির ! । নিষেধ করায় ইন্দ্র বেরিয়ে এলেন ।, 
। তিনি বললেন, দিতি মাথার দিকে পা 
হলে, স্বামী কশ্তপের নিকট দিতি | “খে অশুচি হয়ে শুয়েছিলেন বলে 
ইন্দ্র্ত! ভজেয় অবধ্য এক পুত্র কামনা ; ইন্দ্র তার ভাবা হত্যাকারীকে সপ্ত 
করেন। কগ্তপ বললেন, তুমি য্‌ | খণ্ডে বিভক্ত করেন । ছুঃখিত হয়ে 
সহন্ত্র বঙসর শুচি ভয়ে ধাকতে পার, তখন দিতি বলেন যে, তার নিজের 
তবে তোমার ইন্্রহস্ত! পুত্র জন্মাবে-- | অপর।চধই গর্ভ সপ্তধা হয়েছে। এখন 
এই বলে হস্ত ছারা দ্িতিকে স্পর্ণ করে | তি 


তার এই সপ্ত পুত্র দিব্যরূপে মরুৎ 
তার সরবান্গে হাত বুলিয়ে তিনি তপস্তা | নামে সপ্ত-লোকে বিচরণ করুক। 
করতে চলে গেলেন। দিতি কুশপ্রব | ইন্দ্র মা! রুদ বলেছিলেন বলে এদের 
নামক স্থানে পুত্র লাভের জন্য দারুণ ; নাম মরুৎ হল (রানাযণ )। 

তপন্য। করতে আরস্ত করলেন এবং (২১ খকৃবেদে মক্*দ্গণের সংখ্যা 
ইন্দ্র নানারূপে ঠার পরিচর্যা করতে সথ। এই. সংখ্যা উল্লেখের সমস্থ 
লাগলেন । এই ভাবে নয় শত নব্বই ূ সপ্তমে সঞ্ক--সাত সাত জন মরুতের 
বংসর গত হলে দ্িতি প্রীত হয়ে ূ উল্লেখ থাকায় পুরাণে সাত-সাতে ৪৯ 
ইন্জরকে বললেন) তোমার বিনাশের । জন মক হয়েছেন। খক্বেদের এক 





শপ 


বরুপ্ত ' 


৪২০ 


1 
। 
! 


মর 
ক্ষার 'জ্যোষ্টপুত্র বিংশ, বিংশের 


স্থানে .তেষট্ি জন মরুতের, উল্লেখ 


' পাওয়া যায়। যরুংরা খকৃবেদের 
প্রধান দেবতা । তার! ৩৩টি স্ৃক্তে স্বত 


হয়েছেন । অপর দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, : 


ৃ 
পুষার সঙ্গে আরে ০টি স্ক্তে এদৈর । 


স্ততি আছে। মরুদ্গণের পিতামাতা 
রুদ্র ও পৃশ্নি সম্ভবত বিচিন্ত্ বর্ণ মেঘ)। 
পৃথিবী ও সমুদ্রের এবং রুদ্রের পুত্র বলে 
এপ্র! রুদ্র নীমে অভিহিত হয়েছেন । 
এপ্রা! সকলেই সহোদর, সমবয়সী | 
এখ্র! দেবী রোনসীকে (রোদসী অর্থে 
আকাশ, বিদ্যুৎ) বিছুম্মন্ব রথে বহন 
করেন। বোদসী মরুদগণের স্তরী। 
মরুদ্গণ ইন্দ্রাণীর সহায়ক ও বন্ধু 
এবং সরম্বতীর সথা। এ'রা বন্থুগণের 
সহিত এক রথে ভ্রমণ করেন। 


বিছ্যৎ বিজড়িত দেহ! 
পিতা রুদ্রের মত এ+দের হস্তে কুঠার 
ও ধনুবাণ। 
গর্জন করায় পৃথিবী কম্পিত হয়ঃ 


মরুদ্গণের প্রধান কাজ-_বৃষ্টিপাত 
করে স্যের চোখ আবৃত করে রাখা । 
মকুদ্গণ, ইন্দ্রের সখা ও অনুর । 
এ'পা গান ও স্তৃতি দ্বারা ইন্দ্রের বল 
বৃদ্ধি করেন। ইন্দ্র তার সকল কার 


যরদগণ সাহাযযেই সম্পন্ন করেন 
(বেদ)। 
মরুত্ত--একজন রাজ!। সত্যযুগে 


মন্দণ্ুধর রাজার প্রপৌত্র ইক্ষ্ণাকু। 


! 


০০ পপ পি ও পপ সা আপ শপ শপ শষ পপ আস 


পৌন্র খনীনেন্ত রাজা হয়ে প্রজাদের 
উত্পীড়ন করাতে তার পুত্র স্থবর্জা 
রাজা হন। কালত্রমে রাজা স্বর্জ। 
দরিদ্র হয়ে পড়ায় সমস্ত রাজার এব 
উপর অত্যাচার করতে লাগলেন । 
তখন তিনি হন্তে ফুংকার দিয়ে সৈন্ত- 
দল স্যষ্টি করে বিপক্ষ রাজাদের 
পরাজিত করলেন । এই কারণে এর 
তাবু অবিক্ষিত 
নামে একটি সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র হয়। 
অবিক্ষিতের পুত্রের নাম মরুত্ত। এই 
মরুন্ত প্রবল প্রতাপশালী বাজচক্রব্তী 
হন | কালক্রমে ইনি হিমালয়ের মের- 
প্রদেশে এক বিরাট যজ্জের অনষ্ঠান 


নাম হলো করন্ধম। 


করেন৷ অঙ্গিরার ছুই পুত্র বৃহস্পতি 
মরুদ্গণের উজ্জল, জ্যোতির্ময়, ' 


এদের: 
হয়ে বনবাস করতে থাকেন। 
এরা বুষের মত 


ঞ সংবর্তের মধ্যে সৌহাছ্য ছিল না। 


বৃহস্পতির উত্পীড়নে সংবত দিগম্বর 
এই 


ময় ইক্দ্র মন্ত্রের প্রতি ঈধানিত হয়ে 


 বৃহস্পত্িকে নিজের পুরোহিত করে 
বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, বন বিমদ্দিত হয়। : 


' স্বীরূত 
' বিরাট 


তাকে মরুত্তের পৌরোহিত্য কনপতে 
নিষেধ করেন । বৃহস্পতি এতে 
হন। মকুণ্ত বুহম্পতিকে এই 


হজ্জের পৌরহিত্য করতে 


। বলাতে, বুহস্পত্তি বললেন, তিনি 


মস পাক  প্পীিপাশশ শি শী পপ বাজ পপ পপ পপ সা 


' করতে বললেন্‌.। 


মাফের যাজন করবেন না। মরু 
চিন্তিত হয়ে ফিরে যাবার সময় পথে 
নারদের সঙ্গে দেখা হ্য়। নারদ 
বৃহস্পতির ভ্রা্ত' সংবর্তের দ্বার? যজ্ঞ 
ংবর্ত তখন. 


মরুত ৪২১ মরা, 


মহাদেবের দর্শন কামনায় বারাণসীতে ! মরুত্তকে অন্থরোধ, করেন।.. তখম 
ছিলেন। নারংরই - উপদেশ মত  সংবর্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অগনিকে ভন্মকরে 
মরুত্ত সেই পুঝীর দ্বাধদেশে একটি শব ফেলবার ভয় দেখালেন। তারপর 
রেখে দিলেন । সংবর্ত খুরতে ঘরতে,' ইন্দ্র গন্ধর্রাজ ধৃতরাষ্ট্রকে মরুত্তের . 
সেই স্থানে এসে সেই শব দ্েখেহ রে : কাছে পাঠালেন। গন্বর্বরাজ বললেন, 
গেলেন। মরুত্বও তার অশ্লসরণ করে বৃহস্পর্তিকে পুরোহিত না করলে ইন্দ্র 
এক নির্জন স্থানে উপস্থিত হলেন । তাকে ব্জ্রাথাত করবেন । তখন মরুত্ত 
ংবর্ত রাজার গাত্রে ধৃি-কদয নিশ্গিপ্র উত্তর দিলেন, সংস্প্তনী বিদ্যার 
করে বাজ্জাকে নিবৃত্ত করবার চট্ট". £তনি এই সব ভয় নিবারণ করবেন। 
করলেন এবং ক তীব্র সন্ধান দিয়েছে এই বলে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ করে ইন্্রাদি 
জিজ্ঞাস! করুলেন। মক্ত লারদের বেবতাকে আহ্বান করুলেন। সংবর্তের 
নাম উল্লেখ করায় সংব্ত 2ঈজ্ঞাসা.. আহ্বানে ইন্দ্রাদি দেবতারা উপস্থিত 
করলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন। | হলেন এবং প্রীত হয়ে যজ্ঞভাগের 
তাঙে মরুভ্ নারদেরু প্রামন্ মত | নিদেশ করলেন। বৃহ বযধিধ করেও 
জানালেন, তিনি অগ্নিতে প্রবেশ : বহু স্বর্ণ দক্ষিণা দিয়ে সেই যজ্ঞ সম্পন্ন 
করেছেন । অবশেষে সংবর্ত মরুত্তের । কৰা হলো। মরুত্ত উদ্বত্ত স্বর্ণ কোষ 
যজ্ঞ সম্পাদনে প্রতিশ্রুত হলেন । ' মধ্যে রক্ষা করেন এবং গৃহে ফিরে 
রাজাকে তিনি বললেন, যজ্ঞ করার , এসে সসাগরা পৃথিবী শাসন করতে 
জন্যে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তার উপর ক্রুদ্ধ ! থাকেন। অশ্বমেধবজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠির 
হলে রাজ্জা যেন তীকে ত্যাগ ন"' ব্যাসের পরামর্শে সেই সঞ্চিত হ্বর্ণ 
করেন। মরুত্ত এই শপথ করলেন যে, ; সংগ্রহ করেন। (মহাভারত -_আশ্ব- 
তার পরামর্শ মত হিমালয়ের মুঞ্চবান | প্মেধিক 
পরতে শিবকে সন্ধষ্টু করে রুশ রাশায়ণে আছে উসীরবীজ দেশে 
যজ্ঞের জন্যে প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ কর- | সংবর্তকে যাজকরূপে গ্রহণ করে মরুত্ত 
বেন। এন্িকে এই সকল সংবাদ'। যখন যজ্ঞ করছিলেন, তখন রাবণ 
পেয়ে বৃহম্পতি ঈধা্ধিত হয়ে ইন্দ্রকে 1 যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হুন। রাবণ 
অনুরোধ করেন যে তিনি যেন মরুত্ত | মরুত্বকে খুদ্ধ আহবান করলেন, মকুত্ত 
ও সংবর্তকে দমন করেন। তখন : ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তত হন, কিন্ত 
ইন্দ্ররে আদেশে বৃহস্পতিকে সঙ্গে । এস্থলে সংবর্ত বূলেন, যজ্ঞে দীক্ষিত 
নিয়ে অগ্নিদেব হজ্স্থলে উপস্থিত হযে | অবস্থায় ক্রোধ করা অঙ্কৃচিত। তখন 
বুহস্পৃতিকে পুরোহিত করার জন্য ূ মরুত্ত ধনুরবাগ ত্যাগ করে হজ্কস্থুলে 





নি 
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মহাকাল ৪২২ মহাদেব" 





প্রত্যাগমন করেন, এবং রাবণও | 


যন্জে সমাগত খধিদের ভক্ষণ করে 
প্রস্থান করেন। যজ্জে উপস্থিত দেব- 
তার! বিবিধ পণ্ুরূপ ধারণ করে 
আত্মরক্ষা করেন। রাবণ চলে গেলে 
তার! নিজ নিজ মৃত্তি ধারণ করে 
উপকারী পণ্ডদের রূপ বৃদ্ধির বর দিয়ে- 
ছিলেন। 


মহাকাল-(১) শিবের অন্য নাম । | 


এই নামে শিব ধ্বংসের দেবতা । (২) 


এলিফ্যাণ্ট1 গুহায় শিবের মহাকাল . 
মৃত্তি আছে। এই মূতিতে শিবের | 
আটটি হস্ত দেখ! যায় । (৩) শিবের ! 


“গণ'দের অধিপতি । 


মহাদেব-_দেবতাদের মধ্যে ব্রদ্ধা, | 
| চৰ্রিত্রে এইরূপ পরম্পর বিরুদ্ধবাদী 
ূ 
ূ 
| 


বিষণ ও মহাদেবের স্থান অতি উচ্চ। 
এদৈর মধ্যে ব্রদ্ধা স্থজনকর্তা, বিষুঃ 
পালনকর্ত! ও মহাদেব সংহারকর্তা- 
রূপে সাধারণতঃ কীতিত হনে 
থাকেন। বেদে মহাদেব বা শিবের 
কোন উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু 
রুদ্র নাম নানা স্থানে উল্লিখিত 
আছে। বেদের এই রুদ্রই পরবর্তী- 
কালে শিব বা মহাদেবে পরিণত হয়ে 
অরিমৃতির মধ্যে গণ্য হয়েছেন। ( রুদ্র 
দেখ)। মহাদেবের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল, 
তার ধনুকের নাম পিনাক। তীর 
বিশ্বধ্বংসী অন্ত্র পাশুপত, যা তিনি 
অজুনকে দান করেছিলেন । প্রলর- 
কালে তিনি বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে 
ধ্বংসকার্ে নিযুক্ত হন। ইনি ত্রিপুরান্থর 


বিনাশকারী বলে “ত্রিপুরারি* 

বেদে কুদ্দের বর্ণনায় দেখা যায়-- 

। তিনি ভয়াবহ হিতন্র পঞ্জর ন্যাস ধ্বংস- 

ৰ কারী, তিনি বৃধভ ও আকাশের 
| লোহিত বরাহ ১ তিনি বিদ্বান, জ্ঞানী, 
! এবং মর্ত্যেও দেবগণের কর্মের শ্ষ্টা ও 
( সাঙ্গী। তিনি বদান্ত, সহজে সন্তপষ্ট ও 
। কল্যাপপ্রদ ৷ তিনি কুদ্ধ হয়ে লোক- 
দের হিংসা করেন ও তাদের সম্পত্তি 
ধ্বংস করেন, বজ্লাঘাতে মানুষ ও পণ্ড 
বধ করেন, রোগ আনয়ন কবেন। এই 
সকল অপকার হতে রক্ষা পাওয়ার 
জন্য তাকে পূজা ও স্ভতি করা হয়। 
৷ রুদ্র প্রসন্ন হলে বিপদ হতে উদ্ধার 
করেন, রোগ দূর করেন। রুদ্রের 


7 
] 
1 
! 
] 
| 
1 
| 
1 
! 
1 


হণের সমাবেশ দেখা যায়। রুভ্র 
একাধারে রুদ্র (ভয়ানক ) ও শিব 
' (মেঙ্গলময়)। এই শিব বিশেষণও পরে 
| রুদ্রের অন্য নাম হয়ে পৌরাণিক 
। ত্রিদেবতার অন্যতম হয়েছিল । রুদ্র বা 
(শিব পৌরাণিক ব্রিত্ববাদের বিনাশ, 
শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন । 
মহাদেবের অন্য নাম রুদ্র বা মহা- 
| কাল, কারণ তিনি সর্বসংহারক | কিন্ত, 
৷ এই মংহার হতেই আবার ত্তার অভ্ভ্যুদসব. 
হয়। সে জন্ত শিব বাশহ্ছর নামে তিনি 
জননশক্তি। য1 ধ্বংস হয়েছে তা 
পুনর্বার জন্মেছে-সেই জন্য তিনি 
ঈশ্বর $ সর্বশক্তিমান মহাদেব । হৃহির 
রক্ষক হিসাবে তীর প্রতীক লিঙ্গ 


মহাদেব 


২৩ 


যহাধেব 


অর্থাৎ প্রজজনের চিহ্ন । এই প্রতীকের | উদ্ভাবক বলে তার নাম 'নটরাজ”। 
সঙ্গে যোনি অর্থাৎ স্্রীশক্তি সংযুক্ত | ধ্যানযগ্র যহাদেবের বর্ণনা এইকপ-- 
হয়ে তিনি সবত্র পুঙ্িত হন। তিনি; তার ললাটে তৃতীর নয়ন, তীর উপর 


মহাযোগী, সর্বতাগী জন্গ্যাদ, কঠোর 
তপন্যা ও নিগুণ ধ্যানের প্রতীক- 
স্বরূপ । এই কঠোর তপস্য! € ধ্যানের 
ফলম্বপ তিনি সবপ্রকার ক্ষমভার 
অধিকারী । তিনি সিদ্ধ, চারণ, কিন্নরু। 
যক্ষ, বাক্ষস, অগ্চান্। গন্ধ 
প্রমদগণ পাবষ্টিত উঠতে ভিমালসে 


ঞ্লং 


তপস্যা! করেন । ১কলাদ এর 'আবাস- 


ভূমি । স্বম্বং যোগী, কিন্ধ কুবের এন 
ধনরক্ষক। জগন্মাতা পার্বতী এর 
স্্রী। কাতিক, গণেশ, লক্ষী ও সরস্বতী 
এর পুত্র-কন্তা বলে খ্যাত। মহা 
যোগীর বেশে তিনি দিগন্বর ধুর্জটি। 
তার দেহ ভঙ্মাবৃত 'ও জটাজুটপাবী | 
সংহার শক্তি প্রবল হলে 1ভনি 
ভৈরব, ভীষণ সংহারক--ধ্বংসেই তার 
আনন্দ । তিনি ভূৃতেশ্বর বা ভূতল'ঘ- 
রূপে সমস্ত প্রকার ভূতের অধিপতি । 
তিনি শ্মশানে সর্পজড়িত মন্তকে, গল- 
দেশে কঙ্কাল মাল্য ভূষিত হয়ে অন্থ্‌- 
চরের সঙ্গে ভ্রমণ করেন। উত্তেজক 
দ্রব্য পানের পর তিনি তীরু স্ত্রীর 
সঙ্গে নৃত্যে বত হন। এই নৃত্যের 
নাম “তাগুব? | অন্য মতে: বিশ্বধবংসের 
সময়কার নৃত্যবে* তাগুব নৃত্য বলা 
হয়। গজান্ুর ও কালাহ্বর নিধন 
করেও মহাদেব তাগুব নুতো রত 
হয়েছিলেন। তিনি নুতাকঙ্গারও 
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অধচিন্ত্র, হাথায় ভট:, পরিধানে রুধি- 
রাঁক্ত ব্যাত্রচর্ধ, উত্তরীয় কৃষ্সার মৃগ- 
চর্দ। গলছ্েশে সর্পের উপবীত, হস্তে 
নানাবিধ অস্্। বাহন নন্দী সর্বদা 
তার সহচর । তীর হন্তে সর্বদা ডমরু 
ও ছুর্জনের শান্তির জন্য মুদগর। 
পীর্ব- ৮ সহিত বিবাহের জন্য মদন 
যখন তকে প্রলুব্ধ করে তপস্য' ভঙ্গের 
চেষ্টা করেছিলেন, তখন মহাদেবের 
তৃতীয় নেত্রা্নিতে তিনি ভম্ম হন। 
প্রলযকালে তীর এই তৃতীয় নেতত্রামিতে 
পখিবী ধ্বংল হয় বজে কথিত আছে। 
কিত আছে, ইনি মহধি আঅজ্ির 
কাছে যোগশিক্ষা করেন। বিষুওর 


| সহায়ত্তায় ইনি জলন্ধরকে বধ করেন। 


ইনি পরম ভক্ত অস্ত্র বাণকে সুক্ষ 
করতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্ত 
পরাস্ত হওয়ায় বাণকে রক্ষা! করতে 
অনন্য হন । সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র 
হতে ভয়ঙ্কর বিষ উথিত হওয়ায় ভীত 
দেব ও অস্থরগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয় । 
ব্রন্ধা অনন্যোপায় হয়ে মহাদেবের 
স্বব করেন। স্তবে তৃষ্ট হলে, জগতের 
হিতাথে ভ্রদ্ধা মহাদেবকে এই বিষ 
পান করতে বলেন। মহাদেব সম্মত. 
হয়ে বিষ পান করে তার কঠেতা 
ধারণ করেন। বিষের তেজে ক নীল 
বর্ণ হয়ে যায়; কিন্ম পৃথিবী ধ্বংস 


মহাদেব 


৪২৪ 


মহাদেক 





থেকে রক্ষা পায়। এই জন্যই এর | কালীর আবির্ভাব হোল। বীরভন্্ 


এক নাম নীলকণ। 
তপস্যায় তুষ্ট ঠয়ে ঈপ্সিত বর প্রদান 


তি সহজে, 
৷ দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। 


করেন বলে এস চন্য নাম মাহতাব |: 


কেবলমাত্র বন্বপত্র দাশেই একে তুই! দক্ষকে পুনভীবিত করেন! কিন্তু 


কর ঘায়। এব বরেবু প্রভাবে বুক, 
বাণ প্রভৃতি অস্থবুরা অত্যাচারী হয়ে 
শেষে ইন্দ্র, বিষ প্রভৃতির হাতে 
হয়। বিশ্বামির এটা 
করেন। 


নিহত 


শিক্ষা ও আজাভ কত জজেয় তন! 
প্রঙ্গা দেবকে তাচ্ছিল। 
করে অসম্মানস্থচক কথা ললেছিলেন 
বলে 
কর্তন কারেন। 
চতুমুখ । 
ইনি কিরাতবধেশে ভার সঙ্গে কাত্রম 
যুদ্ধ করে শ্ুসন্ন হন এবং তাকে পাখ- 
পত অপ্র দান করেন। প্রজাপতি 
' বক্ষে কন্তা সতীকে মহাদেব বিধাহ 
করেন। ভই-মজ্ঞে মহাদেব খশুর 
দক্ষকে প্রণাম করেন নি বলে ক্তুদ্ধ 
দক্ষ. শিবহীন যজ্ঞ করেন। সী 
অনিমন্ত্রিতা হয়েও এই যজ্জে উপস্থিত 
হন। সেখানে সতীকে দেখে দক্ষ 
শিবনিন্দা করায় সতী বজ্ঞস্থলে 
ত্যাগ করেন । এই সংবাদ 
মহাদেব সেধানে এসে ক্রোধে 
ছিন্ন করলে [শবজট! হতে বীরভদ্রের 
উদ্ভব হয়। আর তীর নিংশ্বাস-বায়ু 
হতে কোটি কোটি ভূতপরিবুতা মহা- 


এক লাবু 


মভাদেশ এুদাল 


জী 2০৮ হল 


ভটা 


দক্ষালয়ে গিয়ে দক্ষষজ্ঞ নাশ করে 
দক্ষের শী 
প্স্থতির স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব 


| শিবনিন্দার পাপে এর দুগ্ডে ছাগমুণ্ড 
| যোগ করে দেন। সতীর মৃতদেহ 


দয়ায় অন্বলান্ভ ; 
পর্দ্ধুরাম এট কাছে মস্ক । 


একটি মস্তক: 


বন্ধে নি্ষে শিব যখন নৃত্য করছিলেন, 
খন স্দর্শনচক্র দ্বারা বিষু এ দেহ 
খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন । ৫২ 
থণ্ডে বিভল সৃতীদেহ যে যে স্থানে 
পাঁ৬ত হয়েছিল, সেই সেই স্থান ৫২টি 
পীঠগ্ান বা পরম তীর্থস্থানে পরিণত 


হয়। এবুপব সতী হিথালয়-পত্তী 


। মন কার গতে অ্রন্মগ্রহণ করেন এবং 


দুনের হপ্লায় তই হয়ে 
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মহাদেবকে পাতকূপে পাহার জন্যে 
কঠোখ তপন্যা করেন । খন মহা 
দবও কঠোর তপন্তায় রত ছিলেন। 
এদিকে তারকামরের অত্যাচারে 
উত্পীড়িত দেবতারা জানতে পারেন 
ধে* মহাদেবের ওরসে যে পুত্র 
জন্মাবে সেই পুত্রই তারককে বধ 
করবে। সেই জন্য পার্বতী ও মহা 
দেবের থিলন করতে এসে মদন মহা" 
দেবের কোপে ভন্বীভূত হন। তার- 
পনু পার্বতী ও মহাদেবের মিলন হলে 
মদন পুনজাঁবন লাভ কব্রেন। পার্ব- 
তীর পুত্র কাতিকেয়* জন্ম গ্রহণ করে 
'তারকান্থর বধ কব্েন। শিবের ছুই 
পুত্র কাতিকেয় ও গণেশ এবং তিন 
স্ত্রী সতী, পার্বতী ও গঙ্গা । 


মহাদের 


৬৩০ শপ চপ আস উপ 





৫ পপ পপ সপ এস 


মহাদেবের তুতীষ নেত্র উদ্ভবের ভগীরথ 


8২৫ 


স্মার একটি কারণ উলিথত আছে। ূ 


রর কব ঠয়। গর্গ! শিবকেও ভাসিয়ে 
নিয়ে ঘাধার চেষ্টা করায় শিব ক্রুদ্ধ 


পার্বস্..একবার পরল মহা 
রবের ভ্ুই নন তম্জদার হাবুত 
করেন'। এতে সমস্ত জগ অন্ধকা 

আবত হষু এবং আঙ্গোক বিউশ 

পৃথিবীর সমস্ত গ্ঃনব বিনই হবু 
উপক্র় তয়! নধর পঙ্গিবীক ভাক- 
রক্ষা করুলাল জনা 2) হন লাইনে 
তত ৎ*বু নর উদ্ভু করেন 1 এই সতের 
তীব্র “জ্যািতে হিমালয় মঞ্ধ হয়ে 


হায় ২ পরে পার্বতী ভ্রীতির জন্যে 


তিনি ৫ 
নী ৬ 


'উমগলযুকে আলাবু পরের লা 
বজ্শীয়ু করেন 
এাক্ল ল নালিতদল হার গল ফালা 


রশ গণীগণ 


চন্য £পল্মুজশ ভাত 


নালিশ ধা ব্রত 
»'৮ পরলেন, সাারদেনলু 
কলা 5 লল্গ 


87.) রি ভাগের 


কলুলে ভারা" আবার পুরকূপ 


(করে পাতেন ॥ ৬খন নারদ কছ স্তুতি 
করে মহাদেবকে গান করতে সম্মত 
করাল + কেন্ধ গান £ 
আতা না পেলে মহাদেব গাইতে 
মন্থীকার করেন? তখন ব্রহ্ম 
বিষু শে 

শুনে বিঝু বিগলিত হয়ে পড়েন দেখে 
্রদ্ধা তাকে 'কমগুলুর মধ্যে 
করেন। বিষুর এই বিগলিত অংশই 
গঙ্গা । পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের ভন্য 


চা 
ঞ্খ | 
ও 


শ্রাতা হন। 


বক্ষ 


বনবাবু উদ্পযুক্ু 


মতাদ্বের গান! 


« ঘচ়ীতু ভন্ুই তিছেব্ু 


মহা, 
পাপা াাসাপপ্পোপিপতে 


গঙ্গার মর্ত্যে আনয়ন কতবার 
সময় গঙ্গার পতনবেগ পৃথিবী সঙ্থ 
করতে পারবেন নাঁজেনে শিবকে স্ভতি 
করে গঙ্গাকে ধারণ করার জন্তে সম্মত 








হয়ে গন্চাকে আপন জটার মধ্যে আবদ্ধ 
কল সাখেন। ভগীরব্ক্র পুনবার 
*তে শে গঙ্গাকে ডট হতে মুক্ত 


বের তিন পুত্র । তারকাক্ষ? 
ও বিচ্যুন্নালী | এর! কঠোর 
হন্দাকে তুষ্ট করে পর পায় 
তিলীটি কামগামী 
কেহই তা 
না| সহশ্্র 
জনে একত্র 
মল ৩ হলে এছের এক হয়ে 
[বে £ খন যদি কেহ এক বাণে এই 


কে 
হ৯ 
4 
4 


নসন্ে বাম করবে এবং 


পুচ করতে গ্শহবে 


€5স? পরে এব তিন 


রা 


৮ 


। জাঁক্মালিত ভ্রিপুর ভেদ করতে পারে 


জিপুর বিনষ্ট হবে। ময়দানব 
তঠৈ? অন্তরা ও পৃথিবীতে তিন 
পুরু বরে চুদন । সেখানে 
দেবতা কতৃক বিতাড়িত দৈত্যগণ 
আশ্রয় নেব এবং ত্রিলোকের উপর 
নানা উতপীড়ন অ্বুরু করে। এর] 
ব্রহ্মার বন্ধে অজেয় হওয়ায় দেবতারা 
এদের বধ করতে না! পেরে মহাদেবের 
শরণাপর হন। মহাদেব তার অর্ধ 
তেজ দেবগণকে দান করে ভিপুর 
ধ্বংস করতে বলেন। দেবতার! ত্বার 


৬বেই 


নির্মাণ 


মহাদেব 8২৬ মহাদেব" 
তেজ ধারণে অসমর্থ জানিয়ে মহা- | করেছেন, ব্রদ্ধা, বিষু। এবং ইন্দ্র কতৃকি 
দেবকেই তাদের অর্ধতেজ নিয়ে শক্র | পৃজিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি বাম- 

ধস করতে অনুরোধ করেন । শিব | চন্দ্রের দেবত্ব হ্বীকার করেছেন। 
দেবগণের অর্ধতেজ গ্রহণের ফলে তাঁর | কুবেরকে পরান্ত করে রাবণ কৈলাস 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং তিনি ৰ উপস্থিত হলে তার রথের গতি রুদ্ধ 
মহাদের নামে খ্যাত হন। বিশ্বকর্মা | হয়। মহাদেবের অস্্চচর নন্দী এসে 
পৃথিবী, দেবী, মন্দরপর্বত, দিগবিদ্িক, | রবণকে 'বলেন, এস্থান শিবের বাস- 
গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি দিয়ে রথ নির্মাণ ৰ স্থান এবং সকলের অগম্য। রাবণ 
করেন। চন্দ্র ও ুর্যচত্র হন। ইন্র, | তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ভূজবলে কৈলাস 
বরুণ, মম কুবের অশ্ব হন) ক্গেকু | উত্তোলন করতে থাকেন। পর্বত 
ধ্বজ ও মেঘ পতাকা হন। সংবৎসর ূ কম্পিত হওয়ায় পার্ধতী সভয়ে শিবকে: 
ধন্গ ও কালরাত্রি জা এবং বিষু অগ্নি! আলিঙ্গন করেন। তখন মহাদেব 
ও চন্্রবাণ হন। ব্রহ্মা সারখি হন। | পায়ের অন্ুষ্টের চাপে রাবণের বাহ 
তরিপুর্র অভিমুখে যাত্রা করলে বিষু, ; নিপীড়িত করলে রাবণ ত্রিলোক 
অগ্নি, চনত ব্র্ধা ও রুদ্রের ভারে রখ ! কম্পিত করে গর্জন করে গঠেন। 
ভূমিতে বসে যায়। তখন বিষুর বাণ ; তখন মন্ত্রিগণের পরামর্শে শিবের স্ততি 
থেকে নির্গত হয়ে বৃধরূপে রথ ভূমি | করায় সহস্র বংসর পরে শিব রাবণের 
হতে উত্তোলন করেন। মহাদেব বুষ- | হন্য মুক্ত করেন-এবং বাবণের বীরত্বে 
রূপী নারায়ণ ও অশ্বের পৃষ্ঠে চরণ | প্রীত হয়ে বলেন, দারুণ রব করায় 
বেখে ধন্থুতে জা রোপণ করে পাশুপত | জন্তে তোমার নাম 'রাবণ? হবে। প্লাবণ 
অস্ত্র যোজনা করে অপেক্ষা করতে ] মহাদেবের কাছে অজেয় অস্থ প্রার্থনা 
থাকেন। এই সময় দানবদের তিন- ৃ করলে তিনি তাঁকে চন্দ্রহাস নামে এক 
পুর একত্র হতেই মহাদেব বাণ নিক্ষেপ ) খড়গ দান করেন। মহাভারতেও 
করেন এবং ত্রিপুর দ্ধ হয়ে পশ্চিম | মহাঁদেব বিষুঃ ও কৃষ্ণ কর্তৃক পৃজিত 
সমূদ্রে পতিত হযব। এই জন্য মহা- | হয়েছেন। মহাভারতে লিখিত আছে, 
দেবের অপর নাম ত্রিপুরারি | বর্ষা থেকে আরম্ভ করে পিশাচ পর্যস্ত 

রাঘায়ণে মহাদেব একজন প্রধান | সকলেই মহাদেবকে পৃজা করেন। 
দ্েবতারূপে বধিত হয়েছেন। কিন্তু! মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে শিব ও 
এখানে তিনি পরম দেবতা না হয়ে; বিষুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ে নান! উল্লেখ: 
ব্যক্তিগত দেবতা হিসাবে গৃহীত হয়ে- | দেখ! যায়। এই দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব 
ছেন। এখানে তিনি বিষ্ণুর সন্ধে যুদ্ধ | ও বিরোধের মধ্যে এক সমন্বযর স্থাপন 





পোপ 


৫" রি 
রঃ 


মহাপার্থ ৪২৭ মহা 


করবার চেষ্টা দেখা যায়। শিব ও ূ ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, মাবর্তী, 
বিষ যে একই কেবতা, ভ1 প্রমাণ ; বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা-_-এই দশজন 
করবার চেষ্টা 'গাক্থে, কিজ্গ পরবর্তী ' মহাবিগ্য] (দশ মহাবিষ্ঞা দেখ )। 
কালে পুরাণের সমস যহাদের কিংবা ৷ মহাভারত ভারতীয় মহাবংশ- 
বিষ 'যে অনা সমস্ত ফ্বতার চেয়ে: চন্বিত ও কুরু-পাগুবীয় যুদ্ধ-বর্ণনাত্বক 
শ্রেষ্ঠ, এই ভান নানা প্রকারে ' রুষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদবযাস কৃত মহাকাব্য।, 
প্রচারিত হয় । হরিবংশে লিখিত . ব্যাসনেব ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তিন্নি 
আছে, শিব কলা বিষ দবগণের এইরূপ পনিত্র কাবা রচন। করবেন-+- 
মধ্যে শেষ্। ূ যাতে বেদের নিগুড় তত্ব, বেদ-বেদাঙ্গ 

মহাদেন ধ্মকপী বলে ইনি ছুর্জটি, । ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও 
মানুষের নিয়ত হঙ্গল কামনা করে ! পুরাণের প্রকাশঃ বর্তমান। ভূ 
পিবিধ কর্মের দ্বারা আাদেরু উন্নত | ভবিষ্যৎ, এই দিন কালের নিরূপণ, 
করেন বলে ভিনি শিল। পঞ্জদেব জরা, মুত্যু, ভন, ব্যাধি, ভাব ও 
অধিপতি এ পাসনকর্তা বলে ইনি অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্মের ও বিবিধ 
পশুপতি। ৷ আশ্রমেত্র লক্ষণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
মহাপার্শ 0১) বাবণের ভ্রাতা । ূ শদ্র-_-এই চতুর্বর্ণের নানা পুরাণোক্ত' 
লঙ্কার যুদ্ধে ্স্তকর্ণ বধের পর মহা-। আচারবিধি, তপপ্তা, ত্র্চ্ষ, পৃথিবী, 
পার্শখ বানর খধভকে গদাঘাত করে। | চন্দ্র, ূর্ধ, গ্রহ, নক্ষত্র, তার] ও যুগ- 

ূ 
ৃ 





সি শশা শি ক 


খষভ তার গদা কেড়ে নিয়ে সেই | প্রমাণ, খগ.বেদ। বজুর্বেদ। সামবেদগ, 
গদাঘাতে তাকেই বধ করেন।  আত্মতত্ব-নিরূপণ, ্যায়-শিক্ষণঠ, 

(২) রাবণের অমাত্য। ইনি | চিকিৎসা, দানধর্ন, পাশুপতধর্ম এবং 
ইন্ জিৎ বধের পর দুদ্ধযাত্রী করেন") যি যে-কারণে দিব্য বা মানব- 
এবং অঙ্গদের হাতে নিহত হন। | ঝোনতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাব 
মহাপ্রলয়_ প্রত্যেক কল্পের শেষে ৷ বিবরণ, পবিত্র তীর্থ, দেশ, নদী, পর্বত, 
সমব্ত পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তখন বন, সমুদ্র, দিব্যপুরী, ছুর্গ, সেনার 
সপ্তলোক এবং তাহাদের অধিবামী | বযহ-রচনাদি কৌশল ইত্যাদি কথিত 
দেবগণ, খধিগণ, এমন কি ত্রন্ষা নিজেও | হবে। অথচ ধিনি অখিল সংসার 


এই মহাপ্রলন্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ূ ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরম ব্রন্ধাই 
মহাপুরাণ-_বিছ্ব। পুরাণ ও ভগবৎ ! প্রতিপাদিত হবেন। এই মহাভারত 
পু্রাণকে মহাপুবাণ বলা হয়। পঞ্চম বেদ নামে প্রসিদ্ধ।' মহাভারত 


মহাবিষ্ঠা--কালী, তারা, ষোড়শী, | অষ্টাদশ পরে সমাপ্ত। আবার এই 


০০০০ ক ০০ লহ অপ রি সর শপ শিম এ পপ ভি 


মহিষ 
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মহিষমর্দিনী 





অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে একশত পর্বাধযায় | স্ত্ীরপে জন্মগ্রহণ করেন (মহাভারত- 


আছে। মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক 
আছে। পথিবীর যধ্যে মহাভারত 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাকাব্য । কথিত 


আছে, কঞ্চ ছৈপায়ন তার পৌজের 
প্রপৌন্র জনমেজয়েব সর্পসত্রে উপস্থিত 
ছিলেন এবং নিজের শিষ্প বৈশম্পায়নকে 
মহাভাবুত পাসের মাদেশ পন। 
বেদবাস পলদরিকাশমে ৩ বহসরে এঈ 
মহাভারত রচনা করেন। 

মহাভারতের ব5নাকাল একপ £- 
প্রাণীনপন্থী পণুতরা একক্ষেত্র-যুদ্ধের 
কাল খ্রীষ্পূর্ব ৩০০০ অন্দের কিছু বেশী 
বলে নিদেশি করেছেন । 
ব্লাপীদ্ব পণ্চিতেবা বলেন -মভাভাপত 
্বীপূর্ব ততীয় অব্দ থেকে পঞ্চম অন্দের 
মধ্যে বচিত তয়েছে। 


সমন অশ্বযেদ ও শত রাজনুযু যজ্ঞ 
কবে স্বগলাড করেন। একদ' ত্রঙ্গার 
সভায় তিনি দেবতাদের সঙ্গে উপস্থিত 
থাকায় সম: বায়ু দ্বারা গঙ্গার স্ক্ 
অঙ্গবস্থ অপহ্যত হয় । তখন দেবগণ 
লজ্জায় মুখ নত করেন; কিন্তু মহাভিৰ 
আপাদমস্তক গঙ্গাকে দেখতে থাকেন। 


কিন্যধ ইউ- : 


. কামনা পুরণ করেন । 
মহাভিষ--ইক্ষণাকৃবংশীয় রাজ'। ইনি: 


! আদি )। 
মহারাঁজিক_গণদেবতা) সংখ্যায় 


এপবা ২৩৬। 


মহাশ্বেতা দেবা দুর্গা মহাভাব 


মায় করেও শ্বেত ও উজ্জ্বল মহা- 


' দেবকে আশ্রয় করে আছেন বলে এর 


একক নাম হয অভাশ্বেতা । (দেবীপুবাণ) 
মহামায়া _হন্ধার দেভ হতে চর্ধ নরু 
নারী মৃঠি প্রকাশ হয়। এই অর্ধ নারা 
মত বদ্গার আদেশে নিজের দেহ ভাগ 
করে শা, স্বধা, মহানায়া প্রভৃতি 
নামে খ্যাত ভন (ব্রদদাগুপুরাণ )। 
মহামায়া ত্র্গা, বিষুত ও শিবের জননী | 
ইনি সর্ব” বিশ্বের স্যটি, পালন ও 
জীবগণের 
এই জগৎ 
তাতেই ও তারই প্রতিষ্ঠিত ও তাতেই 
লযপ্রপ্ত হয় ( দেবী ভাগবত )। 
মহিযমদ্দিনী--দেবী দূর্গা মহিষাঙ্থর 


সভার করেন। হান 


' দৈত্যেকে বিনাশ করেছিলেন বলে 
।'মাহিষমর্দিনী নামে খ্যাত হন। মৃহিষা- 
। স্থুরের অত্যাচারে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে, 


দেবতাবা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ, 
বললেন, ব্রহ্মার বরে মহিষান্থর পুরুষ- 


সপ পচ সপ পপাপপিপাশস আপ পি শা 


জাতীয় জীবের হস্তে অবধ্য। তবে 
দেবতার্দের তেজ হতে যদি এক পরম- 


তার এই অশিষ্ট, ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হতে: 
ব্রহ্মা স্তাকে ত্যলোকে জন্মাবার শাপ 


দ্বেন। মহাভিষ ন্ব্গচ্যুত হয়ে রাজ 
প্রতীপের পুত্র শান্তন্থ রূপে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং গঙ্গা বশিষ্ঠ কর্তৃক শাপগ্রস্থ 
বন্থগণের উদ্ধারের জন্যে মরতে) শান্তনুর 


। রূপবতী নারী স্থষ্ট হয়, তবেই তিনি 


মহিষান্্র বধ করতে সমর্থ হবেন। 
দেবতাদের মিলিত প্রার্থনায় এক 
অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশ হস্ত নানী 


মহিম্মতী 
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মহিষার 





স্থষট হোলো । বিভিন্ন দেবতার তেজ | তপস্যায় শ্রীত কনে তার কাছে 
হতে তীর শ্ভিন্ন অঙ্গ স্থাট্টি ভোল।,  ভ্িলোক-বিয়ী এক পুত্র প্রার্থনা 


মহাদেব ভ্রিশূল, ব%? 


শ্ঙ্ধ, 


শীতদ্বীশ্তি, পবন তৃণীর € “নব, ইন্দ্র: 


দ্‌গু, 


অগ্নি! 


ৃ 
রি 
! 


| 


বন্তরঃ খম ব্রঙ্দা কমগ্ডলু ও 
দেবতার! অনন্ত অন্ধ জাকে দান 
করলেন। মহিষানুর এই মহাশক্তি- : 


সম্পন্ন নারীর সংবাদ পেয়ে স্বাকে 
তার সম্মুধে আনবার জন্টে দূত প্রেরণ 
করে অকৃতকার্য হলে সেনাপতিদের 
পাঠানে! হোলো । তারা দেবীর হন্তে 
নিহত হলে মহিযান্থর নিজেই দেবীর 
কাছে গেল। তখন দুই জনের মধ্যে 
ভীষণ যুদ্ধ আরস্ত হয়। কিছুদিন 


,করে। 


। জন্মগ্রহণ করে। 


করায় মহাদেব সেই বর প্রদ্গান 
করেন । এই বরের প্রভাবে মহিষাস্রু 
কালক্রমে এই অসুর 


৷ অতি ছু্ণন্ত হয়। এবং দেবতাদের 


বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার 
বিতাড়িত দেবতারা বিষুর 
নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করলে বিষ 


| বলেন, ত্রন্মার বরে মহিষান্র পুরুষ- 


জাভীয় যে কোন জীবের অবধ্য। 
সঘন্ত দেবতার তেজ হতে যদি কোন 


. পরমাহন্দী নারী কষ্ট হয় তবে তিনি 


যুদ্ধের পর দেবী চক্র দ্বারা মহিষাস্থরের 


মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিহত 


| 


করলেন। সেই থেকে ছুগা মহিষ 


মদ্দিনী নামে খ্যাতা (দেবী ভাগবত)। 
মহিক্মতী_পুরাণ ও মহাভাবুতোক্ত 
একটি প্রাচীন নগব। তালজজ্জের --ন্ 
তক্তধারী বাজী কার্ভবীধাজুনের রাজ- 
ধানী। একবার রেবার জলে কার্ত- 
নীর্যাজুন শ্রীদের লিয়ে 
করছিলেন; তখদ রাবণ 
না জেনে এর সঙ্গে বুদ্ধ করতে এসে 
বন্দী হন(€(ভাগলত )। মহাভারতের 
সভাপর্বে লিখিত আছে, বাজনুযু যজ্ঞ- 
কালে এখনে সহদেব কর আদায়ের 
জন্য উপস্থিত'হয়ে কর আদায় করেন । 
মহিষান্্রর--€১) অনুর বিশেষ। 
বস্ত নামে এক অনুর মহাদেবকে 


মহিষাস্থরকে বধ করতৈ সমর্থ হবেন । 
তখন দেবতাদের মিলিত প্রার্থনা? 
ফলে দেবতাদের তেভ হতে এক 
অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশ-হণ্! নারীর 
আবির্ভাব হয়। দেবগণ তাকে বিবিধ 


। অস্ত্র দান. করেন। মহিষান্বর এই 


দেবীকে বিবাহ কবুবার জন্য দূত 


। পাঠায়। দূতকে তিরস্কৃত করে বিদায় 


ও দিতে মহিষাহর দেবীকে শান্তি দেবার 
তলঞীড়া 
এর বলবীম 


জন্যে সসৈগ্তে তার বিরুদ্ধে অভিযান 
করেন। দেবীর সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাগ 


। ঘোর যুদ্ধেহ পর দেবীন্ু হস্তে মহিষা- 


এ ০ শপ পাশা শি পপি পাশা 


স্থবের নিধন ঘটে (দেবা ভাগবত )। 

মহ্ষাঙ্থর তিনবার জন্মগ্রহণ 
করে। তিন বারই দেবী ত্রিবিধরূপ 
ধারণ করে তাকে বিনাশ করেন। 
মহিষান্থরকে বধ করবার জন্য ভগবতী 


| প্রথমে উগ্রচগ্তা,ছিতীয়ুবারে ভদ্ত্রকালী, 


মহ্যাহথর 


তৃতীয়বারে হুর্গারূপ ধারণ করেছিলেন। 


বরাহপুরাণে, মাকত্ডেয়পুরাণে 
কালিকাপুরাণে মহিষাহ্থর 
বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায় । 
(২) বস্ত নামক এক অন্থর মহ- 
দেবকে আবাধনায় সন্তষ্ট করে তার 
নিকট বর প্রার্থনা -করে। এহাদেব 
নর দিতে চাইলে, সে বর চাড়। নতাণের 
যেন অজেয়, [চরাধু এবং শা হয়ে 


ও 
পক্ষে 


তার পুঞ্জবূপে পন্মগ্রহণ বনেন। 
খহাদেব 'ডা স্বীকার করে প্রস্থান 
করুলেন। বর লাভ করে শালনদিত 


মনে পথে যেতে খেতে রন্তাহ্ কটি 
আল্লবয়স্ব। ঝতুমতী নাদীকে 'দখতে 
পেয়ে কামাতুর হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম 
করলে মহিধান্বের জন্ম হলো। 
এই মহিষান্ুন ঘোর মায়াবা ছিল। 
সে একদিন খ্রীবরপ ধারণ করে 
ক্যাত্যায়ন মুনির শিষ্যদের ৬পো- 
বিদ্বেরর চেষ্টা করায় কাত্যায়ন একে 
অভিশাপ দেন, নারীর হস্তে “স 
নিহত হবে। এই মহিষান্বর দেবতা 
ও দানবদের উপর পূর্ণ প্রতৃত্ব স্থাপন 
করেছিল। এই সময় সে এক দিন 
স্বপ্ন দেখে যে ভগবতী ভদ্রকালী রূপ 
ধরে তার শিরশ্ছেদ করতে এসেছেন।' 
সেই হতে মহিষান্থর দেবীর পুজা 
করতে আরস্ত করে। একদিন দেবী 
তার কাছে আধি'ভূতা হোলে সে 
দেবীকে বলে সে যেন দেবীর সহিত 
সর্ব যজ্ঞ পূজিত হয় ও দেবীর পদ- 


রি ররর রি পা 
মাপ পাপা স্্ষ্প্প্পেসা শশা স্পী শী শাশি সী ্ীস্প্স্পোশসপসীস 


৪৩০ 


মাগুবী. 


ররর 


সেবা করতে পায়ু। তা শুনে দেবা 
উত্তর করলেন, সমস্ত যঙ্জভাগ দেবতা- 
দের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। 
তবে তুমি আমার পদসেবায় সবদা 
নিযুক্ত থাকবে এবং যেখানে আমার 
পুজা হবে, সেইখানেই তুমিও পৃজা 
পাবে (কালিকাপুরাণ 9। 

মহোদর- খ্াবশের অুচর | হন্গুমান 
সাঙাব অনবেধণে লঙ্কা) গিয়ে সীতার 


সঙ্গে পরাচিত হন। পরে পীভির 
কাছ খেকে এক অআভজ্ঞান নিযে 
ফেরুবার সময় অশ্দোকীবন ধ্বংস 


করেন। পান হগুদানকে দমন করবা 
এগ্য যহোদর হ৬]।াধকে প্রেরণ করেন 
এরা সক্লেহ হনুমানের হাতে শহত 
হয় (রামায়ণ-_ লক). 
মাগুকণি_ পাম্প? 

ঠিকতা খাষ। ইনি কেবল ঘাত্র 
বাষু আহার করে দশ সহন্র বৎসর 
তাব্র তপস্যা করেন। অগ্নি প্রভৃতি 
দেবতারা আপন পদচ্যুতি আশঙ্কা করে 
এ'র তপন ভঙ্গ করবার জন্য পাচ জন 
অপ্পরাকে পাঠিয়ে দেন। খধি এই 
পা৮ ভন অগ্নপাকে স্্ারূপে গ্রহণ করে 
এক সরোবরের ভিতর গুপ্চগৃহ নিাণ 
কার স্খে বাস করতে খাকেন। রাম 
বনবাসকালে এই সরোবরের কাছে 
এসে সরোবর মধ্য হতে সঙ্গীত ধ্বনি 
উ্বিত হচ্ছে, অথচ কোথাও জনপ্রাণী 
নাই দেখে বিল্মিত হন (রামায়ণ )1 

মাগুবী-দশরথের পুত্র ভরতের স্ত্রী 


প-রাবরের 


'মাণ্ব্য 





কন্তা। এর ছুই রী ও পুফল। 
মাগুব্য'-অণিমা গু) 2৪ 

মাতঙ্গী-_(১)দশমহাবিদ্।র অমাতমা। 
(২) অন্ধকান্ররের রুক্তপান 
ভন্য মৃহাদেবের “রী রসষ্টুনড; অন্ক্কম' 


এবং রাজ! জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতার 


৪৩১ 


] 
| 
] 
1 
| 
ৃ 


আআ? রে রি খ ৯ 
শ।ভুকা। তে। দেব ছুগপর এক নাম। 
শত ১ , 
তলী- ইন্দ্রের সুখি ও সথ]। 
এাতলি বন্তা গুণুকেপিকে 2নুখ নামক, 
6১৩০ চা এ রি এ | রঃ ৮ কস্ 114 টু 
ছোপ সঙ । সত তোশ 3০/কএএ 
১৯ ৫ ছু নু ঃ 
(. চ* ও ) পৃ ৪ ৬ গো + রশ 
খকে গুড়ে ভিয়। 2 বদ 
ণ্েন। হচ্ছে চষে রি আহ 
এটির হারান র্ এ 
এ তকে ভন্ষণ কারণ ০1 শীগুছাবদেও 
রশ ৬ ঈদ ডন আত 
।াঞ মা৬1৭ ক ৬ সপ পি পি তর্দি এ নত সনকে 


লহাধ্য করবার নু তত কে লা 


খাপ নি 
উপস্থিত হন। দিব্যাস্থ শিক্ষাকালে 
অজুপনকে মাঙলি রুমে কবে খে 


নিষে যান। ইন্দ্রেত অঙগরোধে শিবা 
কবচদের বধ করবা সহয় 
অজ্ঞুনের সারথ্য করেন। 


[হালি 


মাও্ডুকেয়-_বেদবাস-শ্যি পেল +কৃ 


ব্দেকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ঢুই 


লংহিতী প্রণয়ন করেন এবং তা ইন্দ্র- | 
গ্রতি ও বাস্কল নামে ছুই শিষ্যুক 


অধ্যাপন উন্জরপ্রমতি 
নিজ পুত্র মাওুঁকেয়কে শিক্ষা দেন । 
মাতৃকাগণ-_অন্ধক দামে দৈত্যের 
সঙ্গে মহাদেক্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। 
সেই যুদ্ধে অন্ধককে মহাদেব শূলের 
আঘাত করলে অদ্ধকের দেহ হতে 


করান । 


তি 


র 


1 
। 





| মহাদেব কই হলেন এবং 
। তার মুখ থেকে এক অগ্নিশিখা নির্গত 
করবার । 


 দেবকপে পরিণত হয়। 


* বহতা 


রিনি. 
ও লাগ 





হইতে থাকে । এই ব্যাপার দেখে 


ক্রোধবশতঃ 
হোল। পরে এই অগ্নিশিখা এক . 
এ'র নাম 


| হোল ফেগেশ্বরী। এই খোগেশ্বরীই 
প্রদান মু হক) এম এগ, ইন্দ্র) যম, 


হিমু, কাজকে প্রত্যেকে 
ও মাতৃকা 


এট কা রী 


এক এক ওল করে 


এই শাতিচাদের শাম 
ঠেছুরুী।  এর্ষধাপ আক্ষণী, 

1, "গুধারিণী ও 
প্রুমে এমে মাতৃকাদের 
হয়েছিল | 


চ বসির 
।*২ ৯15 পু 


বাঁরাহ। : 
সংখ্যা বর্ধিত 
মাত্রী-পাুর দ্বতীয়া স্বী। রাজা 
পুস্তিভোজের পাগিতা কন্তা কুস্তীর 
সাঁভত ।ববাভের পর ভাম্ম পাতুর আবু 
একটি 'ববাহ্‌ ফেখাণ ইচ্ছায় মন্তরদেশের 
"৮ বংশীয় রাজা এল্যের গিকট 
তার ভগিনী মধদ্রীকে প্রার্থনা করেন । 
| শল্য উর বংশ্রে কুলদর্ম অন্ুযাক্ী বন 
স্বর্ণ, বতু, গজ ইত্যাদ পণরূপে গ্রহণ 
করে মাদ্রীকে দান করেন। ভীক্ম 
মাদ্রীকে হস্তিণাপুরে নিয়ে এসে পাতুর 
সহিত বিবাহ দ্রেন। কিহিন্বম মুন্সির 
শাপে স্্রী-সঙ্গমকালে মৃত্যু হবার 
আশঙ্কায় পাও ব্রশ্ষচধ পালন করে 
কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। 


সি এ সপ সা ০” ০০ হপপতাাারেরি 


পতিত রক্তে সহন্্র সহ্র অস্থর কষ্ট 


.মাত্রী 2৩২. 


০০, রর 8 পপর এ ওএস 


কুদ্তী ও মাড্রী ইন্দ্রিয় দমন করে ভার. 
সঙ্গেই তপস্যারত হলেন । নিঃসস্তান 
বলে পাণুর নিকট হর্গের ছার রুদ্ধ 


হবে মনে করে পাত কুন্তীকে সদ. 


'ব্রাঙ্ধণ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করতে 
বলেন। কুম্তী পাতুকে ছুবাসা- 
প্রদত্ত বরের কথা জানিয়ে. পার 
অনুরোধে ধর্ম, বাযু ও ইন্দ্রের সহিত 
সঙ্গমে যুধিষ্টির, ভীম ও অজু-নকে পুত্র- 
বূপে লাভ কবেন। মাত্রী 
পাওকে অনুরোধ করেন 25 নুস্তা 
ইচ্ছা করলে তাকেও পুত্রবতী করতে 
পারেন । সপত্বী বলে মাত্রী স্বয়ং 


তখন 


কৃস্তীকে এই বিষয়ে অনুরোধ করতে: 


সাহস করেন নি। পাতুর অহুপোবে 
কুস্তী মান্রীকে যে-কোন একঞ্জন দব- 
তাকে আহ্বান করতে বলেন । মাদ্রী 
অশ্থিনীকুমারছযুকে ম্মরণ কবে নকুল 


ও সহদ্দেবকে পুত্র রূপে 'প্রাঞ্ত হল 


কুস্তা বলেন থে, মান্দা আতিশয় ধুতি) 


তিনি যুগ দেবতাকে আহ্বান করে 
কুম্ত'কে প্রতীরত করেছেন + অতি 
পা যেন আগ কুস্তীকে এ প্যয়ে 
অনুরোধ না করেন। কেছুকণ্ল পদে 
একদা বনুন্তকালে নির্জনে পা যাত্রীর 
সাঁহত একাকী বনবিহার-কালে সংস' 
যাত্রীর রূপ-লাবণ্য দেখে ধ্ধে 
হারান ও মাদ্রীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ, 


এ পপ শপ পপ ০ পা 


তিনি 


মাধবী 





ও সঙ্গম 'করেন এবং কিমিন্দম 
মুনির অভিশাপে তখনি প্রাণ ভ্যাগ 


করেন। মাদ্রীর আর্তনাদ শরবণে 
কুম্তী .স্খানে উপস্থিত হয়ে সমত্ত. 


ঘটন: গুনে স্বামীর সহিত সহম্বতা 
হতে চান। মান্রী বলেন, তিনি 
স্বামীর সহবাসে অতৃপ্ত এবং কুস্টীর 
পুত্রদের "যদি আত্মবৎ দেখতে না 
পারেন, তবে তার লোকনিন্দা হবে। 
আপন পুভ্রদ্ধয়ের পালন ভার 
কৃন্তীর উপর সমর্পণ করে ন্বামীর সহীত 
সহগমন কামনায় প্রাণত্যাগ করেন। 
নিকাটস্থ খষিগণ পাও ও মাত্রীর ম্বৃত- 
দেহ হস্তিনাপুরে নিয়ে যান। সেখানে 
পধুতরাষ্টেঃ আদেশে বিছুর পাণ্ড ও 
মাদ্রার আন্তেইিক্রিয়ী করেন € মহী- 
ভারত- আর )। | 

মাধবী-_ পাজ'ঘধাতির কন্া। কোন 
সয় বিশ্বাশিত্রেহ শিষ্য গালব বিশ্বা- 
'িত্রকে বার বার গুরুদক্ষিণার কথ' 
অজ্ঞাস করায় বিশ্বামিত্র ঈমত ক্রু 
হয়ে বলেন, চন্দ্রের স্তাঁয় শুভ্র একটি 
কন্যা ও শামি 
ভিনি শুর রনশিণ, চান । গাব বিপদে 
০ করুলে তাবু সথ! 
নিয়ে নানাদেশ ঘুরে 


তর আট শড অশ্ব 

টা 4 
পড়ে (ধযুতক সম 
নু 


গণড় ভ.কে 


অবশেষে দাজা যঘাতির কাছে উপস্থিত 
ূ ইন যতি গালবের গ্রার্থনা পুরণ 


করতে অগারগ হয়ে নিজেরে কন্যা! 
মাধবীকে দান করেন এবং বলেন অন্য 


,সব্বেও বলপূর্বক তাকে আলিঙ্গন | রাজারা এই কন্ার শুকম্বরূপ গালবকে 


যাধবী 


৪ ৩৩ 


মানসপুজ 


আট শত অশ্ব দান করবেন। মাধবী- | পূর্বে এই কন্তাকে পেলে ভিনি চারি 


কে নিয়ে গালগব অযোধ্যার রাজা 
হর্যশ্থের কাছে উপস্থিত হে।লে হর্যশব 
মাধবীর গর্ভে বস্থমন! নামে এক পুত্র 
উৎপাদন করে গালবকে ছুই শত অশ্ব 
দেন। পরে এক ব্রক্ষজ্জ মুনির বরে 
মাধবী পুনর্বার কুমারী হয়ে রইলেন। 
এরপর গালব ক্রমে কাশীরাজ দিবো- 
ধাস ও ভোজবাজ উশীনরের কাছে 
মাধবীকে নিয়ে যান ও তীরা 
প্রতোকে ছুই শত করে অশ্ব দিয়ে 
মাধবীর গর্ভে যথাক্রমে প্রতর্দন ও 
শিবিকে উৎপাদন করেন। তখন 
গরুড় গালবকে বলেন, প্রাচীন কালে 
মহষি খচটীক কাগ্তকুজরাজ গাধিকে 
এইরূপ সহম্র অশ্ব দিয়ে গার কন্তা 
সত্যবর্তীকে বিবাহ করেছিলেন । এই£ 
সকল অশ্ব আবার খচীক বরুণের 
কাছে পেয়েছিলেন । একদা গাধি 
ব্রাহ্মণদের সমন্ত অশ্ব দান খন.রন 


এবং তদের কাছ থেকে হর্যশ্ব, দিবো-, 


দাস ও উশীনর, প্রত্যেকে ছুই শত 
করে অশ্ব ক্রয় করেন। অবশিষ্ট চার 
শত অশ্ব পথে অপহৃত হর। স্থতরাং 
অশ্ব আর পাওয়া যাবেনা । তখন 
গরুড়ের পরামর্শ অনুসারে গালব 
বিশ্বামিজ্ঞকে ছয় শত অশ্ব ও বাকী ছুই 
শতের পরিবর্তে মাধবীকে দান করে 
বলেন, এই কন্তা তিন জন রাজধির 
খুরসে তিনটি ধামিক পুত্র প্রসব 


বংশধর পুত্র পেতেন। বথাকালে 
বিশ্বামিজ্রের উরসে মাধবীর গর্ভে অষ্টক 
নামে এক পুত্র হোল। বিশ্বামিত্ 


তাকেই ধর্ম, অর্থ ও অশ্বগুলি দান 
করে মাধবীকে গালবের হাতে দিয়ে 
বনে গমন করলেন । গালব মাধবীকে 
যযাতির নিকট প্রত্যর্পণ করেন। 
যযাতি গঙ্গা-যমুন! সঙ্গমস্থ আশ্রমে 
মাধবীর স্বয়ংবর সভা করলে মাধবী 
সকল রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে বন- 
বাসে ধর্ম পালন করতে থাকেন। 
এমন সময় যযাতি স্বর্থে গমন করেন। 
বনু বর্ষ ্বর্গবাসের পর অতিনীক্ত অহ্‌- 
স্কারের ফলে তিনি স্বর্গচ্যুত হয়ে সাধু- 
জনের মধ্যে পতিত হওয়া স্থির করেন । 
তখন মাধবীর চার পুত্র নৈমিষারণ্যে 
যজ্ঞ করছিলেন; সেই বজ্ঞ-ধুম 
অবলম্বন করে যযাতি সেখানে গমন 
করেন। সেই সময় মাধবীও সেখানে 
এসে পিতাকে প্রণাম করেন ও তার 
দেশাহত্ত্রদের পরিচয় দেন। গালবও 
অকন্মাৎ সেখানে উপস্থিত হন। 
প্রত্যেকেই তাদের তগন্তার অংশ 
দিয়ে যযাতিকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ 
কণেন ( মহাভারত--উদ্যোগ )। 

মানসপুত্র--মন হতে উৎপন্ন পুত্ত। 
ব্রহ্মার সাত কিম্বা দশ জন মন হতে 
জাতপুন্র। এই যানসপুঞ্জ হতেই 
পৃথিবীর মানরজাতির জম্ম । এই 


করেছে? বিশ্বাধিত্র ক্ষুগন হয়ে বলেন, দশ জন মানস পুত্রকে প্রন্ধাপতি খল! 


৮ 


মান্ধতা ৪৩৪ 


মানত 


$ 
হয়ঃ বেমন মারিঠি, অত্রি, অঙ্গিরা, | তুল্য তেজন্বী পুত্র শিগগিত হলো। 
পুলত্তা, পুলহু, ক্রতু, বশিষ্ট, প্রচেতা | কিন্তু মাতৃ-স্তন অভাবে পুন্র কি পান 


দক্ষ, ভৃগু এবং নারদ । কোন কোন 


মতে ৭ জন প্রজাপতি ছিলেন। এ"দের ! 


সগ্তধি বলা হয়; শতপবব্রাহ্মণে 
এদের নাম এই রূপ--গৌতম, 
ভরছ্ধাজ, বিশ্বামিত্্, জমদগ্নি, বশিষ্ট, 
কশ্তুপ এবং অন্রি। এই সপ্চধিদের 
এখন আকাশে তারকারূপে দেখা যায়। 
মান্ধাতা_হূর্য বংশের রাজা যুব- 
নাশের পুব্। অপুজ্রক রাজা যুব- 
নাশ পুত্র-কাধনায় মুশিদের আশ্রমে 
যোগ সাধন করতে থাকেন । কাল- 
ক্রমে মুনিরা এংব্র প্রতি সন্ধষ্ট হয়ে 
পুত্র উৎপাদনের জন্য যজ্ঞারস্ত করেন । 
মধ্যরাত্রে যজ্ঞ নিবৃত্ত হল্লে মুনিরা 
মন্ত্পুত জলপূর্ণ কলসী বেদীর 
উপরে রেখে নিজ্্রা যান। স্থির ছিল 
যে, এই কলসীর জল যুবনাশ্থের 
স্ত্রী পান করলে পুত্র উৎপাদন হবে। 
রাজ যুবনাশ্ব পিপাসায় কাতর হয়ে 
মন্ত্রপুত জল নিজেই পান করে 
ফেললেন। মুনিরা জাগ্রত হয়ে 
দেখেন কলসী জলশৃন্ক। যুবনাশ্বের 
স্বীকারোক্তি গুনে মুনিরা বললেন-__ 
আপনার পুত্রোৎপত্তির জন্যই এই 
তপঃসিদ্ধ ফল রেখেছিলাম । জল 
পানের ফলে আপনিই পুত্র প্রসব 
করবেনঃ কিন্তু গর্ত ধারণের ক্লেশ 
হতে মুক্তি পাবেন। শতবর্ষ পূর্ণ হলে 
যুবনাশ্বের পার্খ ভেদ্ব করে এক, ৃর্য- 


করে জীবিত থাকবে- রাজ। এই 
কথা চিন্তা করছিলেন । এমন সমস্ব 
ইন্দ্র সেখানে এসে বললেন, এই বালক 
আমাকে ধারণ করবে। “্ধান্ঠতি 
মাময়ং* অর্থাৎ আমার সাহায্যে 
জীবিত থাকবে। এই কারণে এর 
নায হোল মান্ধাতা। ইন্দ্র তখন 
বালকের মুখে নিজের অঙ্গুলি প্রবেশ 
করিয়ে দিলে বালক সেই অঙ্গুলি 
চুষতে লাগলো! । যান্ধাতা পিতৃরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী জয় করতে বের 
হলেন। স্থমের পর্বতে রাবণের সঙ্গে 
এব যুদ্ধ হয়। - যুদ্ধে পরম্পরের 
বলবীর্য সমান হওয়ায় উভয়ের মধ্যে 
বন্ধুত্ব স্থাপিত হোল। অবশেষে 
মান্ধাতা ত্বর্গরাজ্য' জয় করতে গেলে 
ইন্দ্র তাকে বলেন, এখনে। তিনি সমস্ত 
পৃথিবী জয় করতে পারেন নি। সমস্ত 
পৃথিবী জয় করবার পর তিনি যেন 
স্বর্গরাজ্য জয়ের চেষ্টা করেন। তখন 
মান্ধাতা জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথিবীতে 
এমন কে আছে যে তার আধিপত্য 
অস্বীকার করে? তখন ইন্দ্র বললেন, 
মধুর পত্র লবণাহ্ৃর এখনও তীর 
অধীন হয় নাই। তখন মান্ধাত। মধু 
পুত্র লবণের, সহিত যুদ্ধ করতে গিয়ে 
লবণের হন্তে নিহত হুন। মান্ধাতা 
শশবিন্দুর কন্তা বিন্দুতীকে বিবাহ 
করেন এবং ভার গর্ভে পুরুকুত্ষ, 


ঘায়াবতী ৪৩৫ মাধাসীত্ী- 


অস্ববীষ, মুচুকুদ্দ নামে তিন পুত্র ও | অন্থর কিছিন্ধ্যায় উপস্থিত হয়। বালী 
৫টি কন্তা জন্মগ্রহণ করে (বিষু” | এর দিকে ধাবিত হোলে অন্ধ প্রাণ" 
পুরাণ )। । ভয়ে পলায়ন করে ভূ-বিবরে প্রবেশ 
মায়াবতী--মহাদেবের তপস্য। ভঙ্গ ৃ করে। বালী এর অন্গসরণে সেখানে 
করতে এসে কামদেব ভক্বীভূত হলে | প্রবেশ করে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তাকে 
স্্রী রতি শোকাঘ্িতা হয়ে এক বধকরেন। অন্তত্র উল্লিখিত আছে, 
দৈববানী শুলতে পেলেন। কামদেব ' ময়দানের দুই পুত্র ছুন্দুভি ও মায়াবী 
কষ্ণ-পুত্র প্রছায় হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং এক কন্তা মন্দোদরী। 
শহ্বরান্থরের গৃহে বাম করবেন । বতি | মাম্বাসীতা--৫১) ইন্দ্রজিৎ একটি 
মায়াখতী নাম গ্রহণ করে শঙ্বরপুরে | মারাময়ী সীতার মৃত্তি বথে স্থাপন 
বাস করতে আদিষ্ট হয়ে সেখানে বাস : করে যুদ্ধস্থলে বানর সেনাদের প্রতারিত 
করতে লাগলেন। এদিকে কাম-) করেছিলেন। তিনি এই মায়াসীতার 
দেব প্রদায়রপে কৃষের গুরসে ও কেশাকর্ণ করে সকলের সমক্ষে 
রুক্িণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন । | প্রহার করেন। সেই মায়াময় মৃতিও 
জন্মের ষষ্ঠ দিবসে শহ্বরাম্র প্রছায়কে ! রামকে দেখে আর্তনাদ করতে থাকে । 
হরণ করে সাগরে ফেলে দিলে এক | অবশেষে সকলের সমক্ষে ' ইন্দ্রজিৎ 
মহন্ত এ শিগুকে উদরস্থ করে। তার- | খড়গাঘাতে মায়াসীতাকে বধ করেন। 
পর এ মতম্য এক ধীবরের জালে ধৃত | এতে বানরগণ এবং বাম ও লক্ষণ 
হয়ে শন্বরের গৃহে আনীত হয়। ; শোকে মুহ্মান হওয়াতে বিভীষণ 
সেখানে মৎন্ডের উদর হতে প্রদ্ায়। সকলকে আশ্বস্ত করে বলেন, 
বের হোলে মায়াবতী তাকে পালন নিকুভিল1 যজ্ঞ সম্পর করে যুদ্ধে দুর্ধর্ষ 
করতে লাগলেন । পরে প্রছ্থায় মায়া- । "হবার জন্য ইন্দ্র্জিৎ এই ভাবে যজ্ঞের 
বতীকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। । বিশ্ব সম্ভাবনা দূর করবার জন্য 
এরপর প্রছ্যয় শশ্বরকে বধ করে| সকলকে প্রতারিত করেছেন । এর 
মায়াবতীকে নিয়ে দ্বারকায় পিতৃ- | পরই লক্ষ্মণ ও বিভীষণ ইন্্রজিৎ বধের 
ভবনে ফিরে আসেন (বিষুুত্রাণ )। | জন্য নিকুস্তিলা-যজঞস্থলে যাত্রা করেন 
মাক্সাবী-ছুন্দুভি অস্থরের পুন্ত। স্ত্রী- | (রামায়ণ-_যুদ্ধকাণ্ড )। 

ঘটিত ব্যাপারে বালীর সঙ্গে দুন্দুভির | €২) মায়্াকল্লিতা সীতা। রাবণ' 
শত্রুতা হয় শ্রবং বালী তাকে বধ !। কতৃক লীতাহরণের লময়ে অগ্নি প্রকৃত 
করেন। হুন্দুভি-হত্যাকারী বানর- | সীতাকে নিয়ে গিয়ে মায়া সীতাকে 
রাজ বালীকে বধ করবার জন্ত এই [রেখে গিয়েছিলেন । পরে সীতার 








মারীচ 


অগ্নিপরীঙ্গার সময় তিনি সীতাকে 
ফিরিয়ে দেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ )। 

মারীচ--হিরণ্যকশিপুর বংশে স্ুন্দ 
অন্থরের তরসে ও তাড়কা রাক্ষসীর 
গর্ভে এর জন্ম হয়। এ বাবণের 
অন্থুচর | মারীচ বিশ্বামিত্রের যজ্ে 
নানা প্রকার বিশ্ব উৎপাদন করেছিল । 
তখন বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় দশরথ এই 
রাক্ষসকে বিনাশ করবার জন্যে রামকে 
বনে পাঠিয়ে দেন। বিশ্বামিআ্র সহ 
রাম বনে গমন করলে বিশ্বামিত্রের 
যজ্ঞে মারীচ ভীষণ উৎপাত করতে 
খাকে। তখন রাম যানবাস্ত্র সন্ধান 
করে মারীচকে শত যোজন দুরে 
নিক্ষেপ করেন। পরে রাম, সীতা ও 
লঙ্গণ বনে গমন করলে দণ্ডকারণ্যে 
মৃগরূপধারী ছুই রাক্ষসের সঙ্গে মারীচ 
খধষি-হত্যা করে তাদের বক্তমাংস 
ভোজন করেন। এমন সময় বাম, 
সীতা ও লক্ষ্ণকে দেখে পুর্ব ঘটনা 
স্মরণ করে মারীচ প্রতিশোধের ইচ্ছায় 
তীক্ষশূ্ী মুগরূপে তাদের আক্রমণ 
করে। রাম তিনটি বাণ নিক্ষেপ 
করলে মারীচ কোন মতে গ্রাণ- 
রক্ষা করে) কিন্ত অপর দুই রাক্ষস 
বিনষ্ট হয় । সেই হতে মারীচ তপন্থী- 
বেশে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে 
থাকে। সীতাহুরণ কালে রাবণ 
যায়াবী মারীচের সাহাধ্যগ্রার্থী হয়ে 
তাকে ঘবর্ণস্গের রূপ ধারণ করে 
সীতাকে প্রলুন্ধ করতে বলেন । মাক্সীচ 
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সপ 


মারিষা 


৮ 


রামের বিক্রম জেনে অসম্মত হন। 
রাবণ তাকে অর্ধরাজ্যের লোভ দেখান 
এবং অসম্মত হোলে হত্যা করবার 
ভয় দেখান। মারীচ অবশেষে রামের 
হত্তেই মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করে হ্র্ণ- 
মগের রূপ ধরে সীতার সম্মুখে উপস্থিত 
হয়। ম্প্ীতার অনুরোধে রাম তাকে 
ধরতে গেলে মারীচ বামকে ভুলি 
বদুরে নিয়ে যায়। তাকে ধরতে 
অসমর্থ হয়ে রাম শরাঘাতে তাকে বধ 
করেন। মৃত্যুকালে সে রামের স্বর 
অনুকরণ করে আর্তনাদ. করেছিল 
(রামায়ণ )। 

মারিষা-কণ্ড খধির কন্যা । পুরা- 
কালে কণ্ড নামে এক খধি ভীষণ 
তপন্তায় রত ছিলেন। এ'র তপন্যায় 
ইন্দ্র ভীত হয়ে তপোভঙ্গের জন্ত 
প্রশ্নোচ্চা নামে 'এক অপ্মরাকে প্রেরণ 
করেন। প্রক্নোচ্চা কু মুনির তপো- 
ভঙ্গ করতে সমর্থ হয়। বহু শতাবাী 
ধরে এই অঞ্চরার সঙ্গে বাস করার 
ফলে এর মনে বিতৃষ্ণা এলে ইনি 
প্রশ্নোচ্চাকে বিতাড়িত করলেন । 


এই অপ্সরা আকাশ পথে যেতে যেতে 


তার ম্থেদ মার্জনা করল। তা বৃক্ষের 
পত্র থেকে গল্জান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। 
কও খধি এই অক্ষারার যে গর্ভ সঞ্চার 
করেছিলেন, তা ম্বেদরূপে রোমকুপ 
দিষ্বে নির্গত হোল। ন্যেদসিক্ত বৃক্ষর 
সেই গর্ত গ্রহণ করলে। এবং বায়ু তা 
একত্র ফরলে1।” এর ফলে এক কনার 


মারতে 





করেন ( বিষুঃপুরাগ )। 
মার্কগ্েয়_মৃকণ মৃনির পুত । এর 
স্বর নাম ধূমাবতী। ধূমাবতীর গর্ভে 
বেদশিরা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। মার্কতেয় বিষুুর আরাধনা 
করে চিরজীবী হন। 

নৃসিংহ পুরাণে মার্কণ্েয়ের দীর্ঘ 
জীবন লাভের বৃত্তান্ত এইরূপ-_-জন্ম 
হলে মৃকণ্ড জানতে পারেন তার পুত্রটি 
১২ বৎসর বয়সে মৃত হবে । মার্কগেষ়ের 
পিতামাতা এতে সর্বদা অতশিয় ঘ্রিয়- 
মাণ হয়ে থাকতেন। মার্কগেয় তার 
'অকালমৃত্যুর সংবাদ জেনে পিতাকে 
শোক করতে বারণ করে বললেন, 
তিনি চিরজীবী হয়ে থাকবেন। এই 
বলে মার্কণডেয় বনে গিয়ে বিষ্ুমুতি 
প্রতিষ্ঠা করে কঠোর তগন্তা করতে 
লাগলেন এবং তপোবলে মৃত্যুকে জয় 
কৰে চিরজীবী হলেন। 

পদ্ম পুরাণে আছে-__মৃকণ্ড পুত্রের 
অল্প বয়সে মৃত্যু হবে জেনে শীপ্রই 
মার্কগেয়ের উপনয়ন দিয়ে তাকে 
খবিদের প্রণাম করতে বললেন । তখন 
সপ্তধিরাও সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে 
“চিরায়ু হ' বলে আশীর্বাদ করার পর 
তারা এর আল্লাফু জানতে পারলেন। 
তখন তীর! মার্কপ্েযকে ব্রম্ধীর কাছে 
নিয়ে গেলেন। ব্রদ্ধার বরে মার্কপ্ডেয় 
ব্দ্ধার পরমায়ু পেলেন এবং দীর্ঘজীবন 
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জন্ম হোল। এই কলার নাম মারি! । 
এ'র গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ 






হা 
লাভ করে ঘরে ফিরবে এলেন। 
মার্ডগু-দৈত্য-দানবরা জোর করে 
ত্রিতৃবনের ও দেবতার্দের যজ্ঞভাগ 
গ্রহণ করলে দেবমাতা অর্দিতি হুর্যকে' 
আরাধন]। করে হৃূর্যতেঞজময় গর্ভ ধারণ 
করেন। পরে অর্দিতি গুচি হয়ে গর্ভ 
ধারণের জন্যে চন্দ্রায়ণ ব্রতাি গ্রহণ 
করলে কশ্ঠাপ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন--" 
কোন্‌ উপবাস করে গর্ভাগ্ড বধ কর? 
কশ্তুপের এই কথা শুনে অদিতি ক্রুদ্ধ 
হয়ে তৎক্ষণাৎ গর্ভপাত করে বলেন-- 
এই দেখ, আমি গর্ভবধ করি নাই। 
এই কশ্তঠপ কথিত “মারিত গর্ভাণ্ড” 
হতে মার্তগ জন্মগ্রহণ করেন। সুর্য 
অচেতন অগ্ডে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন বলে 
একর নাম হোল মার্তগড (মার্কগ্ের 
পুরাণ )। 
সৃতযু- ত্রদ্ধার ক্রোধজাত দেবী। 
প্রাণী স্ষ্টির পর ব্রহ্ম! তাদের সংহানের 
উপায় ভাবতে থাকেন। তার ক্রোধ 
হতে আকাশে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে সমস্ত 
জগৎ দগ্ধ হতে থাকে। তখন 
প্রজাদের রক্ষার্থ মহাদেব বর্ষার নিকট 
প্রার্থনা করলেন এবং ব্রহ্ষা বললেন, 
পৃথিবী ভারার্ত হলে প্রাণী সংহারের 
জন্ত অনুরোধ করার কোন উপায় না 
দেখে ব্রন্ষা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। *মহা- 
দেবের প্রার্থনায় ব্রদ্ষ! তার নিজের 
দেহেই তার ক্রোধাক্ি ধারণ করলেন । 
তখন তীর সমস্ত. ইজিমবের বার থেকে 
পিঙ্গলবর্ণা, রক্তনয়না, রক্তানন। দ্ঘর্ণ- 


মালী 


কুণডলধারিণী মৃতাদেবী আবির্ভৃতা 
হন। ত্রক্ষা তাকে সকল প্রাণী সংহারে 
নিয়োজিত করতে চান। মৃত্যু বলেন, 
তিনি নারী ? স্বতরাং তিনি এই জর 
কর্ণ করতে পারবেন না। ব্রন্ষা তাকে 
আদেশ দিলেও তিনি অসম্মতা হয়ে 
ধেনুক খধির আশ্রমে গিয়ে কঠোর 
তপন্ক। করতে লাগলেন। ব্রহ্ধা তুষ্ট 
হয়ে তাকে বর দিতে এলে মৃত্যু 
তখন বলেন, তিনি স্থস্থ প্রাণীকে বধ 
করতে চান না। তিনি স্বয়ং আর্ত ও 
ভীত হয়ে ব্রক্মার নিকট অভয় প্রার্থন' 
করেন। ব্রদ্ধা বলেন, এতে মৃত্যুর 
কোন অপরাধ হবে না। সনাতন 
ধর্মই তাঁকে পবিত্র রাখবেন। যম 
এবং ব্যাধি সকলই তাঁকে সাহায্য 
করবেন । ব্রহ্মা ও দেবগণের বৰে 
তিনি নিষ্পাপ ও খ্যাতিসম্পর হবেন। 
মৃত্যু তখন ত্রদ্ধার আদেশ শিরো ধার্য 
করে বলেন যে লোভ, ক্রোধ, অস্থয়া, 
দ্রোছঃ মোহ: অলজ্জা ও পুরুষ আচরণ 
ইত্যাদি দোষ দেহে বিদ্ধ হলেই তিনি 
সংহার করেন । ব্রন্দা 'তথাস্ত' বলে 
বললেন, মৃত্যুর যে অশ্রুবিন্দু ব্রহ্মার 
হাতে পডেছিল তাই ব্যাধি হয়ে প্রাণী 
সংহার করবে, ম্বত্যুর কোন অধর্ম 
হবে না ( মহাভারত-_দ্রোণ )। 

মাজী-_রাক্ষররাজ সথকেশের মাল্য- 
বান, হ্থমালী ও মালী নামে তিন পুত্র 
জন্সে। বন? নামে এক গগ্র্বকন্তা 
মালীর স্ত্রী ছিল। বহথদার গর্ডে 
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লাবান 
মালীর অমল, নীল, হর ও সম্পাতি 
নামে চার পুত্র “হম্ব। মাল্যবান, 


স্বমালী ও মালী বিভীষণের অমাত্য 
ছিল। এই তিন ভ্রাতা ব্রদ্ধার বরে 
শক্তিশালী হয়ে সকলের উপর অত্যা- 
চার করে। দেবতারা বিষ্ণুর শরণ” 
পন্ন হলে বিষু যুদ্ধে মালীকে বধ করেন 
এবং অন্ত ছুই ভ্রাতা পলায়ন করে 
€(রামায়ণ_-উত্তর )। 

মাবিনী--এই নদী হিমালয়ের 
নিকট প্রবাহিত। এবই তীরে মহষি 
কথের আশ্রম ছিল। এখানে মেনকার 
গর্ভে শকুস্তলার জন্ম হয়। 
মাজ্বান-এক রাক্ষস। গ্রামণী 
নামে গন্ধর্ধের কন্যা বেদবতীর গর্ভে 
এবং স্থকেশ ব্াক্গসেত্ ওরসে জন 
গ্রহণ, করে। মাল্যবানের ভ্রাতা 
কুমালী ও মালী। এই স্থমালীর কন্া 
নিকষা। খধি পুলস্ত্ের পুত্র মহুষি 
বিশ্রবার ওরলে ও নিকষার গর্ভে, 
রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ জন্ম গ্রহণ 
করেন। মাল্যবান, মালী ও স্থমালী 
স্থমেরু পর্বতে কঠোর তপন্যায় ব্রন্মাকে 
তুষ্ট করে অজেয়, শক্রহস্তা, চিরজীবী, 
প্রতৃত্বশানী ও পরম্পরের প্রাতি অন্থ- 
রক্ত হয় এবং ভ্ত্রিলোকের উপর 
উতৎপীড়ন করতে থাকে । এদের জঙ্তু- 
রোধেই বিশ্বকর্ম। ভ্রিকূট পর্বতের উপর 
লঙ্কাপুরী নির্মাণ করেন | নর্মদ1 নামে 
এক গন্ববাঁর তিন কন্যার এক কন্তা 
হুন্দরীকে মাল্যবান বিবাহ করেন। 


ধিঞ্জাবিরুণ 


ক্মালী ও মালী বিবাহ 'করেন। 
মাল্যবান ও সুন্দরীর বিরূপাক্ষ, মত্ত, 
উন্নপ্ত প্রভৃতি পুত্র হয়। এই তিন 
ভ্রাতার উৎপাতে প্রতিকার প্রার্থনায় 
দ্বেব ও খধিগণ নারায়ণের শরণাপন্ন 
হন। নারায়ণ এদের বধ করতে 
হ্বীকার করেন । তখন মাল্যবান, 
মালী ও স্ুমালী সসৈন্যে দেবতাদের 
আক্রমণ করে। সে সময় দেবতাদের 
রক্ষার্থ নারায়ণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন । 
মালী নিহত হয় এবং মাঙ্যবান ও 
ক্থমালী লঙ্কা ত্যাগ করে সন্ত্রীক 
পাতালে আশ্রয় নেয়। লঙ্কা-যুদ্ধের 
ময় মাল্যবান বরাবণকে সছৃপদেশ 
দিয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে 
বলে; কিন্তু রাবণ তাহ প্রত্যাথান 
করেন । 


মিত্রীবরূণ-_-ধগ বেদের বহু স্ুক্তে 
মিত্র ও বরুণের স্ততি লিখিত ভপ্ছে। 
মিত্র একাকী মাত্র একটি স্থৃক্তে ও 
বরুণ বারোটি সুক্তে সতত হযেছেন £ 
কিন্ত মিত্র ও বরুণ একত্র বনু স্ৃক্তে 
স্তত হয়েছেন। মিত্রাবরণ যুবা, 
নিত্য তরুণ, উজ্জর্স-পরিচ্ছদধারী । 
সুর্য এদের চক্ষু, সুর্যকিরণ-বূপ অস্ত্রে 
এরা! তাড়না? করেন। এর] রথার্ঢ। 
মিজ দিবসের এবং বরুণ রাত্রির 
দেবতা-অর্থাথ মিত্র আলোকের 
দেবতা! ও বরুণ আবরণের দেবতা । 
মিজ্ঞ হুর্ধোয়ের আগে আলোকের 


৪৩৯ 


অপর ছুই কন্তা ফেতুমতী ও বহৃদাকে 


'মিধি 
বিকাশ--এই আলোক পাপ, অসত্য 
ও অন্ধকার দুর করে। ইনিই বৈদ্দিক 
মিত্র-। আবরণকারী আকাশকে আর্ধরা 
বরুণ নামে পৃজ্জা করতেন। খগ-বেদ 
আকাশ ও সমূদ্রের মিলন রেখাতে 
বরুণের অবস্থিতি কল্পনা করেন। 

এব্বা সম্রাট, শাসক, রক্ষক, স্বর্গ, 
অস্তরীক্ষ ও পৃথিবীর ধারণকর্তা। 
এরা অন্থর, এদের মায়ায় জগৎ 
শাসিত হয়। মায়াশক্তিতে একর! 
উধাকে প্রেরণ করেন, সূর্যকে আকাশে 
বিচরণ করান এবং মেঘ বুষ্টি ছার 
স্ধকে আবুত করেন। মিত্রাবরুণ 
নদীর পরিচালক, বৃষ্টিকর্তা। চিত্রা- 
বরুণ ধর্ম ও নিস্বমের (ঞত ) রক্ষক ও 
পালক। এদৈর স্থির নিয়ম অমর 
দেবতাদেরও পরিবর্তন করবার শক্তি 
নাই। 

পুরাণে এই ছুই জনের উল্লেখ 
অনেক স্থলেই আছে। এর] একক্র 
মিন্রাবরুণ নামে পরিচিত বা উল্লিখিত 
অ।ছেন। উর্বশীর গর্ভে মিত্র হতে 
বশিষ্ট ও বরুণ হতে অগন্তয জন্মগ্রহণ 
করেন। মিত্রাবরণ দ্বাদশ আদিত্যের 
অন্যতম । 
মিথি--রাজা নিমির পুত্র। রাজা 
মিমি অপুত্রক ছিলেন। বশিষ্ট-শাপে 
চেতনাশুন্ নিমিদেহ মুনিরা যজ্ঞভূমিতে 
অরণি রূপ কল্পিত করে মন্ত্রহোষ 
বারা মস্থন করতে লাগলেন। সেই 
মন্থন হতে এক পুত্রের জনা হয় 


মিথিলা 


মন্থন হতে জাত বলে এ'র নাম মিথি। 
জনন হতে জক্স বলে এর আর নাম 
জনক। এবং বিদেহ (অর্থাৎ বিগত 
দেহ) হতে জন্ম বলে এর অন্ত নাম 
বিদেহ (রামায়ণ )। 
মিথিলা-_গ্রাচীন রাজ্য ও বিদেহের 
(উত্তর বিহার ) রাজধানী । রাজ! 
জনকের নগর বলে প্রসিদ্ধ। অন্ত 
নাম বিদেহ। এই জন্য মিথিলার 
রাজকন্তার নাম মৈথিলী বা বৈদেহী। 
বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের সময় রাম ও 
লক্ষণকে সঙ্গে করে এখানে এসে- 
ছিলেন। 

মুচুকুন্দ__ইক্ষবাকুবংশীয় মহারাজ 
মান্ধাতার পুত্র। ইনি বীরপুরুষ 
ছিলেন। দেবতাদের সেনাপতি হয়ে 
দেবাস্থরের যুদ্ধে ইনি অস্থরদের ধ্বংস 
করেন। দেবতার! গ্রীত হয়ে একে 
বর দিতে চাইলে মৃচুকুন্দ বর চাইলেন, 
যে ব্যক্তি তার নিদ্রার ব্যাঘাত করে 
তার সম্মুখে পড়বে তার প্রতি তিনি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করামাত্র সে ভম্মে পরিণত 
হবে। দেবতাদের নিকট এই বর 
পাবার পর তিনি হিমালয় পর্বতের 
গুহার নিদ্রিত হলেন । বহু যুগ নিদ্রায় 
গত হোল। এদিকে পরাক্রাস্ত যবন- 
রাজ কালযবন যাদবদের বিরুছ্ে 
অভিযান করেন। তখন যাদবর। 
ভীত হয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ অন্থসারে 
মথুর! ত্যাগ করে ঘ্বারকায় গমন করে । 


জন্তে মথুরায় আসেন। কালববন 
কৃষ্ণের সম্মুখীন হলে কষ পলাবনের 
ছলে হিমালয়ের ষে গুহায় মান্ধাতার 
পুত্র মুচুকুন্দ নিপ্রিত ছিলেন সেখানে 
উপস্থিত হন এবং অলক্ষ্যে তার মাথার 
দিকে লুক্কাধিত থাকেন। »কালযবন 
কৃষ্ণকে অন্গসরণ করে মুচুকুন্দের গুহার 
প্রবেশ করে ওংনিদ্রিত মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ 
মনে করে পদাঘাত করতে থাকে । 
মুচুকুন্দ জাগরিত হয়ে কালযবনের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্র মুচুকুন্দের 
নেস্ত্রাপ্িতে সে ভম্মীভূত হয়ে যায়। 
শরীক সন্তষ্ট হয়ে মুচুকুন্দকে বর 
দিলেন, তিনি উধ্বলোকে যদৃচ্ছা 
বিচরণ করতে পারবেন এবং সর্ব 
প্রকার স্বগাঁয় আমোদ-প্রমোদ উপ- 
ভোগ করতে পারবেন ( হরিবংশ )। 
মুণ্ড-দানবরাজ শ্ুভ্ের চণ্ড ও মুণ্ড 
নামে ছুই সেনাপতি ছিল। এর' প্রায়ই 
ছুই জন একসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতো । 
দেবী ছুর্গার সঙ্গে যুদ্ধের সময় শুস্তের 
আদেশে ধুঅলোচনের মৃত্যুর পর এর! 
ছুই জন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং দেবীর 
হস্তে নিহত হয়। চণ্ড ও মুণ্ডকে 
নিহত করে দেবী “চামুণ্ডা' নাম প্রাপ্ত 
হন। 

মুদগল-_কুরুক্ষেত্রবাসী এক ধর্মাত্মা 
উদ্ববৃতিধারী মুনি। ইনি স্ত্রী-পুত্রাদির 
সন্ধে প্রতি পক্ষে এক দিন আহার কর- 
তেন এবং প্রতি অমাবন্যায় ও পৃণিমার 


গ্রীক কালযবনকে বিনাশ করবার | যজ্ঞ করতেন। অতিথিদের এক ভ্রোণ 


মুরু 
অন্ন দিতেন। তার অবশিষ্ট অক্স 
অতিথি দেখলেই বুদ্ধি হত। এক দিন 
ছূর্বাসা তার অতিথি হন। মুদগল 
তাকে অন্ন দিলে তিনি সমস্ত ভোজন 
করে দেহে উচ্ছিষ্ট অন্ন মেখে চলে 
যান। ছুর্বাসা পর পর ছয়াটি পর্ব 
দিনে এসে সমস্ত অল্প খেয়ে যান। 
মুদগল নিধিকারে অনাহারে থাকেন । 
'এতে প্রীত হয়ে ছুর্বাসা বলে যান, 
সুদগল সশতীরে স্বর্গে যাবেন । তখন 
দেবদূত মুদগলকে নিয়ে যাবার জন্য 
দৈব বিমান নিয়ে এলেন। মুদগল 
দেবদুতকে স্বর্গবাসের দোষগুণ বর্ণনা 
করতে বললে দেবদূত স্বর্গবাসের 
বিবিধ স্থখের কথা বলে দোষ হিসাবে 
বলেন, স্বর্গে কৃতকর্মের ফল ভোগ 
হয়) কিন্ত নৃতন কর্ম করা যায় না। 
অপরের সম্পদে অসস্তভোষ হয় এবং কর্ম- 
ক্ষয় হলে পৃথিবীতে আবার পতন হয়। 
মুদগল তখন দেবদুূতকে বিদায় দিষে 
বলেন, যে অবস্থায় লোকে শোকছুঃখ 
পায় না বা পতিত হয় না--সেই 
কৈবল্যই তার কাম্য। এই বলে তিনি 
জ্ঞানষোগ অবলম্বন করে নির্বাণ মুক্তি 
লাভ করেন। ইনি মৌদগল্য ব্রাঙ্গণ- 
দের পূর্বপুরুষ ( মহাভারত-_বন )। 

মুরু-এক ভীষণ রাক্ষল $ এর সাত 
হাজার পুত্র ছিল। প্রাক্জ্যোতিষের 
রাক্ষষ রাজা নরক এর বন্ধু 
ছিল। এই রাক্ষস তার বন্ধু রাক্ষস- 
রাজের রাজধানী শ্রীকষের আক্রমণ 


৪৪১ 


ধেনো 


পা আমেজছেতেরততরসি 


হতে রক্ষা করবার জন্ত সাহাধ্য 
করে। এই রাক্ষস সহচবের চারিদিকের 
গণ্তী তরোয়ালের মত তীক্ষ দড়ি 
দিয়ে জড়িয়ে রাখে। কিন্ত শ্রীকফ 
আক্রমণ করে চক্র দ্বারা সমন্ই 
টুকরো টুকরে! করে কেটে ফেলেন 
এবং সাত হাজার পুত্রকে পতঙ্গের মত 
আগুনে দগ্ধ করেন। এবং মুরুকে 
হত্যা করেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের এক 
নাম মুরারী । 

মেঘনাদ রাবণ-পুআ্জ ইঞ্জ্জিতের 
এক নাম। লক্কার যুদ্ধে ইনি দুইবার 
রাম-লক্মমণকে পরাজিত করেন। পরে 
লক্ষণের হম্তে নিহত হন ইন্দ্রজিৎ 
দেখ ( রামায়ণ )। 

মেনকা- প্রসিদ্ধা অপ্দরী, শকুস্তলার 
জননী । ইন্দ্রের আদেশে মেনকা। 
বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করেন ও বিশ্বা- 
মিত্রের গুরসে মেনকার গর্ভে শকুস্তলার 
জন্ম হয়। শকুস্তলার জন্মের পর 
বিশ্বামিত্র তপন্তার জন্ত গমন করেন 
«এবং মনকাও শিশু কন্তাকে নদী- 
তীরে ত্যাগ করে প্রস্থান কৰেন। 
মেনাইনি উমার মাতা 
হিমালয়ের আ্ত্রী। যে সময়ে দক্ষকন্তা। 
সতী মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়ে বাস 
করতেন সেই ময় মেনক1 সতীর সখী 
ছিলেন। তারপর সতী যখন দক্ষগৃহ্ে 
প্রাণত্যাগ করেন তখন মেনকা কঠোর 
তপন্যা করতে আরস্ত করলেন__যেন 
সতী তীর কন্তা! হয়ে আবার জন্মগ্রহ্প 


ও 


মেরে 


করেন। এখন ভগবতী তার সম্মুথে 
উপস্থিত হলে তিনি বর চাইলেন-_ 
তার যেন একশত পুন্র ও একটি কন্যা 
'হয়। দেবী বললেন-_-তাই হবে এবং 
আমি তোমার কন্তা রূপে জন্মগ্রহণ 
করবো । বর লাভের পর মৈনাক 
প্রভৃতির জন্ম হন্ব এবং সতী জন্ম গ্রহণ 
করেন ( কাঙ্গিকা পুরাণ )। 

মেরু-_ পৃথিবীর ঠিক মধ্য স্তানে 
“অনস্থিত পর্বত, ধার উপর ইন্দ্র স্বর্গ 
অবস্থিত। দেবতাদের আবাসম্থান। 
মেরু অন্য নামেও পরিচিত £ যেমন 
স্থমের, হিমার্রি ইত্যাদি । 
মেরু-সাবর্ণ__নবম, দশম, একাদশ 
ও দ্বাদশ মন্দের এই নাম । কথিত 
আছে, এই মন্ুরা দক্ষের এক কন্যার 
গর্ভে দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম ও রুদ্র কতৃক 
মেরু পর্বতে প্রস্থত হয়। এই ভহ্যই 
হয়তো! এরর! “মরু নামে বণিত । 
মৈত্রেয়_ইজনৈক খবি। উনি কাম্যক- 
বনে তীর্থ পর্যটন করতে গিয়ে যুদিষ্টিরা- 
দির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধৃতবাষ্ট 
সেই সময় বিছুরকে নির্বাসিত করেন 
€ও পরে অনুতপ্ত হয়ে ফিরিয়ে আনেন। 
ধতরাষ্টের অস্থির মির কথা জ্ঞাত 
হয়ে ব্যাস ও মৈত্রেয় পাগুবদের সঙ্গে 
সাক্ষাতের বিবরণ দিযে ছুর্যোধনকে 
পাগুবদের সঙ্গে বিরোধ করতে নিষেধ 
করলেন। দূর্যোধন কোন উত্তর ন' 
দিয়ে আপন “উরুতে চপেটাঘাত করে 
মৈজ্রেয়কে উপেক্ষা করেন। এতে 


৪৪২ 


সপ সপ 
পপ ররর রিট 


মৈজেয়ী 


মৈত্রের ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, গদা- 
যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন 
(মহাভারত -বন )। 

মত্রেয়ী -যাজবক্ষের ভ্ত্রী। এপ 
অন্ত স্্বীর নাম কাত্যায়নী। ৈত্রেয়ী 
ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী | ব্রহ্মবি্াা অন্কুসরণ 
করে স্বামীর পথ অবলম্বন করতেন। 
দ্বিতীয়া স্ত্রী কাত্যায়নী ছিলেন সাধারণ 
গৃহিণীর মত সতীসাধবী; কিন্তু ধর্ম- 
চর্চায় লিপ্ত ছিলেন না। কাত্যাক্ুনী 
কেধণ্মাত্র গাহ্যস্থ জীবনেই নিরত 
ছিলেন । মৈত্রেয়ী সংসারধর্ম পালন 
সঙ্গে ত্রদ্দবিদ্যারও অনুশীলন করতেন। 
তার জ্ঞানার্জন স্পৃহা ছিল অদম্য। 
বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাজ্ঞবন্কা সংসার 
আশ্রম ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। 
সংসাব ত্যাগ করবার পূর্বে যাজ্জবন্ধ্য 
দুই গ্ীকে আহ্বান করে বললেন, 
গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে আমি এখন 
সন্্)াস ধর্ম গ্রহণ করছি । সন্তষ্ট চিত্তে 
তোমাদের অঙ্গমতি পেলে আমি 
তোমাদের দুই জনের মধ্যে আমার 
সমস্ত অর্থসম্পদ বণ্টন করে সংসার 
ত্যাগ করে অবুণ্যে চলে যাব। 
মৈত্রেয়ীর ' সমস্ত অন্তর এতে বিদ্রোহী 
হয়ে উঠপ। তিনি স্বামীকে প্রশ্থ 
করলেন, “পৃথিবীর সমস্ত ধন ও অর্থ 
যদি আমার হয়, তবে কি আমি 
অমৃতত্ব লাভ করতে পারবো” ? “কথং 
তেন অমৃত! শ্যাম?” যাজ্বন্ধ্য উত্তর 
দিলেন, ধনী লোকের জীবন যেমন, 





ঠৈজেনী 


তোমার জীবনও সেই রকম হবে। 
বিত্ত দ্বারা কখনে! অধৃতত্ব লাভ করা 
যায় না। যাজ্বন্ধ) আরও বললেন-_ 


মানুষ পাঁধিব ভোগন্থখের ফেনপুঞ্জের , 


সঙ্গে মিগে গেলে তার অযুতের 
মধুর আম্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নাই? 
কারণ, মানুষ মরণশীল। সেই চির 
নিশ্চিত মৃত্যু এসে মান্থষের সকল 
ভোগন্ধখের উপর যবনিকা পাত 
ঘটায়। তাই বিত্ৃদ্বারা কখনই অমৃতত্ব 
লাভের সম্ভাবনা নাই। 

এই দার্শনিক সত্য উপলব্ধি করার 
পর ঘরভ্রেয়ী শব্ধ হয়ে ভাবলেন-_ 
বিত্বের দ্বার] অমৃতত্বেরে আশা নাই, 
মৃত্যু তাকে মুক্তি দান করবে ন]। 
তার কাছে ধন তুচ্ছ, বিত্ব তুচ্ছ, তুচ্ছ 
এই গুহসংসার যদি অমুতত্বের সন্ধান 
না পাওয়] যায়; যে মোহজালে 
পতিত মানুষের পরম সত্য লাভ হয় 
ন1+-তাই ভেবে মোহের অ।'ণ 
তিনি মুহূর্ত মধ্যে ত্যাগ করলেন। 
তারপর মৈত্রেষী স্বামীর যাত্রাকালে 
জিজ্ঞাস! করলেন, “যে নাহং নাহম্বতা 
ঘ্ঠাং ; কিমহং তেন কুর্যাম্‌।” যাতে 
আমি অমৃত হব না, তা দিয়ে আমি 
কি করব? তাই তিনি স্বামীকে 
অমুতের সন্ধান দিতে বললেন । তখন 
যাজ্ঞবন্ধ্য সমস্তই ভূলে গেলেন-_ব্রহ্ম- 
বাদিনী স্ত্রীর প্রশ্ন শুনে তিনি সংসার 
ত্যাগ করলেন না, তখন তিনি স্ত্রীর 
ঝীছে এই অমৃতের, এই অমরত্ের 





১১৬ 





ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 
মৈথিলী-_মিথিলার রাজকন্তা সীতা 
মৈথিলী নামে খ্যাত ছিলেন । 
মৈনাক-৫১) কৈলাসের দক্ষিণে 
অবস্থিত পর্বত। হিমাবতের 'এবং 
মেনকার পুত্র বলে এই নাম। পূর্ব- 
কালে পর্বতের পাখা থাকতো । 
পাখীর মত তার চারিদিকে আকাশ- 
পথে ভ্রমণ করতো! । দেবতারা ও 
ঝষিরা এই পরতদের সর্বদ! ভয় 
করঙেন। ইন্দ্র একবার কুদ্ধ হয়ে 
সকল পর্বতের পক্ষ ছেদ করেছিলেন ; 
কিন্তু মৈনাক পবনদেবের সাহায্যে 
সাগরে আশ্রয় গ্রহণ করে ইন্দ্রের 
আক্রমণ হতে রক্ষা পান। হনুমানের 
সাগর লঙ্ঘনের সময় পবনদেবের উপ- 
কারের কথা ম্মরণ করে তার বিশ্রামের 
জন্য মৈনাক জল থেকে উখিত হয়ে 
হন্থমানকে তার উপর বিশ্রাম করতে 
বলেন। হৃম্ুমান তাকে হস্তদ্বার] স্পর্শ 


করে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যান 
€(বাখার়ণ-_স্ুন্দর )। 

এ 
যক্ষ-দেবষোনি বিশেষ। এব! 


কুথেরের অস্থচর এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ $ 
মুখ বিরুতাকার ও পিঙ্গলাক্ষ। বৃহৎ 
উদর, কেহ বা ম্ফটিকবর্ণ, রক্তবেশ 
ও দীর্ঘস্ব্ধ। এদের জন্ম সম্ঘ্ধে 
লিখিত আছে, ব্রহ্মা গ্রজা কৃষির 
কাছে নিযুক্ত থাকার ষময় অতিশয় 


যল্ ৪৪৪ বুর্বেজ 





ক্ুধার্ত হন এবং ক্রোধের বশে অন্ধ- | ব্রাঙ্গণগ্রন্থগুলি মুখ্যতঃ যজের বিবন্বণে 
কারের মধ্যেই প্রজা স্থাটি করতে | পরিপূর্ণ। কোন যজ্ে কি অনুষ্ঠান 
থাকেন। এর ফলে অন্ধকারের মধ্যে | কর্তব্য, তা ক্রাক্ণগ্রস্থে বিবৃত আছে। 
বিকৃতরূপ ক্ষুধার্ত প্রজার হি হোল । ূ ইন্দ্র, অগ্নি, বিষু, রুদ্র ইত্যাদি বৈগিক 
তাদের মধ্যে কেহ ক্ষুধার্ত হয়ে ব্রন্মাকে | দেবতার উদ্দেশে কোন নাএকান ভ্রব্য 
ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে কয়েক জন । ত্যাগ করা হোত। ত্যাগ কর্মের নাম 
প্রজা এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ | আহৃতি। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হোত, 
করে। প্রজাদের মধ্যে যারা ব্রদ্ধাকে । তার নাম হব্য। নানাবিধ ভ্ব্য হব্য 
ভক্ষণ করতে উদ্ভত হয়েছিল, তারা রূপে দেওয়া হোত। যেমন-_স্বত, 
হোল যক্ষ, আর যারা নিষেধ করে-। চরু ব৷ পায়সান্ন, ছুগ্ধ, দি, পুরোডাশ 
ছিল (রক্ষতাং) তার] হোল বাক্ষল | বা রুটি, পশু মাংস, সোমলতার রস 
€ পদ্ম পুরাণ )। ইত্যার্দি। এই ত্রব্য-ত্যাগের নাম 
অবশ্ত, এদের জন্ম সম্বন্ধে আরো ৃ যাগ। যে গৃহস্থের হিতার্থে যাগ 
অন্য কাহিনী আছে। এরা বিশেষ | অনুষ্ঠিত হোত, তিনি ফজমান। যিনি 
কোন গুণসম্পন্ধ না হলেও দোষশূন্য। | যজমানের হিতার্থে এই যাগকর্ম 
রামায়ণে - কথিত আছে- ব্রহ্মা সম্পাদন করতেন তিনি যাজক ব! 
প্রথমে জল স্থট্টি করলেন। তারপর | খত্বিক। যাগকর্মের প্রায় প্রত্যেক 
সেই জল রক্ষার জন্যে প্রাণীদের ্ষ্টি | অন্ুষ্ঠানই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক করতে 
করলেন $ সেই প্রাণীদের মধ্যে কেহ হোত। প্রত্যেক কর্মেরই নির্দিষ্ট মন্ত্র 
ফেহ বললে- যক্ষামঃ, অর্থাৎ আমরা! র ছিল। 
পূজা করব। এই কথা শুনে ব্রদ্ধা] (৫২) স্থায়ভূব মন্তুর অন্যতম। কন্তা 
বললেন, যারা তোমাদের মধ্যে | 'কাকুতি প্রজাপতি রুচির স্ত্রী ছিলেন। 
যক্ষামঃ বলেছ, তারাই যক্ষ হবে। | কাকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও 
অন্ত একদল প্রাণী বললে __রক্ষামঃ, ৷ দক্ষিণা নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ 
অর্থাৎ জল রক্ষা করব। ব্রন্ধার | করে। যজ্ঞ,.নিজের ভগিনী দক্ষিণা 
আদেশে এর! হোল রাক্ষস। যক্ষরা | কেই বিবাহ করেন। দক্ষিণার গর্ভে 
সাধারণতঃ মাছুষের বন্ধু ও কুবেরের |] যম নামে খ্যাত দ্বাদশ জন পু জন্মে। 
ভৃত্য আর রাক্ষসর] মানুষের শক্র। ( বিষু্পুরাণ, কুর্মপুর্রাণ, ব্রহ্াগুপুরাণ, 
যঞ্জ--(১) আর্য জাতির প্রধান সামা- | গকুড়পুবাণ ) 
জিক অনুষ্ঠান বজ্ঞ। দেবতার উদ্দেশে | যূর্বেদ--শত শাখাযুক্ত বেদ। এতে 
কোন ভ্ব্য দান করার নাম যজ্ঞ । | যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রসমূহ ও নিম পালনের 











যবক্রীত 


বিষয় আছে। এই বেদ ছুই ভাগে 
বিভক্ত, কৃষ্ধযজুঃ ও শুরুষজুঃ | তৈত্তি- 
রীয় ও বাজসনেস্কি সংহিত। নামেও 
অভিহিত। যজুর্বেদের ছুইখানি 
ত্রা্মণ। শ্ুক্লের শতপথব্রাঙ্গণ ও 
কৃষ্ণের তৈত্তিরীয় ব্রা্ষণ। “যে মন্ত্রের 
অক্ষরে চরণ বা অবসান সম্বন্ধে কোন 
নিয়ম নাই, তাহা যজুঃ অর্থাৎ একালে 
যাহাকে গছ্য বলে, তারাই যজুঃ।৮__ 
রামেন্্রনথন্দর ভ্রিবেদী। 





ববক্রীত 


ব্রাঙ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি 
নিরর্থক কি করছেন? এর উত্তরে 
ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি যেমন বেদ 


“হবার আশায় বৃথা তপন্যা করছ, 


আমিও তেমনি বালুক দিয়ে গঙ্গায় 
সেতু বাধতে চেষ্টা করছি। তখন 
যবক্রীত ইন্দ্রের নিকট বিদ্বান্‌ হবার 
বর প্রার্থনা করলেন। তখন ইন্দ্র 
পিতা-পুত্রকে বেদজ্ঞ হবার বর দান 
করলেন। পিতাকে এই বর লাভের 


যবক্রীত--ইনি ভরঘ্বাজ নামক এক (বিষয় জানালে, পিতা যবক্রীতকে 
তপন্থীর পৃত্র। ভরদ্বাজের প্রতিবেশী ; বললেন, অভীষ্ বর পেয়ে তুমি অহ- 


ও সখা রৈভ্য ও তার ছুই পুত্র অর্বাবন্থ 
ও পরাবস্থ পরম বিদ্বান ছিলেন? 
আর ভরদ্বাজ শুধু তপন্বী ছিলেন এবং 
অধ্যয়ন না করে তিনি বেদ-জ্ঞান 
লাভের চেষ্টা করতেন । ব্রাঙ্ষণর1 ভর- 
্বাজকে সম্মান করতেন না, কিন্তু রৈভ্য 
ও তার ছুই পুত্রকে সম্মান করতেন 
দেখে ভরদ্বাজ-পুঞ্জ যবক্রীত কঠোর 
তপস্যা করতে লাগলেন। গুরুর 
সাহায্য ব্যতিরেকে বেদবিদ্যা লাভ 
করবার জন্য যবক্রীত চেষ্টা করতে 
লাগলেন। এতে ইন্দ্র ভীত হয়ে 
তাকে গুরুর কাছে বেদবিদ্যা শিক্ষা 
করতে বললেন। যবক্রীত ইন্দ্রের 
কথা না শুনে তপন্যা করতে লাগলেন। 
তখন ইন্দ্র অতি জরাগ্রস্ত যম্থাক্রাস্ত 
ব্রাহ্মণের রূপ ধরে গঙ্গা তীবে এসে 
বার বার বালুকামুষ্টি গঙ্গায় ফেলতে 
লাগলেন। এই দেখে যবক্রীত 





স্কারী ও ক্ষুদ্রমনা হবে, ক্লে তোমার 
মৃত্যু হবে। এরপর এক্িন যবক্রীত 
পরাবহৃতর পরমাহ্বন্মরী স্ত্রীকে দেখে 
মুদ্ধ হয়ে তাকে কামনা করলেন। 
পরাবন্থর স্ত্রী ভয় পেয়ে সেখানে থেকে 
পালিয়ে যান। এই সংবাদ পেয়ে 
রৈভ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার দুইগাছি 
জটা ছিন্ন করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে 


, এক কম্দরী নারী ও এক বাক্ষস সৃষ্টি 


করেন। বৈভ্য তাদের আদেশ দিলেন» 
যবক্রীতকে বধ কর। তখন সেই 
নারী যবক্রীতকে মুগ্ধ করে তার 
কমণ্ডলু হরণ করল। রাক্ষস শুল 
উদ্ধত করে তাকে হত্যা করতে ধাবিত 
হোল। যবক্রীত তার পিতার অগ্রি- 
হোল্র গৃহে আশ্রয় নিতে যান; কিন্তু 
সেই গৃহের রক্ষী এক গন্ধ শুভ্র তাকে 
সবলে ধরে রাখল। তখন রাক্ষস 
তীকে শুলের আঘাতে বধ কবল । 


'ববক্রীত 


পুত্রের ম্বৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভরঘবাজও 
অভিশাপ দিলেন যে, রৈভ্যও শীন্ 
তার কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন । 
এই অভিশাপ দিয়ে ভরদ্বাজ অগ্নিতে 
প্রাণ বিসর্জন দিলেন । 

এই সময়ে রাজা বুহদ্ছ্যন়ের এক 
হজ্ঞে ছুই ভ্রাতা অর্বাবন্থ ও পরাবন্থু 
নিযুক্ত ছিলেন । একদিন রাত্রে আশ্রমে 
প্রত্যাবর্তন করবার সময় বন মধ্যে 
কষ্চজিনধারী পিতাকে দেখে তাকে 
ম্বগষনে করে আত্মরক্ষার জন্য পরাবস্ত 
বধ করেন। পিতার অন্ত্যেষ্টি শেষ 
করে পরাবহ্থ জোষ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবন্থুকে 
বললেন, মুগভ্রমে আমি পিতাকে বধ 
করেছি, আপনি আশ্রমে ফিরে গিয়ে 
ব্রহ্মহত্যার প্রারশ্চিত্ত করুন। তখন 
অর্বাবন্থ আশ্রমে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে 
য্্স্থানে ফিরে এলেন । তখন পরাবস্থ 
রাজ। বৃহদ্‌্যয়কে জানালেন, তার 
ভ্রাতা ব্রহ্ম হত্যাকারী, সে যেন এই 
যজ্ঞ না দেখে? কারণ, এতে ঘোর 
অনিষ্ট হবে। তখন রাজ] অর্বাবস্থকে 
বিতাড়িত করেনঃ যদিও অর্বাবন্থ 
বার বার বললেন, তীর ভ্রাতাই ক্রন্ধ- 
হতা। করেছেন এবং তিনি ভ্রাতাকে 
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পপপসপস্াাাার 


প্রভাবে রৈভ্য, ।ভরঘ্বাজ ও যবক্রীত 
পুনজাঁবিত হলেন ও পরাবস্থর পাপ 
মুক্ত হোল। তখন বক্রীত দেবতাদের 
জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বেদাধ্যায়ী, 
তপন্বী হওয়া সত্বেও রৈভা কেমন 
করে তাঁকে বধ করলেন? এর উত্তরে 
দেবতার .বললেন__গুরুর সাহায্য 
না নিয়ে কেবল তপস্যার ফলে বেদ- 
শিক্ষা হয়েছিল, কিন্তু রৈভ্য অতি কষ্টে 
গুরুর কাছে দীর্ঘকাল বেদপাঠ 
করেছিলেন ; সেই অন্ত তার স্বানই 
শ্রেষ্ঠ । (মহাভারত-_বন ) 


যম-পুরাণ মতে ইনি দক্ষিণের 
দিক্পাল। ৃর্যের ওরসে এবং 
তীর স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে এর জন্ম। 
ইনি বৈবন্বত মন্গুর ভ্রাতা । স্বামীর 
তেজ সহা করতে না পেরে সংজ্ঞা 
ছায়াকে স্বামীর নিকট রেখে পলায়ন 
করেন । কিন্তু ছায়া সংজ্ঞার সম্ভানদের 
যথোচিত যত্ব করতেন না বলে যম 
ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাত ছায়াকে পদাঘাত 
করেন। বিষাতার শাপে তীর পদঘর় 
ক্ষত ও কীট-দষ্ট হয়। যম পিতা 
সূর্যকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে তূর্য তার 
ক্ষতস্থানের পু'জ ও কীট ভক্ষণের, জন্য 


পাপমুক্ত করেছেন। বিতাড়িত হয়ে: যমকে একটি কুকুর দান করলেন। 
অর্ধাবস্থ বনে সুর্যের আরাধনা করতে | এই কুকুর ক্ষত হতে নির্গত পু ও 


লাগলেন। 


সূর্য ও দেবতারা সন্ত ৃ 
হয়ে অর্বাবস্থকে সংবর্ধন। ও পরাবন্থকে 
প্রত্যাখ্যান করলেন। দেবতার! তখন 
'অর্বাবহ্ৃকে "যে বর দিলেন তার 


কীট ভক্ষণ করাতে যম সুস্থ হলেন? 
কিন্তু দুর্বল পায়ের জন্য মহিষ বাহনে 
অ্রমণ করতে বাধ্য হুন। একবার 
খধি মাগুব্য এক গপতঙ্গের দেছে 


খ্ম. 


তৃণ বিদ্ধ করেছিলেন বলে যক্ষের 
আদেশে শুলবিদ্ধ হন এবং অণীমাগ্ডব্য 
নামে খ্যাত হন। অণীমাশুব্যও ক্রু 
হয়ে ষমকে মর্তেয জন্ম গ্রহণের অভিশাপ 
দেন। ফলে যম মর্তে্য বিছুররূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। যম পতিব্রতা 
সাবিত্রীর ব্যবহারে ও স্তবে তৃঈ তয়ে 
তার মৃত পতি সত্যবানকে জীবিত 
করেন এবং সাবিত্রীর অন্ধ ও রাজা- 
ভরষ্ট শ্বশুরকে চক্ষু ও রাজ্য ফিরিয়ে 
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শাস্তি ব 
নিবৃত্তি এনে দেন, তাই শমন; অন্ত 
আনেন বলে ইনি কৃতাস্ত বা অস্তক 
পিতৃপুরুষের উপর এ'র প্রাধান্ত বলে 
ইনি পিতৃপতি। ইনি জ্বীবের পাপ- 
পুণোর বিচারকর্তা? এই কার্ষে 
সাহায্য করবার জন্ত পাপপুণ্যের 
হিসাব-রক্ষক চিত্রগুধ্ত এপ্র যন্ত্ী। 
মান্য মুতার পর নরকে গমন করলে, 
সেখানে মন্ত্রী চিত্রগুধ তার খাতা হন্তে 


ষ্ষ 
এপ নাম ধর্ম বা ধর্মরাজ। 


দেন। দক্ষ প্রজাপতির ত্রযোদশটি । প্রত্যেকের পাপপুণোর বিবরণ বর্ণনা 


কন্তাকে যম বিবাহ করেন। যমের র করেন। যষের 


ওগুরসে এদের গর্ভে আ্য়োদশ পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, 
মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্তে 
অভয়, শাস্তির গর্ভে গর্ব, ক্রিয়ার গর্ভে 


যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বৃদ্ধির গর্ভে ৃ 


অর্থ, মেধার গর্ভে শ্বতি, তিতিক্ষার 
গর্ভে মঙ্ জল, লজ্জার গর্ভে বিনয় এবং 


মৃতির গর্ভে নরনার য়ণ জন্মগ্রহণ করেন। | 


কুস্তীর গর্ভে যমের ওুরসে যুখিষ্টিরের 
জন্ম হয়। যমন্বর্গের দেবতা হলেও 
নরকের অধীশ্বর। এক জন্ম হতে 
সুনর্জন্ন মধ্যে মানুষ ছু়তির পরিমাণ 
অন্থুমারে নরকে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য 
আসে। যষের পুরীব্ নাম সংযমনী। 
এ'র সম্মুখে বিরাজ করেন পাশমুদগর- 


ধারী ভ্রিলোকসংহারক মৃতু, পার্ে 


জলদগ্রিতৃল্য মৃতিমান কালদণ্ড, তাই 
তিনি দগুধর নামে খ্যাত। দেবগণের 
মধ্যে যম সর্বাপেক্ষা! পুণ্যবান বলে 





দেহের বং সবুজ, 
তিনি রক্তবর্ণ পরিচ্ছেদে ভূষুতি । এর 
দুই জন অনুচর, মহাচন্দ ও কালপুরুষ । 
যমের দূতরা যমদূত নামে খ্যাত। 
এরা মৃত আত্মাদের যমালয়ে নিয়ে 
আসে। 

খগবেদের ১৭ মগ্ডলের তিনটি 
স্থক্ত যমের উদ্দেশে রচিত। আর 
একটি ্থক্তে যম ও তার ভগিনী ষমীর 
কথোপকথন আছে । যমের নাম প্রায় 
€* বার খগ.বেদে উল্লেখ আছে। যম 
পুণ্যাত্ম। ম্বতদের ও নেতৃগণের প্রধান। 
তিনি প্রথম মুত হন । তিনি দেবতা- 
দের সঙ্গে একত্র বৃক্ষের উপর বাস 
করেন। যম দ্েবসহচর হলেও কোথাও 
তাঁকে দেবতা বল! হয় নাই--ষম 
রাজা। যম স্বর্গীয় পিতৃগণের সহচর । 
খগংবেদে বিবন্বান ও সরথুুর সন্তান 
যম-যমী--ষমজ ভ্রাতা ও ভগিনী | যম 
যমীর সহবাস আকাজ্ষ! করেন? কিন্তু 


ষ্ম 


যমী তা প্রত্যাখ্যান করেন । বেদে 
যমকে এই ভাবে বল! হয়েছে--যে 
দেবতা সকল ভূত জাতির পরিচিত, 
কিন্তু পুণ্যবান ব! পাপী সকলের গস্তব্য- 
পথের পরম সহায়, যে বিবন্বানের 
পুত্র, যে পক্ষপাণশূন্য হৃদয়ে কার্ল 
অন্সারে জীবদের এ লোক হতে অন্তু 
লোকে যাবার উপযুক্ত শরীর দান 
করে থাকেন, যে জীবমাব্রের রাজ। 
বলে পরিচিত--সেই যম। 

ধগংবেদের অনেক স্থলে যমকে 
বরুণ ও অগ্নির সঙ্গে একত্র বণিত হতে 
দেখা যায়। কোনও স্থলে অগ্নি ও যম 
অভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। 
অথর্ব-বেদে উল্লিখিত আছে, যমই 
মৃতদের আশ্রয় দেন ও ভবিস্যংবাসের 
স্থান নির্দেশ করেন। 

যমের আত্মাই সর্ব গ্রথম স্বর্গে গমন 
করে। বরুণের পাশের ন্যায় ষমের 
পড়বিশ ( পদবদ্ধন ) থাকে। যমের 
দূত পক্ষী--উল,ক বা কপোত এবং 
সারমেয় । সারমেয়দের চার চক্ষু, বর্ণ 
বিচিত্র, বৃহৎ নাসিক1। তারা শীত 
তৃপ্ত হয় না। তারা যমের প্রহরী, 
পথরক্ষণ, সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ফেরে। এরা যমের পথও রক্ষা করে। 
এদের সন্মুথে প্রেতাত্মার ভ্রুত বেগে 
চলতে থাকে । পণ্ডিতদের মতান্মসারে 
এই ছুই কুকুর চন্দ্র ও হুর্ষের রূপক 
যাজ। 

মহাভারতে দেখ! যায় উদ্দালক 
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ষম 
মুনির শাপে তার পুত্র নচিকেতা বম- 
পুরে গমন করেন। সেখানে যমের 
সহিত সাক্ষাৎ করে তিনি গ্লোমাহাত্য 
ও গোদান যাহাত্ময শ্রবণ করে পিতার 
কাছে ফিরে আসেন। কঠোপনিষদে 
আছে-_-বাজশ্রবা রাজার পুত্র 
নচিকেতা । রাজা এক বিরাট বজ্ঞ 
করে তার সমস্ত ধন দান করেন। 
তখন তার পুত্র নচিকেতা পিতাকে 
জিজ্ঞাসা করেনঃ পিতা, আমাকে 
কাকে দান করলেন? বার বার 
নচিকেতা এই কথা বলতে লাগলেন । 
এতে পিতা! ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে বললেন 
যে, তীকে যমের হস্তে দান করা 
হোল। তখন নচিকেতা যমালয়ে 
গিয়ে তিন রাত্রি যয়ের জন্য অপেক্ষা 
করলেন। এতে যম সন্তষ্ট হয়ে তাকে 
বর দিলেন যে, তার ইচ্ছামত তিনি 
আবার পিতার কাছে ফিরে গিয়ে 
মিলিত হবেন। কিন্তু এই বৰে 
নচিকেতা সন্ধষ্ট না হয়ে আত্মা সম্বন্ধে 
প্রকৃত তত্ব ষমের কাছ থেকে জানতে 
চাইলেন। সেই তবজ্ঞান নচিকেতা! 
যমের কাছ হতে পেলেন । 

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে-_- 
বিশ্বকর্মীর সংজ্ঞা নামে এক কন্তা 
ছিল। হৃর্ষের সঙ্গে এ'র বিবাহ হয়। 
সংজ্ঞা সূর্যকে দেখে চোখ নিমীলিত 
করেছিলেন, এতে হুর্য ক্রুদ্ধ হয়ে 
সংজাকে অভিশাপ দেন, তাকে দেখে 
চোখ বদ্ধ করেছেন বলে তার গর্ভে 


আজও 


যমদ্বিতীয়া 


যু পু হবে সে পুত্র গ্রজ্জা-সংযম বম 
হবে, অর্থাৎ প্রজাদের সংযম করবে। 
সংজ্ঞ। রবির এই অভিশাপে আবার 
স্বামীর প্রতি চঞ্চল দূষ্টিপাত করে- 
ছিলেন; এতে হৃূর্য আবার বলে ছিলেন, 
আমার প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করাতে 
তোমার যে কন্তা হবে, সে চঞ্চলা 
নদীরূপে পরিণত হবে। কালক্রমে 
সংজ্ঞার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম- 
গ্রহণ করে। পুজ্রের নাম গ্রজা-সংযম 
যম এবং কন্যার নাম যমুনা। এই 
সুর্য-কন্তা পরে যমুনা নদী হয়। 
যমলোক মনুষ্লোক হতে ৮৬১*০* 
যোজন দূরে অবস্থিত। যমরাজার 
পুরী চার হাজার যোজন দীর্ঘ এবং 
ছুই হাজার যোজন বিস্তৃত। উচ্চ 
্বরণময় প্রাচীর দ্বার! এই পুরী বেষ্টিত 
€গরুড়পুরাণ) | যম পুণ্যবান্‌ লোকদের 
দেখলে নারাম্বণরূপে দেখা দেন। 
আর পাগীদের কাছে তিনি ভীষণরূপ 
ধারণ করেন ( পদ্মপুরাণ )। 
যমন্থিতীয়1_মহাভারতে লিখিত 
আছে-_কাতিক মাসের শুরা দ্বিতীয়া 
তিথিতে যমুনা ভ্রাতা যমকে নিজের 
গৃহে পূজা করে আহারে পরিতৃপ্ত 
করেছিলেন। সেই জন্ত এ দিনে 
ভগিনীরা ভ্রাতাদদের নিজ গৃহে 
আহারে পরিতৃপ্ত করে । একে ভ্রাতৃ- 
ঘিতীস্বা বলে। এ দিন ভগিনীর হস্তে 
আহার করলে সর্বপ্রকার মল হয়। 
যী বা যমুনা-্-কালিন্দ পর্বত হতে 


ত্জী 
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ঞ্ 
দৃশ্য “দখেন। 


ধমলাজুন 
যমুনা নদীর উৎপত্তি। এই ননী 
সূর্যের গুরসে সংজ্ঞার গর্ভে যষেব 
সঙ্গে যমজরূপে জক্মগ্রহণ করেন। 
সেই জন্ত ইনি যমের সহোদরা। 
মোর্কত্ডেয় পুরাণ )। একবার বলরাম 
মত্ত অবস্থায় গান করবেন বলে 
যমুনাকে তার কাছে আসতে বলেন, 
কিন্তু যমুনা! তার কথায় কর্ণপাত না 
করায় বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে লাঙ্গল দ্বারা 
যমুনাকে তার কাছে টেনে আনেন 
এবং তার ইচ্ছামত যত্রতত্র যমুনাকে 
অন্থগমন করতে বাধ্য করেন। এই 
জন্য যমুনা নদী নারীমৃত্তি ধারণ করে 
বলরামের কাছে ক্ষম! প্রার্থন1 করেন। 
অনেক অন্থনয়ের পর বলরাম সম্ভষ্ 
হয়ে যমুনাকে ক্ষমা করেন। 

যমলাভুর্ন-এই নামে বৃন্দাবনস্থ 
যমজ বুক্ষদ্য়। একদা কুবেরের ছুই 
পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব মছ্যপান 
কবে বিবস্ত্র অবস্থায় আ্ীদের নিজকে 
গঙ্গাজলে জলক্রীড়া করছিলেন । এমন 
,স্ময় নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে এ 
এতে স্ত্রীরা অত্যন্ত 
লঙ্জিত হয়ে শাপভয়ে বস্ত্র পরিধান 
করে? কিন্ত নলকুবর ও মশিগ্রীব মত 
অবস্থায় থাকায় নারদের আগমন 
জানতে পারেন নি। তখন নার 
তাদের অভিশাপ দেন, তারা ছুইজন 
অঙ্্ন বৃক্ষে পরিথত হবেন। তখন 
এপ্র! ছুইজন নারদের শাপে এই বুক্ষ- 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে শরীক 


খদ্ 
বাল্যক্রীড়াচ্ছলে এই বৃক্ষদঘ্ধয় ভগ্ন 
করলে এ'রা শাপমুক্ত হয়ে মুক্তি পান। 
যদু--চন্দ্রবংশীয ক্ষত্রিয় বিশেষ । মহা- 
রাজ যযাতির় রসে ও দেবযানীর 
গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র। এর কনিষ্ঠ 
সহোদরের নাম তুর্বহ্থ। যযাতির অন্ত দ্বী 
শয্িষ্ঠার গর্ভে অন্থ, দ্রন্থ্য ও পুরু নামে 
তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শুক্রাচার্ষের 
অভিশাপে যমাতি যখন জরাগ্রন্ত হন, 
তখন তার অনুনয়ে শুক্রাচার্য বলেন, 
ইচ্ছা করলে যযাতি তার জর] অন্যের 
দেহে সংক্রামিত করে নিজে যৌবন- 
লাভ করতে পারবেন। যযাতি প্রথমে 
পুত্র যছুকে তার জর! গ্রহণ করতে 
বললে: যদ অসম্মত হয়ে বলেন যে, 
রাজ! তার অন্য প্রিয়তর পুত্রের এই 
জর] প্রদান করুন। যযাতি ক্রুদ্ধ 
হয়ে পুত্রকে অভিশাপ দিলেন ষছ্ুর 
বংশে কেহই রাজ্যলাত্ করবে না। 


পরে এই শাপ দেওয়া সত্বেও যযাতি 
| শ্বগৃহে নিয়ে এলেন। 


যছুকে রাজোর দক্ষিণাংশ দান করেন। 
যছু হতেই যাদবদের উত্পত্তি। এ 
বংশে শ্রীক জন্মগ্রহণ করেন । শ্রীকৃষ্ণ 
দেহত্যাগের পূর্বে যছু-বংশের ধ্বংস 
দেখে যান । 
যঘাঁতি -চন্দ্রবংশীয় 


রাজা নহুষের 
পুত্র। এ'র ছুই স্ত্রী দেবযানী ও 
শমিষ্ঠা। দেবযানী দৈত্যগুর শুক্রা- 
চার্ষের কন্া ও শয়িষ্টা দৈত্যরাজ বৃষ- 
পর্বার কন্তা । দেবযানীর গর্ভে যছু ও 
তুর্বন্থ নামে ছুই পুত্র এবং শযিষ্ঠার 


বাতি 


গর্ভে ক্রন্থা, অঙ্থু ও পুরু নামে তিন 
পুত্র হয়। একদা] যষাতি মুগয়! করতে 
গিয়ে কুপে পতিত দেবযানীকে উদ্ধার 
করেন । পরে অন্ত সময়ে দেবযানী 
ও তার সঙ্গিনী শগ্িষ্ঠা ছুই সহস্র 
দাসীকে নিয়ে জলবিহার করছিলেন । 
এমন সম্র যযাতি জলপান প্রার্থী হয়ে 
এ স্থানে উপস্থিত হন। দেবযানী 
যযাতিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, ছুই 
সহম্র কন্তা ও সখী শযিষ্ঠাকে নিয়ে 
আমি আপনার স্ত্রী হয়ে আপনার সঙ্গে 
বাস করতে রাজী আছি। আপনি 
আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। কিন্তু 
যযাতি এই বিবাহে রাজী হন না। 
কারণ, তিনি ক্ষত্রিয় আর দেবযানী 
ব্রাহ্মণ । তখন পিতা শুক্রাচার্য কন্যার 
অনুরোধে যধাতির কাছে গিষে 
দেবধানীকে বিবাহ" করতে বলেন। 
বিবাহের পর ছুই সহশ্র দাসী ও 
শমিষ্ঠা সহ য্যাতি স্ত্রী দেবধানীকে 
কালক্রমে 
দেবযানীর একটি পুত্র হোল। পরে 
শগ্িষ্ঠার খতুকাল উপস্থিত হলে তিনি 
রাজাকে তীর খতুরক্ষ' করতে বললেন, 
কিন্তু শুক্রাচার্য শমিষ্ঠার সহিত সহবাস 
করতে যযাতিকে নিষেধ করেছিলেন । 
অবশেষে শমিষ্ঠার অন্থনয়-বিনয়ে 
দেবধানীর অজ্ঞাতে . যাতি শমিষ্ঠার 
গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করলেন। 
শরিষ্ঠার পুজু হবার পর দেবযানী 
বললেন, তৃমি আমার অধীনে থেকে 


যযাতি 


অস্থুর স্বভাবের বশে আমারই অগ্রিয়- 
কার্য করেছ। শমিষ্ঠা উত্তর দিলেন-_ 
আমি ন্তাম় ও ধর্মান্সারে চলেছি। 
এই রাজধিকে তুমি যখন পতিরূপে 
গ্রহণ করেছিলে, তখন আমিও একে 
গ্রহণ করেছিলাম। যিনি আমার 
সখীর ন্বামী, তিনি ধর্মাহুসারে 
আমারও স্বামী। তখন দেবযানী 
শ্বামিগৃহ ত্যাগ করে পিত। শুক্রাচার্ধের 
কাছে গিয়ে স্বামী ও শমিষ্ঠার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করলেন। অভিযোগ শুনে 
স্ুক্রাচার্য ভ্রন্ধ হয়ে যযাতিকে দুর্জয় 
জরাগ্রন্ত হবার অভিশাপ দেন। যযাতি 
বনু অন্্রনয় করাতে শুক্রাচার্য বললেন, 
তার শাপ মিথ্যা! হবে না, তবে যযাতি 
ইচ্ছা করলে অন্যের দেহে নিজের 
জরা সংক্রামিত করতে পারেন। 
সুক্রাচার্ধের শাপে যযাতি জরাগ্রন্ত 
হলে তিনি একে একে পুত্রদের 
আহ্বান করে তার জরা গ্রহণ ক্তে 
এবং তাদের যৌবন তাকে দান করতে 
বলেন। কিন্তু দেবখানীর গর্ভ-জাত 
দুই পুত্র ও শমিষ্ঠার গর্ভগ্রাত প্রথম 
ছুই পুত্র জরা গ্রহণে অস্বীকার 
করলেন। অবশেষে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ 
পুন পুরু তার জরা গ্রহণে সম্মত 
হলেন। য্যাতি চার পুত্রকে অভিশাপ 
দিযে পুরুর দেহে নিজের জর! 

'ক্রামিত করে পুত্রের যৌবন নিজে 
গ্রহণ করে পুরুকে বললেন, “আমি 
তোমার যৌবন নিয়ে কিছুদিন পৃথি- 





৪৫১ 






বীর স্থখ ভোগ করবো? ১*** বৎসর 
পূর্ণ হলে তোমার যৌবন আবার 
তোমাকে ফিব্রিয়ে দিয়ে আমি জরা 
গ্রহণ করবে11” যযাতি যৌবন-লাভ 
করে বংসর ইন্ড্রিয়সম্ভোগ 
করেন। অতঃপর তিনি দেখলেন, 
কাম্যবস্তর উপভোগে কামের উপশম 
হয় না। পৃথিবীতে সমন্ত ধন ও সমস্ত 
রমণী সম্ভোগ করলেও পরিতৃপ্থি হয় 
না। তখন তিনি ভোগ-তৃষ্ণা ত্যাগ 
করে পুক্রকে তার যৌবন প্রত্যর্পণ ও 
রাজপদ্দে অভিষিক্ত করে বানপ্রস্থ 
অবলম্বনপূর্বক কঠোর তুপশ্য! করেন। 
ফলে মৃত্যুর পরে কিছুকাল তিনি 
ত্বর্গহ্থখ ভোগ করেন। কিন্তু অহঙ্কার- 
বশতঃ নিজেকে শ্রেষ্ট ধামিক মনে 
করায় ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গভ্র্ হয়ে 
অস্তরীক্ষ পথে পতিত হতে থাকেন । 
| পথের মধ্যে আকাশের যে স্থানে তার 
দৌহিত্র অষ্টক, প্রতদন, বন্ুমনা ও 
ও শিবি বাদ করছিলেন, সেখানে 
উপস্থিত হওয়ায় দৌহিত্ররা মীতামহ 
যযাতির পরিচয় পেয়ে তাকে তাদের 
পৃণ্যবলে আবার স্বর্গে প্রেরণ করলেন। 
এইরূপে যষাতি মুক্তিলাভ করেন। 
(যহ!ভারত--আদিপর্), মাধবী দ্রষ্ব্য। 
যশোদা নন্দের আী। শ্রকষের 
পালিতা মাতা । ষোগমায়ার গর্ভে' 
যশোদা জন্মগ্রহণ করেন। দেবকীন্ 
সাত পুত্র কংস কৃতি নিহত-হ্যার 
পর বন্থদেব দ্বেবকীর অষ্টম গর্ভজাত 


১৩৬৩ 


'যাজবন্য 


পুত্রের জন্ম মাত্র নন্দের শ্রী যশোদাকে 
দেন এবং যশোদার সগ্যোজাত কন্তা 
যোগমায়াকে দ্েবকীর কাছে রাখেন। 
ংস এই যোগমায়াকে হত্যা করতে 
গেলে শক্তিরূপিণী যোগমায়া কংসের 
হাত হতে মুক্তিলাভ করে অদৃশ্ঠ হয়ে 
যান, এবং যাবার সময় বলে যান, 
ংসের হত্যাকারী অন্যত্র বধিত 
হচ্ছেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত 
পুত্র শ্রীকষ্চ যশোদার নিকট প্রতি- 
পালিত হন। 
বস্ুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তার স্ত্রীধরা 
ভগবানের দর্শন পাবার আশার গন্ধ- 
মাঙ্গন পর্বতে কঠোর তপন্তা করতে 
যান। ভগবান এদের তপস্তায় গ্রীত 
হয়ে বললেন, তোমরা জন্মাস্তরে হরির 
দর্শন পাবে। তারপর দ্রোণ নন্দরূপে 
ও ধরা যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন 
(ত্রদ্ষবৈৰর্ত পুরাণ )। 
যাজ্ববন্ধ্য-সংহিতাকার খধি ও 
ব্যাসের শিশ্ক। এর প্রণীত স্থতি- 
গ্রন্থের নাম যাজ্ঞবন্যসংহিতা। শত- 
পথত্রাঙ্গণ ও বুহ্দারণ্যকের ইনিই 
গ্রহীতা । মহাভারতে লেখা যায় 
যাজবন্ধ্য যুধিষ্টিরের রাজন্থয়যজে 
উপস্থিত ছিলেন। শতপতব্রাঙ্ধণের 
মতে ইনি রাজা জনকের রাজসভায় 
উপস্থিত ছিজেন। রাজা জনকের 
অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত ত্রান্ধণদের মধ্যে 
কে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করতে না পেরে, 
নানা রত্বরাজি, ১*** স্থুবর্ণমণ্তিত 


৪6৫২ 


যাজবন্ধ্য 


শু গোধন নিয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে 
এসে জনক বললেন, “এই রত্বরার্জি 
আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাচ্ষণকে 
উৎসর্গ করলাম । আপনাদের মধেট 
যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান তিনি এই 
রত্বসস্ভায় গ্রহণ করুন।' এই কথ! 
শুনে উপস্থিত সকল ত্রাহ্মণই মহামৃল্য, 
রত্ব পাবার আশায় নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলে প্রচার করতে লাগলেন । যাঁজ্ঞ- 
বন্ধ্যও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি প্রচার করলেন, তিনিই সবশেষ্ঠ। 
কারণ, তিনি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করায় 
তীর মত বেদজ্ঞ আর কেহ নাই। এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ হলে তিনি তর্ক- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সম্মত আছেন। 
্রাঙ্মণর! ক্রুদ্ধ হয়ে তার সঙ্গে বিচারে 
নিযুক্ত হলে সকলকেই তিনি পরান্ত 
করলেন। তিনি মহষি শাকল্যের সঙ 
বিচারে নিযুক্ত হয়ে জয়লাভ করলেন । 
তখন রাজ! জনকের উতৎসগ্রিত সমস্ত 
ধন-সম্পত্তি তিনিই লাভ করলেন। 
যাঁজবন্ধ্য তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম 
ও নীতির বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। 
ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তিনি অনেকবার 
মত প্রকাশ করেছিলেন । যাজ্ঞবক্কের 
শিক্ষার মূলমন্ত্র হচ্ছে, বানপ্রস্থ অবলম্বন 
ও যোগাভ্যাম। সেই জন্ত তাকে 
যোগশাস্ত্রেরে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। 
মৈত্রেযী ও কাত্যায়নী নামে তার ছুই 
সতী ছিল। মৈজ্রেম্ীকে তিনি তার 
দার্শনিক তত্ব শিক্ষা দেন। যাজ- 





যাজসেনী 


বন্ধের গুরু বৈশম্পায়ন একবার তার 
নিজের জন্য তীর শিষ্যদের এক ত্রতের 
অনুষ্ঠান করতে বলেন। তখন যাজ্ঞ- 
বন্কা বলেন, তিনি একাই এ ব্রতের 
অন্থষ্ঠান করে তপস্তার বল দেখাবেন । 
যাজ্ঞবক্ক্ের এই গর্বপূর্ণ কথা শুনে 
বৈশম্পাপ়্ন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি 
আমার কাছে যা অধ্য়ন করেছ, 
€ অর্থাৎ ঘেদ) তা সমস্তই ফিরিয়ে 
দাও। যাজ্ঞবন্ক্য এই কথায় তীর সমস্ত 
অধীত যজুঃ বমন করে গুরুকে ফিরিয়ে 
দিলেন। অন্যান্ত মুনিরা তিত্তির 
পক্ষীর কপ ধারণ করে যজুঃ সকল 
গ্রহণ করলেন। এই হতে তৈত্তিরীয় 
শাখা উৎপন্ন হোল। তারপর তিনি 
সুর্যের অধিগত সমস্ত যজুঃ লাভ 
করবার জন্যে নুর্বদেবের আরাধনা 
করতে লাগলেন। ন্ূর্য যাজ্ববন্ধ্যের 
আবাপনায় সন্থষ্ট. হয়ে নিজের অবি- 
জ্ঞাত সমস্ত মন্তসমূহ যাজ্ঞবন্ধ্েকে দান 
করলেন। এই যজুঃ শুরু যজ্র্বেদ 
নামে খ্যাত। ইনি কর্ণ, মধ্যন্ৰিন 
ভতি ১৫ জন শিষ্াকে বেদ শিক্ষা 
দেন। সেই অনুসারে এই বেদ পঞ্চ- 
ন্বশ শাখায় বিভক্ত । 
যাজ্জসেনী-দ্রোপদীর অন্য নাম। 
জ্রুপদ রাজার অন্য নাম ছিল যজ্জসেন । 
সেই হতে স্বআার কন্তার এই নাম 
হয় । 
যাঁজ ও উপযাজ-_ছুইব্রন্ধধি ভ্রাতা। 
বাজ জ্যেষ্ঠ, উপবাজ কনিষ্ঠ । যাজ 





“তুলে আহার করতেন। 


যাতুধানী 
গুচি, অণ্চি বিচার করতেন না । ইনি 
গুরুগৃহে বাসকালে অপরের উচ্ছিষ্ট 
অন্ন ভোজন করতেন ও ভূপতিত ফল 
ভ্রুপদ দ্রোণ- 
হস্ত! পুত্রলাভের জন্য গঞ্জা-যমুনার তীরে 
বিচরণ করতে করতে এক ব্রাহ্মণ 
বসতিতে এসে উপযাজকে দশকোটি 
ধেস্ছা দতে প্রতিশ্রুত হয়ে এক দ্রোণ- 
হস্ত? পুত্র প্রার্থনা করলেন। উপযাজ 
অসন্মত হলে ভ্রপদ তীর পরিচর্যা 
করতে থাকেন । সংবৎসর গত হলে 
উপযাজ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাজের 
নিকট দ্রুপদকে যেতে বললেন । যাজ 
শুচি-অগ্খচি বিচার-বিহীন এবং সম্ভ- 
বতঃ ধনপ্রার্থী। হয়ত দ্রুপদের জন্য 
পুত্রেষ্টি যজ্জে দীক্ষিত হতে পারেন । 
জ্রপর্দেব অনুরোধ রক্ষায় যাজ সম্মত 
হন ও ভ্রাতা উপযাজকে সহায়ক 
নিযুক্ত করলেন । এদের যজ্ঞায়ি হতে 
ধ্দ্যর় ও যজ্বেদী হতে দ্রৌপর্ী 
উদ্ভুম হন ( মহাভারত--আদি )। 

যাতুধান_দন্থ্য, রাক্ষন, দানব 
ইতাদ্দির সমগোত্র মায়াবী পাপমতি 
জীব। এদের আকার অনেকট। কুকুর, 
শকুনী ও অন্তান্ জন্তর মত। তবে 
এর] ঝাক্ষল শ্রেণীর নয়। বাযুপুরাণে 
১২ জন যাতুধানের নাম পাওয়! যায়। 
এদের জন্ম কশ্তপ ও স্থরসা হতে। 

যাতুধানী-_কশ্তপ, অত্র, বশিষ্ঠ, 
ভরঘ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিতর, জমঘস্সি 
ও, বশিষ্টের সী অরুদ্ধতী ব্রচ্ছলোক 


যাতৃধানী 


যাত্ধানী 





লাভের জন্তে কঠোর তগন্তা করে 
পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন। পশ্তসখ 
নামে এক শুভ্র ও তার স্ত্রী গণ্ডা এই 
খষিদের পরিচর্যা করত। এই সমস 
অনাবৃষ্টির ফলে খাগ্যাভাবে দেশের 
লোকরণ বহু কষ্টে পড়েছিল। শিবি- 
পুত্র শৈব্য-বুধাদভি এক যজ্জ করে 
খত্বিক্গণকে নিজ পুত্রকে ই দক্ষিণা- 
শ্বরূপ দান করলেন । সেই পুত্র অকালে 
মৃত হলে খাগ্যাভাবে ক্লিট মহধি 
তাদের জীবনব্ুক্ষার জন্য তার দেহ 
পাক করতে থাকেন। তা দেখতে 
পেয়ে শৈব্য এই কার্য ত্যাগ করতে 
বলেন এবং আরও বলেন যে, তাদের 
পুষ্টির জন্য যে খাদ্য দরকার তা তিনি 
দেবেন। খধিরা বললেন, আপাততঃ 
রাজার দান গ্রহণ করলে স্থুখ হবে 
বটে, কিন্ত পরিণামে দান গ্রহণের ফলে 
সমস্ত তপস্যা বিনষ্ট হবে । তখন তারা 
রদ্ধন পরিত্যাগ করে প্রস্থান করলেন। 
তখন বাজ। ত্বার মন্ত্রীদের সাহায্যে 
বন থেকে উড়ৎদ্বর (ডুমুর) সংগ্রহ করে 
খবিদের দিতে থাকেন। কিছুকাল 
পরে রাজা ফলের মধ্যে স্থবর্ণ পুর্ণ 
করে পাঠান। অত্রি সেই গুরুভার 
ফল ন্থবর্ণ-পূর্ণ বুঝে তা প্রত্যাখ্যান 
করেন ও সকলে অন্যন্ত প্রস্থান করেন। 
এইরূপে দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, 
রাজা শৈব্য এক যজ্ঞ করে যাতুধানী 
নামে এক ভীষণ কৃত্যা স্থ্টি করেন। 
রাজা খধিদের ও তাদের দাসুদাসীদের 


নাম জিজ্ঞাসা করে সকলকে হত্যাঃ 
করতে যাতুধানীকে আদেশ দেন। 
যাতৃধানী এক সরোববে তীদের জন্য 
অপেক্ষা করতে থাকে | ইতিমধ্যে, 
ইন্দ্র এক স্ুলকায় পরিত্রাজকরূপে এক 
পুষ্ট সারমেয় সহ খযিদের পরিচর্যা" 
ভিলাসী হয়ে তাদের সঙ্গ নেন। 
খধির1 যাতুধানীরক্ষিত সরোবরে' 
উপস্থিত হয়ে মুণাল উৎপাটনে গেলে, 
যাতুধানী তাদের নাম ও নাদের অর্থ 
বলে সরোবরে নামতে বলে। তীর! 
সকলেই নিজ নিজ নাম ও অর্থ বললে 
ষাতুধানী তাদের প্রত্যেককে বলে, 
তোমাদের নামের অর্থ আমার বোধ- 
গম্য হলে! না বটে, কিন্তু তাহলেও 
তোমর] জলে নামতে পার। অবশেষে 
পরিক্রাজক (ইন্দ্র) বললেন যে, তার 
নাম শুণঃসখ (অর্থাৎ যম বা ধর্মে 
সখা )। যাতৃধানী অর্থ বুঝতে ন' 
পেরে তাকে পুনরায় নামের অর্থ বলতে 
বললে। তখন পরিব্রাজক বললেন, 
একবার বলাতেও যখন সে নামের অর্থ 
বুঝতে পারেনি, তখন তাকে তিনি 
তার ত্রিদপ্ডের আঘাতে বধ করবেন। 
এই বলে পরিব্রাজক যাতৃধানীর মন্তকে 
আঘাত করে তাকে বধ করলেন। 
খধিরা ম্বণাল তুলে তীরে রেখে পুনর্বার 
জলে নেমে তর্পণাস্তে উঠে দেখলেন, 
উৎপাটিত মুগাল অপহৃত হয়েছে। 
তাতে তারা শপথ করে অপহরণ 
কারীর উদ্দেশে অভিশাপ দেন ॥ 


যাক 


তখন শুণঃসখ শপথ করেন, যে চুরি 
করেছে, সে দেবজ্ঞ বা ত্রদ্ষচর্যসম্পর় 
ব্রাঙ্মণকে কন্য। দান করুক এবং অথর্ব- 
বেদে অধ্যয়ন করে আন করুক। 
খধিরা তখন তাকেই চোর বলে 
ধরেন। তখন ইন্দ্র আত্মপরিচয় দিয়ে 
সমন্ত বৃত্বাস্ত জানিয়ে বলেন, তিনি 
খধিদের পরীক্ষা ও উদ্ধার করতে 
এসেছেন । খধির] প্রলোভন ত্যাগ 
করে ক্ষুধা সহা করার জন্যে সর্বকাম- 
প্র অক্ষয়লোক লাভ করবেন। 
সকলে তখন ইন্দ্রের সহিত হ্বর্গে গমন 
করলেন €মহাভারত-_- অনুশাসন )। 
যাক্ক--বৈদিক শবার্থবোধক শাস্ত- 
কার। নিরুক্ত নামে বেদাঙ্গ গ্রন্থের 
প্রণেতা | নিকক্তকে বৈদিক ব্যাকরণ 
বা অভিধান বল! যেতে পারে। দুরূহ 
বৈদিক শব্দের অর্থ এই পুস্তকে পাওয়া 
যায়। ইহাই সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্য 
বৈদিক অভিধান । বৈদিক শবের 
অর্থ ছাড়া, সেই সময়ের সামাজিক' 
ধায়িক ও বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নান” 
বিষয়ের বিবরণ পাওয়। যায়। 

যাদবী-_ ইঙ্গীকু বংশের রাজ বাহুর 
সত্রী। বাহু হৃতরাজ্য হয়ে বনবাসে 
গেলে স্ত্রী যাদবীও স্বামীর সহগমন 
করেন। বনে বাহুর মৃত্যু হলে 
গর্ভবতী যাদবী ত্বামীর সহিত সহ- 
মরণে যেতে প্রত্তত হন। কিন্তু তার 
ক্বপত্বী তার গভর্নষ্ট করবার জন্য 
তাকে গর বিষ প্রদান করেন। 


৪৫ 


যুধিচির 
যাদবী চিতারোহণ করতে উদ্ভত 
হোলে গর্ব মুনি তাকে বারণ করেন । 
তর্ব মুনির আশ্রমে যাদবি প্রতিপালিত 
হয়ে সগর নামে এক পুত্র গ্রসব 
করেন (বায়ু পুরাণ ), সগর দ্রষ্টব্য । 
যুধাঁজিও__কেকয়রাজ যুধাজিৎ ভর- 
তের মাতৃল ছিলেন। ইনি ভরতের 
পুত্র তক্ষ ও পুক্কলকে সঙ্গে নিয়ে গন্ধর্ব- 
দেশ অধিকার করতে যান (রামায়ণ 
- অযোধ্য। ও উত্তরকাণ্ড )। 
যুখিষ্ঠির--পঞ্চ পাগুবের মধ্যে সর্ব- 
জোষ্ঠ। শতশুজপর্বহত ধর্মের সঙ্গমে 
কুস্তীর গভে” এর জন্ম হয়। এই জন্য 
ইনি ধর্ম, ধর্মরাজ শ্রবং ধর্মপুত্র | 
কিমিন্দম মুনি মৈথুনকালে পাওুর মৃত্যু 
হবে অভিশাপ দেওয়ায় পাও কুস্তীকে 
ক্ষেত্রজ সম্ভানলাভের চেষ্টা করতে 
বলেন। দুর্বাসার বরে কুস্তী মন্ত্রবলে 
যে কোন দেবতাকে আহ্বান করতে 
পারতেন। স্বামীর অন্থমতী অন্থসারে 
কুস্তী ধর্মকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠিরকে 
লা করেন। এর জন্মকালে দৈব- 
বাণী হয়-এই জাতক ধাখ়িক শ্রেষ্ঠ, 
নরোত্তম, সত্যবাদী ও পৃথিবীপতি 
হবে। পাত্র মৃত্যুর পর কুস্তী ও 
পঞ্চ পাগুব হস্তিনাপুরে এসে জ্যতাত 
ধতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। 
ইনি দুর্যোধনেরও জোষ্ঠ। কূপ ও 
দ্রোণের নিকট অন্ভান্ত পাগুব ও 
কৌরবদের সহিত ইনি অস্্-শিক্ষা 
করেন এবং রথ চালনায় বিশেষ পার” 





যুধিষ্ঠির 


৪৫৩৬ 


যুধিষ্ঠির 





দশিতা লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্ 
প্রাপ্তবয়স্ক যুধিষ্টিরকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করেন। কোৌরব-জ্যো্ 


ছুর্যোধন এতে অসন্ধষ্ট ও র্যান্বিত' 


হয়ে পাগুবর্দের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে 
আরস্ভ করেন। অন্ধ পিতা ধৃত- 
রাষ্ট্রকে স্থকৌশলে পাগুব নিগ্রহে 
প্ররোচিত ও কুস্তীকে বারণাবতে 
নির্বাসিত করিয়ে ইনি পাগুবদের 
বাসের জন্ত এক জতুগৃহ নির্মাণ 
করান । এবং মন্ত্রী পুরোচনকে স্থযোগ 
মত জতুগৃহে অগিদান করে পাগুবদের 
বিনাশ করতে বলেন। বিছুর দুর্যো- 
ধনের ছুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে 
যুধিষ্টিরকে যাক্জার পূর্বে ঘ্েচ্ছভাষার 
€ষে ভাষা কেবল যুধিষ্ঠির ও বিছুর 
জানতেন ) কৌশলে ছুর্যোধনের অভি- 
সন্ধি জানিয়ে সাবধান করে দেন। 
জতুগৃহে উপস্থিত হয়ে ভীম সেস্থান 
হতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করতে চাইলে 
যুধিষ্ঠির কৌরবদের সন্দেহ উৎপাদন 
হবে বলে তা নিষেধ করেন। 
যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে পাগুবরা জতু- 
গৃহেই বাস করতে থাকেন। বিছুর 
প্রেরিত খনক গৃহমধ্যে গোপনে এক 
হুড়লপথ নির্মাণ করে দেয়। পাগুবরা 
রাত্রে সেখানে পুরোচনের অজ্ঞাতে 
অবস্থান করতেন এবং দিবাভাগে 
যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে মৃগয়াচ্ছলে পথ- 
ঘাটের পরিচয় নিতেন। বৎসরাস্তে 
পুরোচন যখন বুঝলেন যে, পাগুবদের 


মনে কোন সন্দেহ নাই, তখন ুখিষ্টি 
জতুগৃহে অন্নিদান করে পুরোচনকেই 
দ্ধ করে পলায়ন করবেন স্থির 


করলেন। একদিন কুস্তী ব্রাক্ষণ- 
ভোজন করালেন। তাতে অন্যান্ত 


নিমস্ত্রিতরাও উপস্থিত ছিল। এক 
নিষার্দী পঞ্চপুর সহ পানাহারে মত্ত ও 
অজ্ঞান অবস্থায় সেইখানেই নিদ্রিত 
হয়। সকলে নিদ্রিত হলে, ভীম 
জতুগৃহে অগ্নিদান করে সকলের সহিত 
হুড়ঙ্গপৃথে পলায়ন করেন। পুরোচন 
ও পঞ্চপুত্র সহ নিষাদী দগ্ধ হয়ে মরাস্ম 
পাগুবদের ম্ৃতত্যুসংবাদই প্রচারিত 
হলে৷। পাগুবরা বিদছুর প্রেরিত এক 
নৌকায় গা পার হয়ে প্রথমে এক 
বনে আশ্রয় নেন। সেখানে ভীম 
রাক্ষস হিড়িম্বকে বধ করে তার ভগ্নী 
হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। পরে 
ব্যাসের পরামর্শে এব একচক্রা নগরে 
এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতে 
থাকেন। সেখানেই ভীম বক- 
রাক্ষদকেও বধ করেন। সেখানেই 
দ্রুপদ-কন্তা দ্রৌপদীর শ্বয়ংবর1 হওয়ার 
সংবাদ শুনে ব্যাসের পরামর্শে এরা 
পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করেন । যাত্রা-পথে 
গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণের সহিত অভ্ভুনের 
সঙ্ঘ্য হয়। অক্গারপর্ণের রথ দগ্ধ 
করে অর্জন তাকে বন্দী করলে তার 
স্ত্রী কুস্ভীনসীর অঙ্গরোধে যুধিষ্ঠির 
তাঁকে মুক্তি দেন। পাথ্াল বাক্যে 
পাগ্ডবর! ব্রাহ্মণবেশে ভার্গব নামে এক 


বুধিষ্টির 
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কুস্তকার-গৃহে অতিথি হন। স্রৌপদীর 
স্বর সভায় অঞ্জন লক্ষ্যভেদ করে 
ভ্রৌপদীকে লাভ করেন। কুস্তীর 


ভ্রমাত্মক আদেশে ও পরে ব্যাসের 


বিধান অন্ক্যায়ী পঞ্চপাগ্ডব মিলে 
দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। নারদের 
“পরামর্শ মত পাগুবর! নিয্বম করেন 
দ্রৌপদী এক বৎসর করে এক এক- 
জনের গৃহে বাস করবেন । সেই সময় 
অন্য কোন ভ্রাতা তাদের দেখলে সেই 
ভ্রাতাকে ব্রহ্ষচারিরপে বার বৎসর 
বনবাস করতে হবে। ইন্দরপ্রস্থে 
অবস্থানকলে এক ব্রাক্ষণের অপহৃত 
গোধন উদ্ধারের জন্য অস্ত্র আনতে 
যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী যখন একত্র বাস 
করেছিলেন তখন অজুণন তাদের গৃহে 
প্রবেশ করেন ও সেই জন্য শ্েচ্ছায় 
বনবাসে যান। যুধিষ্ঠির বন অন্থনয় 
করেও অজুনিকে নিবৃতত করতে 
পারেন নি। পাগুবদের জীবিত থাকার 
সংবাদ পেকে বিছ্র, ভীম্ম, দ্রোণ 
প্রভৃতির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাগুবদের 
হস্তিনাপুরে আনয়ন-করেন এবং তাদের 
অর্ধপাজ্য দান করে খাগুবপ্রন্থে বাস 
করতে বলেন। সেখানে পাগুবর' 
ইন্দ্প্রস্থ নগরী নির্সাণ করে বাস 
করতে থাকেন। ছুর্যোধন হস্তিনাপুর 
পেলেন। পঞ্চপাগ্বের ওঁরসে দ্রৌপদী 
পঞ্চপুত্র লাভ করেন। যুধিষ্টিরের 
রসে ত্রৌপদীর গর্ভে প্রতিবিদ্ধ্য নামে 
'এক পুত্র জল্মায়। এ ছাড়া! গোবা- 


_________ রশ শ  র্র+১২ শা শা শশী 


সনের কন্য। দেবিকাকে ্বয়ংরর-সভায় 
যুধিষ্টির লাভ করেন এবং তীর গর্ভে 
বৌধেয় নামে এক পুত্র হয়। পাপ্তব- 
গণ বহু দেশ জয় করে বু ধন আনয়ন 
করেন। নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজ- 
সুয়ুযজ্ঞ করতে ইচ্ছুক হন। যজ্ঞের বিশ্- 
স্বরূপ মগধরাজ জরাসম্ধকে শ্রীরুষ্ণের 
পরামর্শ অন্ধযায়ী ভীম ও অর্জুন বধ 
করেন । যুধিষ্টিরের সম্মতিক্রমে অন্যান্য 
পাগুবর। নানাদিকের রাজাদের পরা- 
জিত করে বশ্ঠুতা স্বীকার করান ও 
যুধিষ্ঠির মহা] সমারোহে রাজস্যযজ্ 
সম্পন্ন করেন। এই যজ্জে নিমন্্রিত 
ছুর্ধোধন পাগুবদের এখবর্য দেখে 
ঈর্ষান্বিত হয়ে যুধিষ্টিরাদির সর্বনাশের 
জন্য মাতৃল শকুনির পরামর্শে ধৃত- 
রাষ্ট্রের সম্মতি আদায় করে যুধিষ্ঠিরকে 
দ্যুতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করেন। দূতের 
নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান তাহার নিয়ম- 
বিরুদ্ধ ছিল বলে শকুনির কপট চবিত্র 
জানা পতেও যুধিষ্ঠির দু[তক্রীড়ায় 
প্রবৃত্ত হন এবং কপট দুযতে শকুনির 
নিকট রাজ্য, ভ্রাতৃগণ, নিজেকে, এমন 
কি ভ্রৌপদীকেও পণ রেখে সর্বন্থ 
হারান ও কৌরধদের দাসত্ব শ্বীকার 
করেন।” দ্রৌপদীও দাসী হলেন বলে 
ছুঃশীসন তার কেশাকর্ষণ করে সভা- 
মধ্যে তাকে বিবস্ত্রা করতে চেষ্টা করেন। 
দ্যতে বিজিত দাস হয়েছেন বলে 
ধর্মহানির ভয়ে পরাজিত যুধিষ্ঠির এই 
অপমানের কোন প্রতিকার করেন নি। 


ফুধিত্ির' 

অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত অবগত 
হয়ে দ্রৌপদীকে সাত্বনা দিলেন ও 
তভীকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। 
দ্রৌপদী বললেন, তার পুত্র প্রতি- 
বিদ্ধাকে কেহ যেন দাসীপুত্র না বলে। 
ধৃতরাষ্্র ভ্রোপদীর প্রীর্থন! পূরণ করেন 
ও পাগুবদের মুক্তি দিয়ে তাদের 
অপহৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন । এতে 
ছুর্যোধনের ক্ষোভ ও আক্রোশ আরে 
বুদ্ধি পায় এবং পুনরায় পাগুবদের 
সর্বনাশ করবার জন্য তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে 
পাওবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। 
ভবিষ্তুং যুদ্ধের আশঙ্কা নিবারণের জন্য 
তিনি দ্বিতীয়বার দুযুত-সভার আয়ো- 
জন করেন। ক্ষাত্রধর্মের নিয়মান্থসারে 
এবারও যুধিষ্ঠির এই আহ্বান গ্রহণ 
করতে বাধ্য হলেন। “এবারে সর্ত 
হলো, পরাজিত পক্ষ ১২ বংসর বন- 
বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। 
দ্বিতীয়বার অক্ষব্রীড়ায় পরাজিত হয়ে 
যুধিষ্টির চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীনং 
বনবাঁসের জন্ত কাম্যক বনে যান। 
সেখান হতে দ্বৈতবনে এসে সরস্বতী 
নদীর তীরে আশ্রম নির্মাণ করে বাস 
করতে থাকেন। বনবাসকালে দ্রৌপদীর 
কটুক্তি ও ভীমের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করার পরামর্শ দেওয়! সত্বেও যুধিষ্ঠির 
অবিচলিত চিত্তে প্রতিজ্ঞা পালন করাই 
স্থিষ্ন করেন। কাম্যক-বনবাস কালে 


অর্জুন দিব্যাস্থ সংগ্রহার্থ দেবালোকে' 


যাত্রা করলে, যুধিষ্ঠিরাদি অন্ত পাগ্তব- 
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গণ দ্রৌোপদীর সঙ্গে নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ 
বদরিকাশ্রম, ভূগুতীর্থ, গল্গালাগর- 
সঙ্গম, মহেন্দ্রপর্বত, প্রভাসতীর্থ প্রভৃতি 
বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন । বনবাসের 
একাদশ বৎসরে যমুনার উৎপত্তিস্থল 
বিশাখযুপ বনে বাদ করবার সময় ভীম” 
অগন্ত্য-শাপে সর্পরপী নহুষ কতৃণ্ক 
আক্রান্ত হন। যুধিষ্ঠির তাঁর অহ 
সন্ধানে এসে তার অবস্থা দেখে ভীমকে 
পরিত্যাগ করবার জন্য সর্পকে অন্তু" 
রোধ করেন। সর্পরূণী নহষ বলেন, 
যুখিষ্টির যদি তীর প্রশ্নের উত্তর দিতে 
সমর্থ হন, তবেই তিনি ভীমকে পরি- 
ত্যাগ করবেন, নচেৎ ুধিষ্টিরও তাক 
ভক্ষ্য হবেন। যুধিষ্টির সর্পের সমস্ত 
প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে ভীমকে 
মুক্ত করেন। এর ফলে সর্পরগী 
নছুষও মুক্তিলাভ' করেন। পাগুবরা 
পুনরায় দ্বৈতবনে সরোবরের নিকট 
বাম করবার সময় ছুর্যোধন ঘোষযাত্রা 
ছলে পাগুবদের ছুর্দশ] দেখতে যান । 
সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে 
ুর্যোধনের সংঘর্ষ হয়। ছূর্ষোধন 
কৌবব-পত্বীগণসহ গন্বর্ব হন্তে বন্দী 
হলে তীর পরাজিত পসৈন্যগণ 
পাগুবদেরই শরণাপন্ন হয়। যুধিষ্ঠির 
কুলধর্মনাশ ও শরণাগত আ্াণের 
জন্যে দুর্ধোধন ও নীরীদের উদ্ধার 
করতে ভ্রাতাদের আদেশ দেন । দুর্যো- 
ধনকে মুক্ত করে যুধিষ্ঠির তাকে মিষ্ট- 
বাকে] বিদায় দেন। একবার যুধিষ্টিক 


যুধিষ্ঠির 


স্বপ্ন দেখেন, ঘ্বৈতবনের মগযুথ তার 
কাছে নিবেদন করছে ষে, পাগুবর 


৪৫৯ 


যুষিট্টির 


বকরূপে যুধিষ্ঠিরকে জগ্রহণে নিষেধ 
করেন। যুধিষ্টির ভার পরিচয় জানতে 


তাদের অতি অল্লসংখাকই 'মবশিষ্ট 
রেখেছে । এতে দু:খিত হয়ে যুণ্বষ্ঠির : বলেন, তার নিষেধ অমান্য করায় চার 
সদলে পুনরায় কাম্যক বনে বাসকরতে ভ্রাতার এই দশা হয়েছে। তখন 
যান। এখানে একদিন পাগুবদের | যুধিষ্টির যক্ষের সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ 
অন্গপস্থিতিতে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে | উত্তর দিলে, যক্ষ যুধিষ্টিরকে যে কোন 
হরণ করেন। পাগুবরা পশ্চাদ্ধাবন ৰ এক ভ্রাতার জীবনভিক্ষা দিতে সম্মত 
করে তাকে নিগৃহীত ও বন্দী করলে, হয়। যুধিষ্টির নকুলের জীবনডিক্ষা 
যুধিষ্ঠির তাকে ক্ষমা করেন ওমুক্তি চাইলে যক্ষ তার কারণ জিজ্ঞাসা 


চাইলে তিনি বক্ষরূপ ধারণ করে 


দেন। 
যুধিষ্টিরকে পরীক্ষা করবার জন্য হরিণ- 
রূপে এক ব্রাঙ্ণের অরণি-মন্থ হরণ 
করেন। ব্রাঙ্গণ তার অগ্রিহোত্রের 
হানির আশঙ্কায় পাগুবদের শরণাগত 
হলে, পঞ্চভ্রাতা হরিণের পশ্চান্ধাবন 
করেন। হরিণ অদৃশ্য হলে পঞ্চভ্রাতা 
প্রাথীকে বিমুখ করবার আশঙ্কায় 
দুঃখিত হলেন । দীর্ঘ ভ্রমণে তৃষ্ার্ত 
পাগুবদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নকুল 
জলের অন্বেণে এক সরোবরে 
উপস্থিত হয়ে জলগ্রহণ করতে উদ্যত 
হলে অস্তরীক্ষ হতে ধর্ম পূর্বে তার 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান করতে 
বললেন। নকুল তা অগ্রাহ করে 
জলপান করতেই ভূপতিত হলেন। 
তার আগমনের বিলম্ব দেখে যুধিষ্টির 
একে একে সহদ্ব, অজুনি ও ভীমকে 
পাঠালে তীরাও ধর্মের নিষেধ অগ্রাহা 
করায় নকুলের দশ! প্রাপ্ত হন । তখন 
যুধিষ্ঠির সেখানে উপস্থিত হুলে ধর্ম 


বনবাসের দ্বাদশ বৎসরে ধর্ম | করল। 


যুধিষ্ঠির বললেন, কুস্তী ও 
যাত্রী ছুজনেই তার কাছে তুল্য এবং 
উভয়েরই সন্তান জীবিত»থাকে এই 
তার কাম্য। ফক্ষদ্ধপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরের 
উদার চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে আত্মপরিচস্ব 


| দান ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে সমস্ত 


ভ্রাতারই প্রাণ দান করেন। তিনি 
যুধিষ্িরকে বর প্রার্থনা করতে বললে 
যুধিষ্টির হ্ৃত-অরণি ব্রান্ষণের অগ্রিহোত্র 
যেন লঞ্চ না হয়, তাই প্রার্থনা! করেন। 
ধর্ম অরণি-মন্থ প্রত্যর্পণ করে অন্ত বর 
প্রার্থনা করতে বললে, যুধিষ্টির বললেন, 
অজ্ঞাতবাস কালে তাদের যেন কেহ 
চিনতে না পারে । ধর্ম তথাস্ত বলে 
তাদের দিরাট রাজ্যে বাস করতে 
উপদেশ দিয়ে প্রস্থান করেন । বিরাট- 
রাজসভাম় যুধিষ্ঠির কস্ক' নামে দ্যুত- 
নিপুণ ব্রাহ্ধণ ও যুধিষ্ঠিরের সখ! বলে 
রাজার বয়ন্ত হন। তার গুপ্ত নাষ 
ছিল জয়। বিরাট-সভায় ক্লীচক 


প্রকান্তে দ্রৌপদীকে পদাঘাত করলে» 


যুধিষ্টির 


যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে ভীমকে প্রতিশোধ 
নিতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে 
তাদের আত্মপরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়- 
বার আশঙ্কা ছিল। অজ্ঞাতবাস- 
'শেষে পাগুবরা তাদের হাতরাজ্য 
গ্রত্যর্পণের জন্ত কৌরবদের অন্থরোধ 
করলে, দুর্যোধন অসম্মত হন । কৌর- 
বরা জানান যেঃ অজ্ঞাতবাসের কাল 
পূর্ণ হবার পূর্বেই পাগুবগণ আত্ম 
প্রকাশ করেছেন। ধৃতবাষ্ট্র পাগুবদের 
যুদ্ধের উদ্যোগ কালে সঞ্য়কে 
ুধিষ্ঠিরের কাছে দূতরূপে পাঠিয়ে যুদ্ধে 
নিবৃত্ত হতে বললে, যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে 
বললে, তাদের প্রাপ্য রাজ্য যদি না 
দেওয়। হয়, তবে পঞ্কভ্রাতাকে কৃশস্থল, 
বুকস্থল, মাকন্দ, বারণাবত ও আর 
একটি গ্রাম, অর্থাৎ একত্রে এইপঞ্চগ্রাম 
দান করলেই তার! যুদ্ধে নিবৃত্ত হবেন । 
যুদ্ধ নিবারণের শেষ চেষ্টার জন্য 
যুধিষ্টির শ্রীকৃষ্ণকে দূতরূপে হস্তিনাপুরে 
পাঠান । ছুর্যোধন বিনাধুদ্ধে স্ুচ্যগ্র 
ভূমিও দিতে অসম্মত হন। ফলে যুদ্ধ 
অনিবার্য হয় এবং যুধিষ্ঠির ছুংখিত 
মনে যুদ্ধে সম্মত হন। যুদ্ধারভ্ের 
পূর্বে যুধিষ্টির রথ থেকে নেমে ভীম্ম, 
স্রোণ, কপ, শল্য ইত্যার্দি গুরুজনদের 
প্রণাম ও আশীর্বাদ ভিক্ষা! করে শিষ্টা- 
চার প্রকাশ করেন। ধৃতরাষ্ট্র-ুত্র 
যুষুৎহু পাণুবপক্ষে ধোগ দিতে চাইলে 
তাকে সমাদরে গ্রহণ করেন। ভীন্মকে 
'অপরাজের জেনে যুধিষ্ঠির শ্রীক্ষ ও 


৪৬৬ 


যুখিষির 


অন্যান্য পাগুবর! ভীমের নিকট গিয়ে 
তার মৃত্যুর উপায় জেনে আসেন। 
যুদ্দের ভ্রয়োদশ দিনে যুধিষিরের 
আদেশে অভিমন্ধ্য চক্রব্যুহ ভেদ করে 
নিহত হন। ভ্্রোণকে অগ্ত্র ত্যাগ 
করবার জন্য যুধিষ্টির শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের 
প্ররোচনায় গঅশ্বখামা হতঃ_-ইতি 
গজঃ” এই মিথ্যা কথা বলেন। দ্রোণ 
ুথিষ্টিরের নিকট পুজের মৃত্যু সংবাদ 
শুনে অস্ত্রত্যাগ করলে, ধৃষ্টছ্যয় তার 
শিরশ্ছেদ করেন। যুদ্ধের সঞ্চদশ 
দিনে যুধিষ্ির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রা" 
জিত ওলাঞ্চিত হয়ে শিবিরে পলায়ন 
করেন অর্জুন তার সন্ধানে উপস্থিত 
হলে কর্ণকে বধ করতে না পারার 
জন্য অজ্রনকে অতি তীস্ষ ভাষায় 
তিরস্কার করেন ও গাণ্তীব ত্যাগ 
করতে বলেন। তাতে অজুন তুহ 
হয়ে ুিষ্টিরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে 
শ্ররষ্ণের মধ্যস্থতায় শাস্তি স্থাপিত হয়। 
যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে যুধিষ্ঠির শল্যকে 
বধ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এইটিই 
যুধিষ্টিরের একমাত্র বীরত্বের নিদর্শন 
বলা যেতে পারে । ছুর্যোধন ছৈপায়ন 
হ্রদে" আত্মগোপন করলে যুধিষ্ঠিরই 
তাকে তীক্ষ বাক্যে উত্তেজিত করে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান। যুদ্ধাস্তে গান্ধারী 
প্রভৃতি রণস্থলে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির 
তার ক্রোধ শাস্তির জন্যে তার পদ- 
ধারণ করেন। সেই লময় গান্ধারী 
তার আবরণ বস্ত্রের অস্তরাল হতে 


যুধিষির 
যুধিষ্টিরের নখগুলি দেখতে পান। এর 
ফলে যুধিষ্ঠিরের নখ বিরৃতবর্ণ হয়ে 
যায়। যুদ্ধান্তে ম্বৃতদেক্ক সংকারকালে 
কুস্তী কর্ণের জন্মরহস্ত প্রকাশ করে 
ষুধিষ্ঠিরকে তার উদ্দেশে তর্পণ করতে 
বলেন। যুধিষ্ঠির এতে শোকার্ত হয়ে 


৪৬১ 


যি 


দিয়ে চাবি ভ্রাভ! ও ভ্রৌগদীসহ মহা” 
্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। এই 
সময়ে একটি কুকুর ভীাদের সঙ্গী হয়। 
পথিমধ্যে চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদী ক্রমে 
ক্রমে পতিত হন। ভীমের প্রশ্নের 
উত্তরে যুধিষ্ঠির অবিচলিত চিত্তে 


অভিশাপ দেন যে, স্ত্রীজাতি কিছুই প্রত্যেকের পতনের কারণ বর্ণন। 


গোপন করতে পারবে না। রাজ্যা- 
ভিষেকের পূর্বে যুধিষ্ঠিব জ্ঞাতিনাশ ও 
বন্ধুনাশে অনুতপ্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ 
করতে উদ্যত হন। শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস 
ইত্যাদির বু অন্ুনয়ে তিনি রাজ্য- 
গ্রহণে সম্মত হন। রাজ্যলাভের পর 
যুধিষ্ঠির সদলে শবশয্যাশায়ী ভীম্মের 
নিকট উপস্থিত হন। ভীম্ম তাকে 
বু উপদেশার্দি দিয়ে দেহত্যাগ 
করেন। এর পর ধুধিষ্ঠিরের পুনর্বার 
মনম্তাপ উপস্থিত হলে, ব্যাসদেবের 
পরামর্শে আত্মীয়-বন্ধুজনিত পাপক্ষয়ের 
জন্য তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যুদ্ধ- 
জয়ের পর যুধিষ্টিব ছত্রিশ বৎসর 
রাঞ্জত্ব করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রী যাতে 
কোন কষ্ট না পান, সে দিকে যুধিষ্ঠির 


সতর্ক ছিলেন, এবং সাধ্যমত ধৃতরাষ্ট্র | ত্তার ব্রত। 


ও গান্ধারীর সেবা করতেন। ধৃতরাষ্ট্ 
বনগমন করলেও তিনি দেখানে গিৰয 
তাদের সংবাদ নিতেন। যছুবংশ 
ধ্বংসের সংবা? শোনবার পর, যুধিষ্টির 
অভিমঙ্থ্যর পুত্র পরীক্ষিতৎকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করে এবং ধৃতনাষ্ট্-পুত্র 
যুসুৎন্থর উপর রাজ্যপালনের ভার 





করেন। সমস্ত ভ্রাতা ও স্ত্রীর পতনের 
পর অগ্রসর হতে হতে যুধিষ্টির 
সশরীরে ন্বর্গদ্বারে পৌছিলে ইন্দ্র 
তাঁকে কুকুর পরিত্যাগ করে ত্বর্গে 
প্রবেশ করতে বললেন । যুধিষ্ঠির এর 
উত্তরে বলেন যে, এই ভক্ত কুকুরকে 
ত্যাগ করে তিনি স্বর্গে খৈতে রাজী 
নন। কুকুরকে ত্যাগ করলে নিদর়তা 
হবে। তখনই ইন্দ্র বললেন, যার 
সঙ্গে কুকুর থাকে, সে দ্বর্গে প্রবেশ 


| করতে পারে নাঃ ক্রোধবশ ন্বামক 


দেবতার! তার যজ্ঞার্দির ফল বিনষ্ট 
করেন। যুধিষ্ঠির আবার বলেন যে, 
ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যার 
ভুল্য তাঁর পাপ হবে। ভীত, আর্ত, 
অসহায় ও দুর্বল ভক্তকে রক্ষা কর! 
তখন কুকুবুরূপী ধর্ম 
নিজমৃত্তি ধারণ করে যুধিষ্টিরকে 
আশীর্বাদ করে বললেন, স্বর্গে তোমার 
সমান কহ নাই। কারণ, ভক্ত 
কুকুরের জন্য তুমি স্বর্গ ত্যাগ করতে 
প্রপ্তত ছিলে। তারপর ইন্দ্র ও' 
মরুদ্‌গণ যুধিষ্টিরকে স্বর্গে নিয়ে যান। 
স্বর্গে প্রবেশ করে ভ্রাতাদের না দেখতে, 


ুধিঠির 


পেয়ে যুধিষ্টির তাদের দেখতে চান। 
সেইজন্য তাকে নরকে নিয়ে যাওয়া 
হয়। সেখানে ভ্রাতাদের দেখে 
তিনি ত্বর্গে ফিরে যেতে অসম্মত 
হলেন। তখন ইন্দ্র বললেন, যুধিষ্ঠির 
প্রোণকে অশ্বখামার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে 
প্রতারিত করেছিলেন বলে কৌশল- 
ক্রমে তাকে নরকদর্শন করতে হয়েছে । 
তারা কেউই নরকবাসের উপযুক্ত 
নন। ধর্ম তখন বললেন যে, এই 
তৃতীয় বারের পরীক্ষাতেও যুধিষ্ঠির 
উত্তীর্ণ হয়েছেন। তখন যুধিষ্িরা্ি 
পাগুবগণ স্বর্গে গমন করলেন । 
যুধিষ্টির কষ্টসহিষুঃ, স্থিরিবুদ্ধি- 
সম্পন্ন, অসীম ধৈর্যশীল বিরাট পুরুষ 
ছিলেন । অহিংসা» দয়া, সত্যবাদিতা 
ও সত্যরক্ষা তার চরিত্রের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । পাপীকে ঘ্বণা না করে 
ক্ষমাশীল হওয়1 তার প্রধান চরিত্রগত 
গুণ ছিল। মধ্যে মধ্যে তার বিষয়- 
বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়] ষায়। শল্যকে 
ত্বপক্ষে না পেয়ে তিনি তার কাছে বব 
প্রার্থনা করেন, শল্য যেন কর্ণের হয়ে 
কর্ণের বলক্ষয় করেন । ভীম্ম বধের 
জন্য তার নিকট প্রার্থনা! ও দ্রোণ 
বধের জন্য মিথ্যা ভাষণও তিনি 
করেছিলেন । তিনি ভাতৃবৃন্দবের অসীম 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ক্রোধী ভীম- 
সেনও তকে মান্য করতেন। ভদ্রতা 
ও শিষ্টত তার চরিব্রের ভূষণ ছিল। 
এমন কি ছুর্যোধনকেও তিনি স্থযোধন 


চিৎ 


যোগনিন্ত্রা 


বলে ডাকতেন। অপকারীর উপকার 


ও শক্রকে মার্জনা তীর চরিআ্রগত 
বৈশিষ্ট্য ছিল। 

যুবনাশ্ব -এক জন হূর্যবংশীয় রাজা । 
এর পিতার নাম প্রসেনজিৎ ও 
মাতার নাম গৌরী । বিখ্যাত রাজ। 
মান্ধাতা এর পুত্র। 
যুযুত্ন্থ-ধতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্রে। 
বয়ঃক্রম অন্থসারে ইনি দ্বিতীয়। 
ধৃতবাষ্ট্রের এক বৈশ্ঠা দাসীর গর্ভে ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ধূতরাষ্ট্রের অন্যান্য 
পুত্রের ন্যায় ইনি অধামিক ছিলেন ন]। 
ইনি পাগুবদের অনিষ্ট চিস্তা করতেন 
ন1। ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ বলে ইনি 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ 
করে পাগুবপক্ষ অবলম্বন করেন । 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে ধৃতরাষ্ট্রের 
পুত্রদের মধ্যে ইনিই একমাত্র জীবিত 
ছিলেন। যুযুতসথর মাতার নাম 
সৌবলী ( মহাভারত )। 
যোগ-ব্যক্তিগত আত্মার সহিত 
পরমাত্মার মিলন এবং তপশ্র্য|--যার 
সাহায্যে এই মিলন সম্ভব হয়। 
যোগদর্শনের প্রবক্তা পতঞ্জলি। হিন্দু 
ঘড় দর্শনের মধ্যে যোগ একটি। 
মনকে কেন্দ্রীভূত (অর্থাৎ পূর্ণ মনো" 
যোগ সম্পন্ন ) করে পত্যকে উপলব্ধি 
করাকে যোগ দর্শন বলে। পরমাত্মার 
সহিত জীবাত্মার সংযোগ । 
যোগনিদ্রা-0) কল্পের অবসানে 
ভগবান বিষুণ যোগনিজ্রার় নিজ্র্িত 


যোগবাশিষ্ট 


হলে ব্রহ্মা তীর নাভিকমলের উপর 
অধিষ্ঠান করে তখর স্তব করতে 
খাকেন। তখন বিষধর কর্মূল হতে 
যধু ও কৈটভ নামে ছুই দানব উৎপন্ন 
হয়ে ব্রহ্ধাকে বধ করতে উদ্যত হ্য়। 
ব্রন্ধা অনন্যোপায় হয়ে ভগবতী যোগ- 
নিদ্রার স্ব করতে থাকেন। ব্রদ্ধার 
প্রার্থনায় দেবী যোগনিদ্রা বিষুরকে 
পরিত্যাগ করে হপ্তোখিত হয়ে যুদ্ধ 
করে মধু ও কৈটভকে বধ করেন 
€ পদ্মপুরাণ )। 
৫) দেবকীর 
নারায়ণের অংশে 
হলে, বিষুঃনিযুকত 
রোহিণীর " গর্ভে 
( বিষ্ুপুরাণ )। 
যোগবাশিষ্ -আধ্যাত্মিক তত্ব সন্ঘ- 
স্বীয় গ্রস্থ। দেবধষি বশিষ্ঠ বামকে 
বেদান্ততত্ব ওআত্মাব চিরশাস্তি বিষয়ক 
যে যোগোপদেশ দান করেন, তা এহ 
গ্রন্থে লেখা আছে। এই গ্রন্থ বাল্মীকি- 
কৃত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বলে 
সাধারণের কাছে পরিিচিত। এর অন্য 
নাম বশিষ্ট-রামায়ণ। বৈরাগ্যবাদ, 
ুমুক্ষু ব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম 
ও নির্বাণ_এই ছয় প্রকরণে ইহা 
বিভত ূ টি 

যোগমায়া-(১) যশোদার গর্ভঙাত 
কন্যা । বস্থদেব নিজপুত্র কৃষ্ণকে যশো- 
দার কাছে রেখে যোগমায়াকে 


সপ্তম গর্ভে 
বলরামের উৎপত্তি 
যোগনিদ্রাী তাকে 
সংক্রমিত করেন 


৪৬৩ 


যোগিনী 


তখকেই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত 
সস্ভতান মনে করে বধ করবার জন্য 
শিলায় নিক্ষেপ করেন। তখন 
ময়োগমায়া আকাশে উঠ কংসকে এই 
বলে অনৃষ্ঠ হয়ে গেলেন যে, “তোমারে 
বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।” 
( অগ্নিপুরাণ, দেবী ভাগবত )। 

(২) নারায়ণের অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী 
যোগমায়ারূপে প্রসিদ্ধা। নারায়ণ 
যখন রামরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন 
যোগমায়৷ লক্ষ্মী ও সীতারূপে জন্মলাভ 
করেন । | 
যোগিনী- যো গি নী বা! ছূর্গার 
সহচরী। বিভিন্ন সময় যোগিনীর! 
দেবীকে সাহায্য করতে বা তখর 
উপদেশ অন্কুসারে কাজ করতে আসত । 
এবা সংখ্যায় ৬৪ | দুর্গাপৃজার সময় 
এই ৬৪ যোগিনীর পুজা করতে হয়। 
কোন কোন স্থানে অই্টোগিনীর নাম 
উল্লেখ "দখা! যায়--এঁব] অবশ্ত ৬৪ 
ষোগিনীর অস্ততূক্ত । তিথি বিশেষে 
যোগিনী এক এক দিকে. অবস্থান 
করেন। 

যোগিনীর অবস্থান নিদেশিক 
জ্যোতিষী চক্র অর্থাৎ যোগ্রিনী চক্র 
আছে । প্রতিপদ নবমীতে পুর্ব- 
দিকে, তৃতীয়! ও একাদশীতে অগ্নি- 
কোণে, পঞ্চমী ও আয়োদশীতে দক্ষিণে 
চতুর্থ ও ঘ্বাদশীতে নৈর্খত কোণে, 
যী ও চতুর্দনীতে পশ্চিমে ও পুিমাতে 


দেবকীর কাছে রেখে যান। কংস | বাযুকোণে, দ্বিতীয়! ও দশমীতে 


রস্তবীজ 


উত্তরে, অষ্টমী ও অধাবস্তাতে ঈশাণে 


যোগিনী বাস করেন । এই আট জন 


যোগিনীর নাম--নর্ন্দরী, মনোহর: 


কনকাবতী, কামেশ্বরী, বুতিস্থন্দরী, পু 


পল্সিনী, নটিনী, মধুমতী । 
যোজনগন্ধা--দত্যবতীর অন্য নাম । 
ব্যাসদেব মত্ম্তকন্যা সত্যবতীর দেহের 
মৎস্য-গন্ধ সুন্দর গন্ধে পরিণত করে 
যোজনব্যাপী করেছিলেন, সেই থেক 
এর নাম যোজনগন্ধ! (মহাভারত )। 
যৌনী--শক্তি উপাসকরা স্ত্রীযোনী ও 
পুরুষ লিঙ্ের একজে লিজ পৃজ! করে 
থাকে । আকর, উৎপত্তিস্থল, সত্রীচিহ। 
র 
রক্ঞবীজ-দানবরাজ রস্তের মৃত্যু 
হলে যক্ষর! মবতর্দেহ চিতায় স্থাপন 
করে। রস্তের স্ত্রীও সহমরণের জন্য 
চিতারোহণ করেন। চিতায় অগ্নি- 
ংযোগ করলে স্ত্রীর কুক্ষি ভেদ 
করে মহিষান্থর নির্গত হয়। তখন 
রম্ভও পুত্রের প্রতি ন্মেহবশত রূপান্তর 
গ্রহণ করে চিত] হতে উখিত হলেন? 
এই রূপান্তরিত রস্তই রুক্তবীজ নামে 
খ্যাত (দেবী ভাগবত )। ইনি দৈত্য- 
রাজ শুস্ত-নিশুস্তের সেনাপতি ছিলেন। 
দেবীর সহিত শুস্ত-নিশুভ্ের যুদ্ধকালে 
রক্তরবীজ ও দেবীর সহচরীদের ঘোর 
ুদ্ধ হয়। যুদ্ধে এর শর-বিদ্ধ দেহ হতে 
যত বিন্দু রক্ত ভূমিতে পড়ত, তা! থেকে 
রক্তবীজের মত ভয়ঙ্কর বলবীর্যসমন্থিত 


তত মহাশুর তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত হত। 


9৬৪ 


বঙ্ষরজা 


এই জন্ত ইন্দ্র নিজের বনজ দিয়ে একে 
নিপাত করতে গেলে শত শত রক্ত” 
বীজের আবির্ভাব হয়েছিল। শেষে 
দ্বেবী মহাশক্তি দেবতাদের বিপদ 
দেখে নিজের অজ-নিযিতা ও অঙ্গীভূতা' 
কালীকে বললেন, “সময রক্ত-বীজ- 
স্বরূপ দৈত্যকে ভক্ষণ কর এবং রসনা- 
বিস্তার কে সমস্ত শোরিত পান কর।' 
তাহলে রক্তবীজ নিঃশোণিত হয়ে 
আমার হস্তে নিহত হবে।” দেবী 
মহাশক্তি চামুণ্ডা ও কালীর সাহায্যে 
রক্তবীজের নিপাত করেন। 


রক্ষরজা-ব্রন্মার অঙ্গ হতে উৎপন্থ, 


পৌরাণিক পুরুষ। স্বমের-পর্বতের, 
মধ্যম শৃঙ্গে ব্রদ্ধার দিব্য সভা আছে। 
এখানে যোগনিরত থাক কালে তার 
চক্ষু হতে যে অশ্রুবিন্দু পড়ে তা থেকে 
এক বানরের স্থষ্টি হয়, ইনিই রক্ষরজা।' 
একদা ন্ুুমেরূর উত্তর শিখরে এক 
সরোবর তীরে দেহ সঞ্চালন কালে 
জলমধ্যে নিজের গ্রতিবিষ্ব দেখে রক্ষ- 
রজ] ভাবলেন, এ আমার শক্র। এই 
ভেবে লক্ষ দিয়ে জলে পড়াতে ইনি 
পরমান্ুন্দরী স্ত্রীর রূপ পেলেন। এই 
বরাঙ্গনার রূপে ইন্দ্র ও হুর্ব ছুজনেই 
উত্তেজিত হলেন। রক্ষরজার কেশে 
পতিত ইন্দ্রের বীর্য থেকে জাত সন্তানের 
নাম হোল বালী এবং গ্রীবায় পতিত 
হুর্ষের বীর্য থেকে জাত সম্তানের নাম 
হোল অ্ুগ্রীব। বালীকে অক্ষর 
কাঞ্চমালা দিয়ে ইজ ম্থরলোকে 


কি 


রস 


প্রস্থান করলেন। ছ্প্রীবেছ লরুল 
কাজে পবন-পুত্র হক্ছমান সহায় হবেন 
বলে ঘূর্যে চলে গেলেন। পরঙ্গিন 
রক্ষরজ। পুনরায় বানবের র্মপ পেয়ে 
ছুই পুক্রেসহু ব্রন্জার কাছে এলে, ব্রন্ধা 
একৈ কি্িদ্ব্যার রাজা ও সমস্ত 
পৃথিবীর বানরের অধিপতি করলেন। 
ইনিই বালী ও হ্ৃগ্রীবের পিতা ও 
জননী । 

রঘু-_হূর্যবংশীয় রাজা, দিলীপের 
পুত্র। রখুর পুত্র অজ। অজের পুত্র 
দশরথ এবং দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। 
দিলীপ এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্থষ্ঠান 
করে তুর উপর অশ্ব রক্ষার ভার দেন। 
ইন্দ্র এই জ্ঞান্থ হরণ করলে রঘু ইঞ্জকে 
পরাস্ত করে এই অশ্ব উদ্ধার করেন। 


১১০ 
শন গুপ্ত ছি । ফোন লমবে বেখতা 
ও অঙ্থরবের মধ্যে যুদ্ধ হবার উপক্রম: 
হলে, দেবত। গু অন্যরা অঙ্থাকে 
দিজ্ঞাসা করেন, কারা এই মুদ্ধে কু? 
লাভ করবে ? তখন ব্রদ্ম! বলেন, রাজা 
রজি যে পক্ষ গ্রহণ করবেন,সেই পক্ষই 
জয়লাভ করবে । তখন অস্রর! 
রঙ্জির সাহা্য প্রার্থনা! করলে রজি 
বললেন, যুদ্ধে জয়লাভ করলে যদি 
তাকে ইন্দ্রত্ব দান করা হয়, তবেই 
তিনি অস্থরদের পক্ষ নেবেন। কিন্তু 
অস্থররা জানালো, যুদ্ধে জয় হলে 
প্রহলাদকেই তার! ইন্্রত্ব দান করবে। 
সেই জন্ত রজির সর্ত গ্রহণ করতে 
তার! রাজি হলে! না । তখন দেবতারা 
রজির সাহাষ্য প্রার্থনা করে তাকে 


রাজ্যলাভের পর রঘু দিথিজয়ে বার ৰ ইন্তরত্ব দেবেন বলায় রজি রাজী হলেন। 
হয়ে প্রায় সমস্ত দেশ জয় করেন । । দেবাস্থরদের এই যুদ্ধে রজির হস 
দিথিজর লন্ধ প্রচুর ধনবাশি দিয়ে তিনি ্‌ অন্থররা পরাজিত ও নিহত হলো। 
“বিশ্বজিৎ নামে এক বজ্ঞের অনুষ্ঠান ূ যুদ্ধের শেষে ইল্জ্র রজির পদতলে মাথ! 
করেন। এই যজের দক্ষিণান্বরপ তিনি রেখে বললেন, দেবতাদের অন্থরহক্ঃ 
ব্রাহ্মণদের সর্ব দান করেন। রঘু | থেকে পরিভ্রাণ করবার জন্ক রজি 
হতে এই বংশের নাম রঘুবংশ হয়, | তাদের পিতা হলেন। এই কথাম্ব 
তাই ামকে রঘুপতি ও রাঘব বলা | তুষ্ট হয়ে বঞ্জি নিজের প্রাসাদে কিরে 


হয়। 

রজ--ন্বন্দ দেবসেনাগতি পদে বৃত 
হলে সাধ্য, কুত্র, বস প্রভৃতি দ্বারা 
দ্বন্বকে সাহায্য করবার জন্য প্রেরিত 
জনৈক লেনাপতি- মেহাভারত-শল্য )। 
রা'জি--পুক্নরবার পুত্র আম্মু? আয়ু 
পুত াজি। রজির পরাক্রমশালী পাচ 


গেলেন এবং ইন্দ্র পূর্বের মত হর্গে 
রাজস্ব করতে গেলেন ( বিষুও পুরাণ )। 
রতি-যৌন আকাঙ্ঞার দেবী । একর 
অন্তান্ত নাম কামী, গ্রীতি, কাম-পত্বী,' 
কামকল।, কামপ্রিয়াঁ, বাগলতা, মায় 


বতী, কেলীকলা, ভুতন্ষী, ইতযাছি ৮ 


ইবি কামদেষের হী ও দক্ষেত্ কন্যা, 


৯১১১ 


কালিক। পুরাণে আছে, প্রঞ্ধাপতি দক্ষ 
নিজের কন্যা রতিকে দেখিয়ে কাম- 
দেবকে বললেন, এ আমার দেহজাত 
কণ্যা এবং গুণে তোযার 'অন্রূপ। 
ধর্মতঃ তোমার সহচারিণী এবং কার্ধত 
তোমার বশবত্তিনী হবে। দক্ষ এই 
ঘলে নিজের শরীর হতে দ্বেদজলসভূ তা 
কন্যাকে রতি নাম দিয়ে কামদেবের 
হাতে সমর্পণ করলেন। এই কাম- 
পত্ধীকে দেখে দেবতারা এ'র প্রতি 
অজ্জরক্ত হন। মহাদেবের কোপে 
কামদেব তন্ম'ভূত হলে রতি ত্বামীকে 
পুনজাঁবিত করবার জন্যে মর্ত্যলোকে 
মায়্াবতীরূপে জন্সগ্রহণ করেন। 

বত্বাকর--রামার়ণ রচয়িতা মহাকবি 
বাল্সীকি পূর্বে 'রত্বাকর? নামে অভি- 
হিত ছিলেন। তিনি ধন্থ্যবৃত্তি করে 
লংসার নির্বাহ করতেন। একবার 
দেবধি নারদকে হুত্যা করতে উদ্যত 
হলে নারদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভার পিতা-মাতা-স্ী-পুত্র সকলে তার 
এই পাপের ভাগ নেবেন কিন। | তখন' 
রত্বাকর পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়দের 
এই প্রশ্ন করলে তা সকলেই গার 
পাপের ভাগ নিতে অসৃম্মত হলেন। 
তখন রত্বাকরের চৈতন্ত হল এবং 
তিনি নারদের কাছে রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত 
হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। বহকাল 
তপোনিরত থাকায় তার সমস্ত শীত 
উইপোকার মাটিতে (বন্গীক ) আবৃত 
হ্য়। বদ্বাকর তপস্তাকালে বন্ধীকে 


৪৬৬ 


রস্থাকর 


আবৃত হয়েছিলেন বলে তার নাম হয 
বাচ্মীকি। সরন্বতীয় বরশ্পুজ হয়ে 
বাচ্জমীকি অসাধারণ কবিত্ব লাভ 
করলেন এবং নারদের আদেশে রামায়ণ 
রুচন] করেন । তমলাতটে বিচয়ণ- 
কালে মিথুন বিহাররত এক ক্রৌঞ- 
যিথুনের ক্রৌঞ্চকে .এক ব্যাধ তার 
সমক্ষে বধ করে। তাতে ক্রৌধী 
সংগষরত পক্গীর বিচ্ছেদে করুণত্বরে 
বিলাপ করতে থাকে । এই দুষ্ট 
দর্শনে করুণাপরবশ বাম্মীকি এই বলে 
ব]াধকে অভিশাপ দিয়ে ওঠেন-_ 

“ম৷ নিষাদ গ্রতিষ্ঠাং 

ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 

যৎক্রৌঞ্মিথুনাদেকমবধী: 

কামমোহিতম্।।” 

_নিষাদ, তৃই চিরকাল প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করবি না, কারণ তুই ক্রৌঞ্চ- 
মিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থার 
বধ করেছিস। 

জগতে এই প্রথম ছন্দবদ্ধ ক্লোক 
রচিত হলো । তাই বান্মীকি আদি- 
কবি নামে খ্যাত। এরপর ব্রহ্ম! তার 
আশ্রমে এসে স্তাকে রামচব্লিত বিবৃত 
করে রামায়ণ রচনা করতে বলেন 
এবং বান্সীকি রামের পুত্র কুশ ও 
লবফে সেই রামায়ণ-গান করতে 
শেখান। রামের অশ্বমেধযজ সভায় 
আমধিত হয়ে কুশ ও লব নামারণগান 
করে পৃথিবীতে রামায়ণ প্রচান 
করেন। গর্তব্ভী সীতা রাম কম্্ 


রঙিষেব 


নির্বাসিত হয়ে বাজ্মকির আশ্রমে 
আশ্রয় লাভ করেন। তার যমজ 
পুত্র কুশ ও লব এই আল্মেই অন্মলাভ 
করেন। বাল্সীকি কুশ ও লবকে সর্ব- 
বিস্তা দান করে অস্সবিস্তারও শিক্ষিত 
করেন। 

রামচন্ট্রের অশ্বযেধযজ্ের অশ্ব ধরে 
কুশ ও লব যুদ্ধে জল্মণ, ভরত, 
শত্রত্ব ও শেষে বামচন্দ্রকে পরাজিত 
করেন। সীতা তখন শোকে আত্ম- 
হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন বান্মীকি 
তীর্থ-দর্শনে গিয়েছিলেন । তিনি এই 
সঙ্কটকালে ফিরে এসে রামচক্জ্রাদিকে 
পুনঞ্জাবিত করেন । রামের অশ্বমেধ- 
যজে। কুশ ও লব রামায়ণ-গান করে 
জনসমক্ষে রামায়ণ গ্রচার করেন। 
র্তিদ্েব-ইনি সভূতির পুত্র। 
বন্ধ বজ্ঞকারী বিখ্যাত রাজ।। 
রস্তিদেব সমাংস অন্নদান করে অতুল 
কীতিলাভ করেন। এই রস্তিদেব 
কঠোর তপন্তায় ইন্দ্রকে সন্ধষ্ট করে 
বর প্রার্থনা করেন যে, ইন্দ্রের দয়াতে 
যেন তার গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির 
আগমন হয়* তিনি যেন সব সময় 
শ্রন্ধাবান থাকেন এবং তিনি যেন 
কখনও কারে! কাছে প্রার্থনা ন। 
করেন। ইন্দ্র প্রীত হয়ে এই বর 
তাকে দেন। রস্তিদেবের এই অতিথি- 
অনুষ্ঠানে সমঘ্ত পঞ্জ নিজেরাই এসে 
ডাকে দৈব ও পিতৃকার্ধে তাদের 
নিয়োজিত করতে বলত। রাজার 


৪৬৭ 


রা 
বন্ঞ-নিহ্ত পঙ্ছবেক্ক চর্ম হতে যে গেছ 
বের হত, তা হতে একটা নদী উৎপক্স 
হয়--এই নদীর নাম চর্মধথতী চেছল)। 
রস্তিদেবের গুঁহে এত অতিথি সমাগম 
হত যে, অসংখ্য পণ্ড নিহত করেও 
অতিথিদের প্রচুর মাংস, ভোজন 
করানো যেত না। ছুই লক্ষ পাচক 
অতিথি ক্রাহ্ধণদের ভোজন কার্ধে 
লর্বদ1 নিযুক্ত থাকত। তার গৃহে এত 
অতিথি সমাগম হোত যে, প্রত্যহ 
একুশ হাজার বৃষ এবং অসংখ্য 
অন্যান্ত পণ্ড বধ করেও সকলের 
প্রয়োজনীয় মাংসের সংকুলা্প হত ন! 
( মহাভারত--শাস্তি )। 

রম্ভ- দুর পুত্র রস্ভ ও করভ। 
এরা অপুতঝ্রক ছিল। পুঞজর কামনায় 
ছুই ভ্রাতা কঠোর তপস্যা করলে 
ইন্জজ ভীত হয় কুমীরের আকার 
ধারণ করে করস্তকে গ্রাস করেন। 
ভ্রাতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে রম্ভ অগনিতে 
আহতি দিতে উদ্যত হোলে, অন্নিদেব 
একে শিষেধ করেন । নিবৃত হয়ে 
রস্ভ অগ্নির কাছে বর ভিক্ষাকরে। 
অগ্িদেব বর দিলেন, রস দেব দানব 
ও মানবের অজেয় এক পুত্র লাভ 
করবে।, পরে রস্তের ওরসে ও এক 
মহ্ষীর গর্ভে মহিযাহ্র জন্মগ্রহণ 
করে। এন পূর্বে বস্তান্বর জন্য 
এক মহিষ কর্তৃক নিহত হয় ( দেখী- 
ভাগবত )। 
সস্া-ুম্যগের এক্‌ 'প্রধানা অগ্গর!। 


রা 


ফিড পুরাণে এই অক্ষারার সৌন্ধ্য ও 
সঙ্গীত পারদরশশীতার লন্বত্ধে অমেক 
বর্ণনা! আছে। রত্তা মেনকা গ্রভৃতি 
অগ্গার। ক্ষীরোদসাগর মন্থনের লর্ময় 
আবির্ভাব হয়। একবার রস 
কুবেরের পুত্র নলকুবরের নিকট 
অভিসার গমনকালে বাবণ তঁকে 
দেখে কামমুঙ্ধ হয়ে বলপূর্বক ধর্ষণ 
করেন। রস! নলকুবরকে এই বৃতাস্ত 
জানালে নলকুবর রাবণকে অভিশাপ 
দেন*ৎ কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছা 
তার প্রতি বল প্রয়োগ করতে গেলে 
রাবণের মত্তক সণ খণ্ডে ভগ্ন হবে। 
এই গন্ই সীতা রাবণ করৃক অপহ্ৃতা 
হয়েও নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে 
সমর্থ হন ( বামায়ণ--উত্তর)। এক- 
বার ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তগোডঙগ 
করবার জগ্ভ অগ্গরা বস্তাকে প্রেরণ 
করেন। কিন্তু তার শাপে রস্তা 
শিলাতে পরিণত হয়ে ১*** বৎসর 
অবস্থান করেন (রামায়ণ--উততর। 
মহাভারত--অঙ )। 

রৃস্তা যখন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে 
শিলারপে বাস করছিলেন তখন 
অঙ্গারিকা নামে একজন রাক্ষদী 
সেখানে নানা উপদ্রব করতে আর্ত 
করে। তখন এ আশ্রমে তগস্যারত 
শ্বেতমুনি বায়ব্য অন্তরে এ শিলাখণ্ত 
যোজন] করে রাক্ষসীর দীকে নিক্ষেপ 
করেন। অস্ত্রভয়ে ভীত বাকসী 
পলায়ন করে কপিন্তীর্থে এলে তাঁর 


৪৬৮ 


রাঁধস 


মন্তকে সেই শীলাখও পড়ে তাত 
সততা হয়। এ শিলাখণ্ড ক।পতীর্থে 
নিমগ্ন হলে রস্তা আবার নিজবগ 
ফিরে্পান (ক্বন্দ পুরাণ )। 

ইন্জরসভায় নৃত্যকালে রস্ভার তাল- 
ভঙ্গ হুয়। তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের শাপে 
স্পন্দথনহীর্ন, বিকলাঙ্গ হয়ে বস্তা ভূতলে 
পতিত হন। পৰে নারদের পরামর্শে 
শিবের পৃজ! করে পুরা স্বর্গে ফিরে 
যেতে পারেন (স্বন্দ পুরাণ )। 

ইন্জেরে আদেশে রস্তা জাবালি 
মুনির তপোভক্জ করেন। মুনির 
ওরসে রস্ভার এক কন্তা জন্মগ্রহণ 
করে। জাবালি এই কন্তাকে প্রতি 
পালন করেন) কন্তার নাম ফলবতী 
(স্বন্থ পুরাণ )। 
রাকা রাক্গসরাজ স্থমালীর অন্যতমা 
কন্তা। তীর স্ত্রী কেতৃমতীর গর্ভে 
রাকার জন্ম হয় ( রাযায়ণ-_উত্তর )। 
রাক্ষস--রাক্ষলদেত্ত উৎপতি সম্বন্ধে 
রামায়ণে এইরূপ লেখ! আছে--পুরা- 
কালে প্রজাপতি ত্রদ্ধা জল হুট 
করেন। তারপর প্রাণীগণকে ক্রি 
করে বলেলেন-_-তোমরা সযত্বে এই 
জল রক্ষা কর। একদল বললেন, 
রিক্ষাম১-আমরা রক্ষা করব | ব্রদ্ধায 
আদেশে তার! রাক্ষল হোল। আন 
একদল বললে, ফক্ষামঃ--আমর। পূজা 
করবো; তারা যক্গ হোল। 

বিষুঃপুয়্াণ মতে কহ্খগ ও দক্ষের 
কন্তা খসা হতে ঝাঙ্সদের জন্স ) 


স্বাত্হুরে 


রামারণ ও মনুভারতের মতে আধরের 
আগমনের পূর্বে যে জাতি এদেশে বাস 
করত, তারা অনার্ধ এবং তাদের রাক্ষস 
বল] হত। আর্ধরা যুদ্ধ করে এই অনার্য 
রাক্ষসদের পরাজিত করেছিলেন । 
সাধারণতঃ, রাক্ষলদের তিন শ্রেণীতে 
'াগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীকে 
অনেকটা যক্ষদেত্ত মত বল! যেতে 
পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী অত্যন্ত শক্কি- 
শালী, এর! দেবতাদের শক্র ; তৃতীয় 
শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে দানব ইত্যাদির] । 
এর! সাধারণতঃ নিষিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ 
করে, যজ্ঞ ইত্যাদি নষ্ট করে, শ্মশানে- 
মশানে ঘুরে বেড়ায়, সাধু ব্যক্তিদের 
উপর অত্যাচার করে, মানুষদের ভক্ষণ 
কবে এবং সমস্ত মানুষকে নান। ছুঃখ- 
কষ্টের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা! করে। এই 
শ্রেণীভূক্ত রাক্ষসদের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে 
রাবণ। 

কথিত আছে, শিব ও পার্বশী 
একবার রাক্ষদ্দর বর দিয়েছিলেন 
যে, রাক্ষসীর। গর্ভ ধারণ মাত্রই সন্তান 
প্রসব করবে, এবং সেই সন্তান মাতার 
সমকক্ষ হবে। মহাভারতে ভীম কর্তৃক 
বক; কিম্মীর ও হিিম্ব, রাক্ষসদের 
বিনাশ এবং হিড়িস্বাকে বিবাহ কর! 
ধদেখতে পাওনা যায় । ভীমের ওরসে 
হিডিতার গর্তে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। 
বাজসুত্ব_রাজার রাঙ্গ্যাভিযেকের 
সময় বিরাট যজ্ঞের অন্থঠান বিশেষ । 


০০০ 


১০১, 


কষ্ান | এর.্রধান জার্ম ভুজ্ছে, খিছি 
এই বজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন, তিনি সার্ষ 
ভৌম রাজ! হবেন। অস্তান্ত াজা- 
রাজড়ারা তার বশ্ততা ম্বীকার 
করবেন। এই যজ কেবল রাজাদেরই 
করবার অধিকার । রাজার] এই মন্ত 
করে সম্রাট উপাধি লাভ করতেন । 

ব্াধা--কষ্প্রেমিকা গোপবাল]। 
বৃষ্ভাম্কর গুঁরসে ও তীর স্ত্রী কলা- 
বতীর গর্ভে রাধার জন্ম! আযান 
ঘোষের সহিত এর বিবাহ হয়। 
ঈশ্বর জ্ঞানে ইনি কৃষ্ণকে মনপ্রাণ 
সমর্পণ করেন । শ্রীষদ্ভাগবতে রাধার 
কোনরূপ উল্লেখ নাই। কৃষ্প্রেমিক! 
এক সথীর উল্লেখ আছে। ক্রন্- 
বৈবর্তপুরাণ, দেবী ভাগবত ও পদ্ম- 
পুরাণে রাধার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
আছে যে, গোলোকধাষে” শ্রীকফের 
বামপার্থ হতে রাধা উদ্ভুতা হয়ে 
শ্রকফের পূজা করতে আরম্ভ করেন। 
ইনি গ্রীর্জের প্রাণের অধিষ্ঠাক্ী 
“দেবী : রাধা আবিষুব মাই যোড়শ 
বৎসর বয়স্কা ও নবযৌবনসম্পর়! হন 
এবং বত্ব-নিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণের বাম- 
পার্থে আসীন! হন | এই সময় রাধার 
লোষক্প হতে লক্ষ কোটি গোপিক। 
ও কৃষ্ণের লোমকুপ হতে সেইরূপ 
গোপ এবং গোসমৃহ আবির্ভূত হয়। 
গোনোকে রাধার এইরপে জন্ম হয়। 
এই গোলোকের রাধা পরে বুন্বাবনে 


কর যজ্ঞ রাজকীয় ও রাজনৈতিক | অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কেমন করে 


স্বাধা ৪৭ কাথা 


তিনি বৃদ্মাবনে এলেন, সেই সন্থদ্ধে | কবেন। হুদামা কৃষের প্রতি রাধার 
অন্থবৈবর্তপুত্বাণে এইরূপ লেখা জাছে। | এই আচরণ লহ করতে না পেরে 
একবার শরীক গোলোকের বুন্বাবনের | রাধাকে তিরস্কার করেন। এতে বাধা 
রম্যবনে রমণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ  ক্দ্ধ হয়ে হ্দাযাকে অনুরযোনি লাভ 
করেন। ইচ্ছা হওয়! মাত্র তীর দেহহতে | করবার অভিশাপ দেন। হুদামাণ 
রাধা উৎপন্ধ হলেন। এই সময়ে] ক্রুদ্ধ হয়ে রাধাকে অভিশাপ দেন, তুমি 
শরীক দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দক্ষিণান্গে | গোলোক.হতে ভূতলে অবতীর্ণ হযে 
কষণ মৃত্তি ও বাম অঙ্গে রাধার রূপ | গোপগৃহে গোপকন্তারপে জন্মগ্রহণ 
ধারণ করলেন । রাধা নিজের হ্বামীকে | করবে এবং শতবর্ষ কৃষ-বিরহ সহ 
কামাতুর, দেখে তার দিকে অগ্রসর | করবে। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার ধার- 
হলেন। এইজন্য এপ্স নাম হুল | পের জন্য তোমার লে মিলিত হবেন । 
রাধা। 'রা” অর্থে লাভ করা, অর্থাৎ | রাধার অভিশাপে স্থদামা অন্থরযোনি 
মুক্তিলাভ কর! এবং 'ধা' অর্থে ধাবমান । প্রাপ্ত হয়ে শশ্খচূড় নামে খ্যাত হলেন 
হওয়া-হরির পদে ধাবমান হওয়। | আর ন্থদামার শাপে রাধা বৃষভাঙ্- 
এই রাধা স্থাদামের শাপে বৃদ্দাবনে | কন্তারপে জন্মগ্রহণ করলেন । 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং মর্তে্য জন্ম- |  রাধারুষখ লীলা ভারতীয় ধর্ম- 
গ্রহণের পূর্বে গ্রীক্চ ও রাখিকা | জীবনের ল্ষে ওতগ্রোত ভাবে জড়িত। 
গোলোকে" অবস্থান করেছিলেন। : জান ব্যতিরেকে" “ভক্তির' সাহায্যে 
তখন শ্রীরু্জ একবাররাধিকাকে বঞ্চনা : ভগবানের সান্গিধ্য পাওয়া যায়__রাধা 
করে বিরজা নামে এক গ্রোপিনীর । ও খোপীদের জীবনের এই মৃলস্ত্র। 
সঙ্গে মিলিত হন। চারজন দুতী এই ] শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনন্তের আহ্বানের 
ংবাদ বাধিকাফে দিলে, তিনি সঙ্গী- : প্রতীক £ শ্রীক্কই ভগবান ও আর 
সহ কৃষের অনুসন্ধান করেন। কৃষসখা : রাধা মানবাত্মা!। 
সুদামা রাধার আগমন-সংবাদ কৃষণকে । (২) সারঘি অধিরথের স্ত্রী এবং 
দিয়ে পলায়ন করেন। তখন প্রীু্ণ! কর্ণের পালিকা মাতা । একদিন 
রাধার ভয়ে বিরুজাকে ত্যাগ করে ৰ শ্বামীসহ রাধা নদীতে আন করবার 
অন্তর্থিত হন। বিরজা ক্রোধে প্রাণ- | সময় একটি মঞ্জ্যা জলে ভেলে আসছে 
তাগ করে নদী-্ূপে প্রবাহিত | দেখতে পান। রাধা অঙ্থরোধে 
হলেন। রাধা সে স্থানে কাহাকেও অধিরথ সেটি জল হতে ভুলে নিকষ 
না দেখে শ্বস্থানে ফিরে আসেন। পরে | এলে ভার মধ্যে সন্ত প্রন্ত এক শিক 
রষ্ণের দেখ! পেয়ে তাঁকে ভৎপনা | দেখতে পান। ' রাধা এই শিশুকে 


সযত্তবে পালন করেন। এই শিশুই 
পরে কর্ণ নামে বিখ্যাত হন। পালিকা 
মাতার নাম অন্তসারে কর্ণের আর 
এক নাম “রাধেয়ঃ | 

(৩) বৃষভাঙ্গর জ্রী কলাবতী 
বায়ু গর্ভধারণ করেন। কালে কলা- 
বতী বাসু প্রসব করলে অযোনিসস্তৃতা 
বাধার জন্ম হয়। ১২ বৎসর পরে 
বুষভান্ছ আযান ঘোষের সঙ্গে বাধার 
বিবাহ দেন। ব্বাধা ভার নিজের 
ছায়। স্থাপন করে অনৃষ্ঠ হন। এই 
ছায়ার সঙ্গেই আযানের বিবাহ হয়। 
১৪ বৎসর অতীত হলে শ্রীরুচ কংস 
বধের জন্য বালকরূপে গোকুলে এলেন । 
আয়ান ঘোষ শ্রীকষ্-জননী যশোদার 
সহোদর এবং গোলোকে শ্রীরফের 
অংশম্ববপ। এরপর রাধাকষেের 
বিরহ-মিলন-কথা মসকলের কাছে 
পরিচিত। 
রাধেয়_কর্ণের অন্ত নাম। অধি- 
রথের স্ত্রী রাধা কর্তৃক প্রতিপালিত 
হয়েছিলেন বলে কর্ণের আর এক নাম 
রাধেয়'। 
রাবণ- রদ্ধার পুত্র পুলস্ত্য, তার পুত্র 
বিশ্রবা। এই বিশ্রবামূমির গরসে ও 
স্থমালী-কন্তা কৈকসী (অন্ত নান 
নিকষ ) রাক্ষসীর গর্ভে রাবণ, কৃত্তকর্ণ 
ও বিভীষণ, এই তিন পুত্র ও শুর্পণথা 
লামে এক বন্যার জন্ম হয়। লঞঙা 
বাক্ষদদের বাসভূমি ছিল । এই রাক্ষস- 
'মের সঙ্গে বির ঘো়াতর যুদ্ধ হৃয় এবং 
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যুদ্ধে পন্বাজিত হয়ে রাক্ষসর! পাছা 
আশ্রয় নেয়। এই র়াক্ষপদের মধ্যে 
স্থমালী রাক্ষসের কৈকসী নামে এক 


, পরযাহ্থন্মত্ী কন্তা ছিল। হ্থমালী 


কষ্ঠার বিবাহ স্থির করার জন্ক পাতাল 
থেকে মর্ত্যলোকে বেরিয়ে এসে মনে 
মনে স্থির করেন কন্তার এমন বিবাহ 
দিতে হবে যেন কন্তার সন্তান বিষুকে 
দ্বমন করতে পারে। তিনি তখন 
পুজত্তা-পুে বিশ্রবাকে শ্বামিরপে বরণ 
করবার জন্ত কন্যাকে বললেন, যেন 
এই বিবাহ হতে অমিততেজ। শক্র 
দমনে সমর্থ এক পুত্র হুয়। বিশ্রবার 
কাছে গেলে তিনি এই কন্তার ইচ্ছা 
তপঃগ্রভাবে জানতে পেরে বললেন, 
কৈকসী পুত্রপাভের উদ্দেস্টে তার 
কাছে এসেছেন, কিন্ত দারুণ প্রদোব- 
কালে আসায় কৈকসীর পুত্রগণ দ্বারুণ 
ক্রুরকর্মা রাক্ষল হবে। তখন কৈকলী 
অস্কুনয়-বিনয় করে উত্তম পুত্র প্রার্থনা 
করলে বিশ্রবা বললেন, তোমার কনিষ্ঠ 
পুত্র আমার বংশানুরূপ ও ধর্মশীল হবে । 
এরপর বিশ্রবার সহিত, কৈকসীর 
বিবাহের ফলে এক বীভৎস রাক্ষসের 
জন্ম হল। এই পুঞই রাবণ। এর 
দশটি মস্তক, কুড়িটি বাহু, ঘোর কৃষ- 
বর্ণ, কেশ প্রদীপ, লোহিতবর্ণ গুঠ 
ইত্যার্দি। পরে কৈকসীন় গর্তে মহাবল 
কুস্তকর্ণ ও ধর্মাত্বা বিভীষণেব জন্ম হস, 
আর কন্যায় নাম হস্ম পূর্পপখ|। ঝুতে 
বিশ্রবা জন্য হীর,গুরে। সগনী-পুজে 





বাব রঃ নী 
ছেরের এর্ষ দর্শনে ঈর্া্ধিত হতে | অলকানগরী নির্যাণ করে সাদ করতে 
টককসী রিছের পুরেদের এই তপস্তা | লাগলেন । কেবল মা কার্তবীরযাঙকুন 


করতে বলেন যে, তারা যেন কুবেরের 
অশবর্য ও তেজ পায়। কুবের রাবপের 
বৈমাত্র ভ্রাতা । ইনি যক্ষদেন্স ও রাষণ 
বাক্ষসদের রাজা। মাতার উপদেশে 
তিন প্রাতাই ব্রহ্মার ঘোরতর তপন্তা 
করতে থাকেন। ব্রন্বা এদের তপন্তায় 
লন্তষ্ট হয়ে বরদান করতে চাইলে রাবণ 
অযরদ্বের বর চাইলেন। কিন্তু বর্থা 
অলম্মত হুলে রাবণ দেব, দানব, দৈত্য, 
যক্ষ, বক্ষ ইত্যাদির জজের ও অবধ্য 
হবার বর চাইলেন। মানুষদের তিনি 
ভৃপছুল্য জান করেন বলে--এ সন্ধে 
ভয়ের কোন কারণ নাই। ব্রদ্ধা 
ঝাবপকে এই বরই দিলেন। বিভীষণ 
প্রার্থনা করলেন নিরতিশয় বিপদে 
পড়লেও যেন তার ধর্মে মতি 
থাকে। কুভ্তকর্ণ নিদ্রান্থথে জীবন 
কাটাবার নর গেলেন। দানব-শিল্পী 
অয়দানবের কন্যা মন্দোদরীর সহিত 
বাবণের বিবাহ হুয়। মেঘনাদ, অক্ষয়- 
কুমার প্রভৃতি রাবণ-পুজ মন্দোদরীর 
গে জগ্মগ্রহণ করলেন। বর পেয়ে 
স্বাবণ পৃথিবী জয়ের জন্য বেরিয়ে 
পড়লেন। যেই সময় লঙ্কা বাজ্য 
বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরের অধীনে ছিঙ্গ। 
গখমেই লঙ্কার এসে কুষেরকে বিততা- 
ট্টিত করে তিনি রাক্ষম-রাজ্য সাপ 
করেন এদং ভ্রাতার পুপপক রখ আধি- 
কার কয়েন। কুদের কৈলাস পর্ন্ডে 


ও কিছধিদ্ধ্যার বানর-রাজ বালীর হস্তে 
ইপি পরাজিত হন। ইনি মহারাজ 
মান্ধাতাকে পক্সান্ত করতে না পেরে 
তার সন্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। 
পাতালে বুলীরাজের নিকটও রাবণ 
লাঞ্ছনা ভোগ করেন। নারদের 
প্ররোচনায় রাবণ যমের সহিত যুদ্ধ 
করেন। ক্রহ্গা তাদের যুদ্ধ নিবারণ 
করেন। একবার কৈলাসের নিকট 
দিয়ে পুষ্পক রথে যাবার সময় বাবণের 
রখের গতি রুদ্ধ হয়। শিবের অদ্গুচর 
নন্দী বলেন, হর-পার্বতী এখানে 
আছেন--এ স্থান সকলের অগম্য। 
নন্দীর বানর মুখ দেখে রাবণ অবজ্ঞা 
হান্ত করায় নন্দী অভিশাপ দেন যে, 
তীর তুল্য বানরদের হাতেই রাবণের 
বংশ লোপ হবে। 

রাবণ তখন তূজবলে কৈলাস 
উত্তোলন করতে থাকেন। পার্বতী 
চল হয়ে শিবকে আলিঙ্গন করাতে 
শিব পদ্দানৃষ্ঠের চাপে রাবণকে নিপী- 
ড়িত করলেন। তাতে রাবণ ভ্িলোক 
কম্পিত কয়ে ভীষণ গর্জন করেওঠেন। 
অমাত্যদের পরামর্শে রাবণ মহাদেবের 
স্ব করাতে মহাদেব ক্লাবণকে মুক্ত 
কারেন এবং বলেন পর্বতের ভারে 
নিঙ্গীড়িত ও দারুণ রব করার জন্ 
তার নাম ম্বাবণ হবে। যছাদেষ 
রাবখচক 'চতহায” নাদক এর দীষ 
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ধড়া দান করেন। স্বর্গে দেররাজ 
উন্জ ও অন্ান্ত দেবতাদের সঙ্গে রাবণ 
যুদ্ধ করেন এবং রাবশ-পুর মেঘনাদ 
কপট যুদ্ধে ইন্জরকে পরাজিত করে 
লঙ্কায় নিয়ে আলেন। ব্রদ্ধার অন্্ু- 
রোধে ইন্দ্র মুক্তিলাভ করেন। এই 
কার্ষের জন্ত মেঘনাদের নাম হয় 
ইন্্রজিৎ | রাবণ ক্রমশঃ অত্যাচারী 
হয়ে দেব দানব ও খধিকন্কাদের হরণ 
করতে থাকেন । বৃহস্পতি-পুত্র মহষি 
কুশধ্বজের কন্তা তপোনিরতা বেদ- 
বতীকে হরণ করতে উদ্যত হলে তিনি 
অগ্নিতে আত্মান্থতি দেন ও পুনর্বার 
কোন ধায়িকের অযোনিজ। কন্তারপে 
জন্মগ্রহণ করে রাবণ-বধের কারণ 
হবেন বলে রাবণকে অভিসম্পাত 
দেন। 

রাবণ রাজ্সা মরুত্তের যজ্ঞে উপ- 
স্থিত হয়ে যজ্ে আগত খধিদের ভক্ষণ 
করেন। স্থরথ, গাধি, গয় ও পুরুদ্বা 
প্রভৃতি রাজগণ রাবণের নিকট পরা- 
য় শ্বীকার করেন। অযোধ্যাপতি 
অনরপ্য তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
আসেন । রাবণ কর্তৃক নিহত হবার 
পূর্বে তিনি অভিসম্পাত দেন, তারই 
বংশজাত রাম রাবণকে বধ করবেন। 
নলকুবরের নিকট অভিসারে গমন- 
কালে রভভাকে সঘলে ধর্ষণ করার 
জন্যে নলকুবয় রাবণকে অভিশাপ 
দেম, কোন আ্রীলোকের প্রতি হল- 
ঝানোগ বরই তংগশাৎ রাকণের 
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বত্যু হবে । পলাবণ সমুজে প্রতেশ কমে 
নাঁগগণকে পল্ষাভৃত কয়েন ও নিবাস. 
কবচ নামে দৈতাদের সর্দে ঘোর যুদ্ধে 
লিপ্ত হন। আন্ধার বরে উভয়েই হু" 
স্থর়ের অজেয় হওয়ায় ভ্রন্ধার মধ্য 
স্বতায় পরস্পরের মধ্যে সধ্য স্থাপিত 
হয় এবং রাবণ এদের কাছে বনু যাক! 
শিক্ষা করেন। এরপর রাবণ বরুণ- 
পুত্রদের পরাজিত করেন। অস্মনগরে 
চার শত কালকেয় দানবদের যুদ্ধে বধ 
করবার সময় রাবণ-ভগিনী শূর্পপথার 
স্বামী বিছ্যুজ্জিহবও নিহত হন। এক- 
মাত্র ভগিনী এইকূপে, বিধবা! হলে 
প্লাবণ তাকে সাত্বনা দিয়ে দণ্ডকারণ্যে 
বাম করবার অনুমতি দেন। সেই 
সময় পিতৃদত্য পালনণর্থ অযোধ্যাপতি 
দশবখের পুত্র রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে 
নিয়ে পঞ্চবটীতে কুটীর নির্মাণ কনে 
বনবাল কাল পূর্ণ করছিলেন । শূর্পণখা 
রামের প্রণবিনী হয়ে সীতাকে গ্রাম 
করতে উদ্ধত হলে লগ্মণ এর কর্ণ ও 
নাসিকা ছেদন করেন। শূর্পণখার 
অধীনস্থ রাক্ষস খর ও দূষণ সগৈন্তে 
রামের হত্তে নিহত হয়। শূর্পণথা 
লম্বায় উপস্থিত হয়ে সমত্ত সংবাদ 
রাবপকে দিয়ে সীতা হরণে উত্তেজিত 
করেন। রাবণ পঞ্চবচীতে উপস্থিত 
হয়ে ভাড়ক রাক্ষশীর পুজ মায়ীচেয 
সাহায্যে সীতাকে হরণ কদে লঙ্গার 
নিষ়্ে যাদ। মরীচ খর্ণন্থগের বশ 
ধরে লীভার নন দিচবণ "বানা ও 





দান 


রাম সীতার প্রার্থনায় তাকে ধরতে 
বহছুঝে চলে যান। অবশেষে তাকে 
বধ করবার জন্ত বাণ নিক্ষেপ করলে 
মারীচ রামের ম্বর অন্থকরণ করে 
কাদতে থাকে । সীতার অন্থুরোধে 
লক্ণ তাকে একাকী রেখে রামের 
অনুসন্ধানে গেলে রাবণ ভিক্ষুকের 
ছন্ববেশে সীতার নিকট উপস্থিত 
হয়ে তাকে নানাভাবে প্রলুৰ করতে 
থাকেন। এতে নিক্ষল হয়ে নিজ 
মৃতি ধারণ করে রাবণ সবলে সীতাকে 
অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। 
রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাবার 
সময় জটায়ু পথিমধ্যে তাকে আক্রমণ 
করলে রাবণ তার পক্ষচ্ছেদ করে 
জটায়ুকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে 
যান। পথে সীতা খস্তমৃকপর্বতে 
স্গ্রীব প্রভৃতি বানরদের উদ্দেশে 
নিজের অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করেন । 
লঙ্কা নিয়ে গিয়ে সীতাকে শ্ববশে 
আমবার জন্য রাবণ বনু চেষ্টা করেন, 
কিন্তু অসমর্থ হয়ে তাকে অশোকবনে 
বন্দিনী করে রাখেন ও তাকে বশীভূত 
করবার জন্যে বু রাক্ষসী নিযুক্ত 
করেন। বাবণ পীতাকে বলেন, দশ 
মাসের মধ্যে রাবণের বশীভূত না 
হলে তাকে ভক্ষণ করবেন। নলকুব- 
বের শাপের ভয়ে রাবণ সীতার উপর 
বলগ্রয়োগ করেন নি। রাম-লক্ণ 
সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে কিছিদ্ধ্যার 
অধিপতি হুগ্রীবের সঙ্গে সথ্যতা কয়েন 
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ও হছুযান লক্ষায় গিয়ে সীতার নংখাদ 
আনয়ন করেন। লেখানে হচ্ছ্মান 
অশোকবন ভয় ও লঙ্কা দ্ধ করেন। 
বাম বানর"সেনার সাহায্যে সেতৃ- 
বন্ধন করে লক্কায় উপস্থিত হন । তখন 
রাঁবণ র্বাক্ষসদের সহিত পরামর্শ 
করেন। বিস্তীষণ রাবণকে সীতা 
প্রত্যর্পণের পরামর্শ দিলে রাবণ তাকে 
অপমানিত করে বিতাড়িত করেন । 
বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করেন। 
এরপর যুদ্ধ আরস্ত হয়। ইন্দ্র্জিৎ 
রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধ করেন, 
কিন্তু গরুড়ের সাহায্যে রাম-লঙ্মণ 
মুক্ত হন। তারপর ধু্রাক্ষ, বছদংস্ট, 
অকম্পন ও গ্রহম্ত প্রভৃতি বাক্ষসর। 
রামের হত্তে নিহত হয়। কুস্তকর্ণকে 
জাগ্রত করে যুদ্ধে পাঠান হলে কুস্ত- 
কর্ণও নিহত হন। লগ্ণ ইন্ত্রজিংকে 
নিকৃত্ভিলা যজ্ঞাগারে বধ করেন। 
অবশেষে রাম-্লাবণে ঘোরতর যুদ্ধ 
হলে রাবণ নিহত হন। 

রামায়ণে বপিত আছে বে রাবণের 
দশ মৃণ্ড, কুড়ি হস্ত ও তাত্রবর্ণ বিংশতি 
লোচন ও চন্দ্রের মত উজ্জল দত্ত ॥ 
রাজকীয় ত্বভাব বর্তমান থাকলেও» 
দেহের নানা স্থলে দেবতাদের সঙ্গে 
নানা প্রকার যুদ্ধের ক্ষতের চিহ্ন 
ছিল। ইন্দ্রের বস্ত্র, এরাবৎ, বিষুন 
চক্র তার দেহে নান! প্রকার চিহ্ছ করে- 
ছিল। তিনি পর্বতের চূড়ারে খণ্ডিত 
করতে বা লমুস্রকে আতগাড়ন , করতে 
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পারতেন। পর্বতের মত লঙ্বা হযাতে অন্যান্য রাক্ষলতের নিহত কথে হতার্থর 


তিনি হত্তহারা সর্ধ বা! চক্রের গতি- 
রোধ করতে পারতেন। তিনি এত 
গবিত ও অহঙ্কারী ছিলেন, থে নিজের 
প্রতিরক্ষার জন্য কখনও মাস্থষের বা 
কোন জস্তর সাহায্য চান নাই। তাই 
বিঞ্ঞ রামচন্্র রূপে জগ্মগ্রহণ করে 
বলাবণকে নিহত করেন । 

বিষুর দ্বাররক্ষক জয় ও বিজয় 
ঝধিশাপে মত্যলোকে তিন বার জন্স- 
গ্রহণ করে বিষুর অবতারের হন্যে 
নিহত হয়ে বিষুুলোকে ফিরে যান। 
প্রথমবারে এর হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য- 
কশিপুবপে বিষুটর বরাহ ও নরসিংহ 
অবতারের হন্তে নিহত হন। পরজন্মে 
রাবণ ও কুস্তকর্ণরূপে রামের হত্তে ও 
শেষ জন্মে ও শিশুপালরূপে শ্রীকফের 
হস্তে নিহত হন। 
রামচজ্দ্র-হ্র্ধবংশীষ়া অযোধ্যার 
রাজা দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ পন্ধ 
জ্যেষ্ঠ পুন্ধ। দ্বশরথের তিন রাণীর 
গর্ভে চার পুত্রের জন্ম হয়। তার 
মধ্যে কৌশল্যার গর্ভজাত রাম সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ। এ'র পরে কৈকেয়ীর গর্ভজাত 
ভরত ও স্থুমিআার গর্ভজাঁত লক্ষ্মণ ও 
শত্রপ্প যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্থ। রামের চৌদ্দ বৎসর বয়ঃ- 
ক্রমকালে বিশ্বামিত্র রাক্ষসদের হাত 
হতে বজ-বঙ্গ! করবার জন্যে দশরখের 
অঙ্গমতিক্রমে রাম ও লক্ষণকে নিজের 
আশীমে নিয়ে যান। খ্বামকে তাড়কা ও 


হা সম্পয় করাতে বলা! ও অতিবলা' 
বিভা! ও ধিব্যান্্র সকল দান করেন ।' 
তারপর বিশ্বামি রাম-লক্ণসহ 
মিথিল1 যাত্রা করেন। পথে তীর! 
গোৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হলে, 
গৌতমের শাপে সকলের অবৃষ্ঠ 
অহল্যাকে রাম শাপমূক্ত করেন। 
মিথিলায় জনকরাজার আতিথ্য গ্রহণ' 
করে বিশ্বামিত্রের পরামর্শে জনকের 
হরধন্ু ভর্জ করে বাম জনকের বীর্য- 
শুক্কা কন্তা লীতাকে বিবাহ করেন। 
লক্ষণের সহিত সীতার কুনিষ্ঠা ভগিনী 
উম্নিলার বিবাহ্‌ হয়। জনকের ভ্রাতা 
কুশধ্বজের ছুই কন্যার সহিত ভরত ও 
শত্রত্সেয় বিবাহ হন্ব। শিবের হরধন্ত 
ভগ করার সময় বিষুতর বষ্ঠ অবতার 
পরশুরাম জীবিত ছিলেন। তিনি 
শিবের শিষ্য ছিলেন। সেই জন্য হর. 
ধন ভঙ্গ করতে কামের উপর তিনি 
কুপিত হন। ছুই জনেই বিষ অবতার 
হওষ| পিত্বেও পরশুরাম বামকে যুদ্ধে 
আহ্বান করেন এবং রাধে হচ্ধে 
পরাজিত হুন। 

কিছুকাল পরে দশরথ রামকে 
যৌবয়াজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা! 
কবেন। এই সংবাদে দাসী মন্থরার 
প্ররোচনায় দশরখের ছিতীয়] সী 
তরত-জননী কৈকেস্ী ঈর্বা্িতা হক্ছে 
পড়েন। 'আশৈশব ব্বামকে শ্বেহ 
করলেও য়া প্ররোচনাত কৈকবী) 





পপ রে ৪ জার 
ঘন বরে রামের চৌনদ বর রন- 
বানের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে 
লীত] ও লক্মণ রামের অস্তুসরণ 
করেন। 

পিতৃসত্য পালনার্থ রাম লক্ষণ ও 
সীতার সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে 
বন্ধু নিষাদরাজ গুহের লাহায্য গঙ্গা 
উত্তীর্ণ হন । প্রয়াগের নিকট ভরদ্াজ- 
মুনির আতিথ্য গ্রহণ করেন ও তীর 
পরামর্শে দগুকারণ্যের চিরকুট পর্বতে 
বাস করতে থাকেন। রামের বন- 
গমনের পর দশরথ পন্রশোকে প্রাণ. 
ট্যাঠি হের ভর গাহালোড 
ত্যাগ করে রামকে ফিরিয়ে আনবার 
জন্য চিত্রকুটে উপস্থিত হন। রাম 
পিতৃসত্য পালনের জন্য বন-বাসকাল 
পূর্ণ করবার সঙ্কল্প স্থির রাখেন। 
তাতে গরত রামের পাদুকা তার 
প্রতীক-স্বরূপ সিংহাসনে স্থাপন করে 
রামের প্রতিনিধিরপে নন্দীামে বাস 
করে রান্ধ্যশাসন করতে থাকেন। 
এরপর এক আশ্রম থেকে অন্ত আশ্রমে 
বাস করে রাম নির্বাসনের দশ বৎসর 
কাটিয়ে বিদ্ধ্য পর্বতে অগন্ত্যমুনির 
আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন । অগন্ত্য 
মহা! সমাদরে অতিথি-সংকার করে 
রামকে বৈফবধ, বদ্ধাত্র ও অঙ্গ 
কুণীর দান করলেন। মহধির উপ- 
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করত রাগলেন। তখন খাই বন 
৪ পরিপূর্ণ ছিলি । রাষণের বিধবা! 
ভগিনী শুর্পবখ! এই বনে বাস করত। 
এই রাক্ষসী রামের রূপে দ্ধ হয়ে 
তাকে প্রণয় নিবেদন করলে রাম 
কর্তৃক প্রতযখ্যাত রিতাড়িত রঃ 
সীতাকে গ্রাস করবার চেষ্টা করে। 
ঝাষের আদেশে লক্মণই এই রাক্ষ সীর 
নাক ও কান কেটে দিলেন । তারপর 
শূর্ণণখার ছুই ভ্রাতা খর ও দূষণ 
রামকে আক্রমণ করলে, রাম তাদের 
দুজনকে এবং সমস্ত সৈন্তকে বধ করে 
পঞ্চবটী বন বাক্ষসশূন্ত করেন। শুর্পপখ। 
তখন তীর ভ্রাতা বাবণের নিকট সমস্ত 
বাদ নিবেদন করল। রাবণ সীতার 

রূপলাবণ্যের কথ শুনে মুগ্ধ হয়ে ও 
ভগগিনীর অপমানের প্রতিশ্টেধ নেবার 
জন্তে তাড়কা রাক্ষলীর পুত্র মাহীচের 
সহিত পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হলেন। 
মায়াবী মারীচ ্ণস্থগের রূপ ধারণ 
করে লীতার সম্মুথে ভ্রমণ করতে 
লাগল। সীতা তখন ব্বামকে রি 
্বগ এনে দিতে অনুরোধ করার, 
রাম লক্ষণে কুটীরে বেখে স্বরণমবগের 
অনুসরণ করে ম্বগকে শরাঘাত 
করলেন। শরবিদ্ধ মারীচ রামের 
দ্বর অনুসরণ করে হা লক্ষণ হা! 
লীতা' বলে গ্রাণত্যাগ করল। এই 
রোক্ি' গুনে রামেত্ বিপদ 





শদেশাছুসারে ৬রাম গোষাব্রী তীরে আসর ভেবে নীত! লক্ষণূকে রায়ের 
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০৪ "বরকে তের বলদ 
এই যোগে রাবণ গপতৃসি' হতে 
পরিত্রাজকষেশে উপস্থিত হয়ে ব্স- 
পূর্বক সীতাকে নিজের রথে চড়িয়ে 
লক্কার দিকে প্রস্থান করলেন। রাম 
ও লক্ষ্মণ কুটীরে ফিরে এসে কুটীর 
শৃন্ত দেখে সীতা অন্বেষণে যাত্রা 
করে পথে মন্তকহীন কবন্ধকে হত্যা 
করলে তার অশরীরী আত্মা বানর 
রাজ! স্থগ্রীবের সাহায্য গ্রহণ করতে 
বললে। স্ুগ্রীবকে তার ভ্রাতা 
বালীর হাত হতে হৃতরাজ্য কিছিদ্ধ্যা 
উদ্ধারে সাহাধ্য করতে রাম ও ক্থগ্রী- 
বের মিত্রতা স্থাপিত হোল। এব 
ফলে সীতা উদ্ধারে সমন্ত বানরকুল ও 
হন্থমানের সাহাধ্য পেলেন। লঙ্কায় 
উপস্থিত হলে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বিভীষণ সীতাকে মুক্তি দেবার জন্ত 
রাবণকে বলেন। এতে রাবণ ক্ষুদ্ধ 
হয়ে বিভীষণকে অপমানিত কগলে 
বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান 
করলেন। তীর পরামর্শ অস্থসারে 
রাম লক্ষ্মণ রাবণকে ম্ববংশে সংহার 
করে সীতাকে উদ্ধার করলেন ও বিভী- 
ঘণকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
সীতার সম্বন্ধে রাম বললেন, চরিত্র" 
রক্ষা, অপবাদ খগুন এবং তার বিখ্যাত 
বংশের গ্লানি দুর করবার জন্ত লীতাকে 
বর্জন ক্রলেন। এই অশ্রতপূর্ব কথা 
শুনে লীতা' অগ্নিতে প্রযেশ করে 
. পুবপতয়গ" করবেন হ্রিক কন্লেন। 
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করলেন। প্রথধে গগিতৈ ্ণ-গ্রতিী! 
সীন্ভা বিলীন হযে গেঁলেন। তান্বপর 





অক্মি সীতাকে ত্বাষেক় নিফট কিঝিয়ে 


দিয়ে সীতার হুচরিত্র ও সডীস্ের 
প্রমাণ করে দিলেন। 

এইরূপে চৌদ্দ বৎসরের পর রাম, 
লক্ষণ ও সীতা অধোধ্যায় ফিরে এলে 
ভরত রামের হন্তে রাজ্যভার গ্রতা- 
পণ করলেন। তখন রাম রাজাশালন 
ও প্রজাপালন করতে লাগলেন। এই 
সময়ে তিনি শুনতে পেলেন, সীতার 
দীর্ঘকাল রাবণের গ্ঁহে একাকী 
বঙ্দিনী থাকায় প্রজারা তার চরিস্র 
সম্বদ্ধে ন্দীহান হয়ে নানারকম কুৎসা 
রটনা করছে। সীতাকে নিজে সতী 
জেনেও প্রজাদের মনভ্তটির জন্য রাম 
লক্ষ্ণকে বললেন, সীতাকে বাল্পীকির 
তপোবনে পরিত্যাগ করে আসতে। 
নিতাস্ত অনিচ্ছা সত্বেও লক্্ণ এই 
আদেশ পালন করলেন । তখন সীতা 
পূর্ণগর্ভা ছিলেন। 

এরপর রাম অশ্বমেধযজের অঙ্তু- 
টানে প্রবৃত্ত হলেন। সীতা বান্মীকির 
আশ্রমে পরিত্যক্ত হবার পর তার 
ছুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। মহৃত্ধি' 
এদের নাম দিলেন--লব ও ছুশ। 
বান্মীকি কুশ ও লককে বন্ধ সহকাবে 
শিক্ষা দিলেন । রামের “অশ্থমেধধঞ্ে' 
নিষক্্রিত হয়ে বাকি লন! ও বুশের 
সহিত হজাছলে উপস্থিত হলেন চলর 


বাম 
কুশের রামায়ণ গান গুনে রাম মুগ্ধ 
হলেন এবং এদের আকার ও অবস্ধব 
দেখে নিজের পুত্র বলে বুঝতে পার- 
'লেন। বাল্সীকির কাছে সীতার 
নিফলঙ্ক চরিত্রের কথা শুনে রাষ 
সীতাকে রাজ সভায় আনতে বললেন। 
বাঙ্গীকি সীতাকে আবার অযোধ্যায় 
এনে বললেন, রাম, তুমি লোকা- 
পবাদে ভীত, এখন আজ্ঞা] কর, সীতা 
তোমায় প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। 
তখন সীতা অত্যন্ত ব্যথিতা হয়ে 
মাতা বশ্ধধার কোলে স্থান পাবার 
জন্তে প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ 
পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হল এবং সীতা 
তার মধ্যে গ্রবেশ করলেন । সীতাকে 
হারিয়ে রাম বিষঞ্জ চিত্তে দিন কাটাতে 
লাগলেন । এমন সময় একদিন কাল- 
পুরুষ তার কাছে এসে গ্রোপনে তার 
সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। 
কিন্ত এই গোপন কথাবার্তার সময়ে 
কেহ সেখানে উপস্থিত হলে রাম 
তাকে বর্জন করবেন, এইকপ স্থির 
ছিল। লক্ষণ প্রহরীরপে সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন । ইতিমধ্যে সেখানে 
ভুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত হয়ে রামের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন । লক্ষণ 
সাক্ষাৎকারে বাধ! দিলে তিনি লক্ষমণকে 
শাপ দিতে উদ্ভত হলেন। তখন লক্ষণ 
বাধ্য হয়ে নামের নিকট উপস্থিত 
হলেন । রাম সত্য বাক্য পালনের অন্ত 
পক্মুণকে বর্জন বরতে বাধ্য হলেন। 
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বঞ্জিত হ্যায় পর লদ্মণ সরযু লঙগিলে 
আত্মবিসর্জন করেন। প্রিষ্ব তাকে 
বর্জন করবার পর বাষ শোকে ঘ্রির- 
মাণ হয়ে কুশকে কোশলের ও লবকে 
উত্তর কোশলের রাজা করে সরধূতে 
প্রবেশ করে যোগাবলদ্বনে প্রাণ-ত্যাগ 
করেন রামায়ণ মহাকাব্য রাষের 
চরিত্র অন্তান্ত চরিজ্রের তুলনায় বিচিন্ 
ও জটিল ভাব ধারণ করেছে । ব্বামচন্্র 
পুত্রবূপে, ভ্রাতারূপে, মিশ্জরূপে» গ্রভু- 
রূপে, স্বামীরূপে, প্রজ্ঞাপালক রাজা- 
রূপে ও মহাশৃররূপে অতুলনীয় আদর্শ 
স্বাপন করে গিয়েছেন। এই সকল 
সদ্গুণাবলীর জন্য" তিনি পুকুযোত্তম 
মুঠিতে ষুগ-যুগান্ত সকলের হদয়- 
রাজ্যে প্রত্ষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু রাম 
চরিত্র কয়েকটি আপাতবৈষম্য ও জটিল 
রহগ্যে পূর্ণ। তার চরিজ্রে যে সকল 
বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়েছে, সেই আপাত- 
বৈষম্যের সামগ্ুন্য ও রহমতের মীমাংসা 
ব্যতিরেকে এই অনগ্যসাধারণ চরিত্রের 
সম্যক উপলব্ধি কর! সম্ভবপর নয় । 
শ্রেষ্ঠটনীতি ও পরম সত্য তার চরিত্রকে 
অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন করে রেখেছে । কর্ত- 
ব্যের কাছে তিনি নির্মল ছিলেন বলে 
সীতা-বর্জনে আপন জীবনকে পূর্ণরূপে 
নৈরাশ্টময় করেও তিনি নিজ নি 
কর্তব্যপালনে পরাশুখ ছিলেন না। 
মীতাকে জিলোকের মধ্যে বিস্তদ্বা ও 
সতীত্ব প্রভালম্পন্ন! জেনেও গ্োফনিন্দা- 
ভয়ে লোক পলমঙ্ছে সীতার পরীক্ষা 
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৪35 


করাধথ, 





গ্রহণ করতে ছ্িধাগ্রপ্ত হননি । এই 
সমস্ত ঘটনার ছ্বাা তার চরিত্রের 
নীতিজ্ঞান, কর্তবাবুদ্ধি জাদর্শ স্থাপন 
ও সতেজ পৌরুষের গিকগুলি সমূ 
জল হয়ে উঠেছে। শ্রীরামচজ্রের 
পূর্বোত্তর জীবনের বহুশত ঘটনার 
আলেখান্শনে মনে হয় মর্তযলোকে 
তিনিই স্বর্গরাঞ্য রচনা করেছিলেন, 
যে স্বর্গগাঞজ্যের নাম বামরাজ্য। তার 
আশ্চর্য চরিত্রে আদর্শ কেবল মহা 
বিস্বয়ের বস্তই নযর_-অস্তরের পরম 
পৃ্নীয় পামগ্রী। 

রামাম্ণ--বান্মকি রচিত রামচন্দ্রে 
জীবনী । রামায়ণ সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত । 
ইহাতে চব্বিশ হাজারের অধিক শ্লোক 
আছে। এই সগ্ডকাণ্ডের নাম-_-আদি 
বা বালকাগ্-স্রাষের বাল্াযকাল। 
অধোধ্যাকাণ্ড--অযোধ্যার ঘটনা- 
বলী--দশরথ কর্তৃক রামের নির্বাসন । 
অরণ্যকাণ্ড"-রামের অরণ্যজীবন ও 
লীতা-হব্ণ। কিকিদ্ধ্যাকাণ্ড--কিদ্বি- 
স্ধ্যায় রামের বান এবং স্থুগ্রীবের 
সহিত বন্ধুত্ব । হুন্বরকাণ্--রামের 
লঙ্কাধাত্রা ও লঙ্কায় উপস্থিতি । লঙ্কা 
ব1 ষুদ্ধকাণ্ড--রাবণের সহিত রামের 
যুদ্ধ, রাবণের পলায়ন ও মৃত্যু, সীতাকে 
উদ্ধার করে অযোধ্যাক় প্রত্যাবর্তন 
এবং রামের রাজ্যাভিষেক | উত্তর- 
কাণ্ড--অযোধ্যায় রামের রাজ্যশাসন, 
লীতার বনবাস, লব-কুশের জন্ম, সীতার 


রা এক দানব । বিপ্রচিতি দান+ 
বের উরসে ও দিতির কন্তা লিংহ্কার 
গর্তে উৎপন্ন চতুদশি সন্তানের অন্ততম | 
সমূদ্র মন্থনের পর বিষু মোহিনীরূপ 
ধারণ করে যখন দেবগণের স্বধা ভাগ 
করে দিচ্ছিলেন সেই সময় এই রাছ 
দেবরূপ ধারণ করে দেবতাদের সন্বিত 
অমৃত পান করবার জন্ে এক সঙ্গে 
উপবিষ্ট হন। এপ্স ক পর্যন্ত অমূত 
প্রবেশ করলে চন্দ্র ও সুর্য একে 
চিনতে পেরে বিষু। ও দেবতাদের 
কাছে এ'র স্বরূপ প্রকাশ করে দেন। 
তখন বিষু নিজের সুদর্শন চক্রে এর 
মস্তক ছেদন করেন ? কিন্তু ভ্মৃত পান 
করবার ফলে রাহুর মৃতা হলো না) 
এরর মত্তক-ভাগ রাহ এবং দেহভাগ 
কেতৃ নামে খাত হলো। তখন হতে 
চন্দ্র ও ভূর্যের সঙ্জে রাহ্ুর চিরশক্রতার 
হ্ক্রপাত--তাই রাহ এদের গ্রাস 
করে ফেলেন। রাহ চন্দ্রকে গ্রাস 
করলে চন্ত্রগ্রহণ হয় এবং হৃর্যকে গ্রাস 
করলে সূর্যগ্রহণ হয়। রান নবগ্রহের 
একতম ও নৈর্খত কোণের অধিপতি । 
রানুর রথ ধৃসরবর্ণ। এই রথ আটটি 
কুষ্ণবর্ণ অশ্ব কর্তৃক বাহিত হয়। এই 
অশ্বন্ধা একবার মাত্র রথে যুক্ত হয়ে 
সর্বসময় রথ বহন করছে । চন্দ্রগ্রহণে 
রাহু সুর্য হতে নিঙ্কান্ত হস্কে হুর্ধে 
প্রবেশ করেন ( বিষুঃপুরাণ )। 

রু্মরথ--শলোর পুন্। কুরুক্ষেত্র 


নির্ধেধিতা প্রাধ, পুনর্মিলন ও মৃত্যু । | যুদ্ধের ভ্যয়োদশ দিনে অিযন্্যার হাতে 


রুছিবী 

ইনি নিহত হন। 
রুক্সিণী --বিধর্তরাজ ভীন্মকের কন্া- 
ও প্রীরফের জ্বী। ইনি লক্্মীক 
অবতার । এর ভ্রাতার নাম রুল্ী। 
রুষ্টিণীর অলামান্ত বপলাবণ্যে শ্রীকষ 
আরুষ্ট হন এবং রুঝ্সিনীও প্রীরষ্ের 
গুধাবলীতে তার প্রতি অন্কুরক্তা 
হয়ে তাকে পতিত্বে বরণ করতে মনস্ত 
কৰরেন। কিন্তু তীর ভ্রাতা রুক্মী কষ” 
বিদ্বেধী ছিলেন। ইনি পরশুরামের 
কাছ থেকে ব্রন্ধাম্থ লাভ করেন এবং 
কৃষ্ণ কংল হত্যাকারী বলে তার 
বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য 
এই বিবাহে তিনি সম্মতি দেন না। 
এদিকে মগধের রাজা জরাসন্ধ চেদি- 
রাজ দমঘোষের পুঞ্র শিশুপালের জন্য 
রুঝ্মিধীকে প্রার্থনা! করে বিদর্ভরাজ 
ভীম্মকের কাছে: প্রস্তাব পাঠালেন। 
ভীম্মক জরাসন্ধের এই প্রস্তাবে সম্মত 
হলেন। চেদিরাজ দমঘোষ ও মগধ- 
রাজ এক বংশোদ্ভুত। দমঘোষের 
পুত্র শিশুপাল জরাসন্ধের কাছে থেকে 
পুর ন্তাষ় লালিত পালিত হুন। 
শরীক জরালদ্ধের জামাতা কংসকে 
বিনাশ করার জন্ত শিশুপাল শ্রী 
বিদ্বেষী ॥ রুষ্ণবিষেষী রুক্পীর পরামর্শ 
অনুসারে ভীম্মক জরাসন্ধের প্রস্তাবে 
সম্মত হলে বিবাহের আয়োজন চলতে 
থাকে । এই বিবাছের কথা জানতে 
পেরে শ্রীক্চ বলরামসহ লেখানে 
উপস্থিত ইন। 


৪৮৬ 


শক সেখানে 


কর্ী 


রুঝ্মিবীফে দেখতে পেকে ভার্ষে হরণ 
করলেন। রুক্ষিসীর হৃতাবস্থা দেখে 
জরাসম্ব, শিশুপাল, রুপী ইত্যাদি 
সকলে প্রীকষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত 
হলেন। এবং এই যুদ্ধে তারা লকলেই 
পরাজিত হুন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ 
রুষ্সিণীকে, ্বারকায় নিয়ে গিয়ে যথা- 
বিখি বিবাহ করেন। রুক্িদীই 
শ্রকফেের প্রধানা আ্ী। রুক্সিনীর গর্ভে 
শ্রকফ্ণের প্রন্থযয়, চারুদেষ্, সুদে, 
চরুদেহ, ম্থুষেণ, চারুগুপধ, চারুবিন্দ, 
সুচার, ভত্রচার ও চাকু প্রভৃতি দশটি 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একটি কন্তার 
নাম চারুমতী (হরিবংশ )। 

রুক্সী--ভীম্বকরাজের জোষ্টপুত্র ও 
রুক্সিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । রুক্সিণী 
হরণের সময় শ্রীকের আগমন রোধ 
করবার সময় ইমি নর্মদা তীরে শ্রীকষঃ 
কর্তৃক পরাজিত হন এবং লজ্জায় আর 
বিদর্তে প্রত্যাবর্তন করেন নি। 
নর্মদার নিকটে ভোজকট শহরে ইনি 
রাজত্ব করতে থাকেন। ইনি কুষ্ণ- 
ছেষী হয়েও শ্রীক্ণের পুত্র প্রহ্যয়ের 
সহিত নিজেন্স কন্যা রুক্মাবতীর বিবাহ 
দেন এবং প্রচ্যুন্ের পুত্র অনিরুদ্ধের' 
সহিত নিজেয় পৌত্রীর বিবাহ দেন। 
এই সময়ে বলরামকে অক্ষক্রীড়ায় 
প্রতারণা করতে গিয়ে রুক্ী বলরাম 
কর্ভৃক অক্ষাঘাত প্রাপ্ত হন এবং তা 
হতেই নিহত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
রুপী জক্দৌছিদী 'সেদা লহ উপশ্থিষ্ঠ 


রুচি 


পরা 


হন এবং প্রথমে পাগুবদের ও পরে 
কৌরবদের সাহায্য করতে চান; 
কিন্তু আত্মগর্ধের দোষে কৌবরব ও 
পাণগুব উভয় পক্ষের দ্বার! বজিত হন । 
র্লুচি-০১) একজন প্রজাপতি। 
একদিন তিনি গৃহহীন ও আশ্রমবর্জিত 
হয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন, এমন 
সময় তার পিতৃগণের সঙ্গেসাক্ষাৎ হয়। 
পিতৃগণ ত্বকে বিবাহ করতে বলেন । 
অবশেষে এদের নান! রকম উপদেশে 
রাজী হয়ে রুচি উপযুক্ত কনা অন্বেষণ 
করতে লাগলেন। পিতৃগণের স্তব 
করতে তারা একস্থানে উপস্থিত 
হয়ে বললেন--এই নদীর মধ্যে হতে 
তোমার জন্য কন্যার আবির্ভাব হবে। 
নদীমধ্য হতে অঞ্গর] প্রম্নোচা উ্িতা 
হয়ে বলেন--আমার গর্ভে বরুণ-পুন্র 
পুফরের ওরসে এক কন্তার জন্ম 
হয়েছে, আপনি সেই কন্যাকে বিবাহ 
করুন। তখন রুচি প্রয্নোচার কন্তা 


মালিনীকে বিবাহ করেন। এই কন্যার , 


গর্ভে রৌচ্য নামে রুচির এক পুত্র 
জন্মে। ইনিই অন্ততম মন্থু মোর্কণ্ডের 
ও গরুড় পুরাণ )। 

€২) হুর্ধের স্ত্রীর নাম রুচি (বাস 
পুরাণ )$ (৩) নহুষের কল্তার নাম 
রুচি ঃ (৪) বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের 
নাম রুচি (ম্হাভারত--অন্থশানন )। 
রুদ্র--খগংবেদে আগ্রিকে রুদ্র বল 
হয়েছে। “কা ধাতুর অর্থ রোদন 


ঘা! শব করা৷ ক্ষ সেই জন্ত গর্জন- | ডিনি আবার অনিষ্টকান্ী। 


ঙ১ 


৪৮১ 


র্যা 
কারী মরুৎগণেক্র পিত। ? এই সম্পর্ক 
রুদ্র বজ্র বা বস্ত্রধারী মেঘরপ 
দবেবতা। 

বেদে রুদ্রের বিবিধ নামের গু 
বিবিধ গুণের উল্লেখ দেখা যায়। রুত্র 
্রান্বক অর্থাৎ ত্রিভুবন তীর মাতা। 
রুদ্রের রূপ কল্পনা! ও গুণ ধর্ম এইরূপ 
__রুদ্রের হাত আছে, তার ওষ্ঠ সুন্দরঃ 
তিনি কপদী (জটাকেশ)। তার 
বর্ণ পিঙ্গল, উজ্জ্বল হুর্যের মত দীপ্তি- 
শালী। তিনি রথারূঢ় হয়ে বিচরণ 
করেন। তার হস্তে বস্ত্র এবং আকাশ 
হতে তিনি বজ্র নিক্ষেপ করেন । তার 
হাতে ধনর্বাণও থাকে। স্ত্রী, পুরুষ, 
গাভী, অশ্ব, ভেড়। ইত্যার্দিকে তিনি 
নান! প্রকার মঙ্গল ও প্রাচুর্য দান 
করেন। রোগের ওষধি দান করে 
রুদ্র সকলকে নীরোগ করেন; পাপ 
হতে সকলকে নিষ্কৃতি দেন। রুদ্র 
ভয়াবহ বন্য জন্তর মত ধ্বংসকারী । 
তাঁকে বুষভ ও আকাশের লোহিত 
বরাং বলা হয়েছে। ঘভুর্বেদে রুদ্রকে 
বল! হয়েছে যুক্তিদাতা' প্রথম দেব- 
ভেষজ। এ'র ক নীলবর্ণ, দেহের 
বং লাল, ইনি সহম্তরাক্ষ ও এক হাজার 
গৃহপালিত পঞ্তর রক্ষাকর্তা , কিন্ত 
রুষ্ম স্বভাবপন্প $ ইনি এখানে ভীষণ 
ধ্বংসাত্মক রুদ্র দেবতা । খগ.বেদে 
অগ্রিকে রুদ্র বল! হয়েছে। তিনি 
বদ্ান্ত, সহজে তুষ্ট ও কল্যাণগ্র। 
তিনি 


র্‌ 


কুদ্ধ হলে লোকদের হিংলা করেন, 
বন্জাধাতে মানব ও পণ্ড বধ করেন, 
রোগ আনয়ন করেন। রন্দ্র প্রসঙ্গ 
হলে বিপদ হতে ত্রাণ করেন? রোগ 
দুর করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। 
রুদ্রের চরিত্রে এইরূপ বিরুদ্ধ গুণের 
সমাবেশ দেখা যায়। রুদ্র একাধারে 
রুদ্র (ভয়ানক ) ও শিব (মঙ্গলময়, 
১1৯২৯ খগবেদ)। এই শিব 
বিশেষণ পরে রুদ্রের অপর নাম হয়ে 
পৌরাণিক গ্ররিদেবতার একতম 
হয়েছেন। রুদ্র বা শিব পৌরাণিক 
ত্রিত্ববাদের বিনাশ শক্তিতে পরিণত 


হয়েছিলেন । 
উপনিষদে রুদ্রের চরিত্রের বিষদ 
বিধরণ পাওয়া! যায়। এখানে রুত্ 


নিজেকে বলেছেন--আমিই সর্ব প্রথমে 
আগত, আমার পূর্বে কিংবা উপরে 
কেহ নাই। আমি চিরম্তন.ও আমি 
চিরস্তন নই। আমি ক্রদ্ধা, আমি 
্রন্ধা নই। ইনি এই পৃথিবীর শাসন- 
কর্তা, সমঘ্ত জীব এর কথান্ন চালিত 
হয়। প্রলয় কালে ইনি সমস্ত বিশ্ব- 
্রদ্ধাগুকে ধ্বংস করেন। এর আদ্দি, 
মধ্যম, অন্ত কিছুই নাই। ইনি ত্রদ্ধা, 
ইনি বিষু, ইনি ইন্্র, ইনি শিব। 

(২) গণদেবতা বিশেষ । রুদ্রের 
সংখ্যা এগারো জন--অহিত্রপ্ন। বির- 
পাক্ষ, বৈবত, হুর, বছুরূপ, ত্রাথক, 
সাবি, জয়্ত, পিনাকী (মতগ্ত পুরীণ), 
অজৈকপাদ ও ন্ুবেশ্বর। বিডির 


৪৮২ 


র্‌ 


পুরাণে রুদ্রদের আরও বিভিন্ন নাষ 
পাওয়া যায়। 

» বিষ পুরাণে রুত্রের জন্ম সবক 
এইরূপ উল্লেখ আছে-ত্রদ্ধা যখন 
গ্রজা সি করছিলেন, তখন তার 
শরীর হতে রোদন করতে করতে 
একটি পুত্র উৎপর হলে! । সেই পু 
তখন ব্রদ্ষার কাছ হতে নিজের নাম 
প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্ধ! তখন তার 
নাম দিলেন রুদ্র। তারপর সে 
পুনরায় ক্রন্বনরত হয়ে সাতবার চোখের 
জল ফেলল। তখন সাতটি নাম সে 
প্রাপ্ত হল--ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, 
ভীম, উগ্র, কপালী ও মহাদেব বা 
রুদ্র কিংবা শিব। খগবেদে অগ্নিকে 
রুন্্র বল! হয়েছে এবং মরুত্রা এর 
সম্ভতান। এই বেদে তিনি এই ভাবে 
কীিত হয়েছেন-_তিনি সঙ্গীতের ও 
যজ্ঞের দেবতা । 

(৩ পল্প পুরাণে রুদ্রের জন্স 
সম্বন্ধে লিখিত আছে ব্রদ্ধা অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হলে তাঁর জ-মধ্য হতে রুদ্রের 
আবির্ভাব হয়। আবিভূতি হয়েই 
ইনি কাদতে লাগলেন। তখন ব্রন্থা 
তাকে বললেন-_ুমি কাছ কেন ? 
এর উত্তরে রুদ্র বললেন--আমার 
নাষ, স্থান ও আ্রীপু্রা্দির বিষয় 
নিশি করে দিন, তা” হলে আহি 
করন হতে নিবৃন্ত হখ। এই কথা 
শুনে ব্রদ্ধ! বললেন, তুমি জন্মিবঃমাতরই 
ঝোদন করেছ, এপন্ত তোধার মাম 


০) 


৪৮৩ 


১৩৪ 


রুত্্র। এছাড়া খতধবজ, মন্ধ, মন্ধ্য, ! নদদীতীরে কন্তাকে পরিত্যাগ কনে 


উগ্ররেতা, শিব, ভব, কাল, যহিনস, 
বামদের ও ধৃতত্রত তোমার নাম 
হলে! । ইন্ড্রিয সকল, অনুহদ, ব্যোম, 
বায় অগ্নি, জল, মহী, তপস্যা, চন্দ্র ও 
স্র্ধ-_-এই সকল স্থানে তুমি বাস 
করবে। ধুতি, ধী, অসিলোম।, নিষুৎ 
সপি, বিলঘ্িকা, ইরাবতী, স্বধা ও 
দীক্ষা! তোমার স্ত্রী হবে। সকল স্ত্রীর 
সহিত প্রজা স্থ্টি করে তুমি জগত পূর্ণ 
কর। ব্রহ্মা এই কথা বলার পর রুদ্র 
ভূত, প্রেত ও ভৈরবাদি স্ষ্টি করতে 
লাগলেন । এইরূপ জগৎ ধ্বংসকারীর 
হ্যটি দেখে ত্রন্ধা রুদ্রকে বিরত হতে 
বললেন এবং বিষুণর আরাধনা করতে 
বললেন । 

রুমা--বানররাজ ক্থগ্রীবের স্্রী। 
বানররাজ বালী স্থগ্রীবকে বিতাড়িত 
করলে রুম! বহুকাল বালীর আশ্রফে 
ছিলেন। পরে রাম বালীকে বধ 
করলে রুমা স্ুগ্রীবকে ফিরে পান 
€ রামায়ণ )। 

রুদ্রসাবর্ণ-বা সাবর্ণ ঃ ইনি দ্বাদশ- 
মন্। 

রুরু--ভূগুপুত্র চ্যবনের গুরসে ও 
স্থকন্তার গর্ভে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রযতির গুরসে ত্বৃতাচী অগ্সরার গর্ভে 
রুরু নামে এক পুজের জন্ম হয়। 
গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবস্থর সহবাসে অগ্সর। 
মেনক। গর্ভবতী হুন। কিন্ত এই 
অঙ্গারার কন্তা জন্মগ্রহখ কলে তিনি 


প্রস্থান করেন। সেই সময় যহধি স্থুল- 
কেশ এই কন্তাকে দেখতে পেয়ে 
নিজের আশ্রমে এনে পালন করতে 
লাগলেন। এই কনম্তার স্বভাব, রূপ, 
গুণ সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ বলে মহ্ষি 
এর নাম রাখলেন প্রমঘবর1 | রুরু এই 
কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করতে 
আগ্রহান্বিত হলেন। তার পিত। 
প্রযমতির অনুরোধে স্ুলকেশও কন্ঠাকে 
দান করতে সম্মত হলেন। বিবাহ্‌- 
কাল আসন্স হলে প্রমদ্বরা সখীদের 
সহিত খেলা করতে করতে হুঠাৎ 
একট] সুপ্ত সর্পের দেহে পা দিয়ে 
ফেলেন। সর্পের দংশনে প্রমত্বর। 
বিবর্ণ ও হতচেতন হয়ে পড়লেন। 
তখন রুরু বনে গিয়ে করুণ স্থরে 
বিলাপ করতে লাগলেন এবং দেবতা- 
দের কাছে প্রমদ্ধরার জীবন-ভিক্ষা 
করতে লাগলেন। রুরুর বিলাপ 
গুনে দেবতার! তুই হয়ে তার কাছে 
একজন দূত পাঠালেন। দূত এসে 
বললে, প্রমঘ্বরার আমু শেষ হয়েছে, 
যি তৃমি এই কন্তাকে তোমার আম্মুর 
অর্ধ দান কর, তাহলেই সে আবান্ন 
জীবিত হবে । রুরু তখনই প্রমঘরার 
পিতা বিশ্বাবস্থও দেবদুতের লঙ্গে যমের 
কাছে গিয়ে রুরুর অর্ধাযুর পরিবর্তে 
স্বত প্রমঘ্বরার জীবনভিক্ষা করলেন। 
যম এতে রাজী হলে গ্রমন্ধর! ভোগে 
উঠলেম্ব। প্রমত্তি ও. স্তুননেশ, জার 








রেপুকা 


এই বর-কন্টার বিবাহ দিলেন। এর 
পর রুরু অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সর্প- 
কুল ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা করে থা- 
শক্তি সকল প্রকার সর্প বধ করতে 
লাগলেন। এক দিন তিনি এক ডুওুভ 
সাপকে বধ করতে উদ্যত হলে এই 
সাপ বললে, সে কোন অপরাধ করে 
নি, তবে কেন তাকে বধ করা হচ্ছে। 
উত্তরে রুরু বললে, তর স্ত্রীকে সাপে 
দংশন করেছিল, সেই জন্য তার 
প্রতিজ্ঞা মত তিনি সর্প বিনাশ 
করছেন। তখন ডুওুভ বললে, যারা 
মান্ষকে দংশন করে তারা অন্ত 
জাতীয় সাপ। সে পূর্বে সহশ্রপাদ 
নামক খষি ছিল। তার খগম নামে 
এক বন্ধু ছিল, এই বন্ধুর বাক্য একে- 
বারে অব্যর্থ সত্য। একদিন খগম 
তপ্ঠায় নিযুক্ত থাকা কালে, সে 
খেলার ছলে একটি তৃণ-নিমিত সর্প 
নিয়ে তাকে ভয় দেখায়। তাতে 
তার বন্ধু মৃদ্ছিত হয়ে পড়েন। জ্ঞান, 
লাভ করে তিনি তাকে শাপ দেন, সে 
লর্পে পরিণত হবে। অনেক অঙস্থুনয়- 
বিনয় ও ক্ষমাগ্রার্থনা করার ফলে 
খগম বলেন--আমি যা বলেছি তা 
মিথ্যা হবার নয়, তবে প্রমতির পুন 
রুরুর দর্শন পেলে তুমি শাপমুক্ত হবে । 
তুমিই সেই রুরু। আজ আমি 
তোমার দর্শনে শাপমুক্ত হলাম। 

রেগুক-বিদর্তরাজ প্রসেনজিতের 
বন্ধ ও গরসুয়ামের জননী | জমব্সি 
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বেণুকা 
খধির সহিত. বিবাহ হলে তার ওরসে 
রেখুকার পাঁচটি পুত্র হয়। রুদ্ধন। 
স্থমেন, বনু, বিশ্বাবন্থ ও পরণুরাম। 
এদের মধ্যে পরশুরাম ছিলেন সর্ব- 
কনিষ্ঠ। কথিত আছে, ব্রেগুক! একবার 
আনের জ্ন্ত নদীতে গেলে অপ্মরাদের 
জলকেঙ্সি দেখে কামাতুর হয়ে পড়েন, 
অথবা ঝাজ! চিত্ররথ ও তীর স্ত্রীও 
সঙ্গিনীদের সঙ্গে অলক্রীড়া দেখে 
রেণুকা রাজার প্রতি অত্যন্ত কামাতুর 
হয়ে পড়েন। বেণুকার মনে এই ভাব 
জাগরিত হওয়ায় তার শরীর হতে 
ক্নেদে নির্গত হতে থাকে এবং তিনি 
ভ্রুতপদে গৃহে ফিরে যান। জমদন্সি 
যোগবলে রেণুকার এই মানসিক অধঃ- 
পতনের কথা জানতে পেরে, একে 
একে পুত্রের মাতার শিরশ্ছেদের 
আদেশ দেন। কিন্তু গ্রথম চাবিটি 
পুত্র অহ্বীকাঁর করলে পরশুরাম মাতার 
শিরশ্ছেদ করে পিতৃমাজ্ঞা পালন 
করেন। জমদগ্রি সন্তষ্ট হয়ে পরঞ্জু- 
রামকে যে কোন বর প্রার্থনা করতে 
বলেন। পরশুরাম বরস্বরূপ জননীর 
পুনজজাীবন ও তিনি যেন নিষ্পাপ হয়ে 
আসেন--এই ছুই বর প্রার্থনা 
করলেন। তখন ব্রেধুকা আবার নব- 
জীবন লাভ করেন। তারপর পরণু- 
রাম তপক্কার জন্ক লংসার ত্যাগ করে 
চলে গেলে, জমদপি কার্ডবীর্ষের হাতে 
নিহত হন। পরগুরাম ফিরে এসে 
পিতার মৃত্যুবিব্ণ জানতে গেরে 


গেবত 


একবিংশ বার পৃথিবী নি:কষত্রিত 
করবার প্রতিজ্ঞা করলেন। তখন 
ব্রেগুক! সন্ভষ্ট চিত হ্থামীর চিতায় প্রাণ 
বিলর্জন দিলেন € কালিক। পুরাণ )। 
কথিত আছে, একবার জমদর্ধির 
শর-ক্রীড়। কালে রেণুকা নিক্ষিপ্ত শর- 
গুলি আহরণ করছিলেন । হৃুর্যের 
তাপে তার মস্তক ও পদ উত্তপ্ত হওয়ায় 
তিনি গাছের ছায়ায় কিছুকাল বিশ্রাম 
কবেন। আসতে বিলম্ব হওয়ায় জমদগ্নি 
ক্রুদ্ধ হলে রেণুক1 সভয়ে বিলম্বের কারণ 
ব্যক্ত করেন । তখন জমদগ্রি হুর্যকেই 
শরবিদ্ধ করতে উদ্যত হন। ভীত 
সুর্য ছত্র ও পাদুকা জমদয়িকে দান 
করেন। সেই হতে ছত্র ও পাছুকার 
প্রচলন হয় । 
রেবত- রাজা আনর্তের পুত্র ৷ রেবত 
রাজার পুত্র রৈবত ও ককুদ্ধী ; এর 
পুরীর নাম কুশস্থলী । 
রেবতী-_-বৈবত রাজার কন্তা ও বল- 
রামের স্ত্রী রেবতী পরম] সুন্দরী 
ছিলেন বলে পিতা পৃথিবীতে কন্যার 
উপযুক্ত পাত্র ন৷ পেয়ে ব্রক্ষার পরামর্শ 
গ্রহণ করতে হ্বর্গে যান] ব্রহ্ধা 
রৈবতকে দ্বারকায় গিয়ে বলরামের 
হন্তে এই কন্তাকে সন্প্র্দীন করতে 
বলেন। কারণ, বিষ্কুর অংশে বলরাম 
জন্মগ্রহণ করেছেন । নিজের অজ্ঞাত- 
সারে লক্ষ বৎসর ব্রহ্ছলোকে বাস 
করবার পর ফিরে এসে রৈবত দেখেন, 
পৃথিবীতে মচ্ম্তজাতির অবনতি 


৪৮৫ 


উ্াঃ 


“হয়েছে ; ভারা এখন খর্বারতি। বনী 


দেহ ও বুদ্ধিহীন। তিনি কিযে 
এসেই দ্বারকাতে গিয়ে বলরামের হত্তে 
কম্তা রেবতীকে দান করেন। অত্যন্ত 
দীর্ঘা্ী অপরূপ স্থন্দরী রেবতীকে 
দেখে বলরাম তার হুল ত্বারা এই 
দীর্ঘাক্সীকে একটু খাটো করে স্ত্রীূপে 
গ্রহথ করেন ॥ বলরামের গুরসে 
রেবতীর নিশঠও উন্মুক নামে ছুই পুর 
হয়। যছুবংশ ধ্বংসের সময় বলরামের 
মৃত্যু হলে রেবতী সহমৃতা হন ( হরি- 
বংশ )। 

রেবস্ত-হ্র্যের ওরসে অস্বীরূপিণী 
সজ্ঞার গর্ভে চর্ম, বর্ম ও খল্চাধারী শর- 
তুণীরাদি সমন্বিত অশ্বার় এক পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে। এর নাম রেবস্ত। 
ইনি গুহকদের অধিপতি । কালিকা 
পুরাণে আছে--রাজার। তোরণ 
গ্রান্তে প্রাতিম! বা ঘটে স্থর্য পুজার মত 
ব্েবস্তের পৃজ। করবেন । 
রেবত--ইনি রেবতের পুত্র । রেবত 
রাজা আনর্তের পুত্র ছিলেন । কুশস্থলী 
বা ঘ্ব্রক। নগবী ইনিই স্থাপন কৰেন। 
রূপলাবণ্যবতী কন্তা বেবতীর জন্ত 
স্থপাত্রের সন্ধান করতে ইনি ব্রদ্ধার 
নিকট যান। ব্রদ্ষপুর তখন নাচ 
গানের আসরে মুখরিত। এই মৃষ্ঠ 
দেখে রৈবত মুগ্ধ হয়ে সেখানে অবস্থান 
করেন ? ফলে যুগ-ফুগান্তর অতিবাহিত 
হয়ে ষায়। যখন তিনি মর্তযালোকে 
ফিরে এলেন, তখন ত্রন্ধার স্বাবেশে 


টা মু 
র়েষতীকে বলরামের হত্তে অর্পণ 
করলেন। 

রেবত মন্তু--চতুদপি মুর ইনি অন্ত- 
তম। ইনি অতীত মন্দের পঞ্চম- 
স্থানীয় ছিলেন । রৈধত মনগুর সময়ে 


৪৮৬ 


রোহিত 
সন্ধষ্ট হয়ে পরাবন্থকে বিতাড়িত ককে 
তাদের পিতা রৈত্যকে পুনজজঁবিত 
করলেন। 

রোদসী-_মরুদ্গণের স্ত্রী (খগবেদ)। 
রুদ অর্থে ক্রন্দন করা। বজ্র্রের মত 


বিভূ ইঞ্জ ছিলেন। | শব্ধ করে, সেই জন্ত মরুদগণের (বাস 
রৈভ্য- একজন খবি এবং ভরদ্বাজের | ও ঝড়ের ) স্ত্রীর নাম রোদসী। 

বন্ধু। এখ্র ছুই পুত্র অর্বাবন্থ ও পরা- : রোমহর্ধণ-_-ব!লোমহ্ষণ বেদব্যাসের 
'বন্ধ। ভরঘবাজ খাষির পুত্র যবক্রীত | একজন প্রধান শিল্ক। বেদব্যাস বেদ 
একবার বৈভ্য খধির পুত্র পরাবস্থর ; বিভাগ করে প্রথম চার জন শিশ্কে 
স্ত্রীকে প্রার্থনা করেন। এতে রৈভ্য | শিক্ষা দেন। তারপর তিনি স্থৃত 
অত্যন্ত কর্ধ হয়ে নিজের জটা ছিন্ন! জাতীয় পণ্ডিত রোমহর্ষণকে ইতিহাস 
করে অন্নিতে আহুতি দিলে অগ্নি: ও পুরাণ পাঠের জন্য শিক্ষাদান 
হতে বাক্ষসাকৃতি এক কৃত্যা উৎপন্ন | করেন। গুরুর আদেশে রোমহর্ষণ 
হয়ে বৈভ্যের আদেশে ষবক্রীতকে বধ [সমবেত খবিদের মধ্যে পুরাণাদি 
করে। যবক্রীতের পিতা এর জন্য | কীর্তন করতেন। ব্যাসদেবের মুখে 
বৈভ্যকে অভিশাপ দেন, তিনি নিজ : শাস্্াদি শিক্ষা করে তীর রোমাদি 
পুত্রহ্ত্তে নিহত হবেন। একদিন ; হধিত হয়েছিল বলে এর নাম হয় 
রৈভ্যমূনি অরণ্যপথে আশ্রমে ফির- | রোমহর্ষণ। খধিমণ্ডুলে পুরাণবস্তা 
ছিলেন, এমন সময়ে তাকে পুত্র | সৌতি এ'র পুত্র কে্পুরাণ' ব্রশ্ষপুরাণ)। 
পরাবন্ধ মুগ ভ্রমে বধ করেন। ; রোহছিত-৫১) রাজা হরিশ্চন্দ্রে 
ভ্রাতার এই পিতৃহত্যাজনিত পাপের, | পুত্। রোহিতাশ্ব নামেও ইনি পরি- 
জন্ত অর্বাবস্থ বনে গমন করে প্রায় ূ চিত। ইনি ক্রীতদাসী জননীর ব্রাহ্মণ" 
শ্চিত্তে রত হন। কঠোর তপোশ্ঠার  প্রত্ুর জন্ত পুষ্পচয়ন করতে গিষে, 
ফলে ইনি ভ্রাতা পরাবস্থর পিতৃহত]- | কালসাপ কভূ্ক দংশিত হন। ইনি 
জনিত পাপ ক্থালন করতে সমর্থ হন। | রোহিতপুর নামে এক 'নগৰী নির্মীণ 
কিন্ত বন থেকে ফিরে আসার পর তার | করেন । (২) দ্বাদশ মন্ রূদ্রসাবশির 
ভ্রাতা পরাবন্থ তাঁকে পিতৃহত্যাকারী | সময়ে দেবতাদের অন্ত গণ ছিল: 
বলে মিথ্যা প্রচার করলেন।- তখন | রোহিত । (৩) অগ্লিদেবের অশ্বের নাম 
'অর্বাবস্থ আবার বনে প্রত্যাবর্তন করে | রোহিত (খগ বেদ)। (৪) সত্যভামাক 
তপশ্ঠায় রত হলে দেবতার অত্যন্ত | গর্ভজাত গ্রকফের অন্যতম পুঅ। 





সোহিনী 


রোছিণী--বস্থদেবের স্্রী। বলরাদের 
মাতা ও কৃফের বিমাতা। বনস্থুদেব কংস 
ভয়ে রোহিণীকে ব্রজধাম নন্দালয়ে 
রেখেছিলেন । কংসবধের পর ইনি 
মথুরায় ফিরে আসেন। যছুবংশ 
ধ্বংস সময়ে বস্থদেব দেহত্যাগ করলে 
রোহিণী অঙ্ধ্ম্থতা হন। (২) কম্ঠপ 
ও ম্মুরভীর কন্যা। এই রোহিণী 
কামধেন্ছু প্রভৃতি গোজাতির মাতা। 
€৩) শীকষের এক আ্ীর নাম রোহিণী। 
(৪) দক্ষের ২৭ জন কন্যার অন্যতমা 
রোহিণী ) এই ২৭ জন কন্যাই চন্দ্রের 
স্বী ছিলেন। রোহিণীর প্রতিই চন্দ্র 
বেশী অন্ুরক্ত ছিলেন ? সেই জন্য অন্যান্ত 
স্ত্রীরা দক্ষের কাছে অস্থযোগ করেন। 
তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে চন্দ্রকে শাপ দেন। 
এর ফলে চন্দ্র যক্ষা রোগগ্রন্ত হন। 
রৌচ্য-_ ইনি ত্রয়োদশ মন্থ। রুচি 
প্রজাপতির পুত্রের নাম রৌচ্য। এই 
মন্বস্তর কালে ন্পর্বা প্রভৃতি দেবতা ও 
দিবম্পতি ইন্দ্র, অব্যয়, তত্বদণি, নিরুৎ 
স্থকঃ নির্মোহ, স্থুতপা, নিশ্রকর্ষয চিত্র- 
নরকৃত, নির্ভয়, দৃঢ়, হুনেত্র, ক্ষতরবুদ্ধি 
ও সেন, বিচিত্র, স্থুরত প্রভৃতি মন্ু- 
পুত্রগণ উদ্ভুত হন। 
রৌরব--একটি নরকের নাম। ক্‌ট- 
সাক্ষী ও মিথ্যাবাদীব। এই নবকে 
যায। এই বৌরবভূমি অতি উত্তপ্ত 
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৯১০০ 
লগ ৃ 
জানষ্নণ--রাজা1 দশরখের পূ, ও 
দশরথের অন্ততম1 ্্ী স্থমিত্রার গর্ভ- 
জাত পুত্র । এই ছবন্ত ইনি সৌমিস্রি 
নামেও খ্যাত। লন্ঘণ ও শক্রুয় যমজ 
ভ্রাতা ও রামের বৈমাত্েয় ভ্রাতা। 
লক্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের বিশেষ 
অনুগত ছিলেন। রাক্ষসদের অত্যা- 
চার হতে খধিদের যজ্ঞ সোমাদি রক্ষা 
করবার জন্য মহুষি বিশ্বামিন্র রামচন্দ্রকে 
আশ্রমে আনলে, লক্ষমণও রামের 
অন্ুগমন করেন। তাড়ক বধের পর 
লঙ্গণ রামের সঙ্গে মিথিলায় আসেন 
এখানে রামের সহিত সীতার বিবাহের 
পর জনক-কন্তা উম্িলার সহিত 
লক্ষণের বিবাহ হয়। উন্িলার গর্ভে 
লক্ষণের অঙ্জদ ও চন্ত্রকেতু নামে ছুই 
পুত্র হয়। পিভৃ-সত্য পালনের জন্য 
রামের বনযাত্র কালে লক্ষ্মণ সহগমন 
করেন। পঞ্চবটী আশ্রমে রাবণ- 
ভগিনী শুর্পণথ! কামাতুর হয়ে লক্ষণের 
কান্ধে এলে তিনি নিজ হস্তে শুর্পপখাকে 
ছিন্ননাসা ও লাঞ্ছিত করেন। শুর্প- 
ণথার প্রার্থনায় রাক্ষ-সেনাপতি খর 
ও দৃষণ রাম ও লম্্রণের সহিত যুদ্ধ 
করতে এলে নিমূ'ল হয়। তখন 
শুর্পপখা। তাঁর ভ্রাভ। বাঁবণকে শীত 
হরণের জন্য উত্তেজিত কন্ধে। ব্বাবণ 


অঙ্গার সমূহে আচ্ছন্জ। পাপীর1 এই | শ্বরণ্বগক্পপী মায়াবী মারীচের সহিত 
ভূমিতে বিচরণ করে ও পদে পদে দগ্ধ দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হনে কৌশলে 


হয় (মার্কত্ের পুরাণ )১। 


সীতাকে হরণ কমেন । বাষ শীতারুক 


লখ্রণ 


উদ্ধার করবার মানসে লঙ্কান উপস্থিত 
হয়ে 'বাবণের লঙ্গে যুদ্ধ আরস্ভ করেন। 
লক্কার ঘোর যুদ্ধে লক্ষণ রামের সহাম় 
ছিলেন । অস্ভের অবধ্য রাবণ-পুক্র 
ইন্দ্রজিংকে লক্ষণ বধ করেন । শোকা- 
তুর রাবণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
শক্তিশেল অস্সহ্থারা লক্ষণকে বধ 
করেন। বানর চিকিৎসক ন্ুৃষেণ 
বিশল্যকরণী নামক উদ্ভিজ্জ লতা ঘ্বার! 
লক্মণকে জীবিত করেন । অধোধ্যায় 
ফিরে এসে রাম রাজ্যভার গ্রহণ-করে 
লোকাপবাদ ভয়ে গর্ভবতী সীতাকে 
বনবাসে পাঠালে লক্ষণ সীতাকে 
বনবাসে রেখে আসেন। তারপর 
লীত1 বাম্মীকির আশ্রয় নেন। সেখানে 
তার ছুই যমজ পুত্রলব ও কুশ জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তার বাঙ্মীকি-কর্তৃক 
শাস্ত্রে ও অগ্থে শিক্ষিত হয়। ছুই 
ভ্রাতা রামচন্দ্রের অশ্বমেধ অশ্ব ধরে 
অজ্ঞাত ও অপরিচিত পিতৃব্য লক্ষ্ণকে 
পরাজিত করেন। উমিলার গর্ভজাত 
লক্ষণের ছুই পুত্র অজদ ও চক্জরকেতু, 
ছুই পুথক রাজ্যের রাজা হন। 

সীতা পাতালে প্রবেশ করার পর 
সমস্ত পাধিব কাজ শেষ হয়ে গেলে, 
কালপুরুষ ছম্নবেশে রামেত্র নিকট 
উপস্থিত হন। তাপসরূপী কালপুরুষ 
বলেন, তৃমি বর্দি নিজের হিত চাও, 
তবে আমার বক্তব্য গোপনে শ্রবণ 
ঝরতে হবে, অন্য কেহ যদি আমাদের 
কখ। শোনে বা একজে আমাদের দেখে 


৪৮৮ 


লবণ 


তবে লে তোমার বধ্য হবে! গ্ীম 
এই সর্তে তীর কথা শুনতে লপ্দত হুন। 
বামচন্্র তখন লক্গণকে স্বয়ং ছাররক্ষা 
করতে ঘলেন। লক্মণকেও এই সর্ভ 
জানান হয়। ঠিক এই সময়ে মহষি 
ছুর্বাসা রামের সহিত সাক্ষাতের জন্য 
রাজদারে উপস্থিত হলে, লক্ষণ 
হুর্বাসাফে অপেক্ষা করতে বলেন। 
এতে ছুর্বাসা ক্রুদ্ধ. হয়ে সকলের উপর 
অভিশাপ দিতে আরস্ভ করেন । তখন 
লক্ষ্মণ ভাবলেন যে, সকলের বিনাশ 
নাহয়ে কেবল তারই মৃত্যু হোক। 
তখন ছুর্বাসা আর অভিশাপ না দিয়ে 
বামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । লক্ষ্মণ 
তখন রামকে বললেন, আপনি সন্ধপ্ত 
না হয়ে আমার প্রতি আপনার পূর্ব- 
প্রতিজ্ঞা পালন করুন। পূর্ব-প্রতিজা 
অনুসারে রাম লক্মণকে বর্জন করলেন। 
লক্ষণ অযোধ্যা ত্যাগ করে সরযু তীরে 
এসে যোগমগ্র হয়ে দেহত্যাগ করলেন । 
€২) ছুর্যোধনের গুজে । কুরুক্ষে অর 
যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অন্ভন্পুত্ 
অভিমন্থ্যর হাতে নিহত হন। 
লক্গনণা- ইনি ছুর্যোধনের কন্তা। 
এর বিবাহের জন্য হুর্যোধন এক 
স্বর সভা আহ্বান করেন। শ্রীকফ- 
পুস্ধে শান্ব একে ন্বয়ংঘ্বর-সভা হতে 
হয়ণ করবার সময় ছুর্যোধন পক্ষীয় 
সৈন্যদের হন্তে পর্বাজিত ও বন্দী হন। 
কিন্তু বলরাম শান্বকে উদ্ধার করছে 
উপস্থিত হয়ে হস্তিনাপুর শহর গন্ব। 


অন্ধ 


পর্ধস্ক আকর্ষণ করে নিয়ে যান এবং 
শান্বকে উদ্ধার করে শান্বর সঙ্গে 
লক্ষ্ণার বিবাহ দেন। 
জন্সনী-খক বেদে শ্রী ও এশখবর্ষের দেবী 
অর্থে লক্ষ্মীর নাম পাওয়! যায় । তৈত্তি- 
বীয় সংহিতায় লক্ষ্মী ওপ্ীকে আদিত্যের 
ছুই স্ত্রী হিসাবে দেখা যায়। শতপথ- 
ব্রাহ্মণে প্রজাপতি হতে শ্রী স্ভূত 
বলে বর্ণিত হয়েছে । পরবর্তী যুগে 
লক্ষ্মী ও শ্রী এশ্বর্ষের দেবী, বিষ্ুণর স্ত্রী 
এবং কামের মাতা রূপে খ্যাত। 
রামায়ণ অন্কসারে লক্ষ্মী পল্মহন্তে 
সমুদ্র হতে উতিত হন, যখন দেবতা 
ও অন্থরর! সমুদ্র মস্থন করছিল । 
পুরাণের মতাহ্ছসারে মহধি ভূগুর 
ওঁরসে ও তীর স্ত্রী দক্ষকন্যা খ্যাতির 
শর্তে লক্ষ্মীর জন্ম হয্ব। ইনি নারায়ণের 
স্ত্রীরপে অঙ্কশা়িনী হন। ছূর্বাসার 
অভিশাপে ইন্দ্র ত্রিভৃবন জয় থেকে 
বঞ্চিত ও শ্রীহীন হলে সর্বসৌভাগ্যের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সমুত্রে প্রবেশ 
করেন। তারপর সমুদ্র মস্থনের সময়ে 
প্বৃত থেকে লক্ষ্মী উথ্থিত হয়ে দেব- 
গণের কাছে যান। এই লক্ষমীকে 
লাভ করবার জন্যে দানবরা দেবতা- 
দের সঙ্গে কলহে মত হয়ে ওঠে) 
কিন্তু বিষুত মায়! বিস্তার করে আপন 
স্ত্রীকে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী সর্ব সম্পদে 
সফলা, সকগ শ্রী ও এখর্ষের 
অথিষ্ঠাত্রী। 
জাক্কা--য়াক্ষপাজ রাবণের পুত্ী। 


৪8৮৪ 


জগ 
লঙ্কা লবণ সমুদ্র বেত ত্রিকৃট পর্বতের 
উপরিশ্থিত বিশ্বকর্মা নিদ্দিত পুরী । 
প্রন্থে দশ ও টৈর্ধে বিশ যোজন । ক্ধর্ণ- 
প্রাচীর বেষিত। এরপর কুস্তীরপুর্ণ 
পরিখা । চারদিকে স্বর্ণঘার, প্রত্যেক 
স্বারে শক্রবিনাশী প্রশস্ত যন্ত্রসেতু। 
মাল্যবান, স্বমালী ও মালী ব্রহ্মাকে 
তগন্তায় তুষ্ট করে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা 
দ্বার! এই পুৰী নির্াণ করান। এই স্থান 
হতে তারা সর্বলোকের উপর উৎপীড়ন 
করায় বিষু। এদের দমন করেন। 
মালী নিহত হয় ও স্থমালী ও মাল্য- 
বান পাতালে গমন করে। এরপর 
বৈশ্রবণ কুবের লঙ্কার অখিপতি হন। 
তিনি বৈমান্র ভ্রাতা রাবণের হস্তে 
পরাজিত হয়ে ব্াবণকে লঙ্কান অধি- 
কার ছেড়ে দেন। রাবণ সীতা হরণ 
করবার পর সীতা অন্বেষণে এসে 
হনুমান লঙ্কা! দ্ধ করেন। রাবণ 
নিহত হলে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ 
লঙ্কার অধিপতি হুন (রামায়ণ )। 

জব- রামচন্দ্র ও সীতার পুন্তর। রাম 
নীতাকে গর্ভাবস্থায় লোকাপবাদের 
ভয়ে নির্বাসিত করলে সীতা বান্মীকির 
আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। সেই 
সময় তার যমঞ্জ পুত্র--কুশ ও লধের 
জন্ম হয়। বাল্সীকির কাছে তীরা 
সর্ববিষ্ঠায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। মহুধি 
তার স্বরচিত রামায়ণ এদের কস্থ 
করিয়ে সকলকে শোনাতেন। রাম 
অশ্বমেধ যজেন অনুষ্ঠান করলে দুই 


সাগাগাহছর 


ভাত! মুনি-বালক বেশে বাজ্ধীকির 


সহিত্ত যঞ্জে উপস্থিত হয়ে মহধির 
আদেশে কামায়ণ গান করে সকলকে 
মধ করেন। এদের গান জনে ও 
আকার-প্রকার দেখে রাম এদের নিজ 
পুপ্র বলে চিনতে পারলেন। পরে 
প্রকৃত পরিচয় পেয়ে রাম সীতাকে 
ও জব-কুশকে অযোধ্যায় নিয়ে এলেন। 
মনোছঃখে সীতা পাতালে প্রবেশ 
করলে বাম কুশকে কোশলরাজ্যের 
এবং লবকে উত্তর কোশলের রাজপদে 
অভিষিক্ত করেন। ইনি লবকোট ব1 
লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাত। 

জবণান্ুর-_সত্যযুগে দৈত্য বংশে 
লোলাদৈত্যের মধু নামে এক মহাস্থ্র 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে । এই অন্য ব্রাহ্মণ 
দেবতাদের ভক্ত ছিল। তাই এর 
কঠোর তগপন্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব 
একটি শূল উপহার দেন। মহাদেব 
শুল দান করে মধুকে বলেছিলেন__ 
দেবত। ও ব্রাঙ্ণদের সঙ্গে বিরোধ না 


করলে এই শূল তার কাছেই থাকবে ' 


এবং কেহ তাকে যুদ্ধে আক্রমণ করলে 
এই শূলের সাহায্যে সে তাকে ভম্ম 
করে দিতে পারবে । মধুর প্রার্থনায় 
এই শৃল তার পুজ্রের অধিকারে থাকবে 
মহাদেব একসপ বরও দিয়েছিলেন । মধু 
ব্বাধণের ভগিনী কুস্তনসীকে বিষাহ 
করে। মধু ও কুস্তনসীর বিবাহের ফলে 
জবণের জন্ম হয়। লবশান্থপ়্ পিতার 


চি 


লঙগির্ঠ! 


ও অবধ্য হবে খবিদের উপয় অত্যা্ান্র 
ও উঁৎপীড়দ করতে লাগল। খর 
অত্যাচার অসহা চলে চ্যবন ইত্যাদি 
খাবিরা রামের শরণাপন্ন হন। রাম 
লবণ দলনের জন্য বিষু, কর্তৃক সৃষ্ট 
শরগুলি শত্রত্বকে দিয়ে লবণকে দমন 
করতে পাঠালেন। শক্রত্স মধুবনে 
উপস্থিত হর্সে'লবণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
হয়, কিন্ত তখন লবণের হস্তে শূল ছিল 
না বলে শক্রত্প তাকে আক্রমণ করে 
শর ছার] নিহত করেন (রামায়ণ )। 
জলিতা_ (১) ত্রন্ধার পুজ বশিষ্ঠ 
নিমিরাজের শাপে দ্রেহহীন হন এবং 
নিমিও বশিষ্ঠ শাপে দেহহীন হন। 
তখন ব্রক্মার উপদেশে কামরূপে সন্ধযা- 
চলে তপস্যা করে ইনি বিষ্ণুর দর্শন 
পান। বিষ্ণুর বরে তিনি এক অমৃত 
কুণ্ প্রস্তত করে তার অমৃত জলে 
সান করে ও জল পান করে শাপ-মুক্ত 
হন। এই অমৃত কুণ্ড থেকে সাগরগামী 
ললিতা নদী নিংস্থত হয়। €কালিকা 
পুরাণ )। 

(২) ধৃতরাষ্রী নামে এক নাগরাজের 
কন্যা ; শাপত্রষ্টা হয়ে ইনি বিভ্যাধবী 
হন। অযোধ্যার রাজ! সহম্রানীকের 
পুত্র উদয়নের সঙ্গে এর বিবাহ হয়। 
উদয়নের গুঁরসে ললিতার গর্ভে এক 
পুজ্ম জন্মগ্রহণ করে, তখন ললিতা 
শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে প্রস্থান করে। 

(৩) বাধিকার অই সখীর মধ্যে 


মৃত্যুর পর এই শৃলের অধিকারী | একজন। গোলোকে রাধিকার লোমকৃপ 


নহি 


হতে এই সকল গোপিনীর জন্ম 
( ব্রন্ষবৈবর্ত পুরাণ )। পল্প পুরাণে 
লিখিত আছে, ধিনি ললিতা তিনিই 
ছুর্গা, এবং রাধিকা ও লঞ্জিভায় কোন 
ভেদ নাই। 

লিজ--শিবমূতি বিশেষ। শিবের 
স্োতক মৃত্তি। এই প্রতীক হিসাবে 
শিব পূজিত হয়ে থাকেন। বেদে 
'অবশ্ট এই উল্লেখ দেখ যায় না । শিব- 
পুরাণে এবং নন্দি উপপুরাণে শিব 
বলেছেন--আমি সর্বত্র বিরাজমান, 
কিন্তু এই ১২টি স্থানে আমি লিঙ্জাকারে 
বাস করি। (১) গুজরাটের 
সোমনাথে ;) (২) কৃষ্ণা নদীর কাছে 
শ্রীশৈলে বা মঙ্লিকাজুর্নেঃ ৩৩) 
উজ্জপ্বিনীর মহাকালে 7 (8) নর্মদা 
তীরে ওষ্কার মান্ধাতার মন্দিরে ) €) 
উজ্জ্রয়িনীর অমরেশ্বরে ) (৬) দেওঘরের 
বৈদ্যানাথে $ (৭) রামেশ্বরে ) ৮) রাজ- 
যহেন্দ্রী জেলার ভীবসঙ্করে ; (৯) 
কাশীর বিশ্বেশ্বরে ) ৫১০) গোমতী 
তীরের ত্রান্বকে ) ৫১১) গোতম 3 (১২) 
হিমালয়ের কেদারনাথে। 
লোক--পৃথিবী বিশ্বজগতের অংশ । 
পৃথিবী অর্থে সাধারণতঃ ভ্রিলোক 
বুঝায়--ন্বর্গ, মর্ত ও পাঁতাল। অন্ত 
মত অস্থসারে পাতাল ছাড়া "টি লোক 
আছে। যেমন ভূঃ, ভূবহ, বং) মহত, 
জপ, তপ, বত্য--এই সগ্তলোক । 
সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন মতে ৮টি লোক 
আছে। বথা--অক্ষলোক, শিতৃলোক, 
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লোমলোক, ইঞজ্জলোক, 'গধর্যলোক, 
রাক্ষপলোক, যক্ষলোক, পিশাচলোক। 
হশ্রুতে লেখা আছে, লোক ছুই 
গ্রকার--স্থাবর ও জঙজম। বৃক্ষ, তণ, 


'লতা--স্বাবর এবং পণ্ড, পক্ষী, কীট, 


মানুষ প্রভৃতি জঙ্গম। এই স্থাবর ও. 
জঙ্গম লোকদ্বয় উষ্ণ ও লীত ভেদে 
আবার আগ্নের ও সৌম্য এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত । অথব। ক্ষিতি, জল, 
অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভৃত 
ভেদে বিভক্ত। এই ছুই লোকের 
মধ্যে ভূতের উৎপত্তি চার প্রকার-_ 
স্বেদজ, অগুজ, উদ্তিজ ও জরায়ুজ। 
একমাত্র পুরুষ এই সকল লোকের 
অধিষ্ঠাত1। 

লোকপাল- পৃথিবীর অধ্যক্ষ ব! 
রক্ষক। পৃথিবীর অষ্ট দিকে অষ্ট- 
দিকপাল অধিষ্ঠিত। পূর্ব দিকের অধি- 
পতি ইন্্র, দক্গিণ-পূর্বের অগ্নি, দক্ষিণের 
যম, দক্ষিণ-পশ্চিমের ুর্য, পশ্চিমের 
বরুণ, উত্তর-পশ্চিমের বাযু। কিন্বা 
ঈশানের ও উত্তরের কুবের, উত্তর-পূর্বে 
সোম। প্রত্যেক দিকপালের একটি 
করে রুক্ষক আছে। তার দিকপালদের 
অধিকৃত স্থানকে বক্ষা করে। এই 
সব রক্ষকর! হত্তী। ইন্দ্রের হস্তীর নাম 
রাবত, অগ্নির হস্তীর নাম পুগুরীক, 
যমের হম্তীর নাম বামন, হুর্যের হৃত্তী 
কুমুদ ; বরণের হস্ত অঞ্জনা, বাসর 
হস্তী পুম্পত্য ॥ কুবেত্সের হত্তী সর্ব- 
ভৌষ, সোমের হৃস্তী সথপ্রতিক। 


জোপামূত! 


লোপামুদ্রা--অগত্ত্ের স্ত্রী। যিনি 
নারীদের রবপাভিমান লোপ করেন 
এবং অষ্টার স্থত্িকে মুদ্রিত €িন্িত) 
করেন। যহবি অগন্ত্য তার পিভৃ- 
গথকে এক বিবরের মধ্যে লশ্বমান 
খাকতে দেখে জিজ্ঞানা করেন, কেন 
ভরা এই অবস্থায় আছেন। পিতৃগণ 
উত্তরে বলেছিলেন, অগন্ত্য যেন পুত্র 
উৎপাদন করে তার এই পিভৃগণকে 
নরক হতৈ উদ্ধার করেন। তখন 
ব্গন্ত্য বলেছিলেন, তাদের এই 
আকাঙ্ষা তিনি পূর্ণ করবেন। তখন 
অগন্ত্য সমস্ত প্রাণীর উত্তম অঙ্গের 
সমব্যয়ে এক অদ্বিতীয় সুন্দরী নারী 
হৃষ্টি করলেন। সেই সময়ে সম্তান- 
কামনায় বিদর্ভরাজ তগন্যানিরত 
ছিলেন। অগন্ত্য আপনার নিমিত 
এই কগ্ঠাকে বিদর্ভরাজের হাতে অর্পণ 
করলেন। বিদর্ভরাজ-গৃহে পালিতা 
হয়ে এই কনা লোপামুদ্রা নামে 
পরিচিতা হন। লোপামুদ্রার যখন 


যৌবনাবস্থা, তখন অগন্ত্য বিদর্ত-, 


বঙ্জের কাছে এ'কে প্রার্থনা! করলেন। 
রাজার অনিচ্ছা থাকলেও থাধির 
শাপের ভয়ে ও লোপামুদ্রার অন্গুরোধে 
খধির হাতে কন্যাকে সন্প্রদান করা 
হল। খাধির অন্গুরোধে বন্থমূল্য বসন 
ও আডরণ ত্যাগ করে বন্ধল ও চীর 
পরিধান করে লোপামৃদ্রা। ম্বামী 
অগন্তযের অন্গমন করলেন। গঙ্গা 
তীরে এলে ছুই জনে উৎকট ত্রপন্তায় 
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লোপামুকজ 
রত হুন। বনৃকান পর একদিন 
লোপামুদ্রাকে খতু-স্বাতা দেখে অগস্তয 
সঙ্গমপ্রার্থী হয়ে তাকে আহ্বান 
করলেন। লোপামুদ্র/ বললেন, পুত্রের 
জন্য যখন তাকে বিবাহ করা হয়েছে, 
তখন তিনি তার সঙ্গে যিলিত হবেন $ 
কিন্তু তার পূর্বে তিশি পিতৃগৃহের 
অন্থ্রূপ শর্যটা, বসন ও ভূষণাদদি প্রার্থন। 
করলেন। কারণ, চীর কাবায় বাস 
তিনি অপবিজ্র করতে চান ন। 
অগন্ত্যের পক্ষে এই বাজোচিত বসন, 
ভূষণ ও শয্যা সংগ্রহ করা অসম্ভব ॥ 
তা সত্বেও জোপামুদ্রা ত্বামীর সহিত 
মিলিত হতে চাইলেন। তখন অগন্ত্য 
বাধ্য হয়ে ধন আহরণের জন্য যাত্রা 
করে প্রথমে শ্রুতর্বা রাজার কাছে 
গেলেন, কিন্তু রাজার অর্থান্কূল্য না 
থাকায় অগন্ত্য তার কাছ থেকে ধন 
গ্রহণ করলেন না। পর পর তিনি 
আরোও ছুইটি রাজার কাছে গেলেন, 
কিন্তু সেখানেও কৃতকার্ধয না হওয়ায় 
শেষে বাতাপি দানবের ভ্রাতা ইলের 
কাছে এলেন। ইল মেষরূপধারী 
বাতাপির মাংস দিয়ে খষধিকে পরিতৃপ্ত 
করলেন | ইল বাতাপিকে বার বার 
ডাকা সত্বেও বখন সে এল না, তখন 
অগন্ত্য বললেন, তিনি বাতাপিকে 
ভীর্ণ করে ফেলেছেন। তখন ইহল 
ভীত হয়ে খধিকে গ্রচুর অর্থ দিলেন। 
অগণ্য এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করে গৃহে 
ফিরে এলে লোপামুদ্রা খধিকে একটি 


লোষপাদ 


পবিত্র ও বলবান পুত্র উৎপাদন করতে 
বললেন । যথাসময়ে দুই জনে মিলিত 
হলে লোপামুদ্রা গর্ভবতী হলেন, এবং 
খষি অগন্ত্য বনগমন করলেন্‌। সাত 
বৎসর পরে এক রূপবান ও বেদজ্ঞান- 
সম্পন্ন পুত্রের জন্ম হলো। পুত্রের 
নাম হলে। ইধাবাহ | তপস্যার প্রভাবে 
এই পুত্র পিতার উপযুক্ত পুত্র 
হয়েছিলেন (মহাভারত--বনপর্ব )। 
লোমপাঁদ--ইনি অঙ্গরাজ্যের রাজা । 
লোমপারদ অযোধ্যার রাজ] দশরথের 
বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দশরথের কন্যা 
শাস্তাকে তিনি নিজের কন্যার্ূপে 
পালন করেন । তিনি দেশে অনাবৃষ্টি 
নিবারণের জন্য বিভাগুক-পুত্র খয্য- 
শৃঙ্গকৈ বারজগনা কতৃক লু্ধ করে 
নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন। খধ্শৃন 
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লৌহিঞ্জ, 
জোৌহিত্য--(১) মহর্ষি শাস্ত্র জী; 
অযোঘাকে একদিন আশ্রমে একাকী, 
দেখে ব্রদ্ধা তার রূপে মুগ্ধ হন। কিন্ত 
সতী অমোধার শাপভয়ে তাকে ধর্ষণ 
করতে সাহসী ন] হয়ে ক্রহ্মা আশ্রম- 
দ্বারে বীর্ষপাত করে পলায়ন করেন। 
শান্তনু ফিরে এসে হংস-পদচিহ দেখে 
সন্দিগ্ধ হন। শেষে স্ত্রীর মুখে সমস্ত 
বিবরণ শুনে স্ত্রীকে বললেন, লোক- 
হিতের জন্ত তুমি এই বীর্য পান কর। 
অমোঘ বললেন--আপনি নিজে পান 
করে আমাকে প্রসাদ দিন। এইবপ 
ব্যবস্থার পর অযোঘ। গর্ভবতী হলেন। 
তার প্রস্থত ব্রহ্মার পুত্র কৈলাস, গন্ধ- 
মাদন, জারুধি ও সংবর্তক--এই চারটি 
পর্বত বেষ্টিত ব্রহ্মকুণ্ডে জলরাশিরূপে 
অবস্থান করতে থাকেন। মাতৃহত্যা 


উপস্থিত হতেই বুষ্টিধারায় তার রাজ্য | পাপ হতে মুক্ত হবার জন্য জমদমি-পুজ 


হুশীতল ও শশ্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
লোমশ-একজন মহর্ষি। ইনি 
পৃথিবীর প্রান্তসীমা ধরে অনেকবার 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। ইনি ব্যাসের 
আদেশে বনবাসী পাগুবদের সঙ্গে 
থেকে তাদের বন্ধ তীর্থ দর্শন করান ও 
নানা রকম উপদেশপূর্ণ পৌরাণিক 
গল্প বলে পাগডবদের চিত্ত বিনোদন 
করতেন (মহাভারত-_বন)। লোমশ 
মুনির কল্পে কল্পে এক একটি লোম 
বিনাশ হোত বলে ইনি এই নামে 
পরিচিত হন (পন্ধ পুক্লাণ )। 
জোষহর্ষণ-্*রোমহ্র্যণ দেখুন। 


পরশুরাম এই কুণ্ডে ম্লান ও জলপান 
করে শাপমুক্ত হন। সমস্ত পাপ দুর 
হওয়ায় জগতের হিতার্থে তিনি এ 
র্াকুণ্ডের পৃত জলরাশিকে লৌহিত্য 
সরোবর দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত 
করবার জন্যে নিজের পরশু ছারা 
গ্রবাহ-পথ খনন করেন। এই জন্যই 
্রহ্ষপুঞ্জ“লৌহিত্য' নামে পরিচিত হন। 

(২) অমোঘার গর্ভে ব্রদ্ধবীর্ধে 
যে জলরানী উৎপন্ন হয়, সেই ভ্রজ্ম- 
পুত্রকে শাস্তন্থমুনি ভ্ঞারিটি পর্বতের 
মধ্যস্বলে স্থাপন করেন। পর্বতের 
কুপ্তমধ্যে এই পুত্র বৃদ্ধি পেতে, 


লোল' 


থাকে। পরশুরাষ মাতৃ-হত্যার পাপ 


স্থানের জন্য এই ব্রদ্মকুণ্ডে পান করে 
'শাপমূক্ত হন। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য 


পরশুরাম পরণ্ দ্বার পথ প্রস্তত করে, 


ব্রহ্মপুত্র নদকে প্রবাহিত করে দেন। 
সেই ব্রন্ষপুজ নদ নিকটের লোহিত 
সাগরে পতিত হয়। পরশুরাম আবার 
কুঠার ছারা পথ খনন করে ক্রদ্ধপুত্র 
নদকে পূর্বদিকে প্রবাহিত করে দেন। 
লোহিত সরোবর হতে নিঃস্থত হওয়ায় 
এই ব্রবপু্র নদের নাম হয় লৌহিত্য। 
(কালিক!। পুরাণ )। 

লোলা- একজন দানব। এর জোট 
পুজ মধু দৈত্য। (রামার়ণ--উত্তর )। 
লৌহ ভীম-_লৌহ-্চিত ভীমের 
গ্রতিমৃর্তি। ছূর্যোধন এই লৌহ্মৃর্তি 
নির্মাণ করেছিলেন। ধৃতরা্র আলিঙ্জন- 
ছলে ভীমকে নিহত করবার জন্য হাত 
প্রসার করলে কৃষ্ণ ভীমের পরিবর্তে 
লৌহ্ভীমমূ্তি প্রধান করেন। ধৃত- 
াষ্ট্রের সুদৃঢ় আলিঙ্গনে লৌহমৃতি”চুর্ণ 
হয় € মহাভারত )। 


গা 
শকুনি-_গান্ধাররাজ হবলের পুত্র ও 
গান্ধারীর ভ্রাতা ও ছৃর্যোধনারদির 
মাতৃল। ইনি ছুর্যোধনের একজন 
প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে তাঁকে অন্যায় 
কর্মে সর্বদা প্ররোচিত করতেন। 
তারই প্ররোচনায় দুর্ধোধন যুধিষ্টিকে 
কপট ছ্ুতক্রীড়ায় আহ্বান করেন। 
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শকুদাঙা 
শকুনি অভি অভিজ।  ছৃ্যতত্রীড়ক 
ছিলেন । কপট ক্রীড়াতেও ক্তার 
বথেই পারদর্শিতা ছিল। এই কপট 
দৃতক্রীড়ার দ্বারাই তিনি পাগুবদের 
সর্বন্থ জয় করেছিলেন এবং পঞ্চপাগ্ডব 
ও দ্রৌপদ্ীর বনবাসের কারণ হন। 
গ্রধানতঃ ষ্টারই প্ররোচনায় দ্যুত- 
ক্রীড়ার সভাক্ষেত্রে ভ্রৌপদীর অব- 
মাননা হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
শকৃনি কৌরবপক্ষে থেকে যথাসাধ্য 
যুদ্ধ করেন। বৃষক ও অচল নামে 
তার ছুই ভ্রাতাকে অজু নিহত 
করেন। অজুনিকে বধ করতে চেষ্টা 
করলে অজুর্নের হত্তে এর পরাজয় ও 
যুদ্ধক্ষেঅ হতে পলায়ন করতে হয়৷ 
কিন্তু ছুর্যোধনারধি আশ্বাসবাক্য দিয়ে 
তাঁকে পুনর্বার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে 
আনেন। এইবার তিনি ভীমের হস্তে 
লাঞ্চিত হওয়ার পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্র 
ত্যাগ করেন। পরে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে 


এলে তিনি পুত্রসহ সহদেবের হতে 


নিহত হন। শকুনির- পুত্রের নাম 
উলুক । 

শকুত্তল1--পূর্বকালে খাষি বিশ্বামিজরকে 
ঘোর তপন্তায় রত দেখে ইন্ত্র 
ভীত হরে তার তপন্তা ভঙ্গের জন্য 
অগ্দর! মেনকাকে প্রেরণ করেন। 
সর্বান্গহুন্দরী বিবস্ত্র মেনকার রূপে 
মৃগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র মেনকার সহিদ্ত 
মিপিত হন। মিলনের ফলে বিশ্বা- 
মিত্রের ওর়সে ও অপ্গন! ফেনকার 


শকুষ্তলা 


গর্ভে কন্যা! শকুত্তলার জল্ম হয়। 
শকুষ্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র অক্ষার! 
মেনকাকে বিদায় দিয়ে আবার 
তপন্যাযর় রত হন। তখন মেনকা 
সন্ভোজাতা কন্যাকে বন-মধ্যে মালিনী 
নদীর তীরে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রসভায় 
প্রস্থান করেন। এই পরিত্যক্তা কন্য। 
শকুন্ত অর্থাৎ পাখী কর্তৃক রক্ষিত হরে 
মহর্ষি কথের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। 
মহর্ষি কই নিজের আশ্রমে এনে 
একে নিজের কন্যার ন্যায় পালন 
করতে থাকেন। শকুস্ত করৃকি 
রক্ষিতা বলে কন্যাটির নাম হয় 
শকুস্তল!। এই সময় একদিন মহারাজ 
ছুম্মস্ত বন-মধ্যে মৃগয়া করতে এসে 
শ্রাস্ত হয়ে কথমুনির আশ্রমে উপস্থিত 
হন। তখন কথ্মূনি আশ্রমে ছিলেন 
না। শকুস্তলা রাজাকে বথোচিত 
অতিথি লৎকার করেন। শকুস্তলার 
রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজ! তাঁকে গাঙ্ধর্ব মতে 
বিবাহ করবার ইচ্ছ! প্রকাশ করলে 
শকুস্তল। ছুম্মস্তকে কণ্মুনির ফিরে 
'আসা পর্যস্ত অপেক্ষা করতে বলেন? 
কিন্তু রাজ! অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ায় 
-শকুস্তল! রাজাকে বলেন যদি নিতাস্তই 
তাকে তীর স্ত্রী হতে হয়, তবে 
'শকুস্তলার গর্ভে যে পুত্র হবে তাকেই 
খুবরাজ পদে অভিথিক্ত করে উত্তরাধি- 
কারী করতে হুবে। প্রেম-মুগ্ধ বাজ 
শকুষ্ধলার কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে 
াঁকে' কিবা কয়ে কিছুর্দিন 'সেখানে 
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শক়হাজা 
স্থখে বাস করায় পর নিজ রাজ্যে ফিন্ে 
যান। এই সময় শবকুত্তলা একটি 
স্থকুমার শিশুর জম্ম দেন। এই বালক 
অত্যন্ত সাহসী ও শক্তিমান ছিল এবং 
সর্বপ্রাণীকে দমন করতে পারতো! বলে 
এর নাম হলো! সর্বদমন। কথমুনি 
একদিন শকুস্তলাকে বললেন, বালকের 
এখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার 
সময় হয়েছে। তখন শকুস্তলা ভার 
পুত্রের সহিত ছৃত্মস্তের কাছে উপস্থিত 
হলেন এবং পুত্রকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করতে রাজাকে অন্থরোধ 
করলেন। রাজা পূর্বের সমস্ত ঘটনা 
বিশ্বত হওয়ায় স্ত্রীকেও চিনতে পারলেন 
নাঃ তিনি সমস্ত ঘটন। অস্বীকার করে 
শকুস্তল। ও রাজকুমারকে বিদায় দেন । 
তখন দৈববাণী হলো- রাজ দুম্মস্তই 
পুত্রের পিতা এবং এর নাম "ভরত" 
হোক। এই দৈববাণী শুনে রাজা 
শকুস্তল] ও পুঞ্জকে গ্রহণ করলেন । 

» মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান- 
শকুস্তলার” আখ্যান সামান্য অন্যন্প। 
মহারাজ ছুম্মস্ত বিবাহের পর আশ্রম 
ত্যাগের সময় শকুস্তলাকে একটি 
ত্বনামাক্ষিত জন্ভুতীয় দান করে যান। 
একদিন শকুষ্তলা যখন হ্বামিবিচ্ছেদে 
চিস্তামগ্্া, সেই সময় ছুর্বাসা মুনি 
আশ্রমে অতিথিরূণে উপস্থিত হন। 
কিন্ত শকুস্তলা তখন এতই চিন্তামঞ্জা 
যে, দুর্বাসার আগমন লক্ষ্যই কম্লেন 
নাঁ। খন কুদ্ধ দুর্বালা ছার লদস্ছাং 
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অবহেলা দেখে শকুদ্ধলাকে শাপ 
দেন--বার অন্ত সে এমন তন্ময় হয়ে 
আছে, শ্মরণ করিয়ে দিলেও সে ব্যক্তি 
শকুত্তলাকে চিনতে পারবে না । তখন 
শকুষ্তলার ছুই নখী অনুস্থয়াওপ্রিয়ংবদা 
ছুর্বাসাকে অনেক অম্থরোধ করার পর 
খধি বললেন--কোন অভিজ্ঞান দেখলে 
শকুস্তলার শাপমোচন হবে। শকুস্তলার 
এত তন্ময়তা এসেছিল যে, শাপের 
কথা তিনি জানতে পারেন নি। কথ 
ফিরে এসে শকুষ্তলার পরিচয় ও 
গর্ভসঞ্চারের কথা জানতে পেরে 
শকুস্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে দেন। 
ছুর্বাসার শাপে শকুস্তলার কথ! দুম্স্ত 
একেবারে বিশ্বৃত হয়েছিলেন । বরাজ- 
সমীপে উপস্থিত হলে শকুস্তলা রাজ! 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। কারণ, সেই 
অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়টি তখন তার কাছে 
ছিল না। কোন সময়ে টৈবক্রমে 
বন্ত্রাঞ্চলব অন্গুরীয়টি কানের সময় 
জলে পড়ে গিয়েছিল। এরপর এক 
ধীবরের কাছ হতে সেই অভিজ্ঞান 
অ্জুরীয়টি পেয়ে ছুত্মত্তের পূর্ব ঘটনা 
মনে পড়ে যায়। তখন তিনি শকুস্তলা 
ও পুন্েকে ফিরিয়ে আনেন। এই পুত্র 
ভরত নাষে খ্যাত হয়ে পিত্রাজ্য 
পান। এই ভরতের নামাজূসারেই 
এই দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। 

অন্তি-(১) তছে যোলটি শ্বররর্ণের 
ও পয়ত্রিশটি বাঞ্জনবর্ণের শক্তির কথা 
উদ্নিখিত আছে। এ নকল শক 
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খড়ি 


রুদ্রের ক্রোড়ে বাদ করেন। এদের 
মৃত্তি সি'ছরের মত রক্তবর্ণ। সকলের 
হাতে রক্তোৎপল ও নরকপাল আছে । 
(২) ব্রদ্ষা ইত্যাদি দেবতাদের 
নিজ নিজ শক্তি আছে। এর! 
নিজেদের দেবগণের অংশভৃতা। 
প্রয়োজন: মত এরা দেব-তেজ হতে 
উদ্ভৃতা হয়ে নিজ নিজ দেবগণকে 
সাহায্য করেন। রুক্তবীজের সঙ্গে 
চণ্তিকার যুদ্ধকালে এরূপ শক্তি উদ্ভূতা 
হয়ে দেবতাদের সাহাধ্য করেছিলেন। 
শক্তিশেল--এই ভীষণ বৃহৎ অন্ত 
ময়দানব কর্তৃক নিগ়িত। এই অস্ত 
রাবণের নিকট ছিল। শক্তিশেল 
অষ্টঘণ্টাযুক্ত, বস্রনিনাদী, মহাবেগবান 
এবং সর্প-ভিহ্বার মত অর্রিম্কলিজ- 
বিচ্ছুরণকারী । লঙ্কা-ুদ্ধে রাবণ লক্ষণের 
প্রতি এই অব্যর্থ শক্তিশেল নিক্ষেপ 
করেন। হৃস্কমান ওষধি পর্বতের দক্ষিণ 
শিখর থেকে বিশল্যকরণী, স্ুবর্ণকরনী, 
মৃতসপ্জীবনী ও সন্ধানী--এই চার 
প্রকার মহৌষধি আনতে গেলেন, কিন্তু 
ওষধি খু'জে না পাওয়ায় পর্বতের শৃঙ্গ 
উৎপাটন করে নিয়ে এলেন। এইসব 
ওবধি প্রয়োগে লক্ষণ পুনজাঁবন লাভ 
করেন। 
শক্তি_ইনি মহধি বশিষ্ঠের পুজ। 
এট মাতার নাম অরন্ধতী। শক্তির 
সী অনৃস্তত্ভী ও পুক্র পরাশর | 
কল্মাপাদ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীর এক 
রাজ মৃগয়। করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে" 


দেখে কক্ষ তাকে পখ ছেড়ে 
দিতে আরেশ দিলেন । উত্তারে শক্তি, 
বললেম--তিনি ভ্রাক্ষণ, তীকে পথ 
ছেড়ে দেওয়া! রাজার সনাতন ধর্ম। 
শক্ষি, পথ ছেড়ে দিলেন না! দেখে 
কল্মাধপাঞ্থ তাকে কশাঘাত করলেন । 
তখন শক্কি, ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে শাপ 
ধিলেন--তৃমি নরমাংসভোজী রাক্ষস 
হও। পূর্বে কন্দাষপাদকে যজমানরূপে 
পাবার জন্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের 
মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা হ্য়। এই 
সময়ে বিশ্বামিত্রের জাদেশে অভিশপ্ত 
কম্মাপাদের শরীরে কিংকর নামে 
এক রাক্ষম প্রবেশ করে। তারপর 
এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এসে 
মাংস ও অল্প প্রার্থনা করলেন, কিন্ত 
রাজার পাচক রাজাকে জানালেন যে, 
মাংস নাই। তখন রাক্ষসাবিষ্ট রাজা 
কল্মাফপা্দ পাচককে নরমাংস রন্ধন 
করতে বললেন। সেই নরমাংস 
ব্রাহ্ণকে আহার করতে বললে তিনি 
দিব্াদৃতিতে বুঝতে পেরে বাজাকে 
শাপ দিলেন--য়াজ! কক্মাধাদ নর- 
মাংসভোজী গবে । শঙ্ধি, ও ব্রাহ্মণের 
শাখে রাক্ষসাবিষ্ট কম্মাফপাদ প্রথমেই 
শক্তিকে বধ করে ভক্ষণ করে 
ফেললেন । তারপর বিশ্বনিতের প্রন” 
চনায় কল্মাষপাক বশিষ্ঠেয় শতপুরেকে 
ভঙ্গণ করলেন ॥ 
৩২ 


বেযারবিৎ খুদে ব্যাইী করেব।- 
এদের নামস্-অন্রি, পুলছ্ধ, গুজছ, 
মনীচি, ৮৯৫ অন্দিরা, ত্রস্তু, রশিষ্ট, 
বোস, কপিল, আন্থরি, কবি, শঙ্কু, 
শঙ্খ, পকশাখ ও প্রচেতা। 
শঙ্কর--শিব। মহাদেব সকলের 
কল্যাণ করেন বলে এর নাষ শহ্কর। 
স্বন্দ পুরাণে শিব নিজেই বলেছেন-. 
ভক্তদের ধ্যানে তুষ্ট হয়ে তাদের পধিস্ধ 
ও নিরাময় করার জন্ত আমি, শঙ্কর ও 
ভূতনাথ নামে অভিহিত । ৃ 
শছ্থ-€১) বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র। 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সপ্তম দিনে ভ্রোণকত্কি 
নিহত হন। (৫২) কদর গর্ভজাত 
অন্তান্ত নাগ। 

শত্চুড়--একজন দৈত্য । স্থদাষ। 
নামে একজন গোপ রাধিকার শাপে 
অস্থররংশে জন্মগ্রহণ করে। তখন 
তার লাষ হন শহ্খচুড়। তপন্যা বলে 
শঙ্খচুড় অঙ্দার কাছ থেকে এক কবচ 
লাভ করে দেবতাদের অজেয় হয়। 
ধর্মধ্ব রাজার কন্তা তুলসীর সঙ্গে 
শহ্ধচুড়ের বিবাহ হয়। দেবতার! 
অধিকার হতে চ্যুত হয়ে প্রতিকার 
প্রার্থনায় বর্গ! ও শিবের সন্ধে বির 
কাছে যান। বিষ্ণু বলেন* শক্খছুড়ের 
শাপের কন্সান ক্বার অষয় এসেছে । 
মুরাযের ষার -ধুরা ছবারাযএই দান, 


শট 
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শা 


লংহাফহখেনগ পচন শিবের প্র অভিশাপ হতে পরিপাক 


কতাচ- বাকা করে জের 'লেই 'কতট 
তান্' কণ্ঠে খাকতে কেহ তাঁকে বধ 
করত, পারবে না।' সেই জঠ ঘি 


ব্রাঙ্মখের রূপ ধারণ কয়ে এর কধচ- 
চেয়ে মেবেন। 'আঘ ব্রদ্বা আরও বর: 
দিয়েছিলেন যে, শঙ্খটড়ের শ্রী সতীত্ব 


নষ্ট না হলে কেছ তাকে বধ করতে 
পারষে না। এই বিষয়েও একট 
উপায় অবলঘন করতে'হবে। এরপর 
শিধ খঞ্ধচুড়ের কাছে গিয়ে মানা 
স্তোর্বকাক্যে দেবতাদের রাজ] কিনিয়ে 
দিতে বললেন । অরালী হওয়াম্স তিনি 
বললেন যে, এর ফলে দেবতারা তার 
সঙ্গে পুনরার যুদ্ধ করে তীদের রাজ্য 
অধিষ্কার করযেন। এর ফলে দেব- 
ভাদের সঙ্গে শঙ্খচুড়ের যুদ্ধ আরম 
হলো। এই যুদ্ধের সময় বিজু ব্রাঙ্মণ- 
বেশ ধরে তার কাছ থেকে কবচ গ্রহণ 
করলেন, এবং শঙ্চুড়ের রূপ ধরে 
তু্গসীর কাছে গিয়ে তার সতীত্ব নই 
করলেন। তারপর শিব বিষু-দত খল 
দ্বারা শঙ্খচ্ড়কে নিহত করলেন। 
শবঙ্ধচড় শাপমৃক্ত হয়ে আবার 
গোলোকে ফিরে' গেলেন (ত্রদ্ধ- 
বৈধর্তী পুরাণ )। 

শচঈ-ইন্ের শ্ী। ইন্ত্র ও শচীর 
জয়ন্ত নামে এক পুর ও জয়ন্তী নামে 
এক কন্ঠ! হয়। রামায়ণ ও পুরাণে ইনি' 
দৈত্য পুলোমনের কন্তা। ইঞ্জী এর 
সতীত্ব নষ্ট কযেম এবং এস্র লিভ 





ইজ পুলোগসঃ্ হত্যা করেন |: 
বৃন্বান্থ্রকে বধ কবে ব্রখহত্যা তবে 
থাকেন। তখন": দেবতারা ' ইঞ্জের 
অদর্শনে শঙ্কিত হলেন এবং পরষ্পর 
মহণা কনে নয রাজাকে দেবরাজ-' 
পদে মমোনীগ্ত কষেন। নিজের এশ্বর্ষে 
মস্ত নহ্ধ শচীকে স্রীবূপে পাধার 
চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন দেখ- 
গুরু বৃহস্পতির মন্ত্রণার্ম শচী নিজেষ 
আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন । খগবেদে 
শচীর নাম কয়েকবার উল্লেখ আছে। 
নারীদের মধ্যে ইনিই সবচেয়ে ভাগ্য- 
বতী। কারণ, বার্কোর জন্য এর 
স্বামীর কোনদিন মৃত্যু হযে না। 
তৈততিরীয় ব্রাঙ্গণে আছে, এর রূপে 
মু হতে ইন্দ্র অন্তান্ত দেবীদের 
প্রত্যাখ্যান কবে একেই বরণ করেন । 
শতত্রতু--ইন্রর এক নাম। ইন 
শত্রুদের জয় করবার জন্য পর পর 
এক শত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন । 
এই জন্য এ'র নাম শতক্রতু মেহাভারত 
--শাস্তি )। 

শৃতদ্রঃ--পঞ্চননের অন্ভতম | বিশ্বী- 
মিত্রের প্ররোচনার রাক্ষসরূপী কল্পাস- 
পা কতৃক বশিষ্টের শত পুত্র বিনাশ- 
প্রাপ্ত হলে পুত্তরশোকীতুয় বশিষ্ঠ বছ- 
প্রকারে দ্দাতুঙৃত্যা করবার ' চেষ্টা 
কবেন। তথাপি তার মৃত্যু না হওয়ায় 
তিনি হুত্ব-পঘ বন্ধন কমে এই নদে 


শা 


বাগ দোকন £যাগিষের মৃত্রগগরিবর্তে 
এই নদ "শখ ছুয়ে মিকত হাতে 
এর পতক্ত মাম হয । +* ঢু 

শতখনু--এক জন রাজা একর তীনন 
নাম শৈব্যা। “একবার কাতিকী পুি- 
মাতে উপবাস করে স্বামী-স্ত্রী মিলিত 
হয়ে গা জলে জান ও বিষুঃর পৃজা 
করে উঠলে তীরা এক পাধগ্ডকে 
দেখতে পান। রাজা শতধনু তার 
সঙ্দে আলাপ করবেন? কিন্ত তার সতী 
পাষগ্ডের সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন 
না। উপোধিত অবস্থায় পাষণ্ডের 
সে আলাপ করাতে রাজা জন্মাস্তরে 
কুকুর হয়ে এবং তার স্ত্রী এক রাজার 
কন্ারূপে জগ্মগ্রহণ করেন। তারপর 
শতধন্ু ক্রমে ক্রমে শৃগাল, বৃক, গৃ, 
কক ও মযূররপে জনুগ্রহণ করলেন। 
কিন্ত তীর স্ত্রী প্রতিবারই কাশীরাজ- 
কন্তারপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি 
জন্বেই জস্তরূগী শতধচুর সঙ্গে রাজ- 
কন্ঠারূপী তার স্ত্রীর দেখা হত। 
রাজকন্যা! অস্তরূপী স্বামীর যথাসাধ্য 
সেবা করতেন এবং তাঁকে পূর্বজন্মের 
পাপ ম্মরণ করিয়ে দিয়ে পূর্বগৌরব ও 
জীবনলাভ করতে অনুরোধ করতেন। 
অবশেষে শতধহু জনকরাাব' পুত্রূপে 
জন গ্রহণ করলেন এবং তার স্বী তাকে 
'্বামীরপে গ্রহণ করলেন। পিতার 
মৃতায় পর শতধঙ্থ রাজ! হয়ে সম্মান 
ও খ্যাতিলাভ করে ব্বর্গগামী হলে 


৪8৪ 


সপ 
সস পপ ও পাপ 


শতগখাগাদি 


শনখঘান-ভীকধ। শধদ্ক-ণি তাক 
করে” লত্রারঙ্জিতকে" ছিনিয়ে দেমি। 
কতজাত খ্বয়পি অভাজিত নি ক্যা” 
সচ্যঙ্চাফাকে শ্রীকষ্ধের হাতে সমর্পণ 
করেন ) কিন্ত 'শতধব্বা, অক্রুর প্রভৃতি 
যাদব-রাজারা পূর্বেই সত্যতার 
পাপিপ্রার্থী ছিলেন । তাদের কারো 
সঙ্গে সত্যভামার বিবাহ ন। দেওয়া 
তার? ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাদের সকলের 
প্ররোচনায় শতধন্বা সম্জাজিতকে বধ 
করে শ্যমস্তক-মণি অধিকার করলেন। 
সত্যভামার কাছ থেকে এই সংবাদ 
পেয়ে শ্রীর্$ শতংম্বাকে "বধ করতে 
মনস্থ করলেন। শতধন্বা এই সংবাদ 
জানতে পেরে কৃতবর্মা, অক্রুর ইত্যাদির 
সাহায্য প্রার্থনা! করলেন ; কিন্তু তীরা 
শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাকে সাহাধ্য করতে 
রাজী হলেন 'না। তখন শতঘশ্থা 
অক্রুরের কাছে সেই মণি গচ্ছিত.রেখে 
পলায়ন করলেন। শ্রী তখন বল- 
রামের সঙ্জে পশ্চাদাঙসরণ করে 
শতধস্বীকে বধ করলেন (বিষুঃ 
পুরাণ )। ঃ 


শতপথত্রাঙ্গণ--শত অধ্যায়ে বিভক্ত 
বেদের অংশ বিশেষ। ইহা শুরু 
যজুরবেদের ব্রাক্ষণ এবং মধ্যন্দিন ও 
কা _ছুই শাখায় বিভক্ত । মুধ্য্দিনে 
১৪ কাণ্ড ও শত অধ্যায় আছে। এই 
জন্ত এর নাম শতপতর্রাহ্মণ। চতুদশ 
কাণ্ডের প্রথম নয়টি অভি প্রানীন। 


রগ সহযবভা হলেন (বিষ পুরাণ )। | দশম ও একাদশ কাণ্ডে অমি চনের 


শত. 9৯ ৯ 
করা. সলাত + হাত ও প্ারস্থিত 
বিষয়ক | . বয়োদশ- কাণ্ডে জন্বহেধ 


ও দররেধের কাথা এনং ভু থ শরু-. 


হ্যলার পুত্র ভরত, কাশীযাজ, বৃয়াই 


ও পরীক্ষিতের পুজ্র জনঙেন্জর প্রভৃতি: 


এঁতিছাসিক রাজগণপের উজ্জেখ ক্সাছে। 
চতুর্দশ কাণডকে আরখ্যক বলে। এর 
শেষ জয়টি অধ্যায়ের নাম বৃহদারণ্য- 
কোপনিষদ। এর তৃতীয় অধ্যায়ে 
জনকরাষের পুরোহিত-বাজ্ঞবন্ধ্যক্ভক 
তর্কে পরাজিত সমবেত পণ্ডিতগণের 
বিষয় বগিত আছে। 

শতমুখ--এক ঘানব। ত্রদ্ধা শতমূখ 
নামে এক অন্থর উৎপাদন করেন। 
এই অন্তর শতাধিক বৎসর যাবৎ নিজ 
শরীরের মাংস আগুনে আছতি দিয়ে 
মহাদেবের আবাধনা করত । মহাদ্দেব 
এতে সন্ধষ্ট হয়ে তাকে বর প্রার্থন। 
করতে বলেন। তখন শতমুখ বলে, 
আপনার দয়ায় যেন আমার সৃষ্টি 
করবার ক্ষমতা জন্মে এবং ব্রদ্মবিভ্যা 
যেন আমার অন্তরে থাকে। এইরূপ 
বর শিব তাকে দানকরেন মেহাভারত 
--অন্থশাসন )। 

শতরাপাঁ_ প্রথম নাবী। এক বর্ণনা 
হিসাবে ইনি ত্রন্ধার কন্তা ) ব্রদ্ধা কন্তার 
সহিত অজাচারে প্রথম মন্ সায়ভূবের 
জন্সদান করেন। অন্ত বর্ণনায় আছে, 
ইনি বন্ধার স্্ী,কিন্তমন্তুর মাতা নহেন। 


মর বিবরণ হিসাতে অন্ধ! নিজেকে ডু 
অংশে বিভক্ত 'করেন-_নর ও নারী । 


জে 









শাদা 
এমের জুজ্ব্যে ও পাজর অয. হত । 


এই বানীকে লাধিত্রীগ বল হুয়। 


মতন পুত্রাণে আছে,নহ জন ধাদস- 


পুর হি করবার পর আন্বা এক .কন্তা 
সৃষ্টি করেন। এই কন্তাই শতরূপ।, 


সাবিশ্্রী, গ্বায়ত্রী, লরস্মতী ও ত্রা্গণী 
নামে গ্যান্থা। ক্ক্ষা এই কন্তার রূপে 


মুক্ত হয়ে একেই বিবাহ করেন। এই 


কন্তার গর্তে ব্রহ্ম! হতে শ্বায়ভূব মুর 
জন্ম হয়। অন্য মতে, ইনি স্বায়ভূব 
মন্তুর স্ত্রী ছিলেন। ব্রঙ্জার মানস- 
পুত্র! প্রন্ধা-স্থঙি করতে গসসন্মত হলে 
্ন্ম! প্রজ্কা-বৃদ্ধির জন্ত নিজেকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করেন--একভাগ নারী, 
(শতরূপা ), জার এক ভাগ পুরুষ। 
্বায়ভুব মন্গু হতে শতরপার গর্ভে 
শ্রিবব্রত ও উত্ভানপাদ নামে ছুই পুর 
এবং কাকুতি ও প্রন্থৃতি নামে ছুই 
কন্তা জন্মগ্রহণ করে । 
শতযুপ-কেকয় দেশের রাজা। 
ইনি সংসারে বিতরাগ হয়ে বৃদ্ধাবস্থায় 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দান 
করে বনবাসে যান। অন্ধ ধৃতরা& খন 
বনে গমন করেন, তখন শতযুপের 
সন্ধে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তীরা 
পরস্পর বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন এবংধতরাষ 
পরম স্থখে শতযুপের 'আজাদে বায় 
করেন ( মহাভারত-_-আশ্রম )। 
শত্রচ্থ রাজা দৃশরথের -শ্ী মিরার 
গর্তজাড় য্যলপ গুজে মধ্যে লক্ষণ জোট 
ও শত্র্ন কনিষ্। ইনি লক্ষণ ও-রামের,. 





অন, ও সত্য ছিলেন+ ভ্বাযের 
বন গবনে-বরগারে, ধর দেহতাগ 
করেন। তন শত চরতের বঙ্গে 
ভরতের মাতুলালয়ে, ছিগদ। শার- 
সের সহিত জনকরবজার কপিষ্ 
ভ্বাতার অন্ততমা বন্তা জটতকীতিত 
বিষাহ হুয়। রাষেন্র নির্বাসনে ইনি 
এতদবর বিরক্ক ও মর্মাহত হয়েছিলেন 
যে লকল অনর্থের যূল ৈকেীন 
ফাসী মন্থকীকে নিগৃহীত করেন এবং 
কৈবেম্বীকে কঠোর ভৎপনা করেন। 
রাম বনযাসের পর রাজ্যভার গ্রহণ 
করলে শত্রত্ন ভরতকে রাজকার্ষে সহা- 
রতা করেন। একসময় ঘমুনাতীর- 
বাসী মহধির! মধুদৈত্যের পুজ লবখ 
বাক্ষসের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে 
উঠলে, শক্রত্ন কামের আদেশে তার 
বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাকে 
শৃলহীন দেখে আক্রমণ করে বিন 
করেন। দেবা প্রদত্ত শুলের জন্যই 
মধুদৈত্যের স্তায় তার পুত্র লবণ 
অজেয় ছিল। লবশবধের পর শক্রন্ 
লবণের মথুরা রাজ্য নিনের পুত্র 
স্থবাহু ও শক্রঘাতীকে অর্পণ করেন। 
এরপত্র শত্র্ রাষেন্ব- সহিত .লরমু 
নদীতে প্রবেশ করে ষোগবলে বেহ- 
ত্যাগ করেন € কাযারথ.)। 

শরুজিৎ-্রাজা বিশেষ। একর 
গুজে. ভা খতাল। খভত 
কুবলা নাংমণড: .পড়্িটিত হিল 






গুরারির। মহর্কি শোকের "উদিত 
ভার সর অহজ্যার গর্তে শভানচছর 
ভন হার। ইজ অহা স্ধীয নই 
করলে পৌতম'জঅদহির মন পু শন্ত 
বন্বকে মাত্ৃহত্যার আদেশ... গিরে 
পবগুরামের ভ্যান যাতৃহতাা না করান 
পিতার আদেশ লঙ্ঘন বর হালে 
ভেবে হৃতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। এর 
সময় গৌতম অহঙ্গ্যাকে নিরপন্নাধ 
জানতে পেয়ে ফিরে এলেন এবং 
তখনও শতানন্দ মাতার প্রাথ নাশ 
করেন নাই দেখে যন্ত্র হয়ে শতা- 
নন্দকে আশীর্বাদ করলেন । : 

শতানীক-€১) ভ্ৌপদীর গর্ভজাত 
পুত্র। কুরুক্ষে্র-যুদ্বের শেষে দ্রৌগ, 
দীর শিবিয়ে নিত্রিত অবস্থায় 'অন্ঠ চাস 
পুজ্ের সহিত ইনিও অশ্বখাম! কর়্'ক 
নিহত হন। (২) মহুধি বোব্যাসে্র 
এক শিশ্ত | (৩) বিরাট রাজের জাভা । 
খনি_কৃর্ষেহ রসে ও তীর সতী 
ছায়ার গর্ভে ছুই পুত্র শনি ও সাবর্গি 
হুর জপ হম্ব। চিজ্ঞরখের কনা এর 
স্রী। এফ সময় শনি ধ্যানমগ্র ও 
গড়ায়ভ. ছিলেন, হেই সময তীর সী 
খতজাত! হয়ে সুন্দর বেশতৃযা: কে 
সয় কাচ্ছে এসে দির, 'মনেধভানি 
প্রকাশ কয়েন । কিছ ধ্যান শনি 
উরু: হুর ঝারালেন মা? : আত 
সী .কুদা হ্হরদ্যাহীকে খাল গেজ, 





শ্নস্বী 
বিছ্উ' ছতে। পার্বতীক পুত: গর্ণেগ 
সানাগ্রহণ- করলে দেস্বারা। গু দর্গনি 
ক্ধতে” এলেন। সেই -লঙ্গে শনি 
আসেন, 'কিদ্ত তিনি প্রার্বতীর গুঞ্জ 
গণেশের প্রতি দৃটিপাত' করলেন না 
কারণ, স্ত্রীর অভিশাপে ভিনি স্যার 
দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, সেই; দিনষ্ট 
হবে। পার্বতী এ কথা অবিশ্বাস করে 
খশমিকে তার পুন্্রমুখ দর্শন : করতে 
বললেন। তখন শনি বাধ হয়ে 
গণেশের দিকে দৃর্রিপাত - কয়াষান্র 
গশেশের মন্তক ছিন্ন হানবে গেল । পুত্রকে 
মন্তকহীন দেখে পার্বতী শনিকে কাগ 
দিলেন এর. ফলে, শমি' খোঁড়া 
হয়ে গেজেন (ক্রদ্মবৈবর্ত পুরাণ) । 
শবর-”(১) খক্কেদের একজন মঞ্র- 
জষ্টা খধি। ইনি গাভীদের বিষয়ে 
রুত্বেকটি খক্‌ মন্ত্র রচন! করেন। €) 
যনেচ্ছজাতি। | 


আবরী--নিয়কুলোস্তবা বৃদ্ধা তপখদিকী 


ও ক্রজ্ষগারিণী। :একসমম্ম ইনি 
স্লাঘায়ণ-বধিত পম্পা তীরে” মতজ 
খষির আশ্রমে পুনিদের পরিচানিকা 
ছিলেব। “তপস্বীরা শরদ্বীকে: আনাস 
বিবেছিলেন, রাম এই: জামে বলে 
গা, দর্শন: জরে শবরী ওম স্থাস 
যাখেন:যেখান হতে কেউই আরফিন 
আসেনা? : বলই দিদি হাতে শধরী 
ঝাষের আখ মনস্াজীক্ষঠ কবে াইজেনগ 
রামের অন লবরী :গ্রোতাহ ।নড় ফাল 
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মর্দীহ, 
লংতহ করে: রাখিনি । ” অগা 
একদিস' রাখি যখন লই লীতায় 
গধেযণে ১লেখানে' "উপস্থিত হলেন; 
তখন শবরীপ্কজোড়ে দতারমীন ইয়ে 
ঘামের চরকেপতিত: হলেম। "রামের 
প্রশ্েয়” উত্তরে "শবরী ধলেম-বামের 
শুভ আগথূর্মে গার তপন্টার সমান্তি 
হলে তীয় জগ্স সার্থক এবং গুরুসেবা 
লধল হলো | এবাদে তিনি দেবলোক- 
প্রাপ্ত হলেন । এইরূপ 'রামের সেবা 
করে -জটাব্ডী চীর-অজিনত্ধারিণী 
শবরী অন্িতে দেহ আছতি দিয়ে হবর্শ- 
লোকে পন করলেন . €বামাত্রণ 
স্পঅরণ্য )। :'7' | 
গবলাশ্ব--হর্ষশব নামে পুক্ররা নিরুদি্ 
হলে গ্রজাপতি দক্ষ বৈরিনী নামে স্ত্রীর 
গর্ভে এক সহম্ত্ পুন্্- উৎপাধন করেন । 
ক্ষের এই সহশ্ পুত্র শবঙাশ্ব নামে 
খ্যাত ছিলৈন।' নারদৈয পরামর্শে 
এ'রা অগ্রদিগের ভাঁয় মোক্ষপথেক 
পন্ধানে চলে যান ( হিধুই পুরাণ )। 
শরমিতা-_যজ্জা্ির ' নামান্তর । বে, 
গঞ্ডবধকারী খত্থিককে “শমিতা বলা 
হোতি। 

শর্মীকঁ--মুনি-বিশেষ । অভিমন্তা-পুজে 
রাজা 'পরীক্ষিৎ দয়া বহিগত হযে 
শরাহত ও পগীায়িত মৃগক্কে অস্ত্সরণ 
ধরতে করতে মহর্ষি এর্দীকের মআঞজনৈ 
এলৈ:উপস্থিতপ্ইগন। শরীক একজন 

সন্ধাবিল গপন্থী এবং সেই সংয"যন- 

মধ্যে জাপরিক্ত ছিলেন ফৃদীজিজতী 





শহ্বা. 


৬০০টি... উর 


জিজান। কৃরেও রাজা, পরীর কোন | দিক্ষেপ-: কছেদ। একটি '. মতন 


উত্তর পেলেন না। ভান নিরবের 
কারণ বুঝতে না পেয়ে রাজ। যনে 
করলেন, খষি ইচ্ছাপূর্বক গাঁকে অবজ্ঞা 
করেছেন। সেই অন্ত রাজ! পরীক্ষিৎ 
ক্রুদ্ধ হয়ে নিকটেই একটা স্বত সর্প 
দেখতে পেয়ে ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে তা 
তুলে মূনির স্বদ্ধে পরিয়ে ফিলেন। শমীক 
রাজার এক্ধপ আচবরণেও নিবিকার 
হয়ে বইলেন। কিন্তু মহধির পুস্ত 
শরঙ্গী পিতার এই অবমাননায় অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে অভিসম্পাত 
দিলেন, পিতার গলায় মৃত সর্প জড়িয়ে 
দিষে অবজ্ঞা করাতে অস্ত হতে সপ্তম 
দ্লিনে সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক তাকে দংশন 
করবে এবং রাজার মৃত্যু হবে। মৌন- 
গঙ্গের পর এই বৃত্তান্ত জানতে পেরে 
শমীক পুত্রকে শাপ দেওয়ার জন্য 
তিরস্কার করে রাজাকে আসন্ন মৃত্যু 
সন্বদ্ধে সংবাদ দিলেন ( মহাভারত 
সআদছি )। 

শত্বর--এক মহাবল দৈত্য। শিবের 
কোপানলে কন্দর্প ভশ্বমীভৃত হয়ে 
কষ্ের ওঁরসে ও ককিদীর গর্ভে 
প্রন্থায়রূপে জন্মগ্রহণ করেন।' তীর 
স্ত্রী রতি মাগ্ধারতী,দামে জগ্মগ্রহণ 
করে. শঙ্ধর টৈঠ্যর 'গুহে বাল 
করছিলেন । শন জানস্টেন হয, 
প্রন্থায়ের হতে সার নৃত্য হযে। এই 
অন্ত গেছ্িকাগৃহ হতে প্রচয়ের জন্যে 


শীন্ূকে দার বার .বৃগের সন্ধান বড কিল এদৃক হণ কছে লাগতে বিডি'এ টক হরণ: কছে নাকে 
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প্রন্থযর়কে প্রান করলে এ মৎস এফ 
ধীবরের জালে ধৃত হয়ে শব্বরেন্ৃহে 
নী হয়। যতক্ডের উদয়ে তার গাজী 
প্রন্থাকনকে চিনতে পেরে “যাখাখতী 
তাকে পালন করতে থাকেন। শ্রায় 
যোড়শ বর্ষে পদার্পণ করলে ছায়াবতীর 
কাছে সমন্ত বৃত্তান্ত জানতে পায়েন। 
শেষে শন্বঘতক বধ করে গ্রচ্যুয় যাষা. 
বতীকে গন্ধর্ব যতে বিবাহ করে 
শরীফের ভবনে' নিয়ে ঘাম (হরিবংশ)। 
শান্থুক এক শৃদ্র) সশরীরে হ্বর্গ- 
বাসের আশায় শৃদ্ঘ সর্বদা কঠোর 
তপন্তায় বত ছিলেন। কিন্তু শৃষ্রের 
তপে অধিকার ছিল না। এই 
অনধিকার চর্চার ফলে রাজ্যে অফাল- 
মৃত্যু দেখা দিল। এই সময়ে এক 
ব্রাহ্মণ রাজন্বারে রোদন করত করত 
এসে রাষকে জানান, তার এফ পুর 
ম্বত্যু হয়েছে। তিনি' নিজে ফোন 
অন্ভায় কাজ, হিংদ! বা1! পাপ কেন 
নি। নিশ্গ্ধ রামের কৌনও মঙ্া- 
পাপের জন্যে এই ছূর্ঘটনা ঘর্টেটছ। 
কাম এই বালককে পুনর্জীধিউ না 
ফলে শ্রাঙ্গণ স্্রীপহ রাজদ্বারে দে 
তাগ করবেন।' ফলে, রাম ্রষ্ধ- 
হত্যার পাপে পাপী হবেন ই 
ক্ছকাজবৃতা': "কথা “*শদে নাছ 
বলেন “সন্চযুগেত ্আগরকাই "তপন 
খািও। ভাইঙগনিলবৃা ননছলঃ দশ 


খর্গিটা 


€ঙউ? 


শাহী 


জেতাবুগে ভ্রা্ষণ ও ক্ষ, ধুই | এক কৃপে মধ্যে নিশেপ হাঁব়েন। 


জাতিই গপস্ঠ। করগেন,খন ধর্মের 
গকপাঘ পৃথিবীতে এলা। তান্বপর 
ঘবাপর হুগে বৈশ্য তপক্তা করতে 
আনত কল্লে অধর্নের ঘ্বিভীম্বপা 
পৃথিবীতে এল। হীনধর্ণ' শৃঙ্েকা 
ভবিস্কতে কলিযুগে তপন্তা করতে 
আর্ত করবে) কিন্ত এই দ্বাপয়ে 
ভারে পক্ষে তপস্যা কর! ঘোর 
অন্ধা়। এই রাজ্যে নিশ্চয়ই ফোন 
খু তপন্কায় রত আছে। এর প্রাতি- 
বিধানের জন্ে রাম অন্থলন্ধানে বহির্গত 
হয়ে তপন্ারত শুক্র শম্বককে দেখতে 
গেলেন এবং খকগাঘাতে তার শিরচ্ছেদ 
করুলেন। এর কলে শুদ্জ শঘুকও দ্বর্গে 
ঘান এবং শ্বত ব্রাহ্মপকুমাররও বেঁচে 
উঠল €রামারগ )। 

শনিক্ঠা--অন্থররাজ বৃষপর্বার কন্তা 
ও নভ্ষ-পুত্র বাতির কনিষ্ঠ! সত্ী। 
অন্যদের গুরু শুক্রচার্ধের কন্তা দেব- 
যানীর সহিত ইনি বাল করতেন। 
এতে দেবযানীর লব্ষে শগিষ্টার সখ্য 
হয়। একদিন তার! ছই জন নদীতে 
জঙগকেলি কয়তে বান । তাদের রূপে 
মোহিত হয়ে ইন্জ বাসর কূপ ধারণ 
করে ছুজনের বস্বগুলি মিঞ্জিত করে 
দবেন। শমিষ্ঠা ভূলকরমে €দবধানীর 
স্ব পরনে দেবদ্গানী কন্ধুক ছিব 
হন। হেক্যানী ও শহিষ্ঠান্ বখ্যে এই 
হ্যগারে “সুছুজ কলহ উপস্থিত হত়্। 
শর জোহর ব্বহীহ হর দেবদানীরক 


লেই সঙয়ে বাজ! বাতি বুয়া এলে 
কুপে পতিত দেবধানীকে উদ্ধার 
করেন। শ্তুক্রীচার্য দেবযানীয় কাছ 
হতে শহিষ্টার এই আচয়ণ জানতে 
শেরে বুধপর্বার গৃহ ত্যাগ করতে 
রুতসঙ্কল্প ধন! বৃষপর্যা ছুঃখিত হয়ে 
শুক্রাচার্ধের ক্ষমা প্রার্থনা কধেন। 
শুক্রাচার্ধ তখন বৃষপর্বাকে বলেন, তিনি 
দ্বেবধানীকে কোনক্রমে সন্তুষ্ট করুন। 
বুধপর্ব দেবযানী নিকট উপস্থিত 
হলে দেবযানী বলেন, সহম্র কমার 
সহিত শযিষ্টা আমার দাসী হোক 
এবং আমার বিবাহ হলে তার! 
আমার সঙ্গে হ্বামীগৃহে যাক । শুক্রা- 


"চার্ধের ক্রোধ নিবারণের জন্যে শমিষ্টা 


এই দাসীত্ব ত্বীকার করলেন । 
দীর্ঘকাল পরে দেবযানী ও শহি্ঠা 
বনে বিচরণরত অবস্থায় রাজ। ঘথাতি 
স্বগয়ায অথেষণে পিপাসার্ত হয়ে 
সেখানে উপস্থিত হুন। তখন দ্বেব- 
যানীর রূপে মুগ্ধ রাজ! যযাতি দেব- 
যান্ীকে বিবাহ করেন। দেবধানীর 
বিবাহ হলে শযিষ্ঠাও তীর ল্দে দালী- 
রূপে য্যাতির ভ্তবনে গমন করেন। 
যযাতির সহিত শমিষ্ঠার গুপ্ত গ্রপন্থ 
হওয়াতে দুই জনের গুপ্ত ভাবে বিবাহ 
হয়। এই গুপ-বিলনের কলে শহিষ্ঠার 
তিন পুজ হয়। ভাগের নাহস্প্জতা। 
অনু ও পুক্রু।. বেষযানী' পাই 'গুধ- 
গ্রীপয্ের ঘা অন্গত হদ্বে পিসান 


শর্ি 
কাছ আজান নিঙগেন?' এই অধর 
কার্ধের জন্ফ ঞ্াতির্ধি, ধবাতিকে 
অভিনস্পান্ত গেন»সভুমি অরাহীধ 
হ₹ও। এই শাপ প্রত্যাহায়ের জন্য 
যযাতি বছ অঙ্নয়-বিনন্ব করলে 
শুক্রাচার্ধ বলেন, তৃথি ইচ্ছা ক্লে 
তোমার জর! অন্যকে দান করতে 
পায়ধে। যধষাতি বলেন, আপনি 
অন্থ্ষতি দিন যে, যে পুত্র জামাকে তাঁর 
যৌবন দেবে, সেই আমার রাজ্য 
পাবে । শুক্রাচার্য বললেন, তাই হুবে। 
ঘেষষানীয় গর্ভে যযাতির ছুই পুত্র 
যু ও তুর্বস্থ জন্মগ্রহণ কয়ে । পরপর 
নমস্ত পুজজকে ঘাতি তার জব] গ্রঙ্থণ 
করে তার পরিবর্তে তানের যৌবন 
দিতে বললেন, কিন্ত সকলেই অসম্মতি 
প্রকাশ করলে। কেবল শর্মি্ঠার পুন 
পুরুই শেষে জয় গ্রহণ করে পিতাকে 
নিজের যৌবন ভোগ করতে দিলেন। 
নহম্র বলয় পরে যযাতি যৌবন 
ফিরিয়ে দেন ও পুরুকেই বাজ্য প্রদান 


করেন । এই পুকই কৌরব ও পাওঁষের 


পূর্বপুরুষ ( যহাভারত--জাি )। 

অর্ধাতি--বৈবন্বত যন্গুর পুজজ। ইন্গি 
শতবার সৈস্-সামত্তের সহিত সপরি- 
কারে চাবন খধির আমে উপস্থিত 
হন। শর্যান্ডির কন্যা সুকলযা পিতা 
বছিত আটষে এসে এক স্থানে উই 


৫৪৫" 


শী 
ছই উত্জল পদধর্থিই ছিল চাধদৈর' ছুই 
চচ্চু। শলাফাবিচ্ধর হল হঠী€ 


অর্থ হয়ে চযযন দ্ডুদ্ধ ইলেন। তখন 
তাকে সন্ত করবার জন্য শর্ধাতি তীঁ 
কনা জ্থকন্যাকে তীর হাতে দান 
করলেন । এত চাবন সন্ধ্ট হলেন। 
শরছাজ-ইনি মহর্ধি গৌঁতষের 
গি্বা। ধন্ুর্বেদে এণর যেরপ মেধা ছি, 
ধেঙগাধ্যয়নে সেঁপ ছিল না। ইনি 
তপশ্টারতও অবস্থায় জানপদী নাষে 
এক অপারার রূপ দর্শনে কাষমোহিত 
ও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন। এর ফলে 
শরগ্তত্তে পতিত এর সরেতঃ দ্বিধা 
ধিস্তক্ত হয়ে একটি পুত্র ও একটি 
কন্যার জঙগ্গোর কারণ হয়। তীঁদের 
নাম কপ ও কৃপী। এটা রাজা 
শাস্তনথ কতৃ'ক লালিত-পালিত হতে 
ধাফেন। মহ্র্বি শবঘান তপোধলে 
এদের বৃত্তান্ত জানতে পেরে রাজ- 
ভবনে এসে কপকে ধুবেদ শিক্ষাদান 
পারহর্শা কবে তোলেন। 

অয্ক্তজ- একজন দওকারণান্থ মহহি। 
ঘনবান কালে রাম, লীতা ও লগ্ণ 
এস আঙমে এসে আশ্র্য ব্যাপার 
ঘেখেম--ভূষিম্পর্ণ না কয়ে স্থিত এক 
দিক রখ। সেই হমিদবণ-শা- 
ঘোগ্সিম্ত দ্বথে এক মৃতিমান পু্ধ 
গরমের যহিত আলাপে রউ। স্বাথ 
অগ্রমধ্ধ হত্ডেই এই দিহীপুরখ অয় 
গুধকে অভিবাদন করে মলে অন্তথিষ্ঠ 
হন”: ওখন' বামআছি “শরতের 


শা, 


ক্বাছে নিয়ে তীর; পথ্বরন্বনা! করন । 
শর এদের ত্যাতিথোর বাব্ছ! 
কবে কৌডুছলী রামকে .রলেন, 
উপ্ন ত্গন্তার বলে ভিনি: ররোক 
অধিকার করেছেন। সেই জন্য ইন্দ্রের 
আরির্ভাব ঘটেছিল। রামের মত প্রি 
অতিথিকে দেখার আশায় এড়িত্র 
তিনি বরঙ্ঘলোকে না পিকে প্রতীক্ষা 
কয়ছিলেন। তারপর বধমের , ধাসোপ- 
যোগী স্থান নিদেশের জন্য তিনি 
নুতীক্ষ খধির আশ্রষে বাষকে যেতে 
পরামর্শ দেন। পরক্ষণেই মহৃধি শরভজ 
মন্ত্রোচ্চারণ করে হলত্ত অপ্রিতে 
প্রবেশ করে ভক্দমীভূত হন। সেই 
অগ্নি হতে তিনি অগ্নিতুলা) কুমারেয় 
কপে' উঠে ব্রদ্ষলোকে গন করেন 
( রামায়ণ--অরণা )। 

শল--্ইনি ইক্ষাকুবংশীয় ব্লাজা 
পরীক্ষিৎ ও মও্ক-রাজকন্যা 
স্থশোজ্ঞনার জ্যেষ্টপুত্র। মও্করাজ্ের 
অভিশাপে ইনি ব্রাঙ্গণের অনিষ্টাচন্াণে 
প্রবৃত্ত হন; ত্বাজালাভের পর শঙ্গ 
একতা মৃগয়াকালে মগ ধরতে অসমর্থ 
হন। রাকা, জানতে পাক্ছেম, মন্থ'ধি 
বামদেবের বাষ্ী নামক ছুই অশ্ব ত্বথে 
সবোজন] ককুলে রাজা মৃগ ধরতে নমর্থ 
হবেন। বাজ! খহির কাচ্ছে, অথ 
প্রার্থনা করলে, কাদের বোম, কলি 
রুতকার্য হয়ে,তা যেন গ্রাতাপর্ণ কুরান 
রাজ। ব্থিজকায়:* হয়ে বাজধাদীতত 
ফিরে, চরের কিন্ত, -ভামদেবেজত 


৫, 


শশদিগু- 
বার বার অন্কাধ, সহ যাহ 
প্রতাপথে অস্বীকার ক্ষরেন,, অবশেষে 
বাষদেবের আছেশে ডঢার আদ রান 
আবিভূ্তি হবে শৃলের জার্থাতে শলকে 
নিভৃত করে. মা ক্কান্বত---বনপর্ব )+ 

শল্য মরদেশেন রাজা । পাতুর জী 
মাজ্জীর লহবোষস্ব জ্রাতা। ততপ্নাং 
ইনি নকুল ও লহদেবের মাষ1। 
স্রৌপদীর স্বপ্বংঘর-সভায় ইনিও লক্ষ, 
ডেদে অকৃতকার্য হন এবং অন্যান্য 
রাজাদের লহিত হিলিত হয়ে লক্ষ্য 
বিজয়ী অজ্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয়ে ভীম কতৃক পরাজিত হন। কুরু- 
ক্ষেত্র-যুদ্ধে প্রথমে পাগুবদের দিকে 
যোগদান করবার ইচ্ছা থাকলেও, ইনি 
ছুর্যোধমের সাদর নিষস্ত্রণ ও সবিলেষ 
মর্ধাদা পেয়ে অভিভূত হয়ে কৌরব- 
পক্ষে যোগদান কমে কর্ণের সারথি 
হন। অষ্টাদশ দ্রিবলে ইনি কৌবধদেতর 
সেনাপতি পদে বৃত হয়ে সাহসের সে 
যুদ্ধ করেন, ক্ষিন্ত শেহয যুধিষ্টিরের 


'স্বত্্নিদ্ধ শক্ষি খন্্রর আঘাতে দিহত 


হন (মহধভাষ ত-স্পল্যপর্ক )। 

খা বিনদু-বকারাজ * পর্শবিন্ুর এক 
জক্ষ সাও বশ লক্ষ পুজছিল। দহ 
খুব! প্রীতেরকে এক শত কন্যা বিধান 
করেন। নান্যাবা লকঙ্গই' এক শব্ঙ 
হী, এক শত বৃষ, এক পঞ্চন্সস্ক গ্রিক 
ঈত ভুবনী গাতীমাবং"এরক শত দেখ 
ও ছাগু হোভ্দননপ পঞ্চ হনাৎ মা, 
রাজ শরবিনু এ লয় জৌতক বাতি 


শ্রফ, 
দের জান করেন (পরহাক়্ারত--শ্মি) 
শশাদ-হাজ! ইক্ষাকুক্চ গুহ খিকুদ্দি। 
প্রিতার মৃত্যুর" পর ইন্গি' রাজ হন । 
যন্ছের জন্য শশকের মাংস সংগ্রহার্থে 
ইনি পিতা, কন্ভক শিকারে প্রেরিত 
হন। বনে. অত্যন্ত ক্লান্ত ও কুধার্ত 
হয়ে পড়ায় ইনি নিজেই শশকের মাংস 
ভক্ষণ করেন। যজ্ঞগুরোহিত বশিষ্ঠ 
বললেন, এই অন্যান্তকাজের জন্য সমস্ত 
হজই পও হয়েছে। কারণ, যজ্ঞের 
অবশিষ্টাংশ দিয়ে এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হতে 
পারে না। এই অন্য এর জন্য নাম 
হয় শশাদ। 

শ্বফন্ক-_যছবংশীয় বৃষ্ির পুত্র । শ্বফ- 
কের্-পুক্ধ অক্রুর | , শ্বফদ্ধ যেখানে বাস 
করতেন সেখানে কোন রোগের বা 
অনাবৃষ্টির ভয় ছিল না। কোন সময়ে 
কাশ-রাজ্য অনাবৃষটি হলে, কাশীরাজ 
শ্বকন্ককে নিজ রাজে] নিয়ে যান। তার 
আগমনে রাস্থ্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 
কাশবাজের কন্য গাদ্ধিনী এ'র স্ত্রী 
ছিলেন। ইনি পরম ধাঞ়্িক ছিলেন 
( বসু পুরাণ, হরিবংশ )। 
শাকুকায--একজন খবি। ইনি দীর্ঘ- 
কাল শিবের আননরাধন। করে বর লাভ 
করেন, শরক্রুল্য বেদশাখার ুক্বকার 
হর্রে। ইরি লিজের পাত্িত্য সমন্ধে 
বিশেষ গধিত;দ্বিলেন। রাজা জনক 
সর, অগাধ, জে উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও 


€$৭$ 


স্রাব, 
ই. নিবে উপস্থিত : গাহিকের নধ্যে 
বিষাব কুটি হয়। অহ্রধি বাজনকাও 
এই যে উপস্থিত ছিলেন। জীব 
সদ শাকল্যের তূসুল' তর্ক, উপস্থিত 
হস্ব। ছুই পক্ষের নানায়প প্রপ্ব' গু 
উত্তরের পর বাজবন্ধ্য শাকলাকে 
কয়েকটি প্রশ্ন করে বলেন, এই সব 
প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে কার 
সবত্যু হবে। শাকল্য সেই সব প্রশ্নের 
উত্তর দিতে না পারায় তীর মৃত্যু হয়। 
ইনি বেদের বংহিতাকে পাচ অংশে 
বিভক্ত করে বাং, মুদ্গল, শালীস্ক, 
গোখল্য ও শিশির নামে পাচ 
শিল্পকে অধ্যয়ন করান। এজন্য 
এস অন্য নাম ছিল বেদমিজর এবং 
দেবমিত্তর। 

শীকভ্ভরী- দেবী আস্তাশক্তির অন্য 
নাম। শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হলে দেবী 
নিজের দেহ হতে উৎপন্ন জীবনধারক্ষ 
শাক দ্বারা পৃথিবীর লোককে পোবণ 
কারেছিলেন। লেই থেকে এ'র এই 
নাষ হয় ( মার্কগ্ের পুক্তাণ )। 
শাপ্ডিল্য-__-(১) একজন ভভিন্ছতের 
প্রচারকর্তা খধি। শাগিল্য গোত্রধারা 
এই মুনি প্রবর্তন করেন। এই গোত্র 
তিনটি প্রবরস্-শাপ্ডিল্য, ; অসিত “ক 
দেবক। 

শা্তনু-ইনি: কুরুবংলী পাকা 
গ্তীণের পু ও ফ্াবীর্‌. ভীন্ার 


জযিনিহে, মুক্াবান অব্যদি" উলর্স | শিত]। একজন্ব-ৃতান্ত এই" স্যার 
রূবেন। ৯ পক্রী কেপ্রহণ রুরধর | নায়, ইংানুন্যংদীয় . পক ইং 


শংছ 
সাজা! স্ষার্বিসের অধিকার পেন্স 
অব্যাস্থ আচঝণের জন্য ব্র্থার শাঁপে 
পুদর্বার নরজল্ম গ্রহণ করতে বাধ্য 
কব। তখন প্রতীপ ও তা স্ত্রী গুপ্- 
লাভের আশায় তপন্চান্ব রত ছিলেন। 
স্বাজা বঙ্ছাভিষ তাদের পুজরূপে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তার নাম হলো! শান্ত । 
শান্তন্থ যৌবনলাভ করলে প্রদীপ তাকে 
যৌবয়াজ্য অভিষিক্ত করে বনগঘন 
করেন। পূর্বপুরুষদিগের নায় শাস্তগ্থ 
অত্যন্ত ম্বগয়্াশীল ছিলেন। একদা 
খবগয়ায় গিয়ে ভাগীবনী তীরবত্তা উপবন 
অতিক্রম করবার সময় এক অননা- 
সুত্র কন্যাকে দেখে শান্ত অত্যন্ত 
সুদ্ধ হন এবং তীর পাণি-প্রার্থনা 
করেন। সেই কন্যা এই সর্তে 
লস্দমত হন--তার কোন কার্য রাজার 
অগ্রীতিকর হলেও রাজা তা নিবারণ 
করবেন না। বা তীর বিকদ্ছে 
“পরুষবাক্য উচ্চারণ করলে তৎঙ্গণাং 


তিনি মনাজাকে ত্যাগ করে চলে. 


যাষেন। প্রতিশ্রুতি দিলে সেই কন্যা 
শাস্ত্র মহ্ধী হন। কালঞ্রমে 
বাজায় উরসে ও স্ত্রীর গর্ডে আটটি 
পুত্র জন্পে। সাতটি পুজজকে জন্মমাঞ্রই 
জননী কতৃক গ্গণগর্তে নিক্ষিপ্ত হতে 
দেখে শাস্তচ্ছ মর্মাহত হলেও প্রাতি- 
কটতি অনুসারে নীরব থাকেন; কিন্ত 


অকটফ পুজ ভূমি হলে রাজী পু 


হত্যার বাধা দিস সত্য পরিচয় 


€6$ 


শা 
পাইখন তায এই তরী খ্বংকগম্খাদেবী 
তারা সকলেই বন্বশাপপ্রন্ত মহণতেজা 
বহু। অভিশগ অক্ধহ্র মধ্যে সাঁত- 
জনকে গলায় লিঙ্গে করাধ তীবা 
শাপমু্ত হয়েছেন। অষ্টম বহ্‌--তীর 
গর্ভজাত . শে পুত্রেটিকে রাজহন্তে 
সমর্পণ করে গঞ্ষা প্রস্থান করলেন। 
গলার গর্ভজাত এই পুনের নাম হলো 
দেবত্রত। পুত্রের গুপমুগ্ধ হয়ে শাস্তহ 
তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন 
চার বৎসর পরে শাস্তস্থ যমুনা তীরে 
ভ্রমণকালে দিব্যগন্ধা পরমান্ন্দরী 
নৌকাচালনরতা সত্যবতীকে দেখে 
মুগ্ধ হন। সত্যবতীর সঙ্জে হিলন 
কামনা করলে সত্যবতীর পালকপিতা 
দাসমাজ এই সর্ত.করেন যে, সত্য- 
ঘতীকে জী বপেগ্র্ণ করে তার 
পুত্রকে দেবরতের পরিবর্তে রাজ- 
সিংহাসনাধিকার দিতে হবে। ব্যথিত 
হলেও বাজ] এই প্রত্তাবে সম্বত হতে 
পারলেন না । তখন মনক্ষু্জ পিতার 
আকাঙ্ষা পূর্ণ করেন তার জোটষ্টপুজ 
দেবব্রত নিজেই--কঠোর প্রতিজ্ঞা ও 
চরম শ্বার্থত্যাগ করে। দেবত্রত 
দ্বেচ্ছায় পিতার জন্ত রাজপদ ত্যাগ 
কারে টিরকৌমাধ ব্রত অবন্বন কষ্ধেন 
এবং সেই হতে “তীত্ম« নামে খ্যাত 
হন। পুর এই সত্যনি্ঠী শাখা 
অভিভূত নকদ্ধ 'অবস্থি বিধেঠনায 


শান 
ভবিষ্তৎ, ফোবে, : 





স্্ীস্বণে গ্রহণ ব্রন | এই স্কাদতভীয় 
গর্তে শাসুযুর ছুই পুজ রহ--চিজাদ 
ও বিচিজবীর্ব। শান্তর মতা পর 
চিত্রাজ্দ রাজা হন। তিনি. পুত্র 
দেবত্রত ব! ভীন্বকে মৃক্ধে অন্ধের ও 
ইচ্ছাম্ৃত্যুর বর দেন। উত্তর 'কালে 
তার বাক্য সত্য বলে প্রমাণিত হয় 
( মহাভারত--আদি )। 
শাস্তা--রাজ! দশরথের ওুরসজাতা 
ও দশরথের পরম বন্ধু অন্থাধিপতি 
রাজা লোমপাদের পালিত কন্যা । 
রাজ! লোমপাদদ যজ্ঞ কররার জন্টে 
বিভাগুকমুনির পু খন্তশূনকে নিজ 
রাজধানীতে নিয়ে আলেন। যজ্শেষে 
তিনি নিজের পালিত কন! শাস্তাকে 
খন্তশূঙ্দের হত্তে সমর্পণ করেন 
€রামায়ণ--আর্ি )। 

শান্ব _শ্রীকষেের স্ত্রী জান্বব তীর গর্ভ- 
জ্বাত অন্যতম পুত্র। ইনি বলরাষের 
প্রিয়পাত্র ছিলেন। ছূর্যোধনের কন্যা 
লক্ষে ইনি ম্বয়ংবর-সভা। হতে হরণ 
করলে কৌরবর| শান্বকে বন্দী করে, 
কিন্ত বলরাম শাঙ্কে এদের হাত হতে 
মুক্ত করেন । লক্ষমগার সঙ্গে শান্বের যথা- 
রীতি বিবাহ হন্ব। একবিন বিশ্বামিতর, 
কথ ও নারদ দ্বারকায় এলে যছুবংশীক় 
বীরদের মনে কুবুদ্ধি জাগে। তারা 
শাস্বকে গতিনী বেশে সজ্জিত করে 
হৃনিদের কাছে নিয়ে এনেকৌতুক করে 
বিকাল! কৰেএর কি লম্কান হবে? 


চি) 
হড়াবরীকে ফিরি | এই পার়ারধার ছুনিক। জাত জুরে 


শালজরার, 


হয়ে বলেন হে-্এই কক-পুজ শা 
ববংখ ধ্বংস, করবার জন্য ভীহণ 
লৌহমর় মুষল প্রসব করবে। এই 
শাপে শাঙ্থ পরের দিন মূধল প্রসব 
কৃরেন। পরে সাগরে নিক্ষিপ্ত সেই 
মুষলচুর্ণ হতে উৎপগ্গ এক রকম 
ভূখের আঘাতে যছুবংশ ধ্বংন হছয়। 
(মহাভারত--মৌহল, বিষুঃ পুক্রাণ )। 
শালগ্রাম-বিকুমৃতি বিশেষ)বন্কীট 
দ্বার! চক্রযুক্ত গিলা। গণ্ডকী নর্দীজাত 
বন্জকীট কর্তৃক চত্রযুক্ত যে শিলা 
পাও যার, তাকে শারগ্রাম শিলা 
বলে। কথিত আছে, হিমালয়ের 
দক্ষিণে ও গণ্ুকী নদীর উত্তরে দশ 
যৌজনব্যাপী বিস্তীর্ণ মহাক্ষেত্রে বিষুট 
শালগ্রামে পরিণত হুন। এই শালগ্রাম 
গণ্ডকী নদীজাত এবং অষ্টাদশ 
প্রকার । গঠন-রূপের বিভেদে ও 
লক্ষণ অনুসারে শালগ্রামের বিভিন্ন 
নাম প্রচলিত--লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মী" 
জনাদ ন, রঘুনাথ, দধিবামন, প্রীধর, 
দামোদর। বলরাম, রাজরাজেরশ্বর, 
অনন্ত, মধুক্ুদ্ন, গঙ্গাধর, হয়ঞ্রীব, 
নরসিংহ, লক্মীনরসিংহ, বানষেব, 
প্রায়, সুদর্শন, অনিরুদ্ধ । এই বিভি 
আখ্যার দ্বারা শালগ্রাম-শিলার ছিন্ত- 
দ্বার, চক্র, চিহৃ, আকার, বর্ণ, এবং 
ভিন্ন ভিন্ন জাকার ও প্রকারদে 
সুফল বা কুফক্ম নিষমিত হয়ে'খাকে। 
রুক্ষদৈরর্ত পুণে স্িগ্লিত জাচ্ছস্” 






ঠিগবানকে অভিশীল দেন, জার্পমি 
খারণমায়াহী : পাধাণহদীয় ১" পাঁধাণ 
রূপে আপনি এই পৃথিবীতে স্বাদ 
ফরুন। ' তুলসীর এই কথায় ভগবান 
বলেছিলেন, তোমার শাপ ভোগের 
জন্যে আমি গণ্ডকীর 'নিকট শীলারপে 


বসবাঁপ কঙবো। বজ্ত্রকীট ৬ কমি 
ইত্যাধি আমার শিলার ভিতর চক্র 
কর্তন করবে । 

- শান্ব-দানব বুষপর্বার কনিষ্ঠ 
আ্রারতী অজক অন্থর হ্বাপরে শান্ধ নামে 
কয় রাজ! হন। কাশীরাজের তিন 
কন্যার শ্বয়ংবধ্ধ সভায় শা উপস্থিত 
ছিলেন। জ্যোষ্ঠা কন্যা অস্বা মনে মনে 
স্থির. করেন, এর গলায় মাল্াধান 
করবেন।' কিন্ত ভীম্ম বৈমাত্রেয 
ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ষের জন্য কাশীরাজের 
তিন:কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যান ও 
শেষে যুদ্ধে শান্কে পরাজিত করেন। 
অন্বাঞ্ষে শাব্বের অন্থুরক্তা দেখে ভীন্ম 
'শান্ছের কাছে তাকে প্রেরণ কৰেন, 
কিন্তু ভীগ্ম দ্বারা অপহৃত নারী অস্বাকে 
'ছান্ধ প্রত্যাখান কেন । 

'€( মহাভারত---আদি )। 

৫২) ইনি শিশুপালের 'সখা এবং 
সৌতনগরের ঝ্াজা। আ্রকফ্ের পিশু- 
পাল বধের বৃত্তান্ত শুনে শা পৃথিবী 
যাহব-শৃন্য - করবেন ধলে প্রতিজা! 


ৃ 





কর তন রস 
রাঁজস-বতের শেষে ছারকীয শর্কিয়ে 
আসৈন :এবং টাতুরজ বল নিয়ে শাহ- 
রাজকে উপযুক্ত "শাস্তি “দিতে "বান । 
শা তখন মুতে উপর তার সৌভ- 
বিষানৈ : 'ভ্বীনব অহচরদের সহিত 
অবস্থান করছিলেন । বন মায়া-যুদ্ধের 
পর শরীরের স্থদর্শন চক্রের আঘাতে 
সৌভ-বিমান বিদীর্ণ হয় এবং ছিখাস্ডিত 
শানের মৃত্যু হয়। 

0) ইনি কৌরবপন্ষীর় যেচ্ছা- 
ধিপতি বীর। কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ 
দিনের যুদ্ধে শল্যবধের পর ইনি 
ছুর্যোধনের একটি 'বিরার্ট হস্তীতে 
আরোহণ করে পাগুবসৈন্য বিনষ্ট 
করতে ধাকেন। অরশেষে ধষ্টছ্য 
হন্তী সহ একৈ নিহত করেন ( মহা" 
ভারত-_শল্যপর্ব )। মি 
শিখণ্ী--ক্রপদরাজের কন্যা অন্া, 
অখ্বিক ও অম্বালিক হ্বয়ংবরসভ। 
হতে ভীগ্ম কর্তৃক বলপূর্বক অর্গহ্িতা 
হন।  চিরক্ুমার ভীম্ম' বৈমান্রেয় 
আত। £বিভিত্রবীর্ষের জন্য এই তিন 
কন্যাকে অপহরণ /ধিবেন, পূর্বে অস্থা 
মনে মনে শান্রাজকে পতিত্বে বরণ 
করেছিলেন বলে ভীম্ম একে শান্বের 
নিকট প্রেরণ করেন । কিন্ত ইনি ভীন্ম 
কতৃক প্রথমে গপহতা হাওয়ায় শাহ 
এ রর আত 'বিবাই করতে সম্মত সর 
। তের জব এক- দিন" হবেই 





হবে-এই". কর্ধী “বল অন্য রাগেত 
শখ শাহধাজের “প্রাসাদ ত্যাগ' করে 
'চলে. গেলেন? ভীমই সর হৃতীগোর 
একমাজ-কারিগ” যনে করে্অন্ব! ভীয্কের 
'উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভীঙ্গের 
অন্্রশিক্ষক  পঝসলামের কাছে 
প্রতিকার প্রার্থনা! ফরেন । পরশুক়াম 
ভীষ্মকে বলেন যে, তুমি অস্বাকে 
হত কয়েছিলে বলে শাহরাজ অস্বাকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন, অতঞব আমার 
আদেশে জ্চুষি অস্বাকে গ্রহণ কর। 
ভীগ্ম পরশুরামের কাছে অগ্জা শিক্ষা 
করেছিলেন বলে তিনি ভীম্মেপ্ গুরু ।' 
গুরুর আদেশ পাঙ্গন করতে ভী্ষ 
অসম্মত হন। তখন পরশুরামের 
সহি'ত ভীম্মের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কিন্ত 
এই যুদ্ধে কারও জয়লাভ হয় ন1। 
দুই-ঞমই পরম্পরের অবধ্য। তখন 
পরগুরাম অস্বাকে বলেন, অন্বার এখস। 
ভীম্মের শরণ নেওয়া উচিত। ককিস্ত 
'অন্বা এতে রাজী না হয়ে ভীম্মকে 
'ষুছ্ধে নিপাতিত করবেন বলে স্থির 
করেন। ভীদ্মের মৃত্যুর জন্য অন্ব! 
কঠোর তপন্ঠায় রত হশেন। তপত্যায় 
'রুত হয়ে তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে 
-করতে তিনি গার সম্মুখে উপস্থিত 
কলেন। গজায় আন কতবার. পর 
গঞ্জাদেবী অন্বার কঠোর তপক্তার 
কারণ জিজাস করলেন। ভী্গই 
তায় এই. ছুদর্শার কারগ এবং তীন্ব 
সুর জহি অঙ্গব কঠোর : তগত্তায় 


রষ্ড হয়েছেন১-তাই জালিম 
বুধ মে: এক বন ভীন্ি--ঈল্াধী- 
পুঁজ বই গঞ্জা “অস্বরি মূর্খভীর ' জন্য 
তিরস্কার 'কর্জে এই চু প্রতিজ্ঞা হতে 
বিরত হতে খঙ্গলেন । 

এরপর অখ্ার তপগ্ঠা ও প্রার্থনায় 
আকুষ্ট হন্বে মহাদেব অস্বার সম্ৃথে 
উপস্থিত হলেন । ভীম্মহতযাই অন্বায় 
এফমান্জ কামনা-_-এই বর মহাদেবের 
কাছ থেকে তিনি প্রাপ্ত হলেন। 
কিন্ত তিনি তো সামান্ত' নারী, ফেমন 
কয়ে তিনি ভীম্মের মত যোদ্ধাকে 
নিহত করবেন। উদ্ধরে মহাদেখ 
বললেন--অগ্ধার নবজম্ম হবে এবং 
কিছুদিন পরে- পুরুষ রূপ প্রাপ্ত 
হবেন। তখন ঘোত্া হিসাবে অস্ব! 
ভীম্মকে নিহত করবে এবং বর্তমান 
দেহের সর ঘটনাই তার মনে থাকবে । 
এই কথা বলে মহাদেব অদৃপ্ঠ হলে 
অন্বা সন্ধষ্ই চিত্তে যষুনা তীরে চিতা 
প্রজ্বলিত করে অগ্রির মধ্যে মিলিয়ে 
গেলেশ। 

এই লময় ভ্রুপদ্দবাজের কোন 
সন্তান না হওয়ায় তিনি মহাদেবের 
তগন্তা করতে লাগলেন। তগন্তায় 
মহাদে তুষ্ট হয়ে বর দেন, ভ্রম্পদ- 
রাদ্ষের প্রথমে কন্তা হবে, সেই কনা 
পরে পুত্ররূপ গ্রহণ করবে । : অন্গুযাক 
জ্প্দরাজের প্রথম কন্া আতা প্রাহণ 
করলে স্তিনি পুত্োচিত জাতথর্থ 
ককেন ' এবং প্রভার করের: যে, সার 








একট পুর হবেছে ।: এর ভার রাখা 
হয বিগ? এই লিগতীই অন্বা। 
পরে মহরেবের বরে শিখণ্ডী পুরুষই 
হরে ক্লেবে ক্রুপদেন্র সী: মশার 
হিরণ্যবর্মার কন্তার লঙ্গে শিখন্ডীর 
বিবাহ দেন। কিন্ত কিছুদিন পরে 
হ্রিণ্যবর্ম! কন্তার কাছ থেকে সমস্ত 
তথ্য জাত হয়ে ভ্রপদের লহিত যুদ্ধ 
করতে প্রস্তত হন। তীর জন্তই এই 
যুদ্ধ ও পিতামাতা হুঃখ ভোগ করেছেন 
- এই মনে করে শিখণ্ডী অরণ্যে 
প্িয়ে প্রাণত্যাগ করবেন স্থিন্ব করেন। 
লেই অরণ্যে ফুষেরের অনুচর স্ুণাকর্ণ 
নামে এক যক্ষ বাস করত। লে 
শিখণ্ডীর কাছ থেকে সমণ্ত ব্যাপার 
জাত হয়ে কিছুকালের জন্য নিজের 
পুরুষত্ব শিখণ্ীকে দান করে স্ত্রী হয়ে 
থাকে। সে শিখণ্তীকে বলে, তিনি 
ষেন তার পিতাকে হিরণ্যবর্মানস 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করে ফিরে এসে 
তার পুকুষত্থ প্রত্যার্পণ করেন। কিছু” 
কাল পরে কুবের স্থুণাকর্ণের গৃহ 
এসে স্থুণাকর্ণ স্ত্রীতে পরিণত হয়েছে 
দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাপ দেন, সে 
হেন স্ত্রী হয়ে চিরকাল বাস করে 
এবং শিখণ্তী পুরুষ হন্েই থাকে। 
শিখণ্ীর মৃত্যুর পর সে যেন তার 
পূর্বক্ধপ প্রাপ্ত হয়। এরপত্স শিখত্তী 
সখাচার্যের কাছে ছন্ববিভ! ছ ধর্ধেক 
শিক্ষণ করেন এরও পৌরয- পেয়ে যী 
প্র হয়ে ওঠেরন 'কিছ্ধ ভীন্ব, আনতে 


৫১৭ 





হযেছে, এবং কাকে বাধ ধার জর 
জন্মগ্রহণ করতছ। যৌববে, -কুরুন্ষের, 
যুদ্ধের পূর্নে ভীন্ছের প্রতিজ্ঞা! ছিল 'বে, 
স্বীবোকের, রীবের বা যে ত্রীপুরু 
হয়েছে বা অন্হীনের সঙ্গে তিনি 
কখনও বুদ্ধ করবেন না। হশ দিন 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মাত্মা ভাদ্মেক 
ইচ্ছান্বত্যু মনে জাগে | এই; কুরুক্ষেত্ 
যুদ্ধরত কালে শিখণ্তী নয়টি তীক্ষ বাণ 
দ্বার তান বক্ষ বিদ্ধ করেন এবং 
তাকে সম্থখে রেখে ছন্ভন ভীন্মকে 
শরাধাতে জর্জরিত করেন। এইরপে' 
ভীম্মের পতন সম্ভবপর হয্ব। নিদ্রিভ 
শিবিরবাসীদের আতকফিত আক্রমণ 
করলে শিখত্ী ভ্রৌপনীর পাচ পুজের: 
সঙ্গে জাগরিত হয়ে এসে অশ্বখামার 
প্রতি বাণ বর্ষণ করতে থাকেব, 
কিন্ত অশ্বখামার খড়গাধাতে শিখণ্তী 
নিহত হন। 

শিনি--যছবংশের একজন রাজ এবং 





কংসের পিতৃব্য । ইনি দেবকরাজকন্যা 


দেঘকীকে বিবাহ-সভা! হতে বন্দেবের 
জন্য বলপূর্বক হরণ করেন। সেই 
সময় সোোমদত বাধ! দিতে গেলে এর 
কাছ হতে পদাঘাত প্রাপ্ত হম। এক 
পুত্রের নাম সত্যক ও গৌর মহাবীক 
সাত্যকি মেহাভান্বত )। 

পিথ-ইনি ত্রিযৃতির অন্যতম 1 
প্রচ্থবের তমোঞ্ণে  রনৃতিক্তে দি 
বংপরার। হরণ করেছ) সেইলজা ই 


শিবানী 
হর”। মহাকাল” এরই নামাস্তর | 
ইনি বিরূপ নেত্র হুতু “বিরুপাক্ষ,» 
ভ্রিনয়ন হেতু ক্মিলোচন*। মৃত্যুপধয়ী 
বলে মৃত্যুজয়, অগ্নিনেত্রে কামদাহ হেতু 
'ন্মরহর” »৪ পিনাক এর ধঙ্ছ। তাই 
ইনি 'পিনাকী”, মন্তকে জটাজুট হেতু 
ইনি “কপর্দী” | ডমরু এপ্র প্রিয় বাছা, 
কৈলাস প্রিয় ধাম, প্রমথগণ প্রিম্ব 
সহচর । হলাহল পানে নীলক*ঠ 
' হেতু ইনি 'নীলক্ঠ' (মহাদেব দেখ )। 


৪১৩ 


শিখি 


করতে করতে লাঙ্গলমার্গে এক পরম 
তেজন্বী কুমারকে পুত্ররূপেপ্রাঞ্ধ হলেন। ' 
এই পুত্রের নাম হলো নন্দী । বালকের 
সাত বৎসর বয়স হলে মিত্র ও বরুণ 
নামে ছুই তপদ্বী শিলাদের আশ্রমে 
এলে শিলাদ এ দের পরিচর্ষ1! করলেন । 
শিলাদের পরিচর্যায় সন্ভষ্ট হয়ে 
তপন্বীরা বললেন, অষ্টম বর্ষে তার 
পুত্রের মৃত্যু হবে। নন্দী পিতার কাছ 
থেকে তার মৃত্যুর কথা জানতে পেরে 


শিবানী-_ দেবী আগ্যাশক্তি যখন | মৃত্যুর হাত থেকে পরিভ্রাণ পাবার 


কালিকারপে শ্রম্ত দানবকে বধ করতে 
যান, তখন বিভিন্ন দেবতাদের শক্তি- 
গণও সাহায্য করবার জন্য অগ্রসর 
হয়। শিবশক্তি শিবানী বাহুতে সর্প- 
বলয়, কপালে অর্চচন্দ্র ও ত্রিশুল 
ধারণ করে খুষভ-বাহনে দেবীর 
সাহাধ্যার্থ গমন করেন দেবী 
ভাগবত )। 

শিলাদ- একজন ধামিক খধি। 
একদিন শিবলোক হতে ফিরিবার 
সময়ে ইনি পিতৃগণকে নরকে লম্মান 
অবস্থায় দেখেন। তারা শিলাদকে 
বলেন, তিনি বিবাহ না করাতেই 


তাদের এই ছুর্গতি। তার? শিলাদকে | নিয়ে 


পুত্রলাভের জন্য মহাদেবের আরাধন। 
করতে বলেন। শিলাদ মহাদেবের 
আরাধনা প্রবৃত্ত হয়ে তাকে সন্ধ্ট 
কষে একটি বর প্রার্থনা করলেন-- 
শিবতুল্য অমর অযোনিজ এক পুত। 
তখন মহধি শিলা যজ্ঞভূমি কর্ষণ 


জন্যে মহাদেবের আরাধনা করতে 
লাগলেন । এই উগ্র তপশ্ঠায় মহাদেব 
সন্তষ্ট হয়ে তাকে বর দিলেন । এই 
বরে তিনি জরা ও মৃত্যু রহিত 
হলেন (স্বন্দ পুরাণ )। 

শিবি-_-(১) একজন রাজধি। শ্বয়ং 
বিধাতা একে পরীক্ষা করবার জন্টে 
ব্রা্ষণবেশে অন্পপ্রার্থী হয়ে শিবিকে 
বলেন-_-তিনি অনপ্রার্থা, শিবি তার 


পুত্র বুহত্গর্ভকে বধ করে মাংস ও 


অন্ন পক করে তার প্রতীক্ষা! করুক। 
শিবি ব্রাক্ধণের কথা মত পুত্রের পক্ক 

ংস একটি পাত্রে রেখে তা মাথায় 
ব্রাহ্মণের খোজ করতে 
লাগলেন । ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে 
শিবি বললেন--আপনার অন্ন প্রস্তত, 
ভোজন করুন। ব্রাহ্মণ বিশ্মিত হয়ে 
শিবিকে সেই মাংস ভক্ষণ করতে 
বললেন । শিবি অয্লানবদনে ব্রাহ্মণের 
এই "আদেশ পালন করতে উদ্ভত 


৪১৪ 


শিশুপাল শিগুপাল 


হলেন। তখন ব্রান্ধণ শিবির হস্ত ধারণ | মাতা তখন দৈববাদীকে লক্ষ্য করে 
করে বললেন--তুমি জিতক্রোধ। | গ্রিজ্ঞাসা করলেন-_-কার হত্তে পুত্রের 
ব্রাহ্মণের জন্ত তুমি সবই ত্যাগ করতে । মৃত্যুহবে ? পুনর্বার দৈববাণী হলো £ 


পার। এই বলে ব্রাঙ্ধণ অস্তছিত 
হলেন। এই ব্রাঙ্ষণরূপ বিধাতা রাজধি 
শিবিকে পরীক্ষা করবার জন্তে এসে- 
ছিলেন । শিবি তখন তার সম্মুখে দেব- 
কুমার তুল্য পুঞ্রকে দেখতে পেলেন। 
€২) প্রহলাদের ভ্রাতা অলুহলাদের 
অন্তম পুত্র শিবি। (৩) হিরণ্যক শিপুর 
অন্ততম পুত্র হাদ, হ্রাদের পুঝ্র শিবি। 
(৪) পুরুবংশী রাজা উশীনরের 
অন্যতম পুত্র । 
শিশুপাল--বুঞ্বিংশীয় চেদি দেশের 
রাজা। এর পিতা চেদিরাজ দম 
ঘোষ। মাতা বন্থদেব ভগিনী শ্রাত- 
শ্রবা। বিষুপুরাণ মতে, ইনি পূর্বে 
ছুই জন্মে হিরণাকশিপু ও রাবণরূপে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষুধ ও রম! 
কতৃক নিহত হন। ইনি শিশুপালরূপে 
শ্রকষ্ের পরম শক্র ছিলেন। 
শিশুপল জন্মকালে তিন চক্ষু, টার 
হস্ত সমেত ভূমিষ্ঠ হয়ে গর্ভের ন্যায় 
চিৎকার করতে থাকেন। পিতা- 
মাতা প্রভৃতি আত্মীয়ন্বর্জন ভীত 
হয়ে একৈ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, 
কিন্তু তখন দৈববাণী হম্ব, রাজ। যেন 
পুত্রকে ত্যাগ নাকরে প্রতিপালন 
করেন। এ স্ত্যুকাল এখনও আসন্ন 


হয়নাই। একে বিনি বধ করবেন, | করতে লাগল্ে। 


তান 


যার ক্রোড়ে উঠলে এপ্র অতিরিক্ত 
ছুই হাত খসে পড়েবে, আর যাকে 
দেখে এর তৃতীয় নয়ন লুপ্ত হবে__- 
তিনিই এ*্ম হস্তা হবেন। বু 
রাজাবে ক্রোড়ে স্থাপিত হয়েও শিশু" 
পালের কোন পরিবর্তন ঘটেনি । 
কিছুকাল পরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের পিতৃঘদ৷ চেদিরাঞ্জ-মহিষীর সঙ্গে 
দেখা করতে এলে রানী শ্রকষেের 
ক্রোড়ে পুত্রকে সমর্পণ করলেন। 
শরীক শিশুকে ক্রোড়ে করবার সঙ্গে 
সঙ্গেই তার অতিরিক্ ছুই বাহু স্থগিত 
হলে! এবং কপালের তৃতীয় চক্ষু অনৃষ্ঠ 
হয়ে গেল। তখন শ্রীকফই পুত্র-হস্তা 
বুঝতে পেরে ভয়ার্ত রানী শ্রীরুঞ্ণকে 
অন্করোধ করলেন, তিনি যেন শিশু- 
পালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। 
শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেন, তার দ্বারা এই পুত্র 
বধা হোলে তিনি শিশুপালের এক 
শত অপরাধ পর্যস্ত ক্ষমা করবেন। 
পরবর্তাকালে শিশুপাল রাজ্যাধিকার 
পেয়ে অতি দৃপ্ত হুয়ে উঠলেন । শিশু" 
পাল এরপর - দুর্যোধনারদির সঙ্গে 
মিত্রত৷ স্থাপন করলেন। শ্রীকৃণই তার 
প্রাণ বিনাশের কারণ হবেন জেনে 
তিনি তার প্রতি বিথেঘ ভাব পোষখ 
ইনি বিপর্ভরাজ 


জন্ম হয়েছে 1 শিল্তপালের | ভীম্মকের কন্ধা, কুঝ্িক্নীকে বিবান্ 


শৃ্ধবেবপুর 


করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকফ এর 
হাত হতে কুষ্ষিণীকে উদ্ধার করে 


নিজেই বিবাহ করেন। এই সব 
কারণে শ্রীক্ের উপর এর ফ্রোধ ও 
শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যতুগৃহ 


দাহ হতে রক্ষা পেয়ে যখন পাগুবরা 
রাজা দ্রপদের রাজ্যে বাস করতে 
আরম্ভ করলেন, তখন দুর্যোধনের 
বাধা সত্বেও পাগুবদের অর্ধরাজ্য 
দেওয়া হোল; তারা এই নবলব্ধ 
বাজোর মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্ত নগরী স্থাপন 
করলেন এবং যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য রাজন্য় যজ্জের অনুষ্ঠান করলেন । 
যজ্ঞ শেষে ভীব্মে কথা মত সমবেত 
বাঙজন্তবর্গের মধ্যে কাকে প্রথম অর্থ্য 
দেওয়! হবে এই প্রশ্ন উঠলে ভীদ্ষ 
বললেন, শ্রীকৃষ্ণ বাতীত আর কে 
আছে, যাকে এই ষজ্জের প্রথম অর্থ 
দান করা যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণকেই 
প্রথম অর্থ) দেওয়। হোক । শ্রীকষ্তক 
এই সম্মান দান অত্যন্ত অসমীচীন 
মনে হওয়ায়, অতাস্ত অপমানসূৃচক 
কথায় শিশুপাল প্রথমে ভীম্মকে ও 
পরে শ্রীকঞ্ণকে হেয় প্রতিপন্ন করলে 
শ্রীকষ্ধের ধৈর্ঘচযুতি ঘন্ট। 
ক্ষম্য একশত অপরাধ পূর্ণ হওয়ায়, 
শরীক স্দর্শনচক্র দ্বারা শিশুপালের 
দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন করে 
ফেলেন (মহাভারত-স্সভাপর্ব )। 

শৃঙ্জরেবপুর-_গ্রশ্বাগ হতে ২২মাইল 
' উত্তপ-পশ্চিমে গঙ্গার উত্তর তটস্িত 
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| 
| 
| 


| 
| 


বই, 


নিষাদ-য়াজ গুহকের রাজধানী । 
বর্তমানে শিক্পরুর বা সাঙ্গার নামে 
অভিহিত। 

শিগুমার--গ্রহ বিশেষ । আকাশে 
এই নামের জল-জস্তর আকৃতির মত 
নক্ষত্্। এর হৃদয়ে ৰিষু। অবস্থিত 
এবং জেজের কাছে ফ্রুব বা ঞ্রবতারা । 
এই শিশুমারকে নিশাভাগে দেখলে 
দিবারুত সমস্ত পাপ ক্ষয়হয়। ঞ্রুব 
যখন ঘুরতে আরম্ভ করে, তখন এর 
সঙ্গে সুর্য, চন্দ্র ও অন্যান্ত নক্ষত্রেও 
ঘুরতে আরভ্ত করে। 

শুক--শুক নামক রাধণের মন্ত্রী । 
বানরর1 লঙ্কা উপস্থিত হলে শতক 
রাবণের আদেশে স্ুগ্রীবের কাছে 
গিয়ে তাকে কিছ্িদ্ধ্যায় ফিরে যেতে 
বলে, কারণ এই যুদ্ধে স্থগ্রীধের লাভ 
বা ক্ষতি কিছুই নাই। রামের স্ত্রী 
সীতাকে হরণ করায় তার ক্ষতি কি? 
শুক পক্ষীরপ ধারণ করে রাবণের এই 
বার্তা কুগ্রীবকে জানায় । বানরর] 
লন্ষ দিয়ে তাকে ধরে প্রহার করে। 
রাম দয়াপরবশ হয়ে বানরদের 
নিবারণ করলেন । কিন্তু স্থগ্রীব ক্ষান্ত 


তার | না হয়ে বললেন-_-তুমি দয়ার পা 


নও, রামের শক্র | আমর] তোমাকে 
সবাদ্ধব বধ করব। শুককে ধন্ধে 
বানররা আবার পীড়ন করতে লাগল । 
তখন শুক রামকে বললে--আমাকে 
বানররা অত্যাচার করছে। যদি এরা 
আমাকে হত] করে, আমার সমড় 


শকদেব 


পাপ তোমার হবে। 
শুককে নিষ্কৃতি দিলেন । 
শুকদেব--বেদবিভাগকর্তা কৃষ্ণ" 
দ্বৈপায়ন ব্যাসের কামনালবধ বরপুত্র। 
পুত্র কামনায় ব্যাসদ্বের সৃমেরু পর্বতে 
মহাদেবের তপস্যা করছিলেন। অগ্নি, 
বায়ু ভূমি ও আকাশের মত পবিত্র ও 
বীর্ষশালী এক পুত্র হোক-_মনে এই 
কল্প করে ব্যাসদ্দেব স্থমেরু পর্বতে 
তগন্ঠায় নিযুক্ত হন। শতবর্ষ কাল 
আরাধনার পর মহাদেব ব্যাসকে 
বললেন, আমার বরে তোমার 
তেজোময়, কীতিমান, বিক্রমশালী, 
এক পুত্র হবে। এই বর পেয়ে ব্যাস 
নিজ আশ্রমে ফিরে এসে হোম করতে 
লাগলেন । বেদব্যাস হোমের জন্য 
অগ্নি প্রজলিত করবার সময়, গ্বতাচী 
নামে এক অগ্ার1 এসে উপস্থিত হয়। 
অপ্পরার বূপে কামাবিষ্ট হওয়ায় বেদ- 
ব্যাসের চিতচাঞ্চল্য হলো। এই 
চাঞ্চল্যের বেগ দমন করতে না পারায় 
তার বীর্য অরণির মধ্যে পতিত হয়। 
বেষব্যাসের এই অবস্থা দেখে ভীত- 
চিত্ত অঞ্ষার] শুকপক্ষীর রূপ ধরে সেখান 
হতে প্রস্থান করে। বেদব্যাস প্রবল 
বেগে অরণি মন্থন করতে থাকেন। 
তার ফলে যজ্ঞকাষ্ঠ হতে প্রজলিত 
অগ্নির মত গশুকদেব নিজের তেজে 
বহির্গত হয়ে আসেন।- স্বতাচী গুক- 
পক্ষীর রূপ ধারণ করে এই স্থান হতে 
প্রস্থান করেছিলেন বলে এই পুনের 


তখন রাম 
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শুকদেব 


নাম. হলে! শুক । তখন গন! মৃতিমততী 
হয়ে এই শিশুকে আন করালেন। 
মহাদেব দ্বয়ং শুকদেবের উপনয়ন-ক্রিয়া 
সম্পাদন করলেন । আকাশ হতে 
ব্র্ষচারীর ধারণযোগ্য কৃষ্ণাজিন 
পতিত হলো। ইন্দ্র তাকে কমগুলু 
ও দিব্য; অস্ত্র দিলেন। শুকদেব 
পিতার নিকট মোক্ষধর্ম শিক্ষা করতে 
লাগলেন এবং বৃহস্পতির কাছে সকল 


বেদাদি ধর্মশান্্র অধ্যয়ন করলেন। 


পিতা মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষা- 
লাভের ভন্যু শুকদেবকে মিথিলার 
রাজা জনকের নিকট ধেতে বলেন। 
রাজা জনকের কাছে গিয়ে তিনি 
মোক্ষধর্ম সন্বদ্ধে জ্ঞানলাভ করলেন। 
তারপর তিনি হিমালয়ে পিতার 
কাছে উপস্থিত হন। সেখানে 
পিতার চার শিষ্ের সঙ্গে গুকদেব বেদ 
অধ্যয়ন করলেন। এই স্থানে নারদ 
শুকর্দেবকে নানা উপদেশ দান করেন। 
এরপর তিনি স্থির করলেন, যোগবলে 
দেহত্যাগ করবেন। ষোগাবলম্বন 
করে তিনি ক্রহ্থাত্বলাভ করলেন। 
(মহাভারত --শাস্তিপর্ব)। 

তিনি এমন জিতেন্দ্রিয় ওনিবিকার 
ছিলেন যে, রস্ভা প্রভৃতি অগ্মরার। 
তার তপোভঙ্গ করতে নিস্ফষল তো! 
হোলই, এমন কি শুকদেবের সমক্ষে 
তারা নগ্নীবস্থায় থাকতেও লঙ্জা- 
বোধ করত না। তারপর শুকদেব 
কৈলাস শিখর হতে যোগবলে হুর্ধাভি- 


শুক্রচার্য 


মুখে যাত্রা করে বায়ুমণ্ডলের উধ্ব- 
লোকে গিয়ে ব্রন্ধত্ব লাভ করেন। 
সেহবিহ্যল পিতা ব্যাসধেবে কাতর 
আহ্বান শুনে স্থাবর-অঙ্গম প্রতি- 
ধ্বনিত করে শুক “ভা” উত্তর 
দেন। সেই থেকে গিরিগুহা প্রভৃতি 
স্বানে এই শবের প্রতিধ্বনি শোনা 
যায়। রর 

শুক্রাচার্য-_-ইনি ভৃগুর পুত্র। সেই 
জন্য তিনি ভার্গব নামে পরিচিত | ইনি 
দৈত্যরাজজ বলির গুরু ও দৈত্যদের 
পুরোহিত ও গুরু ছিলেন। ইনি শ্বেতবর্ণ 
ও শ্বেতবস্ত্রধারী। ইনি ছিলেন সর্ব- 
শাস্ত্র প্রবক্তা । শুক্রাচার্য দৈত্যরাজ 
বলির যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। নারাম্বণ 
বামনরূপে বলিকে ছলন! করতে এসে 
স্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করলে শুক্রাচার্য 
বিষুমায়ায় মুগ্ধ বলিকে রক্ষা 
করার জন্য ভ্রিপাদ ভূমি দানে বলিকে 
বিরত করতে চান। বিরত ন হয়ে 
বলি যখন জল নিয়ে দান করতে 
উদ্যত হন, তখন শুক্রাচার্ধ মক্ষিকা- 
রূপে ভৃঙ্গারে প্রবেশ করে জল রোধ 
করেন। বামন তাজানতে পেরে 
ভৃঙ্গারের ভিতর কুশ র্িজ্ছ করতে 
উদ্যত হুন। এইব্পে তার মধ্যে কুশ 
প্রবেশে করাতে মক্ষিকারূপধারী 
গুক্রের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। 
শুক্রাচার্ধের জানত সঞ্ীবনী বিষ্তার 
প্রভাবে মৃতদের তিনি পুনর্জাবিত 
করতে পারতেন । দেবগুকু বৃহস্পতির 
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শুক্রাচার্ষ- 
পুক্ম কচ এই বিষ্তালাভ করবার জন্ত 
শুক্রের শিশ্ত ও তীর কন্তা দেবযানীর 
ভক্ত হন। কচকে দৈত্যর! বারবার 
হত্যা করত, আর দেবষানীর অঙ্কু- 
রোধে শুক্রাচার্য প্রতিবার কচকে 
পুনজাবিত করতেন। শেষ বারে 
দৈত্যর! কচকে দঞ্ধ করে তার ভন্ম 
স্থার সহিত মিশ্রিত করে শুক্রকে 
পান করায়। তখন দেবযানীর 
কাতর অন্থরোধে শুক্র উদরস্থ কচকে 
মৃতসগ্জীবনী বিষ্যাদান করলেন এবং 
কচকে বললেন, সে যেন তার উদর 
হতে নিষ্কান্ত হয়ে স্টার অজিত 
মৃতসঞ্তীবনী বিদ্যা দ্বারা শুক্রকে 
জীবিত করে। তাঁর নিজের দেহ 
বিভক্ত করার ফলে কচ বহির্গত হন 
এবং শুক্রাচার্য প্রাণত্যাগ করেন। 
কচ বহির্গত হয়ে মুতসপীবনী বিদ্যার 
প্রভাবে শুক্রকে জীবিত করেন। 
শুকরের পুত্র যণ্ড ও অমর্ক হিরণ্য- 
কশিপুর আদেশে তৎপুত্র গ্রহলাদের 
শিক্ষা্তর নিযুক্ত হন। বাজ যষাতি 
দেবযানীকে বিবাহ করেন। তার 
অন্য স্ত্রী শমিষ্ঠার উপব পক্ষপাতমূলক 
অচ্থরাগ ছিল বলে, দেবধানী নিজেকে 
অপমানিত মনে করেন। এতে ক্দ্ধ 
হয়ে ক্রাচার্য যযাতিকে অভিশাপ 
দিয়ে জরাগ্রস্ত করেন । 

হরিবংশে বৃত্তান্ত আছে একবার 
অস্থররা দেবতাদের পরাজিত কনে 
ভ্রিলোক অধিকার করে। দীর্ঘ দশ 


শুক্তাচার্ধ ' 
সুগ ভ্রিলোক বলির অধিকারে থাক- 
বার পর বিষু। দৈত্যরাজ বলিকে 
ছলনাপূর্বক ম্বাধিকারচ্যুত 'করে 
উন্্রকে ভ্রিলোকের অধিপতি করেন। 
তখন অন্থরর]1 তাদের গুরু শুক্রচার্ষের 
কাছে এর প্রতিকারের প্রার্থনা করে। 
তখন তিনি দেবতাদের খর্ব করবার 
জন্য মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত 
হন। মহাদেবের কাছে তিনি এমন 
মন্ত্র প্রার্থনা করেন_যা দেবগুরু 
বৃহস্পতির অজ্ঞাত এবং যার দ্বারা 
দেবতাদের পরাজয় এবং অন্থরদের 
জয় অবশ্বত্ভাবী। মহাদেব আদেশ 
দিলেন, শুক্রাচার্য যদি সহম্র বৎসর 
ব্রহ্মচারী হয়ে অধোমুখে থেকে কু্ডের 
ধূমপান করে তপস্যা করতে পারেন, 
তবেই তার প্রার্থনা মত মন্ত্র বাবর 
তিনি পাবেন। তাঁর এই অনুপস্থিতির 
নুযোগ গ্রহণ করে দেবতারা অস্থরদের 
আক্রমণ করেন। বিষুঃ শুক্রাচার্যের 
মাতার শিরচ্ছেদ করলেন) এ কারণ 
শুক্রের পিত৷ ভূগু ক্রুদ্ধ হয়ে বিষুকে 
অভিশাপ দেন এই শ্ত্রীবধ-জনিত 
পাপের জন্য তাঁকে সাতবার যতস্ত- 
লোকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। 
'অতঃপর তিনি শুক্র-জননীকে পুনজী- 
বিত করেন। কিন্তু সমস্ত দেবতা, 
বিশেষতঃ ইন্দ্র শঙ্কিত হয়ে পড়েন, 
পাছে শুক্রাচার্য তীর ঈগ্গিত বর 
মহাদেবের কাছ হতে প্রাপ্ত হন। 
তখন ইন্র শুক্তকে প্রলুব্ধ করবার জন্য 
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গুক্রাচার্য 


নিজ কন্যা জযস্তীকে শুক্রের কাছে 
প্রেরণ করেন। জয়স্তীও পরম তত্তি- 
ভরে শুক্রের লেব করতে থাকেন। 
এদ্দিকে দীর্ঘকাল তপস্যার পর শুক্রচার্য 
তার প্রাথিত বর পেলেন এবং ইন্ত্র- 
কন্যা জয়স্তীর ইচ্ছান্ুসারে তিনি, 
অনৃষ্ত হযে দশ বৎসর তার স্ত্রীরপে 
ভীকে গ্রহণ করলেন। জয়ন্তীর 
মায়ায় অস্থররাও শুক্রকে পেল না। 
এই স্থযোগে দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রের 
রূপ ধারণ করে অস্থরদের কাছে 
এলেন এবং অন্থরবা তাকে প্রকৃত 
শুক্র ভেবে সংবর্ধনা করল। দশ 
বংসর অনৃস্ট অবস্থায় শুক্র জনুস্তীর 
মায়ায় আবদ্ধ হয়ে কাটালেন এবং 
জয়ন্তীর গর্ভে ভার দেবধানী নামে, 
এক কন্যা হলো। দশ বতসর পরে 
তীর মোহ কেটে গেলে তিনি অস্থরদের 
কাছে ফিরে এলেন কিন্ত ছদ্মবেশী 
শক্রাচার্ধের গ্ররোচনায় অন্থরর। প্রকৃত 
শুক্রাচার্ধকে বিতাড়িত করল। তখন 
প্রকৃত শ্ুক্রাচার্য এই কাজের জন্য 
অস্থরদের অভিশাপ দিলেন--তাকে 
অপমান করায় অচিরেই অন্থররা 
জঞান-ভ্র্ই ১৪ বিনষ্ট হবে। অভিশধ 
অস্থরর! বৃহস্পতির মায়! বুঝতে পেরে 
দলবদ্ধভাবে শুক্রাচার্যের কাছে গিফে 
তার কোপ শান্ত করেন। 

মহাভারতে" আছে--অন্থররা 
দেবগণের আক্রমণ থেকে রঙ্গ! পাবার 
জন্ত শুক্রের মাতার (ভূগুপত্বীর ১ 


ভনঃশেফ 


আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। দেবতার 
সেখানে প্রবেশ করতে পারেন নি' সে 
জন্য বিষু। তার চক্র দিতে তৃগুপত্বীর 
শিরচ্ছেদ করেন। বিষ শুকরের 
মাতাকে বধ করার জন্য শুক্র দেবছেষী 
হন। একদিন তিনি যোগবলে 
কুবেরকে বন্ধ করে তার সমস্ত ধন 
হরণ করেন। কুবেরের অভিষোগ 
শুনে মহাদেব শৃলহত্তে' শুক্র-নিধনে 
এলেন। তখন শুক্র শূলের অগ্রভাগে 
আশ্রয় নিলেন। তখন মহাদেব 
শুক্রকে ধরে গ্রাস করে ফেললেন । 
তারপর মহাদেব মহাহ্রদের জল মধ্যে 
দ্বশ কোটি বৎসর তপস্যা করলেন । 
তার জঠরে থাকার শুক্রেরও উৎকর্ষ 
লাভ হুঠেো। এরপর শুক্র মুক্তির জন্য 
মহাদেবের কাছে বার বার প্রার্থনা 
করতে লাগলেন। মহাদেব তাঁকে 
বললেন--আমার শিশ্ন দিয়ে তুমি 
নির্গত হও। শিশ্ন পথে নির্গত ইওয়ায় 
তার নাম হলো শুক্র । 

শুনঃশেফ- এতরেয় ত্রাহ্ষণে শুনঃ- 
শেফ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
ইক্ষরাকুবংশীয় রাজ! হরিশ্জ্জ নিঃসস্তান 
হওয়ায় পণ করেন যে তিনি সম্ভান 
লাভ করলে পুত্রকে বরুণের নিকট 
উৎসর্গ করবেন। তার রোহিত 
নামে এক পুত্র হয়; কিন্তু পিতা নানা 
অছিলায় প্রতিজ্ঞ পালনে বিলম্ব 
কমতে থাকেন । তারপর পিতা পুত্রকে 
উৎসর্গ করতে অনস্থ করলে পুত্র 
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ভন: 


অসম্মত হন এবং বনে গমন করেছ 


বৎসর বাস করতে থাকেন। সেখানৈ 
এক ত্রাঙ্ধণ-ধাধির সঙ্গে ত্ভীর পরিচয় 
হয়। এই খধির তিনটি পুত ছিল। 
রোহিত খষিকে ১০* গাভী দান করে 
তার দ্বিতীয় পুত্র গুনঃশেফকে ক্রয় 
করেন এবং একে নিজের পরিবর্তে 
উৎসর্গ করবেন বলে স্থির করেন। 
বরুণ এ'কে গ্রহণ করতে বাজী হন, 
কিন্ত শুনঃশেফ সেই সময় বিভিন্ন 
দেবতার পুজা-অর্চনা] করে নিজেকে 
রক্ষা করতে থাকেন এবং বিশ্বামিজ্রের 
সঙ্গে মিলিত হন। » 

রামায়ণে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে, 
খচিক মূনির মধ্যম পুত্র শুন:শেফ। 
এক সময় অযোধ্যার বাজা অন্বরীষ 
অশ্বমেধ যজের ব্যবস্থা করলে, ইন্দ্র সেই 
যজ্ঞের পণ্ড হরণ করেন। অম্বরীষের 
পুরোহিত বলেন, রাজার দোষে 
পণ্ড অপহৃত হওয়াতে রাজার প্রায় 
শ্চিত্ব কর! আবশ্তক । একটি নরবলি 
এর বিহিত প্রায়শ্চিত্ত । রাজ! নন্স- 
বলি দানে অভিলাধী হয়ে চারিদিকে 
ঘুরতে ঘুরতে মহধি খচিকের নিকটে 
এসে এক লক্ষ ধেন্গু মূল্যের পরিবর্তে 
ধচিকের প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় 
করতে বললেন।. কিন্তু মহধি প্রথম 
ও কনিষ্ঠ পুত্র বিক্রয় করতে অস্বীকার 
করলেন। কারণ, প্রথম পুত্র তীর 
এবং কনিষ্ঠ পুত্র মাতার প্রিয় ? মধ্যম 
পুত শুনঃশেফকে বছ হবর্ণ, বনু ও 


ধেন্থর পরিবর্তে নিয়ে যেতে বললেন । 


শুনংশেফ কাজা অন্বরীষের সহিত 
যাওয়ার সময় তার মাতুল বিশ্বামিঅকে 
পেয়ে পায়ে পড়ে তাকে রক্ষা করবার 
জন্য অনুরোধ করলেন । বিশ্বামিত্র 
শুনঃশেফকে সাত্বনা দিয়ে নিজের 
পুত্রদের যজ্ঞের পণ্ড হয়ে শরণাগত 
শুন:শেফের প্রাণরক্ষা করতে বললেন । 
বিশ্বামিত্রের পুত্ররা পিতার এ আদেশ 
পালন করতে অস্বীকার করলে 
বিশ্বামিত্র অভিশাপ দিলেন, তার৷ 
কুকুরের মাংস ভক্ষণ করে সহ্ত্র বৎসর 
জীবনযাপন করবে। তারপর তিনি 
শুন:ঃশেফকে বললেন, তুমি যখন অন্বরী- 
যের যজ্ে রক্তমাল্যধারী ও রক্তা- 
সুলেপিত হযে বৈষ্ণব-যুপে পাশ দ্বার! 
আবদ্ধ হবে, তখন তুমি দুইটি অগ্রি- 
স্ভতি কোরে] । তাহলে তুমি সিদ্ধিলাভ 
করবে। তারপর শুনঃশেফকে পশ্ু- 
রূপে যুপকাষ্ঠে বাধা হলে, তিনি অগ্নি। 
ইন্্রও বিষুকে স্তব করলেন। এই 
স্তব শুনে দেবতার] তাকে দীর্ঘায়ু দান 


করে জ্ঞাগ্রি হতে রক্ষা করলেন। 
€বরামায়ণ ) 
শুস্ভ--অহৃর বিশেষ। নিশুস্তের 


ভ্রাতা । এর! দুজনেই পাতালে বান 
করত। একাসনে বসে এরা অযুত 
বর্ষ তপশ্ত! করায় ব্রহ্মা প্রীত হয়ে 
এদের বর দিতে চাইলে, এর! অমরত্ব 
প্রার্থনা করেঃ কিন্ত এই বর না 
পাওয়ায়, এর! আবার প্রার্থন1 করলে, 


৪২৩ 


শৃরণখ! 


দেবতা, অস্থর, পশ্তপক্ষী প্রভৃতিদের 


মধ্যে পুক্ুষজাতীয় কারে! হুন্তে তাদের 
যেন মৃতু না হয়। তখন ব্রহ্মা তাদের 
এই বর দেন। বর লাভের পর ভূগু- 
মুনি এদের পুরোহিত হয়ে শ্ুস্তকে 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর 
চগ্ মুণ্ড, রুক্তবীজ, ধৃ্রলোচন প্রভৃতি 
দানবর] এর "সঙ্গে মিলিত হয়। এই 
দানবর। ব্বর্গ অধিকার করতে অগ্রসর 
হয়ে যুদ্ধে ইন্দ্র, বায়ু, কুবেরাদিকে 
পরান্ত করে ত্রিলোক ভোগ করতে 
থাকে । তাদের পীড়নে ত্রিলোকে 
বিপর্যয় ঘটতে থাকাম্ন দেবতার বৃহ- 
স্পতির পরামর্শে দেবী ভগবতীর 
আরাধনা করতে থাকেন। তখন 
দেবী কৌশিকী ও মহাকালীর রূপ 
ধারণ করে এবং ইন্দ্রাণী, বারাহ্ী, 
নারসিংহী প্রভৃতি . বিভিন্ন শক্তির 
প্রকাশ করে অন্থর সেনাপতি দূর্ধর্ষ 
মহাস্থর ব্রক্তবীজের নিধন করেন। 
এরপর দেবী কর্তৃক প্রথমে নিশুস্ত ও 
শেষে শুন্ত নিহত হয়। দেবগণ স্বাধি- 
কার ফিরে পান ও ত্রিলোকে স্বাভা- 
বিক নিয়ম ফিরে আসে । 

শূর্পণখ।_একজন রাক্ষপী। মুনি 
বিশ্রবার ওুরসে ও কৈকসীর গর্ভে 
এর জন্ম হয়। রাবণ ও কুসমকর্প 
এর অগ্রজ ও বিভীষণ এর অন্থজ। 
কাগকেয়-বংশীয় রাক্ষসরাজ বিদ্যুৎ 
জিহ্য এর ম্বামী। বাবণের দিথিজয় 
কালে কালকেয়দের সঙ্গে যুদ্ধের 


শৃদী এ 


৪২১ 


শেষনাগ 





সময় ভ্রমক্রমে বিছ্যুৎজিহ্য নিহত 
হয়। অহ্থতপ্ত রাবণ বিধবা ভগিনীকে 
ঘগুকারণ্যে ইচ্ছামত বিহারের অঙ্গ 
মতি দিয়ে খরও দূষণ নামে ছুই সেমা- 
পতিকে' এর রক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। 
বনবাসকালে রাম যখন দগ্ডকারণ্যে 
কুটার নির্মাণ করে বাস করছিলেন, 
তখন রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে শুর্পণখা 
তাকে বিবাহ করতে চায়। রাম তাকে 
লক্ষণের কাছে বিবাহের জন্তে পাঠালে 
লক্মণও তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। 
তখন শূর্পণথা জ্ুদ্ধ হয়ে সীতাকে 
ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে লক্ষ্মণ খড়গা- 
ঘাতে তার কর্ণ ও নাসিক ছেদন 
করে তাকে বিতাড়িত করেন। 
শৃর্ণণথা খর ও দূষণের কাছে এই 
অপমানের কথা বলে এর প্রতিকার 
চাইলে তারা উভয়ে রাক্ষল সৈম্ত সহ 
রামকে আক্রমণ করে ও রামের হস্তে 
সসৈন্যে নিহত হয়। শূর্পণথা উদ্বিগ্ন 
হয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে রাবণকে 
সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে সুন্দরী সীতাকে 
অপহরণ করতে উত্তেজিত করে। 
ফলে সীতা-হরণ ও রাবণের সবংশে 
নিধন হয় ( রামায়ণ )। 

শৃলী__মহবি শমীকের পুত্র । অভি- 
ন্থ্যর পুত্র পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়ায় 
ক্লাস্ত হয়ে শমীকের আশ্রমে এসে 
মৌনী শমীকের নিকট প্রশ্নের উত্তর 


আশ্রমে ছিলেন না। তিনি ফিরে 
এসে রাজাকে শাপ দেন যে' সং্টাহ- 
কাল মধ্যে তক্ষক-দংশনে রাজার মৃত্যু 
হবে। এজন্য শৃর্দী পিতার নিকট 
তিন্স্কৃত হন, কিন্তু তার শাপ অব্যর্থ 
ছিল এবং রাজ। পরীক্ষিৎ সপ্তাহকাল 
মধ্যে সর্পাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন মেহা- 
ভারত )। 

শুরসেন- যু বংশের রাজা। 
শ্রীকৃষ্ণের পিতা বন্থদেব এ'র পুত্র 
শৃরসেনের সহিত রাজ কুত্তিভোজের 
বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ইনি কুস্তিভোজকে 
তার প্রথম সন্তান দান করবেন বলে 
প্রতিশ্রুত হন। এর প্রথম সন্তানের 
নাম পৃথা। শ্রসেন পৃথাকে বালয- 
কালেই কুস্তিভোজকে দান করেন এবং 
সেখানে গ্রতিপালিত হয়ে পৃথা কুস্তি 
নামে খ্যাত হন। শুরসেনের দ্বিতীয়। 
কন্তা শ্রুতশ্রবাকে চেদদিরাজ বিবাহ 
করেন। এরই গর্ভে শিশুপালের জন্ম 
হয় €মহাভারত-_-আদি )। 
শেষনাগ-নাগ বংশের বাজা ও 
পাতালের অধিনায়ক । সহ ফণাযুক্ত 
শেষনাগের মন্তকে প্রত্যেক কল্পের 
শেষে বিষণ অবস্থান করেন। পুরাণে 
কথিত আছে, এই শেষনাগ তার 
মন্তকে সমম্ত পৃথিবী ধারণ করে 
আছেন । যখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন 
তখন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হয়; 


না পেয়ে তপোরত শমীকের গলায় | তাতেই পৃথিবীতে "ভূমিকম্প হয়। 
স্বৃত সর্প জড়িত দেন। তখন শৃঙ্গী | প্রতি কল্পের শেষে শেষনাগ মুখ হতে 


শৈলুষ 
অগ্্রি উদশগীরণ বরে সমস্ত শট ধ্বংস 
করেন। সমুত্রমস্থন কালে দেবতার! 
শেধনাগকে মস্থন-রজ্ছ রূপে ব্যবহার 
করেন। 

পুরাণে লিখিত আছে, ইনি দক্ষের 
অন্যতম] কনা কশ্পের স্ত্রী কক্রর গর্ভ- 


৪২২ 


শ্বেত 


করেন ও নিজেকে কালীর শ্রশানপাল 
চগ্ডালের কাছে বিক্রয় করে দক্ষিণ 
সংগ্রহ করেন। রোহিতাশ্ব একদিন 
ব্রাহ্মণের পুজার ফুল সংগ্রহ করতে 
গিয়ে সর্পদষ্ট হয়ে নিহত হয়। বাক্রে 
শৈব্যা পুত্রের সংকারের জন্ শ্মশানে 


উপস্থিত: হলে হরিশন্্র শবদেহের কর 
আদায় করতে তরি কাছে উপস্থিত 
হন। সেখানে উভয়ে পরম্পরকে 
চিনতে পারেন। হরিশ্চন্রের মহত 
সাহায্য করতে অসম্মত হয়। এর (মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র রোহিতাশ্থের পুন- 
ফলে, মাতৃশাপে একে পৃথিবীতে | জাঁবন ও হরিশ্চন্্রকে রাজ্য প্রত্যর্পণ 
জন্মগ্রহণ করতে হয়। এপ্র অন্য লাম | করেন। 

বান্ুকি (হরিবংশ, অগ্নি পুরাণ, বায়ু | শৌনক--এক জন ভূগুবংশীয় গোত্র- 
পুরাণ )। | পরর্তক খবি। ইনি শুনকের পুত 
শৈলুষ_পন্বরাজ) গান্ধার দেশ | এবং গৃৎ্সমদের পৌন্স। ইনি বৃহৎ" 
এ'র পুত্রদের অধীন ছিল। কেকয়- | দেবতা ও অন্থান্ত গ্রন্থের গ্রন্থকার । 
রাজের পরামর্শে ভরত-পুত্ররা গন্ধরব- ূ অশ্বলার়ন এ*র ছাত্র ছিলেন। 

দের হাত হতে রাজ্য কেড়ে নেন। ূ (২) নৈমিষারণ্যনিবাপী জনৈক 
বিভিষণের স্বী সরমা শৈলুষের কন্যা । | মহধি। একদ! এ'র দ্বাদশ বার্ষিক 
শৈব্যা-হুর্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দের । যজ্ঞকালে পুরাণকথক সৌতি সেখানে 
স্ত্রী। এ'র পুত্রের নাম রোহিতার্খব। : উপস্থিত হয়ে মহাভারত-কথ। বর্ণন। 
একদা হরিশ্চন্্র কতৃক ভ্রমবশতঃ বিশ্বা- | করেন (মহাভারত--আদি )। 

মিজ্ধের তপন্তায় বিক্ব ঘটায় মুনির | শ্বেত_-বিদর্তরাজ স্থদেবের পুত্র? 
কোপে তার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে । তখন | এক জনু মহুধি। স্থদেবের দুই স্ত্রীর 
শৈব্যা স্বামী ও পুনের হাত ধরে এক- ৃ গর্ভে দুই পুত্র হয়। শ্বেত জোট, 
বন্ধে পথের ভিখারিধী হন। হ্রিশ্ন্জ্র | কনিষ্টের নাম স্থরথ। পিতার মৃত্যুর 
বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য ও ধন দান পর পৌরজন শ্বেতকে রাজ পদে 
করেন এবং তা সম্পূর্ণ করবার জন্ত | অভিধিক্ত করে। বহুকাল রাজ্য 
শিশ্ুপুত্র রোহিতাশ্ব সহ শৈব্যাকে | পালনের পর শ্বেত বুঝতে পারলেন, 
কাশীয় এক ত্রান্মণের কাছে বিক্রয় । তীর আয়ু শেষ হয়েছে। তখন ভ্রাতা, 


জাত নাগদের অন্ততম। সপত্বী 
বিনতাকে ছলনা করবার জন্যে ক্র 
নিজ পুত্রদের সাহায্য প্রার্থনা করেন; 
কিন্তু শেষগ্রমুখ কয়েকটি নাগ মাতাকে 


শ্বেত 


৪২৩ 


শ্বেতফি 





সুয়থকে রাজ্য দিয়ে তপত্য। করতে 
আরভ করলেন। তিন সহম্র বৎসর 
তগন্যর ফলে তার ব্রহ্ধলে'ক লাভ 
হোল, কিন্তু ক্ষধাতৃষ্ণা গেল দন, তখন 
তিনি ব্রক্ষাকে বললেন, এই ব্রন্ধলোক 
ক্ষুৎপিপাসা বঞ্জিত, কিন্তু কোন কর্ম- 
বিপাকে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কর- 
ছেন। ব্রন্ধা বললেন, তুমি কেবল 
'তপশ্তাই করেছ, কিছুমাত্র দান করনি, 
তাই ক্ষুংপিপাসার অধীন আছ। 
এখন তুমি নিজের শবমাংস আহার 
কর। এই বনে যখন আগন্ত্য আস- 
বেন তখন তুমি এই গহিত আহার 
হতে মুক্ত হবে। তখন থেকে শ্বেত 
ব্রন্মলোক থেকে মর্ত্যে এসে আপন 
শব ভক্ষণ করে ক্ষুন্িবৃত্তি করতে 
থাকেন। ব্রহ্ধার বরে ভক্ষিত অংশ 
আবার সম্পূর্ণতা লাভ করত। এক 
দিত অগন্ত্য সেই স্থানে এসে সরোবরে 
একটি অমলিন স্বপুষ্ট শব দেখতে 
পেলেন । সেই সময় হংস-বাহিত এক 
দিব্য বিমানে বনু অগ্মরাসেবিত এক 
দিব্যপুরুষ নেমে এসে শবের মাংস 
ভক্ষণ করতে লাগলেন । আহার- 
শেষে তাকে গমনোছ্যত «দখে অগন্তা 
তার বিগহিত আহারের রহম্য জানতে 
চাইলেন। শ্বেত অগস্ত্কে চিনতে 
পেরে সমস্ত বৃত্তাস্ত বলে সমস্ত ভোগ- 
বস্ত অগন্ত্যকে দান করে মুক্কিনাভ 
করলেন এবং তার পূর্ব দেহও বিনষ্ট 
হোল। অগস্ভ্য রামচন্দ্রকে এই শ্বেত 


ররর সপ টি 


রাজার কাহিনী জানিয়ে তার প্রদস্ত 
দিব্য আভরণ প্রভৃতি রামকে দান 
করেন (রামায়ণ উত্তর )। 

(২) মত্শ্যরাজ বিরাটের পুত্র । 
ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিনে 
ভীম্মের হস্তে নিহত হন । 
শ্বেতকি--এক সদা যজ্জনিরত ধামিক 
রাজা। তার পুরোহিতের চক্ষু ধূমে 
পীড়িত হওয়ায় তিনি পুনরায় আর 
যজ্ঞ করতে অসম্মত হন। তখন 
রাজা খত্বিকৃ্দের পরামর্শে মহাদেবকে 
তপন্যায় সন্ত করলে মহাদেব বর 
দিতে আমেন। শ্বেতগ্কি মহাদেবকে 
বলেন, আপনি খত্বিক্রূপে আমার যজ্ে 
পৌরহিত্য করুন। মহাদেব হান্ত 
করে বলেন, আমি তা পারি ন৷। 
অবশেষে মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্বাস। 
শ্বেতকির যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। সেই 
যজ্ঞে দ্বাদশ বৎসরব্যাপী খ্বতপানের 
ফলে অগ্নিদেবের অন্নিমান্দ্য রোগ 
হয়। প্রতিকারের জন্ত তিনি বন্ষার 
নিক? গেলে ব্রদ্ধা সহাম্তে বলেন, তুমি 
খাগ্তববন দগ্ধ করে সেখানকার গ্রাণী- 
দের মেদ ভক্ষণ কর, তা'হলেই তৃমি 
স্বস্থ হবে। অগ্নি খাণ্ডব বন দগ্ধ 
করতে 'গলে শত লহশ্র হৃত্তী শুগুদ্বানা 
ও বহুশীর্য নাগগণ মস্তকঘ্বারা জল 
সেচন করে অগ্নি নির্বাপিত করে। 
ইন্্র-সখা তক্ষক এই বনে বাস করতেন 
বলে ইন্দ্র এই ধন রক্ষা করতেন। 
সাত বার বিফল চেষ্টার পর অস্জগিদেব 


'বেতকেছু, 
আবার ব্রন্ধার কাছে গেলে তিনি অজু 
ও কৃষ্ণর্ূপী নর ও নারায়ণ খধির 
সাহায্য প্রার্থন! করতে পরামর্শ দিলেন। 
তখন শ্ররু ও অজুর্নের সহায়তায় 
অগ্নি খাগুব দাহন করে অজীর্ণ রোগ 
হতে মুক্তি পান মেহাভারত-_আদি)। 

শ্বেতকেতু-মহুধি উদ্দালকের পুত্র । 
একদা ইনি পিতামাতার নিকট 
উপবিষ্ট থাকার সমরে এক ব্রাহ্মণ 
এ'র পিতার সমক্ষেই মাতার হস্ত 
ধারণ করে বল পূর্বক নিয়ে যান। 
শ্বেতকেতু এতে ক্রুদ্ধ হওয়ায় উদ্দালক 
একে ক্রোধ করতে নিষেধ করে 
বলেন, সকল শ্ত্রীই গাভীদদের মত 
স্বাধীন। সহত্র পুরুষে আসক্ত হলেও 
তাদের অধর্ম হয় না--ইহাই সনাতন 
ধর্ম। শ্বেতকেত তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হয়ে বলপূৃবক মনুষ্য সমাজে এই 
নিয়ম স্থাপন করেন যে, আজ হতে 
যে স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ 
করবে, যে পুরুষ ব্রদ্ষচারিণী ব1 
পতিব্রতা- স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য ' 
স্্রীতে আসক্ত হবে, এবং পতি-আজ্ঞ। 
পেয়েও যে স্ত্রী ক্ষেত্রজ সস্তান উৎপাদনে 
"আপত্তি করবে, তার! সকলেই ভ্ণ- ৷ 
হত্যা পাপে লিঞ্ত হবে (মহাভারত-_- 
আদি )। 

প্রীদাম-্রীদাম, ম্ুদাম ও বন্দাম 
ইত্যদদি সাত জন শ্রীক্জের অন্থচর 
ছিলেন। 

জ্বীবস-ইনি অযোধ্যার রাজ! 


জবস 


ছিলেন। এর নর কাছে গেলে তিনি অর্জুন | ছিলেন। এখ্র স্ত্রীর নাম চিত্তা। 
একবার শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ 
--এই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে 
ধামিক শ্রীবংসকে এব মীমাংসার জন্য 
অনুরোধ করা হয্। দেবতাদের 
মধ্যে কে শ্রেষ্ট, কে নিকৃষ্ট বল। অসঙ্গত 
মনে করে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
দুইটি সিংহাসন নির্মাণ করান । নির্দিষ্ট 
দিনে লক্ষী এসে স্বর্ণ সিংহাসনে ও 
শনি রৌপ্য সিংহাসনে বসলেন । এতে 
মহজেই ছুই জনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত 
হলো। লক্ষী প্রীত হয়ে রাজাকে 
আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন, কিন্তু 
ক্রুদ্ধ শনি রাজার অনিষ্ট চেষ্টায় 
নিরস্তর ছিদ্র সন্ধান করতে লাগলেন। 
একদিন শ্রীবৎংস আহারের পর পাদ- 
প্রক্ষালন করতে ভুলে গেলে, সেই 
রন্বের সাহায্যে শনি তার দেহে 
প্রবেশ করেন। শনির প্রভাবে শ্রবৎস 
দিন দিন দুদশাগ্রন্ত হয়ে ক্রমে রাজ্য- 
ভ্রষ্ট হন । অবশেষে এক কাথার মধ্যে 
রত্বরার্জি বেঁধে সম্ত্রীক রাজ্য ত্যাগ 
করতে বাধ্য হন। পথে শনি এক 
মায়া-নদী স্যপ্টি করে স্বয়ং একটি জী 
নৌক] নিয়ে উপস্থিত হন। নৌকাটি 
অতি জীর্ণ হওয়ায় এবং একটির 
অধিক জিনিস তাতে বহন কর। সম্ভব 
নয় বলে ই্রীবংস প্রথমে কাথায় 
জড়ানো রত্বরার্দি নৌকায় তুলে 
মাঝিকে সেটি অন্ত পারে রেখে 
আসতে বলেন। শনি সেই কাথা! 


শ্বীবংন 


সমেত নৌকা করে কিছু দূর অগ্রসর 
হয়ে নৌকা সমেত অনৃস্ত হয়ে যান। 
ভখন নিঃস্ব শ্রীবংস সন্ত্রীক এক 
কাঠ্রিয়ার গৃহে আশ্রয় নেন। 

এতেও শনির ক্রোধ শান্ত হয় না। 
তিনি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ 
ঘটাবার চেষ্টা করতে থাকেন। 
একদিন শ্রীবংস কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য 
বনে গেলে এক মহাজনের নৌকা 
চড়ার় আটকে যায়। তখন শনি 
সেখানে দৈবজ্ঞের বেশে উপস্থিত 
হয়ে রললেন, কাঠুরিয়া পল্লীতে এক 
সতী আছেন, তিনি এসে নৌকা 


৪২৫ 


শ্রুতবর্মা 


শুক্ধ সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হন। 
এইখানে অনেক দিন পর অনুসন্ধান 
করতে করতে সেই পূর্বেকার মহা- 
জনের নৌকার তিনি চিস্তাকে দেখতে 
পান। শ্রীবংসের পরিচয় পেয়ে রাজ! 
তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। 
হুর্যের কৃপায় চিন্তা আবার তার পূর্বশ্রী 
ফিরে পেলেন। তখন শ্রীবংংস ও 
চিন্তা স্বরাজ্যে এসে লক্ষ্মীর কপার 
হৃতরাজ্য আবার ফিরে পেলেন । 

শ্রীমস্ভাগবত- অষ্টাদশ মহাপুরাণের 
অন্তর্গত অষ্টাদশ খণ্ড ক্লোকযুক্ত মহা 
পুরাণ। কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাস এই গ্রন্থের 


স্পর্প করলেই নৌকা আবার ঢচলবে। | রচ্রিতা। ইনি সমস্ত বেদ, বেদান্ত ও 


মহাজনের অনুরোধে চিস্তা নৌকা 
স্পর্শ করা মাত্র নৌক। ভেসে উঠল। 
আবার যদি নৌক1 কখনে! চড়ায় 
অশটকে যায়, এই আশঙ্কায় মহাজন 
চিন্তাকে সবলে নৌকার'তুলে নিলেন। 
চিন্তা তখন হৃূর্যের স্তব করে কুন্ধপ৷ 
হবার প্রার্থনা করলেন । ফলে কুবূপা 
হওয়াতে তার সতীত্ব নাশের কোন 
ভয় রইল না। 

এদিকে শ্রীবংস ঘরে এসে 
চিস্তাকে দেখতে না পেয়ে, চিন্তার 
সন্ধানে খুত্তে ঘুরতে ক্রমে এক বাঞ্জ- 
ধানীতে এসে উপস্থিত হলেন। সেই 
দেশের রাজকন্যা ভঙ্া! শ্রবংসকে বর- 
যাল্য প্রধান করেন। শ্রীবৎস রাজ- 
কন্তার লাহায্যে রাজাকে ঘহুরোধ 
' কৰিয়ে। নদীতীরে বাশীজ্যতরীর 





পুরাণাদির সার মর্ম সংগ্রহ করে 
্রহ্মবিদ্যা। সমন্বিত এই গ্রন্থ প্রথয়ন করেন 
এবং তার পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন 
করান। ভগবতের ঘ্বাদশ খণ্ডই 
শ্রীকষ্ণের মনুষ্য লীল নিয়ে রচিত। 
শ্রতকীতি-0) মিখিলার রাজা 
জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কনিষ্ঠা 
কতা ও শক্রত্সের স্ত্রী। এর গর্ভে 
স্থবানু ও শক্রঘাতী নামে ছই পুত্রের 
জন্ম হয়। (২) তৃতীয় পাগুব 
অজু হতে দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকীতি 
জন্মগ্রহণ করেন । 

আচতবর্মা-তৃতীয় পাগুব অন্ভুনের 
গুরসে দ্রৌপদীর গর্ভজাত পুর্রে। অন্ান্ত 
জ্রাতাদের মত ইনিও বলশালী ছিলেন 
ও কুরুক্ষেত্ত্রের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন 
করেন। যুদ্ধের শেষে পাণ্ডব শিবিরে 


শ্রুতশ্রবা ৪২৬ শ্রবাবতী 
স্য অবস্থায় অথামার হাতে অন্তান্ত | বৈদিক গ্রধিদবের কাছ থেকে প্রাপ্ত 


আতাদের সঙ্গে ইনিও নিহত হন। 
শ্রুতশ্রবা-দম ঘোষের স্ত্রী) শিশু- 
পালের মাতা । 

আতসোম- মধ্যম পাগডব ভীমের 
ওরসে ও দ্রৌপদীর গর্ভে ইনি জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইনি অন্তান্ত ভ্রাতাদের 
স্যার মহারথ ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে বহু শক্র বিনাশের পর পাগ্ব 
শিবিরে নিশীথে ক্ুধ্াবস্থায় ইনি 
অশ্বখাযার হস্তে নিহত হন। 
শ্রুতসেন--পঞ্চম পাগুব সহদেব ও 
'ভ্রৌপদীর পুত্র। ইনিও মহারথ 
ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে অন্য 
ভ্রাতাদেরন্থায় অশ্বখামার হস্তে হৃধা- 
বস্তায় ইশি নিহত হন। 
শ্রঃতায়ু-_€১) বীর কলিঙ্গরাজ। ইনি 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হন । (২) পুব্ূ- 
বুবা হতে উর্বশীর গর্ভজাত.এক পুন্র। 
(৩) সত্যযুগের এক দানবরাজ। ইনি 
দ্বাপরে এক ক্ষত্রিয়রাজরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। (৪) মহাদেষের অন্যতম গণ। 
ইনি দেবসেনাপতি স্বন্দের অন্গগমন 
করেছিলেন। 

আ্তি--যাহা শ্রুত হয়। যাহা 
ভগবান কতৃক উদঘাটিত হয়। বেদের 
মন্ত্র ও ব্রাঙ্ধণকে শ্রুতি বলা হয়। 
উপনিধদকেও এই পর্যায়ে ফেল! হয়। 
শ্রুতধ্ি-যে খধিদের দিকট বেদ 
উদঘাটিত বা প্রতিভাত হুক নাই। 
যে খধিরা এই বেদ অন্তান্ত 


হয়েছেন। 

শ্র্বাবতী--মহধি ভরঘাজের কন্তা । 
ইনি দেবরাজ ইন্ছ্রের স্ত্রী হবার জন্তু 
দুষ্ষর ব্রত অনুষ্ঠান করে অপেক্ষা 
করতে থাকেন। শতবর্ষ তপস্যা করার 
পর ইজ গ্রীত হয়ে একে পরীক্ষা 
করবার জন্তে বশিষ্টের রূপ ধরে এব 
কাছে উপস্থিত হন। তখন শ্রবাবতী 
বলেন যে তিনি সাধ্যমত বশিষ্টের 
সেবা করবেন; কিন্তু তাঁর স্ত্রী হতে 
পারবেন না। কারণ তিমি ইন্দ্রকে 
স্বামিরূপে পাবার জন্ত তপস্তা কর- 
ছেন। ছন্দবেশী ইন্দ্র বললেন, তোমার 
ইচ্ছা! শীপ্রই পূর্ণ হবে। তোমাকে 
আমি পাঢটি কুল দিচ্ছি; এই কুল 
বামনা করে রাখ । এই বলে ইন্দ্র প্রস্থান 
করলেন ও যাতে কুল রম্ধনের ব্যাঘাত 
ঘটে, তার জন্যে তীর্ঘে গিয়ে জপ 
করতে আরম্ভ করলেন। এদিকে 
শ্রবাবতী পবিত্র চিত্তে সমস্ত দিন কুল 
রন্ধন করলেও তা মূপক হলোনা। 
বহুদিন গত হলে রান্নার জন্য সঞ্চিত 
সমূহ কাষ্ঠও নিংশেধিত হলো। উখন 
শ্রবাবতী ' নিজের দেহই আগুনে 
প্রধান করবেন স্থির কষে নিজের ছুই 
পা আগুনে বিস্তার করে দগ্ধ করতে 
লাগলেন। ভরবাবতীর এই অনাধারণ 
কাজে পরম শ্রীত হয়ে ইন্্র নিজরণ 
ধারণ করে তার সম্মুখে উপস্থিত হয্কে 
বললেন, তোযার 'তিদ্তি ও তপশ্চর্যায়, 


৪২৭ 


বট্‌কর্ম যী 


আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি) তোমার | দেবসেন!। ইনি শিশুদিগের প্রতি- 
ইচ্ছা পূর্ণ হবে এবং এই দেহ ত্যাগ | পালন-কারিনী। পুত্রপৌন্র দাত্রী ও 
করে স্বর্গে আমার লঙ্গে তুমি বাস | ভ্রিতুবনধাত্রী। দ্বাদশ মাসে এ'র পৃজা 
করবে । এই বলে ইন্্র প্রস্থান কর- | হয়। মজ্লার্থ শিশুর জগ্মের যষ্ঠ ও 
লেন € মহাভারত-_-শল্যপর্ব )। | একবিংশ দিনে এ'র অর্চনার বিধান 


বৰ 


ষটকর্ম -স্বতি মতে--যজন, যাজন, 


অধ্যয়ন। অধাপনঃ দান, প্রতিগ্রহ | 


তন্ত্র মতে-মারণ (প্রাণহারী ক্রিয়া 
দেবতা কালী); উচ্চাটন (হ্বস্থান করতে 





৷ আছে | স্বদদ পুরাণ )। 


্বায়ভুব মন্বস্তরে প্রিয়ব্রত নামে 
এক বাজ! ছিলেন। তিনি সর্দা 
তপস্তায় নিরত থাকতেন । এক দ্দিন 
ব্রহ্মা একৈ সন্তান লাভের জন্য বিবাহ 
বলেন। ব্রহ্মার আদেশে 


হতে উচ্ছেদ করবার ক্রিয়া--দেবতা ূ ইনি বিবাহ করলেও বহুকাল পর্যস্ত 


দুর্গা); স্তসম্তন (সকলের প্রবৃত্তি- 
বোধক অর্থাৎ কার্যকারিতা শক্তি 


অববোধকারী ক্রিয়াদেবতা রম); 
বিদ্বেষণ (প্রণয়ীদের মধো পরস্পর 
দ্বেষজনক ক্রিয়া--দেবতা জ্ঞোষ্ঠা )) 
বশীকরণ (যে ক্রিয়ায় লোক বশীভূত 
হয়- দেবতা বাণী) ও শাস্তি €যে 
ক্রিয়া দ্বার রোগ, খারাপ কাজ, 
গ্রহদদোষ নিবারিত হয়--দেবতা রবি)। 
যোগশাস্্--যোগের ছয়টি ক্রিয়া 
দৃঢ়তা (আসনের দ্বারা), ধৈর্য 
€প্রত্যাহার দ্বার), স্থের্য (মুদ্র। 
দ্বার1), লাঘব (প্রাণায়াম * দ্বার % 
প্রত্যক্ষ (ধ্যানের দ্বার), নিলিপ্ত 
€ সমাধি দ্বার! ), শোধন (ধোঁতি, 
বস্তি, নেতি, লৌলিকা, ত্রাটক, ও 
কপালভাতি )। 

ষঞ্জী-০১) প্রকৃতির যষ্ঠাংশ রূপা 
কাতিকের.ভার্যা ঃ যাতৃকা বিশেষ । 


তাত তল পপ স্পা পা টি শি শিপ 


এর কোন সম্ভান হলে৷ নাঁ। তখন 
ইনি কশ্তপ খধির সাহায্যে পুজেষি 
যজ্জ করলেন। রাজার স্ত্রী গর্ভবতী 
হয়ে মৃত পুত্র প্রসব করলেন । এই 


মৃত পুত্রকে নিয়ে রাজা শ্শানে গেলে 


এক উজ্জল বিমানে আরোহণ করে 
সেখানে এক দেবী এলেন। তিনি 
রাজার সমস্ত কথ! শুনে বললেন, আহি 
বরত্মার খানসকন্তা, আমার নাম, 
দেবসেনা, মাতৃকার মধ্যে আমি 
প্রধানা, কাতিকেয় আমার স্বামী। 
আমি প্ররুতির ধষ্ঠাংশ সম্ভুতা, সেই 
জন্য আমার নাম য্ঠী। তপস্যা দ্বারা 
এই ম্বৃত পুঞ্জরকে পুনজাঁবিত করে 
দেবী সঙ্গে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। 
রাজ! তখন এই দৃশ্ট দেখে দেবুর 
স্তব করতে লাগলেন। স্তবে সন্তুষ্ট 
হয়ে দেবী বললেন, তুমি আমার 
পৃজার 'অহ্ষ্ঠান করলে এই পুন্বকে 


বড়-র্শন 


আমি প্রত্র্পণ করব। রাজা স্বীকৃত 
হয়ে যচীর পৃজা করলেন। শিশুর 
জন্ম হতে ৬ঠ দিনে ও ২১ দিনে 
সম্তানের কল্যাণের জন্ত এই পুজা 
গ্রচলিত হলো (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ )। 

(২) মহাভারতে মগধরাজ বৃহ- 
ভ্রথের পুত্র জরাসন্ধের বিবরণে জানা 
যায়--জর! বাক্ষপীর নামাস্তর | ক্রদ্ধা 
কর্তৃক হৃষ্ট। ইনি গৃহস্থের গৃহে গৃহে 
ভ্রমণ করতেন বলে ব্রদ্ধা এ'র নাম 
রাখেন প্গৃহদেবী”। মহাভারতের 
আর্দি পর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যে 
ব্যক্তি যৌবনসম্পন্না সপুত্রা এ'র মুত 
গৃহে রাখে, তার গৃহ সর্বদা ধনধান্ত, 
পুক্র-কন্তাদিতে পুর্ণ থাকে । এ'র নাম 
যী দেবী। 

(৩) মতাস্তরে, কাত্িকেয় কৃত্তি- 
কার্দি যে ছয় মাতৃকার স্তন্তপানে 
পালিত হয়েছিলেন তাদের সমবেত 
মৃতি। 
যড়-দর্শন _বৈশেধিক, ন্যায়, সাংখ্য, 
পাতঞ্জল, বেদাস্ত ও মীমাংসা এই 
ছয়টি দর্শন শান্ত । 
ষড়ল্গ- বেদের ছদটি ভাগ-_শিক্ষা, 
কল্প, ব্যাকরণ, নিরুভ্ত, ছন্দ ও 
জ্যোতিষ। 
ষড়ানন--ছয়টি মুখ বলে কাতি- 
কেনের এই নাম। 
যণ্ড--দৈত্যগুক শুক্রাচার্ষের যণ্ড ও 
অমর্ক নামে ছুই পুত্র। এই ছুই ভ্রাতা 
হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহলাদের শিক্ষক 


৪২৮ 


সংজা 


ছিল। বরাহকল্পে দেবাহুরের মধ্যে 
কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সেইযুদ্ধে দেব 
পক্ষে, থেকে এরা যুদ্ধ করে। প্রথমে 
এর! অন্থরদেরই সেনাপতি ছিল এবং 
দেবতাদের পরাঞ্জিত করে। তখন 
দেবতার মন্ত্রণা করে এক বুহত যজ্ের 
অনুষ্ঠান করে যগ্ডামার্ককে এই যজ্জে 
নিমন্ত্রিত করেন। এই ছুই জনকে 
অম্বত পান করিয়ে দেবতার! এদের 
অন্থর পক্ষ ত্যাগ করতে অনুরোধ 
করেন। অস্বত পানে মত্ত এই ছুই 
দ্ানব-সেনাপতি তখন অস্থর পক্ষ 
ত্যাগ করে। ফলে দেবতার! অস্থর- 
দের পরাজিত করেন। (বায়ু পুরাণ 
ও মতন পুরাণ ) 

ষড়ভুজা-_ছূর্গার মৃত্তিভেদ । চত্ডিকা 
রুদ্রচপ্তা ও চণ্ডাবতী--এই তিন মৃতি 
ষড়ভূজ! বলে নিদিষ্ হয়েছেন । 
ষৌড়শী--(১) দেবী শতাক্ষীর (ছুর্গা- 
দ্বেবীর এক নাম) দেহ হতে উৎপন্ন 
এক মহাশক্তি। (২) দশমহাবিষ্যার 
অন্তর্গত তৃতীয় মহাবিদ্যা। 

ষোড়শ মাতৃক1-_গৌনী, পন্মাঃ শচী, 
মেধা, সাবিত্রী, বিজয়, জয়া, দেবসেনা, 
ধা, স্বাহা, শাস্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্ট, 
কুলদেবত1 ও আত্মদেবতা--এই! ফোল, 
জন মাতৃক।। 


স্‌ 
সংজ্ঞা-_বিশ্বকর্মীর কন্তা ও হুর্যের 
স্বী। হুর্ধের উরলে একর গর্ভে 


ংজা ৫২৪ সংবরঞ 





তিনটি সম্ভান হস্ব _ বৈবন্বত মন্গু, ঘম 
ও যমুনা । বিবস্বতের ুস্র বলে 
মন্থ বৈবন্বত নামে খ্যাত হন ! সংজ্ঞা 
সুর্যের অসহু তেজ সহ করতে না 
পেরে হৃূর্যকে দেখলে চক্ষু নিমীলিত 
করতেন। এই অন্ত সুর্য ক্রুদ্ধ হয়ে 
অভিশাপ দেন, সংজা তার চক্ষু 
.সংযমন করার জন্যে প্রজাদের 
সংষমনকারী যমকে প্রসব করবেন। 
তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে সংজ্ঞা চপল- 
ভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন । তার 
এই চপল চক্ষু দেখে সুর্য বললেন যে, 
তিনি চঞ্চলম্বভাবা নদীকে প্রসব 
করবেন। তখন চঞ্চলা যমুনার জন্ম 
হলো। পরে স্বামীর কোপ হতে 
রক্ষা পাবার জন্য নিজের অন্গবরূপ 
ছায়া নামে এক নারীকে হ্টটি করে 
সুর্যের কাছে রেখে ও তার উপর 
নিজের পুত্র-কন্তার পরিচর্যার ভা 
দিয়ে সংজ্ঞা পিতৃগৃহে ফিরে যান। 
কন্যার আগমনে বিশ্বকর্মা অসস্তপ্ট 
হয়ে কন্যাকে হুর্ষের কাছ ফিরে যেতে 
বলেন 5 কিন্তু স্বামীর কাছে না গিয়ে 
সংজ্ঞা উত্তর কুরুবর্ষে ঘোটকীর রূপ 
ধরে ভ্রমণ করতে থাকেন। এদিকে 
হূর্য ছায়াকে সংজ্ঞা জানে তার গর্ভে 
পুত্রকন্তার জদ্মদান করলেন ? কিন্ত 
ছায়া নিজের সম্ভানদের মত সংজ্ঞার 
সন্তানদের প্রতিপার্ন করতেন না। 
এতে যম একদিন ক্ষু্ধ হয়ে বিমাতাকে 
পদাধধাত করতে উদ্যত হন। পর- 
৩৪. 


মুহূর্তেই ষঘম ছারার ক্ষম! প্রার্ঘন। 
করেন; কিন্তু ছায়া ষমকে অভিশাপ 
দিলেন যে, তার পদ প্থলিত হবে। 
যম হৃর্ষের কাছে এই শাপের কথা 
প্রকাশ করলে সমস্ত বিবরণ গোপন 
রেখে ছলন। করবার অদ্য সুর্য ছায়াকে 
অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন 
ছায়া সমস্ত কথা ত্বীকার করলে স্থ্্য 
সমাধিস্থ হয়ে সংজ্ঞার অশ্বীরূপ ধারণ 
দেখতে পেলেন। এরপর সুর্য বিশ্ব- 
কর্মার কাছে গিয়ে নিজের তেজ' 
কর্তন করে অশ্বরূপ ধরণ করে 
ঘোটকীবূপিণী সংজ্ঞার কাছে এসে 
তার সঙ্গে মিলিত হলেন । মিলনের 
ফলে প্রথমে যুগল দেবতা অশ্বিনীকুমার 
ও পরে রেবস্তের জন্ম হলো। 
এরপর স্র্য তার তেজ সংহত করাতে 
সংজ্ঞা নিজের রূপ ধারণ করে ম্বামি- 
গৃহে ফিরে এলেন (মার্কণেয় পুরাণ)। 
সংবরণ--চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা; 
»ক্ুর্যের তপতী নামে এক কন্তা ছিল। 
হূর্যভক্ত রাজা সংবরণ প্রত্যহ উদয়- 
কালে হুর্যের আরাধনা করতেন। 
তিনি ধামিক* রূপবান ও বিখ্যাত 
বংশের বাজ! বলে হূর্ধ তাকে 
কন্তাদান করতে মনম্থ করলেন।' 
এক দিন মৃগয়াকালে সংবরণের অশ্ব 
পিপাসার্ত হয়ে প্রাণত্যাগ  করে। 
এই সময় সংবধণ: পদত্রজে বিচরণ . 
করতে করতে এক. অসামান্তা রবপবতী 
কন্ঠারে দেখতে পান এবং উতর়েই 


যংবর্ত 


পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। | 


'তপতী পিতাকে তপন্ায় প্রীত করে 
তাঁকে উর্ধমুখে কুতাঞ্জলি হয়ে পুরোহিত 
বশিষ্ঠ খষিকে যোগবলে স্মরণ করতে 
বললেন। বশিষ্ঠ যোগবলে সংবরণের 
আকাজ্ষ। জানতে পেয়ে সর্ষের কাছে 
গিয়ে প্রণাম করে বললেন, আপনার 
তপভী নামী কন্যাকে মহারাজ 
বরণের জন্যে প্রার্থনা করছি। 
শূর্য সম্মত হয়ে তপতীকে তাকে দান 
করলেন। বশিষ্ঠ তপতীকে নিয়ে 
এলে সংবরণ একে বিবাহ করলেন । 
তপতীকে স্ত্রী রূপে পেয়ে সংবরণ 
মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার দিয়ে বনে 
উপবনে স্ত্রীর সঙ্গে বারো বৎসর 
বাদ করলেন। সংবরণকে এইরূপ 
ভোগনখে মত্ত দেখে ইন্দ্র ক্ষু্ হলেন । 
ইন্দ্রের অভিশাপে সেই বারে। বৎসর 
বাজ্যে এক বিন্দু বৃষ্টিপাত হলে না। 
স্থাবর-জঙ্গমসহ সমত্ত গ্রজা ক্ষয় পেতে 
লাগল । লোকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে 
পুত্রকন্য। ত্যাগ করে চারিদিকে বিচরণ 
করতে লাগল । 
ও তপতীকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে 
আনলেন। তখন ইন্দ্র আবার 
বারি বর্ষণ করলেন, চারিদিকে শস্য 
উৎপন্ন হলো। তপতীর গর্ভে কুরু 
নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। 
সেই থেকেই কুরুবংশের উত্তব। 
€ মহাভারত-সআি )। 
বংবর্ত--অঙ্গিরার দুই পুত্র দেবগুরু 


বশিষ্ঠ তখন সংবরণ 


সংবর্ত 


বুম্পহতি ও মহৃধি সংবর্ত। বৃহস্পতি 
ভ্রাতা সংবর্তের প্রতি অত্যন্ত ঈর্া- 
স্বিত ছিলেন এবং সর্বদা ছূর্ধ্যবহার 
করতেন। সেই জন্য সংবর্ত সংসার 
ত্যাগ করে দিগম্বর অবস্থায় অরণ্যে 
প্রস্থান করলেন। বৃহস্পতি ইক্ষ্াকু- 
বংশের রাজা অবীক্ষিতের' কুল- 
পুরোহিত ছিলেন । এ বংশের রাজা 
মরুত্ব এক যজ্ঞানুষ্ঠানে বৃহম্পতিকে 
পৌরোহিত্যের জন্যে অনুরোধ করেন; 
কিন্তু বৃহস্পতি মরুত্তের অনুরোধ রক্ষা 
করতে পারেন না) কারণ, পূর্বেই 
তিনি ইন্দ্র কতৃুর্ক দেবতাদের গুরুপদে 
বৃত হয়েছিলেন । তখন. নারদ বুহ- 
স্পতির ভ্রাতা সংবর্ত দ্বারা এই যজ্ঞ 
সম্পা্ূন করতে বলেন এবং জানান 
যে, সতবর্ত এখন দিগম্বর অবস্থায় 
চারিদিকে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন 
ও বর্তমানে মহাদেবের দর্শন কামনায় 
বারণসীতে অবস্থান করছেন। মরুত্ত 
যেন বিশ্বেখরের মন্দিরের দ্বারদেশে 
এক মৃত দেহ স্থাপন করে প্রচ্ছন্নভাবে 
থাকেন এবং তা দেখেই সংবর্ত 
সেখান থেকে প্রস্থান করলে তখনি 
তার অনুসরণ করে তার শরণাপন্ন 
হন। তদক্্যায়ী মরুত সংবর্তের 
সম্মুখীনহলে তিনি রাজার গাজে কদম 
ইত্যাদি নানা প্রকার দৃষিত দ্রব্য 
নিক্ষেপ করে তাক বিতাড়িত করবার 
চেষ্ট! করেন এবং মরুত্বকে জানান বে, 
তার মত বিরুতমন্ি্ষ ও অস্থিরচিত্ত 


সংবর্ত 


লোকছারা বজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত 
নয়। তীর ভ্রাতা বৃহস্পতির দ্বারা 
যজ্ঞ সম্পাদন করলে মরত্বের মঙ্গল 
হুবে। মরুত্ত বললেন, দেবগুরুর পদে 
অধিষ্ঠিত হয়ে বৃহস্পতি মর্ত্যবাসীর যে 
আর পৌরহিত্য করবেন না। তখন 
সংবর্ত বললেন, তিনি এই যজ্জে পৌর- 
হিত্য করলে ইন্দ্র ও বুহুস্পতি উভয়েই 
কুপিত হয়ে তীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন । 
তবে সংবর্তের উপব মরুত্তের দৃঢ় ও 
অচল। ভক্তি থাকলে এই যজ্ঞ সম্পাদন 
সম্ভব হবে। তা না হলে সংবর্তের 
অভিশাপে শ্বপরিজন মরুন্ত ভশ্মে 
পরিণত হবেন । তখন মরুত্ত চিরকাল 
তার অগ্চগত থাকবেন অঙ্গীকার করায় 
সংবর্ত তার যজ্ঞে পৌরহিত্য করতে 
সম্মত হন। এই সংবাদে বৃহস্পতি 
উদ্বিগ্ন হয়ে ইন্দ্রকে তা জানালেন। 
তারপর ইন্দ্র মরুত্বের কাছে অগ্রিকে 
পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যে, বৃহস্পতি 
এখন এই যজ্ঞ করতে সম্মত আছেন 3 
কিন্তু পূর্বের অবমানন] ন্মরণ করে" 
মরুত্ব বৃহস্পতির এই আহ্বান প্রত্যা- 
খ্যান করলেন। অগ্নি বিফল হয়ে 
ফিরে এলে ইন্দ্র গন্ধর্বরাত্ব ধৃতরাষ্রকে 
তার কাছে পাঠালেন। ধৃতরাষু 
প্রথমে প্রলোভন ও পরে ভীতি প্রদর্শন 
করলেও মরুত্ত কিছুতেই সম্মত হলেন 
ন।। ষংবর্ত কর্তৃক এই রজ সম্পার্দিত 
হতে লাগল। শেষে সংবর্তের 


€৩১ 


বংহিড়া 

সহিত এই যজ্ঞে এসে বজ্জীয় লোমরন 
পান করলেন (মহাভারত, রামায়ণ)। 
সংশগুকগণ--যে সব যোদ্ধা! শপথ 
ও মরণ পণ করে যুদ্বেযায্, তার। 
'সংশপ্তক' নামে অভিহিত । তাদের 
প্রতিজা ছিল যুদ্ধে তারা পরান্ধু 
হলে তার! নরকে যাবেন" আর 
যুদ্ধে জয়লাভ করলে তারা স্বর্গে 
যাবেন। অযুত রথীর সহিত স্ত্রিগর্ত- 
রাজ স্থুশর্সা ও তার পঞ্চজ্রাতা, তিন 
অযুত রথের সহিত মালব এবং 
তৃত্ডিকেয়গণ, অযুত রথীসহ মাবেল্পক, 
ললিখ ও মন্ত্রকগণ এবই অন্তান্য বনু" 
জনপদ হতে আগত অযুত রথীগণ 
অগ্নিতে হোম করে কৌরবপক্ষে যোগ 
দেন এবং অজ্জুনকে বধ করবার জন্য 
উক্ত শপথ গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অজুর্ন এদের 
বিনষ্ট করবার জন্য ব্যস্ত থাকায় 
অভিমন্থ্য দ্রোণনিমিত চক্রবৃাহে 
প্রশ্শে করে নিহত হন। কুরুক্ষেত্র- 
যুছ্ধে অন সমস্ত সংশঞ্ককে বিনষ্ট 
করেন (মহাভারত )। 

সংক্িতা-_যাতে বিষয় সমূহ সংহিত 
বা একত্র করা হয়েছে। যেষন 
খগবদ্লংহিতা মনুসংহিত ইত্যা্ধি। 
মন্ত, অত্রি প্রভৃতি খধিরা যে ধর্মশান্ 
প্রণয়ন করেন, তাদের সংহিতা বলা 
হয়্। মন্তু, অত্রি, বিষুঃ হারীত, 
সংবর্ত, কাত্যার়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, 


আহ্বানে ইন অন্তান্ত দেবতাদের | ব্যস, দক্ষ, গৌতম, শঈতাতপ ও বশিষ্ঠ 


সগর ৫৩২ সগর 


ইত্যাদি প্রণীত উনবিংশ সংহিতা। | মৃত্যু হলে যাদবী স্বামীর সঙ্গে সহ- 
এই সব সংহিতায় ধর্ম, অর্থাৎ জীবের | মরণে গ্রাণত্যাগ করা স্থির করেন । 
কর্ম, চতুবর্ণের ধর্ম, অশৌচ, সংস্কার- | কিন্তু খধি ওর্ব তাকে নিকৃত করে 
কর্ম, জীবিকা প্রভৃতি সকল বিষয় | বলেন, তার গর্ভে এক অমিত শক্তি- 
বিস্তৃত ভাবে-বর্দিত হয়েছে । শালী পুত্রের জন্ম হবে। পরে যাদবী 
সংহ্ীদ্ব_ (১) এক রাক্ষস সেনাপতি। : বিষের সঙ্জে এক পুত্র প্রসব করেন। 
এ রাবশের সহায়করপে দিখিজয়ে | উর্ব এই ঈস্তানের নাম দেন সগর। 
যায়। লঙ্কার যুদ্ধে বানর সেনার হস্তে | সগর বড় হয়ে পিতৃরাজ্য লোপের 
এর মৃত্যু হয় (রামায়ণ লঙ্কা )। বিবরণ জানতে পেরে শত্রদের বিনাশ 
৫) হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র: করবেন বলে স্থির করেন, এবং কালে 
ও প্রহলাদের ভ্রাতা । এর পুত্ররা । তালজজ্ঘ, হৈহয় প্রভৃতি শত্রুদের 
নিবাতকবচ নামে খ্যাত। ব্রদ্ধার বরে | পরাজিত, করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার 
এর] দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতির | করেন এবং প্রবল প্রতাপে বাজত্ব 
অবধ্য হয়েও শেষে অঞ্জনের হস্তে | করতে থাকেন ( পন্ম পুরাণ )। 
নিহত হয়। মহাভারতে এইরূপ বৃত্বাস্ত আছে 
সগর- ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজ|। স সেহ) : _ ইক্ষাকুবংশের রাছ্। সগরের দুই স্ত্রী 
গর (বিষ )--বিষের সহিত জাত | ছিল-_জ্যেষ্ঠা বিদর্ভরাজকন্তা কেশিনী 
বলে এর নাম সগর। রাজা বাহুর ও কনিষ্টা অরিষ্টনেমীর কন্যা 
উরসে ও তীর স্ত্রী যাদবীর গর্ভে ইনি | স্থমতি। রাজা সগর হৈহয় ও তাল- 
জন্মগ্রহণ করেন। যাদবী গর্ভবতী ৷ জজ্ঘ প্রভৃতি শক্রদের যুদ্ধে বিনাশ 
হলে তার ঈর্যযাস্বিত। সপত্বী গর্ভনাশের | করেন। বহুদিন গত হলেও কোন 
জন্য গার খান্ছে বিষ প্রদান করেন; | সম্ভান না হওয়ায় ছুই স্ত্রীর সহিত 
কিন্তু দৈবশক্তিবলে যাদবী বিষপান তিনি মহাদেবের নিকট কঠোর 
সব্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হন না বা | তপন্তা করেন। এর ফলে মহাদেব 
তার গর্ভ নষ্ট হয় না। একবার | বর দেন, এক স্ত্রীর অতি বলবান বাট 
শত্রর! মিলিত হয়ে বাহুর রাজ্য | হাজার পুত্র হবে? কিন্তু তারাকালে 
আক্রমণ করে ও তাকে অরণ্যে! এক সঙ্গে সকলে বিনষ্ট হবে, আর 
বিতাড়িত করে। গর্ভবতী যাদবীও | অন্ত স্ত্রীর একজন বলবান বংশধর পুগ্ত্র 
স্বামীর সঙ্গে বনগমন করেন। বিষের | হবে। অতঃপর ছুই স্ত্রী গর্ভবতী 
প্রভাবে পুত্র শতবর্ষ মাতার গর্ভে । হলে কেশিনী একটি লাউ প্রসব করেন 
আবদ্ধ থাকে । শেষে বনমধ্যে রাজার ; এবং সুমতিয় গর্ভে এক দেবতুল্য পুর 





হয়। এই পুত্রের নাম হয় অসমগ্। 
লাউ প্রসবেন্ধ পর দৈববাদী হয়, 
এই লাউ ত্বতপূর্ণ উ্ পাবে রাখলে 
তার বীজ হতে ৬*১**০ পৃত্র জন্ম- 
গ্রহণ করবে। বহুকাল পরে এই 
হতে পুত্রদের জন্ম হয়। পুনত্রত্রা অতি 
বলবান্‌ ও নিষ্ঠুর হয়ে সকলের উপর 
অত্যাচার করতে থাকে । পরে সগর 
তার শততম অশ্বমেধ যজ্ধের আয়োজন 
করেন। সগর যখন যজ্ঞ স্থুরু করেন, 
তখন ইন্দ্র খুব ভীত হয়েছিলেন, 
পাছে তার ইন্ত্রত্ব লোপ পায়। অশ্ব- 
মেধের অশ্বের ভার ছিল সগরের 
মহাপরাক্রম ষাট সহত্র পুত্রের উপর । 
ইন্জ কৌশলে অশ্বটিকে চুরি করে 
বেধে রেখে এলেন কপিলমুনির 
আশ্রমে পাতালে €( সাগরে )। সগরের 
বাট সহশ্র পুত্ররা যখন অশ্ব খুজতে 
খু'জতে কপিলমুনির আশ্রমে এলেন, 
তখন দেখেন অশ্ব সেখানে ব?1 
আছে। মুনিকে তার চোর মনে 


করে তার উপর অত্যাচার সুরু করে, 


দিলেন 9 ফলে মুনির রোবানলে তারা 
ভন্ম হয়ে গেলেন। 


পেয়ে ব্ধিত হয়ে সগর তার পৌন্র 
ংশুমানকে যজ্ঞান্ব খুঁজে যজ্ঞ সমাপ্ত 


€ও৩ও 








নারদের কাছ 
হতে যাট হাজার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ 





বলেছিলেন, অংগুমানের পৌজ ভরীরখ 
মহাদেবকে তৃষ্ট করে গল্গাকে পৃথিবীতে 
আনলে গক্জার পবিত্র ধার! এই জম্ম 
রাশির উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেই 
তাদের হবে মুক্তি। 

হিমালয়ের জটিল জটার বন্ধন 
থেকে গঙ্গার ধারাটি অংগুমানের পৌোক্জ 
(দিলীপের পুত্র) ভগীরথ সত্যই এক দিন 
বেরকরে এনেছিলেন। সমগ্র আর্বাবর্তের 
উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই ধার! 
পাতালে ( অর্থাৎ সমুদ্রে) এসে মিলিত 
হোল। এই ধারা পাতালে এনে ভগীরথ 
তার পূর্বপুরুষদের মুক্ত কুরেন। নিজের 
সম্তানদের ভম্মাধার বলে সগর সমুদ্রকে 
কল্পনা করেছিলেন, তাই সমুদ্রের 
নাম সাগর (মহাভারত--বনপরব্)। 
সন্কর্ষণ-__পাতালের সর্বনিয়ে বিষ্ণুর 
“শেষ নামে তামসী তন্থু আছে। 
সিদ্ধগণ তাকে অনস্ত বলে থাকেন। 
এর সহম্র শির] এবং মস্তকে চিহ্ু তার 
ভূষণ স্বূপ। জগতের মঙ্গলের জন্য 
তিনি সহম্র ফণা দ্বারা চারিদিক 
আলোকিত করে থাকেন এবং অন্থর- 
দের বলহীন করেন। তার এক হস্তে 
লাঙ্গল এবং অন্ত হস্তে মুষল। লক্ষী 
ও বারুণী দেবী তার পরিচর্যা করেন। 
কল্পের শেষে তার মুখ থেকে সন্বর্ষণ 


করতে ও সগরপুন্বদের উদ্ধার করতে '| নামে রুদ্র বের হয়ে ত্রিজগৎ ধ্বংস 
বলেন। অংগ্ুমান কপিপমুনিকে সন্ত | করেন (বিষণ পুরাণ, শ্ীম্ভাগবত )। 


করে অব ফিরিয়ে এনে দিলে অশ্ব- 
মেধ যজ্ সম্পাদন হয়। কপিলখুনি 


(২) শ্রকফের প্রাতা বলরামের এক 
নাহ । 


সয় 


€৩৪ 


নতী 





সঞ্জয়--নতবংশীয় গবক্পনের পুত্ত্র। 
ইনি ধৃতরাষট্রের সারথি । পরে অন্ততম 
মন্ত্রী হন। কুরুপাণ্তবের বিরোধ 
উপস্থিত হলে ইনি ধতরাষ্ট্রের দূতরূপে 
উভয়পক্ষের মঞঙ্জলের জন্ত সন্ধির 
প্রার্থনা করেন এবং যুদ্ধ নিবারণের 
জন্য বন্ধ চেষ্টা করেন? কিন্ধকু তার 
সমস্ত চেষ্টাই বিফল হ্য়। সঞ্জয় 
ব্যাসদেবের কাছ থেকে দিব্যচক্ষু লাভ 
করে অবৃষ্টদর্শী হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
প্রত্যেক ঘটন। প্রত্যক্ষ দেখতে পান 
এবং অন্ধ রাজ! ধূতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের 
ঘটনাগুলি শ্রবণ করান। সপ্রয় বক্তা 
ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা-_এইরূপে কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের ঘটনাগুলি মহাভারতে বিবৃত 
হয়েছে। বেদব্যাসের বরে সগয় 
অস্ত্রে অনাহত ও শ্রমে অক্লান্ত এবং 
জীবিত অবস্থায়ই এই মহাযুদ্ধ থেকে 
নিষ্কৃতি পান। ইনি ত্রিকালজ ছিলেন। 
যুদ্ধের শেষে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত 
বনবাপী হন এবং দাবানলে ধৃত- 
বাষ্্রাদির দেহনাশ হলে ব্যাসদেবের 
উপদেশে হিমালয়ে তপস্যা কবে জীবন 
শেষ করেন ( মহাভারত )। 
সঞ্তীবনী _যে বিষ্তার ফলে মৃত 
ব্যক্তিকে জীবিত করা যায়, তার নাম 
সঞ্তীবনী-বিদ্া। দৈত্যগুর শুক্রাচার্য 
এই বিস্ত। জানতেন । 

সতী--ব্রন্থার অন্যতম মানসপুত্র দক্ষ- 


জন্য কঠোর তপস্যা! করেন। মহামায়া 
এতে সন্ত হয়ে দক্ষকে বর প্রার্থনা 
করতে বলেন। দক্ষ বর প্রার্থনা 
করলেন, মহামায়! যেন তার কন্যারপে 
জন্মগ্রহণ করে শিবের স্ত্রী হন। মহা- 
মায় এই বরে সম্মত হয়ে বললেন, 
আমার প্রতি কখনও অন্যাপ ব্যবহার 
করলে আমি দেহত্যাগ করব। দক্ষ 
প্রজা স্ট্টির মানসে বীরণ-কল্তা বীরিণী 


বা অসিরীকে বিবাহ করেন। এরই 
গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। দক্ষ এই 
কন্তার নাম রাখলেন সতী। সতী 


যৌবনে পদার্পণ করলে ব্রন্মা ও বিষুঃ 
শিবের কাছে এসে সতীকে বিবাহ 
করতে অনুরোধ করলেন। কারণ 
শিবের বিবাহ না হলে স্থষ্টির ব্যাঘাত 
ঘটবে। তখন দক্ষ-প্রজাপতি নিজ- 
কন্তা সতীকে মহাদেবের হস্তে সম্প্রদান 
করলেন। কিন্তু মহাদেব দক্ষকে 
যথোচিত সম্মান কোনদিন দেখাতে 
পারেন নি মনে করে, দক্ষ শিবের 


'উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। সতী 


বিবাহের পর দক্ষ এক মহাযজের 
অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সকলেই 
নিমগ্ত্রিত হল্লেন। কিন্তু সতী ও মহা 
দেব নিমস্ত্রিত হননি । সতী এই যজ্ঞের 
কথা নারদের মুখে অবগত হয়ে তথায় 
যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শিব 
মতীকে এই দক্ষষজ্ঞে যেতে বাধা 


প্রজাপতির কন্যা ও মহাদেবের স্ত্রী। | দিলেন। এতে ক্ুদ্ধ হয়ে সতী পরযা- 


ঘক্গ মহামায়াকে কন্যারপে পাবার 


| প্রক্কতি মহামায়ারূপে বিভূতি গ্রকাশ 


লতী 


করলেন। কালী, তারা, বাজ-বাজে- 
শ্বরী, ভূবনেশ্বরী, তৈরবী, ছিন্নমস্তা, 
ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্ী ও মহা 
লক্দমী_-এই দশ মৃত্তিতে মতাদেবকে 
তিনি বিভ্রান্ত করলেন। এর ফলে 
শিবের আদেশ পেয়ে সতী দক্ষযজে 
গেলেন। যজ্স্থলে তিনি সর্ববন্দিত! 
হয়েও পিতার মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ 
করে পিতার সম্মুখেই দেহত্যাগ কর- 
লেন। সতীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ 
শিব নিজের জটা ছিন্ন করেন এবং তা 
হুতে"মহাবীর বীরভদ্রের আবির্ভাবহয়। 
এর পর শিব সমস্তঅস্থচরের সহিত দক্ষ- 
পুরীতে উপস্থিত হন। শিবের অন্থচরবা 
দক্ষষজ্ঞ পণ্ড করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছে? করে। 
দক্ষপত্বীর কাতর ক্রন্দনে ও দক্ষপিতা 
ব্রহ্মার অন্থরোধে শিব দক্ষকে প্রাণদান 
করেন বটে, কিন্তু শিব-নিন্দা-কলুধিত 
ত্বমুণ্ড থেকে বঞ্চিত করে, তাঁকে ছাগ- 
মুণ্ড দান করেন। সতী-শোকে ক্রুদ্ধ 
শিব সতীর মৃতদেহ স্বদ্ধে নিয়ে ভীষণ 
নৃত্য নুর করলেন। তাতে স্থষ্টি ধ্বংস 
হবার উপক্রম হলো ) তখন বিষু চক্র 
দ্বারা সতীর দেহ ক্রমশঃ খণ্ড-বিখণ্ড 
করতে লাগলেন । সতীর দেহ একান্ন 
খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের নান। 
স্থানে নিক্ষি্ক হয়। যে যে স্থানে 
সতীর দেহাংশ পতিত হয়, সেই সব 
স্থান 'মহাপীঠ' নামে খ্যাত। এই- 
রূপে একার মহাপীঠের উৎপত্তি হয়। 


সর্ভী 


জয়ের গৃহে হিমালক-পত্বী মেনকাঁছ 
নিকটে এসে তারই গর্ভে জন্মগ্রহণ কৰা 
স্থির করলেন। যথাকালে পাবতী-রূপে 
মেনকার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
এই লময় একদিন নার এসে হিমা- 
লয়কে বলেন তার কন্ত! শিবের স্ত্রী হবেন। 
পার্বতী তপন্তার দ্বারা শিবকে প্রসঙ্ন 
করে গৌরবর্ণ লাভ করে গৌরী নাষে 
খ্যাতা হন। কিছুকাল পরে তপস্যার 
জন্য শিব হিমালয় পর্বতে এলে 
হিমালয় পার্বতীকে নিয়ে শিবের পৃভ? 
করেন । পার্বতী ও তার সখীরা শিবের 
আরাধনা! করতে থাকেন। পার্বতী 
প্রায় সর্বদাই মহাদেবের চিন্তায় ও 
সেবায় মগ্ন থাকতেন। কিন্তু পার্বতী 
তার সম্মুখে অবস্থান করলেও, শিব 
কোন দিন সম্যক্রূপে পার্বতীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করেন নি। এদিকে দেবগণ 
তারকাম্থরের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে 
প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। 
্রন্ধা তাদের জানালেন, শিবতেজ 
হতে উৎপন্ন পুত্রই তারকাহ্থরকে বধ 
করতে সমর্থ হবে। সেইজন্য মহা- 
দেবের বিবাহের ব্যবস্থা করা একাস্ত 
আবশ্তুক। তখন বৃহস্পতির পরামর্শে 
ইন্দ্র শিবের মনে চাঞ্চল্য হৃটির জন্তু 
মনকে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে 
পার্বতীর প্রতি আরুষ্ট করার অন্ত 
প্রেরণ করেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গ 
করতে গিয়ে মধন শিবের কোপানলে 


ঘক্ষগৃহে দেহত্যাগ করে সতী হিমা-. পড়ে ভন্মীভৃত হন। মদনভম্মের পর 


শিব সেই স্থান ত্যাগ করে অন্থত্ত 





প্রস্থান করেন। পার্বতী তখন শোকে 
ও দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হৃন্বে শিবের 
ধ্যানে মগ্রহন। এমন সময় একদিন 


ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে নারদ এসে 


পার্বতীকে বলেন, এতদিন পার্বতী 
তপন্তা ব্যতীত শিবের আরাধনা 
করেছেন, সেই জন্য শিব তার অন্ধুরক্ত 
হয়েও তীকে গ্রহণ করছেন ন]া। 
তপস্যা দ্বারা শিবের আরাধনা করতে 
হবে, তবেই তিনি শিবকে পাবেন। 
কারণ, পার্বতী ভিন্ন অন্ত কোন নারীকে 
শিব গ্রহণ করবেন না। নারদের 
কথার পার্বতী কঠোর তপন্যাম্ব রত 
হবেন স্থির করলেন। কিন্তু তার মাতা 
এই অভিপ্রায় ত্যাগ করতে বললেন। 
পার্বতী এতে রাজী না হওয়ায় মেনকা 
তাঁকে 'উ-মা” বলে সম্বোধন করে 
তপশ্যায় রত হতে নিষেধ করায় 
পার্বতীর নাম হলে! 'উমা"। যে 
স্থানে মদন ভম্ম হয়েছিলেন, সেই স্থানে 
পার্বতী এসে তপস্তায় রত হলেন। 
প্রথমে ফলাহার, পরে জলপান, তার- 
পর পতিত বৃক্ষের পাতা ও শেষে 
নিরাহারে তিনি তপস্যা করতে 
লাগলেন । বনু বৎসর তপন্যার পর 
ব্রহ্মা একদিন এসে বললেন, এখন 
তিনি মহাদেবের গ্রহণযোগ্যা হয়েছেন 
কিন্ত তখনো পার্বতী শিবের সাক্ষাৎ 
পেলেন না। কিছুকাল পরে শিব 
এক ত্রাক্ষণের রূপ ধরে পার্বতীকে 


৫৩ 





পরীক্ষা করবার জন্ত উপস্থিত হলেন । 





পার্বতীর পরিচয় পেয়ে তিনি নিজেই 


শিবনিন্দা আরম্ভ করলেন এবং তাকে 
অন্ত পতি গ্রহণ করতে বললেন। 
পার্বতী ব্রাহ্মণবেশী শিবকে সেই স্থান 
ত্যাগ করতে বললেন। তখন শিব 
নিজমৃত্তি ধারণ করলেন ও এর ফলে 
তারা উদ্ভূয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট 
হলেন। পিতা হিমালম্বের সম্মতি 
গ্রহণ করে তাদের ছুই জনের বিবাহ 
সম্পর হলো (কালিক পুরাণ )। 

সত্য- একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ । দরি- 
দ্রতার জন্য ইনি যজ্ঞ সম্পাদন করবার 
সময় পশু সংগ্রহ করতে না পেরে ফল- 
মূলকেই পশুদের স্বরূপ করে যজ্ঞ সম্পন্ন 
করতেন । একদিন ধর্ম মুগবূপ ধারণ 
করে একে বললেন, এই অগ্জহীন 
যজ্জে তোমার পাপ সঞ্চয় হচ্ছে, 
আমাকে আহুতি "দিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন 
কর। তা হলে তুমি ত্বর্গে যেতে 
পারবে । মৃগকে হত্যা করতে উদ্যত 
হলে দেবী সাবিত্রী এই কার্য করতে 


'নিষেধ করলেন। দেবীর কথায় মুগ 


বধ না করাতে মুগরূপী ধর্ম আবার 
ব্রাঙ্ষণকে পশ্ু-হত্যা করতে অস্ক্- 
রোধ করলেন। ফলে মৃগ ও ব্রাহ্মণ 
ছুই জনেই স্বর্গে গমন করবেন । ব্রাহ্মণ 
তখন পণ্ড হত্যায় উদ্ধত হলে ধর্ম ছন্প- 
বেশ ত্যাগ করে যজ্ঞের জন্ত প্রাণী- 
হিংসা করতে নিষেধ করলেন। ধর্মের 
কথায় ব্রাহ্মণ যজ্ঞ প্রাণী বধ একেবারে 
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ত্যাগ করলেন € মহাভারত-_শান্কি)। | করেন। পরাশরের বরে পু প্রসবের 
সত্যক- ইনি বছুবংশীয় রাজা শিনির | পর়েও সত্যবতী কুমাহীই থাকেন 


পুত্র এবং সাত্যকির পিতা। ও ভার দেহ স্গন্ধময় হওয়াতে তীর 
সত্যকাম-ইনি সত্যকাম জাবালি | নাম হয় গন্ধবতী। এক যোজন দ্র 
নামে পরিচিত জেবাল। দেখন্)। হতে তীর দেহের বুগন্ধ পাওয়া বেত 


সত্যবতী--€১) ব্যাস-জননী | চেদি- | বলে তাকে যোজনগন্ধাও বল! হোত। 
রাজ উপরিচর বস্থ একদা মৃগয়াকালে : একদ। হস্তিনাপুরের রাজ। শান্ত যমুনা 
তার রূপবতী স্ত্রী গিরিকাকে ম্মরণ | তীরবর্তা বনে ভ্রম্প করবার সময়ে 
করে কামাবিষ্ট হন এবং তীর ম্থলিত ূ এ*র গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে একে দেখে ও 
শুক্র এক শ্তেনকে. দিয়ে রাজমহ্ষীর | পরিচয় পেয়ে এর পালকপিত৷ দ্বাস- 
নিকট প্রেরণ করেন। পথে অন্য এক | রাজার নিকট কন্যাকে প্রার্থনা করেন । 
স্তনের আক্রমণে এই শুরু যমুনার ! দাসরাজের সর্ত ছিল যে, সত্যবতীর 
জলে পড়ে ও ব্রন্ষগাপে মৎসীবপিণী | গর্ভজাত সন্তানকে রাজ্য দান করতে 
অদ্রিকা নামে এক অগ্গরা এই জল ( হবে। শান্তন্গ এই কথা শুনে অসন্গত 
পান করে গর্ভবতী হয় এবং দশম মাসে হলেন) কারণ, তার জ্যেষ্ঠ পু ভীম" 
এক ধবীবর কর্তৃক ধৃত হয়। ধীবর এই ; কেই তিনি রাজ্যদান করবেন বলে 
মৎসীর উদরে একটি পুকষ ও একটি ূ মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু এই কথা 
কন্তাশিশু পায় ও মৎসী শাপমুক্ত হয়। | শোনার পর ভীন্ম তার জেয পুত্র হয়েও 
পুত্রের নাম হয় মৎস্য ও কন্যার নাম | সিংহাপনের অধিকার ত্যাগ করে পিতার 
সত্যবতী। কিন্তু কন্তার গাত্রে মতস্যের : ইচ্ছা পূরণ কবেন। সত্যবতী ও শাস্ত্র 
গন্ধ প্রবল ছিল বলে এর নাম হয় | বিবাহের ফলে চিত্রাঙ্গ ও বিচিতরবীর্ষ 
মহশ্যাগন্ধা | বন্থরাজের এই কন্যা ধীবর- | নামে £ই পুত্রের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ পুক্ 
পালিতা হয়ে যৌবনে যমুনায় খেয়া 'যৌবন লাভ করার পূর্বেই শাস্তনথর মৃত্যু 
পারাপারের কাজ করতেন। একদ]৷ | হ্য়। ভীম্ম সত্যবতীর মতানুসারে 
তীর্থ পর্যটন-রত পরাশর মুনি এ'র | চিত্রার্জদকে রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
নৌকায় উঠে এশ্র অপরূপ সৌন্দর্যে | চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধে 
'আসক্ত হয়ে তার কাছে এক পুত্র গ্রার্থন! ৷ নিহত হলে বিচিন্তরবীর্য বাঁজ। হন। 
করেন, এবং কুক্কাটিকা স্থষ্টি করে নদীর | তার সহিত কাশীরাজের কন্যা অস্ধিক' 
মধ্যে স্তীর সহিত সঙ্গম করেন। পরা- ] ও অদ্থালিকার বিবাহ হয়) কিন্তু সাত 
শরের গুর়সে সন্ত গর্ভধারণ করে সত্য- | বৎসর পরে বিচিন্বীর্ষের যন্জারোগে 
বতী কুষতৈপায়ন ব্যাসকে প্রসব ; মৃত্যু হয়। পুন্রশোকার্তা সত্যবতী 





সতাধত়ী 


তার ছুই বধুকে সান্বন! দানের পর 
রাজ্য ও বংশরক্ষার জন্য ভীন্মকে ভ্রাতৃ- 
বধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে 
বলেন, নতুব1 বিবাহ করে স্বয়ং রাজা 
হুতে বলেন। ভীম্ম পূর্ব প্রতিজ্ঞা ম্মরণ 
করে সত্যবতীর কথায় অসম্মত হলে 
তিনি তীর কন্যাকালে জাত পুত্র কৃষ্ণ- 
ঘৈপায়ন ব্যাসকে আহ্বান করেন এবং 
মাতার মিদেশে ঘৈপায়ন অদ্থিকা ও 
অন্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ুকে 
উত্পাদন করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ 
আরস্ভ হবার পূর্বে পুত্র ব্যাসদেেবের 
প্রেরণায় সত্যবততী বনবাপিনী হয়ে 
তপশ্চর্যায় নিযুক্ত থাকেন । এই ভাবে 
তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। 

(২) খচীক মুনির স্ত্রী ও জমদগ্নির 
যাতা। একদা কুশিক-পুত্র গাঁধি 
অরণ্যে তপস্যা করছিলেন। এই 
সময় সত্যবতী নামে এর এক কন্তা 
হয় । খচীক বিবাহ করবার মানসে 
গাধির কাছে এসে এই কন্ত! প্রার্থনা 
করেন। গাধি বললেন, উপযুক্ত শুন্ক 
পেলে তিনি এই কন্যা দান করতে 
রাজী আছেন এবং শ্রহ্কন্বপ তিনি 


এক সহম্র কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব চাইলেন ।, 


খচীক অশ্ব সংগ্রহের জন্য বনে গিয়ে 
বরুণকে তপস্যায় গ্রীত করে তার কাছ 
থেকে সহম্্র অশ্ব সংগ্রহ করেন । তখন 
গাথি খচীকের হস্তে কন্তা সম্প্রদান 
করেন। এরপর ভৃগু, পুত্রের স্ত্রী 
ঘর্পনার্থ খচীকের কাছে এসে পুন্র- 
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সত্যবান 


বধুকে বর দিতে চাইলেন। তখন 
সত্যবতী নিজের জন্ত তপোনিষ্ঠ পুজে 
ও মাতার জন্ত অমিত বলশালী পুক্র 
প্রার্থনা! করেন। ভৃগু “তথাস্ত' বলে 
পুক্রবধূকে ছুইটি চকু দিয়ে বললেন» 
খতুক্বান করে তুমি ও তোমার মাতা 
এই চরু আহার করবে। এই আরক্ত 
চরু তোমীর মাতার ও এই শুত্রবর্ণ 
চরে তোমার । কিন্তু ভ্রমক্রমে বা 
মাতার কৌশলে এই ছুই চরু ভক্ষণে 
বিপর্যয় ঘটে ও তার] বিপরীত চরু 
ভক্ষণ করেন। এই ব্যাপার জানতে 
পেরে ভৃগ্ত সত্যবতীকে বলেন 
যে, তোমার পুজ ক্ষত্রিয়াচাী ত্রাঙ্গণ 
হবেঃ আর তোমার মাতা ব্রাহ্মণাচারী 
ক্ষত্রিয়-পুত্র প্রসব করবেন। তখন 
সত্যবতী বললেন, আমার পৌত্র যেন 
ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন হয়। ভূগু তাই হবে 
বলে বর দিলেন। ফলে সত্যবতী 
পরস্তরামের পিতা জমদগ্নির জন্ম 
দিলেন ও তার মাতা বিশ্বামিত্রের জন্ম, 
দিলেন (কালিকা পুরাণ )। 

(৩) দেবধষি নারদের মাত]। 
ব্রহ্মার অভিশাপে নারদের যখন মানব 
জন্ম হয়, ইনি তার গর্ভধারিণী হন। 
সত্যবান--শাবদেশের রাজা ছ্যুমৎ- 
সেনের ওুরসে ও তীর স্ত্রী শৈব্যার 
গর্ভে সত্যবানের জন্ম হয়। দৈব- 
নিগ্রহে অন্ধ ও শক্রনিগ্রহে হতরাজ্য 
হয়ে ছ্যুযৎসেন স্ত্রী ও শিগুপুত্র সত্য- 
বানের সহিত বনবাপী হয়ে তপশ্চ্যায় 


সতাধান ৫৩৯ সত্যধাম 


ব্রতী হন। সত্যবান যাতাপিতার | সময় সাবিত্রী রক্তবস্থ পরিহিত 
সেবা করে তাপসের জীবনযাপন | বিরাটকায় এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে পাশ- 
করতেন । বনবাসী সতাখান যৌবনে | হস্তে লত্যবানের পাশে দপ্তায়মান 
পদার্পণ করলে মদ্ররাজ অশ্বপত্তিন কন্তা দেখেন। সাবিভ্রী জিজ্ঞাসা করে 
সাবিত্রী সত্যবানকে দেখে তীর রূপে | জানতে পারেন যে তিনিই ধম । সত্য: 
ও গুণে মুদ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ বান পুণ্যাত্বা ও সাবিত্রী পতিব্রতা 
করতে কৃতসম্বল্প হন ও পিতাকে তাঁর বলে যমদূতগণ সত্যবানকে নিয়ে যেতে 
ইচ্ছ। আপন করেন। দেবি নারদ অশক্ত হলে, যম দ্বয়ং তাকে নিতে 
এই কথা জানতে পেরে অশ্বপতিকে । আসেন। সত্যবানকে পাশবদ্ধ করে 
বলেন, সত্যবান সর্বগুণান্বিত। মাত] | দক্ষিণ দিকে যেতে দেখে সাবিভ্রী 
এবং পিতা সত্য কথা বলেন বলে যমের অন্তুসরণ করলেন। যম তখন 
্রাঙ্মণরা একৈ সত্যবান নামে অভি- । সাবিত্রীকে নিবৃত্ত হতে বলেন? কিন্তু 
হিত করেন। বাল্যকালে সত্যবান সাবিত্রীর স্তবে ওস্ততিবাক্যে যম সন্তুষ্ট 
অতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিলেন ও মৃত্তিকার হয়েত্ঠাকে স্বামীর জীবন ছাড়া অন্য 
সাহায্যে অশ্বমৃত্তি নির্মাণ করতেন। | কোন বর প্রার্থনা] করতে বলেন। 
সে জন্য তার নাম হয় চিত্রাশ্ব। কিন্তু তাতে সাবিত্রী শ্বশুরের অদ্ধত্ব দূর হবার 
দোষের মধ্যে সত্যবান অল্লায়ু। এক । বর প্রার্থনা করেন। “তথাস্ত' বলে যম 
বৎসর পরে তীর মৃত্যু হবে। অঙ্ব-| সাবিত্রীকে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু 
পতি তখন কন্তাকে অন্ত পতি নির্বাচন । সাবিত্রী নান। অঙ্থনয়-বিনয় করে 
করতে বললে সাবিত্রী অস্বীকার কে | যমকে মুগ্ধ করেন। যম আবার সত্য- 
সত্যবানকেই বিবাহ করেন। বৎস- | বানের জীবন ভিন্ন অন্য কোন বর 
রান্তে নির্দিষ্ট কারাতে সত্যবান বনে * প্রার্থন। করতে বললেন । সাবিত্রী পুর- 
ফল ও কাষ্ঠ আহরণে যাত্রা করতে ৷ রায় শ্বশ্তরের রাজ্যলাভ ও পিতার শত 
উদ্ভত হলে, সাবিত্রী শ্বশুরের অঙ্ুমতি ৷ পুত্র লাভ প্রার্থনা করেন । এই বর দান 
নিয়ে সত্যবানের সহিত আুরণ্যে গমন | করে যম সাধিঞীকে পুনরায় ফিরে 
করেন। ফল ও কাষ্ঠ-সংগ্রহ করতে | যেতে খলললেও তিনি যমের পশ্চাদ্‌- 
করতে সত্যবান হঠাৎ শিরঃপীড়া | গমন করা থেকে নিবৃত্ত হন ন]। 
অনুভব করে অবসন্ন হয়ে পড়ে ফান। | সাবিভ্রীর স্তবে তুই হয়ে যম তাঁকে 
অতি কষ্টে বৃক্ষতলে সাবিত্রীর কোলে | চতুর্থ বারের মত বর প্রার্থনা! করতে 
মাখা রেখে সত্যবান নারদের কথিত | বলেন। তখন সাবিত্রী বলেন, তীর 
মত মৃহূর্তে গ্রাণত্যাগ করেন। এমন | গর্ভে সভ)বানের ওরসে ঘেন শত গুজে, 


পেস 


সত্যভামা ৫6৪ সত্যযুগ 


হয়। এই বরদ্ান করে যম সাবি- | ভামার সম্ভোষের জন্ত শ্রী ইন্দ্রের 
ত্রীকে প্রত্যাবর্তন করতে বললে, | সঙ্গে যুদ্ধ করে দ্বর্গ হতে কল্পতরু এনে 
সাবিত্রী বলেন যে, শত পুন্রবতী হবার ! সত্যভামার গৃহ-গ্রাঙ্ণণে রোপণ 
বর দেওয়ার পরেওষম কেন তীর ; করেন। ইনি ইন্দ্রের স্ত্রী শচী, শিবের 
স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন। যম এই স্ত্রীগোৌরী ও অগ্নির স্ত্রী ম্বাহার মত 
কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে সত্যবানের : পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করে নারদকে 
জীবনদান করে বলেন যে, সত্যবান | স্বামী শ্রীকুষ্ণকে দান করেন এবং তৎ- 
চারি শত বৎসর সাবিত্রীর সঙ্গে পরেক্তার আসন্ন বিচ্ছেদে বিহ্বল হয়ে 
জীবিত থাকবেন। তখন সাবিজ্রী | পড়েন। তখন শ্রীকুষ্ণের নামাঙ্কিত 
সত্যবানের দেহের নিকট ফিরে এলে । তুলসীপত্রের বিনিমন্ে নারদের নিকট 
সত্যবান স্প্তোখিতের যত জেগে উঠে ৷ হতে ত্বামীকে ফিরে পান। যছুবংশ 
সাবিভ্রীর সঙ্গে আশ্রমে ফিরে যান। | ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রত্বাণের পর 
'ছ্যমংসেনের চক্ষু ও রাজ্যলাভ এবং । অন্যান্ত যাদব মহিলাদের সঙ্গে ইনি 
অশ্বপতির শঙপুত্র লাভ হয় € মহা- অজুন কতৃর্ক ইন্দ্রপ্রস্থে নীত হন। 
ভারত--বন )। পরে ইনি হিমালয় অতিক্রম করে 
সত্যভামা-রাঞা সত্রাজিতের কন্া ও । কলাপগ্রামে গিম্ে জীবনের অবশিই 
শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী। বিবাহের অব্যবহিত পরেই | কাল শ্রীরুষ্ধের ধ্যানে কাটিয়ে সমাধি 
অক্রুর ও কৃতবর্ধার প্ররোচনায় এর [লাভ করেন। এ'র গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের 
পিতা শতধন্বা কর্তক নিদ্রিত অবস্থায়: ভা প্রভৃতি সপ্ত পুত্রের জন্ম হয়। 

নিহত হন। নববধূ সত্যভামাঁপিতার | সত্যযুগ- সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর ও 
মৃতদেহ তৈলমধ্যে রক্ষা করে স্বামীর | কলি-_-এই চার যুগ্। এই চার যুগের 
নিকট উপস্থিত হন । তখন শতখন্বাকে | মধ্যে সত্যযুগ প্রথম যুগ। বৈশাখ 
হত্যা করে শ্রীকুষ্ণ সত্যভামাকে তৃপ্ত । মাসের শ্ুরুপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে 
করেন। একবার নারদ শ্রীরুষণের সঙ্গে ; এই যুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগে 
সাক্ষাৎ করবার জগ্য ত্বর্গ হতে কল্প- | ভগবানের চারিটি অবতার -মতস্ত। 
বৃক্ষের কয়েকটি. ফুল নিয়ে আসেন । | কুর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ। এই যুগ 
শ্রীক্ণ এ ফুলগুলি পেয়ে তার স্ত্রীদের | পুণ্যপূর্ণ পাপশুন্ত এবং লকলেই এই 
মধ্যে ভাগ করে দেন? কিন্তু তৃঙ্গক্রমে | যুগে পুণ্যকর্মা । এই যুগে ধর্ম চতুষ্পদ, 
এই ফুল তিনি সত্যভামাকে দিতে ; এই যুগে কুরুক্ষেত্র তীর্থ, গ্রহাংশ, 
বিশ্বত হন। সত্যভামা এই ফুল ন] | ব্রাহ্মণ প্রাণ মজ্জাগত, ইচ্ছা মৃত্যু, 
পেয়ে অভিমান করেন। তখন সতভ্য- | ব্যাধি প্রভৃতিতে কারো মৃত্যু নাই। 
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সত্যযুগে যানবদেহ একবিংশতি হস্ত | সন্াজিংকে ফিরিয়ে দেন। বৃথা 


পরিমাণ এবং পরমার লক্ষ বৎসর 
পরিমাণ। এই ফুগে বলি, বেগ, 
মান্ধারতী, পুরূরবা, ধুন্ধুমার ও কার্ড- 
বীর্ষ-_এই কয় জন রাজ।। 

ঈত্রাজিত__-শ্রীরুণের শ্বী সত্যভামর 
পিতা । ইনি শিনির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
নিগ্নের পুত্র ও যছুবংশীয় রাজা!। 
সত্রাজিৎ জ্ুর্যের উপাসক ছিলেন এবং 
সূর্যের সহিত অতিশয় প্রীতি থাকাতে 


দোষারোপে লঙ্ছিত হয়ে সন্্রাজিৎ 
মণি ও কনা সত্যভামাকে শ্রীকফের' 
হাতে অর্পণ করে । শ্রীকঞ্চ সত্যভামার 
পাণি গ্রহণ করে এবং সত্রাজিংকে 
মণি ফিরিয়ে দেন। অক্ভুর, কৃতবর্মী 
ও শতধন্বা সত্যভামার পাণিগ্রার্থী 
ছিলেন। বিফল মনোরথ হয়ে অক্রের' 
ও কৃতবর্মী সম্াজিংকে হত্যা করে 
মণি গ্রহণের জন্তে শতধন্বাকে উত্তেজিত 


ু্য প্রণয়চিহুন্বরূপ একে শ্যমস্তক মণি | করেন। এর ফলে সন্ত্রাজিৎ নিদ্রিত 


দান করেন। এই মণি অনাবৃহ্ি 
নিবাকণ ও প্রত্যহ রাশি রাশি ত্বর্ণদান 
করত । মণির অধিকারীকে পুণ্যবান 
ও সংষমী হয়ে থাকতে হত । সন্্রাজিৎ 





অবস্থায় শতধদ্ব কতৃক নিহত হন।- 

সনক- ইনি ক্রক্ষার মানসপুজের 
অন্যতম | ব্রদ্ষা শ্টি করবার সম্বল্প 
করে প্রথমে অবিদ্যার স্যহি করেন। 


কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনজিংকে এই মণি | এই অবিষ্তা হতে তি, অন্ধ-তমি্, 
দ্বান করেন। সন্ত্রাজিতের মত গ্রসেন | মোহ ও মহামোহ প্রভৃতির জন্ম হয়। 


পুণ্যবান ছিলেন না। তাই এই মণি 
ধারণ করে মৃগয়া করতে গিয়ে ইনি 
সিংহ কতৃক নিহত হন। জান্ববান 
সেই সিংহকে হত্যা করে এই মণি 





এই নকল অসৎ হৃষ্টি দেখে ব্রন্ধা শাস্তি 
পান না । তখন তিনি ধ্যানস্থ হয়ে মন 
দ্বার! অন্য প্রকার স্টি করতে ইচ্ছা 
করেন এর ফলে সনক, সনন্দ, 


সংগ্রহ করেন ও নিজের পুব্রকে দান | সনাতন ও সনৎকুমার প্রভৃতি পুরে 


করেন। সত্রাঞ্জিৎ প্রসেনকে দেখতে 


জন্ম হয়। এই সকল পুত্র! নিষ্ষিয় ও 


না পেয়ে মনে করেন প্রীকষ্ষই বোধ | উধ্বরেতা হলেন। ব্রহ্মা এই সকল 


হয় মণির লোভে গ্রসেনক্ষে হত্যা 
করেছেন। শ্রী এই কথা জানতে 
পেরে বনে পিয়ে নিহত প্রসেন ও 
লিংহকে দেখতে পান $ কিন্তু মণির 
সন্ধান গেলেন না। খক্ষ-পঞ্চচিহ্ন 
অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে জান্ববানকে 
পরাজিত করে মণি উদ্ধার করেন ও 


পুত্রকে স্তি করতে বললে তারা 
বললেন, সংসার ছুঃখ ও মায়াময় । 
মায়ায় বন্ধ হয়ে দুঃখ ভোগ করতে 
তাদের ইচ্ছা নাই। এই বলেতীরা' 
ভগবৎ চিন্তায় কালাতিপাত করতে 
লাগলেন । (শ্রীমন্তাগবত )। 


সলগুকুমার-বার মানসপুজদেক 


সনত্হজাত 


'অন্ততম। ইনি জঙ্মিবামাত্র বতিধর্ম 
আশ্রয় করে পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন 
“হয়ে প্রজাধর্ম ও ভোগবিলাগ ত্যাগ 
করেছিলেন। যে প্রকার শরীরে 
জন্মেছিলেন, সেই প্রকার শরীরেই 
বিদ্যমান আছেন বলে ইনি নিত্যকুমণর 
বা সনত্কুমার নামে খ্যাত (হরিবংশ)। 
সনৎনুজাত- _মহাযোগী মহধি। কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধের আরস্তে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের 
মৃত্যুর লক্ষণ ও মোক্ষ লাভের উপায়, 
মৌন শবের অর্থ ইত্যাদি উপদেশ 
দেন মেহাভারত)। 

সনন্দ_ ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুন্ত্ । 
চার মানসপুত্রের নাম যথাক্রমে 
সনৎকুমার, সনন্দ, সনক ও সনাতন । 
এরা সংসারধর্ম ও পুত্রের জন্মদ্ান 
করতে অস্বীকার করে চিরকাল পবিত্র 
ও কুমার রূপে অবস্থান করেন। 
সনাতন-ব্রক্ষার মানসপুত্র । ইনিও 
সংসারধর্ম ত্যাগ করে অন্তান্ত 
ভ্রাতাদের মত নিষ্কির ও উধ্বরেতা 
হবে ধর্মচিস্তায় জীবন কাটিয়ে দেন। 
সগুঘি- ত্রন্ধার মানসপুত্র সাত জন 
খষি। বিভিন্ন মন্বস্তরে যে সাত জন 
খবি আবিভূ্তি হয়ে ধর্মের ব্যবস্থা ও 
লোকরক্ষা করেছেন, এদের নাম 
বিভির পুরাণে বিভিন্নরপ লেখা 
হয়েছে। আকাশের ঈশান কোণে 
এর অবস্থান করেন। একাই সপ 
মণ্ডল নামে পর্ধিচিত। এই সপ্তধির 


৫৪২ 


সন্ধ্যা 


ক্রতু, অঙ্গির1 ও বশিষ্ঠ। এই সাত 
জনের যথাক্রমে কলা, অনস্যয়া, ক্ষমা, 
হবির্ভু, সঙ্গতি, শ্রদ্ধা ও অরুদ্ধতী 
এই সাত জন শ্রী। এরা সকলেই 
লোকজননী পেগ পুরাণ)। প্রত্যে 
মন্বস্তরে সপ্তধি ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল 
সপ্ন স্বায়ভূুব মন্বন্তরে ছিলেন। মঙ্ 
চতুদ্শ ) স্থতরাং সধধিও চতুর্দশ 
মন্বস্তরে ভিন্ন ভিন্ন ( হরিবংশ )। 
সপ্তজিহুব-অগ্নি। অগ্নির সাতটি 
জিহবা_কালী, করালী, মনোজবা, 
হুলোহিতা, স্থধূত্রবর্ণা, স্কুলিজ্গিনী ও 
বিশ্বনিবূপিণী । 

সপ্তত্বীপ-_জন্বক, প্রক্ষ, শান্সঙী, কুশ, 
ক্রৌঞ্চ শাক, পুক্কর--এই সাতটি 
মহাহীপ। 

সগ্ডলোক -_ভূঃ, ভূব$, শ্বঃঃ মহ, 
জন, তপ, সত্য--উপরিস্থ এই সাতটি 
লোক। 

সগুশতী-দেবী মাহাত্মযস্থচক গ্রন্থ 
_চতী। সাত শত ক্সোক থাকায় ইহ! 
সপ্ধশতী নামে খ্যাত । 
সগ্তজনা-কিক্িদ্ক্যার নিকটে এক 
পর্বতে সঞ্তজনা নামে খধিগণ বাস 
করতেন। এরা সর্বদ1! অধংশির হয়ে 
তীব্র তপন্যা করতেন। জলমাত্র 
পান না করে এবং বাযুভক্ষ হয়ে সাত 
বৎসর তপশ্া করে এ'র! ত্বর্গে গমন 
করেন (রামায়ণ-কিছিন্ধযা! )। 


সম্ধ্যা-0১১ একজন দানব। এর 


'াঘস-মনীচি, অন্ত্রি, পুলহ্‌, পুজস্ত্য, | কন্তা হোতির পুত্র বিছ্যুতকেশের 


সগুরথী 


স্ত্রী (রামাযণ-উত্তর )। (২) স্থির 
প্রথমে ব্রহ্মা যে সকল পুন্তর-কন্যার জন্ম 
দেন সন্ধ্যা তার অন্যতম1। এই মানস- 
কন্যার সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করলে 
মহাদেব ব্রক্ষার একটি অস্তক ছেদন 
করেন। ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে প্রাতঃ, 
মধ্যাহ্ন ও সায়াহু, এই তিন ভাগে 
বিভক্ত করে নিজের দেহ ত্যাগ 
করেন (মহাভারত )। €৩) ব্রহ্ম 
ধ্যানস্থ থাকবার সময় মানসকন্যা 
সন্ধ্যার জন্ম হয়। তাই তার নাম 
সন্ধ্যা। এই কন্যার সম্বন্ধে ভাববার 
সময় ত্রহ্জার মন হতে এক পরমহু্দর 
পুকষের জন্ম হয়। তিনিই কামদেব 
নামে খ্যাত। ক্রদ্ধা কামদেবের হন্তে 


সমন্তপঞ্ক 


০ 


তার মহৎ হিরণ্য্ধ্যতি পৃথিবী, আকশি 
ও হ্বর্গ পরিব্যাপ্ড করে। এর বেশ 
পীতবর্ণ। ইনি পূর্ব দিকে উদ্দিত হয়ে 
দুঃশ্বপ্র, রাক্ষল, পাপ গ্রভৃতি দুর 
করেন। বায়ু ও জল এর অধীন্য। 
সবিতাকে সূর্য হতে পৃথক বিবেচনা! 
কর! হয়েছে। সুর্য রশ্মিতেই সবিতার 
দীপ্চি; সবিত৷ সৃর্য চালন] করেন 
এবং সূর্যের নিকট মাছগষের নিম্পাপত্ব 
ঘোষণ! করেন। সবিতার উদ্দেশ্তে 
বিশ্বমিত্রের রচিত প্রসিদ্ধ একটি খক 
(৩৬২১০) প্রতাহ ত্রিসন্ধ্যা উচ্চারিত 
হয়ে আসছে । এটি গায়ত্রী ছন্ছে 
রচিত বলে গায়ন্ত্রী নামে প্রসিদ্ধ। 

সব্যসাচী-অজুর্নের এক নাম। 


সন্ধ্যাকে অর্পণ করেন (কালিক৷ | ইনি উভয় হস্তেই সমভাবে বাণ 


পুরাণ )। 

সপ্তরথী-যে সাত জন রথারোহী 
বীর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিন 
দ্রোণ নিমিত চক্রবযহের মধ্যে জুনের 
পুত্র অভিমন্থ্াকে বধ করেন, তীর 
সপ্তরথী নামে খ্যাত। দ্রোণ, কৃপ, 
কর্ণ, অশ্বখামা, শকুনি, জয়দ্রথ ও 
ছুঃশাসন। 

জসবিতা--খগবেদের 3১টি স্থৃক্তে 
সবিতার স্ততি পাওয়া যায়। সবিতা 
হিরণ্যছ্যুতি হিরণ্যপাণি, হিরণ্যজিহব | 
হিরখয় রথে শুক্র পদ ও লোহিত বর্ণ 
অশ্ব তাকে বহন করে। তিনি তার 
হ্র্যহ্ত্ত উত্তোলন করে নকল 
ওাণীকে জাগ্রত ও আশীর্বাদ করেন। 


নিক্ষেপ করতে পারতেন বলে এর 
এই নাম। 

সমাধি--সমাধি নামে এক ধনলোভী 
বৈশ্য স্ত্ী-পুত্র কর্তৃক গৃহ-বিতাড়িত 
হয়ে জ্বী ভগবতীর শরণাপন্ন হন। 
দেবীর আরাধন! করে বর পেয়ে ইনি 
পরম জ্ঞান লাভ করেন (দেবী- 
ভাগবত )। 
সমস্তরপঞ্চক--তীর্ঘবিশেষ। কুরু- 
পাগুবের যুদ্ধক্ষেত্র। পঞ্চ-হুদ সমদ্বিত 
ছিল বলে এর নাম সমস্তপঞ্চক। 
পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী 
নিঃক্ষত্রিয় করে ক্ষত্রিয়দের রক্তে এই 
পাচটি হা হি করে সেই রড়ে 
পিতার তর্পধ করেন। 


€৪ 


হজম. 4৪৪ 


সমুদ্র মন্থন--সত্যযুগে দেবতা ও 
অন্থ্রগণ স্থির করেন তারা অন্ত পান 
করলে অজর, অমর ও নিরাময় 
হবেন। অন্বত লাভের আশার তার 
মন্দর পর্বতকে মস্থনদণ্ড ও বাস্থকীকে 
রজ্জছু করে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করতে 
আরম্ভ করেন। সহম্্র বৎসর মস্থনের 
পর বাস্থকী বিষ বমন ওদস্তঘ্ার! শিল। 
ঘ্ংশন করতে থাকেন। তখন দেব- 
তার। ভীত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন 
হন। তখন শঙ্খচক্রধারী হরি সেখানে 
উপস্থিত হয়ে মস্থনজাত বিষ অগ্রপৃজা 
হিসাবে দেবশ্রেষ্ঠ মহার্দেকে পান 
করতে বলেন । মহাদেব সেই উখিত 
বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করেন। 
বিষের তেজে তাঁর ক নীলবর্ণ হয় 
বলে এ'র এক নাম নীলক। দেবা- 
স্থরগণ আবার মম্থন আরম্ভ করলে 
মন্দরপর্বত পাতালে প্রবিষ্ট হল। 
তখন দেবত। ও গন্ধর্বদের প্রার্থনায় 
বিশু কুর্মরূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে 
পৃষ্ঠে নিয়ে সাগরতলে শয়ন করেন। 
আরও সহম্র বৎসর মস্থনের ফলে 
ধ্বস্তরির আবির্ভাব হয়। তারপর 
ওঠেন অসংখ্য অঞ্ধারাগণ। 'অপ' 
হতে উত্থিত বলে এদের নাম হয় 
অপ্যরা। দেব বা দানবরা এদের 
গ্রহণ না করায় এর! সাধারণ স্ত্রীরপে 
গণ্য হলেন। এরপর উঠলেন 'বরুণের 


সমুদ্র মন্থন 
লমু্র মন্বন__সতযুগে দেবতা ও | অদ্দিতির সম্ভানগণ তী সম্ভানগণ তাঁকে নিয়ে স্থর সর 
হলেন। এর পর ক্রমে উচৈঃশ্রবা 
অশ্ব, কৌস্তভ মণি ও সর্বশেষে অমৃত 
উত্থিত হলো! । এই অম্বতের অধিকার 
নিয়ে দেবাস্থরে ঘোর সংগ্রাম আরম 
হলেবিষুমোহিনীরূপে অমৃত হরুণ করে 
আক্রমণকারীদের বিনষ্ট করলেন । 
দেবতার] বছ অস্থর নিহত করে যুদ্ধে 
জয়ী হন ও ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি 
হন (রামায়ণ-_-বালকাণ্ড )। 
মহভারতে সমুদ্র মস্থনের বর্ণনা 
কিঞ্চিৎ অন্তরূপ। দেবগণ স্থমেরু- 
পর্বতে অমুত প্রাপ্তির মন্ত্রণাকালে ব্রন্ধা 
তাদের অস্থরদের সহিত সমুদ্র মস্থনের 
পরামর্শ দেন। তার নাগরাজ 
বাস্থকীর সাহায্যে মন্দরপর্বত উৎ- 
পাটিত করে: কৃর্মপৃষ্ঠে স্থাপনপূর্বক 
বাস্থকীকে মন্থন রঙ্জুরূপে সমুদ্র মস্থন 
করেন। দেবগণ বাস্থকীর লাঙ্গুল ও 
অন্থরগণ মুখভাগ গ্রহণ করেন। বন" 
কাল মন্থনের পর সমুদ্র হতে দুগ্ধ ও 
ঘ্বত উৎপন্ন হলো।। ব্রহ্মার পরামশে 
দেবগণ অমৃত প্রাণ্ডি না হওয়া পর্যন্ত 
মস্থন করতে লাগলেন। এর পর 
ক্রমান্বয়ে সমুদ্র হতে চন্দ্রদেব ও স্বত 
হ্ত্তে লক্্ী, স্থরাদেবী, উচ্চৈঃশ্রবা ৯১] 
কৌস্তভ মণি উথিত হলো। শেষে 
অমৃতভাগ্ হস্তে ধন্বস্তরি ও পরে গজ- 
রাজ এ্ররাবত উিত হলে । . কৌত্তভ 


কন্তা বারনী বা সরা । দিতির পুব্ররা | মণি নারায়ণ এবং উচ্ৈঃশ্রবা ও 


ভীকে গ্রহণ না করে অস্থুর হলেন ও 


ধ্ররাবত ইজ গ্রহণ করলেন। এর 


সমুভ্র-শাসন 


পরেও মন্থন করায় কালকৃট বিষ 
উৎপর় হলো। তার গন্ধে ত্রিলোক 
মুণগত হলে ব্রদ্ধার অনুরোধে মহা- 
দেব তা পান করে নীলক& হলেন। 
অমৃত ও লক্ষ্মীর অধিকার নিয়ে দেবা- 
স্থরের ভীষণ যুদ্ধে নারায়ণ যোহিনী- 
রূপে অস্থুরদের যোহিত করে অযুত 
তাদের হাত থেকে অধিকার করেন। 
দ্রেবগণ নারায়ণের নিকট হতে উক্ত 
অম্বত পান করেন। সেই সময় রাহ 
নামে এক দানব দেবতার ছদ্মবেশে 
উপস্থিত হয়ে উক্ত অস্বতের অংশ গ্রহণ 
করে পান করে। রানুর কঠদেশে 
অমুত উপস্থিত হতেই চন্দ্র ও সূর্য তা 
বাক্ত করেন । তখন নারায়ণ স্থদর্শন- 
চক্রে বাহুর কগচ্ছেদ করেন। সেই 
অবধি চন্দ্র-কুর্যের সলে বাহুর শক্রতা ৷ 
অতঃপর দারুণ যুদ্ধে অস্থ্রদের পরান 
করে দেবগণ ভ্রিলোক অধিকার 
করেন ও অমৃতপূর্ণ কমগুলু স্থরক্ষিত 
করে নারায়ণের কাছে রাখেন 
€ মহাভারত-_-আদি )। 

দমুদ্রশীসন--সীত! উদ্ধারের ন্থ 
লঙ্কায় সেতুবন্ধনের পূর্বে রাম সমুদ্র 
পার হবার জন্য ব্রিরাত্র' আরাধন। 
করেন। কিন্তু সমুদ্র রামকে দর্শন ন] 
দেওয়ায় রাম ক্রেদ্ধ হয়ে সমুদ্রের জল 
শোষণ করবার জন্ত শর গ্রহণ করেন। 
তিনি সমুদ্র শুফ করবেন, বানররা 
প্ব্রজে সমূত্র পার হবে। রাম জগত 
কচিপত করে বজরনাদদে শরমোচন 


৫৪৫ 


সন্পান্তি 

করলেন। তখন জলের ভিতর খেকে 
সমুক্ত ত্বয়ং মৃতিমান হয়ে উত্থিত হয়ে 
রামের কাছে মার্জন! প্রার্থনা করেন ও 
নলের সাহায্যে সেতুবন্ধন করে সমুদ্র 
পার হবার পরামর্শ দেন। রাম তীর 
বাণ সংবরণে অসমর্থ হয়ে তা নিক্ষেপ 
করবার স্থান জানতে চাইলে, সমুদ্র 
বলেন--আমার উত্তর দিকে দ্রমকুল্য 
নামক স্থানে আভীর প্রভৃতি দন্থ্যগণ 
তার জলপান করে। সেই পাগীদের 
স্পর্শ হতে মুক্ত হবার জন্য সমুদ্র 
রামকে সেখানে তার ব্রদ্বান্থ নিক্ষেপ 
করতে বলেন। রাম তাই করলে, 
সেই শর পতনের স্বান মরুকাস্তার 
নামে খ্যাত হয় এবং শরবিদীর্ণ 
গহবরের মুখ থেকে জল উঠতে 
লাগল। তার নাম হলো ব্রণকৃপ। 
রামের বরে মরুকাস্তার উর্বর হুয়। 
নল বিশ্বকর্মার পুত্র । পিতার নিকট 
লন্ধ বরের প্রভাবে আদিই হয়ে 
সমুদ্র “ক্ষে সেতু নির্মাণ করল। শত 
যোজন দীর্ঘ দশ যোজন বিস্তৃত নলকৃত 
সেতুর সাহায্যে সহল্র কোটি বানর 
লাফাতে লাফাতে সগর্জনে সমুদ্র পার 
হোল (রামায়ণ-যুদ্ধকাণ্ড )। 

সম্পাতি- অরুণ ও তার স্ত্রী শ্রেনীক্ 
ছুই পুত্র সম্পাতি ও জটাম্ু। সম্পাতি 
জ্যেষ্ঠট। পুত্রাকীলে বৃত্বধের পন্ব 
জটায়ু ও সম্পাতি ইন্্রকে জয় করবার 
ইচ্ছায় আকাশ পথে বাজ! করে ? কিন্ত 
পথে* জূর্ষের প্রচণ্ড কিরণে জটটানু 


লম্পাতি 


অবসন্ন ও সম্তপ্ত হলে জেহবশে 
সম্পাতি নিজ্জের পক্ষবিস্তার করে 
ভ্াতাকে আচ্ছাদন করে রক্ষা করে। 
তাতে সম্পাতির পক্ষ দঞ্ধহয়ও সে 
বিস্্য পর্বতে নিপতিত হয়ে সেখানে 
বসবাস করতে থাকে । চিরজীবী 


বলে এন প্রাণাস্ত হয় নাই। পক্ষ দত 


হবার ছয় দিন পরে জ্ঞান হয় এবং 
উগ্রতপ! খধি নিশাকরের পা্বন্দন। 
করতে থাকে । তার ফলে; খষি 
তাকে বলেন, তার ডানা ও পালক 
আবার উদগত হবে। পঙ্গু অবস্থায় 
এর পুত্র স্থপার্খ একে খান দিয়ে 
যেত। তার কাছেই সম্পাতি এক 
ভয়ঙ্কর পুরুষ কর্তৃক এক বরবণিনী 
রমণী অপহরণের বার্তা শোনে। 
সীতা অন্বেষণে ব্যর্কাম বানরগণ 
সমুদ্রতীরস্থ বিদ্ধাযপর্বতে উপস্থিত হলে, 
অঙগদের কাছে সীতা হরণ ও জটাযুর 
নিধনবার্তা জানতে পারে। পরে 


বানরদের সাহায্যে সমুদ্রের জলে ম্বত 


ভ্রাভার উদ্দেশে তর্পণ করে। শেষে 
দশরথের বন্ধুত্বের প্রতিদানস্বরূপ 
সম্পাতি রাবণ ও লঙ্কাপুরীর বৃত্তাস্ত 
বলে দিব্যচক্ষুর প্রভাবে সীতা যে 
লঙ্কায় বন্দিনী আছেন, সেই বৃত্বাস্ত 
জ্ঞাপন করে ও হচ্ছমান প্রভৃতিকে 
সাগর লঙ্ঘনের পরামর্শ দেয়। এই 
বৃত্তান্ত বিবৃত করতেই তার পুনরায় 
পক্ষোদগম হয় ( রামায়ণ--কিক্বিদ্ধ্যা- 
কাণ্ড )। 


€৪৬ 


সর্বদমন 


সরমা--১) গর্ধর্বরাজ শৈলুষের 
কন্তা এবং রাবণ-সহোদর বিভীষুণের 
স্ত্রী। মানস সরোবর তীরে এর জন্ম 
হয়। এই সমক্ব বর্ধাকালে ক্রমবধিত 
মানস সবরোবরের জল সম্তোজাত! 
কন্যার নিকট আগমন করলে, শৈলুষ- 
স্ত্রী ১সরং মা বর্ধত, অর্থাৎ 
সরোবর, আর তুমি বদ্ধিত হয়ে না৷ 
বলে নিষেধ করেন । সেই জন্ত কণ্তার 
নাম হয় সরমা। ইনি আকাশ-পথে 
প্রচ্ছন্নভাবে সর্বন্্ বিচরণ করতে 
পারতেন। অশোক বনে বন্দিনী 
সীতাকে ইনি সর্বদাই রক্ষা করতেন। 
বিছ্যুজ্জিহব কতৃক মীতাকে রাখের 
মায়ামুণ্ড দেখালে সরমা সীতাকে 
রামের কুশল সংবাদ দিয়ে সাম্বনা 
করেন। ইনি স্বামীর স্তায় ধর্মশীলা ও 
স্তায়পরায়ণ! ছিলেন । তরণীলেন এ র 
গর্ভজাত পুত্র (রামায়ণ )। 

(২) মহধি কষ্টপের অন্ততমা স্ী। 
ইনি ভ্রমর, ভূঙ্গরোল, চরট1 (ভিমরুল, 
বোলত।) প্রভৃতি দংশক, পতঙ্গ ও 
মধুমক্ষিকাদির জনম্বিত্রী। 

(৩) খকবেদে ইন্দ্রের কুকুর এবং 
সাম্মেয় মামে ছুই কুকুরের মাতা। 
এই ছুই কুকুরের প্রত্যেকটির চাক্ষিটি 
করে চক্ষু ছিল এবং এরাই যমের 
কুকুর। 
সর্বদমন- শকুস্তল! ও ছুম্মস্তের পুত্র। 
এই বালক ছয় বৎসর বয়সেই আশ্রম- 
স্থিত সিংহ, ব্যাজ, বরাহ্‌ প্রভৃতি খরে 


সর্বমগল। 
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সবন্বতী 
তীরে অবস্থিত ছিল। প্রসিঙ্ধ মহ 


গাছের সঙ্গে বেঁধে র্বাখত, এদের পিঠে 


আরোহণ করে খেল। কমত এবং 
সকলকেই দমন করে রাখত। খই 
জন্ক এর নাম সর্বদমন। শকুস্তলা 
পুত্রকে দুম্স্তের কাছে নিয়ে গেলে, 
প্রথমে ছুম্মস্ত বালকের পিতৃত্ব অস্বী- 


কার করেন ও পষে দৈববাণী হলে । 


নগরী অযোধ্যা ছিল এর কৃলবর্তী। 
লক্ষণ রাম-কতৃক বঞ্ছিত হয়ে সরযুতে 
প্রাণ বিসর্জন করে দ্বর্গে গমন করেন। 
পরে শ্রারামচন্ত্র ভরত ও শক্রত্জের 
সহিত সরযু সলিলে প্রবেশ করে 
দেহত্যাগ করেন। রাম-ভক্তর। সরযূতে 


গ্রহণ করেন ও তার নাম রাখেন] প্রাণ দিয়ে মুক্তিলাভ করেন। বৈদিক 
ভরত। ভরত কালে দিখ্বিজরী | যুগে এই নদীর তীরে আর্ধদের উপ- 
অশ্বমেধষজ্ঞকারী রাজা হন। এর | নিবেশ স্থাপিত হয়েছিল । 

তিন মহিষী ছিল। তাদের গর্তে ূ সরম্বতী--বেদে সরন্বতী জ্যোতির্ময়ী 
এর নয় পুত্র হয়। তারা পিতার | অধিষ্াত্রী দেবী। আর্ধরা ব্র্ষাবর্ত 


অন্থরূপ হয়নি বলে পিতৃ-সমাদরে 
বঞ্চিত ছিল। ফলে মহিষীরা ক্রোধে 
এদের বিনষ্ট করেন। বছ পরে 
যাগধজ্ অনুষ্ঠান করে মহধি ভরদ্বাজের 
অনুরোধে ভূমন্য নামে এক বংশধর 
পুত্রলাভ হয়। ভরত হতেই বিখ্যাত 
ভরত বংশের উৎপতি। 

সর্বমঙ্গল1--0১) অন্যতমা যোগিনী। 


নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করলে 
সেই স্থানের নদী বিশেষেরও এই নাম 
হয়। সরম্বতী দেবী ন্দীরূপে দ্বেশকে 
উর্ববা করতেন, জলকে পবিভ্র 
করতেন । দেশে অর্থ-সম্পদ আনতেন। 
বাগংদেবীরূপে বেছে সরম্বতীর উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাঙ্ষণে ও 
মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, এই নদী- 


(১) দেবী মাহেশ্ববীর দেহ লঙ্ভৃতা )তীরেই খাধিদের গ্রাম ও আবাসস্থল 


অন্যতম! মহাশক্তি। (৩) সকলকে 
অভিষ্ট-ফল দান করেন বলে দুর্গার 
এক নাম সর্বমঙ্গলা। 

সরধু--পৃতসলিলা নদী। এর উৎস 
কৈলাস পর্বতে ব্রহ্ম -কক্পিত মানস- 
সরোবরে | সর অর্থাৎ মানস সরোবর 
থেকে এই নদী নির্মত হয়েছে বলে 
সরষু নামে খ্যাত্যা। এই নদীতীরে 
বছু যজ্ঞান্ষান হয়ঃ সে জন্য ইহা! অতি 
পধিজ তীর্থ। কোশলরাজ্য সরু 


ছিল। সমস্ত বৎসর এই স্থানে ' বেদ- 
ধ্বনি হোত বলে ইহা বাগদেবীর 
বাসস্থান বলে অবিহিত। কালক্রমে 
এই নদ" সরম্বতী নাম প্রাপ্ত হুয়। 
বেদের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালে নদী 
বিশেষের অধিষ্ঠাতরী দেবীতে পরিণত 
হন। পূর্বে তাই বাগবেদীকে 
বোঝাতে সরত্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীকেও বোঝাত। 

নদী অর্থে এ'র মাহাস্য এইয়গ-. 


মরত্বতী 


পবিভ্র-তোয়া বজমযতীব্শালিনী সর- 
ত্বতীদেবী আমাদের যজ্স কামনা 
করেন । মনোহর বেদবাক্য সকলের 
প্রেরণকত্রা, হ্ুম্মর স্ভতির উদ্বোধন- 
কারিণী, সরম্বতী যজ্জকে ধারণ 
করেছেন। ইনি আপন ম্রোতরূপ 
পতাকাঘার! মহার্ণব প্রকাশ করেন। 
বাগদেবী অর্থে এ'র মাহাত্ম্য এইবপ 
-মানুষের হাদয়কে পবিত্র ও নির্মল 
করেন, ধিনি যজ্ঞশালিনী এবং অক্সদাত্রী 
সেই সরত্বতী দেবী আমাদের হজ 
কামন। করেন। ইনি সুন্দর ও সত্য 
বাক্যের প্রেরণকত্রা, ইনি স্থবুদ্ধির 
উদ্বোধনকারিলী, ইনি যজ্ঞের ধারণ- 
কত্রী। ইনি মহাসমুদ্রের ন্তায় অসীম 
পরমাত্মার চিহ্ের দ্বারা প্রকাশ 
করেন। ইনি সমুদয় নরনারীর হৃদয়ে 
জ্যোতি: সঞ্চারিত করেন । 

সরম্বতীর দেবী রূপে উৎপত্তি 
সম্বন্ধে এইরূপ, লিখিত আছে ঃ পর- 
মাতার মুখ হতে একটি দেবীর 
আবির্ভীব হুয়। এই দেবী শ্ুরুবর্ণা, 
বীণাধারিণী ও চন্দ্রের শোভাযুক্তা । 
এই দেবী শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, 
কবিদের ইষ্টদেবতা-এই জন্ত এই 
দেবীর নাম দরম্বতী। হ্ষ্টিকালে 
গ্রধানা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পাচ- 
ভাগে বিভক্ত হন--রাঁধা, পল্মা' 
সাবিশ্রী, ছুর্গা ও সরম্বতী। এর 
মধ্যে এক শক্তি সরস্বতী কৃষ্ণ-ক£ 


হতে উত্ভুা। আক এই দেবীকে! 


৫৪৬৮" 


মহদেব 


প্রথমে পুজা করেন। সেই হইতে 
এই দেবীর পৃজা প্রচলিত হয়। দেবী 
স্রীকফ থেকে উত্ভূতা হয়ে শ্রীকফকেই 
কামনা করেন। তখন শ্রীরুষ্ণ 
সরস্বতীকে নারায়ণ ভজন! করতে 
বলেন । (ক্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ )। দেবী- 
ভাগবত মতে সরন্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী” 
কিন্ত ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণ মতে লক্ষী 
ও সরন্বতী ছুই জনই নারায়ণের স্ত্রী। 
সহুজগ্যা বর্গের ছয়জন প্রধান 
অপ্সরাদের মধ্যে সহজন) অন্যতম।। 
অজ্ুনের জন্ম হলে এই অপ্চরারা 
নৃত্যগীত করেছিল ( মহাভারত-_ 
আদি )। 

সহদেব- (১) ইনি পঞ্চম বা কনিষ্ঠ 
পাগ্ডব। অশ্বিনীকুমারের ওরসে ও 
পাওুর ক্ষেত্রে, তার দ্বিতীয়া স্ত্রী মাত্রীর 
গর্ভে নকুল ও সহদেব দুই যমজ পুত্রের 
জন্ম হয়। কুম্তীর পুত্রলাভ দেখে 
মান্্রী একদিন ম্বামীকে তার সন্ভান- 
লাভের উপায় উদ্ভাবন করতে অন্ধ" 
রোধ করেন। মুনির শাপে পাওুর 
স্ত্রীরা সহবাসে বঝক্িত ছিলেন । মাত্রী 
্বামীকে জানান কুস্তীকে এই বিষঙ্কে 
অনুরোধ করতে তার লজ্জা! ও অভি- 
মান হয়। তখন পাওুর অন্গরোণে কুস্তী 
মাত্রীকে ছুর্বাস। প্রদত্ত মন্ত্রের প্রভাবে 
কোন এক দেবতাকে ম্মরণ করতে 
বলেন। মান্দ্রী অশ্বিনীকুমারঘ্বকে 
স্বরণ করলে মান্ত্রীক্ব গর্ভে ছুই যমজ 
সস্ভানের জন্ম হুয়। মান্্রী সহমরণে 


সহখেখ 





গেলে নকুল ও সহদেব বিষাতা কুস্তীর 
মাতৃত্ষেহেই প্রতিপালিত হন । স্ত্রোণা- 
চার্ধের কাছে অন্ত্রশিক্ষা করে সহদেব 
অসি যুদ্ধে অদ্বিতীয় হন। গোতত্বেও 
এর বিশেষ জ্ঞান ছিল। ইনিবীর 
রর্থী ছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বহু 
শক্র নিধন করেন। দৃযুত-ক্রীড়ায় 
পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের বনগমন 
কালে সহদেব শকুনিকে বধ করবেন 
বলে প্রতিজ্ঞা! করেন। কুকক্ষেত্র যুদ্ধের 
অষ্টাদশ দিনে সহদেব শকুনি ও তার 
পুক্ম উলুকের ভল্লের আঘাতে 
শিরশ্ছেদ করেন। ভ্রৌপিদীর গর্ভে 


লহজাব 


(২) মগধরাজ জরালদ্ধের গুজজ ॥ 
ইনি জরাসন্ধের মৃত্যুর পর রাজ্যলাত 
করেন ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাগুবপক্ষ 
অবলম্বন করেন (মহাভারত )। 
সহুত্পাদ- জনৈক খবি। খগম 
নামে এর এক ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিল। 
একদিন খগম অগ্নিহোত্র কাজে ব্যস্ত 
ছিলেন, এমন সময়ে সহঅপা 
কৌতুকচ্ছলে তৃণ নিগ্নিত সর্প দ্বার! 
একে ভয় দেখান । এতে ক্রুদ্ধ হয়ে 
খগম এ'কে শাপ দেন, যে তিনি একটি 
নিবাঁষ সাপে পরিণত হবেন। এর ফলে 
সহম্রপাদ ডুও্ভ রূপ প্রাপ্ত হলেন। 


সহদেবের ওরসে শ্রুতসেন নামে এক | বন্ধুর শাপে অত্যন্ত কাতন্ব হয়ে সহত্র- 
পুত্র হয়। এই পুত্র সপ্ত অবস্থার; পাদ খগমের কাছে মুক্তির উপায় 
পাগুব শিবিরে অশ্বর্খাম! কর্তৃক নিহত | জানতে চান। তখন খগম বললেন, 
হন। মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে ৷ প্রমতির পুত্র রুরু সর্পকুল নাশ করতে 


সহদেব ম্বয়ংবরে লাভ করেন। তার 
গর্ভে হ্ুহোন্র নামে এক পুঞ্স হয়। এ 
ভিন্ন জরাসন্ধের কন্যা ও যছুবংশীয় 
ভানু কন্যা ভাঙ্কুমতীকে সহদেব 
বিবাহ করেন। ইনি ভ্রাতাদধের সহিত 
দ্বাদশ বংসর বনবাস ও বিরাট-গৃহে 
তস্তিপাল নামে গোশালাধ্যক্ষরূপে 
অজ্ঞাতবাস করেন । এই "সময় এর 
গুধ নাম ছিল জয়ঘ্বল। এর শঙ্ধের 
নাম মণিপুষ্পক। যুধিষ্টিরের সঙ্গে 
মহাপ্রস্থানে যাত্রার সময় অতি 
পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্য পাপম্পর্শহেতু 
ইনি স্মেরুপর্ত শিখরে পতিত হন 
€ যহাভারত )। 


উদ্ধত হলে তার দর্শন পেয়ে সহম্রপাদ 
শাপমুক্ত হবেন (মহাভারত- আছি)। 
সহআক্ষ-(১) গৌতম মুনির অস্ভি- 
শাপে ইন্দ্রের সর্ব শরীর স্ত্ী-চিহ্ন সদৃশ 
চিহ্নে আচ্ছাদিত হয়। পরে এরই 
বরে উক্ত চিহ্ৃগুলি চক্ষুূপে পরিবত্তিত 
হয়। সেই জন্য ইঞ্জের অন্য নাম 
সহল্রাক্ষ। 

(২) পাঙ্দেশে সহশ্রাক্ষ নাষে 
এক জন বাজ বাস করতেন । এক- 
বার তিনি ছূর্বাস! মুনিকে দেখে প্রণাম 
করেন নি। ক্রুদ্ধ হয়েদুর্বাসা একে 
শাপ দেন, 'রাক্ষম হও”। রাজা 
সহশ্রাক্ম তখন কম প্রার্থনা কষে 


লাকল্য 


ছুর্বাসার নিকট মুক্তির উপার জানতে 
চাইলেন। তখন ছূর্বাসা বললেন, 
শরীরের স্পর্শলাভ করলে সহশ্রাঙ্ষ 
শাপমৃক্ত হবেন। এ সহশ্রাক্ষই 
ছুর্বাসার শাপে দ্বাপরের ভৃণাবর্ত নামে 
রাক্ষলরূপে জন্গ্রহণ করেন। পরে 
শ্রীকফের হাতে নিহত হয়ে তিনি 
শাপযুক্ত হন। 

জাকল্য- প্রাচীন বৈয়াকরণিক ও 
বেদের প্রবক্তা । ইনি যাস্কের পূর্বে 
জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, 
ইনি বেদের সংহিন্তাকে পাচ ভাগে 
বিভক্ত করেন এবং অনেক শিষ্যদের 
তা শিক্ষিত করান; এর অন্ত নাম 
দেবমিত্র | 

সাত্যকি-যছুবংশীয় রাজা শিনির 
পৌত্র ও সত্যকের পুত্র । ইনি শরীরের 
সারথি ছিলেন ।' সাত্যকির অন্ত নাম 
যুযুধান । অভজুর্নের কাছে ইনি অন্তর 
বিস্তা শিক্ষা করেন ও শ্রীরুষ্ণের বিশেষ 
স্মেহ-ভাজন ছিলেন। সাত্যকি 
কিঞ্চিৎ উদ্রন্বভাব ও নিষ্ঠুর প্রর্কতির 
ছিলেন। অভিমন্থ্য-উত্তরার বিবাহের 
পরদিন পাগুবগণ যাদবদের সঙ্গে 
রাজ্যোদ্ধারের পরামর্শ কালে; দুযুত- 
ক্রীড়ারত বলরাম যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞতা 
ও বুদ্ধিহীনতার কথা উল্লেখ করে 
শকুনিকে নিদেোষ প্রতিপন্ন করলে, 
সাত্যটকি বলরামকে তীব্র ভাষায় 
তিরস্কার করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবশ্থ- 
ভাবী হলে, সাত্যকি সর্বানস্তঃকরণথে 


সাত্যকি 


যুদ্ধে মত দেন । কৌরবসভায় গ্রীকক 
শেষবারের মত শান্চি স্থাপনের চেষ্টান়্ 
এলে, সাত্যকি তার সঙ্গে যান। 
সেখানে ছুর্যোধন শ্রকুষণকে বন্দী করবাৰ 
অভিস্ধি করলে সাত্যকি তা বুঝতে 
পেরে সভা ত্যাগ করে কৃতবর্ধাকে 
সৈম্যদের বুহবন্ধ সভাঘ্বার রক্ষা করতে 
বলে প্রায় সভায় আসেন ও ধবতরাষ্্র 
বিছুর ও গ্রীকষ্ণকে ছুর্যোধনের অভিসদ্ধি 
প্রকাশ করেন। সাত্যকি কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধে পাগুবদের অন্ততম সেনাপতি 
এবং একজন অতিরথ ছিলেন । প্রথম 
দিনের যুদ্ধে ইনি অজুনের পৃষ্ঠরক্ষক 
ছিলেন। চতুদশ দিনের যুদ্ধে জয়দ্রথ 
বধের জন্তে অজুন জয়দ্রথের অভিমুখে 
অগ্রসর হুলে সাত্যকিকে যুধিঠীরের 
রক্ষার জন্য থাকতে বলেন। অজু 
ছুর্যোধনকে পরাস্ত করেন ও শরীর 
শহ্ধধ্বনি করেন। তাতে অজ্ুনের 
বিপদাশঙ্কায় যুধিষ্টির সাত্যকিকে 
অজুনের রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। 
সাত্যকি দ্রোণের সারথি, রাজা জল- 
সন্ধ ও সথদর্শনকে নিহত করে কৌরব- 
ব্যহে প্রবেশ করেন ও বনু কৌরব 
সৈন্ত বিনষ্ট করে অজুনের অভিমুখে 
অগ্রসর হন। সাত্যকির বিলম্ব দেখে 
যুধিষ্ঠির ভীমকে প্রেরণ করেন। ভীম 
বাহভেদ করেন ও কর্ণের নিকট 
পরাজিত হন। তখন অভ্ুন কর্ণকে 
আক্রমণ করায় ভীম সাত্যকির রথে 
উঠে অভ্ুনের দিকে অগ্রসর হুন। 


সাত্যাকি ৫৫১ সাধ্যয-দ্শর 


'তখন তৃরিশ্রবা সাত্যকিকে বাধা দেন | থাকেন। তখন ভোজ গু অন্ধকগণ 
ও যুদ্ধে পরাস্ত করে শিরচ্ছেদ করতে | সাতাকিকে বেষ্টন করে উচ্ছিষ্ট ভোজন. 
উদ্ভত হন। তখন অন শরাঘাতে | পাত্র দ্বার প্রহার করে তাকে হত্যা 
ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হত্ত ছেদ করেন। | করেন (মহাভারত )। 

এই অন্তায় যুদ্ধের জন্ত জ্ভুনকে | সাত্য-দর্শন--মহধি কপিল নাথ 
তিরস্কার করে ভূরিশ্রবা প্রায়োপ- | মতের প্রবর্তক । ইনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
বেশনে বসেন এবং সাত্যকি সকলের | শ্বীকার করেন নাই। তার মতে 
নিষেধ সত্বেও খড়গাঘাতে যোগমঞ্স | প্রথমে কিছু না থাকলে, অকন্মাৎ 
ভূরিশ্রবার শিরচ্ছেদ করেন। অঙ্দ | অমনি কোন বস্ত উৎপন্ন হতে পারে না। 
নামে এ'র এক পুত্র ছিল। পঞ্চদশ | সকল বস্তই পূর্বস্থিত কোন না৷ কোন 
দিনের যুদ্ধে ধৃষ্টছায় দ্রোণের শিরচ্ছেদ | বস্ত হতে উৎপন্ন হয়। যেমন মাটি 
করে পাগুব শিবিরে কৃতকর্মের জন্য | হতে ঘট, দুধ হতে দই, রুপা হতে 
আশ্কালন করলে, পাগুবগণ লঙ্জিত | মুদ্রা ইত্যাদি। কপিল প্রকৃতি-পুরুষ 
ও অস্ৃতপ্ত হন। সাত্যকি গুরুহত্যার নামে দুইটি নিত্য পত্ার্থ হ্বীকার 
জন্য ধৃষ্টছায়কে তিরন্ধার করলে, উভয়ে করেন। প্রকৃতি অচেতন স্বরূপ 
উভয়কে হত্যা করতে ধাবিত হন। | অর্থাং জড। এরই পরিশাম অর্থাৎ 
ভীমসেন, সহদেব ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের | বিকার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব ব্যাপার 
ইজিতে উভয়কেই শান্ত করেন। ্‌ উৎপন্ন হয়েছে । এই প্রকতি আদি 
ষোড়শ দিনের যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় | কারণ। এর আর কারণ নাই। 
যোদ্ধা বিনদ ও অনুবিন্দকে সাতাকি | কপিল একে অমূল-মূল বলে বর্ণন। 
নিহত করেন। যছুবংশ ধ্বংপের |! করেছেন। মলের অর্থাৎ প্ররৃতির 
সময় সাত্যকি স্থরাপানে উন্মত্ত হয়ে : মূল নাই, অতএব প্রকৃতি মূল শৃন্ত। 
স্বপ্তু পাগুবপক্ষীয়দের হত্যার জন্য | সেই আদি কারণ হতে ক্রমশ কার্ষ- 
কৃতবর্মাকে তিরস্কার করঝেন। কৃত- | পরম্পরার উৎপত্তি হয় বলেই কপিল 
বর্মাও ভূরিশ্রবা বধের জন্যন্সাত্যকিকে তারই নাম প্ররৃতি+রেখেছেন। গ্রক্কতি 
নিন্দা করেন। তাতে সা ত্য কি | আদি কারণের নাম মাত্র। জগতের 
সআ্রাজিৎ বধের উল্লেখ করায়, সত্য- সমশ্ড পদার্থ মূল প্রকৃতিরই কার্ধ” 
ভাম। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ প্রার্থন | পরম্পরা মান্। পুরুষ চেতন লন্ূপ, 
করেন । 'াত্যকি মত অবস্থায় খড়গ | কিন্তু ছুঃখ-সখানি শৃন্ত । ইনি অপরি- 
ঘাতে কৃতবর্মীর শিরচ্ছেদ করেন ও | নামী অর্থাৎ বিকারশৃন্ত এবং অকর্তা 
অন্যান্য যাষবদের হত্যা করতে | অর্থাৎ কোন কার্ধযই করেন ন।। সমস্ত 











সাধ্যগণ 


বিশ্ব ব্যাপারই প্রকৃতির কার্য। এই 
পুরুষই প্রাণীদের আত্মা ম্বরূপ। 
কপিল জগতের সচেতন অচেতন ছুই 
প্রকার পদার্থ দেখে তার মৃলম্বরূপ 
এই ছুইটি পদার্থের অস্তিত্ব শ্বীকার 
করেছেন। এই প্ররুতি ও পুরুষ 
পরস্পর সাপেক্ষ। প্ররূৃতি নিজে জড় 
হলেও পুরুষ সংযোগে সংসারের 
ব্যাপার সম্পাদন করতে সমর্থ হয়। 
সাধ্যগণ--খকবেদের প্রথম মগ্ডলে 
১৬৪তম ন্ুক্তের পঞ্চাশতষ খকে 
সাধ্যদেবগণ ছন্দোহভিমানী। শতপথ- 
ব্রাঙ্ষণের মতে এটৈর বাস দেব- 
লোকের উপরিভাগ । যাস্ক মতে এর! 
ভূবলেণকবাসী | মন্থুসংহিতার বর্ণনায় 
এ'র] হিরণ্যগর্ভ ব্রক্ষার স্যষ্ট সাধ্যগণ 
নামক লুক্ম দেবগণ। বিরাটপুক্ সোম- 
সদগণ এদের পিতৃগণ। হবিবংশ 
মতে দক্ষকন্যা ধর্মপত্বী সাধ্যার গর্ভে 
এদের জন্ম । এর! সংখ্যায় ঘ্বাদশ-_ 
১ মস্তা, প্রাণ, নর, আপন, বীর্যবান 
বিনির্ভয়, নয়, দংশ, নারায়ণ, বৃষ ও 
প্রমৃঞ্চধ । অন্য মতে এ রা তের জন। 
সান্দীপনি- মুনি বিশেষ । গ্রীক ও 
বলরামের গুরু । এই মুনি ব্রন্মের 
ংশ বিশেষ ও মহাযোগী। কাশীর 
নিকট অবস্তীপুরে র্বশান্ত্রে হপপগ্ডিত 
সান্দীপনি খধি অধ্যাপনায় নিযুক 
থাকতেন। শ্রীক্ক ও বলরাম এর 
শিল্ত্ব গ্রহণ করে সকল প্রকার শিক্ষা- 
লাভ করেন। মুগি এদের ছুইজনকে 


৫৫২ 


সাবির 


ধঙছর্বেদ ও আদুর্বেদ শিক্ষা ছবেন। 
তারা গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে সান্দী- 
পনি তীর ম্বৃত পুত্রের পুনজাঁবন প্রার্থনা 
করেন। প্রভাসতীর্ঘে ্ানের সময় 
পঞ্চজন নামে একটি শঙ্ধান্থবর সান্দী- 
পনির ভাসমান পুত্রকে ধরে সাগর 
গর্ভে নিয়ে যায়। এই অনুর একটি 
নাতিদ্বিশাল হূর্ভে্চ ও ছুচ্ছেগ্য শঙ্খের 
মধ্যে নিরাপদে বাস করত । সান্দী- 
পণির অনুরোধে কৃষ্ণ ও বলরাম এই 
শঙ্খান্থুর পঞ্চজনকে বধ করে তীর 
পুত্রকে উদ্ধার করেন এবং এই শহ্খটি 
নিয়ে একটি ফুৎকার দেন। পরে 
শরীক এই শঙ্খান্বরের দেহ দিয়ে 
নিজের শঙ্খ তৈরী করেন। এই জন্যই 
শ্রীকষ্ণের এই শঙ্খ পঞ্চজজন্য নামে 
প্রসিহ্ধ। 
সাবণি মন্ু-_সাবধি মন অষ্টম মন্থ । 
স্ত্রী সংজ্ঞা সুর্যের তেজ সহ্‌ করতে ন। 
পেরে সবর্ণা ছায়াকে নির্যাণ করে 
,স্থর্যের কাছে রেখে পিতার ভবনে 
| গমন করেন। এই ছায়ার গর্ভে সাবণি 
| মঙ্গর জন্ম হয়। সংজ্ঞার সবর্ণ৷ ছায়ার 
৷ পুন্ধ বলে এর নাম সাবর্ণ হয়েছে। 
সাবিত্রী--(১) বেদমাতা গায়আী | যা 
হতে সর্বলোকের স্থ্টি হয় তিনিই 
সবিত।। এই সবিতা ধার দেবতা 
তিনি সাবিশ্ত্রী বা ধিনি নিখিল বেদ 
প্রসব করেছেন তিনিই সাধিষ্ত্রী। মৎস 
পুরাণে আছে, ইনি নিজের দেহ ছুই 
ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে পুরুষ 





এবং এক ভাগে নারী হন। এই 
নারীই সাবিষ্্ী দেবী সরন্বতী, গানত্রী 
ও ক্রাহ্মণী। 

€২) মদ্ত্ররাজ অশ্বপ'তঃ একমাত্র 
কল্তাসাবিত্রী। অশ্বপতি সম্ভাল কামনায় 
সূর্যাধিষ্ঠাত্্রী সাবিত্রী দেবীর তপস্যা 
করে এই তেজখ্িনী বন্তা লাভ 
করেন। দেবী সাবিত্রীর দান বলে 
এ'র নাম সাবিত্রী হয়। এপ্র মাতা 
মালবী। এর তেজের জন্ত কেহ 
একে বিবাহ করতে অগ্রসর না 
হওয়ায়, যৌবন গ্রাপ্ত! কন্তাকে অশ্বপতি 
ত্বামী অন্বেষণে যাত্রা করতে বলেন। 
সাবিত্রী কাহাকেও পছন্দ করতে 
ন1 পেরে বনবাসী, রাজ্যহার1 শাহবাজ 
দ্বামৎসেনের পুত্র সত্যবানকেই মনে 
মনে বরণ করেন। নারদের কাছে 
অশ্বপতি জানতে পারেন, সত্যবান 
গুণবান, রূপবান, কিন্ত শ্বল্লাসু। এক 
বৎসর পরে তীর মৃত্যু হবে। তখন 
তিনি সাবিজ্ীকে অন্যপাতি নি,চন 
করতে 'বঙ্গলে সাবিভ্রী অসম্মত হন। 
বাধ্য হয়ে অশ্বপতি সত্যবানের 
হাতেই সাবিভ্রীকে সমর্পণ করেন। 
সাবিষ্ী স্বামীর সঙ্গে বনবাসে শ্বশুর ও 
স্বপ্ন সেবা করতে থাকেন ও 
সকলকেই পরিতৃষ্ট করেন। নারদের 
বাক্য স্মরণ করে তিনি দিন গণনা 
করতে থাকেন এবং শেষে স্বামীর মৃতার 
গার দিন মাত্র বাকী দেখে ত্রিরাজ উপ- 
বাসের ব্রত গ্রহণ করেন । সত্যবানের 
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সৃত্যুর দিন তিনি সমস্থ কার্য সম্প 
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করে সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। 
সত্যবান ফল ও কাষ্ঠ আহরণের ন্ট 
বন গমনে উদ্যত হলে, দ্বগুরের অন্ধমতি 
নিয়ে সাবিত্রী ম্বামীর সঙ্গে যাহা 
করলেন। ফল আহরণ করে কাঠ 
কাটবার লময় লত্যবান অসহৃ শিরঃ- 
পীডায় আক্রান্ত হলে, সাবিত্রী তার 
মাথা কোলে নিয়ে ভূমিতে বসলেন । 
মৃহূর্তকাল পরে পাশ হস্তে রক্তবসনধারী 
এক বিশাল পুরুষকে সত্যবানের 
পারে দণ্ডায়মান 'দখে স্বামীর মাথা 
কোল থেকে নামিয়ে উঠে কৃতা- 
গ্ললিপুটে সাবিত্রী সেই পুরুষের পরিচয় 
জানতে চাইলেন ও জানতে পারলেন 
স্বয়ং যম সত্যবানের হুক শরীর নিতে 
এসেছেন। তারপর যম সত্যবানের 
দেহ থেকে অঙ্ছুষ্ঠ পরিমাণ পুকষ (হুক 
শরীর ) পাশবন্ধ করে টেনে দক্ষিণ 
মুখে যাত্রা করলেন , সাবিভ্রীও যমের 
নিষেধ সত্বেও তীর পশ্চাদ্গমন করতে 
থাকেন। যম তাকে নিবৃত করবার 
চে্ট। করলে সাবিআ্ী নিজ সন্বল্পে 
অচল থাকেন। তাঁর বাক্যে তুষ্ট 
হয়ে যম সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে 
কোন বর প্রার্থনা করতে বললেন । 
সাকহী প্রথমে অন্ধ শ্বশুরের চক্ষুলাভ 
ও নুর্যের ন্যায় তেজলাভ প্রার্থনা 
করলেন। যয 'তথাস্তয বলে 
সাবিষ্ত্রীকে ফিরে যেতে বললেন; 
কিন্ত সাবিত্রী তার স্বামীর সঙ্গ ও 


সাধিজী 


যমের ন্যার সঙ্জনের সন্গই বাঞ্ছনীয় 
বলায় যম সত্যবানের জীবন ভিন্ন 
তাঁকে আরেকটি বর দিতে চাইলেন। 
দ্বিতীয় বরে সাবিত্রী তীর শ্বশুরের 
পুনর্বার রাজালাভ প্রার্থনা করলেন। 
এইরূপে বাক্যদ্বারা যমকে তুষ্ট করে 
তৃতীয় বরে পিতা অশ্বপতির শত 
পুত্রলাভ ভিক্ষা করলেন। যমও 
“তথাস্ত” বলে সাবিভ্রীকে ফিরে যেতে 
বললেন। তারপর তার যিষ্ট বাক্যে 
তুষ্ট হয়ে যম সাবিস্রীকে আর একটি 
বর দিতে উদ্যত হলে, সাবিত্রী নিজের 
গর্ভে সত্যবানের গুরদে বলবীর্য- 
সম্পন্ন শত পুত্র প্রার্থনা করলেন। 
যম সেই বর দিয়ে সাবিত্রীকে ফিরে 
যেতে বললে, সাবিভ্রী সত্যবানের 
জীবন-ভিক্ষ! করুলেন। কারণ, যম 
তার পতিকে নিয়ে তাকে শতপুক্রবতী 
হবার বর দিতে পারেন না। অগত্যা 
যম হ্বষ্টচিত্তে সত্যবানের জীবন 
প্রত্যপপণ করে, তীকে চার শত বৎসর 
আমু দান করলেন । সাবিভ্রী শ্বামীর 
দেহের কাছে ফিরে এসে তাকে 
জাগ্রত করে তার হাত ধরে সেই 
রাত্রেই আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। 
ইতিমধ্যে ছ্যমৎসেন চক্ষুলাভ করে 
সন্ত্রীক পু ও পুত্রবধূর অন্বেষণে রত 
ছিলেন। এমন সময় সাবিত্রী সত্য. 
বানসহ আশ্রমে প্রত্যবর্তন করলেন। 
তারপর ছ্াযৎসেন জিজ্ঞাসা করলে 
তিনি নারদের কথ? থেকে সত্যবানের 
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লারমেম্ 
মৃত্য ও পুনর্জীবন লাতের সমন 
ঘটনা বিবৃত করলেন। তারপর 
ছ্যমৎসেনের রাজ্যলাভ ও অশ্বপতির 
শত পুত্রলাভ হলো। সত্যবান 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন এবং ' 
সাবিভ্ত্রী শত পুত্রবতী হলেন। সাধ্বী 
সাবিত্রী আপন একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা? 
সকল€ক সখী করলেন ও সর্ব বিষক্কে 
সিদ্ধকাম হলেন ( মহাভার ত-- 
বনপর্ব )। 

সারথ- রাবণের অন্যতম মন্ত্রী। বানক 
সৈন্সের সঙ্গে রাম লঙ্কায় উপস্থিত হলে, 
রাবণ শুক ও সারণ নামে দুই মন্ত্রীকে 
বানর-সৈন্যের সংবাদ সংগ্রহের জনচ 
পাঠান ( রামায়ণ- লঙ্কা )। 
সামবেদ- চতুর্বেদের মধ্যে সাম 
নামে এক বেদ। "''ষে মন্ত্রবাকা গান 
কর! যায় তাহাই সাম। খকৃমন্ত 
স্থর দিয়া গান করিলেই উহ] সামে 
পরিণত হয়। একালে যাহাকে 
রাগরাগিণী বলে, সাম তাহাদেরই 
তুল্য'-_রামেন্্রন্ুন্দর ভ্রিবেধী।* যজ্ঞ- 
সম্পাদনে কোন কোন খকু কেবল 
উচ্চাবিত ন হয়ে গীত হোত । এই 
গেয় খক্গুলিকে সামবেদ বল। হোত। 
খকু বেদের নবম মণ্ডলের দেবতার 
নাম সোম। সেই জন্য সামবেদের, 
অধিকাংশই খাক্‌ বেদের নবম মণ্ডল 
হতে গৃহীত। ্‌ 
সারমেষ্ব--এরা ইন্দ্রের প্রহরী কুকুর। 
সরমার ছুই পুত্র 'সার়মেয়” নাছে 


নিদ্ধাঞ্র 


৫৫৫ 


খ্যাত। এর! ছুজনেই যমের প্রহরী। | সিন্ধু অন্গরোধে ভাত পিতামাতাকে 


প্রত্যেকের চারটি করে চন্কু আছে। 
সিদ্ধাশ্রম--সরযূর দক্ষিণ তীরে 
অবস্থিত আশ্রম বিশেষ । এ . স্থানে 
বামনকপী বিষু। তপস্তায় গিদ্ধিলাভ 
করেন, সেইজন্য এই তপোবন 
দিদ্ধাশ্রম নামে খ্যাত। এখানে বাস 
করে বিশ্বামিত্র ষজ্ঞানুষ্ঠান করেন। 
মারীচ-হুবাছ প্রমুখ রাক্ষদগণ এখানে 
এসে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে উৎপাত করত। 
পরে রামের নিকট এর! পরাপিত হয়। 
সালকটক্কটা-সন্ধ্যা নামে এক 
রাক্ষসের কন্যা। বিছ্যুতকেশ বাক্ষসের 
সন্জে এর বিবাহ হয়। বিছ্যুতকেশ 
হতে গর্ভ ধারণ করে সালকাটক্কট। 
মন্দর পর্বতে এই গর্ভ ত্যাগ করে। 
মাতৃ-পরিত্যক্ত এই রাক্ষস-শিশ্ড শিব- 
পার্বতীর বরে আকাশগামী হয় ও যশ 
লাভ করে ( রামায়ণ--উত্তর )। 
সিন্ধু-বৈহীবংশজাত অন্ধ মুনির 
গুরসে শৃত্রা স্ত্রীর গর্ভজাত »£নক 
মুনিকুমার। ইনি সরধুতীরে বাস" 
করতেন । একদ1 কুমার অবস্থার 
দশরথ সরমৃতীরে রাদ্ধিতে শীকার 
করতে আসেন, তখন মুনিকুমার 
কলসীতে জলপৃরণ করছিলেন । উক্ত 
শবা হত্তীর জলপানের শব অঙ্গমান 
করে দশরথ শবভেদী বাণ নিক্ষেপ 
করেন। অতঃপর দশরথ মুনিকুমারের 
আর্তনাদ শ্রবণকরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হন এবং সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হন ও 


এই ছুঃসংবাদ দেন। পরে তার 
অনুরোধে পিতামাতাকে সেখানে, 
নিয়ে আসেন। এই স্থানেই সিম্ধুর 
ত্যু হয়। পিতামাতা সিশ্কুর পিতৃ- 
সেবার কথা উদ্লেখ করে বিলাপ, 
করেন ও পুনমের তপ্পণ করেন। 
সিন্ধু তখন দিবারূপ ধারণ বরে, 
ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে যান ওপিতামাতাকে 
তীর সঙ্গে আসতে বলেন। তখন 
বৃদ্ধ মুনি দশরথকে পুত্র-শোকে মৃত্যু 
অভিশাপ দিয়ে চিতারোহণ করেন 
(রামায়ণ--অযোধ্যাকাণ্ড )। 
সিংহিকা-(১) দক্ষের অন্যতম 
কন্যা। (২) কশ্প হতে দিতির গর্ডে 
সিংহিকা নামে এক কন্যা জম্মে। 
বিপ্রচিত্বি সিংহিকাকে বিবাহ করে। 
সিংহিকার গর্ভে মিংহিকেয় নামে 
দানবর! জন্মগ্রহণ করে (হরিবংশ )। 
(৩) লঙ্কার নিকট সাগরের মধ্যে 
নিংহিকা নামে এক কামরূপিণী 
রাক্ষপী বাস করত। সে জলের 
উপর জীবগণের পতিত ছায়া আকর্ষণ 
করে তাদের ভক্ষণ করত। হনুমান 
যখন সীতার অন্বেষণে সাগর লঙ্ঘন 
করছিলেন, তখন এই রাক্ষসী তার 
ছ'য়া আকর্ষণ করে তার পথরোধ 
করে। সহসা গতিরুদ্ধ হওয়ায় হছছমান 
সমৃত্রোথিতা বিকটানন! রাক্ষশীকে 
দেখতে পান। অনন্যোপায় হয়ে 
হচছ্ছমান তখন বর্যার মেঘের ন্যান্ক 


সীতা? 


£র 


শীত! 


নিজের শরীয়্ বর্ধিত করতে লাগলেন। | অবলীলাক্রমে এই ধন্ছুতে জ্যারোপণ 


তাতে বাক্ষপী আকাশ ও পাতালব্যাপী | 


মুখ-গহ্বর বিস্তার করে। তখন হছমান 
অতি ক্ষুত্রকার় হয়ে নিংহিকার মুখের 
মধ্যে প্রবেশ করলেন ও তীক্ষ নখরা- 
ঘাতে তাকে বধ করে তার শরীর হতে 
নিঙ্তাস্ত হলেন (রামায়ণ-_স্ুন্দর )। 
সীতা-_মিথিলার রাজ! জনকের 


করে এই ধনু ভঙ্গ করেন ও সীতার 
পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর 
রাজা দশরথ ব্রামকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করবার সন্কল্প করলে মস্থরা- 
প্ররোচিত রাণী কৈকেম্বীর প্রার্থনায় 
রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ 
হম্ব। রামের নিষেধ সত্বেও সীতা 
রাম ও লল্ক্ণের সহিত হ্বেচ্ছায় বনগমন 


কন্যা । হল দ্বার যজ্জভূমি কর্ষণ করার 
সময় জনক এ'কে সীতায় অর্থাৎ | করেন। চিন্রকূট ত্যাগের সময় 
লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রে | অভ্রিপত্বী অনন্থয়া সীতাকে দিব্য বর- 
হলমুখ থেকে উৎপন্ন বলে এর ূ মাল্য, অলঙ্কার, অঙ্জরাগাদি উপহার 
নাম হোল সীতা। এই মানসী কন্যাকে | দেন। দপণ্তকারণ্যে বিরাধ রাক্ষস 
জনক নিজ কন্যার মত লালন-পালন | সীতাকে হরণ করে? কিন্ত বাম-লক্ষ্রণ 
করতে লাগলেন । মহধি কুশধ্বজের | তাকে নিহত করে সীতাকে উদ্ধার 
কন্যা বেদবতী রাবণ কতৃক হৃতধর্ম | করেন । 


হবার ভয়ে জলস্ত চিতায় প্রাণত্যাগ পঞ্চবটীতে বাস করবার সমস 


করবার সময় রাবণকে বলেন, ভ্রেতা- 
যুগে আমিই তোমাকে বধ করবার 
জন্য কোন ধািকের অযোনি-সম্ভবা 
কন্যারপে জন্মগ্রহণ করব। সেই 
বেদবতীই জ্রেতায় সীতারূপে অবতীর্ণ 
হন। 
ব্যবহৃত ধন্ধু পৃবগুরুষ দেবরাতের 
নিকট হতে উত্তরাধিকারস্থজ্রে জনক 
পেয়েছিলেন। লীতা বিবাহযোগ্যা 
কলে জনক পণ করেন, যে এই হরধন্ছ 
ভঙ্গ করবে তার হাতেই সীতাকে 
তিনি সমর্পণ করবেন । পৃথিবীর 
সকল রাজা ও রাজকুমারগণ এই 


দক্ষযজ্ঞের সময় মহাদেব, 
ূ অন্থরোধে রাম মায়া-মুগের অন্থসরণ 


রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা রাম ও লক্ষণের 
নিকট প্রেম "নিবেদন করতে গিয়ে 
লাঞ্চিত হন। এই সংবাদে বাবণ 
ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে হরণ করবার জন্য 
অমাত্য মারীচকে ত্বর্ণস্বগরূপ ধানুণ 
করে সীতাকে প্রলুন্ধ করেন। সীতার 


করলেন। যারীচ রামকে প্রলুন্ধ 
করে অনেক দূরে নিয়ে যাক্স। রাম 
শর-নিক্ষেপ করলে মৃত্যুকালে মাত্রীচ 
রামের কণশ্বর অন্থকরণ করে “হা 
সীতা" “হা লক্ষণ” বলে চীৎকাক 
করে। রামের কোন বিপদ উপস্থিত 


ক্রধস্থ তুলতে অসমর্থ হল রামচন্দ্র: মনে করে সীতা! লক্ষ্গকে স্ামের 


সীতা 


সন্ধানে যেতে বললেন। 
নীতাকে রক্ষা করবার জন্য রাম কতৃক 
আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং রামের কোন 
বিপদ হতে পারে ন। ধনে করে 
যেতে অস্বীকার করেন। তখন সীতা 
মতিভ্রমে লক্ষণকে তীব্র তিরস্কার 
করে বললেন, তাকে কামনা করেন 
বলেই লক্ষণ রামের বিপদে সাহাষ্য 
করতে অনিচ্ছুক । তখন বিরক্ত হয়ে 
লক্ষণ বামের অনুসন্ধানে গেলে 
পরিব্রাজকরূপে রাবণ সীতার নিকট 
উপস্থিত হন। সীতা অতিথি সং" 
কারের আয্বোজন করেন। রাবণ 
তখন আত্মপরিচয় দিয়ে সীতাকে 
তার সঙ্গে লঙ্কায় যেতে বললেন। 
সীতা দ্বণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করলে 
রাবণ তাঁকে সবলে হরণ করে মায়াময় 
রথে লঙ্কার পথে যাত্রা করেন। পথে 
জটাযু রাবপকে বাধা দিলে, তিনি 
রাবণ করৃ্ক ছিন্নপক্ষ হয়ে ভতলে 
নিপতিত হন। পথিমধ্যে "তা 
অলঙ্কারাদি নিয়ে ফেলে দেন। 
কিছ্বিদ্ধযার নিকট এক পর্বতশুর্গে 
পাঁচটি বানরকে দেখে সীতা তার 
উত্তরীয় ও আভরণাদি সেখানে ফেলে 
দ্েন। বাবণ প্রথমে সীতাকে নিয়ে 
লঙ্কা অন্তঃপুরে রাখেন। সীতা তার 
বশে না আনাম রাবণ তাকে অশোক- 
বনে রাক্ষমী বেষ্টিত অবস্থায় বন্দিনী 
করে রাখেন এবং বলেন যে দ্বাদশ 
মাঁসের মধ্যে রাবণের বস্তত্। শ্বীকায় 


৪৫৭ 


লীগ 


লক্ষ্মণ | ন! করলে সীতাকে খণ্ডিত করে ভগ 


করা হবে। সীতার পন্িতাক্ক 
অলঙ্কারাদির চিহ্ন ধরে জটামুতর নির্দেশে 
রাম ও লক্ষণ কিক্বিদ্ধযায় উপস্থিত 
হয়ে স্থগ্রীধের সাহায্যে সীতাকে 
অন্বেষণ করতে থাকেন । পরে হন্ছমান 
সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কা হতে সীতার 
খবর ও অভিজ্ঞান-ম্বরূপ অঙ্জুরী নিয়ে 
আসেন। তারপর রাম বানরসেনার 
সাহায্যে সেতুবন্ধন করে লঙ্কা 
উপস্থিত হন । রাবণ সীতাকে রামের 
মায়ামূণ্ড ও ধন্ুর্বাণ দেশ্ছিয়ে বশে 
আনবার চেষ্টা করেন। এই সময় 
অমাত্যদের সঙ্গে পরুমর্শ করবার 
জনয রাবণ সেস্ান ত্যাগ করতেই 
মায়ামুণ্ড ও ধনুর্বান অন্তহিত হয় এবং 
বিভীষণ-পত্বী সরমা গ্রকৃত রহন্ঃ 
জানিয়ে সীতাকে সান্বন! দেন। ছন়্ 
মাস যুদ্ধের পর রাবণ সবংশে নিহত 
হলে হনুমান সীতাকে আনতে যান 
ও সীতার পার্খচরী রাক্ষসীদের বিনাশ 
করতে উদ্ধত হন। সীতা হুম্মানকে 
ত' করতে নিষেধ করে এই দাসীদের 
ক্ষমা করেন। রামের নিকট উপস্থিত 
হলে রাম সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ 
করে সীতাকে যথা ইচ্ছা যেতে 
বেন । সীতা অভিমান ভরে রাঁমকে 
তিরস্কার করে লক্ষণকে চিতা গ্রস্তত 
করতে বলেন এবং অগ্জিতে প্রবেশ 
কালে বলেন যে, যদি তিনি সতী হন 
এবং ব্বাষের প্রতি একনিষ্ খাকেদ 


সীতা : 


তবে স্বয়ং অগ্নিই তাকে রক্ষা করবেন। 
'অগ্রিদেব স্বয়ং সীতাকে ক্রোড়ে 
নিয়ে গঠেন এবং তার নিষলঙ্ক 
চরিত্রের কথা বলে রামকে পুনরায় 
তাঁকে গ্রহণ করতে অন্থরোধ করলে 
রাম সীতাকে নিযে অযোধ্যায় ফিরে 
আসেন ও ভরতের কাছ হতে রাজা- 
ভার গ্রহণ করেন। এরপর সীতা 

£সত্বা হন। সীতার চরিত্রের 
বিশুদ্ধতা সপ্ঘক্ধে রাম নিঃসন্দেহ হলেও 
ভন্ত্র নামক জনৈক হান্যকারের 
সাহাব্যে জানতে পারেন যে, প্রজাদের 
মনে সীতার চবিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ 
আছে। এই লোকাপবাদে প্রজাদের 
সন্তৃষ্টির জন্যই রাম সীতাকে লক্মণকে 
দিয়ে তমসার তীরবতাঁ বাল্ীকির 
আশ্রমে নির্বাসিত করেন। এখানে 
যথাসময়ে সীতার কুশ ও লব নামে 
ছুইটি যমজ সন্তান হয়। বাম্মীকি 
এদের জাতকর্ম সম্পাদন করে নিজের 
রচিত রামায়ণ ক্স্থ করান। রাম 
অশ্বমেধযজ্জের অস্থষ্ঠান করলে, নিম্ত্রিত 
বাহ্মীকির সঙ্গে কুশ ও লব এই যজে 
এসে রামায়ণ গান করেন। এদের 
গান গুনে রামের বিশ্বাস হয় যে, এরা 
সীতারই পুত্র। সীতাকে পুনরায় 
গ্রহণের জন্ত রাম বাল্মীকির কাছে 
সংবাদ পাঠান? লীতা যদি নিম্পাপ 
হন, তবে তিনি যেন বান্মীকির আদেশ 
নিয়ে আত্মশুদ্ধি করেন ও সকলের 
মক্ষে শপথ করেন। বাঙ্গীকি সম্মত 


৫৫৮ 


'উপবেশনপূর্বক 


সীরধ্যজ 


হয়ে জানান যে, সীতা প্রয্োজনীষ 
শপথ ও পরীক্ষা দেবেন। পরদিন 
সভামধ্যে বাল্মীকি সীতার নিদেষি- 
তার কথ! প্রকাশ করেন। রাম 
বাল্মীকিকে বলেন, সীতার শুদ্ধ 
স্বভাবের কথা তিনি জানেন, কেবল 
লোকাপবাদ ভদ্বেই সীতাকে তিনি 
ত্যাগ: করেছিলেন ; সেজন্য বান্মীকি 
যেন রামকে ক্ষমা করেন। 
সীতার প্রতি যেন রামের গ্রীতি 
জন্মায়। সীতা তখন সর্বসমক্ষে 
রুতাঞ্লি হয়ে নিয়দিকে তাকিস়ে 
বললেন, যদি আমি সতী হুই এবং 
রাম ভিন্ন অন্য কাকেও মনে মনে 
চিন্তা না করে থাকি।মনে, কর্মে, 
বাক্যে রামকেই অর্চনা করে থাকি, 
তবে পৃথিবীদেবী যেন বিদীর্ণ হয়ে 
আমাকে আশ্রয় দেন। শপথ কালে 
ভূতল থেকে নাগবাহিত এক আশ্চর্য 
রথে বন্থমতী উখ্িত হয়ে সীতাকে 
উভয় বাহুতে ধারণ করে, সিংহাসনে 
রসাতলে প্রবেশ 
করেন (রামায়ণ )। 
সীরধবজ _-মিথিল! নগরীর প্রতিষ্ঠাতা 
মিথির পুত্র জনক। এই জনকের নাম 
হতেই এই বংশীয় রাজাগণ জনক নামে 
পরিচিত হতেন। এই জনক বংশে 
হম্বরোমণ নামে এক রাজা জন্ম গ্রহণ 
£করেন। তীর ছুই পু, লীরধবজ ও 
কুশধ্বগ। এই সীরধ্বজ জনকরাজ 
নামে পরিচিত । এ'র কন্যা সীত। বা 


হ্বকনাা 


জানকী রামের স্ত্রী। সীরধ্বজের অনয 
কন্যার নাম উমিলা, লক্ণের সী 
€ রামায়ণ-- আদি )। 

স্ক্যা-বৈবন্ঘত মনর পুঞ্ব রাজা 
শর্যাতি স্থকন্যা নামে এক কন্যালাভ 
করবেন । একবার শর্যাতি কন্যাসহ 
আসৈন্যে এক বনে প্রবেশ করে চ্যবন 
খধির আশ্রমে উপস্থিত হলে স্থকন্য। 
দেখতে পান, এক স্থানে বন্মীক ত্তংপের 
অধ্যে ছুটি উজ্জ্বল পদার্থ জলছে। 
বালিকা-স্বলভ চাপল্যবশে স্থকন)া 
এএই উজ্জল পদার্থ ছুটি কণ্টক-বিদ্ধ 
করেন। এই উজ্জ্বল পদার্থ ছুটি গ্রকৃত- 
পক্ষে বল্পীকত্ত,পমধ্যস্থ তপস্তারত 
চ্যবনের চক্ষু। দীর্ঘকাল তপস্যার 
ফলে চ্যবনের দেহ বল্মীক, পিগীলিক। 
ও লতায় “আবৃত হয়। এইরূপে 
কণ্টকবিদ্ধ হয়ে হঠাৎ অন্ধ হওয়ায় 
চ্যবন ক্রুদ্ধ হয়ে শর্যাতির সৈন্যদের 
মলমৃত্র রুদ্ধ করেদেন | সৈন্যদের 
কষ্ট দেখে রাজ! কৃতাঞ্জলি হয়ে 
চ্বনকে বলেন, আমার বালিকা-কন্যা 
অজ্ঞানতাবশে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, 
তাকে আপনি ক্ষমা! করুন। চ্যবন 
ব্লাজাকে বলেন, তার কন্যা দত্ত ও 
অবজ্ঞাবশে তাকে এইরূপ বিদ্ধ 
করেছে' সেজন্য কন্যাকে তীর হস্তে 
সক্প্রদান করলে তিনি তাকে ক্ষম। 
ররবেন। তখন শর্ধাতি বাধা হয়ে 
কন্যাকে চাবনের হাতে লম্প্রদান 
করেন। 


৫৪ 


হবোগ 
যৌবনদীপ্ত। কন্যাকে জানের পর মগ্্ী 
বস্থায় দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে জয়া" 
রপ্ত বৃদ্ধ চ্যবনকে ত]াগ করে তাদের 
একজনকে গ্রহণ করতে বলেন । তীর 
স্বকম্যাকে আরও বলে, তীর] দেব- 
চিকিৎসক, চ্যবনকে যুবক ও রূপধান 
করে দ্বেবেন। তারপর তিন জনের 
মধ্যে একজনকে সুকগ্া বরণ করবেন। 
স্থকন্যা চ্যবনকে এই কথা জানালে 
তিনি সম্মত হন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় 
চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করবেন ও 
মৃহূর্তকাল পরে তিন জনেই দিব্যরূপে 
ও একই প্রকার বেশে জল থেকে উঠে 
আদেন। সকলেরই আকৃতি এক- 
প্রকার ও হ্থন্দর হলেও, স্ুুকন্যা 
চ্যবনকে চিনতে পেরে তাকেই বরণ 
কবেন। চ্যবন আনন্দিত হয়ে রূপ, 
যৌবন ও স্ত্রী পাবার ভ্রন্য দেবরাজের 
সমক্ষেই অশ্বিনীকুমারঘ্য়কে সোমপায়ী 
করবার প্রতিশ্রতি দেন। পরে তিনি 
শর্খাতিকে দিয়ে এক যজ করি 
ইন্দ্রের প্রতিকৃলত! সত্বেও অস্থিনী- 
কুমারদ্বয়কে সোমপানের অধিকারী 
করেন ( মহাভারত )। 

জ্ুকেতৃ--এক যক্ষ। ব্রদ্মাকে আরা” 
ধনায় তুষ্ট করে এই ধক্ষ সহম্র হস্তীর 


| বল ধারণ করে তাড়কা নামে এক 
ূ কন)| লাভ করে। এই তাড়ক। বাক্ষলী 


রাম কর্তৃক নিহত হয়। 
স্ুকেশ--এক বাক্ষদ । বিছ্যৎকেশের 


একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বর় । পুত্র। সন্ধ্যার কন্যা সালকটহটান্ব 


ক্থও্রীব 


সঙ্গে বিছ্যুৎকেশের বিবাহ হুয়। 
কিছুদিন পরে এই কন্যা গর্ভবতী হয়। 
তারপর মন্দর পর্বতে পুন্তর স্থকেশের 
জন্ম দিয়েই তাকে পরিত্যাগ করে, 
এবং বিছ্যুৎকেশের সঙ্গে বিহার 
করবার জন্য অন্যত্র চলে যায় । এদিকে 
হর-পার্বতী বামুমার্গে ভ্রমণ করতে 
করতে এই পরিত্যক্ত শিশুর ক্রন্দনে 
আকৃষ্ট হয়ে একে তুলে নেন এবং শিব 
কতৃক বধিত এই বাক্ষসকুমার শিবের 
প্রসাদদে অমরত্ব ও আকাশ ভ্রমণের 
শক্তি লাভ করে। সেই থেকে পার্বতী 
রাক্ষসদের বর দেন যে, তার। সদ্যই 
গর্ভধারণ করে সছ্যই তা প্রসব করবে, 
এবং সম্প্রন্থত সন্তান মাতার তুল্য 
বয়স প্রাপ্ধ হবে। গ্রামণী নামী 
গন্ধর্বের কন্যা দেববতী স্থকেশের স্ত্রী । 
এর গর্ভে মাল্যবান, স্্মালী ও মালী 
--এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। এরাই 
রাক্ষদদের পূর্বপুরুষ (রামায়ণ__ 
উত্তর )। 

জুগ্রীব-কিক্বিদ্ধ্যাপতি বানররাজ। 
ইনি বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । বা"ল উন্ত্- 
পুত্র ও স্থগ্রীব হুর্যপুত্র বলে খ্যাত। 
একদিন যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় 
ব্রহ্মার নয়ন হতে অশ্রপাত হয়। এই 
অশ্রু হতে তৎক্ষণাৎ ঝক্ষরজ। নামে এক 
দিব্য বানরের কটি হয়। কিছুকাল 
পরে এই বানর তৃফ্ণায় কাতর হয়ে 
কোন সরোবরে জল পান কনতে যায় 
এবং জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে 
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সুগ্রীৰ 


শত্রু জানে তাকে সংহার করতে জলে 
ঝাপিয়ে পড়লে সে এক অপদ্ধপ 
নারীতে পরিণত হয়। ইন্দ্র ও ্্য 
এই নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে অধৈর্য হন। 
তার ফলে ইন্দ্রের 'খলিত বীর্য এর 
কেশে পড়লে তা থেকে বালি ও হৃর্ষের 
হঘলিত বীর্য এর গ্রীবায় পড়লে তা 
থেঢ্ক সুগ্রীবের জন্ম হয়। পরদিন 
খক্ষরজা পূর্বরূপ পেয়ে সসস্ভানে 
ব্রক্ষার কছে উপস্থিত হুলে ব্রহ্মা তাকে 
সমস্ত বানরদের অধিপতিরূপে কিদ্ছি- 
্ধ্যায় নিযুক্ত করেন। পিতার মৃত্যুর 
পর জ্যেষ্ঠ বালি রাজা হুন। ্ুগ্রীব 
তীর স্ত্রী রুমাকে নিয়ে আজ্ঞাবহ হজে 
থাকেন। ছুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্থুর 
মায়াবীর সঙ্গে কোন স্ত্রীঘটি ত. 
ব্যাপারে বালির শত্রুতা হয়। একদিন, 
কিক্বিদ্ধ্যার এসে তিনি বালিকে যুছে 
আহ্বান করেন। স্থগ্রীবও ভ্রাতাকে 
সাহাযা করবার জন্য উপস্থিত হন।' 
৷ ভীত মায়াবী এক ভূবিবরে প্রবেশ 
করলে, বালি তাকে বধ করে ফিরে 
না আসা পর্ধস্ত স্ুগ্রীবকে বিবরছার 
রক্ষা করতে বলে বিবর মধ্যে প্রবেশ 
করেন। এক বৎসরেরও অধিক 
অপেক্ষার পর বালি প্রত্যাবর্তন করেন 
না। পরে বিবর মুখে সফেন রুধির 
দেখে বালির মৃত্যু হয়েছে ভেবে 
ক্থগ্রীব এক বৃহৎ শিলাথণ্ডে বিবরদ্বার 
রুদ্ধ করে কিছ্বিত্ধ্যায় ফিরে রাজপদ 
গ্রহণ করেন এবং বালির বিধব! স্ত্রী 


হগ্রীৰ ৫৬৮ সুজা 


ভারাকে বিবাহ করেন। এদিকে | গ্রহণ করেন। রাজ্যাতিষেক কাছে 
অন্যকে হত্যা করে বালি ফিরে এসে | রাম স্থগ্রীবকে মশিময় কাঞ্চনহার ও 
বিবরদ্বার রুদ্ধ 'দেখে ক্থ্গ্রীবকে | অন্যান্য উপহার দেন। তারপ 
তিরস্কার করেন। ওনুনফ করলেও | সুগ্রীব বানর-সেনা সংগ্রহ কনে সীতা; 
বালি স্থগ্রীবকে রাজ্য হতে বিতাড়িত | অন্বেষণ আরম্ভ করেন। হৃঙ্থুমা। 
করেন ও তীর স্ত্রী রুমাকেও অধিকার | সীতার সংবাদ আনবার পর, রাঃ 
করেন। বিতাড়িত হবার পর স্ুগ্রীব | স্থগ্রীব ও বানর-সেনার সাহায্যে সেতু 
বানরগণ সহ খস্তমুক পর্বতে মতঙ্গ- বদ্ধন করে লঙ্কায় উপস্থিত হুন 

মুনির আশ্রমের কাছে আশ্রয় নেন। | লক্কাযুদ্ধে স্থগ্রীব বিশেষ বীরত্ব গ্রকা" 
কারণ, মতক্গের অভিশাপে বালি সেই করেন। কুস্ত, বির্িপাক্ষ, মহোদ; 
স্থানে আসতে পারতেন ন।। রাবণ | প্রভৃতি রাক্ষসর। ন্থগ্রীবের হাতে 
কতৃক অপন্থতা সীতার অন্বেষণ করতে | নিহত হ্য়। সীতা উদ্ধারের প 
গিয়ে রাম-লক্ষ্ণ সেখানে উপস্থিত | অযোধ্যায় রামের অভিষেক-কাবে 
হলে, স্থগ্রীবের সঙ্গে তাদের মিত্রতা | স্থগ্রীব উপস্থিত ছিলেন। রাম সর 
হয়। বালিকে নিহত করার পরিবর্তে | যুতে প্রাণ বিসর্জন করবার পর স্থগ্রী' 
স্থগ্রীব সীতার অন্বেষণে ও উদ্ধারে | দেহত্যাগ করে হুর্যমণ্ডলে প্রবে, 
রামকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন । | করেন (রামায়ণ )। 

ব্বাম-লক্ষণ হুগ্রীবের সঙ্গে কিছ্িদ্ধ্যায় | স্বজাতা-_মহধি উদ্দালকের কন্যা 

গিয়ে বালিকে যুদ্ধে আহ্বানের জন্য  উদ্দালক শিশ্ত কহোড়ের সহ 
ন্ুগ্রীবকে বলেন এবং যুদ্ধকালে | কন্তা সুজাতার বিবাহ দেন। স্থজাতা 
বালিকে বধ করবেন ইহাও জানান । | গর্ভবতী হলে গর্ভস্থ শিশু বেদপাঠরত 
প্রথম দিনের যুদ্ধে পরস্পরের একরপ* কহোড়কে বলেন, পিতা, আপনার 
আকারের জন্য রাম বালিকে শরত্যাগ  প্রপাদে আমি গর্ভবাস কালেই সর্বশাস্ত 
করতে পারেন নি। স্থগ্রীব এইদিন | অধ্যন্বন করেছি, কিন্ত আপনার বেদ 
কোনও সুযোগে পলায়ন করে আত্মরক্ষা পাঠ ঠিক হচ্ছে না। কহোড় গর্ভ 
করেন। দ্বিতীয় দিন রাম চিহ্ছন্বপূপ পুত্রের এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে 
স্থগ্রীবের কণ্ঠে গজপুষ্পীলতা৷ বেধে শিশুকে অভিশাপ দেন। এর ফলে 
যুদ্ধে যেতে বলেন। দ্বিতীয় দিনে । শিশুর দেহের অষ্টস্থান বক্র হয় ও সেই 
অস্তরাল হতে বাণদ্বার] রাম বালিকে | জন্ত ইনি অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন। 
বধ করেন। ্থগ্রীব নিজ স্তী রুমাকে | পূর্ণগর্ত৷ অবস্থায় সুজাতা স্বামীকে 
উদ্ধার করেন ও বালির স্ত্রী তারাকেও হাজি এজন ধার তি ॥ কয 
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বা সন্তান পালনের জন্ত তার কোন 
অর্থই নাই। তখন কহোড় অর্থ- 
নং্রহের জন্ত জনকরাজার সভায় 
উপস্থিত হন। সেখানে বরুণ-পুত্র বন্দী 
কছোড়কে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে 
জলে নিমজ্জিত করে রাখেন । উদ্দালক 
এই নংবাদ কন্ঠ ন্ৃজাতাকে গর্ভস্থ 
শিশুর কাছে গোপন রাখতে বলেন। 
জন্মের পর অষ্টাবক্র উদ্দালককেই 
পিতা বলে মনে করতেন। একদিন 
তার মাতুল শ্বেতকেতু তাঁকে উদ্দাল- 
কের কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলেন, 
এ তোমার পিতার কোল নয়। তখন 
সবজাতা পুত্রকে সমস্ত ঘটনা বলতে 
বাধ্যহন। তারপর অষ্টাবক্র জনকসভায় 
গিয়ে বন্দীকে পরাস্ত করে পিতাকে 
উদ্ধার করেন ( মহাভারত-_বন )। 
সুতীল্ষ-দগুকারণ্যে ম ন্দাকি নীর 
নিকটস্থ এক আশ্রমবাসী মহাতেজা 
ধামিক খধি। ইনি পুণ্যবলে সর্ব- 
লোক জয় করেন। রামচন্দ্র বনবাস- 
কালে এখানে এলে ইনি বলেন, দেব- 
রাজ ইন্দ্র এখানে এসেছিলেন, কিন্ত 
আমি তোমার প্রতীক্ষায় দেহত্যাগ 
করে দেবলোকে যাইনি । ইনি রামকে 
এব সমস্ত তপোলন্ধ পুণ্য দিতে চান, 
কিন্ত রামচন্দ্র তাতে অস্বীকৃত হন। 
রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এর আশ্রমে 
আতিথ্য ত্বীকার করেন (রামায়ণ-_ 
অরণ্যকা্ড)। ৃ 
তুদর্জন--(১) মহাদেবের আদেশে 


৫ 


সনি 


বিশ্বকর্মা সর্ব কেবতার তো নিন্বে এক 
চক্র অস্ব প্রশ্তাত করেন। পরে দৈতা- 
দানবাদি বিনাশার্থ এই চক্র মহাদেব 
বিষুকে দান করেন। দর্শন চক্রই 
বিষুর প্রধান অস্ত্র 

€২) ছুর্যোধনের এক ভ্রাতা । 

(৩) লঙ্কাযুদ্ধে মহোদর নামে এক 
রাক্ষস এই হৃম্তীর উপরে আরোহণ 
করে যুদ্ধ করেছিল। 

৫) মাহিম্মতী নগরীতে ইক্ষ্ণাকু- 
বংশীয় দূর্যোধন নামে এক ধর্মাত্মা 
রাজ] ছিলেন। এর ওুরসে দেবনদী 
নর্মদার গর্ভে সুদর্শন নামে এক রূপ- 
বতী কন্যার জন্ম হয় । অগ্নিদ্দেব এই 
কন্যাকে বিবাহ করেন। অগ্নিদেবের 
ওরসে মুদর্শনার গর্ভে এক পুত্র হয় 
তীর নাম সুদর্শন । সুদর্শনের সহিত 
নৃগরাজার পিতামহ ওঘবানের কন্ত। 
ওঘবতীর বিবাহ হয়। সুদর্শন অত্যন্ত 
ধামিক ছিলেন। তীর প্রতিজ্ঞা ছিল, 
গৃহস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয় 
করবেন। তিনি স্ত্রীকে অতিথি সেবার 
নিয়োজিত করে বলেন, প্রয়োজন 
হলে স্ত্রী যেন নিধিচারে নিজেকেও 
দান করেন। কারণ, অতিথি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ আর কেহ নয়। ওঘবতী এই 
আদেশ পালন করবেন বলে স্বীকৃত 
হন। একদিন স্ুদর্শনের অন্জ্পস্থিতি 
কালে ধর্ম ব্রাঙ্চণের বেশে এসে ওদ- 
বন্তীর সঙ্গম কামন। করেন। অক্তান্য 
অভীষ্ট বসত প্রলোভন দেখিয়ে 


সদগূনি 


গুঘবতী একৈ সন্ত্ট করতে অসমর্থ 
হলে স্বামীর কথা স্মরণ করে ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে অন্য গ্রহে তিনি ফিলিত হুন। 
এই সময় হুর্শন গৃহে ফিরে এসে 
বার বার স্ত্রীকে ডাকতে থাকেন । 
কিন্তু - ব্রাহ্ষণের বাহুপাশে আবদ্ধ 


থাকায় নিজেকে অগুচি মনে করে ; 
ওঘবতী স্বামীর এই আহ্যানের উত্তর । 


দেন না। এমন সময় অতিথি 
ব্রাহ্মণ গৃহের ভিতর হতে বাহিরে 
এসে স্থদর্শনকে জানান, তোমার স্ত্রী 
আমার প্রার্থনা পুর্ণ করেছেন। 
হ্দর্শনের পশ্চাতে লৌহ-মুদগরধারী 
মৃত্যু অনৃষ্ঠ ভাবে দীড়িয়ে ছিলেন। 
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সালা, 
স্থধর্শন ও ওঘবতীকে খর্গে দিবে 
গেলেন ( মহাভারত--অন্তশাসন )। 
জুদর্শনা-__ইক্ষাকুবংশীয় রাজ ছুর্যো- 
ধনের কন্তা। অগ্নিদেবের সঙ্গে এ'র 
বিবাহ হয়। এর পুক্র সুদর্শন €মহা- 
ভারত--অন্শাসন )। 

সুদ্ক্ষিণ1-__ ইক্গংখাকুবংপীয় রাজ] 
দিলীপের স্ত্রী। রাজদম্পতি পুত্র 
কামনায় মহধি বশিষ্টের আশ্রমে গিয়ে 
তীর উপদেশে বশিষ্টের থেছু সুরভি ও 
তার বৎস নন্দিনীর পরিচর্যা করেন। 
তখন স্থরভির কৃপায় ইনি গর্ভবতী 
হয়ে রঘুকে পুত্ররপে লাভ করেন। 
ইনি রামচন্ত্ের প্রপিতমহী । 


উদ্দেন্ত, দর্শন অতিথি সৎকার না৷ সুদদামা_গ্রীক্ের বন্ধু, এক দরিজ্র 
করলে মৃত্যু সুদর্শনকে বধ করবেন। | ব্রাঙ্মণ। সান্দীপনি মুনির অন্যতম ছার 
কুদর্শন অতিথিকে বলেন, আমি ; এবং শরীক ও বলরামের সহপাঠি। 
আমার স্ত্রীকে অতিথি সৎকারের জন্য | এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যথাকালে বিবাহ 
দান করেছি। অতিথি স্থরর্শনকে | করে সংসারী হলেও দারিদ্রের অবধি 
জানালেন, তিনিই ধর্ম, তাকে পরীক্ষা! ছিল না। অবশেষে স্ত্রীর অনুরোধে 
করবার জন্য এখানে এসেছিলেন । | বাল্যবন্ধু দ্বারকাপতি শ্রীরষ্ণের সঙ্গে 
মৃত্যু সর্বদা রম্ধ, অনুসন্ধান করছিলেন,' দেখা করতে যান। তিনি শ্রীকফকে 


মৃত্যুকে এখন তিনি জয় করেছেন। 
তার স্ত্রী-পতিব্রতা সাধবী স্ত্রী, নিজ 
গুণে রক্ষিতা । তার *স্ত্রী নিজের 
'তপন্যার প্রভাবে অশর্ধ-রীরে ওঘবতী 
নদী রূপে লোক-পাবন করবেন এবং 
অর্ধশরীরে স্বামীর অঙ্কগমন করবেন। 
আর তিনি ও তীর স্ত্রী সশরীরে 
অক্ষয় হ্বর্গলাভ করবেন। এর পর 
দেবরাজ ইন্দ্র সহন অশ্বযোগ্জিত রথে 


উপহার দেবার জন্য একমুষ্টি চিপিটক 
ভিক্ষা করে নিয়ে যান। শ্রীকষের 
সহিত সাক্ষাৎ হলে তিনিএই চিপিটক 
তাকে উপহার দেন। তীর উদ্দেন্ 
ছিল, বন্ধু কৃষ্ণকে নিজের দারিত্রোর 
কথা বলা, কিন্তু ব্রাক্গণসস্তান নিজের 
দারিস্্য ও ছুঃখের কথা বাল্যবন্ধুকে 
কিছুতেই জানাতে পারেন না। গৃহে 
ফিরে এসেই ইনি প্রীকষের মাহাত্ম্য 


সদকা 
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দেখতে পান । তিনি দেখেন যে, তার | হবে। এই বর পেয়ে এরা ইন্্রলোক, 
জীর্ল-কুটীর ধনধান্যে ও মণিরন্্ে পূর্ণ | যক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবানী, নাগ 


হয়ে রাজ প্রাসাদে পরিণত হয়েছে। 
. এই সথদামাই ঘাদশ গোপালের অন্ততম। 
স্দেফা--0১)- মতশ্তরাজ বিরাটের 
স্বী। অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদী 
সৈরিদ্ধপীবেশে এরই কাছে বাস 
করতেন। এর ভ্রাতা কীচক রূপে 
মুগ্ধ হয়ে দ্রৌপদীকে কামনা করলে 
. ছল্সবেশী ভীম কতভৃকি নিহত হন 
(মহাভারত-_বিরাট )। 

(২) বিরোচন-পুত্র বলির স্ত্রী। 
এ'র গর্ভে দীর্ঘতমা খবি হতে অন্ধ, 
বঙ্গ, কলিঙ্গ, পণ্ড, ও নুম্ধ-_এই পাচ 
পুর জন্মগ্রহণ করে €হরিবংশ, 
জীমস্তাগবত )। 
জুন্দ--€) মহাস্র হিরণ্যকশিপুর 
বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুস্তের ছুই 
পরাক্রাস্ত পুত্র হুন্দ ও উপনন্দ। এই 
ছুই ভ্রাতাই প্রবল প্রতাপশালী দৈত্য। 
পরস্পর এর! অত্যন্ত অন্ুরক্ত ছিল। 
বয়ংপ্রাপ্ত হয়ে ছুই ভ্রাতা ব্রিলোক 
বিজয়ের কল্পনান়্ বিদ্ধ্য পর্বতে গিয়ে 
কঠোর তপন্যার রত হয়। এই 
তপত্তার ফলে ব্রহ্মার কাছে এরা 
কামরূগী ও অমর হবার বর প্রার্থনা 
করে। ব্রহ্ধা' বলেন, ভ্রিলোক বিজয়ের 
জন্য তপন্তা করাতে এরা অমবত্বের 
বর পাবে ন)? বটে, কিন্ত অন্য কারো 
হস্তে এদের মৃত্যু হবে না। 'য্দি 
মৃত্যু হয় তো পরস্পরের হত্তেই মৃত্যু 


ইত্যাদি সকলের উপর অত্যাচার 
করতে আরম্ভ করে। দেবতা ও 
মহুধিদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা তখন বিশ্ব- 
কর্মাকে এক অদ্ধিতীয়া পরযান্বন্দরী 
নারী সৃষ্টি করতে বলেন। পৃথিবীর 
সকল সৌন্দর্যের তিল তিল অংশ 
মিলিত করে বিশ্বকর্মা এক স্মন্দরীকে 
স্ট্টি করেন। পৃথিবীর সমস্ত উত্তম 
বস্তর মিলনে এই নারীকে স্যটি করা 
হয়েছে বলে ত্রন্ধা এর নাম রাখেন 
তিলোত্বমা। ব্রহ্মা একে সুন্দ ও 
উপস্থন্দকে গ্রলুন্ধ করবার জন্য আদেশ 
দিলেন । তিলোত্তমা যাবার পূর্বে 
দেবতাদের প্রদক্ষিণ করেন। ঘুরতে 
ঘুরতে তিলোত্তমা যে দিকেই যান, 
তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই 
্্বার একটি মুখ নির্গত হয় । এইরূপে 
তিনি চতুমূর্থ হন) ইন্দ্রেরও সহ 
লোচন হল। শিব স্থির হয়ে ছিলেন 
বলে ত্তার নাম হয় স্থাধু। তিলোত্তমা 
সুন্দ ও উপন্ুন্দের নিকট উপস্থিত হলে 
তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে 
হস্তগত করার জন্য ছুই জনের মধ্যে 
ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হয়। ছুই 
জনেই তিলোত্বমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ 
করতে চায়। এবং এই বিরোধের 
ফলে উভয়ে উভয়ের হাতে নিহত হয়। 

(২) জন্ত দৈত্যের পুত্র। এর 
সঙ্গে সুকেতু যক্ষের কন্যা. যক্ষী 
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তাড়কার বিবাহ হয়। তাড়কার 
গর্ভে সুন্দর মারীচ নামে এক পুজ- 
লাভ হয়। কোন অপরাধের কলে 
স্ন্দ অগণ্তা মুনি কতৃ্গ শিনষ্ট হয়। 
সৃপন্বা--(১) মহধি অঙ্গিরার পুত্ত্। 
একদ! পরম রূপবতী কন্যা কেশিনীর 

খবরের সময় প্রশ্ন ওঠে-_প্রহলাদ- 
পুত্র বিরোচন ও ক্তধন্থার মধ্যে কে 
শ্রেষ্ঠ? অভিজ্ঞ প্রহলাদের কাছে 
উভদ্বের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্যে এদের 
ছুই জনের জীবন পণ রাখা হয়। 
প্রহলাদ ব্রাহ্মণ স্থ্ধন্বাকেই শ্রেষ্ঠ বলে 
ঘোষণা করেন। নিজ পুত্র বিকো- 
চনের প্রাণদংশয় জেনেও প্রহলাদ 
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স্বগার্থ 
ভুধর্দা--মশিষত্বখচিত ইন্তরসভাগৃহ । 
প্রীকফ ইন্রকে এই সভ। যাদবদেক 
স্বশ্মেলন গৃহের জন্য উগ্রসেনকে দান 
করতে আদেশ দিয়েছিলেন । শ্ীকফের 
মৃত্যুর পর এই সভাগৃহ ইন্্রালয়ে 
আবার ফিরে আমে । 
্ুনীতি-_ফ্রব-জননী ওরাজ! উত্বান- 
পাদের অনাদৃত প্রথমা স্ত্রী (ঞব 
দেখ )। 

সুপর্ণ--গরুড়ের এক নাম। পক্ষিাজ 
গরুড়ের মাতা বিনতা বিমাতা কক্র 
দালীত্ব করতেন। মাতাকে দাসীত্ব হতে 
মুক্ত করার জন্ত গরুড় অন্ত আহুরণে 
বের হন। অমৃত আহরণ কালে 


লত্যের মর্যাদা রক্ষা করেন? কিন্ত ূ ইন্দ্র একে বস্ত্রাধাত করেন। বস্াহত 
নিজ পুত্রের প্রাণভিক্ষাও করেন। | হয়েও গরুড় হাম্তমুখে বলেন, দেব- 


স্বধন্ব। প্রহলাদের জন্য বিরোচনকে 
মুক্তি দেয়। তথন বিরোচন কমারী 
কেশিনীর সমক্ষে সুধন্থাকে পাস্ক-অর্ঘয 
দান করে তৃপ্ত করেন। কেশিনী 
শ্রেষ্ঠ তর ব্রাঙ্ষণকেই বরণ করে “ণ্যা 
হয় (মহাভারত --উদ্যোগ )। 

(২) সঙ্কাশ্টার রাজা । মিথিলার 
ম্লাজা সীরধ্বজের হরধন্গু ও জানকী 
প্রার্থনা করলে জনকর]ুদ অসম্মত 
হন। ফলে সন্বাশ্াধিপতি নুধন্বা 
মিথিলা আক্রমণ করেন। রাজা 
সীরধ্ব্জ একে যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত করে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কুশধ্বজকে এর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করেন (রামার়ণ--আদি )। - 


রাজ, তোমার বজ্রাধাতে আমার ব্যথা 
লাগেনি; কিন্ত তোমার এবং দধীচি- 
মুনির অস্থিজাত বজ্র সম্মানার্থ আমি 
একটি পক্ষ পরিত্যাগ করছি। এই 
বলে গরুড় তার একটি পক্ষ ত্যাগ 
করেন। দেবতার1 তার এই সুন্দর 
পালক দেখে গরুড়ের অন্ত নাম দেন 
নুপর্ণ”। এরপর ইন্দ্রের সঙ্গে গরুড়ের 
বন্ধুত্ব হয় (মহাভারত--আদি ) 

জুপার্খ-_-০) অরুণ-পুন্ত্র পক্ষীরাজ 
সম্পাতির পুত্র। দগ্ধ-পক্ষ পিতার 
জন্ত আহার অন্বেষণে শিষে স্পা 
এক দিন আকাশচারী বিমানে ক্ন্বন- 
শীলা সীতা! ও রাবণকে দেখতে পায় । 
তখন রথহ্দ্ধ সম্তই নিজের ভোজ) 
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মনে করে সে রখের পথ রোধ করে। | তুলে এক পর্বত শৃর্গে বসে তাদের 
স্পার্থব রাবণ বা নীতাকে চিনত না। | তক্ষণ করেন ( মহাভারত- আদি )। 
সে জন্ত রাবণের অন্থরোধে সে তাদের | জ্ুবল--(১) ইনি গাদ্ধাররাজ। ধৃত- 
পথ মুক্ত করে দেয়। পরে গগনচারী | রাষ্ট্রের সহিত এর কন্তা গাদ্ধারীর 
সিদ্ধগণের কাছ থেকে সে জানতে বিবাহ হয়। ইনি ছূর্য্যোধনাদির 
পারে সীতাকে হরণ করে রাবণ | মাতামহ। স্থবলের আর এক কন্তার 
'মহাবেগে পলায়ন করেছে। স্থপার্ধ | নাম মতি ও পুনের নাম শকুনি মেহাঁ 
রাবণকে, বন্দী করে সীতাকে উদ্ধার | ভারত--লাদি )। 

করেনি বলে পিতা সম্পাতি কর্তৃক (২) শ্রীকফের জনৈক সখা, বৃন্দা- 
তিরস্কৃত হয় (রামায়ণ )। বনবাসী বালক । 

(২) রাবণের সংশ্বভাবসম্পন্ন এক | সুবর্চা--মহুধি দধীচির স্ত্রী। দ্রেব- 
অমাতায। পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হবার ; তাদের প্রার্থনায় দরধীচি প্রাণ উৎসর্গ 
পর ক্রুদ্ধ রাবণ সীতাকে হত্যা করতে | করলে পতিহীন। স্থবর্চা দেবতাদের 
উদ্ধত হলে ন্পার্থ স্পরামর্শ দিয়ে | অভিসম্পাত দেন। এর ফলে দেব- 
তাঁকে এই স্ত্রীহত্যা পাপকার্য থেকে | তারা সম্তান লাভে বঞ্চিত হন । দধী- 
বিরত করেন । (রামীয়ণ_লঙ্কা)। | চির আত্মত্যাগের সময় তার স্ত্রী গর্ভ- 
অপ্রতভীক-বিভাবন্থ নামে এক | বতী ছিলেন। এই সময় তিনি নিজের 
কোপন-স্বভাব খষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । | উদর বিদীর্ণ করে গর্ভ নিষ্কাশন 
ধন বিভাগের জন্তে স্থপ্রতীক বিভা- | করেন এবং যোগবলে দেহত্যাগ 
বস্থকে বারবার অন্থরোধ করলে | করেন (স্বন্দ পুরাণ )। 
বিভাবন্থ ক্রুদ্ধ হয়ে স্প্রতীককে হস্তি-! জ্ুবান্ছ-€১) এক কামরপী শক্তি- 
দেহ ধারণের অভিশাপ দ্রেন। | শালী রাক্ষস ও রাবণের অন্থুচর । 
স্থপ্রতীকও বিভাবস্থকে কচ্ছপ হবার মারীচ ও সুবাহু বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবিশ্গ- 
অভিশাপ দেন। এর ফলে এক কারণ ছিল। বামচন্দ্র কর্তৃক এই 
মরোবরে উভয়ে পরস্পরকে আক্রমণ | ঝাক্ষস সান্ুডর নিহত হয়। 
করতে থাকেন। অমুত হরণ কালে (২) এক বানরদ লপতি।' 
বিনতার পুত্র গরুড় ক্ষুধার্ত হয়ে পিতা ৰ লক্কার মৃদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন। 
কম্টুপের কাছে আহার্য বন্ধ গ্রার্থন। : স্বুব্রন্গণ্য__কাতিকেয়ের অন্য এক 
করায় কশ্ঠপ তীকে যুদ্ধরত এই গজ- ; নাম। 
কচ্ছপ ভক্ষণ করতে বলেন। গক্ুড় | নুভত্রা- জুনের দ্বিতীয়! স্ত্রী। 
এক নখে গজ ও আর নখে কচ্ছপকে | শ্রীকফ্ের পিতা বস্থদেবের ওঁরসে এবং 
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কাঠি 





ভীত সী রোহ্বীর গর্ভে সথৃভদ্রার জন্ম | কুভদ্রা গর্তে অভিমন্থার অক হয।. 
হয় । স্বতরাং ইনি বলরাষের সহোদর | পাগুবদেয় বনবাসকালে সৃভন্ত্রা অন্ভি- 
গ শ্রীকফের বৈমাত্রের ভগিনী । অজুনি | মন্জাকে নিয়ে পিআালয়ে বাস করেন। 


্রন্ধচর্য অবজদ্বন করে বর বংলর 
বনবামে থাকার সমর শ্রীকুঞ্ের সঙ্গে 
ইনি একবার বৈবত পর্বতে গমন 
করেন। সেখানে অজুনের সংবর্ধনার 
জন্তু এক মহোৎসব হয়। অজু 
সেখানে সথভদ্রার রুপে মুগ্ধ হন। 
অন্রনের যনোভাব জানতে পেরে 
শক অন্র্নকে এই বিষয়ে সাহায্য 
করতে সম্মত হন। তিনি বলেন, 
ক্ষত্রিয়দের স্বয়ংবর বিবাহুই শ্রেষ্ঠ 
কিন্তু স্থভদ্রা কার গলায় বরমাল্য দান 
করবেন, তার কোন স্থিরতা নাই ; 
সেই জন্য ক্ষত্রিয়না বলপূর্বক কন্তা 
হরণ করে বিবাহ করাকে প্রশস্ত পথ 
বলেছেন ; শ্রী স্থভদ্রাকে হরণ 
করে বিবাহ করবার পরামর্শ দেন। 
শ্রকষের এই বাক্যে রৈবতকে পৃজার 
পর সুভদ্রা যখন ছ্বারকান্ম 'ফর- 
ছিলেন, তখন অজু তাকে হরণ করে 
ইন্্রপ্রস্থের দিকে নিয়ে ফান। এতে 
যাদবর। অপমানিত বোধ করেন বটে, 
কিন্তু শ্রকুষ্ণ নির্বাক থারেন। বলরাম 
ক্রুদ্ধ হয়ে অভুর্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
কর! স্থির করেন। তখন গ্রকষণ 
অন্ভুনের স্থভন্না-হব্ণ ক্ষত্রিয় ধর্মোচিত 
বলেন। সত্যভামার উদ.যোগে মহা" 
সমারোহে হারকায় স্বভদ্রার সহিত 
অন্ভুনের বিবাহ হয়। অজুবনের রসে 


প্রতিবিদ্ধ্য প্রভৃতি ভ্রৌপদীর পঞ্চপুজও 
এই সময়ে দ্বারকান় বাস করত। 
কুরুক্ষেজ যুদ্ধের সময় ইনি ভ্রৌপদীয 
সঙ্গে পাণ্ডব শিবিরে বাস করতেন। 
মহ্থাপ্রস্থানের সময় যুধিষ্টির সৃতদ্রার 
পৌত্র পরীশ্িংকে রাজ্যাভিষিক্ত করে 
স্থভদ্রাকে ধর্মরক্ষা ও সকলের পালনের 
ভার দিয়ে যান ( মহাভারত )। 

সুজ্ব-_কুণিগর্গ নামে এক খধিক 
মানসকন্া । কুণিগর্গের মৃত্যুর পর 


(ইনি আশ্রম নির্দাণ, করে কঠোর 


তপশ্তা করেন। কঠোর তপস্তায় ও 
বার্ধক্য কশ হয়ে ইনি চলৎশক্তিরহিত 
হন। তখন ইনি স্বর্গবাসের ইচ্ছা 
গ্রকাশ করলে, নারদ এসে একে 
বলেন যে, তার মত অবিবাহিতা কন্তান ' 
কি করে দ্বর্গলাভ হবে? তখন শুভ্র 
খষিদের জানান, যিনি তাকে বিবাহ 
করবেন, তিনি তার তপন্যার অর্ধভাগ 
পাবেন। গালবের পুত্র প্রাক্শৃঙ্গবান 
এখ্র সঙ্গে একরাত্রি বাসের সর্তে 
শুজরকে বিবাহ করেন এবং শুভ্র হুন্দনী 
তরুণীরপে পতির সঙ্গে রান্রিবাস 
করেন। রাত্রি প্রভাত হলে শুক্র 
দেহত্যাগ করে ্বর্গে গমন করেন। 
তখন প্রাক্শৃঙ্গবান স্ত্রীর শোকে অধীর 
হয়ে স্বীর তপন্ার অর্থভাগের বঙ্গে 
তাকে অন্রসরণ করেন। শুভ্রর বনে 


সুমী 


€ দত 


সথঘালী 


2০০০25255545525555425545528-585 সি 
লেই তীর্ঘে যে দেবগণের তর্পণ করে | তিন ভ্রাতার বিবাহ হয়। স্ৃধালীর 
এক রাজি বাস করবে, সে আটার স্ত্রীর নাম কেতুমতী। এর গর্ভে 


বৎসর অন্ষচর্ধয পালনের ফল পাবে। 
এই স্থান বৃদ্ধকন্তাশ্রম তীর্থ বলে খ্যাত 
€ মহাভারত--শল্যপর্ব )। 

জ্ুমতি- সগর রাজার অন্ত এক স্ত্রী। 
ইনি তুত্বাকার এক 
করেন। উহা ভেদ করে ৬৯,০০৯ পুন 
নির্গত হয়। দ্বৃতপূর্ণ কুস্ভ মধ্যে এর। 
বঞ্ধিত হয়েছিল € রামায়ণ )। 
গুমন্ত্র-মহারাজ দশরথের আট জন 
অমাত্যের মধ্যে ইনি একজন । ইনি 
অর্থসচিব ছিলেন। এ'রই পরামর্শে 
দশরথ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্যে খয্যশ্ল 
মুনিকে আনেন । রামের বনগমন- 
কালে হুমন্ত্র রথের সারথি হয়ে গজা- 
তীর পর্যন্ত এদের অন্থগমন করেন । 
( রামায়ণ--আদি )। 
জুমাজী-_রাক্ষস ত্বুকেশ ও দেববতীর 
মধ্যম পুন্র। রাবণ এর মাতামহ। 
স্ুকেশের তিন পুত্র--মাল্যবান, স্রমালী 
ও মালী। এ'রা অত্যন্ত তেজন্বী ও 
উগ্র স্বভাবসম্পন্ন ছিল । এর] স্মের 
পর্বতে কঠোর তপস্যাঘ় ব্রহ্ধাকে তুষ্ট 
করে এবং তার বরে শত্রহস্তাঃ অজেয়, 
চিরজীবী ও পরম্পরের প্রতি অন্থরক্ত 
হয়। এর স্ুরান্থরের উপর অত্যা- 
চার করতে থাকে । এদের অনুরোধে 
বিশ্বকর্মা ত্রিকৃট পর্বতের উপর লঙ্কা- 
পুস্তী নির্মাণ করেন। নর্মদা নামে 
এক গাক্ধবাঁর তিন কন্ঠাত্ লহিত এই 


ংসপিগ্ প্রসব. 


প্রহ্ত্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকা মুখ, 
ূতরাঙ্ষ, দস্তী, সুপার্খ, সংহাদ, প্রঘস ও 
ভাসকর্ণ--এই করটি পুত্র ও কৃত্ভীনলী 
কৈকলী, পুণ্পোখ্ঘটা ও রাকা_-এই 
কয়টি কন্তা জন্মগ্রহণ করে। মাল্য- 
বান, হমান্ধী ও মালীর অত্যাচারে 
দেবতা ও খধিগণ বিষুটর শরণাপন 
হলে বিষুর এদের বধ করতে সম্মত হন 
এবং যুদ্ধে অগ্রসর হয়ে মালীকে বধ 
করেন এবং মালাবান ও স্যালী 
সস্ত্রীক পাতালে পলায়ন করলে 
কুবের লঙ্কা অধিকার করেন। দীর্ঘ- 
কাল পরে স্ুমালী মর্ত্যে ভ্রণ করতে 
এসে কুবেরের এশ্বর্য দেখে ঈর্ষা্িত 
হয়ে তীর মত এখর্ষয লাভের আশার 
নিজ কন্যা কৈকসীকে কুবেরেন 
পিত' বিশ্রবার সহিত বিবাহ দেন। 
কৈকসীর গর্ভে বাবণার্দির জন্ম হয়। 
তিন দৌহিত্র তপস্যা করে বর পেয়েছে 
শুনে সুমালী নির্ভয়ে সাঙ্ছচর রসাতল 
হতে এসে রাবণকে লঙ্কাপুরী পুন- 
অধিকার করতে প্ররোচিত করেন। 
রাবণ বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরকে গুরুজন 
মনে করে শক্রতায অসম্মত হলে 
স্থমালী নিরম্ত হন ঃ কিন্তু সুমালীর 
পুত্র গ্রহন্তের উত্তেজনায় রাবণ লক্ষা 
অধিকার করেন । রাক্ষসকুলের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠায় স্থমালীর অভীষ্ সিদ্ধ হয়। 
তারপর স্থমালী বাবণের সুধলোক 


স্সুখ 


৫ 


১৩১৪ 


(আয়ের স্দী হরে দেবতাদের লঙ্ে যুধ- | পিতা, সীভাকে যাতা ও বনকে 


কালে অষ্টম বস্তু সাবিত্রের গদাঘাতে 
নিহত হুন। 
বুযুখ- €১) গরুড়ের পুত্র । 

€২) নাগরাজ এরাবতে এ বংশ- 
জাত অন্যতদ নাগ । ইনি চিকুরের 
পুন্ধব ও আর্ধকের পৌন্র। রূপে ও গুণে 
প্রীত হয়ে ইন্দ্রের সারধি মাতলি একর 
সঙ্গে নিজ কন্যা গুণকেশীর বিবাহ 
দিতে ইচ্ছুক হন); আর্ধক বলেন, 
সুমুখ ও গুপবকেশীর এই বিবাহ প্রস্তাব 
সমর্থনযোগ্য : কিন্তু গরুড় তার পুত্র 
চিন্কুরকে ভক্ষণ করেছে এবং বলেছে 
এক মাস পরে স্ুমুখকেও ভক্ষণ 
করবে । তখন মাতলি গরুড়কে নিবৃত্ত 
করবার জন্য স্মুখের সহিত ইন্দ্রের 
কাছে যান, সেখানে ভগবান বিষুঃও 
ছিলেন। সকল বৃত্বাস্ত শুনে বিষু 
স্থমুখকে অমৃত পান করিয়ে অমর হতে 
বলেন। ইন্দ্র হমুখকে দীর্ঘায়ু করেন ? 
কিন্ত অমৃত পান করান না। তারপর 
হুমুখ ও মাতলি-কন্যা গুণকেশীর 
বিবাহ হয় (মহাভারত--উদযোগ )। 
স্বমিত্র_-ইক্ষণাকু বংশের রাজ নৃরথের 
পুত্র। 
জুমিত্রা-দশরখের তৃতীয়া স্ত্রী ও 
যমজ সন্তান লক্ষ্মণ ও শক্রত্বের মাতা। 
বনবাস গমনের সময় লক্ষণ মাতার 
চরণম্পর্শ করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলে 
তিনি বলেছিলেন, পরিত্রাজক অবস্থায় 
ভুমি রামকে অনুসরণ কোরে | রামকে 


৬ ধার' 


অযোধ্যা বলে মনে কোরো । বাষেছ 
বনবাসকালে ইনি কৌশল্যাকে সাস্বনা 
দিতেন। দীর্ঘকাল পরে রামের 
রাজত্বকালে স্মিভ্রা বহুবিধ ধর্মাচুষ্ঠান 
করে দেহত্যাগ করেন (রামায়ণ )। 
স্বমেরু__ন্বর্ণগিরি । পুরাণ মতে 
এই পর্বতে বিশ্বদেব ও মরুদগণ সন্ধা- 
কলে সুর্যের উপাসনা! করতেন, তার- 
পর সুর্য অন্তাচলে গমন করতেন । 
এর শিখরে জ্যোতির্ময় বরুণালস 
আছে। তিব্বত দেশের উত্তর এবং 
চীনদেশের পশ্চিযস্থ পর্বতশ্রেণীকে 
স্থমের বল! হয়। স্ুমেক পর্বত দেব- 
তাদের বাসভূষি বলে প্রসিদ্ধ । 
স্বযোধন--ছুর্যোধনের অপর নাম । 
যুধিষ্টির কুর্যোধনকে এই নামে "সম্বোধন 
করতেন । 

নুর ভি--৫১) সমুদ্র মস্থনকালে উিতা 
অতি শক্তিশালিনী, অদ্ভুতকর্মা কাম- 
ধেছছ। এর শুন হতে লর্বদা ক্ষীর- 
ঝরত। এ ক্ষীরধারা হতে 
ক্ষীনশোদ সমুদ্র উখিত। মতাত্তরে 
গ্রজান্থষ্টির পর প্রজাপতি দক্ষ অমৃত 
পান করে ষে উদগার তোলেন, তা 
হতে কামধেন্কু সুরভি উৎপক্ন হয়। 
হুরভি ত্বর্ণবর্ণা, কাস্তিমতী, কপিলা 
গাভীদের জননী । 


(২) মহুধি কশ্ঠুপের অন্যতমা স্ত্রী 
ইনি দক্ষ প্রজাপতির এক কন্তা বলে 
খ্যাত। সমস্ত চতুষ্পদ জন্তর এপ্র 


হম! 


গর্তে জন্ম হয়েছে। এব স্তনধার! হতে 


নিষ্বত ক্ষীরধার! গ্রবাহিত হোত। 
এ ক্ষীরধারা হতে ক্ষীরোদ? সাগর 
উৎপর। 

আুরসা_নাগমাতা। ইনি সমুদ্রভলে 
অবস্থান করতেন। হনুমান সীতার 
অন্বেবণে সাগর লঙ্ঘন করে লঙ্কাধাজ্জার 
উদ্যোগ করলে দেবতা, গন্ধর্ব, সিচ্ছ 
ও খধির! হনুমানের শক্তি পরীক্ষার 
জন্য স্থুরসাকে রাক্ষলরূপ ধারণ করে 
হুছ্ছমানের যাত্রায় বিশ্ব উৎপাদন করতে 
বললেন। তখন স্থরসা ভয়াবহ 
ষৃতিতে হচ্গমানের পথরোধ করে 
বললেন-স্দেবতার তোমাকে আমার 
ভক্ষ্যরূপে নির্দি্ট করেছেন? তুমি 
আমার মুখে প্রবেশ করঃ তোমাকে 
আমি ভক্ষণ করব । হৃন্ুমানওবঙগলেন, 
তিনি সীতাকে উদ্ধার করতে লঙ্কায় 
রামের দূত হয়ে যাচ্ছেন। সীতার 
বাদ রামকে দিয়ে তিনি স্থরসার 
মুখে প্রবেশ করবেন। তখন স্থরসা 
বললেন, আমি বর পেয়েছি, কেহই' 
আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে 
না) তাই প্রথমে আমার মুখে প্রবেশ 
করো, পরে তুমি লঙ্কায় যাত্রা করবে। 
এই বলে স্থরস! বিরাট ভাবে তার 
মুখ ব্যাদান করলেন। প্রথমে হনুমান 
দশ যোঞ্জন বিস্তৃত স্থরসার মুখ দেখে 
নিজেও দশ যোজন হলেন; তারপর 
স্থরলা ২* যোজন হলে হচমান ৩, 
যোজন হলেন। এই রূপে ছুই জনের 


€৭৬ 


সুরখ 


আবতন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল ) 


তখন হস্থমান নিজে অনুষ্ট প্রমাণ হক 
স্থরসার মুখে প্রবেশ করে আবার 
নিঙ্ষাস্ত হলেন। তখন স্থরুসা স্বমৃতি 
ধারণ কার হস্থমানকে আশীর্বাদ 
করলেন ( রামায়ণ )। 

স্বরথ--চন্্রবংশীয় রাজ! । ব্রহ্ধার পুক্র 
অত্রিঃ ন্রির পুত্র চন্্র। চন্দ্রের পুত্র 
বুধ, বুধের পুত্র চৈত্র, চৈত্রের পু 
স্থরুথ। দ্বিতীয় মনু ব্বরোচিষের অধি- 
কার কালে স্বরথ চৈত্র বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি সসাগরা পৃথিবীর 
রাজ! হন; কিন্তু কালক্রমে শক্রগণ 
কর্তৃক পরাজিত হয়েরাজ্য হতে বিতা- 
ডিত হন। অরণ্যে ভ্রমণ কালে সমার্ধি 
নামে এক বৈশ্তের সহিত এর সাক্ষাৎ 
হয়। মেও অসাধু পুত্ব ও আত্মীয় 
কর্তৃক বনে বিতাড়িত হয়েছিল। 
উভয়ে শান্তি লাভের আশায় মেধস 
মুনির আশ্রমে এসে তার উপদেশ 
প্রার্থনা করেন। মেধস মুনি এ দের 
জগতের সমস্ত বিষয়ের অসারতা 
সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং দেবী আস্তা- 
শক্তির মহিম। কীর্তন করেন। দেবীর 
সমস্ত ঘটনঃ বর্ণনা করে মেধন দেবীকে 
আরাধনা! করতে বলেন। এই ছুই- 
জনেই দেবীর পৃজা করে নিজ নিজ 
প্রাধিত বর পান। পৃথিবীতে স্থরথ 
রাজাই প্রথমে ছুর্গাপূজার প্রচলন 
করেন। এই মেধস গ্ঁধি কর্তৃক 
কীতি ত দেবীমাহাত্যযই শ্রীস্চতী'নাষে 


করা 


খ্যাত ( মার্কতেয় পুরাণ )। 
সুরা লমুদ্র যস্থন হতে সুরা দেবীর 


উদ্তব হয়। ইনি দেব ও দ্বানবদের 
নিকট যান। দানববরা একে প্রত্যা- 
খ্যান করে, কিন্তু দেবতাঃ! স্তর 


দ্বেবীকে সমাদরে গ্রহণ করেন। এই 
জন্য ম্বরাগ্রাহী নম বলে দানবরা 
অন্থর নামে অভিহৃত হয়। 

গুরুচি--রাজা উত্তানপাদের দ্বিতীয়া 
ও প্রিয়! স্ত্রী; উত্তমের মাতা । একর 
ঈর্ধা ও বাক্যবাণে আহত হয়ে ঞ্রব 
তপন্ঠার জন্ত বনে গমন করেন এবং 
পরে বিষুকে লাভ করেন (প্রুব দ্বেখ)। 
ভুজভা-_একজন ত্রদ্মচারিণী | রাজধি 
প্রধানের বংশে এর জন্ম। ব্রহ্ষচর্য 


৪৯১ 


১৬৩১৫ 


নানা লারগর্ত বিচারে এর সব্জি 
যুক্তি খণ্ডন করাতে ইনি শ্লতার 
অগাধ পাণ্ডিত্যের কাছে নতি স্বীকাক 
করেন (মহাভারত--শাস্তি )। 

জুশর্মা--ইনি ভ্রিগর্তরাজ। কুরুয়াজ 
দুর্যোধনের সহিত এর মিত্রত ছিল। 
বিরাটরাজ তার শ্তালক ও সেনাপতি 
কীচকের সাহাধ্যে স্শর্মার রাজ্য অধি- 
কার করতে গেলে, ইনি দুর্যোধনের 
সাহায্য পান। পরে ভীম কতৃষ্ি 
কীচক নিহত হলে ছুর্যোধনের 
প্ররোচনায় ইনি বিরাট রাজ্যের 
দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করে বছ গোধন 
হবণ করেন। বিরাটু, তা! নিবারণ 
করতে গিয়ে ত্বৈরথ যুদ্ধে স্বশর্মার কাছে 


ব্রত শেষ হবার পর ইনি গাহ্স্থ্যাশ্রমে | পরাজিত ও বন্দী হন? কিন্তু যুধি- 
প্রবেশ করবার সঙ্কল্প করেন, কিন্ত ষিরের নিদেশে ভীম স্থশর্মীকে পরান 
যোগ্য স্বামী না পেয়ে মোক্ষ ধর্মের | করে তার মন্তকে পদাঘাত করেন ও 
সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ।- রাজা | বিরাটকে উদ্ধার করেন। যুধিষটিরের 
জনক (অন্য নাম ধর্মধ্বজ ) লন্নযাস- ৰ আজ্ঞায় বন্দী স্ুশর্মা মুক্তিলাভ করেন। 
ধর্ম, দণ্ডনীতি ও মোক্ষশান্তরে গাঢ় | কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে স্থশর্মা সংশধ্কগণের 
জঞানলাভ করেছেন জেনে তাকে ণ সভিত অভুরনের হাতে নিহত হন 
পরীক্ষা করবার জন্য স্থলভা মিথিলা | ( মশাভারত --বিরাট )। 


নগরে যান ও যোগবলে মনোহর রূপ 
ধারণ করে বাজসভায় উপস্থিত হন 
এবং নিজের সত, বুদ্ধি, চক্ষু রাজার 
সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করেন। রাজ এক 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। পরে এ'র উদ্ধত 
বুঝতে পেরে এর প্রভাবে অবিচলিত 
থাকেন ও নান! যুক্তি ও তর্কে তাকে 
পরাম্ত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সবলভা 


সুশ্রচত _বিশ্বামিজ্রের পুত্র । ধ্যস্তরির 
নিকট ইনি আমুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা! করেন 
ও মানবের ছিতের জন্য ত৷ প্রকাশ 
করেন গেরুড় পুরাণ)। মুশ্রতের 
উৎপত্তি সন্বপ্ধে আর এক উপাখ্যান 
আছে। ইন্দ্র মর্ত্যলোকে মানবদেখ 
ব্যাধি-প্রপীড়িত দেখে ধন্বস্তরিকে 
সমস্ত আমূর্বেদ শান্ত শিক্ষা! দেল এবং 


সযেগ 


কাদীধামে দিবোদাল নামে ক্ষত্রিয় হয়ে 
জন্সগ্রহণ করতে বলেন। ধর্বস্তরি 
কানধামে দিবোদাসরপে জন্মগ্রহণ 
করলে বিশ্বামিত্র ধ্যানে জানতে 
পারেন, ধন্বস্তরি দিবোদাস নামে রাজা 
হয়েছেন । তখন বিশ্বামিত্র নিজের 
পুত্র হুশ্রতকে বললেন, কাশীর রাজা 
দিবোদাস স্বয়ং ধর্বস্তরি $ তুমি তার 
কাছে আমঘুরেদ শান অধ্যয়ন করে 
দেশের মহৎ উপকার কর। তখন 
সুশ্রীত বারাপসীতে রাজ! দিবোদাসের 
কাছে আমুর্বেদশাস্্ শিক্ষা করেন। 
তারপর মশ্রুত আমুর্বেদ বিষয়ক পুম্তক 
রচনা! করেন। এই পুস্তক হুশ্রুত 
সংহিতা নামে বিখ্যাত। 

স্ষেণ-(১) কিক্ষিন্ধ্যাবাপী এক 
বানর দলপতি । বরুণের অংশে এপ্র 
জন্ম। ইনি বানররাজ বালির শ্বশুর 
€ তারার পিতা । ইনি বানর-সেনার 
হথদক্ষ শল্য-চিকিৎসক ছিলেন। 
গরীবের আহ্বানে ইনি বহু সহশ্র 
বানরের সহিত কিক্ষিন্ধ্যায় আসেন 


€ণ৭ 


. স্ুহোত্র 
করবার জন্তে হঙ্ক্ঘানকে ওঁবধি পর্বত 
থেকে বিশল্াযাকরনী, স্থবর্ণকরণী, 


স্বৃতনঞ্ীবনী ও সন্ধানী--এই চার 
প্রকার মহৌধধি আনতে পাঠান। 
হন্ছমান উষধি খুঁজে না পেয়ে পবত- 
শৃর্প উৎপাটন করে নিয়ে আসেন। 
স্যেণশ সেই ওঁধধি গেবণ করে 
লক্্ণকে আআ্াণ করিয়ে সুস্থ করেন 
(রোমায়ণ )। 

(২) বন্থদেবের ওরসে দেবকীর 
গর্তে আট পুত্র হয়। তার মধ্যে 
স্থষেণ দ্বিতীয়। 

(৩) মহধি জমদগ্নির অন্যতম 
পুত্র। স্ষেণ গ্রসৃতি পুত্র! জমদ্রির 
আজ্ঞায় তাদের মাতাকে বধ করতে 
অসম্মত হওয়ায় এরা পিতা কর্তৃক 
অভিশপ্ত হন (মহাভারত )। 

(৪) কুক্সিণীর গর্ভজাত শ্ীকফের 
অন্যতম পুত্র।' 

(৫৫) নাগরাজ ধৃতনাষ্ট্রের বংশ- 
জাত এক নাগ। ইনি রাজা জন- 
মেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হন মহা" 


এবং স্থগ্রীব কর্তৃক দক্ষিণ দিকে সীতা ভারত-_ আদি )। 
অন্বেষণে প্রেরিত হন। ম্থষেণ লঙ্কা-  ্ুহোত্র-একদা কুরুবংশের রাজা 
যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বিদছ্যান্নালী | স্থহোন্র পথে, উশীনর-পু্র শিবিরাঞ্জাকে 


নামে এক প্রসিদ্ধ রাক্ষম সেনাপতি 


দেখতে পান। বয়স অনুসারে তারা 


স্থযেশ কতৃক নিহত হয়। লঙ্কাযুদ্ধে ছুই জনেই পরস্পরকে সম্মান দেখালেন, 


লক্ষণ ও অন্তান্ত বানর-সেনার। অস্ত্া- 
ঘাতে আহত হলে ইনি ওঁধধ প্রয়োগে 


কিন্ত গুণে দুই জনেই সমান ভেবে 
কেহ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। 


এদের আরোগ্য করেন। রাবণের | সেই সময় নারদ এসে দুই জনের 
শক্তিশেলে অচেতন লক্মণকে সঞ্জীবিত | নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে 


কত 1 


রাজারা উত্তর দিলেন--তীরা ছুই- 
জনেই তুল্যগুণশালী $ কে শ্রেষ্ঠ, 


2৭৩ 


রা ৬৬ 
'খুরসেম্ব' । “হুর্য, সবিতা, আছিতা 
বিবস্বান, বিষু*--এই পাচটি বিভির্ন 


ঠিক করতে না পারায় ছুই জনেই পথ 
শিবিরাজা স্থহোত্রর চেয়ে সাধু স্বভাব 


নামে সুর্ষের স্ততি দেখতে পাওয়! 
যায়। বিভিক্ন সময়ে ও মহিমাস্ক 
হুর্যকে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত 
সম্পর | তার] ছুই জনেই উদার । ৷ করা হয়েছিল। যাস্ক বলেন--আকাশ' 
যিনি অধিকতর উদার, তিনিই পথ | হতে যখন অন্ধকার যায়' কিরণ 
ছেড়ে দিয়ে চরম উদারতা দেখান। ৰ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল। 
তখন হ্থছোজ্র শিবিকে প্রদক্ষিণ করে | সাণ বলেন, সুর্য উদয়ের পূর্বে যে 
পথ ছেড়ে দিলেন। এইরূপে স্থহোত্র | মুঠি তাহাই সবিতা। উদয় হতে অন্ত 
তার মাহাত্ম্য দেখালেন । পর্যন্ত যে মৃতি সেই সুর্য । এই হ্ুর্ের 
(২) উতথির পুন্ধ স্থহোত্র। ইন্দ্র উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে 
এর রাজ্যে এক বংসর স্বর্ণ বুট ূ স্থিতি এবং অন্তাচলে অন্ত-গমন, এই 
করেন ) ফলে এ সময় নদীর প্রবাহে ; তিনটি বিষুঃর পদ-বিক্ষেপ বলে বণিত 
স্বর্ণ বৃ্টি হোত । ইন্দ্র নদীতে ম্বর্ণময় হয়েছে । বিবস্বান শবে আকাশও 
কৃর্ম, কর্কটক, মকর ইত্যাদি নিক্ষেপ ৰ বোঝায় । অহোরাত্র বিভাগের কর্তা 
করতেন। স্থহোত্র এইগুলি সংগ্রহ | অর্ধমা$ তিনি মিত্র ও বরুণের ( দিবা 
করে কুর-জঙ্গলে যজ্ঞের আয়োজন : ও রাত্রির ) মধ্যবতাঁ দেবতা। 
করেন। সেই ধজ্সে তিনি রাম্ষণদের |. খগবেদের ১০টি স্ুক্তে সুর্যের 
্বর্ণাদি দান করেন ( মহাভারত-- | স্ততি আছে। এই স্থ্য জড় জ্যোতিং- 
আদি )। পিগ্ড নন, ইনি হ্থর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী 
সৃত-ত্রাহ্ষণীতে জাত হ্ষত্রির পুঝজ। | দেবতা । আলোকোতস্তাসিত আকাশ 
এদের অশ্বদযন, অশ্বযোজন ও রথ- | এ'র বুখ, ভুর্যমণ্ডল এর চক্ষু, ইনি 
সারথ্য জীবিকা ছিল। এই সারখ্যের | হিরপ)পাণি, সর্বদর্শী, বিশ্বভুবনের চর, 
জন্য জাতিবাচক সত শক 'লারখি' | মর্ত্যজনের সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষী |. 
সর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । সপ্তাশ্ব-যোজিত একচক্র রথে ইনি 
সুর্ব--আর্ধদের উপান্ত দেবতা হুর্য। | বিশ্বপর্যটন করেন। বরুণ এ'র পথ 
আর্ধজাতির বিভিন্ন "শাখায় এর | পরিষ্কার করে দেন। হুর্য মন্ম্যর্দিগের, 
উপাসনা দেখতে পাওয়া যায়। ইনি | কর্মে প্রবতিত বা জাগ্রত কৰেন। 
গ্রীকদের 1361193, লাতিনদের ৪০1 | স্থাবর ও জঙজম' সমস্ত পদার্থের ইনি 
টিউটনদের পুত, ইরানী দেন | প্রাণন্বরূপ। সমস্ত প্রানী এর অধীন, 








ূর্ঘ 


ইনি ধিশ্বতরষ্টা। স্থ্যের মাতা স্ভৌঃ বা 
অর্দিতি। ধাতা! হূর্য ও চন্ত্রকে কল্পনা 
করে স্যটি করেছেন। অশ্বিত্বয় সুর্যের 
পুত্র । উধা হূর্যের জনক্বিত্রী $ সুর্য 
প্রণয়ীর ন্যায় এই সুন্দরী দেবীর অনু- 
গমন করেন। ক্ুর্য উষার কোলে 
দীপ্তি পান, আবার উষা এর স্ত্ী। 
ইনি পুরুষের চক্ষু হতে উতৎ্পর। ইনি 
আকাশে পক্ষীর ন্যায় বা বুষের ন্যায় 
অথবা! উজ্জ্র্গ অশ্বেন ন্যায় বিচরণ 
করেন। ইনি আকাশের রত্ব, উজ্জ্বল 
অস্ত্র, রথের চক্র । মিজ্রাবরুণ একে 
মেঘ ও বৃষ্টি বার আবৃত করেন। ইন 
নুর্যকে পরাঞ্জিত করে তার রথচক্র 
হরণ করেন, অর্থাৎ মেঘে ব! সূর্যগ্রহণ 
' ক্ুর্যমণ্ডল আবৃত হয়ে পড়ে। হ্বর্তানু 
বাক্ষদ অন্ধকারে নূর্ধকে আচ্ছাদন 
করে গ্রহণ করে। অত্র সূর্ধকে মুক্ত 
করে আবার আলোকে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। অথর্ববেদধে রাহুর উল্লেখ 
প্রথম পাওয়া যায়। স্ৃধ সময়ের ত্যষটি- 
কর্তা । ইনি ৩৬* দিনে সম্ৎসন্প গঠন 
করেন । সৃর্যচক্রে ১২টি অর (মাস) 
আছে। তা আকাশে ৭২৭ বার 
€ ৩৬* দিন ও ৩৬৯ রাত্রি) আবত্তিত 
হয়। অধথর্ববেদে ও আরণাকে সপ্ত 
সর্ষের উল্লেধ আছে। ইহা! ধগ. বেদের 
সতাশ্ব ও সপ্ত রশ্মি। 


বামায়ণ ও মহাভারত মতে হ্্য 
কণ্তপ ও অদ্দিতির পুত্র। সৈই জন্য 
এর নাম আছিত্য। বিশ্বকর্ণার কন্ত। 


৩ 


সংজ্ঞার সহিত এ'র বিবাহ হয় এবং 
সংজ্ঞার গর্ভে বৈবন্বত মনু, যম ও 
যমুনা নামক তিনটি সন্তান হয়। 
সূর্যের প্রখর দ্যুতি ও তেজ সহা করতে 
না পেরে সংজা স্বান্ছরূপা ছায়াকে 
স্থত্টি করেন এবং স্বামীর সঙ্গিনীরূপে 
তার কাছে পাঠিয়ে, উত্তরকুরুবর্ষে 
অশ্বরপী ধারণ করে ভ্রমণ করতে 
থাকেন। ছায়! হুর্ধের পরিচর্যায় রত 
হন। ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করে সুর্য 
তার গর্ভে ছুই পুত্র ও এক কন্তা 
উৎপাদন করেন। জ্যেষ্ঠ সাবর্ধি মনু 
দ্বিতীয় শনি ও কন্তা তপতী। পরে 
সংজ্ঞার শঠতা বুঝতে পেরে সুর্য অশ্ব- 
রূপ ধারণ করে উত্তরকুরুতে গিয়ে 
ংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হন। ফলে 
অশ্বিনীকুমারঘয়ের জন্ম হয়। তারপর 
হুর্য সংজ্ঞাকে ফিরিয়ে আনেন | বিশ্ব- 
কর্মা স্থর্যের উগ্র তেজ হ্রাস করবার 
জন্যে তার দেহের অষ্টম অংশ ছেদন 
করে দেন। এই কণ্তিত অংশ জলম্ত 
অবস্থায় পৃথিবীতে পতিত হলে বিশ্ব- 
কর্মা এই জলম্ত অংশদ্বারা বিষুঃর চক্র, 
শিরের ভ্রিশূল, কুবেরের অস্ত, 
কাত্তিকেয়েমষ তরবারি ও অন্যান্ত 
দেবতাদের অস্ত্র প্রস্তত করেন। 
মহাভারত অনুসারে সর্ষের গুরসে 
কুম্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। খঙ্গ- 
রজার গ্রীবার় পতিত হৃর্ষের বীর্য থেকে 
স্প্রীবের জন্ম হুয়। বৈবন্বত মন্ধু 
ইক্ষাকুর পিতা $ অতএব নূর্ধের পৌর 


৫৭ 


হুর্যঘংশ 


হতে হুর্যবংশের নাম হয়। চশ্র- 
বংশী লংবরণের সঙ্গে হৃর্ধ-কন্তা 
ভপতীর বিবাহ হয়। 
সুর্য বংশ _নূর্ধ বা ক্ষতি বশ ভূর্ষের 
পৌত্র ইক্ষাকু হতে উদ্ভৃত। ন্বামচন্্র 
এবং অন্যান্য বিখ্যাত রাজারা এই 
ংশোদ্ভুত। এই হুর্ধয বংশের দুইটি 
শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী অযোধ্যায় 
রাজত্ব করতেন। ইক্ষ্যাকু এই বংশের 
স্থাপয়িতা। অন্য শ্রেণী মিথিলায় 
রাজত্ব করতেন। ইক্ষাকুর অন্য পুক্র 
নিমি হতে এই বংশ উদ্ভূত। 
স্বপীয়্-_রাজ। শ্বিত্যের পুত্র । একদিন 
দেবধি নারদ ও পর্বত তাদের বন্ধু 
রাঞ্জ। স্ঞয়ের সহিত দেখা করতে এসে 
একটি পরমাস্থন্দরী কন্যাকে দেখতে 
পান। নারদ জানতে পারলেন এ 
স্থঞ্য়ের কন্যা । তখন নারদ এই 
কন্যাকে স্ত্রীরূপে প্রার্থনা করলেন । 
পর্বত খধি ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে বললেন, 
তিনিও এই কন্যাকে মনে মনে ৭ঃ৭ 
করেছেন। তিনি নারদকে অভিশাপ 
করলেন যে, নারদ নিজের ইচ্ছা! অঙ্কু- 
সারে স্বর্গে যেতে পারবেন না। তখন 
নারদও পর্বতকে শাপ দিক্পেনঃ আমার 
সঙ্গ ভিন্ন তুমি হ্বর্গে যেতে পারবে না । 
পরম্পরের অভিশাপের ফলে ছুই জনই 
সঞ্জয়ের কাছে বাস করতে লাগলেন। 
এরপর রাজা স্যঞ্জয় ব্রাহ্মণের সেবা 
কঝে তাদের কাছ থেকে বর চাইলেন 
এএবং এর কলে তার এক তেজন্বী গুজে 


৭৫ 





৬৬ 
হলো। এই পুজের পুরীধ, কে গু 
ম্বেদ লবই স্থবর্শময় । এই জন্য পুজের 
নাম হলো স্থবর্ণচীবী। একধল দস 
স্থবর্ণলুন্ধ হয়ে এই পুঝ্রকে হরণ করে 
খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে; কিন্ত 
তাদের কোনও অর্থ লাভ হলো না। 
রাজপুজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধন 
লুপ্ত হোল। তখন দস্থ্যরা বুিত্রষ্ 
হয়ে পরস্পরকে বধ করে নরকে গেল। 
পুত্রের মৃত্যুতে স্যঞ্জয় মৃতপ্রায় হয়ে 
গেলেন। তখন নারদ নান! প্রকার 
উপাখ্যান বলে পু্রশোক দুর করে 
রাজাকে বর দিলেন, তার পুত্র পুন- 
জাবিত হবে। এই বুরে স্বর্ধচীবী 
আবার বেঁচে উঠলেন € মহাভারত-- 
দ্রোণপর্ব )। 

সেতুবদ্ধ--লঙ্কা! গমনের জন্য রাম 
কতৃর্ক সমুদ্রের উপর নিগিত সেতু । 
রাবণ সীতাকে হরণ করে জঙ্কায় 
নিয়ে গেলে, সীতা উদ্ধারের জন্য 
স্ুগ্রীবের পরামর্শে রাম সমুদ্রের'উপর 
*সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় গমন কবেন। 
স্থগ্রীব বিশ্বকর্মার পুজ্জর নলের উপর 
এই সেতু নির্মাণের ভার দেন। নল 
প্রথম দিনে ২৪ যোজন, দ্বিতীয় দিনে 
২* যোজন, তৃতীয় দিনে ২২ যোজন, 
চতুর্থ দিনে ২২ যোজন, পঞ্চম দিনে 
২২ যোজন সেতু নির্মাণ করে লঙ্কার 
বেলাভূমি পর্যস্ত সংযুক্ত করে দিলেন। 
সেতু শত যোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন 
বিস্তৃত হয়েছিল। যেখান হতে এই 





সারি? ৫৭ ছা... 
বেতু আহত হয়, তা সেতুবন্ধ রামেশ্বর | ভয়ানক অস্ত্র ধারণ করেন। এর 
নামে খ্যাত (রামায়ণ-স্লঙ্কাকাণ্ড)। | পর অস্ত্র পাশ। ইনি ধন হতে 


লেরিদ্বশি _ রাজ-অন্তঃপুরে নারীদের 
কেশসংস্কার কার্ধে নিযুক্ত পরিচারি- 
কাকে সৈরিষ্কণী বলাহত। পাগুব- 
দের অজ্ঞাতবাস কালে দ্রৌপদী এরক্ধপ 
সৈরিম্ধণী বেশে বিরাটাজের অস্তঃপুরে 
রাজমহ্যী হ্দেষ্জার পরিচারিকারূপে 
বাস করেন € মহাভারত--বিরাট )। 

সৌম--খগংবেদে সোম এক প্রকার 
গুল বা লত্তা। এই লতার রস আর্দের 
অতি প্রিয় পানীয় ছিল। এই রস 
হতে উত্তেজক পানীয় গ্রস্তত হত। 
পূজার সময় দেবতারা সোমরসে পূজিত 
হতেন । সোমরস যজ্ঞের প্রধান 
আহ্ৃতি। খগ.বেদের সমম্ত নবম 
মণ্ডল সোমের ঘ্যবে পরিপূর্ণ। সোম- 
বন্দধনার হুত্ত-সংখ্যা ১২। অপর 
ছয়টি সুক্তে সোমকে ইন্দ্র, অগ্নি, পৃষা 
ও রুদ্রের সহিত এক সঙ্গে স্ততি কর! 
হয়েছে । এই সোম সর্বশক্িযান, সর্ব- 
রোগ-নাশক' ধনবত্ব-প্রধায়ক । সোম 
দেবরপে পরিগণিত হলেও তার 
আকৃতি হৃষ্পষ্ই হয়ে ওঠেনি ; কারণ, 
খধিদের হনে সোম-লতা ও তার 
রসের কথাই সর্বদা জাগরূক ছিল। 
সোমদেবতা গীত বা অরুণ বা হরিণ 
সুর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত । সোম কবি, 
স্থকর্মাঃ বিদ্বান, সর্বদর্শী, সহন্রচক্ষু 
পবমান ও বলবান। সোম বৃজ্রহা, 
মোম অমর। সোম হন্তে তীষ্ষ ও 


8৮০ ররর পপ 


সহ হুচিসুখ বাণ নিক্ষেপ করে শত্রু 
বিনাশ করেন। বায়ুর রথের অশ্বের 
ম্যায় অশ্ব তীর রথে যোজিত। সোম 
ইন্দ্রের সহিত এক রথে অধিষ্ঠিত 
থাকেন, তিনি বথিশ্রেষ্ঠ। তিনি 
মরুদ্গণ পরিবৃত হয়ে থাকেন। 
সোষরস শুভ্রবর্ণ ঈষৎ অক ও 
মাদকতাজনক | এই রস বিশ্দুবিন্ু 
ক্ষরিত হয় বলে তা ইন্দু। সোমের 
জন্মস্থান মৃজবান্‌ পর্বতে । ন্বর্গ হতে 
স্টেনপক্ষী সোম আহরণ করে এনে- 
ছিল। সোমকে পর্বত হতে শকটে 
করে যজ্ঞস্থানে আনা হত। যজ্ঞস্থানে 
পাথর বা লোহা দ্বারা ছেচে সোমরস 
নিষফাশন করা হত) রস নিষাশনের 
জন্য সোম একটু প্রতপ্ত করা হত। 
ছুই হাতের দশ আন্কুল দিয়ে চেপে রস 
নিংড়ানো হত এবং পরে তন নামে 
মেষলোম-নিমিত ছাকন! দ্বারা ছেঁকে 
ছুপ্ধ মিশ্রিত করে সোমরস পান করা 
হত। “যজ্ঞকথায়' রামেজ্ সুন্দর ভ্রিবেদী 
সোম সন্বদ্বে লিখেছেন, “ইহার 
স্ততিগানে বেদসাহিত্য পরিপূর্ণ এবং 
মুখর । বজ্ঞকালে হোতা ও তাহার 
সহকারিগণ ইহার প্রশংসার্থ মস্ত্রপাঠ 
কত্সিতেন, খক্‌মন্ত্রের আবৃতি করিতেন 
উদগাত1 ও ত্তাহার সহকারীগণ সাম- 
মন্ত্রে ইহার স্ততিগান করিগেন। 
খকসংহিতার নবম মণ্ডলটাই ইহার 


মোষ ৫৭৭ দোঁধ 
স্ততিগীতে পরিপূর্ণ । খকসংহিতা | ভালবাসতেন ? সেই জন্ব অস্থান্ত স্ত্রীর) 
ব্যাপিয়া ইহার প্রশংস'বাক্য ছড়াইয়া! | অতান্ত ঈর্ধযা্বিতা ও রুট! হয়ে পিতার 
আছে। খধিগণ পরম্পত্ স্পর্ধা | কাছে অভিযোগ করেন। দক্ষ জামাত! 
সহিত ইহীর গুণগান করিতেছেন। | সোমকে তিরম্কার করলে সোম সমস্ত 
বাকো তাহ! কুলাইতেছে না। এই] স্্ীর প্রতি সমভাব প্রদর্শন করা স্থির 
অমর্ত্যদেব, এই চিরনবীন শিশ্ত, এই | করেন; কিন্তু পরে রোহিণীর প্রতিই 
জ্যোতির্ময় গন্ধর্ঃ আকাশের উধর্ব- তিনি আবার আসক্ত হয়ে পড়েন। 
ভাগে অবস্থিত ছিলেন । এই নবীন | তখন দক্ষের অভিশাপে মোষ যক্ষ।- 
যুবা বিশ্বজয়ের জন্য জন্গিয়াছেম, ইনি 1 বোগগ্রস্ত হয়ে ক্ষীণ হতে থাকেন। 
দিব্যকূপে কপবান, ইনি নরের প্রতি ; চন্দ্রের ক্ষয়ে দেবতারা বলেন মে, 
রপাবান, ইনি জগতের আযুম্ববপ |” | দক্ষের শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছেন। এর 

এই রূস পান করলে অযর হওয়া | ফলে লতা, ওষধি, বীজ এবং প্রজাগণ 
যায়। সোম রোগ ও অঙ্গের বিকলতা ক্ষীণ হচ্ছে এবং দেবতারাও ক্ষীণ 
দূর করে। সোম ইন্দ্রের প্রিয় পানীয় | হচ্ছেন। দক্ষ তখন বলেন, তার শাপ 
ছিল। সোম-বলে বলীয়ান হয়ে ইন্দ্র কখনো মিখ্যা হবার নয়, চন্দ্র তার 
বুকে সংহার করতে সমর্থ হয়ে- । সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার 
ছিলেন। খগ.বেদে আছে, এই সোম | করুন। সরস্বতী নদীর প্রথান তীর্থ 
ত্বর্গ, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, ধেন্ু ও ৃ প্রভামে ত্বান করলে চন্দ্র নিরোগ 
জন হট করেন ও ধারণ করেন । ! হবেন কিন্তু মাসার্ধকাল শিত্য তার 
খগবেদের কতকগুলি স্ক্তে সো ক্ষষ হতে থাকবে এবং মাসার্ধকাল 
চন্দ্রের নামান্তর হয়ে চন্দ্রের সঙ্গে | নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবেন। চন্ত গ্রভাস- 
অভিন্ন্ষপে স্ব 5 হয়েছেন । তীর্ঘে য়ে অমাবন্যায় প্লান করে তীর 

পৌরাণিক যুগে "সামকেই চন্ত্র | শীতল কিরণ পুনঃগ্রাঞ্ত হলেন । এর 
বোঝাত। ইনি খবি অত্রিব পুত্র, । পর সোম বাজন্য় যজ্ঞ করেন এবং 
মাতার নাম অনস্থয়!। এ বিষয়ে । তার ফলে অত্যন্থু উদ্ধত ও গবিত 
বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। দক্ষের | হন। তখন তিনি বৃহস্প।তর শ্রী 
২, জন কন্যাকে (নক্ষত্র) চন্দ্র বিবাহ | তারাকে অপহরণ করেন। বঙ্গার 
করেন। প্রকৃত "পক্ষে, চন্্ এই ২৭ | আদেশে বা বুহম্প তর অন্বোধেও 
রকম চান্দ্রভাথের প্রতীক। এই | ত্রিনি তারাকে প্রত্যর্পণ করেন নি। 
কল্তারা অতুলনীয় রূপবতী ছিলেন? ; এর ফলে ভীষণ কলহের শুত্রপাত 
কিন্তু চন্্র রোছইবীকে সর্বাপেক্ষা বেশী ; হয়। সোমের পক্ষে সমস্ত দৈত্য, দানব 


৩৭ 






লোমক 
উইত্যার্দি দেব-বিঘ্বেষীরা যোগদান 
করে। ইন্দ্র ও অন্তান্ত দেবতারা 


বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের 
কুচনায় শিবের ঘ্রিশূলাধাতে সোমের 
দেহ ছিখপণ্ডিত হয়। তখন ব্রহ্মা এসে 
এই যুদ্ধ বন্ধ করে দেন ও তারাকে 
ফিরিয়ে দিতে সোমকে বাধ্য করেন । 
ততৎ্কালে তার] গর্ভবতী ছিলেন। 
পরে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলে তারা 
স্বীকার করেন, এই পুত্র সোম হতে 
উৎপন্ন। এই পুত্রের নাম হয় বুধ। 
বুধ হতে চন্দ্রবংশের উৎপত্ভি। 

সৌমক--0১) পুরুবংশীয় রাজা। 
এট এক শত স্ত্রী ছিল। 
জন্ত নামে এট একটি পুত্র হয়। 
সোমকের শত স্ত্রী সর্বদাই এই পুত্রের 
জন্য চিস্তিত থাকতেন | তাই তিনি 
একদ্দিন তার পুরোহিত ও মন্ত্রীদের 
ডেকে বললেন, এক পুত্রের চেয়ে পুত্র 
না| থাকাই শ্রেয়, কারণ এক পুত্র 
উদ্বেগের কারণ। আমার ও আমার: 


€ ৭৮ 


বৃদ্ধ বয়সে ' 


সোষক 


রাজপত্বীদের কাছ থেকে পুরোহিত 


জন্তকে সবলে টেনে এনে হত্যা করে 
ধথাবিধি হোম করেন। তার গন্ধ 
আন্্াণ করে রাজপত্বীরা গর্ভবতী হয়ে 
শত পুত্র প্রসব করেন এবং জন্তও 
কনকবর্ণ চিহ্ন ধারণ করে তার ভূতপু্ব 
মাঙ্ভার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। 
তারপর সেই পুরোহিত ও মোমক 
দুই জনেই পরলোক গমন করেন । 
পুরোহিতকে নরকভোগ করতে দেখে, 
সোষক এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় 
পুরোহিত বলেন যে, সোমকের জন্য 
যজ্জ করার ফলেই তাঁকে নরকভোগ 
করতে হ্‌চ্ছে। সোমক তখন এর 
মুক্তির জন্য যমের কাছে প্রার্থনা 
করেন এবং পরিবর্তে শ্বয়ং নরকভোগ 
করতে সম্মত হন । যম জানান যে, 
একের পাপের ফলে অন্তঠে নরকভোগ 
করতে পারে না। তখন সোম্ক 
বলেন, তিনি তার পুরোহিতকে পরি- 
ত্যাগ করে পুণ্যকল ভোগ করতে 


স্ত্রীদের যৌবন অতীত হয়েছে, এখন | চান না) পুরোহিতের সঙ্গে নরক- 
এমন কান উপায় আছে কিনা, যাতে | ভোগই তার কাম্য । ছুই জনেই একই 


তাদ্রে শত পুত্র লাভ হতে পারে। 


কর্ম করেছেন, তাদের পাপপুণ্যের 


পুরোহিত জানান যে, যজর ব্যবস্থা । ফল সমভাব হোক। যমের সম্মতি- 


করে পুত্র জন্তকে আহুতি দিলে | 


ক্রমে তখন ছুই জনেই নরকভোগ 


রাজার শত পুত্র লাভ হতে পারে। | করেন € মহাভারত--বন )। 


জন্তও আবার তার মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ 


(২) কালিন্দী নামে আত্রীর গর্ভ- 


করবে এবং তার বামপার্শে একটি জাত শ্রীকের অন্ততম পুত্র। এই 


কনকবর্ণ চিহ্ন থাকবে । বাজ সম্মত 


পুন প্রছ্ায়ের সঙ্গে দিখিজয়ে গমন 


হলে যজ্ঞ আরম্ভ হয় এবং ক্রন্দনরত | করেন €তশ্রীমদভাগবত )। 


লোমদতত 


ররর. কত পর এর 


ষোমদত্ত -কুরুবংশীয় বহলক রাজের 
পুজ। ভূরিশ্রবার পিতা । দেবক- 
রাজকন্তা দেবকীর স্বয়ংবর সভায় ইনি 
উপস্থিত ছিলেন। যছুব'শী় বীর 
শিনি বস্থদেবের জন্য দেবকীকে বল- 
পূর্বক হরণ করতে চেষ্টা করলে ইনি 
বাধা দিতে গিয়ে পরাজিত হন এবং 
শিনি সকলের সম্ঘুথে একে পদাঘাত 
করেন। দারুণ লজ্জায় ও ক্ষোভে 
ইনি তপস্তায় রত হন। মহ্থা্দেবকে 
তুষ্ট করে ইনি বর পান' এ'র পুত্র 
শিনির পৌত্রকে সকলের সম্মুখে পদা- 
ঘাত করবে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবের 
পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধের চৌদা 
দিনের দিন সাত্যকির হাতে এর 
মৃত্যু হয়। 

সৌতি-ন্থতবংশীয় লোমহ্ষণের 
পুত্র। হ্তজাতি বলে এর উপাধি 
সৌতি। পুবাণ-কথনই এর কাধ 
ছিল। এ*র প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা। ইনি 
জনমেকয্ের সর্পধজ্ঞে বৈশম্পায়নের 
মুখে মহাভারত শ্রবণ করেন। 
নৈমিষারণ্যে সমাগত মুনিদের কাছে 
এই পুরাণ-বক্তা মহাভারত শোনান 
€( মহাভারত--আদি )। 
সৌদাস__ইক্ষ্াকুবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজ। 
স্থদাসের পুত্র। এর অন্ত নাম 
কম্মাবপাদ। (কল্মাপাদ দেখ)। 
একদা ইনি মৃগয়া করবার সময় 
ব্যাস্রূপী ছুই. রাক্ষদকে দেখতে পেয়ে 
এক জনকে বধ করেন। অন্য জন 


£৭$ 


সৌভসি 


প্রতিহিংসা গ্রহণ করবে--এই তম্ব 
দেখিয়ে অধৃশ্ঠ হয়। একদিন রাজ! 
সৌদাস অশ্বমেধ যজ্জ করছিলেন ॥ এই 
যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ। পলা- 
ক্িত রাক্ষস বশিষ্টের রূপ ধরে রাজার 
কাছে সমাংস খাস্ প্রার্থনা! করলে, 
রাজ। খাচ্যেত্র উদ্যোগ করে দেন। 
তখন রাক্ষস গোপনে সমাংস অন্নের 
স্থলে নরমাংস মিশ্রিত করেছিলেন। 
খষি বশিষ্ট আহারের সময় নরমাংস 
দেওয়া হয়েছে বুঝতে পেরে রাজাকে 
অভিশাপ দিলেন--যে খান্য তুমি 
আযহাকে দিয়েছে তা ৯তামার খান্ 
হোক। বিনা অপরাধে অভিশথু 
হয়ে রাজাও অভিশাপ দেবার জন্ত 
জলগও্য নিলে তীর স্ত্রী স্বামীকে 
নিরস্ত করলেন। তখন তীর পায়ে 
সেই তেজযুক্ত জল পড়লে ঙার ছুই পা 
রুষ্ণবর্ণ হয়ে গল। সেই থেকে 
| ব্রাজার নাম হোল “কল্মাষপাদ। 
সৌনল-_ছুর্যোধনের মাতুল শকুনি 
। অনেক স্থলে সৌবল নামে উল্লিখিত 
 হয়েছেন। 
ূ সৌভরি--তপশ্রেষ্ট সৌভরি দীর্ঘ- 
কাল যমুনার জলে নিমগ্ন থেকে 
তপন্)। করেন। একদিন জলে নিমপ্র 
অবস্থায় তপস্যা করত্বে করতে মীন- 
রাজের মৈথুন-ক্রীড়া দেখে অত্যন্ত 
আনন্দলাভ করেন এবং এতে তার 
অতিশয় অন্থরাগ জন্মে। এই লমন্ব 
ইক্ষাকুবংশীয় যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধ তা 


সৌভরি 


€৮৩ 


সক 


রাজ! হয়ে সগ্তত্বীপা পৃথিবী শাসন | ও তার ্্রীরাও সত্যপখের পথিক 


করছিলেন। এই মান্ধাতার তিন 
পুত্র ও পঞ্চাশটি কন্তা ছিল। সৌভরি 
যমুনার জল হতে উঠে মান্ধাতার 
কাছে একটি কন্যা প্রার্থনা করেন। 
মান্ধাত। বলেন যে, আমার কন্যার! 


ংবরা হুবে। তারা আপনাকে 
বরমাল্য দান করলে আপনি তাদের 
গ্রহণ করবেন। সৌভরি বুঝতে 


পারেন, জরাজীর্ণ বুদ্ধ হয়েছেন বলে 
রাজা কৌশলে ত্বীকে প্রত্যাখ্যান 
করলেন। তখন সৌভবি তপঃপ্রভাবে 
তার উজ্জ্লকাস্তি যৌবনরূপ ফিরে 
পান এবং বাজ-অস্তঃপুরে যান। 
রাজকন্যার! তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্য 
দেখে বিমোহিত হন। সকল কন্যারাই 
তাকে উপযুক্ত পাত্র মনে করেতার 
গলায় মাল্যদান করেন। সৌভরি 
তখন এই ৫*টিস্ত্রী নিয়ে ৫০টি ভবনে 
আনন্গপস্তোগ করতে লাগলেন। 
গৃহাশ্রমে তার ভোগ-লালস! দিন 
দিন বেড়ে যেতে লাগল। এমন 
সময় এক খাষি তার এই ভোগ- 
বিলাসের ব্যাপারে তাকে সচেতন 
করে দ্দিলে সার চৈতন্যোদয় হয়। 
তিনি বুঝতে পারলেন, তার সমস্ত 
তপঃপ্রভাব নষ্ট হয়ে গিয়েছে । অঙ্তু- 
তপ্ত সৌভরি সংসার ত্যাগ করে 
আবার তপন্তায় রত হতে কতসন্বর 
হলেন। সৌভরি আবার তীব্র 
তপন্যা করে পরমক্রদ্ষে বিলীন হলেন 





হলেন (শ্রীমস্তাগবত )। 

দবন্দে--দেবসেনাপতি স্বন্দ অগ্নির তেজ- 
সভূত ও ত্বাহার গর্ভজাত। সঞ্টধি- 
দের যজ্ঞকালে অগ্নি হোমকুণ্ড হতে 
উঠে সপ্তধিদের স্ত্রীদের দেখে কামাবিষ্ট 
হন ও তাদের পাওয়া অসম্ভব জেনে 
দেহত্যাগের সংকল্পে বনগমন করেন। 
অগ্নির প্রতি আসক্তিবশতঃ: দক্ষকন]া 
স্বাহা সধধিগণের এক একজনের 
স্ত্রীর রূপ ধারণ করে অগ্নির সহিত 
ছয় বার সংগম করেন । কেবল বশ্ষ্ট- 
পত্বী অরুন্ধতীর তপন্তার প্রভাবের 
জন্য শ্বাহা তার রূপ ধারণ করতে 
পাবেন নি। ম্বাহা ছয় বার সংগম 
করে ছয় বার কৈলাসে এক কাঞ্চন- 
কুণ্ডে অগ্নির শুত্র নিক্ষেপ করেন। 
সেই স্বন্ন অর্থাৎ ্ঘলিত শুক্র হতে স্বন্দ 


বা কাত্তিকেয় উৎপন্ন হন। তার ছয় 
মস্তক, এক গ্রীবা ও এক উদর। 


মহাদেব যে ধন্ছদ্বার ত্রিপুরা স্থরকে 
বধ করেছিলেন, সেই ধনু নিযে 
বালক স্বন্দ গর্জন করে উঠলেন। 
সগ্তধিদের মধ ছয় জন প্রকৃত ঘটন। 
না জেনে নিজ পত্বীদের স্বন্দের মাতা 
মনে করে তাদের ত্যাগ করলেন । 
তখন স্বাহা নিজেকে এই পুত্রের জননী 
বলে প্রকাশ করলেন । মহষি বিশ্বা- 


| মিত্র কামার্ত অগ্নির পিছনে পিছনে 


গিয়েছিলেন বলে তিনি প্রত ঘটনা 
জানতে পারেন এবং সধযিদের 


স্ব ৫৮১ স্াঁথু 


জানান, তীদের ই্টরা এ বিষয়ে | সম্বোধন করে “তথাস্ত' বলে তাদের 
নিরপরাধ; কিস্তু এ সব কথা খধিগণ | রক্ষা করেন। অগ্নির অন্গুরাগিদী 
অবিশ্বাস করেন। + কন্দের বৃত্তান্ত | স্বাছ স্বদ্দের কাছে এসে আত্মপরিচয় 
শুনে দেবতার! ইন্ত্রকে বললেন, স্বদা |] দিয়ে বলেন, তিনি অগ্নিকে ভাল- 
অত্যন্ত শক্তিশালী ও বীধবান হবে, | বাসেন, তার সঙ্গেই তিনি ঘাল করতে 
তাই এ'কৈ ইন্দ্র বধ করুন; কিন্তু ইন্দ্র! চান। তখন স্কন্দ বললেন, ব্রাহ্মণরা 
সাহসী না হওয়ায় দেবতারা স্বন্দকে : হোমারিতে হবি অর্পণ করবার সময় 
বধ করবার জন্য শিবের অন্থুচরী লোক- | 'গ্বাহা বলবেন ; এর ফলে অগ্নির 
মাতৃকাদের প্রেরণ করলেন; কিন্ত! সঙ্গে তার সর্বদা বাপ কর। হবে। 
তারা স্বন্দকে শ্তন্তপান করিয়ে মাত- : এরপর স্বন্দ দেবসেনাপতি হয়ে দেবা" 
স্থানীয় হলেন এবং অগ্নি মাতৃকাদের | স্থরের যুদ্ধে যান। প্রথমে বিপুল 
সহিত মিলিত হয়ে স্বন্দকে রক্ষা কর-। অন্থর সৈস্তের আক্রমণে দশ সহ 
লেন। স্বম্দকে জয় করা দুঃসাধ্য | দেবসৈন্য নিহত হয়। তখন স্কন্দ 
জেনেও ইন্দ্র সদলে স্বন্দের কাছে গিয়ে | গ্রজ্জলিত শক্তি নিক্ষেপ “কবে মহাদানব 
গর্জন কবলে স্বন্দও গর্জন করেন এবং | মহিষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। এই দেব- 
সবার মুখনির্গত অগ্রিতে বছ দেবসেন। | শত্র ও শহ শত দানব সংহার করে 
দগ্ধ হয়। এরপর উন্ত্র স্বন্দের পনি । স্বন্দ দেবতাদের ভয়মুক্ত করেন। 

বন্ধ নিক্ষেপ করলে স্বন্দের দক্ষিণ পার) পালিকা মাতৃকীগণকে এবং স্বন্দ 
বিদীর্ণ হয়ে এক শক্ষিশালী যুবার | থেকে উৎপন্ন কয়েক জন কুমার- 
আবিরাব হয়। বজাঘাতের ক্ষলে কুমারীকে স্বন্দগ্রহ (অপদেবতা ) বল। 
ইনি উৎপন্ন য়েছিলেন বলে এর, হয়। এ*রা ফোল বছর পর্যস্ত বালক- 
নাম হয় বিশাখ | তখন ইন্দ্র ভীত বা'ঈকাদের নানাবপ অমঙ্গল ঘটায়। 
হয়ে স্কনকে দেবসেনাপতি করেন। এই সব গ্রহের শাস্তি গ কাত্তিকেযের 
্রা্ষণরা রুদ্রকে অগ্নি বলে খাকেন। পুজা করলে মন্রল, আমু ও বীর্ধলাভ 
মেই জন্য স্বন্দকে মহাদেবের পুত্র বলা হয় (মহাভারণহ--বন )। 

হয়। মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ ক্হাণু--(১) নীল-লোহিত রুদ্রকে 
করে এই পুত্র উৎপাদন করেন। ইন্দ্র ব্রদ্ধা বখন প্রজান্থটি করতে নিষেধ 
প্রজাপতির কন্যা দেবসেনাকে স্বন্দের | করেন, তখন তিনি 'স্থিতোহস্মি'- 
ভাতে সমর্পণ করেন। খধিপত্বীরা । আমি বিরত হোলাম--এই বাক্য 
তাদের কলঙ্ক মোচনের জন্য স্কন্দের | উচ্চারণ করে প্রজান্থহি কার্য তআ্আগ 
কাছে এলে তিনি তাদের মাতৃ- | করেন। এই “স্থিতোহন্মি' উচ্চারণ 


সুপাকণ 


করায় ইনি 'স্থাু' নামে প্রসিদ্ধ হন। 
( কুর্ম পুরাণ, বায়ু পুরাণ )। 
৫২) মহাদেবের এক নাম স্থাণু। 


তিনি স্থির,স্থিরলি্গ, এবং নিজে উধ্ৰেঁ 


অবস্থান করে প্রাণীদের বিনাশ সাধন 
করেন_-এই জন্ত তিনি 'স্থাপু নামে 
পরিচিত (মহাভারত--অন্ুশাসন )। 
স্থুণাকর্গ-জনৈক যক্ষ। ক্রপদের 
পুত্রন্ূপে পাপিতা কন্ঠ শিখগ্ডিনীর 
সঙ্গে দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার কন্ঠার 
বিবাহ হয়। বিবাহের পর শিখগ্ডিনীর 
স্ীরপ জানতে পেরে হিরণ্যবর্মা 
্রুপদরাজ্য আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন 
করেন। শিখগ্ডিনী দুঃখে বনগমন 
করেন ও বনমধ্যে স্থুণাকর্ণের ভবনে 
এসে উপবাসে দেহত্যাগ করতে উদ্যত 
হন। স্থুশাকর্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে 
পেরে দয়াবশতঃ আপন পুরুষত্ব কিছু- 
কালের জন্য দান করে শিখগ্ডিনীর 
স্রাত্ব গ্রহণ করেন । শিখগ্ডিনী শিখণ্ডী- 
রূপে পিতৃগৃহে ফিরে পিতাকে বিপদ 
হতে উদ্ধার করেন। ইতিমধ্যে 
কুবের একদিন স্ুণাকর্ণের ভবনে এসে 
সমঘ্ত ব্যাপার অবগত হয়ে যখন 
দেখেন, স্থুণাকর্ণ স্রীতে পরিণত হয়েছে, 
তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপদেনযে, 
শিখণ্তীর মৃত্যু ন! হওয়া পর্যন্ত সে পূর্ব- 
রূপ ফিরে পাবে না। কিছুকাল পরে 
শিখণ্ডী পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে পুক্রষত্থ 
প্রত্যর্পশের জন্ত ফিরে এলে স্থুণাকণ 
কুবেবের শপের কথ। আনিনে 


৫৮৭. 


রগ 


শিখণ্ডীকে বিদায় দেন। শিখত্তী 
আনন্দিত হয়ে পিতৃগুহে ফিরে আসেন 
( মহাভারত--উদ্যোগ )। 
স্ুলকেশ-সর্ভূত হিতে রত এক 
মহধি | গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবন্থুর সহবাসে 
মেনকা গর্ভবতী হয়ে তার সগ্যোজাত 
কন্ঠাকে নদীতীরে পরিত্যাগ করেন । 
স্ৃঙগকেশ এই সুন্দরী কন্তাকে দেখতে 
পেষে নিজের আশ্রমে এনে পালন 
করতে থাকেন । এই কন্তা। ত্বভাবে, 
রূপে, গুণে সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ বলে 
মহদ্দি এর নাম দেন প্রমদ্বর! | 
স্ুলশির1--জনৈক খষি। শর] দানবের 
পুত্র দ্ধ অতি ন্থপুরুষ ছিল; কিন্ত সে 
রাক্ষলদূপে খধিদের ভয় দেখাত। 
একদ। স্ুলশিরার আহত ফলমূল কেড়ে 
নেওয়ায় খষির শাপে দহ কুৎসিত হস্কে 
যায়। অনুতপ্ত দচ্ছ শাপ মোচনের 
জন্য স্ুলশিরার কাছে প্রার্থনা করায়, 
তিনি বলেন, রাম যখন বনমধ্যে তার 
বানু ছেদন করে তাকে দধ্ধ করবেন, 
তখন সে পূর্ববূপ ফিরে পাবে। এই 
দ্রানবই কবন্ধ (রামায়ণ--অবরণ্য )। 
স্বর্গ_দেবতাদের বাসস্থান হ্বর্গ ব? 
দেবলোক। “বতারা ভক্তদের বর 
দান করেন। দেবতাদের নৈতিক 
আদর্শ মানুষের ন্যান্থ। ম্বর্গে সকলের 
আশা ও আকাক্ষা পুর্ণ হয় । এক 
জন্ম হতে অন্ত জন্মের মধ্যে মাঙ্ছ্ফ 
সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ ম্বর্গলাভ 
করে। দেবতানো তপন্া। করেন ন ব। 


ত্বধা 


তারা 'অবতার' নন। মাস্ছয তপস্যা 
দ্বারা, বা সংকর্মের দ্বার স্বর্গে স্থান 
পায়? কিন্ধ এতে মানুষেব পুনর্জন্মের 


€্ও 


৯১১4 
কাছে সমস্ত বৃত্বান্ত বলেন। সেকথা 
শুনে ভ্রদ্ধ' এক হ্ন্দরী নাবী হি 
করেন। এই নারীকে ব্রহ্ম! পিতৃগণের 


ক্ষান্ত হয় না, কিন্বা দৃক্তি বা মোক্ষলাভ ; হাতে সম্প্রদান করেন ; আর ব্রাঙ্মণদের 
হয় না। দেবতাদের বাসস্থান ছাড়া, | বলেন যে, পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত 
খধিরা যেমন নারদ, বিশ্বাধিত্র, বশিষ্ঠ । বস্তর শেষে "ম্বধা' বলতে হবে । তবেই 
ইত্যাদি ও প্রজাপতির! এখানে বাস ৰ পিতৃগণ পরিভৃ্ধ হবেন (ব্রহ্মবৈবর্ত 
করেন। খবিরা দেবতাদের পুরোহিত ূ পুরাণ )। 

এবং প্রজ্কাপতিরা উপাসক। ন্বর্গে পিতৃগণের উদ্দেশে জলপিগ্ড এর 
পৌরাণিক জীধদের বাসস্থান-যেমন, নামে উচ্চারণ করে উৎসর্গ করতে 
অপ্পরা, গন্ধর্, কিন্নর বা কয়েক রকম | হয়। পিতৃগণের উদ্দেশে দেয় বস্তুর 
পৌরাণিক জীবজন্ত, যথা বিষুর গরুড়, মন্ত্র ্বধা%। 

াপেশের মুষিক ইত্যাদি । অপ্লরা, স্বয়ত্বরা--হিন্দু বিবাহের এক পদ্ধতি। 
গন্ধর্, বা কিন্নর কখনও মানব জন্ম ৷ এই পদ্ধতি অঙ্সারে কগ্যা নিজের 
প্রাঞ্ধ হয় না। অন্থর, দৈত্য ওরাক্ষদ স্বইচ্ছায় নিজের স্বামী নির্বাচিত করে 
অপদেবতা! শ্রেণীর । এর! দেবতাদের ! নেম়। ন্বযস্বর-সভায় ভাবী স্বামীরা 
সহিত চিরস্তন যুদ্ধে নিষুক্ত । দেবতারা । সমবেত হলে কন্যা স্ব-ইচ্ছায় যার 
্দ্ষা, শিব বা বিষু্র নিকট এই | গলায় মাল্যদান করে, সেই তার 
সকল অপদ্েবতার অত্যাচার হতে স্বামী হয়। পাঞ্চালদেশের রাজা 
রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা] করছে । ক্রুপদ নিজ কন্যা দ্রোপদীর স্বয়গ্বর- 
স্বধা-ক্ষীরোদ সমুদ্র হতে উখিতা | সভা করেছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি 
পিতৃপুরুষদের শ্্ী। শ্রীমস্ভাগবত মতে | সতী: বিবাহের জন্ত স্য়ম্বর-সভা 
ইনি দক্ষকন্যা। ব্রদ্ধবৈবর্ত পুরণ মতে আহ৩ করেছিলেন। দময়্তীর স্বয্বর- 
ইনি ব্রহ্ধার মানসকন্ত।। ইনি মাতৃকা- ৷ সভায় নিষাদরাজ নল দময্তীকে জয় 
দেবী। ব্রদ্ধা প্রথমে সার্ত জন পিতৃ- করেন। 

দেব স্যি করেন। হৃষ্টি করার পর ্বয়দ্ু-_সর্ব প্রথমে হষ্টির কামনায় 
্র্মা এদের আহার্য ঠিক করে দেন | ভগবাণ বিধুঃ জল কৃষ্টি করে তার মধ্যে 


--শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত বস্ত ও তর্পণ ; 
কিন্তু পিতৃগণের উদ্দেশে এই দান, 
শ্রান্ধ ও তর্পণ, তার1 নিতে সমর্থ হন 
না। তখন এর! ক্ষুধার্ত হয়ে ব্রহ্মার 


্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষেপ করেন৷ জলে 
এই বীজ নিহিত হলে তা হতে এক 
স্বর্ণ অণ্ড সমুৎপন্ন হয়ে জলের উপর 
ভাসতে থাকে । সেই অণ্ডে ব্রহ্ধ] হ্বশ্ং 


্বয়্্রভা ৫৮৪  স্বাহা 


উৎপন্ন হন। সেই জন্ত তাকে স্বয়ভু | মন্থ। প্রথম ন্বায়ভুব যন্বস্তরের 


বগা হয় (অগ্নি পুরাণ )। অবসানে হিতীয় ম্বরোচিয মঙ্ছুর 
স্বয়দ্প্রভা-মেরুসাবগি খধির কন্তা। ; অধিকার কালে শ্থায়ভুব মন্থুর মত 
ইনি চীরাজিনধারিণী তেজোময়ী | এই মনও চরাচর জগৎ হ্তি ও পালন 
তাপসী । রঙ্গাকত্রা হিসাবে ইনি (করে নিজ ম্বন্তরকাল পর্যন্ত ভোগ 
ময়দ্রানব নিমিত হিরণুমু অরখ্যে ও | করে থাকেন। এই মঙ্গুর নাম দৃ[ত- 
স্রণপুরীতে বাস করতেন। সীতান্বেষণ- | মান % কিন্তু ্বরোচিষের পুন্ত হ্বারোচিষ 
রুত ক্ষুধার্ত বানররা1 খক্ষবিল নামে ! নামে খ্যাত। এই মন্বস্তরকালে 
এক প্রকাণ্ড গুহা মধ্যে প্রবেশ করে | পারাবত ও তৃষিতগণ দেবতা ও 
এক আগোকিত বনে উপস্থিত হয় | বিপশ্চিৎ ইন্ত্ব লাভ করেন। উর্জ, 
এবং সেখানে বৃদ্ধ! তাপসী শ্বয়স্্রভার ূ স্তন, প্রাণ, দত্তোলি, খষভ প্রভৃতি 
সাক্ষাৎ লাভ করে। হনুমান তাঁর ও | সঞ্ধধি ছিলেন । (মার্কতেয় পুরাণ )। 
সেই স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাস! করায় : শ্ীমপ্তাগবত ১তে এই মন্থু অগ্নির 
ঠিনি বলেন, হেমা নামে এক অপ্পরার | পুন্র। এই মন্বন্তরে অবতার বিভূ, 
প্রতি আপক্ত হয়ে ময়নামেএক মায়াবী | যোচন ইন্দ্র, তুষিতা্দি দেবগণ 
দানব ইন্দ্রের বভ্রাঘাতে নিহত হন। | এবং উধ্বস্তস্তাদি সঞচষি। 

তখন ত্রদ্মা হেমাকে এই বিশাল হিরা; স্বায়ন্ভুব_ চতুর্দশ মন্থর মধ্যে প্রথম 
অরণ্য ও বশাদি সম্পত্তির অধিকারিণী | মন্ু। স্বয়স্তু ব্রদ্মা হতে এর জম্ম 
করেন। ময়দানব ত্রদ্ষার বরে ও বলে এর নাম ম্থায়ভুব হয়েছে। 
মায়াবলে এই হিরণ্যবন ও ভবন রচনা : ব্রদ্ধা জগৎ ব্যতটি করে কটি বৃদ্ধির জন্ত 
করেন। ্বয়্প্রভা হেমার সখী? তাই '! নিজের দক্ষিণাঙ্গ হতে মছকে এবং 
হেমারই অঙ্থরোধে তিনি সেই পুরী ; বামাজ হতে শতনূপা নামে এক স্ত্রীকে 
রক্ষা করছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর | সৃষ্টি করেন এবং শতরূপাকে স্বায়স্ুব 
হনুমান প্রমুখ বানরগণকে ইনি ফল- | মঙ্গুর স্্ীরপ্রে নির্দিষ্ট করেন। এটৈর 
মৃস-:ভাজা-পানীয় দান করে সেই | প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ছুই পুত্র 
জীবন-বিপন্নকারী গুহা থেকে তপো!- | এবং কাকুতি, দেবছতি ও প্রন্থতি 
বলে তাদের নিমেষ মধ্যে উদ্ধার করে । নামে তিন কন্তা হয়। শ্থায়ভূব 
বিদ্ধ্যগিরির প্রল্বণ ও মহসমুদ্রের | মন্বস্তরে যম প্রভৃতি দেবতা এবং 
কাছে পৌছে দেন (রামায়ণ-_ | মরীচি প্রভৃতি সগ্চধি ছিলেন 
কিক্বিদ্ধ্যা )। (শ্রুমস্তাগবত )। 

স্বারোচিষ _শ্বরোচিতের পুত্র দ্বিতীয় | স্বাহা€১) ব্রদ্ধা হতে উদ্ভূত অর্ধ 
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শা 


দ্বাহা 


নর ও নারীকর্বপের নারী অংশ ম্বাহা 
ও স্বধা। 

€২) দেবতারা ব্ধাত নিকট 
আহার প্রার্থনা করলে, শম্ষা হরির 
শরণাপন্ন হন। তখন হরি শিদেশি 
দেন, যজ্ঞ উপলক্ষে গ্রদত্ত হবি দেবতা- 
দের আহার্য হবে। সেই হতে 
ব্রাহ্মণ ইত্যার্দি সকলে যজ্ঞে হবি দান 
করতে আরম্ভ করেন? কিন্তু সেই 
হ।ব দেবতারা না পাওয়ায় আবার 
তার] ব্রদ্ষার কাছে এব প্রতিকার 
প্রার্থনা করেন। এব উপায় স্থির 
করবার জন্য ত্রদ্ষ! গ্রকৃতিদেবীর পূজা 


৫৮৫ 


বাহ! 


ব্রত্ধার আদেশে অগ্রি শ্বাহাকে বিবাহ 
করেন। সেই হতে মুনি-খধিরা এবং 
ব্রাহ্মণ ইত্যাদির মন্ত্রের শেষে স্বাহা 
শব উচ্চারণ করে যজ্ঞে হবি প্রধান 
করেন ( দেবীভাগবত )। 

(৩) অন্ত মতে ইনি দক্ষের কন্তা। 
ইনি অগ্নিকে কামনা করতেন। 
সধুযিদের যজ্ছে উত্থিত হয়ে অগ্নি 
এদের স্্র'র্দের দেখে কামার্ত হন ও 
এদের অপ্রাপ্য জেনে দুঃখে বনগমন 
করেন। ম্বাহা তখন এক এক বার 
এক এক খধিপত্বীর রূপ ধরে ছয়বার 
অগ্নি সহিত মিলিতু হন ও ছয়বার 


করতে থাকেন। পুজায় দেবীগ্রীত অগ্নির বাধ কাঞ্নকুণ্ডে নিক্ষেপ 
হয়ে ব্রদ্মাকে বর প্রার্থনা করতে | করেন। তা থেকে স্বন্দ বা কাঙি- 
বলেন। ব্রহ্ধা বর চান, আপনি ! কেয়ের জন্ম হয়। বশিষ্ঠের স্ত্রী 
অগ্নির দাহিকাশক্তি ও স্ত্রী হন। অগ্রি ৰ অরুত্ধতীর তপহংগ্রভংবে ম্বাহা তার 
দেন আপনার সাহাধ্য ভিন্ন কোন : রূপ ধারণ ক€তে পাবেন নি। অন্তান্ 
হোমীয় দ্রব্য ভন্ম করতে না পারেন। | ঝষিরা এই ঘটনায় স্ত্রীদেন সন্দেহ 
ভার মন্ত্র বার] আপনার নামউারুণ ; করে তাদের পরিত্যাগ করলে গ্থাহ। 
করে যে হবি প্রধান করবে,সে স্বৃত। শ্বাকার করেন, স্বন্দ তারই পুত্র। 
যেন দেবতাদের তৃপ্তিদায়ক হয়। স্বাহা | বিখামিক্র প্রকৃত ব্যাপার জানতেন 
সম্মত না হয়ে বিষ্ুর আনাধনার | বলে, তিনিও খবিস্ত্রীদের নির্েশধী 
জন্য প্রস্থান করেন। ২ স্থদীর্ঘ কাল | বলেন; কিন্তু খধিগণ তা বিশ্বাস 
আারাধনার পর বিঞু শ্বাহাকে বলেন, , করেন না। খ্বন্দ দেবসেনাপতি হলে 
'আামি ছ্বাপরে যখন মর্তে্য জন্মগ্রহণ | খন্িপত্বীদের প্রার্থনায় তাদের কলঙ্ক 
করব, তখন তুমি নগ্রজিৎ রাজার | মোচন করেন এবং স্থাহা স্বন্দের কাছে 
কন্তারপে জন্মগ্রহণ করে আমাকে | আত্মপরিচয় দিয়ে অগ্নিকে প্রার্থন! 
স্বামিরপে প্রাপ্ত হবে। এখন তুমি | করেন। তাতে ক্বন্দ বলেন যে, 
অগ্নিন্ন দাহিকাশক্তি ও ত্ত্রীরপে । হোমাগ্রিতে হবি প্রপ্নানকালে ত্রাহ্ষণরা 
পৃথিবীতে পুজা প্রাঞ্ত হবে। তখন : 'শ্বাহা' বলবেন, তাতেই তার সরধদ! 


তি 


অগ্নির সঙ্দে বাস করা হবে (মহা 
ভার ত-স্বন )। 

স্মৃতি -পূর্বান্ছভূত বিষয়ে জান। যা 
মান্থযের স্থতিশক্তিতে আছে এবং 
গুরু পরম্পরার প্রচলিত হয়ে আসছে । 
বেদাঙ্গ, শ্ুত্রৎ রাষায়ণ,। মহাভারত, 
পুরাণ, ধর্মশাস্ব, মন্থনংহিতা, যজ্ঞবন্ক্য- 
সংহিতা ইত্যাদি স্বতির পর্যায়ে 
পড়ে। 

স্যমস্তক মণি-যছুবংশীয় রাজ] সত্রা- 
জিৎ স্র্য-ভক্ত ছিলেন। হৃর্যের সহিত 
বিশেষ সম্প্রীতি থাকায় সুর্য হতে 
প্রণয়চিহ্ুম্বূপ তিনি এক দুযতিমান 
স্বর্ণপ্রন্থ মণি লাভ করেন। এই 
মণির প্রভাবে দেশ হতে অনাবুষ্টি, 
ব্যাধি, ভয়, জন্ত, অগ্রি ও দস্থ্য ভয় দুর 
হত ও এই যণি দুর্ভেগ্চ দ্রব্যের 
প্রতিরোধক ছিল। তবে কেবলমাত্র 
ধামিকের পক্ষেই এই মণি ধারণ 
স্বফল-প্রস্থ ছিল। এই মণি অধাধিক- 
দের পক্ষে অনিষ্টকর। একদিন 
সত্াজিং মণি ধারণ করে শ্রীকষেের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দ্বারকায় উপস্থিত 
হলে এই মণির জ্যোতি দেখে 
অধিবাসীরা হ্থর্য স্বয়ং উপস্থিত 
হয়েছেন ভেবে শ্রকৃষ্ণকে সংবাদ দেয়। 
এই মণি দেখে শ্রকষ্ণ যদুরাজের জন্ত 
প্রার্থনা করেন। সত্রাজিৎ শ্রীকষ্ণকে এই 
মণি দানে অসন্মত হন এবং শ্রী 
পাছে এই মণি অপহরণ করেন, এই 
ভয়ে তিনি তার ভ্রাতা প্রসেনঞ্িংকে 


৫৮৬ 


তবস্তক যথি 


এই মণি দান করেন। প্রসেনজিৎ 
সআাঞজিতের ম্যায় ধায়িক ছিলেন না। 
একদিন এই মণি ধারণ করে মৃগয়া 
করতে গিয়ে তিনি এক সিংহ করৃক 
নিহত হন। ভতন্ুকরাজ জান্ববান 
পিংহকে হত্যা করে এই মণি অধিকার 
করেন) কিন্ত সত্রাজিৎ মনে করেন, 
মণির লোডে শ্রীককই প্রসেনজিৎকে 
হত্যা করে যণি আত্মসাৎ 'করেছেন। 
গ্রকষ্চ এই কথ! জানতে পেরে তার 
নিদের্িধিতা প্রমাণের জন্তে বনমধ্যে 
প্রবেশ করে নিহত সিংহ ও প্রপেন- 
জিংকে দ্বেখেন ও শেষে খক্ষ-পদচিহ্ 
অনুসরণ করে জাম্ববানের গুহাক্ 
প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হন। দবীর্ঘকাল যুদ্ধের পর জান্ববান 
পরাস্ত হলে তার কন্তা জান্ববতী উক্ত 
মণি প্রকষ্ণের হাতে অর্পণ করেন। 
তখন শ্রীকচ এই মণি পত্ত্রাজিৎকে 
ফিরিয়ে দেন। সত্তরাজিৎ কৃতজ্ঞতাম্বরূপ 
নিজ কন্তা সত্যভামাকে শ্রকষের 
হাতে সমর্পণ করেন। অক্রুর, কৃত- 
বর্ষা ও শতধন্বা সকলেই সত্যভামার 
পাণিগ্রার্থী ছিলেন। বিফল মনোরথ 
হয়ে অন্তুর ও কৃতবর্ম। সত্রাজিংকে 
হত্যা করে মণি হরণ করবার জন্য 
শতধন্বাকে উত্তেজিত করেন। শতধন্ব। 
নি্রিত অবস্থায় সত্সািংকে হত্া। 
করে এই মণি হরণ করেন। সচ্যো- 
বিবাহিতা সত্যভাম। পিতার মৃতদেহ 
তৈল মধ্যে রক্ষা করে শ্রীকফের কাছে 


খপ 


৫৮৭ 


হুছ্যার্ট; 


উপস্থিত হন। তখন সত্যভামাকে । প্রকফ্চ একরের পিনাশ করবেন বনে 


তৃপ্ধ করবার জন্ত শ্রীকফ ও বলরাম 
শতধন্বার পশ্চাক্কধাবন কনেন। পলায়ন- 
কালে শতধব! এই মণি 'অক্কুরকে 
দিয়ে যান। তাই শ্রীক্কষ্ণ যখন শত-. 
ধন্বাকে একা ধৃত ও নিহত করেন, ৰ 
তখন তার কাছে এই মণি পাওয়। 
যায় না। আবার শ্রীকষ্ের কাছে 
এই মণি না €দখতে পেয়ে বলরাম । 





& 


-প্পস্পপস্প 


মনে করেন শ্রাকষ। ত্বয়ং এই মণি | 


হরণ করে গোপন করছেন। তিনি, 
কু্ধ হয়ে শ্রীক্ধকে তিরস্কার করে" 
তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছি করেন। 
পরে যখন অক্রুর এই মণি সকলের 
সম্মুখে প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ, 
বলরাম, সত্যভামা সকলেই এই মণি 
দাবী করেন । শেষে বছু তর্ক-বিতর্কের 
পর স্থির হয়। যে অক্ুরই এই মণির 
অধিকারী হবেন। 


সক পপ সপ শাকপিশাপসপ পপ আপ পপ পপ ৯ শপ সপ শপ শপ পপ জপ পপ | 


৯ পি পপ 


হ 


হংস--একজন ক্ষত্রিয় বীর। এর 
ভাতা ডিম্বক। ছুই ভ্রাতা তগশ্র্যা 
দ্বার মহাদেবকে তুষ্ট করে বর ও 
অস্ত্র লা করে অজেয় হয়ে ঘোর 
অত্যাচারী হয়ে ওঠেন এবং একদিন 
ছুর্বাপাকে অপমানিত করে খধির 
কৌপীন ছিন্ন করে দেন। দুর্বাসা 
নিজের তপস্যা নষ্ট হবে এই আশঙ্কান্ম 

এদেরকে ভম্মীভূত না করে দ্বারকার 

" গিয়ে শ্রীকষ্ধকে সমস্ত ঘটন। জানান। 


শা পপ: প পাপ প্ পল : সং পা জপ 


৷ শত 


প্রতিষ্রত হন। পিতার বানুস্ক 
যজ্জে হংস শ্রীক্জের কাছ হতে কক 
দাবী করেন, কিন্ধু শ্রীকষং কর দিতে 
অন্বীকার করলে উভয়ে যুদ্ধেরতহুন। 
শ্রকষ হংসকে নিহত করেন। ডিম্বক 
অ্রাতৃশোকে যমুনার জলে নিজেক 
জীবন বিনর্জন দেন। 

হনুমান-কেশরী বানরের ক্ষেঅ 
ও বাধুর ওরস পুত্র। একদিন অঞ্জনার 
রূপে মুগ্ধ হয়ে বামু তাকে আলিঙ্গন 
করেন) অঞ্জন! বাধুকে তিরস্কার 
করলে বায়ু বলেন, তিনি অঞ্জনা, 
সঙ্গে মনে মনেই মিলিত হয়েছেন, 
এতে তার কোন ক্ষতি হবেনা। এই 
ফলে তার পরাক্রমশালী ও বাদক 
মত বেগবান পুত্র হবে। তখন, 
অঞ্জনা গুহা মধ্যে হৃম্থমানকে প্রসব 
করেন। জন্মের পর অঞ্জনা বন মধ 
ফল আনতে গেলে ক্ষুধিত হন্ছমান 
নবোদিত রুক্তবর্ণ স্র্যকে ফল মনে 
করে 'রবার জন্ত লাফ দিয়ে বছ, 
যোজন ওঠেন। পুত্রকে রক্ষা 
করবার জন্য বাযু শীতল হন। নুর্য ও, 
একৈ শিশু মনে করে দঞ্ধ করেন নি॥ 
সেই দিন রাহ হুর্যকে গ্রাস করতে 
উদ্যত হন, কিন্তু রাুকে সূর্যের রথের, 
উপর দেখতে পেয়ে হচ্ছমান তাকেই, 
আক্রমণ করেন। রাহ ইন্দ্রের শরণা- 
পন্প হলে ইন্দ্র এরাবতে চড়ে তখনি 
হুর্ষের কাছে উপস্থিত হন। হনুমান, 


ভ্জজমান 


& ৮৮ 


হনুমান 





১3৪টি রর 
হুর্যকে ছেড়ে বাহুকেই ফল যনে করে | হম্মান দীর্ঘকাল নিজের বল ও কীতি 


ধরতে যান। ইন্দ্র রাহকে অভয় 
দিতে, হগমান এরাবতকে প্রকাণ্ড 
ফলভ্রমে গ্রান করতে যেতেই ইন্দ্র বর" 
প্রহার করেন। এর ফলে বামহ্ন 
ভগ্ন হয়ে হনুমান পবত শিখনে পতিত 
হণ। পুজের এই দশা দেখে বায়ু, 
তাকে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করলে সর্ধ- 
ভূতে বিপধয়ের সৃষ্টি হয়। বাছুর 
এ্মডাবে ভ্রিলোকে হাহাকার পড়ে 
গেল। তখন দেবতার ভ্রক্গার শরণাপন্ন 
হন । ব্রহ্মা সকলকে নিয়ে বামুঃ কাছে 
উপস্থিত হন ও তার করম্পর্শে হনুমান 
পুনজীবিত হন। বাধুও তখন পৃথিবীর 
চার দিকে শ্রবাহিত হতে থাকেন। 
তখন ব্রঙ্গাি দেবতার। সন্ত হয়ে 
হগ্মানকে বএ দিতে থাকেন। হল 
বলেন এ, পশ্ত্রাঘাতে হন ভগ্ন হয়েছে 
বশে এই শিশুর পাম হবে হঙ্গমান এবং 
বসবে আর এব মৃত্যু হবে ণা। হিন্দ 


এ'কে ইচ্ছামৃত্যু বর দেন। স্ধতাব | 


তেজের শতাংশ দান করেন। ব্রহ্ম! 
বর দেশ, হনুমান ব্রদ্ষজ্ঞ ও চিনাযু 
হবেন ও সমস্ত ত্রদ্ষশাপের অধধ্য 
হবেন। মহাদেব ও বিশ্বকর্মী বলেন, 
হনুমান তাদের অকস্ত্রসমূহের অবধ্) 
হবেন। বকণ, যম, কুবের প্রতৃতিও 
হন্থমানকে নানারপ বরদান করেন। 
বরলাভ করে বলশালী হয়ে হনুমান 
ধধিদের আশ্রমে উপদ্রব করতে 
থাকেন । এর ফলে স্াদের অভিশাপে 


পপ 


সম্বন্ধে আত্মবিশ্ব 5 থাকেন। লাগর 
লঙ্ঘনের পুর্বে জান্ববান তার পূর্ববতাস্ত 
স্মরণ করিয়ে দিলে হন্থমান নতেকে 
যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে সাগর 
লঙ্ঘন করেন। 

সীতা অন্বেষণে-রত রাম-লক্্ণ 
কিছিদ্ধ্ঠায় উপস্থিত হলে ন্ুগ্রীব হ্ছ- 
মানকেই তাদের পরিচয় জানবার 
জন্তে প্রেবণ করেন। তারের পরিচয় 
পেয়ে হনুমান তাদের উভক্ষকে পৃষ্ঠে 
বহন করে শুগ্রীবের কাছে আনেন 
এবং স্ুগ্রীবের সঙ্গে তাণের [মনত 
স্থাপিঙ হয়। সীতান্বেষণে চতুদিকে 
প্রেরিত বানরদের মধ্যে হন্গমান দক্ষিণ 
দিকে প্রেরিত হন। রাম তাকে নিজ 
নামাঙ্কিত অন্ধুরীয় দান করেন। নানা 
স্থান অনুসন্ধান করে অবশেষে 
নম্পাতির কাছে শীতার লগ্ধান পেরে 
হমুখান সাগর লঙ্ঘন করে লক্ষীয় 
ডপস্থিত হন ও সীতাকে রামের 
নামাঙ্কি ত অঙ্গুবীয় দিয়ে আশ্বত্ত কণেন। 
সীতাও তকে অভিজ্ঞানম্থরূপ চুড়ামণি 
দান করেন। পথিমধ্যে দেবগণ হু 
মাণের শক্তিপরীক্ষা করবার জন্য 
নাগমাতা। স্ুুরমাকে পাঠালে হন্ছমান 
তাকে পরাস্ত করেন। সিংহিকা নামে 
এক বাক্ষমী জীবদের ছায়া! আকর্ষণ 
করে তাদের ভক্ষণ করত। সে হ্গ- 
মানকে এই ভাবে আকরধণ করলে 
হনুমান নিজ শরীর বৃদ্ধি করেন। 


হচ্ছমান ৫৮৯ হনুমান 


সিংহিকাও তার মুখবিস্তার করে।। লালে আধ সংযোগ করে ডাকে 
হন্ছুমান সহসা ক্ষুদ্রকায়হয়ে সিংহিকার | লকঙ্কাপুরী প্রদক্ষিণ করানো হয়। 
দেহে প্রযেশ করে নখরঘাতে তার'! তিনি লঙ্কা! পরিদর্শন কালে বাক্ষমদের' 
মর্মভেদ করে তাকে নিহত করেন। | গৃহে লাঙ্গুল দ্বার অগ্নিসংধোগ করে 
লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে হনুমান নিজের | রাবণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির গৃহ দগ্ধ 
দেহ ক্ষুদ্র মার্জারের সদৃশ করে। করেন। সীতাব প্রার্থনায় আনি 
সীতাকে অন্বেষণ করতে থাকেন। ৰ হ্ছমানের লানুল দগ্ধ করেন ন1। 








অশোক বনে প্রবেশ করে সীতাকে 
দেখতে পেয়ে এবং সীতার নিকট 
উপস্থিত হয়ে হচ্থুমান নিজ পরিচয় 
দেন। রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য 
সীতা তার মন্তকের মণি হৃম্থমানকে 
দেন। তারপর হ্ছমান নিজের ক্ষমতার 
পরিচয় দেবার জগ্য অশোকবন ধ্ব*স 
করতে থাকেন । তাঁকে বন্ধনের জন্য 
রাবণ বনু রাক্ষন সৈন্য প্রেরণ করেন। 
হনুমান তাদ্রে সকলকে ও রাবণের 
পাচ জন সেনাপতি ও কুমার অক্ষকে 
বধ করলে রাবণ ইন্দ্রজিংকে প্রেরণ 
করেন। ইন্দ্রজিৎ ব্রন্ধাস্্র প্রয়োগ করে 


অবশেষে সমুদ্রেব জলে লাঙ্গুলের অগ্নি, 
নির্বাপিত করে পুনরার হচ্ছমান সাগর 
লঙ্ঘন করে রামের কাছে এসে সীতার 
বাদ ও অভিজ্ঞান দান করেন। 
তারপর সাগর-বন্ধন করে রাম সদলে 
লঙ্কায় উপস্থিত হন। »লঙ্কার যুদ্ধে 
হনুমান অশেষ বীরত্ব দেখান। তার 
হন্তে জদ্মমালী ধুস্রাক্ষ, অকম্পন, 
দেবাস্তক, ত্রিশিরা, নিকুম্ত প্রভৃতি 
রাবণ-:সনাপতি ও বহু রাক্ষল নিহত 
হয়। জন্মণ বাবণের শক্তিশ্লে মৃত- 
প্রায় হলে, স্ষেণের পরামর্শে হন্মান 
€ষধি পর্বতে উপস্থিত হন এবং গুঁধপ 


হন্গমানকে বন্ধন করেন । রাবণের সঙ্গে *সংগ্র করতে ন1 পেরে সমগ্র পর্বত- 
সাক্ষাতের আশা হন্মান বন্ধন-কষ্ট ! শ্ল উৎপাটিণ্ত করে নিয়ে আসেন । 
সহ করেন। রাক্ষসর] তাকে আবার র এই পর্বতস্থ ওষধি আদ্রাণ করে লক্ষণ 


রজ্জুবদ্ধ করলে ব্রহ্ধাস্্রের বন্ধন খুলে র 


যায়। রাবণের কাছে হচ্ুমানকে 
উপস্থিত করলে হম্মান সীতাহরণের 
জন্ক রাবণকে তীব্র তিরস্কার করেন। 
রাবণ তাকে বধ করতে চান। 
বিভীষণের অনুরোধে সে ইচ্ছ! ত্যাগ 
করে তিনি হ্ক্মানের লাঙ্গুল দগ্ধ 
করবার আদেশ দেন। হঙ্কুমানের 


সুস্থ হন। ইন্দ্রজিং বধের সময় হুম 
মান লক্ষণের বাহন হন। হনুমান 
সীত।কে বাবণ-বধের সংবাদ দেন। 
অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময় রাম 
হচ্ুমানকে নন্দীগ্রামে ভরতের যনে- 
ভাব জানবার জন্যে প্রেরণ করেন। 
অতিষেককালে রাম স্ুগ্রবার্দিকে 
রত্বুহার, অঙগদ (বাজু,) ইত্যাদি 


হ্ছমান 


উপহার দেন ও সীতাকে অন্যান 
উপহারের সঙ্গে এক উজ্্বল মুক্কাহার 
“প্রধান করেন । সীতা সেই হার হচ্ছু- 
মানকে উপহার দেন। অভিষেকের 
পর বানরুদের কিছ্িত্ধ্যা গ্রত্যাবর্তন- 
কালে রাম তার অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার 
'হুমান ও অঙজদকে দান করেন ও 
নিজ কের হার হচ্ছমানের কঠে 
প্রদান করে বলেন যে, তচ্ছমান তার যা 
উপকার করেছেন তান প্রত্যেকটির 
জন্য গ্রতিদান করলেও তিনি তম্থ- 
মানের কাছে খণী থাকবেন। হগ্ত- 
মান প্রার্থনা করেন, রামের প্রতি তার 
ভক্তি ও ভালবাস! যেন অবিচলিত 
থাকে । পৃথিবীতে যতকাঙ্গ রামের 
কথা প্রচলিত থাকবে, ততকাল যেন 
তিনি জীবিত থাকেন। ধের্য মিশ্রিত 
'তেজ, নীতির 


৫৯০ 


1 


ঙ্গ সারলা, সামর্থা, ূ 


বিনয়, পৌরুষ ও বুদ্ধি এই সকল ূ 


পরস্পর ৰিরোধী গুণ হনুমানের চরিক্তর 
'আশ্রয় করেছিল। হনুমান ছিলেন 
'নিষ্কাম কর্মের জীবস্ত আদর্শ। তাত 
রামভক্তি ও সেবা সম্পূর্ণ অহেতুক । 
তার চিত্ত কামনাশূন্+ দৃষ্টি বিলাস- 
বঙ্জিত ও ভবিষ্যৎদর্শী। হনুমান বায়ুর 
'্তায় বেগবান ছিলেন, বৃক্ষ উৎপাটিত 
করতেন ও পর্ত বহন করতেন। 
প্রশান্ত পর্বতের যত এ 'র আকুতি ছিল 
এবং বিশাল স্তন্তের মত ছিল এর 
দৈর্ঘ্য। দ্বাপরে পবনের জ্যেষ্ঠ পুক্র 


হছমান 


পুত্র ভীমকে দর্শন দিয়েছিলেন । ভীম 
দ্রৌপদীর অস্থরোধে পল্ম সংগ্রহের 
জন্য ভ্রমক্রমে মজষ্ের অগম্য ত্বর্গের 
পথে উপস্থিত হওয়ায় হনুমান এই 
পথ রোধ করেন। ভীম হচ্থমানকে 
পথ ছেড়ে দিতে বললেন, কিন্তু হত- 
মান পথ ছাড়তে বাজী হলেন ন'। 
তখন ভীম বজলেন, তচ্ুমান যেমন 
করে সাগর লভঘহন 
আমিও সেই রকম তোমাকে লজ্ঘব 
করতাম। কিন্তু প্রতি প্রাণীতে পর- 
মাত্বা আছেন, তাই তোমাকে লঙ্ঘন 
করবো না, তৃমি পথ ছড়ে দাও। 
ভীতের মুখে হচ্ছযানের নাম শুনতে 
পেয়ে হনুমান জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
হনুমান কে? ভীম উত্তর দিলেন__ 
হস্কমান বায়ুর পুত্র ও তার অগ্রজ। তার 
অগ্রজের মত তিনি শক্তিশালী", পথ 
ছেড়ে না নিলে যমালয়ে যেতে হবে। 
হনুমান বললেন- আমি বার্ধাকোর 
জন্ত অসমর্থ, আমার লাঙ্গুলটি সরিয়ে 
গমন কর। ভীম ছুই হাত দিয়ে 
লাঙ্গুল তোলবার ঢেষ্টা করলেন কিন্ত 
সম্পূর্ণ ব্যথকাম হয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন-_ আপনি কে? তখন হচ্ছ- 
মান নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 
রাম বর দিয়েছিলেন যতদিন পৃথিবী 
থাকবে ততর্দিন আমি জীবিত থাকব । 
সীতার বরে সর্ব প্রকার দিব্য ভোগ্য- 
বস্ত আমি ইচ্ছা করলেই উপস্থিত হয়। 


করেডিজেল 


'হস্থমান গদ্ধমাদন পর্বতে পরনের কনিষ্ঠ | এই কথা শুনে ভীম হষঈই হয়ে সমুদ্র 


হরধছ 


লঙ্ঘনের সময় তার যে রূপ ছিল, তা 


দেখাতে বললেন । হনুমানের ভীষণ 
বিদ্ধপর্বততুল্য দেহ দেখে ভীম অবাক 
হলেন । এরপর ম্যান ভীমকে 
পল্পবনের সন্ধান দিলেন এবং বললেন 
-মহাযুদ্ধে ভীমকে সাহাধ্য করবেন, 
'অভূর্নের ধ্বজের উপর বসে নিদাকণ 
নিনাদ করবেন-_-এতে শক্র বধ হবে । 
হুরধনু _মহাদেব দক্ষষজ্ঞ নষ্ট করবাব 
সময় ভার ধঙ্গর জা! কধণ করে দেব- 
গণকে বলেছিলেন, তিনি যজ্ঞ-ভাগ 
চাচ্ছেন, কিস্ত দেবতাবা তা দিচ্ছেন 
না, সে ভন্য তার ধর দ্বার দেবতাদের 
শিরশ্ছেদন করবেন । দেবতারা ভয় 
পেকে স্ভতি করতে থাকলে মহাদেব 
প্রসন্ন হয়ে তাদের এই ধন্থ দিলেন। 
দেবতার তা জনকের পূর্বপুরুষ 
দেবরাতের কাছে গচ্ছিত রাখলেন । 
তারপর একদিন ক্ষেত্র কর্ষণ করতে 
করতে লাঙ্গলের বেখা থেকে রাজ 
জনক একটি কন্তা পান। ক্ষেজ্ শোধন 
কালে হলরেখা! থেকে উিত বলে 
লোকে তাকে সীতা বলে। তার 
এই অজোনিজা কনা সীতা বী'শুন্কা 
হবে অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশরূপ পণ দিয়ে 
একে বিবাহ করতে হবে, জনক এই- 
রূপ স্থির করেন। অর্থাৎ যে এই হরধন্ু 
ভন্গ করতে সমর্থ হবে তার হাতে তিনি 
এই কন্তা দান করবেন। অনেক 
রাজা সীতাকে বিবাহ করবার জন্য 
হ্রধনু ভঙ্গ করতে এলেন কিন্ত অকৃত- 


দ3১ 


হয়িশজা 


কার্ধ হয়ে পলায়ন করলেন) তখন 
রাষ এই হরধঙ্থ তুলে অবলীলায় 
জ)] রোপন করে আকর্ষণ করজেন 
এবং ভেঙ্গে ফেললেন। তখন রাহের 
সহিত সীতার বিবাহ সম্পযর হোল। 

হরিবংশ- হরিবংশ-গ্রন্থে প্রীরঞ্চ ও 
তার নিজ বংশের বিস্তৃত বিবরণ আছে। 
এই গ্রন্থ মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট 


বলে গণ্য হয়। এর তিনটি ভাগ 
আছে। প্রথম ভাগে সৃটি ও বিভিন্ন 
রাজের বর্ণনা; দ্বিতীয় ভাগে 


শরীরের জীবনী ও লীলা, তৃত্*র 
ভাগে ভবিষ্যৎ কথ, পৃথিবীর কথা ও 
কলিযুগের পাপ বর্ণন]। । 

হরিশ্চত্্র_হূর্য বংশের রাজ! । এপ্র 
পিতার নাম ত্রিশছ্কু, স্ত্রী শৈব্যা, পুত্র 
বোহিতাশ্ব | ইনি দান, ধ]ান ও ন্যায়- 
বিচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 
এঁতরেয় ত্রাঙ্ধণে হরিশ্চন্্র সম্বন্ধে এই. 
রূপ লিখিত আছে--রাজ। হরিশ্চ্তর 
অপুন্ধক থাকাতে পুত্র লাভের জন্য 
বরু-দেষের কাছে প্রার্থনা করেন এবং 
প্রতিশ্রতি দেন যে বরুণদেবের গ্রীতির 
জন্য নরমেধ হজ্জ করবেন। পুত্রলাভ 
হলে বরুণদের একদিন হরিশ্চন্্রকে 
বলঞ্েন, তুমি পুত্রকে পশুরূপে কষ্ঠানা 
করে এই নরমেধ যজ সম্পক্জ কর? 
কিন্ত পর পর নান! বাধাবিক্গের উল্লেখ 
করে হরিশ্চন্র এই যন্ সম্পাদনে দেস্ধী 
করতে লাগলেন। তখন বরুণদেব 
বললেন, এই যজ্ঞ সম্পন্ন না করলে 


হরিশ্চ্ 
হরিশ্চজ্রকে অভিশপ্ত হতে হবে। ইতি- 
মধ্যে হুরিশ্ন্দ্ের পুত্র রোহিত পিতার 
প্রতিশ্রুতির কথা শুনে পিতার 
অগোচরে পলায়ন করলেন । এইরূপে 
প্রতারিত হয়ে বরুণদেব হৃরিশ্ন্কে 
অভিপম্পাত দিলেন, যার ফলে তিনি 
জঙগ উদরী রোগে আক্রান্ত হলেন। 
তখন রোগগ্রস্ত বাজ] কুলগুক মহ্ষি 
বশিষ্ঠকে এর প্রতিকার জিজ্ঞাসা 
করলেন। বশিষ্ঠ নিজ পুত্রের অভাবে 
উচিত মূলা দিয়ে এক পুত্রকে ক্রয় 
করে এই যজ্ঞ সম্পন্গ করতে বললেন । 
তখন হরিশ্চন্দ্র ব্রাহ্মণ অজীগর্তের পুত্র 
শুনঃশেফকে ক্রয় করে এই যজ্ঞ 
সম্পাদন করতে উদ্যোগী হলেন; 
কিন্তু গুনঃশেফ মহধি বিশ্বামিত্রের 
কৃপায় রক্ষা পেলেন । 

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বশিত আছে-_ 
একদিন বাজা হরিশন্দ্র মৃগয়ায় 
বেঝিয়ে হঠাৎ বন মধ্যে নারী কঠেএ 
আর্তনাদ শুনতে পেলেন। এই 
আর্তনাদ সর্বসিদ্ধি-প্রদাক্মিনী সিখি- 
ত্বরূপিণী দেবীর--যশীকে আযবত্ব করবার 
জন্য মহুধি বিশ্বামিত্র এই বনে ঘোর'তর 
তপশ্যায় রত ছিলেন। হরিশ্ন্দ্র তখন 
এই আর্ত নারীকে রক্ষা করতে 
গেলেন; কিন্তু হরিশ্চন্দ্রেব হম্তক্ষেপে 
মহধি অত্যান্ত ভ্রুদ্ধহলেন। এর ফলে 
এই দেবী ধ্বংসপ্রাথধ হলেন এবং 
হুবিশ্চন্্র৪ নিরাশ্রয় হয়ে চরম ছূর্গশায় 
পতিত হলেন। তখন বাজার কত- 


€৯২ং 


| পরিজ্রাণ পাওয়ার 


হএশ্চন্্ 
কর্মের জন্তে বিশ্বামিত্ত ত্রাহ্মণের প্রাপা 
হিলাবে হরিশ্ন্দের কাছ থেকে দান 
চাইলেন। হরিশ্তজ্রও তিনি য। 
চাইবেন, যথা-দ্ব্ণ নিজ পুত্র, স্্া 
নিজের জীবন, রাজ্য ইত্যার্দি তীর 
সব প্রিষ়্ ঞিনিস, দান করতে বাড" 
আছেন বললেন। তখন কঠোর- 
হৃদয় বিশ্বামিত্র তার কাছ থেকে সমস্তই 
আদায় করে নিলেন; অবশিষ্ট রইল 
কেবল তীর পরিধেয় বন্ধল, স্ত্রী ও 
পুত্র । রিক্ত হৃত্তে রাজা রাজ্যত্যাগ 
করলেন এবং বিশ্বামিত্রের হাত হতে 
ভন্য কাশীতে 
উপস্থিত হলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র 
তার সন্ধানে সেখানেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
উপস্থিত হলেন । রাজার দান করবার 
অবশিষ্ট যা ছিল তাও দক্ষিণা-স্বৰপ 
গ্রহণ করতে হনে--এই ছিল তার 
সন্কল্প। তখন হ্রিশ্ন্ত্র নিজের স্ত্রী 
শৈব্যা ও পুত্র রোহিতকে এক 
ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করলেন। 
অবশিষ্ট রইলেন কেবলমাত্র হরিশ্চন্জ্ 
নিজে । এমন সময় ধর্ম বীভৎস-মৃতি 
চগ্ডালের ৰপ নিয়ে সেখানে উপস্থিত 
হয়ে মূল্য দিয়ে হরিশ্চন্ত্রকে দাসরূপে 
ক্রয় করতে বাজী আছেন জানালেন। 
হরিশ্ন্দ্র নিজেকে বিক্রয়ে অনিচ্ছা! 
প্রকাশ করলে বিশ্বামিত বললেন, 
চণ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করে তাকে শেষ 
দক্ষিণা না দিলে তিনি অভিশাপ 
দিবেন । তখন চণ্ডাল মৃূলোর বিনিমন্তে 


হক্িন্চজ 


হৃৰিশ্চজ্কে দবাসরূপে গ্রহণ করলেন। 
চণ্ডাল হরিশ্চন্্রকে নিজের গৃহে নিয়ে 
চার দিন শৃঙ্থলাবন্ধ করে রাখলেন। 
চণ্ডালের ভূত্যক্ূপে তিনি শ্মশানে 
কাঞ্জ করতে আরম্ভ করলেন এনং এই 
কাজে তার ১২ মাস অতীত হোল। 
ইতোমধ্যে একদিন পুত্র রোহিতের 
হঠাৎ সর্পাঘাতে মৃত্যু হোলে মাতা 
শৈব্যা দাহের ভন্ত মৃতশ্পুত্তরকে শ্বশানে 
নিয়ে এলেন। এখানে হরিশ্চন্দ্র ও 
শৈব্যা পরম্পরকে চিনতে পারলেন। 
সারা ছুই জনেই ঠিক করলেন, পুত্রের 
চিতায় ছুই জনেই প্রাণ বিসর্জন 
করবেন । তবে দাস বলে হরিশ্ন্দ্ 
চগ্ডালের অন্মতি গ্রহণের প্রয়ো- 
জনীয়তা অন্থভব করবে বিষ্ণুর 
উপাসনায় রত হলেন । এমন সমস 
দেবতার! ধর্ম ও বিশ্বামিত্রের সহিত 
মেখানে উপস্থিত হলেন। ধর্ম 
হরিশ্ন্্রকে সহমত হতে নিষেধ 
করলেন এবং ইন্দ্র বললেন--ভি১, 
তার স্ত্রী ও পুত্র সৎকর্মের দ্বার] শ্ব্গ 
জয় করেছেন। তখন হরিশ্চন্তর 
সকলকে জানালেন, তার প্রত 
চগ্ালের অন্কুমতি ব্যতীত তিনি স্বর্গে 
যেতে পারবেন ন। | ইন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের 
কথা মেনে নিলেন। চগ্ডাল তখন 
বললেন, তিনিই ধর্ম। এরপর হরিশ্চনজ 
জানালেন যে, তার প্রজাদের ত্যাগ 
করে তিনি শ্বর্গে যেতে পান্ছবেন না। 
ইজ হরিশ্জ্ের এই কথাও মেনে 
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ৰ হযগ্রীধ 
নিলেন। তখন রোহিতকে রাজপছে 
প্রতিষ্ঠিত কর হুরিশ্ন্র গজ গু 
অন্থচরদের সন্ধে ছ্বর্গে গেলেন। তর্গে 
আসার পর নারদের প্ররোচনায় 
হরিশ্চজ্জ নিজের কৃতকর্মের প্রশংসা 
করেন। এর ফলে তিনি স্বর্গ থেকে 
পতিত হবার সময় অন্গুতপ্ধ হন এবং 
দেবতাদের ক্ষমা লাভ করতে সমর্থ 
হন। তখন তার ত্বর্গ হতে পতন রুদ্ধ 
হয়। তিনি ও তার অন্রচবব। একটা 
বায়বীয় স্থানে বাস করতে থাকেন। 
এখনও মধ্যে মধ্যে মধ্যাকাশে এদের 
দেখ। যায়। 

হর্ষশ্ব--০১) প্রজাপতি, দক্ষের পাচ 
হাজার পুত্র হর্ষশ্ব নামে অভিহিত । 





| পৃথিবীতে প্রজা স্থষ্টি করবার জন্তু 


দক্ষ এদের জন্ম দেন, কিন্তু নারদ 
এ'দৈর প্রজা স্থি হতে বিরত থাকতে 
বলেন। তখন তারা নানা দেশে 
নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান এবং আর ফিরে 
আসেন না ( হরিবংশ )। 

(২) পুরুবংশীয় চক্ষুর পুত হর্যশ্ব । 
এর মঙ্গল, সঞ্জয়, বৃহদিষুং প্রবীর ও 
কাম্পিল্য নামে পাঁচ পুত্র ছিল। এই 
পুত্ররা পাল নামে খ্যাত ছিলেন। 
হুলায়ুধ-_বলরামের অন্য নাম। 
হয়ঞীব--০১) দৈত্য বিশেষ ও হয়" 
গ্রীব শিরোধর বিষ্ণুর অবতার বিশেষ । 
অন্থর হয়গ্রীৰ দিতির পুত্র। সরম্বতী 
নদীর তীরে মহামান্ার আদেশে 
হয়গ্রীব কঠোর তপস্কা করতে থাকে? 


হয়গ্রী 


সহ বৎসর পরে মহামায়া তপন্তায় 
ল্লীত হয়ে একে বর দিতে চান। 
হুয়গ্রীব দেবীর নিকট অবধ্য হবার বর 
প্রার্থনা করে। হ্য়গ্রীবের এই প্রার্থনা 
শুনে দেবী বলেন, এ বর দেওয়া 
সম্ভবপর নয়; কারণ, জন্ম হলেই 
স্বত্যু হবে, তাই অন্য বর প্রার্থনা 
কর। তখন হয়গ্রীব এমন বর চায় 
যাতে হয়গ্রীব ছাড়া অন্ত কোন 
প্রাণী তাকে বধ করতে পারবে না। 
তখন দেবী এই বরই তাকে প্রদান 
করেন। বর পেয়ে হয়গ্রীব নির্ভয়ে 
দেবতা ও খধিদের উপর অত্যাচার 
করতে থাকে । তাকে দমন করতে 
না পেরে দেব ও খধিগণ বিষুর 
শরণাপন্ন হলে তিনি হয়গ্রীব মৃত্তি 
ধারণ করে এই অস্থরকে বিনাশ 
করেন (দেবী ভাগবত )। 

(২) কল্পাস্তকাল এই পৃথিবী জল- 
মগ্ন ছিল। তখন ভগব।ন বিষু যোগ- 
নিদ্রায় সলিল মধ্যে শয়ন করেছিলেন। 
এক আমি বহু হব-বিষুত এই চিন্তা 
করতে করতে পিতামহ ব্রহ্ধার উদ্ভব 
হয় এবং তিনি সহস্র-দল পস্মের উপর 
উপবিষ্ট থাকেন। পল্মের মধ্যস্থ ছুই 
জলবিন্দু হতে মধু ও কৈটভ নামে ছুই 
দৈত্যের উত্তব হয়। এই টৈত্যরা 
সনাতন বেদ সকল বলপুর্বক গ্রহণ 
করে জল মধ্যে বসাতলে প্রবেশ 


হংস-ভিৎক 


ব্রদ্ধার শুবে বিষুঃ- যোগনিস্রা ত্যাখ 
করে হয়গ্রীব শিরোধর মুণ্তি গ্রহণ করে 
রসাতলে প্রবেশ করে মধু ও কৈটডের 
কাছ হতে বেদ উদ্ধার করে ব্রদ্জাকে 
প্রত্যর্পণ করেন। তারপর এই 
অন্থর হয়গ্রীব অবতার বিষু কর্তৃক 
নিহত হয় € মহাভারত-শাস্তি )। 
হয়শির1--অশ্ব-মত্তক বিশিষ্ট । মহা- 
ভারতে আছে, খবি ওর্ব সমুদ্রের মধ্যে 
তার ক্রোধের অগ্নি নিক্ষেপ করেন। 
ফলে অগ্নি হয়শিরা কপ গ্রহণ করে। 
হুস্তী--ভরত বংশীয় বৃহতক্ষেত্রের পুত্র 
হস্তী। এ*র তিন পুত্র অজমীড়, থিমীড়, 
ও পুরুমীড়। এই হৃস্তাই হস্তীনাপুর 
স্থাপন করেন ( মত্স্ত পুরাণ )। 
হুংস--৫১) সাধ্যার গর্ভজাত দ্বাদশ 
জন পুত্রের মধ্যে অন্ততম | (২) যড়গর্ 
নামে খ্যাত হিরণ্যকশিপুর পুত্রের 
অন্ততম | (৩) হ্র্যের এক নাম হংস। 
ইনি কাশী দর্শন ইচ্ছায় আকাশে 
অতি ভ্রত গমন করেছিলেন। তাই 


“এর এই নাম হয়। (৪) ব্রহ্ধার বাহন 


ংস। দক্ষকন্তার গর্ভে এর জন্ম হয়। 
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে এই হংস ব্রহ্মাকে 
ফেলে পণানন করে। এতে ক্রঙ্ধ 
তাকে শাপ দেন। পরে ব্রদ্ধার নির্দেশে 
বেবা তীরে এই হংস এক শিবলিজ 
স্থাপন করে শাপনূক্ত হয় তত্ব 
পুরাণ )। 


করে। এই বেদ উদ্ধার করার জন্ত | হুংস-ডিম্বক-হুংল ও ডিম্বক ছুই 
'ব্রদ্ধা বিষুর ত্তব করতে থাকেন । । ভ্রাতা শাহদেশের রাজ! অন্দদত্ের ছুই 


হরি ৫৮৫ হিরপাধালিগু।. 
উলিউ্রীনীরিটিটি রা িনিরিনিরে রি রিও রি নিরিিিরি উনি 
পুজ্জ। উভগ্বেই অভিনন্বদয় ছিল। | হূর্য বংশের ইক্ষ্াাকু হতে যুবনাখের 
তপন্তায় মহাদেবকে তুষ্ট করে এরা! | পুত্র। যুবনাশব হতে অঙ্গিরস ক্ষতির 
কুরধর্য ও অজেয় হয় এবং অভেম্ত | কুল প্রবতিত হয়েছে । 

বর্মারিগড লাভ করে। মহাদেব-প্রদতত | হাছা।! ও হছন্ছ--এরা ব্বর্গের গন্ধ । 
অস্ত্রে দেব, দানব ও খধিদের উপর এর] হাহা জ্োষ্ঠ ও আযাঢ মাসে হুর্যরথে 
অত্যাচার করতে থাকে । এরপর | বাস করতেন। হাহা, হুহু প্রভৃতি 
এন দিথিজয়্ করে তাদের পিতার- | গন্ধর্বরা হুর্ধদেবের শ্রেষ্ঠ গায়ক 
দ্বারা রাজন্থয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে ; ছিলেন। হাহা অর্থাৎ গানে হা 
মনস্থ করে। তারপর এই ছুই ভ্রাতা! এইরপই নিন্দান্থচক শব্দ দুবীভৃত 
সরোবরে তপো-নিরত ছূর্বাসাকে : করে যে। হুছু অর্থাৎ গানে হু-এইকপ 
অসম্মান করায় তিনি শ্রীকের ! শব করেযে। 

নিকট এদের অত্যাচারের কাহিনী | হ্মবান-মেনকার স্বামী । হিমা- 
বিবৃত করেন। সেই সময় হংস ও | লয়াধিপতি । শিবপত্বী সতী দক্ষযজ্ঞে 
ভিন্বক অন্যান্য নরপতির মত দ্বারকা- | প্রাণত্যাগ করে হিমিবানের কন্তা 
পতি শ্রীরষের কাছেও কর আদায় | পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। 

করবার জন্য দত প্রেরণ করে। শ্রীরুষ ৰ হিমালয- পর্বতরাজ হিমালয় পিতৃ- 
কর দিতে অস্বীকার করলে, হংস ও ; লোক-ছুহিত। মেনকাকে বিবাহ 
ডিস্বকের সহিত পুফ্ধরে তার ঘোর যুদ্ধ) কবেন। মেনকার গর্ডে তার মৈনাক 
হয়। শ্রীকষ্-হস্তে হংস নিহত হলে | নামে এক পুত্র ও গলা ও পার্বতী নামে 
ভ্রাতৃবৎসল ভিম্বক যমুনার জলে আত্ম- | ছুই কন্যার জন্ম হয়। 

বিসর্জন করে। এরা দুই ভাই প্রীং"ফর | হিরণ্যকশিপু-_অস্থর সম্রাট । মহ 
শত্রু মগধরাজ জরাসন্ধের সখা ছিল ॥ | কশ্ঠপের রসে ও তার স্ত্রী দিতির 





হরি--নারার়ণের এক নাম। গঠে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের 
হরিহর-_বিষু ও শিবের নামের সমন্বয় | জন্ম হয়। বৈকুষ্ঠে হরির জয় ও 
এবং এক দেবতারূপে পরিগণিত। বিজয় নামে ছুই দ্বারপাল ছিল। 


হারিত--সবুজবর্ণ। খকৃবেদে হুর্ধের | একদিন সনন্দার্দি খধিগণ বিষুঠলোকে 
অশ্বদের হারিত বলা হোত। সংখ্যায় | এলে জয় ও বিজয় এ'দের অদ্ভুত 
এর! সাত কিংবা! দশ-_ন্ুর্যের আলোর | মৃতি দেখে পুরীর মধ্যে প্রবেশ কনতে 
প্রতীকপ্বরপ। নিষেধ করে) এতে খষিরা কুচ্ধ হচ্ছে 
হারীত--(১) বেদব্যাসের শিল্ত খাষি, | অভিশাপ দেন, এর! অন্থরযোনি প্রান্ত 
শান্তর গ্রযোজক ও সংহিতাকার। (২) | হবে। এইরূপে অভিশধ হখয। মা 





কিরখ্যকসিপু 


€৪৯৩ 


হিরগ্যক শি 


এর' ত্বর্গ হতে পতিত হতে থাকে । | হবার জন্ত কঠোর চতপন্ত। করে ব্রদ্মাকে 


খবির দয়াপরবশ হয়ে শেষে বলেন, 
তিন জন্মের পর এরা শাপমুক্ত হবে। 
এই জয় ও বিজয় প্রথম জন্মে হিরণ্য- 
কশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীর জন্মে 
রাবণ ও কুস্তকর্ণ ও তৃতীয় জন্মে শিশু- 
পাল ও দস্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। 

কণ্তঠপের ছুই স্ত্রী-র্দিতি ও 
অর্দিতি। অপ্িতির পুত্ররা দেবতা 
ও অমর হয়। দিতি একদা সন্ধযাকালে 
কশ্ডপের কাছে এসে এক বলবান পুত্র 
প্রার্থনা করেন । কশ্তাপ তাকে গর্ভদান 


করে বলেন, তোমার চিত্ব অপবিত্র 
কামাতুর1--এই জন্য । 
তোমার ছুই অধম পুত্র হবে এবং তার! | হয়। বিষুবিদ্বেষী 


এবং তুমি 


সন্ত করে বর প্রার্থনা! করে, কোন 
সষট প্রাণী হতে যেন তার মৃত্যু না হয়, 
অভ্যন্তরে বা বাইরে, দিনে বা রাতে 
ব্রদ্মার সৃষ্ট ভিন্ন অন্ত হতে যেন তার 
মৃত্যু না হয়। নর ও পশুর সেষেন 
অবধ্য হয়। ভূমিতে বা আকাশে 
যেন তার মৃত্যু না হয়--ইত্যাদদি। 
ব্রদ্ধার এই সকল বর লাভ করে 
আরও শক্তিশালী হয়ে হিরণ্যকশিপু 
যথেচ্ছাচারে রাজত্ব করতে থাকে । 
তার স্ত্রীর নাম ছিল কয়াধু। কয়াধুর 
গর্ভে হিরণ্যকশিপুর প্রহলাদ, অনুহলাদ 
সংহলাদ ও হলা নামে চার পু 
হিরণ্যক শিপুর 


সকলকে অত্যাচার করবে। কোন | সর্বকনিষ্ঠ পুর গ্রহলাদ অত্যন্ত বিুভক্ত 
সময়ে ভগবান বিষু। অবতীর্ণ হয়ে; হয়ে জন্গ্রহণ করায় পিতার সমস্ত 


এদের বধ করবেন। তখন দিতি 


ক্রোধ এই পুজের উপর পতিত হয়। 


প্রার্থনা করলেন, তার ছুই পুত্র ষেন | হিরণ্যকশিপু নানা ভাবেপুন্রকে হত্যা 
বিষু কক নিহত হয়। কশ্তুপ তখন করতে চেষ্ট। করা সত্ব গ্রহলাদের 


তাই স্বীকার করে বলেন, তোমার 


মৃত্যু হয় না। কোন রূপেই প্রহলাদকে 


এক পুত্রের নাম হবে হিরখ্যকশিপু | ' নিহত করতে না পেরে, হিরণযক শিপু 


এরই পুত্র প্রহ্লাদ হতে তোমর। 
সকলে পবিভ্র হবে। শত বর্ষ গর্ভধারণ 


একদ্দিন সন্ধ্যায় পুভ্রকে এর কারণ 
জিজ্ঞাস করায় প্রহলাদ বলেন, আমার 


করার পর দিতির ছুই পুত্র,হিরণ্যকশিপু হন্সি আমাকে সর্বদ] রক্ষা করেন, এবং 
ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। হিরিণ্যাক্ষ | তিনি সব সময়ে সর্বত্র বিরাজমান । 
বরাহ্রূপী বিষু, কক নিহত হয়। |] তখন প্রাসাদস্থ এক স্ষটিক স্স্তকে 
হিরণ্যকশিপু এই সংবাদ পেয়ে বিষ্মার | দেখিয়ে হিরণ্যকশিপু গ্রহলাদ্দকে 
প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ | জিজ্ঞাসা করে, এই ম্যস্তেও কি হরি 
করতে মনস্থ বরে । নিজেকে অজয়, | বিদ্যমান গ্রহ্থযাদ বলেন- হা, এ 


অযর, প্রতিপক্ষহীন, অদ্বিতীয় রাজ! 


সত্তেও তিনি বিদ্যমান। 


তখন 


হিরণাগর্ত 


হিরশ্যকশিপু অতান্ত কুদ্ধ হয়ে 
পদাঘাতে সেই স্তস্ত ভগ্ন করলে, তার 
ভিতর হতে নরাশিংত-বূপখারী বিষুঃ 
আবিভূতি হয়ে হিরণাকশিপুকে 
নিজের জানুছয়ের উপর স্থাপন করেন 
এবং নখরাধাতে উদর বিদীর্ণ করে 
তাকে হত্যা করেন। দেব, দানব, 


মানব বা জন্ত কারো হাতে -হিরণ্য-। 


কশিপুর মৃত্যু হয় না। অর্ধনর ও অর্ধ- 
পিংহের হত্তে তার ম্বৃত্যু হয়। 
জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে, দিবসে বা 
রাত্রে মৃত্যু না হয়ে জান্ুর উপর 
সন্ধ্যাকালে তার মৃত্যু হয়। 
ছিরণ্যগর্ভ--হ্থষ্টির আদিম পুরুষ । 
্রন্ধা হবর্ণ-ডিম্ব বা স্বর্ণ-গর্ভরূপে স্ষ্টির 
আর্দিতে সৃষ্ট হয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীকে 
রক্ষা করেন। স্বর্ণময় অণ্ড হতে 
ব্রহ্মার জন্ম বলে ব্রহ্ষাকে হিরপ্যগর্ড 
বলা হয়। হ্ষ্টির প্রারস্তে আদিপুক্রষ 
প্রথমে জল যতি করলেন। আবপর 
সেই জলে তিনি তার বীর্য নিক্ষেপ 
করলেন। সেই বীর্য এক হিবরণ্যবর্ণ 
অগ্তাকারে পরিণত হলে অণ্ড মধ্য 
হতে পিতামহ ব্রহ্ধা উৎপন্ন হন। এই 
কারণে তিনি হিরণাগর্ত নামে খ্যাত 
(বিষ ও কৃর্ম পুরাণ )। 

মন্থর মতে ইনিই ক্রন্ধা, প্রথম 
পুরুষ। ভিম্বের মধ্যে এক বৎসর 
বাস করে ইনি ভডিম্বকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করে এক ভাগ দ্বারা পৃথিবী 
ও আর এক ভাগ ছারা শবর্গ নির্মাণ 


উন ৭ 


হিরণ 


করেন। এদের মধ্যে ইনি আকশি, 
অষ্ট পিক ও সমুদ্র স্থাপন করেন 
( মন্ুদংহিতা )। 

হিরগ্যরেতা--অরির এক নাম। 
মহাদেব বীর্ধত্যাগ করলে অগ্নি প্রথমে 
এই বীর্য ধারণ করেন । তাতে অগ্রির 
তেজ মন্দ হয়। অগ্নি দেবতাদের 
সঙ্গে ব্র্ধলোকে গমন করেন । পথে 
কুটিল! দেবীকে দেখে অমি তাকে 
মহাদেবের তেজ ধারণ করতে বলেন । 
সেই দেবী তখন মহাদেবের তেজ 
ধারণ করেন। এই তেজ ধারণ করান 
অগ্নির মাংস, অস্থি, রক্ত, মেদ? মজ্জা, 
রোম ও কেশাদি হিরপ্যবর্ণ হয়েছিল । 
সেই থেকে অগ্নির নাম হিরণ হয়েছে । 
হিরণ্য হয়েছে রেতঃ যার--মহাদেব, 
অগ্নি, হুর্যকে বোবাম় হিরণ্যবেতা 
(বামন পুরাণ )। 

হ্িরণ্যাক্ষ-__মহধি কশ্তপ ও দিতিম্ব 
পুর । হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 
্রশ্ঝার বরে অতি হুধর্ধ হয়ে সেষুদ্ধ 
করবার জন্যে হর্গে উপস্থিত হয়। 
দেবতার ভয়ে পলায়ন করেন। তাক্ষ- 
পর অন্র জলক্রীড়ার জন্ত সমূজ্জে 
নামে । সেখান হতে বরুণের 
প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে সে স্থখে বান 
করতে থাকে । এখানে বরুণের সাক্ষাৎ 
পেয়ে সে বরুণকে যুদ্ধে আহ্যান বন্ধে। 
বরুণ বলেন, পৃথিবীতে তোষান 
সমকক্ষ কেহ নাই। একমাত্র ভগবান 
বিষু। তোমার লঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ । 


হিড়িষ 


তুমি তাকে যুদ্ধে আহ্বান কর। তখন 
হিরণ্যাক্দ হরির সন্ধানে রসাতলে 
প্রবেশ করে বরাহরূপী বিষুুকে দেখে 
তাকে জলচর বরাহু মনে করে আক্র- 
মণ করে। এই দানবকে দেখে এই 
বরাহ দস্তদ্বার। সমস্ত পৃথিবী উত্তোলন 
করে হিরণ্যাক্ষকে আক্রমণ করে। 
দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর বরাহরপী বি 
দত্ত ছার] হিরণ্যাক্ষকে বিদীর্ণ করে 
নিহত করেন । অন্য মতে, হিরণ্যাক্ষ 
ভরিলোক জয় করে পুথিবীকে সমুদ্র- 
তলে নিক্ষেপ করে। বিষণ বরাহ- 
রূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে দশনাগ্রে 
রসাতল হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। 
হিড়িম্ব-এক প্রসিদ্ধ রাক্ষন। 
ভীমের স্ত্রী হিড়িস্বার ভ্রাতা । পাগুরা 
কুস্তীসহ জতুগৃহ হতে উদ্ধার পেয়ে 
বন মধ্য দিয়ে পলায়ন করার সময় 
বনের শালবৃক্ষে হিড়িস্ব ও হিড়িম্বা 
বাস করত । একদা বন মধ্যে ভীম 
ছাড়া অন্ত পাগুবর] স্থৃঞধ ছিলেন। 
তাদের দেখে হিড়িঘ্বের নরমাংস 
ভক্ষণের ইচ্ছা হয়। সে ভগিনী 
হিড়িত্বাকে এদের বধ করবার জন্ত 
পাঠায় । ভীমের রূপে মুগ্ধ কামাতুরা 
হিড়িঘা ভ্রাতার কথা অমান্য করে 
এক সুন্দরী স্ত্রী রূপে ভীমের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে এবং ভ্রাতায় অভি- 
সন্ধি প্রকাশ কনে তাদের উদ্ধার 


৫ ছিড়িা 


হয়ে ভগিনীর রূপ ও বেশ পরিবর্তন 
এবং ভীমের সঙ্গে কথোপকথন করতে 
দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ভগিনীকেও বিনাশ 
করবার ভয় দেখিয়ে পাগুবদের আক্রমণ 
করতে যায়। ভীম নিজ্ডিত ভ্রাতাদের 
জাগ্রত ন1 করে, হিড়িস্বকে দূরে টেনে 
নিয়ে বাছ যুদ্ধে রত হন? কিন্তু 
পাগ্ডবরা ফ্ীষণ যুদ্ধের শবে জাগরিত 
হন। ভীম তখন হিড়িত্বকে তুলে 
ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে নিগ্পিষ্ট করে 
বধ করেন (মহাভারত- আদি )। 

ভিড়িম্বা_রাক্ষস হিডিস্বের ভগিনী 
অরণ্যাচারিণী ব্রাক্ষপী। জতুগৃহ হতে 
পলায়ন করে বন মধ্যে পাগুবরা 
হিড়িম্বের বাসস্থানে উপস্থিত হন। 
হিড়িস্ব পাগ্ডবদের মাংস আহার অভি- 
প্রায়ে তাদের বধ করবার জন্য 
ভগ্গিনীকে প্রেরণ করলে, সে ভীমের 
রূপে মুগ্ধ হয়ে হুম্দরী নারীর বূপ 
ধারণ করে ভ্রাতার অভিসদ্ধি প্রকাশ 
করে পাগুবদের উদ্ধার করতে চায়। 
ভগিনীর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে 
হিড়িস্ব সেখানে উপস্থিত হয় ও ভীমের 
হস্তে নিহত হয়। ইতোমধ্যে হিড়িস্ব 
কুস্তী সমীপে ভীমের প্রতি তার অস্ধ- 
রাগ ও তাকে পতিত্বে বরণ করবার 
বাসন৷ জানায়। ভীম হিড়িস্বকে বধ 
করে হিড়িম্বাকেও বধ করতে চান। 
যুধিষ্টির ভীমকে স্ত্রীহত্যা করতে নিষেধ 


করতে চায়। ভগিনীর গ্রত্যাবর্তনে | করেন। তখন হিড়িস্বা কুস্তীর শরণ 
বিলম্ব দেখে হিড়িছ্ব সেখানে উপস্থিত | নিয়ে বলে সে ভীমের প্রাতি অন্ধ্রকা» 


প্রত্যাখ্যাতা হলে সে আর জীবিত 
থাকবে না এবং ভীমের সঙ্গে কিছুকাল 
ইচ্ছান্জরূপ বিচরণের পর তাকে ফিছ্সিয়ে 
এনে দিতে প্রতিশ্রুত হয়। যুধিষ্টির 
তখন এই সর্ত করেন, উম ত্নান- 
আহ্িক শেষ করে হিড়িগ্বার সঙ্গে 
মিলিত হবেন ও সুর্যান্তের পর পুনরায় 
ভ্রাতাদের কাছে ফিরে আসবেন। 
একথ! শুনে ভীম বলেন, যতদিন 
ন! তার পুত্র হয়ঃ ততদিন তিনি 
হিড়িম্বার সঙ্গে বাস করবেন । হিড়িস্বা 
তখন ভীমের সহিত আকাশপথে 
চলে যায়। ভীমের ওুঁরসে হিড়িগ্থার 
গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র হয় 
( মহাভারত--আদি )। 

হ্ৃবীকেশ-(১) নারায়ণ অথবা 
বিষুর নাম। (২) শ্রীকষ্ণের এক নাম। 





৫৪৯৪ 





বিশ্ব উৎপাদন করতে পারে না ( যথা- 
ভারত--অন্থুশাসন )। 

মহধি ভূ একবার হুতাশনকে 
পসর্বভূক্‌ হও" বলে শাপ দেন। এর 
উত্তরে ছুতাশন বলেন' আমাকে যে 
আছতি দেওয়। হয়, তাতেই দেবতা 
ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন ; অতএব আমি 
সর্বভূকৃ কি করে হব। এই কথা বলে 
সহুতাশন অন্নিহোত্র ও যজ্ঞা্দি ক্রিয়। 
হতে অস্তহিত হলেন। এর ফলে 
'খধিরা উদ্ধিগ্ন হয়ে ত্রদ্ধার কাছে গিয়ে 
“বলেন, যিনি দেবগণের মুখ ও যজ্ের 
«অগ্রভাগ ভোজন করেন, তিনি কি 
“করেই সর্বসুক্‌ হবেন ।,ব্রন্মা তখন মিষ্ট 


কথায় "ছুতাশনকে বললেন, তুমি 


ত্রিলোকের ধারফ্িতা এবং ক্রিয়া 
চকলাপের প্রবর্তক | তুমি সদ! পবিত্র, 


ছুতাশন- অগ্রির এক নাম। যজ্ঞা- | সর্ব শরীর দিয়ে তুমি সর্বস্কুক্‌ হবে না। 


দিতে উৎস্থষ্ট জিনিস বেশী পরিমাণে 
ভোজন করে দেবতা ও মহযির! 
অজীর্ণ রোগগ্রন্ত হন। তখন তারা 
প্রতিকারপ্রার্থী হয়ে হুতাশনের শরণা* 
পন্প হন। হৃতাশন তীদ্ধের বলেন-_ 
আপনারা আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে 
যজ্ঞার্দি কার্ষের অন্ন ঞ্ভাজন করুন, 
তাহলেই আপনার। অজীর্ণ রোগ হতে 
মুক্তি পাবেন। এইরূপে হুতাশনের 
দয়ায় দেবত1 ও মহধিরা অজীর্ণ রোগ 
হতে মুক্ত হন। এই জন্য মজাদিতে 
সর্ব প্রথমে অগ্নিকে ভাগ প্রদান করা 
হয়, তাতে ব্রন্ম-রাক্ষসরা বজাদিতে 


তোমার গুহদেশে যে শিখা আছে 
এবং তোমার যে মাংসভক্ষক শরীর 
“আছে, তাই সর্বভুকৃ হবে। তোমার 
মুখে যে আহুতি দেওয়! হবে, তাই 
জবগণের গ নিজের ভাগ রূপে গ্রহণ 
কর ( মহাভারত--আদি )। 
হেমকুট--এ পর্বত কিম্পুরুষবর্ষের 
সীম! পর্বত। এই পর্বত দৈর্ঘ্যে নবতি- 
সন্ত যোজন ও গ্রন্থে ছিসহৃত যোজন । 
হিমালয়ের উত্তরে এই পর্বত অবস্থিত 
(শ্রীমন্ভাগবত )। বৃ 
হেমা-ঘ্বর্গের এক অপ্ষরা। এর 
গর্ভে এবং মরানবের ওঁরসে রাবণের 


হৈমবতী 


স্বী মন্যোদরীর জন্ম হয়। ময়ানব 
হেমার গ্রতি আসক হওয়ায় ইন 
তাকে বন্্রাধাতে বধ করেন। ময়" 
দ্বান্বের মৃত্যুর পর তীর জাশ্চ্ষপুরীর 
অধিকারিণী হয় হেমা (মহাভারত)। 
হৈমবতী--হিমালয়ের কন্ত। বলে 
পার্বতীর এক নাম হৈমবতী। 
হৈহয়-_€১) হৈহয়, তালজজ্ম গ্রভৃতি 
ক্ষত্রিযগণ ইক্ষাকুবংশীয় রাজ] বাহক 
পরাজিত করে রাজ্য হতে বিতাড়িত 
করেন। পরে রাজা বাছুর পুত্র সগর 
এদের পরাভূত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার 
করেন ( মহাভারত--বন )। 

(২) কার্ডবীর্যাভূন হৈহয়দের 
রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর 


৬৪৩ 


ঙ্াদ 


হৈহয়রা! অর্থকষ্টে পতিত হয়। তখন 
জরা তাদের পুরোহিত ভাগর্যদের 
কাছে অর্থ প্রার্থনা করে। লোভী 
ভার্গবর! হৈহয়দের অর্থদান করলেন 
না। তখন কুদ্ধ হৈহ্য়রা ভার্গবদের 
হত্যা করে ধনসম্পত্তি লুষ্ঠন করেন 
( দেবী ভাগবত )। 
ত্রশ্বরোধা-জনকবংশীয় হবর্ণরোমার 
পুত্র। এ'র পুত্র গ্রসিদ্ধ সীরধ্যজ ও কুশ- 
ধ্বজ। এই সীরধ্বজ সাধারণতঃ জনক- 
রাজ নামে পরিচিত (রামায়ণ_- 
আদি)। 

হলাদ-__হিরপ্যকশিপুর অন্ততম পুত্র । 
হলাদের স্ত্রী ধমনী এবং পুত্র ইল ও 
ও বাতাবি। 


অসি চক্রব্হ 
অন্সি-ধাতুনিমিত ২1৩ হাত লঙ্বা | কষত্রিয়কুল নিম্ল করেছিলেন । 
ছেদন অস্ত্। অগ্রভাগ মরু ও বাকা | | কার্য--আঘাতে ছেদন । 

একদিকে তীক্ষ ধার। কপাণ, তরবারি, খড়গ-লৌছ 
অন্কুশ-_লৌহদণ্ড বিশ্যে। ইহার | নিগিত তীক্ষুধার অসি জাতীয় যুদ্ধ 
অগ্রভাগ বাক1। হুস্তিতাড়নের নিষিত্ত | বিশেষ। 

ব্যবন্ৃত হয়। ক্ষুরপ্র বাণ-অধচজ্্রাকতি বাণ 
অর্ধচন্্র বাণ-_যা দিয়ে অজু্ন | বিশেষ? খুরপার মত ক্ষেপণান্্। এই 
ভগদতের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলেন। | অস্ত্র অ্জ্ধন ভীগ্মের প্রতি ব্যবহার 
অঞ্চলিক বাণ--এই বাণ দিয়ে | করেছিলেন। 

অর্জন ভীমের ম্তকে উপাধান প্রদান : গাদা _মুদগরের তুল্য যুদ্ধ রিশেষ। 








করেন। গরুড়াস্ত্র_-এই অন্ত প্রয়োগ করলে 
অন্তর্বাগ-কুবের যে অগ্থ অর্জুনের | সর্পবেষ্টিত নাগপাশ-অস্ত্ নিক্ষল হয় । 
কাছ হতে পেয়েছিলেন। ইহা ক্ষেপণে নাগপাশের সর্পগণ তয়ে 


অষ্টবজ্জ-বিষুর দর্শন চক্র, শিবের | পলায়ন করে। 

ভ্রিশৃল, ব্রদ্ধার অক্ষ, ইন্ত্রের কুলিশ, | | গাণ্ডিব_অভু'নের ধনু । ব্রহ্মা নির্মাণ 
বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, নি ৷ করে এই ধনু প্রজাপতিকে, গ্রজাপতি 
শক্তি,কালীর খড়া-_-এই কয়টি অষ্টবন্জ। | ইন্দ্রকে, ইন্দ্র সোমকে ও সোম বরুণকে 
আগ্নেয় অক্ত্র-এই অস্ত্র ভরঘাজ । দান করেন। এরপর অগ্নি বরণের 
অগ্রিপুত্র অননিবেশ্কে দেন। অস্মিবেষ্ত | নিকট প্রার্থনা করে এই গাণ্ডিব 
তা দ্রোণকে অর্পণ করেন। আগ্নেয়াস্ত্র অজুনকে দেন। 

ওর্ব খষি সগর রাজাকে দান করেন। | চক্র--ই্হা কৃগুলাকার, প্রান্তভাগ 
এক আস্ত্র-ইন্ের এক প্রকার অস্থ, | উত্তম কোণযুক্ত ও ধারাল, এবং 
যা হতে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে | নীল জলের ন্যায় বর্ণ। চক্রের কার্য 
আক্র সংহার করতো । -_ছ্দেন, ভেদন, নিপাতন ও শায়িত 
কুঠার বা! পরগু-যষ্টির এক পাশে | করণ। 

খাতু নিিত ছেদন অস্্র। ইহা পরু- | চতক্রবধ্যহু- চক্রাকার সেনা সঙ্গিবেশ। 
রামের প্রিয় অগ্থ | ইহা! বারা তিনি | দ্রোণাচার্য এই বুহ নির্মাণ করে যুদ্ধ 


চজহান 


করেছিলেন । এই যুদ্ধে মহাবীর অভি- 
ম্্য ৃত্যুমুখে পতিত হন । 
চক্্রছাস _ প্রাচীন ভারতের যুধান্ত। 
ইহ! একটি লাঠির মাথায় অর্ধচন্ত্রীকার 
লৌহফলক। এর আন্ত বিস্তৃত, 
সম্মুখে চকচকে খুব সরু মুখ ও মস্ত্কে 
শিখা, বাহ পরিমিত লম্বা। ইহা 
পাতন ও ছেদন কার্য করে। 
চর্ম-ঢাল। ইহাহার! শত্রর আঘাত 
প্রতিহত করা যায়। 
জিস্ভতকান্ত্র-_রামায়ণে উদ্লিখিত--যে 
অন্তর নিক্ষেপে শত্রু ঘুমিয়ে পড়ে । 
তোমর-_অন্ত্র বিশেষ, লৌহের 
শাবল) ইহা দণডযুক্ত এবং সমস্ত 
লৌহমর। এই ছুই প্রকার তোমর 
প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত উত্তম, 
মধ্যম ও অধম। পাঁচ হাত প্রমাণ 
উত্তম, সাড়ে চার হাত প্রমাণ মধ্যম ও 
চার হাত প্রমাণ অধম। এইরূপ 
ষড়আঙ্গুল তোমর উত্তম, সাড়ে পাচ 
আঙ্গুল মধ্যম ও পঞ্চাঙ্গুলি অধম রূপে 
গণ্য হয়েছে। 

_মহাদেবের অস্ত্র। ধাতু- 
নিমিত লম্বা যষ্টির অগ্রভাগে 
পাশাপাশি তিনটি ভঙ্গের মতন। 
ছুই পার্খের ভল্পগুলি একটু বাকা। 
কার্ধ__ছেদন, নিপাতন ও শান্ধিত- 
করণ। 
দর্পণ--গোলাকৃতি, একদিকে হাতল । 
ইহার দ্বারা শত্রর চোখে আলো 
নিক্ষেপ করে দৃষ্টি বিশ্ব কর! হয় এবং 


৬৬ 


পাশ 


পশ্চাতের শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য 
কর] হয়। 


নাগপাশ- মন্ত্রসিদ্ধ অস্্র। এই অস্ত 
নিঙ্গি্ত হলে লক্ষিত ব্যক্তির সর্বা্ 
সর্পরজ্জব হার! দৃঢ় ভাবে বন্ধন করত । 
নারাচ আক্ত্র-লৌহময় বাণ। 
নালীক্ক-_-বাণ বিশেষ, শল্যাস্ম। 
পট্টিশ-তরবারি বিশেষ। ইহা 
প্রায় খড়গাকৃতি, পুরুষপ্রমাণ দীর্ঘ, 
ছুই দিকে ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ 
এবং মুঠ হস্তক্রাণযুক্ত । 
পরিখ--লৌহমুখ বা লৌহকণকযুক্ত 
মুদগর । কার্ধ__পিটনও শায়িত করণ। 
পীশ-এক প্রকার যুদ্ধান্ত্র। ইহ! 
লগ্বায় দশ হাত। গুণরজ্ছু,কাপাশরজ্জুঃ 
মুগ্জরজ্ছু, পণ্ড বিশেষের নায় বা 
আকন্দ ত্বকের স্থুন্্র ও চর্ম বিশেষের 
সুক্মু ৩* গাছি তত্ক একত্র ভাল ভাবে 
পাক দিয়ে প্রস্তত করতে হয্ব। 
পাশাস্ত্রের ক্রিয়া এইরপ-যুদ্ধকালে 


এই পাশ কক্ষ প্রদেশে প্রয়োগের 


সময় কুগ্ডলাকৃতি করে মস্তকের উপর 
একবার ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করতে হয়। 
এঘ্বারা শত্রকে ইচ্ছান্ুরূপ বেধে 
নিজের কাছে আকর্ষণ করা যায় এবং 
পরে কৃপাণ দ্বারা বধ করা হয়। এই 
পাশ প্রয়োগের তিন প্রকার গতি 
আছে--বলগণ, প্রবন ও পত্রজন। 
এই সকল গতি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ বন্ধন 
করে নিকটে আনা যায়। 


প 


পান্তুপত 


ধিশূল। 
প্রাস--ক্গেপণান্ত্র। প্রাসের আকৃতি 
এইরূপ- সাত হাত লম্বা! বংশাদি দণ্ড, 
তার মাথায় লোহার তীক্ষ ফলক, 
মূলে হুমম ও তীক্ষ লোহার শলাকা, 
ফলকের নীচে ও মূলে রেশম স্তবকে 
স্থশোভিত | এরর চার রকম ব্যবহারের 
নিযম--আকর্ষণ,। বিকর্ষণ ধূনন 
(অর্থাৎ ইতত্ততঃ পরিচালন) ও পশ্চাৎ 
বিদ্ধকরণ। 
বন্্র-ইন্দরের অন্্রবিশেষ। চলিত 
ভাষায় বাজ। 

বজের উৎপত্তি সম্বন্ধে মত্স্ত 
পুরাণে আছে £ বিশ্বকর্মী রবিকে 
ভ্রমিযস্থ্বে ভ্রমণ করিয়ে তার তেজ 
পৃথক করেছিলেন । এই সহশ্র কিরণ- 
যুক্ত স্র্যতেজ বিষুণর চক্র, রুদ্রের শূল 
এবং ইন্দ্রের বভ্ররূপে পরিণত হয়েছিল। 
বামন পুরাণে আছে একবার ইন্দ্র দৈত্য- 
মাতার উদরে প্রবেশ করে দেখেন, 
গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হাত রেখে 
উধ্ব'সমুখে আছে, তার কাছে এক 
মাংসপেশী আছে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে যেমন 
এ মাংশপেশী মদন করপ্ঠে লাগঙ্ে, 
তখন তা৷ খুব কঠিন হতে ও নীচে 
বেড়ে যেতে লাগল । পরে এ মাংস- 
পেশ হতে কুলিশ উৎপর় ছুল। ভাগ- 
বতে আছে--ইন্দ্র বুদ্ধান্থর বধের জন্য 
দধিচী মুনির অস্ি দ্বার বিশ্বকর্মাকে 
বন্ধ নির্মাণ করতে আদেশ দেন । বিশ্ব- 


ত৬ও 


বধ 


_পাশুপত-মহাদেবের অমোঘ অস্্ | কর্ণা ইত্রের আদেশে হখিচী মুনির 


অস্থি বার! বন্্র তৈরী করেন। 

বরুণ বাণ-_বারিবর্ষশকাত্ী ক্ষেপক, 
অস্তর। যে বাগ নিক্ষেপ করলে চতু- 
দিক মেঘাচ্ছর হয়ে প্রবল বেগে প্রচুর 
বারিবর্ষণ হয়। 

বাণ--রামায়ণ, মহাভারত ও অন্তান্ধ 
গ্রন্থে উল্লিখিত যুদ্ধান্্র বিশেষ। ইহা 
ধন্থতে জ্যা রোপিত করিয়! শত্রুর 
উদ্দেশে নিক্ষেপ করিতে হয়। বিভিন্ন 
গ্রন্থে বিভিন্ন নামের বাণের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 

বিজয় ধনু-কর্ণের ধু। এই ধন্ক 
দ্বার! ইন্দ্র দৈত্যদের জয়স্করেছিলেন। 
এই ধনু ইন্দ্র পরশ্ুরামকে দান করেন 
এবং এই ধন্থ দিয়ে পরশুরাম একুশ 
বার পৃথিবী জয় করেছিলেন । 
বৈষ্ঝবাস্ত্র_শ্রীকফ্ণ পৃথিবীর প্রার্থনায় 
তার পুত্র নরককে বৈষ্ঞবান্্ দিয়ে- 
ছিলেন। প্রাগ জ্যোতিষরাজ ভগদত 
নরকান্থরের কাছ থেকে এই অস্ত্র 
পেয়েছিলেন । জগতে এই অস্ত্রের অবধ্য 
কেহ নাই। মহাভারত যুদ্ধে ভগদত্ত 
এই অস্থ প্রয়োগ ,করলে শ্রীক্* এই 
অন্তর নিজের বক্ষে গ্রহণ করেন এবং 
তা বৈজয়স্তীষালারূপে শ্রীকষ্ের বক্ষ” 
লগ্রহঙ্র। , 

ব্ধ্যহ _সৈম্ত সমাবেশ, সৈল্তদলকে 
শৃঙ্ধলাপূর্বক সজ্জিত কর]। বিশেষ 
কৌশলে বিন্তত্ত সৈল্তসমূহ | সাধারণতঃ 
ব্যুহ ছয় প্রকার : বন্জ, মকর, শকট, 


ব্রঙ্শির অস্ত 
স্েন,নর্বতোভজ্ এবং হ্থুচী ব! হুচীমুখ। 
পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বজব্যুহ 
নির্যাণ করেছিলেন। মহাভারতে 
উল্লিখিত অন্যান্ত ব্যহের নাম £ অর্ধ- 
চঙ্জ, ক্রৌঞ্চারুণ,গারুড়, চক্র, চক্রশকট, 
পল্প, ব্যাস,মণ্ডল, শৃর্জাটক এবং সাগর। 
ব্রহ্মশির আক্ত্র-ত্রহ্ধতেজপূর্ণ অস্ত্র 
বিশেষ । এই অস্ত্র দ্রোগ তার পুত্র 
অশ্বখামাকে দান করেছিলে ন। 
'অভুপনও এই অস্ত্র মহাদেবের কাছ 
থেকে পেয়েছিলেন; কিন্ত ভ্রোণ 
তার পুত্রকে নিতাস্ত বিপর হলেও 
এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে নিষেধ 
করে ছিলেন। অশ্বখামাকে নিহত 
করবার জঞন্ত অন, ভীম ও 
ুধিষ্টির রথে তার কাছে 
উপস্থিত হলে, অশ্বখখামা ভয় পেয়ে 
ত্রচ্ষশির অঝ্ত্র প্রয়োগ করলেন । তখন 
কালাস্তক যমের যত অগ্নি উদগত 
হোল। তখন শ্রীরুষ্ধের আদেশে 
অন্দন তার ব্রহ্ষশির অপ্ম মোচন করে 
অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণ করতে চেষ্টা 
করেন। কারণ, অস্ত্র দ্বারাই অস্ত্র 
নিবারিত হয়। তীর অত্র গ্রলয়াগ্নির 
মত জলে উঠল । তখন নারদ ও ব্যাস 
ছুই জনকেই এই অস্ব প্রতিসংহার 
করতে বললেন। অর্জুন তখন 
ব্রদ্ষশির অস্ত্র প্রত্যাহার করলেন? 
কিন্তু অশ্বখামা তা পারলেন না। 


১.০] 


শক্তি 


গর্তে নিক্ষি হোল । “শিক বললেন, 
তোমার মহাস্ত্র অব্যর্থ হবে, উত্তরার 
গর্ভস্থ শিশু মরবে । কিন্তু সে আবার 
জীবিত হয়ে দীর্ঘায়ু হবে মেহাভারত)। 
ভল্ল-_বর্শা বিশেষ । লম্ব! যষ্টির মাথায় 
ফলক অস্ত্র। কার্য-_নিক্গেপে ছেদন, 
নিপাতন ও শায়িত করণ। 
ভূষস্তী-_পাষাণপ্রক্ষেপক চর্মরজ্ছুময় 
যন্ত্র। বৃহৎ পাথর অতি দূরে নিক্ষিপ্ত 
হয়, এমন লৌহগুলিক! ক্ষেপণ-যস্ত্। 
শঙ্খ-রণবাছ্যযন্ত্র। শ্রারষের শঙ্খ 
পাঞ্চজন্ত, যুধিষ্টিরের অনস্তবিজয়, 
ভীমের পৌগু, অজুনের দেবদত, 
নকুলের স্থঘোষ, সহদেবের মনিপুষ্পক | 
মুণ্ডতর বা মুদ্গর-বড় হাতুড়ি। 
ইহাও একপ্রকার যুদ্ধান্ত্র বিশেষ । 
মুষল-_ইহাও মুদ্গর জাতীয় যুদ্ধাস্। 
য্টি--লম্বা লাঠি বিশেষ। নান। 
প্রকার ভামুবেদিক তৈলাদি দ্বারা 
মাঞ্জিত। কঠিন অথচ বীাকিয়। যায়, 
সহজে ভাঙে না। কার্ব-পিটন ও 
কযাঘাত। 

শতদ্ৰী--একই সময়ে শত সৈন্ত হনন- 
কারী বলে এই নাম। কণ্টকিত 
লৌহসার নিমিত, মুদগর কল্প, সুদ 
ও বতু্ল প্রমাণ চার হস্ত। মৃঠযুক্ত 
গদাযুদ্ধের বলগন অর্থাৎ প্রষ্বোগ- 
কালীন আশ্ফালন যেরূপ এর বলগনও 
সেইক্ূপ। 


রহ্থশির অস্ত্রের প্রত্যাহার তার পক্ষে | শক্তি-_গ্রাচীন যুদ্ধা্থ । ইহা অনধিক 
অসাধ্য । তখন তা পাগ্ব নারীদের : ছুই হাত লম্বা, সিংহসুখাৃতি, তীক্ষ 


শৃক্তিশেল ৬৫ হল 


নখর ও জিহ্যাবিশিষ্ট। মূঠা করে | সীর--প্রাচীন ভারতের হুদ্ধান্ 
ধরবার জন্য খুব বড় হাতল-বিশিষ্ট) | বিশেষ । ইহা লাঙ্গলান্র। এর ছুই স্থান 
ঘণ্টানাদ দ্বারা ভয়জ্বনক। শক্র-বকে | বাকা ও শিখশুন্য। মুলাংশ ও মুখ 
রঞ্জিতাক্গ অন্তর ভাদে ন্জিড়িত গাঢ় লৌহবন্ধ, সার্ধব্রিহত্ত পরিমিত দীর্ঘ। 
নীলবর্ণ। অত্যন্ত দূবগামিনী । ভার্ষক এর কাজ--আকর্ষণ ও নিপাতন। 
গতিযুক্ত, পর্বতশ্রেষ্ট হিঝ।গরিকেও ৰ জুর্শন চক্রু__হুম্বরদর্শন তীক্ষতম ও 
বিদীণ করতে সংর্থ। দেখতে অতি: অব্যর্থ চক্রান্ত । শরীক ইহা ব্যবহার 
ভীষণ, ইহা ছুই হাতে তুলে প্রেরণ করতেন । 

করতে হয়। ৷ হুল--লাঙ্গল। খ্রীকষণের জোষঠ ভ্রাতা 
শক্তিশেল-_ অশনি-তুল্য শক্তিশেল। | বলরাম ইহা নিজের প্রিয় অস্থরূপে 
শত্রশোনিত-পান্ী অন্্। ময্ধানব | ব্যবহার করতেন বলে তার নাম 
নিমিত অষ্টঘণ্টা-যুক্ত অন্ত্র। এই অস্ত্রে: ছিল হলধর বা হুলাযুধ । 

রাবণ লক্ষণকে ভূপাতিত কর্েন। 





বিবিধ 
অধিপতি কুমার 
অধিপতি- | ইত্দ্রবন--নন্দন 
বরুণ--জলরাশি। বিষুঃ--আদিত্য। ইন্্রপ্রাসাদ _বৈজযস্ত 
পাবক-__বন্থগণ। দক্ষ-প্রজাপতি। ! ইন্দরপুত্র-জয়ন্ত 
বাসব_-মরুদ্গণ। প্রহলাদ--দৈত্য ও ' ওষ্ধি _মৃতসন্ীবনী, বিশল্যকরবী, 
মানব | স্থবর্ণকরণী,। সন্ধানী। হিযালয়ের 

যম-_পিতৃগণ | শিব- ক্ষ, বাক্ষল, । অব্যবহিত স্ববর্ণময় খষভ পর্বত,নিকটে 

পিশাচ, ভূত। কৈলাস পর্বত। এই ছুইপর্বতের মধ্যে 
হিমবান--শৈলবান । সাগর--নদীগণ। সর্ব প্রকার ওষধি বিশি্ই পর্বত। 
চিত্ররথ--গন্ধর্। বাহ্ুকি--নাগগণ | ইন্দ্রজিংশরে মৃতগ্রায় বানরদের 
তক্ষক-_সর্প। ইরাবত--গজ। ' সত্রীবিত করবার জন্য হনুমান এই 
উচচৈঃশ্রবা--অশ্ব । গরুড়--পক্ষিগণ | : ওধধি নিয়ে আসে ।” 
শার্ূল _মৃগগণ। প্রক্ষ_-বনম্পতি। | কিম্পুরুষ _কুবেরের অন্ধুচর, এর! 
অষ্ট্নাস্িকা -মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, | কেহ কেহ মনুস্তদেহ অশ্বদুখ আকার , 
জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নার- । কেহ কেহ অশ্বদেহ মনস্তমুখ। 
সিংহী, কৌমারী। | কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ _যুদ্ধণেষে মাত দশ 
আদ্বিত্য-দেবমাতৃকা অর্দিতির । জন জীবিত ছিলেন। পাগ্ুবপক্ষে 
পুত্রর1 সংখ্যায় ১২ জন । নুর্ষের প্রতীক সাতজন- মুধিষ্টির, ভীম'অজুনি নকুল, 
১২ মাসের জন্য এই ১২টি নাম। সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি;) কৌরব 
আদিত্য, বরুণ, সুর্য, বেদাঙ্গ ভানু, পক্ষে তিন জন--কৃপাচাচার্ধ, কৃতবর্মা, 


রবি, গাভস্তি, যম, স্বর্ণরেতা, দিবাকর, অশ্বখামা। ১৮ দিন ব্যাপী যুদ্ধ 


মিদ্র ও বিু। হয়েছিল। 

ইন্দ্রহস্তী-রাবত | কুমার-_ত্রন্মার চার মানসপুত্র। এ'রা 
ইন্্রঅস্ত্র-হাদিনী, দস্তোলি প্রজা সৃষ্টি অস্বীকার করে চিরদিন 
ইন্্ররথ-_ব্যোমযান কুমার ছিলেন। এদের নাম--সনৎখ”, 
ইন্দ্রনগরী _অমরাবতী কুমার, লনন্দ, সনক এবং সনাতন! 
ইন্দ্রঘোটক--উচ্গৈঃশ্রবা পরে পঞ্চম পুত্র বিতৃও এদের লন 


ইন্দ্রসারথি -মাতলি যুক্ত হয়েছিলেন। 





কালিকের 


কাজলকেয়্--কালকা গর্ভ-সভূত 
অহাবিক্রমশালী ৬৯১০০৯ অস্থর ৷ 
কুবেরের নাম- অআ্যন্বকসখা, যক্ষ- 
রাজ, গুহৃকেশর, ধন, কিনষেশ, বিশ্রী- 
বণ, পৌলন্ত্য, নরবাহন, একপিজল । 
কুবেরউস্ভান _ চিজরথ। 
কুবেরপুত্র--নলকুবর | 

কুবের স্থান--কৈলাস। 
কুবেরপুরী--অলক]। 
কুবেররথ-পুষ্পক | 

কুক্মা্ড--এর! শিবের অন্গুচর। এক 
শ্রেণীর দানব । 

গণদেবতা- গণদেবতা শয় শ্রেণীর | 
(১) আদিত্য ১২ জন |(২) বিশ্বদেব ১* 
জন। (৩) বন্ধ ৮ জন। (৫) তৃষিত 
৩৬ জন | (৫) আভাশ্বর ৬৪ জন | (৬) 
অনিল ৪৯ জন। (৭) মহারাজিক 
২২* জন। (৮) সাধ্য ১২ জন। ০৯) 
রুদ্র ১১ জন। এই গণর্দেবতার। 
শিবের অন্গুচর । এদের নেতা গণেশ । 
এ'রা গণপর্বত কৈলাসে বাস কবেক। 
চিরজীবী-_অশ্বখামা, বলি, ব্যাস,, 
হন্থমান, বিভীষণ, কপ ও পরশুরাম। 
দনুজ- দানব €কশ্তপ ও স্ত্রী দন্থুর 
গর্ভজাত )। ঁ 

দর্শন- হিন্দু দর্শন ছয় ভাগে বিতক্ত । 
কপিলরুত সাংখ্য, পাতঞ্চলিকত যোগ, 
কণাদকৃত বৈশেধিক, গৌতম কৃত 
তায়, জৈমিনী কৃত পূর্ব-মীমাংসা বা 
মীমাংসা ও বেদব্যাস কৃত উত্তর- 
মীমাংসা বা বেদান্ত । 


৬৭ 


টা 
দ্বায়ভাগ-_উত্তরাধিকারের আইন 
জীমৃতবাহন এই আইন বাংল! দেশে 
প্রচলন করেন ।' 


দেবগুরু-_বৃহস্পতি। 
দেবযোনি--(১) বিষ্াধর--ধিস্তা- 
ধারণ করে যে। (২) অঞ্ষারা--জলে 


গমন করে যে। (৩) যক্ষ--এর। দেব- 
তাদের পৃজা করে, কুবের ইত্যার্ছি। 
(৪) রাক্ষস, বাক্ষসী-রক্ষা করা যায় 
এই অর্থ হতে, স্থকেশ, যাল্যবান 
ইত্যাদি । (৫) গন্ধর্--এদের গান ধর্ম। 
৬) কিন্পর- কুৎসিত নর, কির ছুই 
প্রকার, এক প্রকারের মান্ষের মত 
মুখ ও অশ্বের মত শরীর। অন্ত 
প্রকারের অশ্বের মত মুখ ও মানুষের 


ূ মত শরীর । (৭) পিশাচ-পিশিত 


(মাংস) ভোজন করে এরা। (৮) 
গুহক--গোপন করে যে, মপিভন্ত্ 
প্রভৃতি ।(৯) সিদ্ধ--সিদ্ধি করেছে যে। 
(১০) ভূত ( এশ্বর্য ) আছে এদের । 
দ্ৈত্যগুরু-_শুক্রাচার্য। 
দৈত্যনিসূদ্দন-_বিষু। 
দৈত্যপতি-_-হিরণ্যক শিপু। 
লক্ষত্র- সংখ্যায় ২৭টি) অশ্বিনী, 
ভরণী, কৃত্তিকা,। রোহিণী, মুগশিরা, 
আদ্রা, পুনর্বন্, পুস্তাঃ অঙ্লেযা, ঘা, 
পূর্বকন্তূপী, উত্তরফন্তনী, হস্তা, চিত্রা, 
স্বাতী, বিশাখা, অন্গরাধা, জোষ্ঠা, 
মূলা, পূর্বাধাড়া, উত্তরাধাড়া, শ্রবণা। 
ধনিষ্ঠা, শতভিযা, পূর্ব-ভাত্রপদ, উত্তর- 
ভাপ্রপদ, রেবতী । 


পা? আর রর পজ আ. স সপ্ত 


নন্দী 


মঙ্ী--শিবের অস্গুচর--করাল দর্শন, 
যামন, বিকটাকার, মুগ্তিত মন্তক, 
ক্ত্্রবানঃ মহাবল। 
নটরাজ-_নৃত্যকলার উদ্ভাবক বলে 
মহাদেবের এক নাম নটরাজ। এর 
' বিশ্ব ধ্বংসের সময়কার নৃত্যকে তাগুব 
ন্বৃত্য বলা হয়। গজাহৃর ও কালান্র 
নিধন করেও মহাদেব তাগুব নৃত্যে 
রত হয়েছিলেন । অস্ত যতে উত্তেজক 
ভ্রব্য পানের পর ইনি স্ত্রীর সঙ্গে তাগুব 
নৃত্যে রত হন। দেবতাদের মধ্যে 
বরক্ষা, বিষুণ ও মহাদেবের স্থান অতি 
উচ্চে। 

নবগ্রন্ছ--রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, 
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাঙ্ন, কেতু। 
নাগরাজ-_বান্তকি। দক্ষ কন্যা 
কত্রর জ্যেষ্ট পুত্র। এ'র পিতা মহৃষি 
কশ্টপ। শেষ নাগ বা অনস্ত নাগ 
নামেও ইনি অভিহিত। এ'র ভগিনী 
জরংকারু বা মনসা। সমুদ্রমস্থন- 
কালে নাগরাজ বাস্থুকিকে দেবতা ও 
দৈত্যগণ মন্থনরজ্জু ব্ূপে ব্যবহার 
করেন। 

নারায়ণ--বিষু, ক্চ। ইনি ব্রহ্ধাদি 
ত্রিমৃতির একতম ও স্ষ্টির পালক। 
এর শয্যা অনস্ত, স্ত্রী লক্ষ্মী, পুত্র 
কামদেব, ধাম বৈকু&, বাহন গর্ড়। 
এর শব্ধ পাঞ্জন্য, চক্র সুদর্শন, গা 
কৌমোদকী, ধন শাক, অসি নন্দক 
ও মণি কৌন্তভ। ইনি দেবগণের 
শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর কল্যাণের জন্ত, 


৬৩৪৮ 


পট পপ 


পুষ্পক 


দেবতাদের লাহাষ্য করবার জন্ত ও 
দানবদলনের জন্য ইনি যুগে যুগে অঙ্গ 
গ্রহণ কবেন। 

নারায়ণের চতুভূর্জ-_পাঞ্চজন্ত 
শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, কৌমদকী .গদা ও 
পদ্মপুষ্প। 

পঞ্চকগ্যা- অহল্যা, দ্রৌপদী, কুস্তী, 
তারা, মন্দোদরী-__এই পাচ জন প্র)তে 
নিত্য ম্মরণীয়] 

পঞ্চবট-_অশ্বখ, বি, বট, অশোক, 
আমলকী । 

পঞ্চভূত--ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ। 
ব্যোম। 

পঞ্চতীর্থ- কুরুক্ষেত্র, গয়া, 
প্রভাস, পু্ধর । 
পরলোক-_ভূর্পোক, ভূবর্জোক, 
স্বর্লোক, সত্যলোক, মহ্র্লোক, তপ- 
লোক ও জনলোক--এই সপ্ত দেব- 
লোক । 

পিতৃলোক- ত্রাঙ্পদের সোমপা, 
ক্ষাত্রয়গণের হবিভূর্জ, বৈশ্যদের 
আজ্যপা এবং শৃদ্রগণের নুকালিন 
নামে পিতৃলোক। 
পৌলস্ত্য--পুলস্তের বংশধর-- 
কুবের,রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ। 
পুষ্পক-_ব্যোমষান। হৃংলচালিত 
মহাবেগশালী বিমান। এইরখ 
কুবেরের সামগ্রী । ক্রক্ষা কুষেরকে 
উপহার দিয়েছিলেন । রাবণ কুবেরকে 
পরাঞ্জিত করে পুষ্পক রখ অধিকার 
করে। এতে রত্বমর বিহু জ, 





গঙ্গা, 


পৌলমী 


স্ব্ণময় ভূজন্ব এবং প্রাণমর় তৃরজ্ 
শোভিত ছিল। বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ 
সন্ুচিত বক্র। এতে পু্প খচিত 
ছিল। পন্মপরাগ মণ্ডিত ও শুগ্ডে 
পল্পপত্র শোভিত হৃস্তী ছিল । কোখাও 
বা পল্সের উপর কমলা পল্লসহন্তে 
বিরাজমান । এই রথ আরোহীদের 
ইচ্ছা অন্ুসারে ও ইচ্ছান্থুদপ স্থানে 
চালিত হোত। রাত্রির ভূতগণ এই 
পুষ্পক বহন করতো! । এই রথ দেব- 


শিল্পী বিশ্বকর্ম! নিষিত । 
পৌলমী-পুলমার কণ্তা, ইন্্র-পত্ী 
শচী। 


বুদ্ধ--ভগবানের দশীবতারের নবম 
অবতার | জীবহিংসা নিরোধ ও জীবে 
প্রেম বিতরণের জন্য ভগবান খৃষ্ট পূর্ব 
ষষ্ঠ শতকে (প্রঃ পৃঃ ৫৬৭ অবে) 
নেপালের কপিলাবস্ত নগরে গৌতম 
বুদ্ধ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এর পিতা 
শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্যবংশীয় নায়ক । 
এ'র মাতার নাম ছিল মায়! দেবী। 


এ'র স্ত্রীর নাম ছিল যশোধর! বা* 


গোপা। বুদ্ধর পিতৃদত্ত নাম ছিল 
সিদ্ধার্থ। গৌতম গোত্রীয় বলে 
তার এক নাম ছিল গৌতম এবং 
শাক্যবংশীয় বলে তার আর এক 
নাম ছিল শাক্য সিংহ । তিনি “তথা” 
বা পরম অবস্থানে গত হয়েছিলেন 
বলে তার আর এক নাম হল 
তথাগত। ইনি বোৌঁদ্ধ' ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতা । এষ্ট পূর্ব ৪৮৭ অন্ধে আম 


৬৬ 


রদ্ধার যানসগুছ 
বৎনব বয়মে বর্তমান খোরক্ষপুলপ 
জেলার কুণী নগরে এর দেহান্তর বা 
“পরিনির্বাণ” হুয়। 

বালকুষ এর দেহকাস্তি বিকমিত 
নীলপন্সের ম্যায়, নেত্র রক্তপন্মের তুল 
এবং ইনি বালবেশে পল্পের উপর মৃতা- 
রত। ইশ্হার পদে ও কটিদেশে 
শব্বায়মান নৃপুর ও কিক্কিনী, এক হস্তে 
নবনীত ও অন্ত হস্তে পায়ল বিদ্যমান । 
ইহার কদেশ ব্যাস্নখালঙ্কারে 
অলঙ্কত। জগৎ-পৃজ্য বালকরপী কষ 
গো, গোপ ও গোপীগণে পরিবেষ্িত। 
বাস্ুদ্েব_বহুদেবের পুত্র শ্রীকষঃ। 


বাছুন-- »৮ 
শিব--বৃষ। ছুর্গা-সিংহ 
কাতিক--ময়ুর গণেশ--মৃযিক 
লক্ষ্মী-_-পেচক সরম্বতী-হংস 
নারায়ণ--গরুড় অগ্নি-ছাগ 
শীতল1--গর্দভ যী--বিড়াল 


নারদ-ঢেকি ইন্দ্র--মেষ, প্রনাবত 
বিষুর অবতার-_মত্স্ত, কৃর্ম, বরাহ 
নৃসিংহ বা নরসিংহ, বামন, পরস্রাম, 
রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও ক্কি। 
বিষুচক্র-_ন্দর্শন । 

বিষুঃশত্খ _পাঞ্জনয 
বিষুগদ্বা-কৌমদকী 

বি্ু্ডড়গ _নম্দক 
বিধুমণি-_-কৌত্তভ 

ব্রন্মার মানসপুত্র- জন-- 
্বাযভূব, ন্বয়োচিষ, ওস্তধী, তামল, 
রৈবত, চাঙ্ছন, বৈবদ্বত, লাবর্ণ, দক্ষ. 


বিদেহী 


সাবর্ণ, ব্রজ্ষসাবণ্ণি, রুদ্্রসাবর্ণি, রৌচ্য 
ও ভৌত্য। 


বিদেহী-_বিদেহ রাজকন্যা সীতা। 


বৈশ্রুবণ-_কুবের, রাবণ, কুস্তকর্ণ, 
বিভিষণ। 
বৈরোচন-বিরোচন-পুত্র দৈত্যরাজ 
বলি। 
বৈশম্পায্বন--মহাভারত প্র বক্তা 
ব্যাসশিস্ত খধি। 
ভুবনেশ্বরী-ত্রদ্ধা, বিধুঃ শিবের 
উৎপাদয়ন্ত্রী, ও ভ্রিজগতের হুটি, স্থিতি 
ও লয়কত্রা, আনন্দময়ী ভূবনেশ্বত্সী দেবী 
সর্বদা পল্সের মূলাধারে বিরাজ করেন। 
ইনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাযুঃ$ আকাশ 
ও চন্দ্রে সর্বদা বিরাজমান । ইনিই 
কামদেবের দেহবিনাশকারী শিবের 
প্রলয় শক্তির উৎস। 

বিলঘ্বিত কেশ, মনোহর মুখমণ্ডল, 
্বর্ণবর্ণ, সালাঙ্কর1 চতুতূ্জা দেবী হস্ত 
চতুষ্টয়ে জ্ঞানমুদ্রা, জপমালা, কলস ও 
পুত্তক ধারণ করেন। ইনি লক্্ীত্বরূপা, 
অভয় ও বরদাষ্িনী। 
মকর--শৃজবিশিই মতম্ত বিশেষ। 
গঙ্জার বাহন, কামমেবের ধ্বজ ৷ দশম- 
রাশি। 
মন্বস্তর-_ত্রদ্মার চতুর্দশ মানসপুত্রের 
এক এক জনের রাজত্ব কালের 
নাম এক মন্বস্তর। 
বৎসর । 
মহাকালী--শিব ও শক্তির সমন্বয়ে 
মহাশক্ির উৎপত্তি। যে শক্তির সঙ্গে 
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মহাদেব সমস্বিত হয়ে মহাশক্তি ভারি 
করেন তিনিই হচ্ছেন মহাকালী। 
তন্ত্রসাধকদের মতে এই দেবীর পাঁচটি 
মুখ। প্রতি মুখে তিনটি করিয়া 
নেত্র। ইনি অতীব রৌদ্রমৃতি, দক্ষিণ 
ও বাম করে শক্তি শূল ধন্থ বাণ খড় 
খোটক বরমুদ্্া ও অভয়মুদ্রা ধারিণী। 
ইনি সর্বালঙ্কার ভূষিত] । 
মহাভারত মহাভারতের এই 
কয়টি পর্ব-আর্দি, সভা, বন, বিরাট, 
উদ্যোগ, ভীনম্ম, আ্ত্রোণ' কর্ণ) শল্য, 
সৌস্তিক, শ্রী, শাস্তি, অনুশাসন, অশ্ব- 
মেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌধল, মহা- 
প্রস্থান, শ্বর্গারোহণ। 
যাজ্ঞসেনী--যজ্ঞসেন অর্থাৎ ভ্রু পদ 
রাজার কন্যা দ্রৌপদী । 

যাস্ক--নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গকার। 
রাষাযসণ-_রামায়ণের এই কয়টি 
কাণ্ড--আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, 
কিক্বিদ্ব্যা, সুন্দর, লঙ্কা, উত্তর] । 
শছাচক্রগদাপগ্মধারী- বিধু,নারা- 
য়ণের চতুভূজ মৃত্তি। পাঞ্চজন্য শঙ্খ, 
স্দর্শন চক্র, কৌযদিক গদা এবং 
পন্মপুষ্প-এই চার অস্ত্র ধীর 
চতুভূ্জে শোভা পায়। 

শডভুক-_রাম কর্তৃক নিহত শৃ্র মুনি । 
যোড়শ বিস্তাদেবী--বিষ্ভাদেবী 
বলতে আমর সরত্বতী দেবীকেই বুঝি 
এবং সাধারণভাবে ইনি আমাদের 
নিকট বাণী, বীণাপাণি বাগ্দেবী, 
শুভ্রা, হংল-বাহুন1 প্রভৃতি নামে 
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সবিশেষ পরিচিতা। এই সুপরিচিত | (৪) কুলিশাস্কুশা-_সবন্বতীর চতুর্থ 
দ্বেবী সরম্বতী জান ও কলাবিদ্ভার | নাম কুলিশান্কুশা। ইহার বাহন অশ্ব । 
অধিশ্বরী। এই দেবী নানা স্থানে | দেবী চতুতূজা। দক্ষিণ হুত্তে অলি ও 
নানা নামে পৃজিতা হইয়। থাকেন। বাম হস্তে ভূষ্তী। দেবীর অন্থান্ত নাম 
দেবীয় বছ কূপ, বু বাধন ও বহু | যথাক্রমে 'মনোবেগ1”, 'মনোগুপ্তি' ও 
লীলা । দেবী কখনে! ছিভূজা, কখনে। | শশ্যাষা' । 

চতুর্ভূজা, আবার প্রয়োজন বোধে | (৫) চক্রেশ্বরী--সরস্বতীর পঞ্চম 
কখনো বা যোড়শতুজা। বিভিন্ন | নাম চত্রেশ্বরী। ইহার বাহন গর্ুড়। 
ধর্মশাস্ত্রাহ্ুসাবে এই দেবীকে সাধারণতঃ | দেবী যোড়শভূজা | উপর দক্ষিণ ও বাম 
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নিম়্বগিত ষোড়শ বিষ্তাদেবী রূপে দেখা 
যায়। বিদ্যাদেবীগণের সকলেরই 
মন্তকের উপর মন্দিরের মত উচু মুকুট। 
সকলেই ললিত মুদ্রাসনে আসীনা, 
একটি পা নীচু করিয়া রাখিয়াছেন 
আর একটি পা সম্মুখ দিকে গুটানে।। 
সকলেইর দক্ষিণ হত্য বক্ষোপরি 
বরমুদ্রায় স্থাপিত, বামহম্ত মোড়া 
এবং উঁচুতে তোলা । 

€১) রোহিণী--সরম্বতীর যোড়শ 
নামের প্রথম নাম রোহিশী। ইহার 
বাহন জলচৌকি। দেবী চতুদু জা। 
* দক্ষিণ ও বাম হত্ত চক্র । দেবীর অপকু 
নাম 'অজিতবলা” | 

€২) প্রজ্ঞন্তী-_-সরম্বতীর দ্বিতীয় নাম 
প্রজ্প্তী | ইছার বাহন * হংস । দেবী 
বষ্টভূজা । হন্তে অসি, কুঠার, চন্্রহাস ও 
দর্পণ। দ্বেবীর,অপর নাম “ছুরিতারী'। 
€৩) বজ্শৃঙ্খল। _সরশ্বতীর তৃতীয় 
না বজ্শৃঙ্খলা। এই চতুতুজা 
দেবীর বাহন হংস। হস্তে পরিখ ও 
বৈষ্বাস্। 


হস্তে শতম্ী এবং ১০ হাত মুষ্টিবন্ধ। ছুই 
হাত কোলে স্থীর ও ছুই হাতে বরদান। 
(৬) পুরুষদত্তা ভারতী--সরম্বতীর 
বষ্ঠ নাম পুরুষদত্তা ভারতী । ইহার 
বাহন হস্তী। দেবী চচ্ছৃভূর্জা। দেবীর 
দক্ষিণ হত্তে চক্র ও রাম হত্তে শতঙ্ী। 
দেবীর মুখমণ্ডল চৌক! পুকুষাকৃতি। 
দেহগঠন হৃদ ও বলিষ্ঠ, কোমর 
শিংহের মত সরু। 

(৭) কালী--সরম্বতীর সপ্তম নাম 
কালী । এই কালী দশ মহাবিষ্ভার কালী 
নহেন। ইহার বাহন বৃষ । দেবী 
চতুভূ্জা। দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও 
বাশ হস্তে শতত্ত্রী। দেবীর অপর নাম 
শাস্ত1” । 

(৮) মহাকালী--সরম্বতীর অষ্টম 
নাম মহাকালী। ইনিও দশ মহা” 
বি্ভার মহাকালী নহেন। এই 
চতুভূর্জা দেবীর কোন বাহন নাই। 
এর দক্ষিণ হত্তে যি ও বাম হতে 
শতম্ী। দেবীর অপর নাম 'অজিতা” 
ও “হুরতারকা”। 
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০৯) গৌরী-_সন্বতীয নবম নাম | নাম অচ্ছুততা। ইন্হার বাহন হংল 
গৌরী । ইহার বাহন বৃষ। দেবী 
চতুত্কুজা। দক্ষিণ হত্তে মঙ্গল ঘট ও 
বাম হুম্তে যি। দেবীর মন্তকের 
মন্দিরারূতি মুকুটের বাম পারে চন্দ্র। 
দেবীর অপর নাম“মানসী'ও অশোক” 
(১০) গান্ধারী-সরম্বতীর দশম 
নাম গান্ধানবী। এই চতুতূর্জা দেবীর 
কোন বাহন নাই। দক্ষিণ হন্তে 
পরিখ ও বাম- রি দেবীর 
অপর নাম “চণ্ডা+ 

(১১) জিন 
একাদশ নাম সর্বাপ্তরমহাজালা। ইহার 
বাহন বুষ। দেবী অষ্টভূজ1। দক্ষিণ 
হন্তে অসি, ত্রিশূল, ভল্লপ ও বৈষ্ববাস্ত 
এবং বাম হত্তে ব্রদ্মশীর অস্ত্র তীর ও 
পাশ। মস্তকে মন্দিরাকৃতি বিন্বাট 
মুকুট । মুকুটের চতুর্দিকে অরণ্য। 
দেবীর অপর নাম 'জালাযালিনী' ও 
ভুকুটী? । 

(১২) মানবী-্সরত্বতীর দ্বাদশ 
নাম মানবী । ইহার বাহন সর্প। 
চতুতূ্জা দেবীর ছুই হস্তে দর্পণ ও এক 
হত্তে য্টি, অপর হস্ত বরমুদ্রার স্থাপিত। 
দেবীর অপর নাম “অশোক” । 

(১৩) বৈরাট্যা- সরক্ষতীর ত্রয়ো- 


দশ নাম বৈরাটযা। ইহার বাহন 
সর্প। দেবী চতুতূর্জা। ছুই হত্তে 
বৈষ্ঃবান্ ও সনে ভল্ল। দেবীর অপর 
নাম “বৈরোটী+। 


(১৪) অঙ্ছুপ্তা লব্বব্বতীর চতুর্দশ 
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নাম অচ্ছুপ্তা। ইহার বাহন হংস । 
দেবী চতুতূ্জা। দক্ষিণ হত্তে ভল্লা ও 
বাম হস্তে বিজয় ধন্থ। দেবীর অপন্জ 
নাম “অনস্তবতী+ ও “অঙ্কশ1১। 
(১৫) মানসী--সরম্বতীর পঞ্চদশ 
নাম মানসী । ইহার বাহন পিংহ। 
দেবী চতুভূ্জা1। দঙ্গিণ হত্তে ভল্ল ও 
কুঠার আবং বাম হস্তে দর্পণ ও বিজস্ব 
ধস্থ। দেবীর অপর নাম “কন্দর্পা” | 
(১৬) মহামানবী--স র ন্ব তীর 
ষোড়শ নাম মহামানবী। ইহার 
বাহন মফুর । চতুতূর্জা দেবীর দক্ষিণ 
হস্তে ভল্গ ও বাম হন্তে চক্র । দেবীর 
অপর নাম “নির্বাসী” | 
সগ্ুজিহুব--অম্নির সাতটি ভিহ্বার 
নাম কালী, করালী, মনোজবা, 
স্থলোহিতা, স্ুধুত্রবর্ণা, উগ্রা এবং 
প্রদীপ । 
সপ্তদ্বীপ- জন, কুশ, প্রক্ষ, শান্মলী, 
ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুফ্ষর-সসাগর! 
পৃথিবীকে প্রাচীন আর্য খাধির1 এই 
মাত মহাবিভাগে বিভক্ত করেন। 
,সস্তানক- শ্বর্গেরনন্দনকাননের 
পাচটি বৃক্ষের অন্যতম । ম্বর্গের ফুল। 
সপ্তপাতাজ'-তল, অতল, বিতল, 
সতল, তলাতল, মহাতল ও বসাতল। 
এই সাতটি অধোভুবন |. 
অগ্ডরতী--ভ্রোণ, কর্ণ ছঃশাসন, 
শকুনি, কৃপাচার্য, অশ্বখামা ও ছুর্যোধন 
- এরা একযোগে অভিমঙ্গ্যবধকারী 
সাত জন মহারথ। 


সপ্তশতী ৬১৩ ধম 


সগুশতী--লাতশত প্লোক হেতু এই 
নাম। চগ্ডিক! মাহাত্মান্থ্চক গ্রন্থ-- 
মার্কতেয় চণ্ডী। 

বগুলোক বা স্বর্গ_তু, তৃবঃ) স্ব, 
জন, মহঃ) তপ ও মত)--পুতাণোজ 
এই মগচলোক। 

সপ্ত সমুদ্র-লবণ, ইক্ষু, সুরা, সপি; 
দধি, দুগ্ধ, জল--পুরাণোজভ এই স 
সমুদ্র 


তারকা নাতটি খযি বলে প্রসিদ্ধ। 
সিদ্বগণ--এক শ্রেণীর দেবতাবিশেষ। 
পৃথিবী ও ছর্ধের মধ্যবর্তী আকাশে 
বাস করেন। এরা সংখ্যায় ৮৮:১** | 
সিদ্ধরপিঠ-যে স্থানে লক্ষ বলি, 
কোটি সংখ্যক হোম এবং স্ই 
পরিমিত জপ হয়েছে। 

সব্যসাচী- অন্ন, যিনি ছুই হাতেই 


| সমান ভাবে বাণ নিক্ষেপ করতে 


সপ্তথ্ধি_মরিচী, অত্রি, অজীরা, | পারতেন। ধার ছুই হাতেই সমান 
পুলত্য পুলছ। ক্রুতু ও বশিষ্ট--. জোর। 
এই সাতটি নামে খ্যাত সাতটি] দ্বুধর্ম_-দ্বর্গের দেবসভা। 


প্রমাণ-পঞ্জী 
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119 1$10]1161:--98616073090165 ৩৪ 
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ড/০১০:-7৫৪০০ ০: 10019 
[.106180016 
91001016610---7511101 ০৫ ৬908 
0০ ৪০---৫০1৪,৪৪০৪] [0100- 
02 ০0৫ [2000 21150001065 


শুন, ভা 1150--218 ০৫৪ 


"| 8085 10116171315 ৬6৫৪ 


11800019156] 8 76109--৬ 60: 
[7065 0 18093 ৪70 
90191602 
[২.০ 1006৮428005 ০ 
(0০415111290010010)200127% [70018 
3, 0, 7011210-77006 21586 
1070০ ০6 0০ ০৫৪৪ 
4৯০ 0০০ 1028৮ 0185510518019 
91190)9---175101)5 ০৫718 ৬০৫৪ 
[01151916091 720181710 117065 
(3 ০18) 
রাজশেখর বন্থ--মহাভারতু 
রাজশেখর বহু-রামায়ণ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ-_মহাভারত 
শশিভৃষণ বিষ্যালক্কার--জীবনী কোষ 
নগেন্জনাথ বন্থ-বিশ্বকোষ 
জানেন্্রমোহন দাস--অভিধান 
যোগেশচন্জ্র রায়-+বাংলা শবকোষ 


হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_ 
বঙ্গীয় শষকোষ 


'রমেশচজজ দত--বেদ 


চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--বেদবাণী 


দুর্গাদাস লাহিড়ী-্পৃথিবীর ইতিহাস 
«* (১ম খণ্ড, ভারতবর্ষ ) 


রামেঞজহম্দর ভ্রিষেদী--যজ কথা 
উমেশচগ্দ্র বিষ্ভারত্ব--মানবের আদি 


জন্মভূমি 
উমেশচন্ত্র বটব্যাল--বেঘ প্রবেশিক। 
অষ্টাদশ পুরাণ 
উপপুর্নাগ 


নাম 


অংশ 
অংগ্তমান 
অস্রুয় 
অকম্পন 
অগন্তা 
জঙ্ষক্রীড়া 
অক্ষপাদ 
অঙ্গয় 
অক্ষয় তৃতীয়া 
অক্ষৌহিণী 
অগ্নি 
অগ্নিবেশ্ঠ 
অগ্নিকোণ 
অগ্নিবেশ 
অগ্নিদগ্ধ 
অগ্নিজিহযা 
অগ্লিজিহব 
অগ্নিবর্ণ 
অগ্নিক্মার 
অগ্রিধ 
অগ্রিপুরাঁণ 
অপ্রিপরীক্ষ। 
অথান্থয় 
'অথোর 
অঙ্গ 

অজ 
অজারপর্ণ 
অঙ্গিয়! 
অঙ্গিরমগণ 
অত 
অজ 

জা তশক্র 





২) ৬ নন খু খ রথ ০০-০০-০22৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০০০ ০ ৫১ 


৪৮ ৪ ৬ গদি কটি 2 ছিটি 
এটি ছি 8৮ হে গুদে গড 9 


নাম-ৃচী 
পৃষ্ঠা মায় 


অজাধিল 
অজমূখ 
অজিত 
অনীমাগুব্য 
অভুন 
অতিকায় 
জঅতিবলা 
অত্র 
অথর্ববে 
অথর্ব 
অঞ্জন 
অদ্দিতি 
অন্ত 
অন্দর 
অধিরথ 
অর্ধনারীশ্বর 
অনংশ। 
অনরণ্য 
অনন্ত 
অস্তরীক্ষ 
অহ 
অন্ধক 
অন্ধক 
অন্থশলা 
জনহুয়। 
অয়োমুখী 
অন 
অনিরুদ্ধ 
অপর্ণ| 
অপ্পর। 
জবার 
অতয়া 


অভিমন্জ্য 


১২ 
৯২ 
২ 
খত 
১৪ 
১৬ 
৮) 
১৬ 
১৭ 
১৭ 
৬৭ 
১৭ 
১৭ 
১৮ 
১৮ 
১৮ 
১৮, 
১৮ 


নাম 


অমরকণ্টক 
অমরাবতী 
অমাবন্ 
অন্বরীষ 
অমোঘ! 
অন্ব৷ 
অদ্বিক। 
অন্বালিক। 


অস্ত 
অরিষ্ট 
অরিষ্টনেন। 
অরিষ্টনেমি 
অযোধ্য। 
অযোনিসভ্ভব। 
অরুদ্ধতী 
অরুণ 
অরুণা 
অলক 
অলক! 
অলকানন্ধা 
অলম্মী 
অলঘৃধ 
অলন্ুধ। 
অলায়ুধ 
জশ্বখামা 
অশ্বমেধ 
জশ্বিনী 
অন্মক 
অশ্বিনীকুমার 
অশ্বনেন 
অশ্বপতি 
অষ্টতাগিনী 
অই্ধিকপাল 
অষ্টদিগগজ 
অই্নাগ 


(২) 


পৃষ্ঠা 


হ্গ 
হন 
৬০ 
তত 
হণ 
১ 

১৪ 
হ্৮ 
খ্৮ 
৪ 
২৪ 
৩৩ 


€ 8 £ 


৮১১১ 


নাম 


অষ্টনায়িক! 
অষ্টাদশ পুরাগ 
অষ্টাবক্র 
অঙ্ক 
অষ্টবন্থ 
অন্তি 

অনুর 
অপমঞ্জ 
আলতদেবল 
অপিরী 
অনিতলোম। 
অংল্যা 


আগমনী 
আগের 
আগ্েয়াম 
আদিপুরাণ 
আদিত্য 
আ.ছ্যা শক্তি 
আত্ছেয়ী 
আধাবত 
আয়ান 
আয়োদধোম্য 
আযুরেদ 


, আরুপি 


আরণ্যক 
আশ্রম 
আতন্তিক 
আকুতি 
আগ্নিষাঠর 
আ পত্তন 
আরু 
আহক 


ইক্ষাকু 


£ শু 


৯৮৬১৫ 
৩৬ 
৬৭ 
৩৮ 
৬৮ 
৩৮ 
৩৮ 
৩৯ 
৩৯ 
৩৪ 
9689 


৪৩ 
৪১ 
৪১ 
৪১ 
৪১ 
৪১ 
৪৯ 

৪৭ 
৪২ 

৪৭ 
৪২ 
৪২ 
৪৩ 
৪৩ 
৪৩ 
৪৪ 
৪৪ 
6৪ 
৪86 
৪৪ 


€ 
পৃ 


৩) 
মাধ 
উচ্চৈ:শবা 
উজ্ঞযিনী 
উত্হ্ক 
উতথ্য 
উত্তর 
উত্তম 
উত্তামীজা 
উত্তর কুরু 
উত্তর! 
উদর 
উদ্দালগক 
উত্তানপাদ্দ 
উপপ্রব্য 
উপমন্থা 
উপকীচক 
উপবেদ 
উপস্থুচ্দ 


উপ্রিচর বনু 


উর্ব 
উর্বশী 
উম! 
উলুপী 
উলুক 
উদীনয় 

* উপনিষদ 
উপপুরাণ 
উশিজ 


উধ্বরেতা 
উিলা 
ভা 

উর্ব 


খ্ক্‌ 
খাক্ষ 


এ 


(৪) 


নাম পৃষ্ঠ! নাম পৃষ্ঠা 
সবক্ষরাজ ১০৭১ কর্কোটক ০ উই 
খগবেদ “৭১ কাম ১০ ৮২ 
খচীক ০ ৭২ কন্ত্ ** ৮৩ 
ঝতধবজ ১০৭২ ক্ণ ৮৯ ৮6 
খতপণ তি ৭২ কণিক ৯০৬ ৮৮ 
খানিক ৩৪৪ ৭৩ কতি রং ৮৮ 
খ্তৃ ৪৪৬ ৭৩ কণাদ 5০০ ৮৮ 
খষি ৪2 *৩ কন্দ্প ৮৯ 
খম্যযৃক ৭৪ কথ ৪ 2 
খযশুজ তত ৭৪ কও নি ৯৪ 
খক্ষরজা সু ৭৫ কন্টাকুক্জ ৮৯৯ ৪৬ 
খষভ রঃ শ৬ কনলী ক ৯১ 
এ কবন্ধ ১ 8১ 

একচক্র ৭৬ কপালী ০৯৯১ 
একজট! ০ ৭৬ বন্ধ ১০০৯২ 
একপণ।! *** ৭৬ কমল! *** ৯২ 
এক পটল। রঃ ৭৬ কল্প ৯০ 3২ 
একস রিও ৭৬ কর্ক্থ্ত্র 5৪৪ ৯২ 
একলব্য ৮৪০ ০৬ কল্পতরু নী ৯৩ 
একাক্ষ রা ৭৭ কলা ০০ ৯৩ 
একা রি ৭৮ কলাবতী 2 ৪৩ 
একাদশতঙ্ছ *০* ৭৮ কলি রা ৯৩ 
| কলিযুগ ৮১. ৯৩ 
এতরেয় ১৭৮ কী ১১৯৪ 
এক্দরিল৷ ** ৭৮ কলিজ ১০8৪ 
এবারত ***-৭৮ কলাষপাদ ০০, ৯৪ 
এজবিজ *** ৭৮ কশ্তপ ৮০ ৯৫ 
এলা বৃতবর্ষ কাই এ ত্স ৯৪৩ 3৬ 
ও ংসবতী *** ৪৭ 

ওঘবততী ০১ ৭৯ কয়াধু ১০৯৭ 
তম '** ৮০ কপিগুল তত 8৭ 
ওঁ কপিল টি ৪৭ 

তব »*::৮* কপিল! ** ৪৮ 
ক্‌ কমলযো'নি ৯৯ ৯৮ 


কচ এ ৮* কঠোপনিষদ ০০০ ৯৮ 


নাম 


ককৃৎস্ 
কছোড় 
কাত্যায়ন 
কাত্যাক্নী 
কাতিকের 
কাক্ষীবতী 
কার্তবীর্য 
কাক্ষাবান 
কাওধি 
কামদেব 
কামধেু 
কামাক্ষ্য 
কালক। 
কালকেতু 
কালকের 
কালনেমি 
কালপুরুষ 
কালভৈরব 
কালঘবন 


কালিকাপুরাণ 


কালীয় 
কালী 
কাশ্ঠপ 
কাশিরাজ 
কাস্ট 
কিন্নর 
কিম্পুরুষ 
কিমিন্দম 
কিয়ীটা 
কিমীর 
কিরাত 
কিছ্বিদ্ধা। 
কীচক 
কুঞ্জর 
কুৎস 


(৫) 
পৃষ্ঠা নাম 
৯৯ বুস্তী ৯৯৪ 
৯৯ কুস্তিভোজ তক 
১০* কুবলাখ টি 
১৬০৬ "কুবের রর 
১০০ কুক -৭* 
১০১ কুমার নি 
১০১ কুভভী ব। কুস্ভষে!নি 
১৪২ কুষ্তকণ 
১৩৩ কুস্তীনসী 
১৬০৩ কুভাও্ 
১০৪ কৃর্ম 
১০৪ কুরু 
১০৪ কুরুক্ষেত্র 
১৪৪ কুশ 
১০৪ কুশনাভ 
১৬? কুপধ্বজ 9৩৪ 
১০৫ কুশিক 
১০৬ কুতস 
১০৬ কতবার 
১০৭ কৃতবর্ম। 
১০৭ কৃত্তকা 
১০৭ কপ 
১০৮ কুপী 
১০৪৮ রুষঃ 
১৬০৯ কৃষ্ণা 
১০৯ কৃষ্ণদৈপান্থন 
১১০ কেকয় 
১১০ কেতু 
১১৪ কেতুধর্ম! 
১১০ কেতুগ্গতি 
১১০ কেতুমান 
১১০ কেশব 
১১৭ কেশযী 


১১১ কেশিনী *** 


১১১ কেশী 


১৭৮ 
১২৮ 
১৩৩ 
১৩৩ 
১৩৩ 
১৩৩ 
২৩৩ 
১৩৬ 
১৯৩৬ 
১৩১ 
৯৩১ 


কৈবের়ী 
কৈকমী 
কৈটভ 
কৈলাস 
কোজাগর 
কোশল 


কৌমোনকী 


কৌরব 
কোৌরব্য 
কৌশল্যা 
কৌশিক 
কোৌশিকী 


কৌন্তভ 


ক্রোধ 
ক্রোধবশ।! 


খগম 
খরা 

খর 

খন! 
খাতি 
খাগুবদাছু 


গজ] 
গজাজ 
গজাধর 
গ্দ 


গার্গী 


গার্গয 
গজকচ্ছপ 


(৬) 


পষ্ঠা নাম 
১৩১ গজানুর 
১৩১ গ্রণ 
১৩২ গণ-্দেেবতা 
১৩২ গণেশ 
১৩৩ গদাধর 
১৩৩ গন্ধমাদন 
১৩৩ গন্বর্ব 
১৩৩ গন্ধর্ববেদ 
১৩৩ গন্ধর্লোক 
১৩৩ গন্ধবতী 
১০৩ গয় 
১৩৩ গরুড় 
১৩৪ গরুড়পুরাণ 
১৩৫ গায়ত্রী 
১৩৫ গাধি 
১৩৫ গাঙে 
১৩৫ গান্ধার 
১৩৫ গান্ধিনী 
১৩৫ গান্ধারী 
গালব 
১৩৫ গাণ্তীৰ 
১৩৬ গিরিকা 
১৩৬ গিরিজ! 
১৩৬ গিরিব্রজ 
১৩৬ গীতা 
১৩৬ গুড়াকেশ 
গুণকেশী 
১৩৭ গুণবতী 
১৪১ গুছক বা গুছ 
১৪১ গুহক 
১৪১ গোপালী 
১৪১ গোতঙ 
১৪২ গোকুল 
১৪২ গোতমী 
১৪২ গোবর্ধন 


১৪৩ 
১৪৩ 
১৪৩ 
১৪৩ 


১৪৫ 
১৪৬ 
১৪৭ 
১৪৭ 
১৪৭ 
১৪৭ 
১৪৮ 
১৫১ 
১৫১ 
১৫১ 
১৫১ 
১৫১ 
১৫১ 
১৫২ 
১৫৪ 
১৫৫ 
১৫৬ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৫৮ 
১৫৮ 


১৫৯ 
১৫৯ 
১৫৪ 
১৫৯ 
১৫৪ 


নাম 


গোলোক 
গৌতম 
গৌতমী 
গৌরমূখ 
গৌরী 
গ্রস্থিক 


ঘ্টোৎ্কচ 
ঘ;টাংভব 
ঘণ্টাকর্ণ 
দ্বতা্ী 
খঘোধবধাত্রা 
ঘোষ। 


চ্যবন 
চতুরা শ্রম 
চতুমৃখি 
চতুষু'গ 
চতুর্ব 
চতুর্বেদ 
চণ্তী 

চগ্ড 
চগ্ুনায়িক! 
চণ্ডকৌশিক 
চন্তর 
চন্্রকেতৃ 
চন্দ্রবংশ 
চন্দ্রভান্গ 
চন্দ্রলেখ। 
চন্দ্রাবঙী 
চন্দ্রভাগ! 
চঞ্জহান 
চরক 

চু 


চক্রবাছ 


(৭) 
পৃষ্ঠা নাম 


১৫৯ চম্পকারণ্য 
১৬০ চম্প! 
১৬১ চ্ার্বাক 
১৬২ চর্মথতী 


১৬৩ চিকুর 


১৬৩ চিত্রকৃট 
১৬৩ চিত্রপুপ্ত 
১৬৩ চিত্রভাঙ্গ 
১৬৪ চিত্রথ 
১৬৫ চিন্রলেখ। 
১৬৫ চিত্রশিখণ্তী 
চিত্রসেন 
১৬৫ চিত্রাঙ্গদ 
১৬৮ চিত্রাদদ। 
১৬৮ চিরজীবী 
১৬৮ 
১৬৮ ছায়। 
১৬৮ ছিন্নমন্থ। 


১৬৮ জগদ্ধাঞ্জী 
১৬৯ জগন্নাথ 
১৬৯ জটাধর 
১৬৪ জটায়ু 
১৭০ জটাস্থর 
১৭০ জটিলা 
১৭০ জড়ভরত 
১৩৩ জতুগৃহ 
১৭০ জনক 
১৭০ জনক-বংশ 
১৭০ জনমেজয় 
১৭৩ জন! 

১৭* জনার্দন 
১৭২ জবাল। 


১৭২ 
১৭২ 
১৭২ 
১৭২ 
১৭২ 
১৭২ 
১৭৩ 
১৭৩ 
১৭৩ 
১৭৩ 
১৭৩ 
১৭৪ 


১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৫ 
১৭৬ 


১৭৬ 
১৭৭ 


১৩৭ 
১৭৭ 
১৭৮ 
১৭৮ 
১৩৪৯ 
১৭৯ 
১৭৯ 
১৮৩ 
১৮১ 
১৮১ 


১৮১ 


১৪৮৩ 
এত 
১৮৩ 


(৮) 
নাম পৃষ্ঠা মাম পৃষ্ঠা 


জমদক্সি ৮৮ ১৮৩ ১ 
জয় ও বিজয় ১১৮৫ ভাকিনী ০৯১৯৭ 
জয়লেন *** ১৮৫ ভিম্বক ০৯৯ ১৯৭ 
জয়ত্রথ ৮১৮৫ ডূঙুভ ১০৯ ১৯৭ 

জয়ঘল ৮৯০ ১৮৭ সত 
জয়ন্ত ১৮৭ তন্ত্র ০০৯ ১৯৮ 
জয়ী ১৮১৮৭ তক্ষ ১০১৯৯ 
জয়া ০০, ১৮৭ তক্ষক রর ১৯৯ 
জয়ৎকারু *** ১৮৭ তক্ষণীল। ০০০ ২০৬ 
জরা রি ১৮৯ তস্কিপান ১৯ ২০৪ 
জয়াসন্ধ ** ১৮৯ তপতী ০৯২০১ 
ভজন্বধর ১৬৪ ১৯, তমসা! ৯৩৩ ২৯১ 
জ্ভ ৮১ ১৯১ তরণীষেন ৯২৯১ 
জন্তু ৯৩৬ ১৯১ তাড়কা। ০৩৬ ১ 
জন্মালী ১১৯১ তামস ২০ ই০২ 
জদ্ৃত্বীপ »*১৯১  ভামসী ১৮ ২৪২ 
জু, ০** ১৯২ তারকাক্ষ ০** ২০২ 
জহ্‌ কন্ত। ৮** ১৯২ তারকান্থুর *** ২২ 
জানপদী তত ১৯২ তার? ৬৩৬ ২৬৩ 
জাজলি ১০১৯২ তিলোত্তমা ৮০ ২০৪ 
জাবালি টি ১৪৯৩ তুলসী ২৩৫ 
জামদগ্্য ০** ১৪৯৩ তুলাধার ৯০৯ ২৩৬ 
জারিতা ১০৪ ১৪৪ তুর্বন্থ ১৯০ ২৩৬ 
জান্ববান ৮** ১৯৪ তুঘুরু কি ২০৬ 
জান্ববতী »১১৯৪ তৃণাবর্ত ৮৯ ২০৭ 
স্বাম্থমালী ০৯৯ ১৯৫ তৈত্তিনীয় ঠ ২৪০৭ 
জাহুবী ৪ ১৪৫ ঠিকৃট ০৯ ২৬৭ 
রর ১৪৯৫ ঝ্রিজট ৯৯৪ ২০৭ 
১৯৫ ভ্রিজট! ০০১ ২০৮ 
১৪৫ জিত ৪৪৪ ৩৮ 
১৯৫ ত্তরিপুর ০৮০ ২০৯ 
০০০ ১৯৫ অজিপুরারি ০১ ২১৯ 
১০১৯৬ ভ্রিপাদ ১০২১৯ 
টা বুক ভ্রিযৃতি ৪০৩ ২১৬ 





১৪৬ ভ্রিলোচন ট্ ২১৪ 


নাম 


ত্রিশির 
ভ্রিশিয়। 
ভিশঙ্ক 
ভ্রেতাযুগ 
আরান্বক 


ক্ষ 
বক্ষ সার্বণি 
দ্যর়থ 
দত্তাজের 
ফধীচি 
ঈধিমুখ 
চু 
বস্তবক্র 
সগুকারণা 
ঘগ্ডপানি 
ও 
দম 
মন 
মমঘো? 
দন্ভোতব 
ময়স্তী 
দ্শমহ বিদ্ধ 
ফল 
দশরথ 
দশদিক্পাল 
ধশানন 
শশাবতার 
বশহুর। 
দ্বশাশ্বমেধ 
ংশ 
দানব 
নাক্ষায়ণী 
দবারুক 
দ্বাপয় 


(৯) 
পৃঠা মাম 


২১০ ছ্বারকা 
২১০ দিগগজ 
২১১ দ্বিতি 
২১৩ দ্িবোদাস 
২১৩ দিলীপ 
দীর্ঘতম। 
২১৩ দীর্ঘরোম) 
২১৫ চূর্গা 
২১৫ ছুন্দুভি 
২১৫ ছুর্বাস। 
২১৬ দুর্মৃখ 
২১৭ ছুধোধন 
২১৭ দূষণ 
২১৭ ঢুশ্স্ত 
২১৭ ছুযু 
২১৭ ত্যমৎসেন 
২১৭ ভ্রুা 
২১৮ ভ্রুপদ 
২১০৮ ছুঃশল! 
২১৮ ছুঃশাসন 
২১৮ দেবকী 
২১৪ দেবত! 
২২২ দ্েববণিনী 
২৯২ দ্বেবধানী 
২২৩ ধেবযোনি 
২২৩ দেবরাত 
২২৪ দেবল 
২২৪ দেববি 
২২৪ দেবসেন। 
২২৪ গ্রেবহৃতি 
২২৪ দেবব্রত 
২২৫ দেবী 
২২৫ দৈত্য 
২২৫ দেত্যমেন। 
২২৫ ছৈতবন 


২৫ 
বক 
হ২ঙ 
২৭ 
২৮ 
২২৮ 
২৪ 
হ8 
৩৩ 

৩৩ 

২৩১ 

২৩১ 

২৩৬ 
৩৩ 
হ৩এ 

৩৮ 
৩৮ 
ই ৩৮ 
৩৪ 
২৩৪ 
8৪6 


২6৩ 


২৪১ 
২৪১ 
২৪৩ 
২৪৩ 
২৪৪ 
২৪৪ 
২৪৪ 
২৪৪ 


২৪৪ 
১৩১৫ 
খি৫ 


নাম 


দ্বপায়ন 
কোণ 
নৌ 


জৌপদী 


ধনপতি 
ধন্বস্তর়ী 
ধর্ষ 
ধর্মধবজ 
ধনগয় 
ধর্মপুত্র 
ধর্ষব্যাধ 
ধর্মব্রত! 
ধর্মশাস্ 
ধর্মরথ 
ধর্মরাজ 
ধর্ম সাবণি 
ধাত 
ধৃমবর্ণ 
ধমাবতী 
ধু 
ধুদ্ধুমার 
ধুর 
ধুঅলোচন 
ুত্াক্ষ 
ধৃতরাষ্ট্ 
ধৃতবর্ষা 
ৃষ্টকেতু 
ধৃইছোয় 
ধেন্গুক 
ধোম্য 


ঞব 


নকুল 
নগ্রজিৎ 


(১০) 


পৃষ্ঠা 


৪৫ 
২৪১ 
৪৮ 


৫৩ 
২৫৩ 
৫৪ 
২৫৪ 
৫৫ 
৫৫ 
২৫৫ 


২৫৭ 
৫৮ 
৫৮ 
৫৮ 
৫৮ 
৫৮ 
৫৪ 
২৫৯ 
৫৯ 
৬৩ 
২৬০ 
২৩৬৪ 
২৬৩ 
৬৪ 
৬৩৪ 
৬৪ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৩ 


৬প 
১৬০০ 


নাম 


নন্দ 

মন্গন কানন 
মঙ্গিনী 
নন্দী ও তৃঙ্গী 
নন্দী 
নন্দীশ্বর 
নন্দীগ্রান্থ 
নন্দীমূখ 
নবদুর্গা 
নভগ 

নম 

নয়ক 
নর-নারায়ণ 
নরমেধ 
নরসিংহ 
নল 
নলকুবর 
নন্থষ 
নবহূর্গ। 

নাগ 
নাগপাশ 
নাগলোক 
নারদ 
মারায়ণী সেন 
নচিকেতা 
নায়িক৷ 
নিকঘ। 
নিকুন্ত 
নিকুতিল। 
নিবাতকবচ 
নিধি 

নিমি 
নিরুক্ত 
নিস্তস্ত 
নিষাদ 


নগর 
২৬৪৯ 
২৬৯ 
২৭৬ 
২৭৩ 
ছ৭৬ 
খপ 
১৪ 
২৭৬ 
২৭৬ 
খপ০ 
৭১ 
৭২ 
১ 
২৭৩ 
২৭৩ 


হণ 
৭৭ 


৭৮ 
৭৮ 
২৭৮ 
৮৩ 
২৮০ 
খ্৮ 
খ৮ৎ 
১৬২ 
খ্ৎ 
চ 
২৮৩ 
২৪৩ 
২৮৪ 
২৮৪ 
২৮৫ 


পম্পা 
পরশুরাম 
পরাবন্থ্‌ 
পরাশর 
পরীক্ষিৎ 
পশ্ুপতি 
পাকশাসন 
পাঞচজন্য 
পাঞ্চাল 
পাঞ্চালী 
পাও 
পাণ্ডব 
পাগ্রাজ 
পাতঞজলার্শন 
পাতাল 
পাঁতালকেতু 
পার্থ 


(১১) 


ঠা 


২৮৫ 
২ 
২৮৬ 
২৬৮ 
৮৭ 


২৮৭ 
১৮৭ 
স৮৭ 
হু 
২৮৭ 
২৮৭ 
১০ 
২৮৮ 
২6৮ 
২৮৮ 
২৮৮ 
২৮৪ 


২৮৯, 


২৮৯ 


৪৮ 
২৪৮ 
২৪৮ 
২৪৪ 
৯৪ 


নাম 


পার্বতী 
পারিজাত 
পাবক 
পাশুপত অস্ত্র 
পিতামহ 
পিতৃপুক্ষষ 
পিতৃগণ 
গীঠস্থান 
পিনাকপাণি 
পিগ্ললাদ 
পুপ্রিকস্থলা 
পুণ্ত, 
পিতৃলোক 
পিশাচ রি 
গীতান্ধি 
পুণ্তরীকাক্ষ 
পুত 

পুতন। 
পুতঞ্জয় 
পুরাণ 
পূর্বমীমাংসা 
পুরু 
পুরুকুৎস 
পৃৰূরব। 
পুয়োচন 
পুলত্্য 
পুজছ 
পুলোম। বা পগুলোমন 
পুলোমজা 
পু্যোত্তম 
পুফর 

পুফল 

পুষ্পক 
পপ 
পুণ্পোৎকট। 


৩৩৩ 


৩৩৭ 


৩৬৪ 


৩৩৮ 


৩১৬ 
৩১৩ 
৩১৯ 
৩১১ 
৩১১ 
৩১১৯ 
৩১১ 
৩১১ 
৩১২ 
৩১২ 
৩১২ 


পৌ্ডক বাহ্দেব 
পৌরব 
পৌলভী 
পৌলস্তয 
পৌলম 
পৌস্ 
প্রচেতা 
প্রজা! 
প্রজাপতি 
প্রতর্দন 
প্রতিবিষ্ক্য 
গ্র্েষী 
গ্রাম 
প্রবীর 
প্রভাস 
প্রভাবতী 
গ্রমতি 
প্রমথ 
প্রমন্থর 
প্রমীল। 
প্রয়েচ্চ। 
প্রজন্ব 
প্রলয় 
প্রন্থৃতি 
প্রসেনজিৎ 
গ্রহল 
প্রহ্ত্ত 
প্রিশ্নব্রত 


(১২) 


৩১২ 
৩১৭ 
৩১৩ 
৩১৩ 
৩১৪ 
৩১৪ 
৩১৪ 
৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৬ 
৩১৬ 
৩১৬ 
৩১৭ 
৩১৭ 
৩১৭ 
৩১৭ 
৩১৮ 
৩১৮ 
৩১৮ 


৩১৪৯ 
৩১৪ 
৩১৪৯ 
৩২৩ 
৩২৪ 
৩২৩ 
৩২৩ 
৬২৩ 
৩২১ 
৩২২ 
৩২২ 


নাম 


বক 
বকারুর 


বগলা 
ব্জ 

ব্জ 
বন্জকেতৃ 
বন্রছালা 
বরই 
বদ 
বন্জনাত 
বন্জরপাঁণি 
বজবারক 
বড়বামুখ 
বসার 
বড়বানল 
বর্ণাশ্রম 
বদরিকাঙ্ম 
বধূসর। 
বন্দী 
বপুষ্টম। 
বশ 
ব্রুধাহছন 
বরুণ 
বরাহু 
ব6| 

বর্গ। 
বলরাম 
বল্পভ 
বলি 
বরদ। 
বশিষ্ঠ 
বর্ষ 

বন্ 


্‌ষ্া 


তৎ 
৩২৩ 
৩২৩ 
৩২৩ 
৩২৩ 
৩২৪ 
ঙ২৪ 
৩২৪ 
৩২৫ 
৩২৪ 
৩২৫ 
৩২৫ 
৩২৪ 
৩২৫ 
৩২৫ 
৩২৩৬ 
৩২৩ 
৩২৬ 
৩ 
৩২৭ 
৩২৭ 
৩২৭ 
৩৭৮ 
৩২৯ 
৩২৯ 
৩৩৩ 
৩৩৩ 
৩৩২ 
৩৩২ 
৩৩২ 


৩৩৫ 
৩৩৫ 


নাম 


বন্তদেব 
বন্ধধার। 
বন্ধমন। 
বস্বমতা 
বস্থযেখ 
বৎসাসুর 
বাজশ্রবা 
বাণ 
বাতাপি 
বানগ্রস্থ 
বাধন 
বাক্ণী 
বারণাবত 


বালখিল্য খধি 


বান্মীকি 
বালী 
বাস্বদ্দেব 
বাস্থকি 
বাসন্তী 
বাসঙ্কল 
বান 
রাহিলক 
বাস্ুক 
বায়ু 
বিকর্ণ 
বিকর্তন 
বিকুক্ষি 
বিচিজ্তবীর্ষ 
বিজয় 
বিজয়! 
বিদ্বেহ 
বিদ্র 
বিভূলা 
বিদর্ড 


বিশ্তাধর এবং বিস্তাধরী ... 


(১৩) 


পৃ 


৩৩৭ 
৩৩৭ 
৩৩৭ 
৩৩৮ 
৩৩৮ 
৩৩৮ 
৩৩৮ 
৩৩৪ 
৩৩৯ 
৩৪৬ 
৩৪৩ 
৩৪১ 
৩৪১ 
৩৪১ 
৩৪২ 
৩৪৩ 
৩৪৫ 
৩৪৫ 
৩৪ ৫ 
৩৪৩৬ 
৩৭ি৬ 
৩৪৩ 
৩৪৬ 
৩৪ 
৩৪৭ 
৩৪৭ 
৩৪৭ 
৩৪৭ 
৩৪৮ 
৩৪৮ 
৩৪৮ 
৩৪৮ 
৩৫৩ 
৩৫১ 


নাষ 


বিদ্বাৎকেশ 
বিভ্যুৎজিড্য 
বিদ্বান্লালী 
বিধাতা 
বিনতা 
বিনায়ক 
বিদ্ধ 
বিপ্রচিত্তি 
বিপাশ। 
বিভাগুক 
বিভাবস্ত 
বিভীষণ 
বিবন্বান 
বিজ 
বিরাটরাজ 
বিরাধ 
বিরূপাক্ষ 
বিরোচন 
বিশাখ 
বিশল্যকরণী 
বিশ্বকর্ম। 
বিশ্বর্দেব 
বিশ্বাবন্থু 
বিশ্বামিত্র 
বিশ্বরূপ 
বিশ্ব 
বিষ: 
বিষুরশ। 
বীতচব্য 
বরুণ 
বীরভন্্র 
বুধ 
বুকোদর 
ব্যুষিতাশ্ব 
বৃত্ত 


৩৫১ 
৩৫১ 
৩৫১ 
৩৫২ 
৩৫২ 
৩৫৩ 
৩৫৬ 
৩৫৩ 
৫৪ 
৩৫৪ 
৩৫৪ 
৩৫৪ 
৩৫৫ 
৩৫৬, 
৩৫৬ 
৩৫৭ 
৩৫৮ 
৩৫৮ 
৩৫৮৮ 
৩৫৮ 
৩৫৬, 
৩৫ 
৩৬৬. 
৩৬ 
৩৬৪ 


৩৬৫ 
৩৬" 
৩৩৬ 
ওত 
৩৬৩৬ 
৩৬৭ 


৩৬৬ 
৩৩৮ 


দাম 


ৃতরক্ন 

নদ! 
ন্দাবন 
হৃধকেতু 
বৃুধপব। 
বুষসেন 
বুহদারপ্যক 
বৃহ্ল। 
বৃহস্পতি 
বৃহতদেবতা 
বেতাল 
বেদ 
বেদবতী 
বেদব্যাস 
বেদাঙগ 
বেদান্ত 
বেশ 
বৈকর্তন 
বৈকু্ঠ 
বৈনতেয় 
বৈজযস্ত 
€ববন্থত 
বৈতরণী 
বৈদেছ 
€বশেষিক দর্শন 
বশ্বানর 
বৈষ্ধী 
বৈশম্পায়ন 
€বশ্রুবণ 
ব্যোমকেশ 
অজ 

ত্রক্ষ 
ব্রহ্মণম্পতি 
অন্ত 
ব্রহ্ষধি 


(১৪) 


৩৪৩ 
৩৭৩ 
৩৭১ 
৩৭১ 
৩৭৬ 
৩৪১ 
৩৭১ 
৩৭২ 
৩৭২ 
৩৭৪ 
৩৭৪ 
৩৭৪ 
৩৪৫ 
৩৭৬ 
৩ এ৮ 
৩৭৪ 
৩৭৪ 
৩৮৫ 
৩৮৩ 
৩৮৩ 


৩৮৩ 
৩৮৩ 
৩৮৩ 
৩৮১ 
৩৮১ 
৩৮ ১ 
৩৮১ 
৩৮১ 
৩৮২ 
৩ঢ্৭ 
৩৮২ 
৩৮২ 
৩৮৭ 
৩৮৩ 


মাম 


ব্রহ্ম! 
ব্রাহ্মণ 


ভ% দর্ত 
ভগবতী 
ভগবৎ পুরাণ 
ভগীরথ 
ভঙ্গাইন 
ভদ্রকালী 
ভবিহ্যপুরাণ 
ভরত 
ভরছাজ 
ভাঙ্গমতী 
ভার্গব 
ভীম 

ভীমা 
ভীন্ম 
ভীম্মক 
ভূবর্পোক 
ভুরিপ্রব। 
ভূক্চপ্থী 
ডগ 

ভূঙ্গী 
বব 
ভৈরবী 
ভোগবতী 


মকর 
মকরাক্ষ 
মঙগলচণ্তী 
মণিগ্রীব 
মণিমান 
মওক 
মওকরাজ 
মতঙ্গ 


৪৪ 


” সন্্র অংতার 


মতস্গন্ধ। ১৯৯ 


মহন্ত 
মংশ্ুদেশ 
ম্ 

মদন 
মদয়ন্ধী 
মধুর 
মঙ্দালস। 


ম 
মেট 
মধুছন্দা 


মধুছন্দস 
মধুমতী 


মনস! 
মন্থর 
মনদপাল 
অন্দর 
মন্দাকিনী 
মন্দোদ। 
মন্বস্তর 
মন্মথ 

মনু 
মঙ্গসংহি ৫1 
মনোরম। 
ময়দানৰ 
মরিচি 
মরুৎ 


মরুত ৪৬৩ 


মহাকাল 


মহাদেব ৮০৪ 
মহাপার্ ৮৯, 
মহ্থাপ্রলয় ৮৯ 


মহাপুয়াণ ৮৭ 


মধুক্ছদন **? 


(১৫) 


পৃষ্ঠা 


৪০৫ 
৪৬ 
৪8০৮ 


৪৬৮ 
৪6৪৮ 


৪১৯৩ 
৪১৩ 
৪১১ 
৪১২ 
৪১৭ 
6১২ 
৪১২ 
৪১২ 
৪১২ 
৪১৪ 
৪১৪ 
৪১৪ 
৪১৫ 
৪১৫ 
৪১৫ 
৪১৫ 
৪১৫ 
৪১৭ 
৪১৬৮৮ 
৪১৮ 
৪১৪৯ 
৪১৪ 
৪২০ 
৪২২ 
৪২৭ 
৪২৭ 
৪২৭ 
৪২৭ 


না 


মহাবিভ। 
মহাভারত 
মহাভিব 
মছারাজিক 
মহাখেত!। 
মহাযায়। 
মহিষমিনী 
মহিম্মতী 
মহিযান্থর 
মহোদর 
মাগ্ডকণি 
মাগুবা 
মাগুব] 
মাতঙ্গী 
মাতলী 
মাওুকেয 
মাতৃকাগণ 
মাত্রী 
মাধবী 
মানসপুজ 
মান্ধাত। 
মায়াবতী 
মায়াবী 
মায়াসীত। 
মারীচ 
মারিষা 
মাকগ্ডেয় 
মাতগ 
মৃতু 

মালী 
মাজিনী 
মাল্যবান 
মিআবরণ 
মিথি 
মিথিল। 


প্‌ 


৪২৭ 


৪২৮ 
৪৮ 
৪২৮ 
৪২৮ 
৪২৮ 
৪২৯ 


৪৩৩ 
৪৩৬ 
৪৩৩ 
৪৩১ 
৪৩১ 
৪৩১ 
৪৩১ 
৪৩১ 
৪৩১ 
৪৩২ 
৪৩৩ 
৪৩৪ 
৪৩৫ 
৪৩৫ 
9৩৪ 
৪৩ 

৪৩৬ 
৪৩৩ 
৪৩৭ 
৪৩৭ 
৪৩৮ 
৪৩৮ 
৪৩৮ 
৪৩৯ 
৪৩৪ 
৪৪৩ 


নাম 


মুডুকুন্দ 
মৃণ্ড 
মুদগল 
মুর 
মেঘনাদ 
মেনক! 
মেন। 
মেরু 
মেরু সাব্্ণ 
মৈজ্েক 
মৈত্রেয়ী 
মৈথিলী 


মৈনাক 


যক্ষ 
যজ্ঞ 
ঘ্ূর্বেদ 
ববক্রীত 
ষ্ম 


যম দ্বিতীয় 


ষমী ব৷ যমুনা 


হদজাজুন 
হু 
বষাতি 
হযশোদ। 
যাজবন্্য 
যাজসেনী 


ঘাজ ও উপযাঞজজ 


াতুধান 
যাতুধানী 
যাস্ক 
বাদবী 
যুধাজিৎ 
যুধিষ্ঠির 
যুবনাশ্ব 


(১৯) 
পষ্ঠা নাষ 


৪৪০ বুবু 
৪৪ যোগ 
৪৪৯ যোগনিস্র 
৪৪১ যোগবাশিষ্ট 
৪৪১ যোগমায়! 
৪৪১ ধোগিনী 
৪৪১ যোজন্গন্ধ। 
8৪২ যোনী 
৪৪২ 
৪৪২ রক্তবীজ 
৪৪২ রূক্ষরজ। 
৪৪৩ রশ্থু 
৪8৪৩ রজ 
রজি 
৪৪৩ রুতি 
৪৪8৪ রতবাকর 
৪৪৪ রস্তিদেব 
৪৪৫ রুস্ত 
৪৪৬ রস 
৪৪৯ রাকা! 
৪৮৯ রুক্ষ 
৪৪৯ রাজসুয় 
৪৫০ রাঁধ! 
৪৫০ রাধের 
৪৫১ ঝাবণ 
৪৫২ রাঞচনজ্জ্ 
৪৫৩ রামায়ণ 
৪৫৩ রাছু 
৪৫৩ রুঝ্সরথ 
৪৫৩ রুককুণী 
৪৫৫ রুঝী 
8৫৫ রুচি 
৪৫৫ রুদ্র 
8৫৫ রুম' 
৪৬২ রুদ্র 


৪৬২ 
৪৬৩ 
৪৬৩ 
৪৬৩ 
৪৬৪ 
৪৬৪ 


৪৬6৪ 
৪৬৪ 


৪৬৫ 


৪৬৫ 
৪৬৫ 
৪৬৫ 
৪৬৬ 
৪৬৭ 
৪৬৭ 
৪৬৭ 
৪৬৮ 
৪৬৮ 
৪৬৯ 
৪৬৯ 
৪৭১ 
৪৭১ 
৪৭৫ 
৪৭৪৯ 
৪৭৪ 
56৭৪ 
৪৮৪ 
৪৮৪ 
৪৮১ 
€৮১ 
৪৮৬ 
৪৮৩ 


নাম 


রুরু 
রেণুকা 
বত 
রেবতী 
রেবস্ত 
বৈবত 
রৈবত মন্ধু 
রৈভা 
রোদসী 
রোমহর্ষণ 
রোহিত 
রোহিণী 
রৌচ্য 


রৌরব 


লক্ষণ *** 
লক্মণ। 

লক্ষ্মী 

লঙ্কা 

লব 

লবণাশুর 

ললিত। 

লিজ 

লোক 

লোকপাল 

লোপামুত্্া 

লোমপা 

“লামশ 

লোমহর্ষণ 

লৌছিত্য ৮ 
লোল! *** 


লৌহভীম *** 


শকুনি ০৩৪ 
শকুষ্তলা ৮৪৪ 


(১৭) 


ষ্ঠ 


৪৮৩ 
৪৮৪ 
৪৮৫ 
৪৮৫ 
৪৮৫ 
৪৮৫ 
9িচঙ 
৪৮৬ 
৪৮৩৬ 
৪৮৬ 
৪০৩ 
৪৮৭ 
৪৮৭ 
৪৮৭ 


৪৮৭ 
৪৮৮ 
6৮৪৯ 
৪৮৯ 
৪৮৯ 
৪৯০ 
৪২৩ 
৪৯১ 
৪৯১ 
৪৯১ 
৪৯২ 
৪৯৩ 
৪৯৩ 
৪৪৩ 
৪৯৩ 
৪৯৪ 
6৯৪ 


পি 


883 


নাম 


শক্তি 
শক্তিশেল 
শড়ি, 
শক 

শঙ্কর 

শঙ্খ 


শঙ্খচূড় 
শচী 
শতক্রতু 


শত্রু 
শতধনু 


শতধন্বা টি 


শতপতব্রাঙ্ষণ 
শতমৃথ 
শতরূপা 


শত্রু 
শত্রজিৎ 
শতানন্গ 
শতানীক 


শবর 
শবলাশ্ব 


শমিত! 
শমণক 


শন্বর ৪৪৬ 


শুক 
শমিষ্ঠ। 
শর্ধাঁ ৭ 


শরদ্ধান ৯০০ 
শরভঙ্গ ৪৬৬ 


ভাল 
শল্য 


শতযুপ ০ 


শনি র্‌ 


শবরী ৮" 


৪৪৩ 
৪8৬ 
৪৪৩ 
৪৯৭ 
৪৯৭ 
88৭ 
৪৯৭ 
৪৯৮ 
৪৯৮ 
8৪8৮ 
৪৯৯ 
৪৯৪ 


শাকল্য 
শাকভরী 
শাগ্ডিল্য 
শান্তনু 
শান্তা 
শা 
শালগ্রাম 
শান 
শিখণ্ডী 
শিনি 
শিব 
শিবানী 
শিলাদ 
শিবি 
শিশুপাল 
শ্ঙ্গরেবপুর 
শিশুমার 
শুক 
শুকদেব 
শুক্রাচার্য 
শুনঃশেফ 
শুভ 
শৃর্পনখা। 
শ্‌গী 
শূরসেন 
শেষনাগ 
শৈলুষ 
শৈব্য। 
শৌনক 
গ্থেত 
শ্বেতকি 
শ্বেতকেতু 
জীদাম 


(১৮) 


প্‌ষ্ঠা 


৫০৭ 
€৬৭ 
€০৩ 
৫৬০৭ 
৫০৭ 
৫০৭ 


৫১৩৬ 
৫১৭ 
৫১৯ 
৫২৩ 
৫২০ 
৫২১ 
৫২১ 
€&২১ 
৫২২ 
£হ 
৫২২ 
৫২২ 
৫২৩ 
৫২৪ 
€২৪ 


নাম 


শ্রীবংস 
শ্রীমদ্ভাগবত 
শ্রুতকীতি 
শ্রুতবর্ষা 
শ্রুতশ্রবা 
শ্রতসোম 
শ্রুতসেন 
সতামু 
শ্রুতি 
শ্রুতষি 
শ্রবাবতী 


ষট্‌কর্ম 

যণ্ঠী 

ষড় দর্শন 

ষড়ঙগ 

ষড়ানন 

ষণ্ড 

যড়ভূজ। 
ষোড়শী 
যোড়শ মাতৃক। 


হজ্ঞা 
বরণ 
বত 
ংশকপ্$গণ 
সংহিতা 
সংহ্াদ 
সগর 
সঙ্কবণ 
সঞয় 
স্ীবনী 
সতী 
সত্য 
সত্যক 


১] 


৪৯৩ 


৫২৫ 
€৫ 
৫২৫ 
৫৬ 
৫২৬ 
৫২৬ 
৫২৬ 
৫২৬ 
৫২৬ 
৫২৬ 


৫২৭ 
৫২৭ 
৫২৮ 
৫২৮ 
৫২৮1 
৫২৮ 
৫২৮ 
৫২৮ 
৫২৮ 


৫ ৮” 


৫৩৩ 
৫৩১ 
৫৩১ 
৫৩২ 
৫৩২ 
€৩৩ 
€৩৪ 
&৩৪ 
৫৩৪ 
৫৩৬ 
৫৭. 


নাম 


সত্যকাম 
সত্যবতী". 
মত্যবান 
সত্যভাম। 
সত্যযুগ 
সন্্রাজিৎ 
সনক 
সনৎকুমার 
সনৎস্থজাত 
সনন্দ 
সনাতন 
সপ্তধি 
সগডজিহব 
সপ্তঘবীপ 
সপ্তলোক 
সপ্তসতী 
সপ্তজনা 
সন্ধ্যা 
সপ্তরথী 
সবিতা 
সব্যসাচী 
সমাধি 
সমস্তপঞ্চক 
সমৃদ্র মন্থন 
সমুদ্র শাসন 
সম্পাতি 
সরম। 
সর্বদমন 
সর্বমজল। 
সরযু 
সরদ্বতী 
সহজন্যা 
সহর্দেব 
সহশ্রপাদ 
সহশ্রাক্ষ 


(১৯) 


পৃষ্ঠা 


8৩৭ 
৫৩৭ 
৫৩৮ 
৫৪০৩ 

৫৪০ 
৫৪১ 
৫৪১ 


৫২ 


৫১২ 
৫৪২ 
৫৪২ 
৫৪২ 
৫৪২ 
£ 6২ 
৫৪২ 
৫৪২ 
৫৪২ 
৫৪৩ 
৫৪৩ 
৫৪, 
৫৩ 


৫৪৩ 
৪ 


৫৪8৪ 
৫৪৫ 
৫৪৫ 
£৪৬ 
€৪৬ 
৫৪৭ 
৫৪৭ 
€৪৭ 
£৪৮ 
৫৪৮ 
৫৪৯ 
€৪৯ 


নাম 


সাকল্য 
সাত্যকি 
সাহ্াদর্শন 
সাধ্যগণ 
সান্দীপনি 
সাবণি মন্ধু 
সাবিত্রী 
সারণ 
সামবেদ 
সারমেয় 
সিদ্ধাশ্রম 
সালকটস্কট। 
সিদ্ধ 
সিংহিকা 
সীতা 
সীরধ্বজ 
স্থকন্যা 
স্থকেতু 
স্ুকেশ 
কগীব 
সথজাত। 
স্ৃতীক্ষ 
সুদর্শন। 
শদক্ষিণা 
সাম! 
সুদে 
নন্দ 
স্বধন্বা 
স্ুপধর্যা 
স্থনীতি 
সপর্ণ 
সুপার 
স্থপ্রতীক 
স্থবজ 
স্থবর্চা 


৫৫৪ 


৫৫৩ 


৫৫৪ 
৫৫৪ 
৫৫৪ 
৫৬৯ 
€৬ৎ 
৫৬৩ 
৫৬৩ 
€৬ও 
৫৬৪ 
৪৬6 
৫৬৫ 
৫৬৫ 
৫৬৫ 
6 
৫৬৫ 
৫৬ 
৫ 


স্ৃবাছ 
সুত্রদ্ষণ্য 


স্থমতি 


স্্মন্ 
নযালী 
হমুখ 
স্থমিত্র 
স্থমিতা 
সুমের 
স্থযোধন 
স্থুরভি 
স্ুর়স। 
স্থরথ 


স্থরূচি 
স্বলভা 
স্থুশর্ষ। 
হুশ্রুত 
সৃষেগ 
স্থহোত্র 
কত 
র্য 
্র্যবংশ 
স্যগয় 
সেতুবন্ধ 
সৈরিন্ধী 
সোম 
সোমক 
লোমদত 
সৌতি 
সৌদ্বাস 
সৌবল 


(২) 
পৃঠা! নাম 


৫৬৬ স্তন 
৫৬৬ স্থাণু 
৫৬৬ স্মুণাকর্ণ 
৫৬৭ ন্ুলকেশ 
৫৬৮ স্ুুলশির। 
৫১৮ স্বর্গ 

৫৬৮ স্বধ! 
৫৬৪ স্বয়হর! 
৫৬৯ সয় 

৫৬৯ স্বয়ন্প্ররভ। 
৫৬৯ ম্বারোচিষ 
৫৬৯ স্বায়ভুব 
৫৬৯ স্বাছ। 

৫৩ শ্মতী 

৫৭৬ গ্যমস্তক মণি 
৫৭১ 
৫৭১ হ্ংস 

৫৭১ হনুমান 
*৭১ হুরধন্গু 

৫৭১ হুরিবংশ 
৫*২ হুরিশন্দ্ 
৫৭২ হর্ষশ্ব 

৫৭৩ হলামুধ 
৫৭৩ হয়গ্রীব 
৫৭৫ হয়শিরা 
৫€৭৫ ভ্স্তী 

৫৭৫ হুংস-ভম্বক ৫ 
৫৭৬ হুরি 

৫৭৬ হরিহর 
৫৭৮ হারিত 

৫৭৯ হারীত 
€৭৯ হাছ। ও হু 
€১৯ ছিমবান 
৫৭৯ ছিমালয় 
৫৭৯ হিরণ্যকশিপু 


পৃষ্ঠ। 


€৮"৩ 
৫৮১ 
৫৮ 
৫৮৭ 
৮ 


৫৮৩ 
৫৮৩ 
৫৮৩ 
€৮৪ 
€&৮৪ 
€৮৪ 
৫৮৪ 


৫৮৬ 


৫৮৭ 
€৮৭ 
৫৯১ 
৪8৯১ 
৫৯১ 
৫৪৯: 
৫৯৩ 
৫৯৩ 
৫৯৪ 
৫৯৪ 
৫৯৪ 
৫৪৯৫ 
৫৪৯৫ 
৫৯৫ 
৫৯৫ 
৫৯৫ 
৫৯৫ 
৪৯৫ 
৫৯৫ 


নাম 


হিরণ্যগর্ড 
হিরণ্যয়েত। 
হিয়ণ্যাক্ষ 
হিড়িঘ 
হিড়িত্বা 
হৃধীকেশ 
হুতাশন 


অসি 

অঞ্ধুশ 
অধচন্দ্রবাণ 
অঞ্চলিকবাণ 
অস্তর্বান 
অষ্টব্ 
আগেয়-অন্ত 
এন্ড্র-অস্ত 
কৃঠার বা পরশ 
রুপাণ তরবারি খড়া 
ক্ষুরপ্রবাণ 
ণগদ! 
গরুড়ান্র 
গাণ্তীব 

চক্র 
চক্রবাহ 
চজ্ছহাস 

চর্ম 
'জিস্তকান্ব 
তোমর 
ভিশূল 

দর্পণ 
নাগপাশ 
নায়াচ অস্ব 
নালীক 


(২১) 


প্‌য়া 


৫৪৭ 
৫৯৭ 
৫৯৭ 
৫৯৮ 
৫৪৯৮ 
৫৯৯ 
৫৪৯৭ 


অন্ত্র-শঙ্ত 


৬০১ 
৬০১ 
৬৩০১ 


৬০১ 


৬০ 


পড়িশ 
পরিখ 

পাশ 
পাঞ্খপত 
প্রাস 

ব্জ 

বরুণ বান 
বাণ 
বিজয়ধন্থ 
বৈষ্ণবাস্ 
বুঢছ 
ব্রহ্মশির অস্ত 
ভল্প « 
সূষ্ড 
স্থগ্ুর বা মুর্দার 
মুষল 

যি 

শঙ্ঘ 
শততদ্বী 
শক্তি 
শর্তিশেল 
সীর 
স্থার্শন চক্র 
হ্‌ল 


নাহ 


অধিপতি 
অষ্টনায়িক' 
আদিত্য 
ইন্্রহ্তী 
ইজ্জ মন 
ইন্্ররথ 
ইন্জনগর 
ইন্দ্রঘোটক 
ইঞ্জসারথি 
ইন্দ্রবন 
ইজ্প্রাসা 
ইন্পু্ 
ওষধি 
কিম্পুরুষ 
কুরুক্ষে্ যুদ্ধ 
কুমার 
কালকেয় 
কুবেরের নাম 
কুবেরউষ্ঠান 
কুবেরপুত্র 
কুবেরস্থান 
কুবেবপুরী 
কুবেররথ 
কুম্মাণ্ড 
গণদেবত। 
চিরজীবী 
দনুজ 

দর্শন 
দায়ভাগ 
দেবগুর 
দেবযোনি 
দৈত্যগুরু 
ধদত্ানিশ্ছ্ঘন 


[২২ ] 
বিবিধ 


পৃষ্ঠ। 


নাম 
দৈত্যপতি 


নক্ষত্র 
নন্দী 
নটরাজ 
নর্যজাহ 
নাগরাজ 
নারায়ণ 
নারায়নের চতুভূজি 
পঞ্চকন্া 
পঞ্চবট 
পঞ্চভৃত 
পঞ্চতীর্থ 
পরলোক 
পিতৃলোক 
পোৌলিত্ত্য 
পুষ্পক 
পৌলমী 
বৃদ্ধ 
বালক 
বাস্থদেব 
বাছুন 
বিষুর অবতার 
বিষুচক্র 
বিষুশব্ধ 
বিষুণগদা 
বিষুখড়া 
বিষুুমণি 
্রদ্ার মানসপুত্র 
বিদেহী 
বৈশ্রবন 
বৈবোচন 
ধৈশম্পায়ন 
তৃবনেশ্বরী 


৬১৩ 
৬১ ৩. 
৬১৪০ 
২১৬ 


মাম 


মকর 
মন্বস্তর 
মহাকালা 
মছাভারত 
যাজসেমী 
যাস্ক 
রামায়ণ . 


শঙ্খচক্রগণা পন্বধান্নী 


শড়ুক 

অধাড়শ বিষ্াদদেবী 
সঞ্টজিহব 

সপ্তদ্বীপ 


ইন্দ্রাণী ( জাজপুক ) 


বিষূ 
হ্গ। 
গঙ্গা 
দুইনাগ 
কিল্পুরুষ 


[ ২৩] 


শিব ও পার্বতী 
উড়গ বিষ্ভাধর ও 
বিষ্তাধরী 
উডষ্ক বিষ্ভাধর বিরপাক্ষের 
মন্দির (৭৪০ শতাব্দী ) 
স্্যা 
ষষ্ঠী 
যি 
নাগিনী (মহাবলীপুরমের 
গঙ্গতন হতে ) 
মহিষমদ্দিনী 
রাহ 
গন্ধব 


ভ্রিযৃতি 


পৃষ্ঠা নাম ষ্ঠ 
৬১০ সপ্তানক ৬১২ 
৬১৭ সপ্ত$পাভাল ৬১২ 
৬১০ সগ্তরথী ৬১২ 
১০ মগ্তশতী ৬১৩ 
৬১০ সগুলোক বা স্বর্গ ৬১৩ 
৬১০ সঙগসমূদ্র ৬১৩ 
৬১০ সগ্ুধি ৬১৩ 
৬১০ সিদ্ধগণ ৬১০ 
৬১০ মিদ্ধপিঠ ৬১৩ 
৬১০ সব্যলাচী ৬১৩ 
৬১২ স্বধন। ৬১৩ 
৬১২ 
চিত্রমূচী 

যমুন। 

যী--মথুর] মিউজিয়াম 

(দ্বিতীয় শতাবব বা পল) 

নাগরাজ 

অগ্রনী 

ব্রহ্ম। 

বিষু 

শিব 

ইন্দ্র 

বালক 

বীরভদ্্ 

হন্তুমান 

র্য 

চন্দ 

অগ্নি 

মহাকালী 

ষক্ষ 

চামুণ্ডা 

ভন্ত্রকাঙগী 

মতা 


্ 
বরাহ 
বৃগিংহ বা নয়দিং 
বামন 
পরশুরাম 
রামচন্ত 
বলরাম 
বৃ 
কন্ধি 
উম। 
কমলা 
কালী 
তারা 
যোড়শী 
ভৈরবী 
মাতঙগী 
ছিন্মস্তা 
বগল! 
ধৃূমাবতী 
ভূবনেশ্বরী 
কমল! 


এ 


যোগীমী 

কালীয়ামম 

মহাদেব 

কাতিকের 

সরন্বতী 

লক্মী 

গণেশ 

অনন্ত শ্যা 

কুবের পৃষ্ঠে লক্্মী-মারায়ণ, 

কুবের 

কামাক্ষী 

নাগরাজ 

রাক্ষস 

বজশঙ্খলা 

পুরযদত্ত। ভারতী 

গ্রজণ্তি 

রোছিণী 

গৌরী 

মেষবাহ্‌ন! নরম্বতী 

বিষুর পরিবার রূপে 
দগায়মান। সরশ্বতী 


